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৭১০ সাহিত্য-সংহিতা। 


ধনম্পৃহাই উ উহার মুলীভৃত কারণ। নীরস অনুর্বর দেশের আধিপত্য সংস্থাপন 
করিতে কোনও শক্তিশালষ্টরজাতিই ব্যগ্র হয় না। কথিত আছে যে, সংসর্গন্বার| . 
লোকের চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। সেইরূপ ইহাও সত্য যে, ধনের 
পরিমাণ দ্বার জাঁতিবিশেষের অবস্থার পরিচয় পাওয়া! যায়। প্রাচীন গ্রীস, 
রোম বা ভারতে হয় ত এভাব প্রবল ছিল না; কিন্তু এখনকার অবস্থা 
খ্র্ূপই। অধুন! জাতিবিশেষের ক্ষমতা ইউরোপীয় মানদপ্ডান্থুদারে তাহার 
সামরিক শক্তিদ্বারা পরিমিত হইয়া থাকে; পরস্ত সেট! অর্থের ব্যাপার, 
কারণ স্বাহারাই বলেন, অর্থই সমরের পেশী। 
কলিকাতার ক্রমোন্নতিতে বাণিজ্যই প্রধান সহায়__বোধ হয়, সর্ব গ্রধান 

সহায়; স্ৃতরাং বাণিজাদ্বারা এই নগরের কিরূপ অবস্থাস্তর হইয়াছে! 
গৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বল! আবশ্তঠক। অপরাপর জাতি ও দেশের সহিত বঙ্গ- 
বামীদিগের কোন্‌ সময়ে বাণিজ্য-সংস্রব ছিল, তাহ! নির্ণয় করিবার ভার' 
পুরাতন্বজ্ঞদিগের হস্তে অর্পণ কর! যাইতে পারে । হীরেন, ম্যাক.ফাস'ন ও 
অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকগণ এ বিষয়ে অনেকটা আভাস দিয়াছেন। সার 
উইলিয়াম হুণ্টার তাহার উড়িষ্যা-বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, পূর্ষ্ে বাঙালীর! 
সমুত্রে যাতাক়াত করিত, কিন্তু বাণিজ্যের তদানীন্তন কেন্দ্র তমোলুক নগর 

ংস হওয়াতে তাহাদের সমুদ্র-গমন তিরোহিত হইয়াছে । বৌদ্ধদিগের প্রাধান্ত- 
কালে বাঙ্গালীরা পুর্বে ও পশ্চিমে উভয় দিকেই ৰাণিঞ্য-পোত প্রেরণ 
করিত, এবং আর্কিপেলেগো অর্থাৎ ইঈজিয়ান্‌ সাগরের: দ্বীপগুলিতে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। “বাণিজ্যে বসতে লক্গ্মীঃ” এই প্রবাদবাক্য 
ক্দ্যাপি হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। 
ওয়াল্টার হ্ামিল্টন সাহেব অনুমান করেন যে, “দেশীয় বণিকৃদিগের 
পাউণ্ডের কম মূল্যের কাপড় কলিকাতায় প্রায় মক্ভুত হইত না. 
এবং অন্তান্ঠী-সর্ব প্রকার পণ্য দ্রব্যও এ অনুপাতে মক্তুত হইত ।”* 

“অনুমিত হইয়াছে যে, সে সময়ে দেশীয় মহাজন ও বণিকৃগণের ১,৬০ 
০০০ পাঁউণ্ডেরও আধক মূলধন খাটিরা থাকে? এ অর্থ তাহার] কোম্পানির 
কাগজে অহা ক্ররে, অপরাপর ব্যক্তিকে গুদে ও বাটায় দাদন করে, 
আন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাণিজ্যে এবং বিবিধ প্রকারে খাটায় ।-.....১৮০৮ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে ৫* লক্ষ টাক! সূলধন লইয়। কলিকাত গবর্ণমেপ্ট ব্যান্ক স্থাপিত 
হয়; বর ৫* লক্ষের মধ্যে গবর্ণমেন্টের ১৯ লক্ষ টাকা ছিল, এবং অবশিষ্ট 














কলিকাতার ইতিহাস। ৭১১ 


টাকা অন্তান্ত ব্যক্তির। এ ব্যাঙ্ক হইতে যে সমস্ত নোট বাহির' হইত, 
তাহাদের মুল্য ১০২ টাকার নন ও ১০, ০০০২ টাক]র অধিক নহে।” * 

ওসপ্টার স্থামিপ্টন সাহেবের ঈষ্ট ইণ্ডিয়া গেজেটিয়ার হইতে নিয়োদ্ধত 

_ ০ ।শাক্কী দৃষ্টি করিলে প্রায় একশতাব্দী পুর্বে এ দেশের বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ 

ছিল, তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। ইহাতে ১৮১১ সালের ১লা। জুন 

হইতে ১৮১২ সালের ৩*শে এপ্রেণ পর্য্যন্ত ১১ মাসের হিসাব ধর! হইয়াছে ৫-_ 
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অর্থ **" -** ৬, ১৪, ৬৭৩ 
সিক্কা টাকা "*. ৩, ৪৬, ১৭, ৬৮২ 
| বা 
পাউণ্ড *** ৪৩, ২৭, ২১০ 
মোট তি ৮০ টাক" ৫, ২৭, ৪২, ০৭২ 
বা 
পাউণ্ড *** ৬৫, ৯২, ৭৫৯ 


_.*: গরিএক্ট্যাল কমার্স (শ্রায বাণিজ্য) নামক পুস্তকে ব্যাঙ্-সংস্থাপন-সন্বন্ধে এইীপ 
বিবরণ লিখিত আছে £-_ ও 

“বঙ্গদেশে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়া! ১৮০৯ সালের ২র1 জানুয়ারি তারিখে সনন্দদ্বারা 
বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত সমাজরূপে পরিণত হয়। ইহার মোট মূলধন ৫০,১০,০** টাকা 
এবং উহ! ১০,০০০ টাকা করিয়। ৫** অংশে বিজ্তক্ত ; তন্মধ্যে ১*০টি অংশ গবর্ণমেন্টের এবং 
অবশিষ্ট অংশ অন্ঠান্ত লৌকের। কোম্পানির কর্মচারিগপ, ভিন্ন ভিন্ন বিচারালয়ের 
জজগণ, এবং অপরাপর ব্যক্তি ব্যাঙ্কের অংশী হুইতে পারেন। ইহার কাজকর্শ নয় জন 
ডিরেক্টর দ্বারা পরিচালিত হয়; তিনজন গবর্ণমেপ্টের এবং অবশিষ্ট ছয় জন অপরাপর 
অংশীদারদিগের নির্র্বাচিত। ব্যান্কেস পক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্দে বাণিজ্যে ও অপরের প্রতিনিধি 


৭১২ সাহিত্য-সংহিতা । 


১৮১১-১২ অবে কলিকাতায় আগত জাহাজাদি $--- 





খ্যা। টন। 
ইংরেজের পতাকাধারী **.. ১৯৩ ৭৮) ৫০৪ 
পর্তগীজ পতাকাধারী . "". ১১ ৪, ১৮৯ . 
আমেরিকান্‌ পতাকাধারী-*. ৮ ২, ৩১৩. 
ভারতীয় পতাকাধারী 
*(দোনী সিত) *** ৩৮৯ ৬৬, ২২৭ 

৬০১ ১১৫১১ ২২৪ 

১৮১১-১২ অবে কলিকাতা হইতে গত জাহাজাদি :__- 

সংখ্যা। টন। 
ইংরেজের পতাকাধারী ... ১৯৪ ৭৭, ০৭২ 
পর্ত,গী্ রে ১০ ৪, ০২০ 
স্পেনীয় রি বি ১ ৬৫৩ 
আমেরিকার টি হত ৮ ২, ৩৬৯ 
ভারতীয় পতাকাধারী 
(দোনী সহিত )' ০. ৩৮৬ ৬৫) ৬৫৪ 

ও ৫৯৯ ১, ৪৯, ব৬১ 


মিলবর্ণ সাহেবের ওরিএপ্টযাল কমার্স নামক পুস্তকে অনেক প্রয়োজনীয় 
কথা জান! যাইতে পারে ? উহা! হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ৃত কর! যাইতেছে । 


লগুনের সহিত বাণিজ্য | 
১৮২ হইতে ১৮৬ অব পর্য্যস্ত পাঁচ বৎসরে লগ্ন হইতে বজদেশে 
ও বঙ্গদেশ হইতে লগ্নে কত টাকার পণাদ্রব্যের ও ধনের আমদানি রগ্ানি 


স্বরূপ ক্রয়বিক্রয়ার্দি কার্ধো ব্যাপূত হৃওয়। মিষিদ্ধ ; যথাসম্ভব বাঁট। কাটিয়া লইয়৷ লৌকের 
সম্পত্তির দলিল ব! নিদর্শনপত্র বন্ধক রাখিয়া টাক। কর্জ দেওয়া, নগদ টাকার হিসাব রাখা, 
টাক। জম রাখা, এবং হুদের আদান প্রদান করা, কেবল এই সকল কাধ্যই ইহার করণীয় ; 
তত্তিন্ন ইহা পণ্য শ্বর্নরৌগ্যের পিও, নগদ অর্থ, রত্বালঙ্কার সোশা! রূপার বাসন কোসন, 
ও অন্ঠান্ত যে সকল মুলাবান বন্ত সহজে নষ্ট হয় ন। ব! ক্ষয় পার না, সেই সকল ভ্রব্য যুক্তি- 
সঙ্গত সর্তে জম! রাখিতে ব৷ নিরাপদে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গ্রহণ করিতে পারে।” 

* সিংহলম্বীপে ও মালাবার উপদ্থীপে একপ্রকার একসান্তলে ছোট জাহাজের প্রচলন 


আছে। ভাহাকে দোনী বলে। অনুবাদক । 





কলিকাতার ইতিহাস। ৭১৩ 


হইয়াছে, তাহার একটি বিবরণী প্রদত্ত হইল, এবং ১৮৫ সালে কি কি মাল 
আমদানি রগ্ডানি হইফ়্াছে, তাহারও একটি বিবরণী দেওয়! গেল; পরস্ধ 
ইহাতে ঈষ্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানির নিজের বাণিজ্য ধর! হয় নাই। 





লগুন হইতে বঙ্গদেশে আমদানি । 







মোট। 


গসব। বিলি 85 
সিক্কা টাক1। 





পিক! টাক] । 













১৮০২ ৩৫, ৯০, ৬৮৩ ২, ৬৩, ৪৮, ৫৪, ০৭৯ 
১৮০৩ ৩০, ৫৫১ ৪৩ * ৯১ ৮৫১ ৬০১ ৪০১ ৪১, ০০১ 
১৮০৪ ২৯, ৩৪, ৪৮৫ ৭, ৯৭, ৬৮৬ ৩৭, ৩২, ১৬৫ 
১৮০৫ ৩৬, ২৮, ৩৪১ ৮, ৬৯, ৫৭৬ ৪৪, ৯৭, ৮৭৭ 
১৮০৬ ১২, ৫০৪ ৫ ৬৪) ৮১, ৪২১ 
মোট ২, ৩৬, ০৬, ৫৩৪ 





বঙ্গদেশ হইতে লগুনে রগানি 

















অর্থ। 
সিককা টাকা । 


পণ্য ভ্রবা। 
সির! টাক1। 


মোট। 


অব্ব। টা 
সিককা টাকা। 



















১৮০২, | ১০১১১ ৪৫, ২৬১ ১,১১১ ৪৫) ১৬১ 
১৮০৩ | ১১:০৮, ১৫১ ৫৪৫ ১, ৮১ ১৫, ৫৪৫ 
১৮০৪ ৮৯, ১৬, ১৬৮ ৮৯, ১৬, ১৬৮ 
১৮০৫ ৬৯, ৯৯, ০৬৫ ৬০, ৯৯১ ৯৬৫ 
২১৮০৬ ৯৩০ ৩৪, ৮৬৯ ৯৬১ ৩৪, ৮৬৯ 
মোট। | ৪, ৬০, ১৯, ৯০৮ -** ] ৪১ ৬০) ১০) ৯০৮ 


১৮০৫ উলেরাজীরা লাল ] 


সিকা টাকা । 
পুস্তক ক কত ৯০, ৬৫৩৬ 
বুট ও জুত! এ. ৫৪, ৭৩৫ 
ছুরি কাচি প্রভৃতি অস্ত্র ও অন্যান্ত নিজ রর ১, ৩৯, ১৪৪ 


তাম। ৪৬৪ ৪৩৬ ১৩৫ 


৭১৪ সাহিত্য-সংহিতা । 


গাড়ী 

দড়িদড়। ৮৩, 

কাচ ও দর্পণ 

মোজ। ও অন্যান্ত পদাবরণ 

সুচ ফিতা ইত্যাদি 

সাহেৰৌ টুপী 

রত্বালঙ্কারাদি 

লোহার জিনিষ *** 
মেম সাহেবদের টুপী ও অন্তান্ত মন্তকাঁবরণ ** 
যবাদি হইতে প্রস্তত মদ্ভা | 

নানা প্রকার তৈল ও তৈলাক্ত দ্রব্য এবং লবণ-জলে 

ও সির্কার় জার! দ্রব্য 

সুগন্ধি দ্রব্য 

খাদ্য দ্রব্য . তত 

প্লেট ইত্যাদি (সাহেবদের বাসন কোসন ) 

ঘোড়ার সাজ সরঞ্জাম ৪ 

মিষ্ট ও তীব্র মস্ত 

ধাতু 

আাহারক্ষের আবস্টক দ্রব্য রা 
.ষ্টেশনারি ১ হ 
পশমী ভ্রব্য নর 
বিবিধ, - 

অর্থ 

মোট 


১৮০৫ সালের রপ্তানি মাল। 


পীস. গুডস. *** 
নীল ৪৬৬ ৬৪৪ 
শর্করা রি ৪৪৪ ৪৬৪ 


সিক্কা! টাকা । 
১, ১৬, ২১৮ 
১৪, ১৭৮ 

২, ৭৯, ৫৭৫ 
১, ০৬, ৭৯৪ 
৯৫, ৪৪৮ 
৮০১ ৬২৯ 
২৮, ৬৩০ 
৬৫, ৯০৭ 
৯৭, ৭৪৬ 
১, ৩৫, ২১২ 


১, ৬৭, ৭৬৩ 
৬৩, ৬২৪ 
১৬, 8৪৪ 
৫৬, ৫৯১ 

১১৩২, ৮২৭ 

৭, ৮৭, ২৬৫ 

১১ ০৩, ৭৭৫ 
৫৫) ৬৯৩ 
৬১, ৪৮৭ 

১,১৫১ ৫৮০ 

৬, ৯৪, ৪৫৩ 

৮, ৬৯, ৫৭৬ 


88, ৯৭, ৮৭৭ 


সিকা টাক! । 
৩, ৩১) ৫৮২ 
৪৫, ২৩, ১২৪ 
৫৪, ৪৭৮ 


কলিকাতার ইতিহাঁস। ৭১৫ 





সিক্কা টাকা । 
আদত রেশম টি ০] ৭, ৮৭, ১৬৬ 
তুল! *** *** * ১১১৮১ ৯১২ 
হস্তিদস্ত হা? ২ ৯, ২৭৮ 
নানাপ্রকার বৃক্ষনির্যযাস ** *ত* ২৪, ১৬৪ 
আদা ও শ'ঠ তত *** ২, ৭৫৯ 
(50995107010 হ* শত ৪, ৮১৫ 
521 £ঠাযাঃ07120 *** *** ২,৬৮৪ 
খর্দির ৃ ক ৪ ১,৬২৫ 
লাক্ষ! নে ৩ ১২) ১৩৯ 
বিবিধ ৯, ৪৬৬ 
যে সকল আমদানি মাঁল রি রপ্তানি রি £-- 

মিষ্ট ও তীব্র ম্ভ -০, *** ৫৫, ১৭৬ 
কর্পূর উর ৪৪ ৭২, ৯০৯ 
মসলা * * ২০, ৩৬৬ 
বন্ত দারুচিনি * *** ২৪, ৯৮৩ 
পুস্তক ১৪, ৩৫৪ 
€০০০91)05 1170105 5০০ ৫, ৫৭১ 
কাফি *** ৪, ৬৭৬ 
05115 ২, ৫২০ 
বিবিধ -*, ১৯, ৮৯৫ 

মোট ৬০, ৯৯১০৬ 

১৮০২ হইতে ১৮০৬ অব পথ্যস্ত পাঁচ বৎসরে ২-- 

আমদানি পণ্যদ্রব্য -ত সিকা টাকা ১, ৯১, ২১৮ ৩৬৯ 
লগুনে রপ্তানি পণ্যদ্রব্য 


৪5 ৬০৯ ১৩, ৯০৮ 
আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি অধিক 


ধঁ কালমধ্যে আমদানি ধন 
পাঁচ বৎসরে বঙ্গে অর্থাগম ৩, ১৩, ৭৭, ৭58 

বিনিময়ের হার টাকায় ২ শিলিঙ. ৬ পেন্স নিন ৩৯, ২২, ২১, ৩ পাউও 
হয়, অর্থাৎ গ্রতি বৎসরের গড় ৭, ৮৪, ৪৪২, পাউও ১২ শিলিও.। 


২, ৬৮, ৯২, ৫৩৯ 
৪৪, ৬৫, ১৬৫ 


৪১৬ সাহিত্য-সংচ্িত৷ 


১৮*২ খৃ্টান্দের পূর্ববর্তী সাত বৎসরের (অর্থাৎ ১৭৯৫ হুইতে ১৮*১ 
পর্যযস্ত) বঙ্গ ও লগুনের, বাণিজ্যের আমদানি রপ্তানি পণ্য্রব্যের হিসাব 
পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ সময়ের আমদানি পণ্যদ্রব্যের 
মোট মুল্য ১, ৬৪, *৩, ১৭৫২ সিক্কা টাকা এবং রপ্তানি পণ্যদ্রব্যের মোট মূল্য 
«৫, ৩০, ৪৩ ৫৭৯২ পিক! টাক) সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, 
আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি ৩, ৬৬, ৪০, ৪*৪২ সিক্কা টাক! অধিক হইয়াছিল। 
আবার যদি এ সাত বৎসরে:লগুন হইতে বঙ্গে যে ৮২, ২৩, ৯২৪২ সিক! 
টাকার অর্থ আমদানি হইয়াছিল, তাহ! যদি পূর্বোক্ত টাকার সহিত একত্র 
কর! যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হয় যে, কালমধ্যে বঙ্গের ৪, ৪৮, ৬৪, ৩২৮ 
সিক! টাক! অর্থাগম হইয়াছিল, এবং বিনিময়ের হার প্রতি টাকায় ২ শিলিউ. 
৬ পেন্স ধরিলে উহাতে ৫৬, *৮, ০৪১ পাউগ্ড হয়, অর্থাৎ প্রতি বৎসরের 
গড় ৮, *১, ১৪৮ পাউও ১৪ শিলিঙউ, ৩ পেশ্ন হয়। তবেই দেখা যাইতেছে, 
১৮০২ সালের পূর্ববর্তী সাত বৎসরের প্রতি বদরের গড় অর্থাগম 
তৎপরবর্তী পাঁচ বৎসরের প্রতি বর্ষের গড় অর্থাগম অপেক্ষা ১৬, ৭** পাউও 
২ শিলিঙ ৩ পেন্স অধিক হইয়াছিল। 

মিলবর্ণ সাছেব বলেন, ইংরেজদিগের পোতপরিচালনে অধিকতর নৈপুণ্য 
দেখিয়া বঙ্গদেশের সর্বশ্রেণীর বণিগগণ তাহাদের বিদেশে রপ্তানি-ষোগ্য 
মাল ১৭১৫ সাল হইতে ইংরেজদিগের জাহাজে বোঝাই দিতে লাগিল ; 
প্র সকল মাল দৌত্যের পরবর্তী দশবৎসরে মোট ১০,*** টন হইয়াছিল ; 
তাহাতে অনেক লোকই কোম্পানির বাণিজ্যের ক্ষতি না করিয়া আথবা 
তাহাদের সম্পত্তি লইয়! গবর্ণমেণ্টের সহিত বিবাদ ন! করিয়াও প্রচুর 
লাতবান্‌ হইয়াছিল, এবং কলিকাতার সর্ধশ্রেণীর প্রজা এরূপ স্বাধীনতা ও 
স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে লাগিল বে, বঙ্গের অন্তান্ত ষে সকল গ্রজ! নবাবের 
'অত্যাচারপূর্ণ শাসনাধীন ছিল, তাহারা! তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। 
১৭৯৫ থৃষ্টাব্ধের সমকালে ঈষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালা প্রেসিডেন্দির 
বহির্বাণিজ্যের বিবরণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত একজন রিপোর্টার নিষুক্ত 
করেন এবং ক্ষিরূপ প্রণালীতে হিসাব রাখিতে হুইবে, তাহার সবিশেষ 
উপদেশ প্রদান করেন। তদবধি বঙ্গের আমদানি ও রপ্তানি পণ্যব্রব্য 'ও ধনের 
পরিমাণের সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত বিবরণী এবং আমদানি রপ্তানি মালের নামের 
তালিক প্রতি বৎসর প্রস্তুত হইয়া! ইউরোপে প্রেরিত হ্ইক়্া আসিতেছে । 
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বাঙ্গালা প্রেসিডেম্নির বাণিজ্য পশ্চাল্লিথিত জিতিনির বিভাগে বিভক্ত ঃ 
বথা,-- 

১। লগ্ডনের সহিত বাণিজ্য (ঈষ্ ইভ কোম্পানির বাণিজ্য 
ব্যতিরিক্ত )) ইহার সহিত কোম্পানির জাহাজের অধ্যক্ষ ও কন্মচারিগণের 
নিয়োজিত মূলধন, রাজ? তৃতীয় জর্জের সময়ের ৩৩ আইনের -৫২ম অধ্যায়া- 
সুসারে প্রদত্ত টনেজ হিসাবে অপরাপর ব্যক্কিদ্ধারা চালানি মাল, এবং বঙ্গ 
হইতে পণ্যদ্রব্য ইংলণ্ডে লইয়া যাইবার এবং তথা হইতে ইউরোপায় পণ্য- 
জ্রব্য লইয়! প্রত্যাগত হইবার বিরতির দেশীয় জাহাজের মাল ধর! 
হইয়। থাকে । ৃ 

২। ফরেন্‌ ইউরোপ নামে অভিহিত ইউরোপের অপরাপর অংশের 
সহিত অর্থাৎ ডেনার্ক, হাঁমবর্গ, লিস্বন্‌, ম্যাঁডিরা, কাঁডিজ প্রভৃতি স্থানের 
সহিত বাণিজ্য । 

৩। আমেরিকার অন্তর্গত ইউনাইটেড ই্রেটূস্‌ নামক রাজ্যের সহিত 
বাণিজ্য | 

৪1 বুটিশ (অর্থাৎ বুটনাঁধিকুত ) এসিয়ার সহিত বাণিজ্য ) ১৮০১ 
সালে নিয্নলিখিত স্থানগুলি উ্তার অস্তর্ূ্ত ছিল) প্র সময়ের পরে নূতন 
কতকগুলি স্থান অধিকৃত হইলেও পূর্বের সেই বাবস্তাই চলিতেছে £-- 

(১) মাপাবাঁর উপকূল ; দক্ষিণ ভারত-উপদ্বীপের সমগ্র পশ্চিমাংশ 
ইহার অন্তভূরক্ত। 

(২) করমগ্ডল উপকূল; সমগ্র পূর্ব-উপকূলভাগ ইহার অস্তভূক্তি 

(৩) সিংহলদ্বীপ। 

(৪) স্থুমাত্রার উপকূল। 

৫। ১৮০১ সালে ফরেন্‌ (অর্থাৎ বুটিশ অধিকারের বহিভূ্তি) এসিয়া 
নামে পরিচিত নিয়লিখিত স্তানগুলির সহিত বাণিজ্য ) ইহাদের মধ্যে 
কয়েকটি স্থান পরে বৃর্টিশ অধিকারভূক্ত হইলেও পুর্ব্ব ব্যবস্থাই চলিতেছে £-_ 

(১) আরব্য ও পারস্য উপসাগর | 

(২) পেগু। 

(৩) পেনাও, ও তাহার পূর্ববর্তী স্থানসূমূহ। 

(৪) মালাকা। 

(৫) বাটাভিয়। 


৯১ 


৭১৮ সাহিত্য-সংহিত1 ৷ 

(৬) ম্যানিলা। 

(৭) চীন। 

(৮) অন্যান্য স্ান। অন্ঠান্ত স্থান বলিতে প্রধানত: এইগুলি বুঝিতে 
হইবে, যথা--মালত্বীপ ও লাক্ষান্বীপপুঞ্জ, মোজাস্বিক ও আফ্িকার পূর্ববোপকূলস্ 
অন্তান্ত বন্দর, নিউসাউপ ওয়েলস্‌, উত্তমাশা অন্তরীপ, সেন্টহেলেনা, 
ইত্যাদি। ৭ 

ভারতবর্ষের অন্তর্গত এক বন্দরের সহিত পর বন্দরের বাণিজ্যকে 
সাধারণতঃ দেণীয় বাণিজ্য বলে; ইহা সাধারণ লোকের হস্তগত ছিল, 
কোম্পানি ইচান্তে কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন নাঁ। আর ইহাঁও দেখা যায় 
যে, তৎকালে উত্তমাশ্না অন্তরীপের পূর্বভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ( এক 
জাপান বাতীত এমন কোনও বাণিক্ষ্যগ্রধান স্তান ছিল না বেখাবে 
কোম্পানির অধিকারের অধিবাসী ইংরেজ বা দেশীয় বণিগ্গণ বাঁণিল্জ্য না 
করিত; ঈষ্ট ইত্ডিয়া! কোম্পানি শৈশবে জাপানের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ 
সংস্কাপন করিতে কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত কৃতকার্ধা হইতে 
পারেন নাই । বহুকাল পর্যাস্ত এক গওরন্দাজ বাতীত অন্ত সমস্ত ইউরোপীয় 
জাতির পক্ষেই জাপানে গমন নিষিদ্ধ ছিল 7) এই নিষেধ সত্বেওকিছু দিন 
পূর্বে একখানি জাহাজ কলিকাতা হইতে প্রেরিত করা হইয়াছিল, কিন্তু 
তাহ বাণিজ্য করিবার অন্নষ্তি লাভ করিতে পারে নাই । ১৭৯৩ সালের 
আইন বিধিবদ্ধ হওয়া পর্যাস্ত ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষ ও চীনের 
সহিত বাণিজোর একচেটিরা অধিকার ছিল। স্থতরাং কোনও সাধারণ 
ব্যক্তিকেই তাছার নিজ হিসাবে বাণিন্বা করিতে দেওয়! হইত না। যদি 
কেহ কোম্পানির সুম্পষ্ট অনুমতি না লইয়া বাণিজ্য করিত, তাহ! হইলে 
সে নির্বাসনদণ্ডে দণ্ুনীয় হইত, এবং তাহাকে “ইপ্টার্লোপার” (অর্থাৎ 
অনধিকারে বাণিজ্যকারী) বলিত। ওয়াল্টার হ্যামিলটন সাহেব 
লিখিয়াছেন £- 

“কলিকাতা হইতে দেশের অ্যন্তর ভাগে নানা স্বানে নৌ-চালনের 
'বিলক্ষণ সুবিধা আছে, বিদেশের আমদানি মাল গঙ্গা ও তাহার তোয়দা- 
সমূহ দিয় হিন্দস্থানের উত্তরাংশে নান! স্থানে অনায়াসে লইয়া! যাওয়া 
যাইতে পারে, এবং মফঃম্বলের মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্যসমূহও এ পথ দিয়] 
কলিকাতীয় আনান যাইতে পারে। পরন্ধ হুগলী-সেতু ও ঈ& ইত্ডির়ান্‌ 
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রেলওয়ের নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য এতাদৃশ 'অধিকপরিমাণে ৃদধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছে যে, কন্মিন্‌ কালেও সেরূপ.হয় নাই। উত্তরকালে নির্মিত অন্ত 
অনেক রেলওয়ের সহিত ঈষ্ট ইঙিয়ান্‌ রেলওয়ের সংযাগ হইয়াছে। হুগলী- 
সেতু “ক্যার্টিলিভার” (লম্বমান্‌) প্রণালীতে নির্িত) উহা! চিরকালই এ 
প্রণালীর একটি চমৎকার নিদর্শন হইয়া থাকিবে । ইহাতে তিনটি খিলান॥ 
আছে) তন্মধ্যে মধ্যবর্তী খিলানটি নদীর মধ্যস্থলে দুইটি সুদৃঢ় পিলার 
উপর অবস্থিত ; আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খিলান নদীর ছুই তীর হইতে বহির্গত 
হই মধ্যস্থিত খিলানের হই প্রান্তের উপর অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদের 
নিজের স্বতন্ত্র পিল্লা নাই। এইক্পে নদীর উভয় তীরস্থ দৃঢ় পাকার্গাথুনি সেতুর 
ছই প্রান্তের এবং মধ্যস্থলের সুদৃঢ় পিল্পা হইটি সেতুর আ্বশিষ্টাংশের অবলম্বন- 
স্বরূপ হুইয়াছে। মধ্যস্থলের পিল্লা ছুইটির মূল সাগর-তলের ১** ফুট 
নিয়ে অর্থাৎ নদীগর্ডের ৭৩ ফুট নিক্কে প্রোথিত হইয়াছে । পিক্না ছুইটি 
৬৪ ফুট বালুক1 ও পলি, ১ ফুট তরঙ্গ চালিত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র উপলখণ্ড, এবং ৮ ফুট 
পীতবর্ণ কঠিন এটেল মাটীর মধ্য দিয়! নিয্লাতিমুখে চালিত হুইয়াছে। জল 
যতদূর উচ্চে উঠিতে পারে, সেই সর্বোচ্চ ীমারও ৩৬ ফুট উর্ধে সেতুটি 
অবস্থিত) স্থৃতরাং ছ্টীমার ও দেশীয় বড় বড় বাণিজ্য-নৌকা! সেতুর নিন্ন 
দিয়। অনায়াসে চলিয়। যাইতে পারে। সেতুটি সর্বশুদ্ধ ১২০* ফুট দীর্ঘ; 
তন্মধ্যে নদীর উভয় তীর হইতে বিস্তৃত থিলান ছুইটির প্রত্যেকে ৪২* ফুট 
এবং মধ্যস্থলের খিলানটি ৩৬৯ ফুট দীর্ঘ। সেতুটির নির্দীণে সম্ভবতঃ প্রাক 
৯০০, ০০০ পাঁউও অর্থাৎ ৯* লক্ষ টাক ব্যয় হইয়াছে ।” 

মিষ্টার এ. কে. রায় বলেন, বঙ্গদেশে ইংরেজদের বাণিজ্য প্রথক্ষে 
বালেশ্বর হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহাদের প্রথম জাহাজ “ফকন” ৪৯,০০৯ 
পাউখ্ডের অধিক সূলোর পণ্য স্বর্ণ রৌপ্োর পিগ ও অন্তান্ত দ্রব্য লইয়া 
সাহসে ভর করিয়া নদী দিয়! হুগলী নগরে উপস্ডিত হয়। কথিত আছে 
যে, ১৭০৪ সালে বন্দর-গুক্ক ৫০*২ টাকা হইক়্াছিল। টন হিসাবে “পাসের 
গুক-৩৮৪২ টাকা হইয়াছিল, এবং উহা! মান্দ্রাজ ও ইউরোপ হইতে আগত 
জাহাজ হইতে আদায় হইয়াছিল। প্রতি টনে এক টাকা শুক্ক 
নির্ধারিত ছিল। কোম্পানি আপনাদের “পাঁইলট”গণকে অপরের জাহাজে 
কাজ করিতে দিতেন না । কিন্তু পাইলটদিগের সাহায্য গোপনে গ্রহণ করা! 
হইত বলিয়। কোম্পানি কঠোরত1। অবলন্বন করিলেন। পরস্ত ডিরেক্টর- 
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সভা। নদীহীরে জাহাজ, হইতে মাল নামান ও জাহাজের মাল বোঝাই 
কার্ষ্যের সুবিধা করিয় দিবার অভিপ্রায়ে যুবকগণকে পাইলটের কার্যে 
গ্রহণ করিত্বা তাহাদিগকে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া যথে্ট উদারতা 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৭১০ সালে বা তৎসমকালে প্রথম “জেটি, 
নিন্মিত হয়। 

এক সময়ে এদেশ হইতে সোরার চালান অত্যন্ত আবশ্তক হইয়! 
উঠিক়্াছিল। নিষ্টার এ. কে. রায় লিখিগ্লাছেন £_-“মহারাণী ফ্যানের সময় 
ইউরোপে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে সোরার অত্যন্ত প্রয়োজন হুইয়। 
উঠিয়াছিল ; সেই জন্ত কোম্পানির সৈগ্ঠের৷ পাটনা হইতে সোৌরা নদীর 
নিয়াভিমুখে আপিবাকু সময়ে অতি সতর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখিত। ১৭২৭ 
সালের সমকালে সোরার, চালান হাঁস পড়িয়া আসে।” 

জাহাজ নির্মাণ সম্বন্ধে এক ব্যক্তি কলিকাতা রিভিউ পত্রে এইরূপ 
লিখিয়াছিলেন £- 

১৭৭* সালের পর জাহাজনিম্াণের কাঁজ বেশ একটু জোর চলিতে লাগিল 
সে সময়ে শালকাঠই প্রধানতঃ ব্যবহ্থত হইত। কাণ্তেন ওয়াটসন তাহার 
খিদিরপুরের ডকৃ-ইয়ার্ডে যে জাহাজ নিন্মাণ করেন, তাহার বিবরণ আমর! 
প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এ জাহাজ জলে ভাসাইবার সময়ে!ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংদ এবং 
তাহার পত্বী উপস্থিত ছিলেন এবং এ্ঁ উপলক্ষে পরে যে ভোজের অনুষ্ঠান 
হইয়াছিল, তাহাতে ও তাহারা উভয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার 
পর লগ্ন নগরে লেভেনহাক ই্রাটের সংস্ষ্ট ডক্‌-ইয়ার্ডের লোকেরা! এবং 
জাহাজনিন্মনীতারা ভারতের জাহাজ-নিন্মাথকার্ধ্য সাতিশয় ঈর্যার চক্ষে 
দেখিতে লাগিল। এমন কি অনেক দিন পরে ১৮১৩ সালেও ইংলগ্ডের 
জনৈক লেখক |জজ্ঞাসা করিতেছেন £--'কোম্পানি যে জাতির নিকট 
সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিল, নেই জাতির প্রকৃত ক্ষতি ও প্রভূত হানি করিয়া 
ভারতবাসীদ্দিগকে যে জাহাঞজ-নিন্মাণ কাধ্যে নিযুক্ত করে, ইহ1 কি অত্যন্ত 
ছুংখের বিষর নহে? এই ব্যাপারে কোম্পানি যেরূপ, মহাভ্রমে পতিত 
হুহয়াছে, তাহাতে বদি অব্যাহত বাণিজ্য চলিতে দেওয়া যায়, তাহ হইলে 
ভবিষ্যতে কিন্নপ ব্যাপার ঘটিবে, তাহা সহজেই বুঝা! যাইতেছে; অধিক 
লাভার্থ ইংরেজ বণিকের। যদ্দি ইংলগ্ডের মূলধন ভারতবর্ষে লইয়। যায়, তাহা 
হইলে 'বোধ করি সে দেশে ভক্-ইয়ার্ড বহুপরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং 
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সেই অনুপাতে ইংলগ্ডের কারিকরদিগেরও ক্ষতি বর্ধিত হইবে। বারাক- 
পুরের নিকটস্থ টিটাগড় নামক স্থানে নদীতীঢুর একটি বৃহৎ জাহাজ- 
নিন্দমাণশাল! ছিল) তথায় ৫,০** উন বোঝাই লইতে পারে এরূপ একটা 
প্রকাণ্ড জাছাঞ্জ নির্মিত হইয়াছিল। এ জাহাজ. ভাসাইবার সময়েও 
লিভারপুলের জাহাজনিম্মীতারা ঈর্ষাপ্রকাশ করিতে ক্রটি করে নাই। 
যে স্থানে পুরাতন টণাকশাল ছিল, এ স্থানে তৎপুর্বে গিলবার্ট সাহেবের 
জাহাজ-নিন্মীণের আড্ডা ছিল। 

১৭৬২ সালে কলিকাতায় প্রথম মুদ্রা প্রস্তত হয়; কিন্তু ১৭৭০ সাল 
পধ্যস্ত তাত্রমুদ্র। প্রস্তত হয় নাই। পয়সার তখন চলন ছিল না বাঁললেই 
হয়। কড়ির প্রচলনই তৎকালে অধিক ছিল। ইহার বহ্ুপূর্রবে ১৬৮০ অবে 
স্মিথ নামক কোন সাহেব ইংলগড হইতে বার্ষিক ৬* পাউও বেতনে *য়্যাসে- 
মাষ্টার ( মুদ্রা-পরীক্ষক ) নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। পুরাতন ট'াকশাল 
সেপ্টজন্দ্‌ চর্চ নামক গির্জার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল) তথায় ১৭৯১ হতে 
১৮৩২ সাল অব্য পধ্যন্ত কোম্পানি আপনার টাক! প্রস্তত করিতেন। রাও 
রোডের উপরিস্থ নূতন টাীকশাল ১৮৩২ সালে খোলা হয় । ১৭৯১ সালের পুর্বে 
ফুরানে মুদ্রা প্রস্তত করিয়া লওয়া হইত। তাত্রমুদ্রা প্রধানতঃ প্রিন্দেপ্‌ 
সাহেব €( পরলোকগত জেম্স্‌ প্রিন্সেপের পিত।) প্রস্তত করিতেন ) ফল্তায় 
তাহার একটি কারখান। ছিল। মুদ্রায় আপনাদের নাম মুদ্রিত কর! 
(মোগলের মস্তক ও পারসী-লিপি সংবলিত হইলেও) ইংরেজ ও অন্থান্ত 
ইউরোপীয় জাতি প্রথম প্রথম গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। 

ইংরেজের বাণিজ্য যে কলিকাতাকে বর্তমান অবস্থায় পরিণত করিয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই$ কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ সত্য যে, সেই বাণিজ্য দ্বার! 
ইংরেজ ধনীর! প্রচুর লাভবান্‌ হুইয়াছেন। কিন্তু তথাপি ইংলগ্ডে এমন 
কতকগুলি লোক ছিল, যাহার! এই বাণিজ্যকে ঈর্ধ্যার চক্ষে দেখিত। 
কলিকাতা রিভিউ পত্রে একজন লিখিয়াছিলেন ঃ-- পইংলগ্ডে একদল 
ক্ষমতাশালী লোক ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যের বিরোধী হুইয়! উঠিয়াছিল, 
তাহারা উচ্চরবে তুমুল আন্দোলন ও গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছিল ।” 
খৃষ্টান অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভিন্ন ভিন্ন বহু দেশের সহিত, বিশেষতঃ 
আমেরিকা চীন গ্রভৃতির সহিত, বাণিঞ্য আরন্ধ হইয়্াছিল। ১৭৮৯ সালে 
ইউরোপীয় পণ্যজ্রব্যসনূহ আনল খরচা দামেরও অর্ধমূল্যে ভারতবর্ষে বিক্রয়ার্থ 
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উপস্থিত' কর! হইয়াছিল । কণিত আছে বে, বাঞ্জারে এ সকল দ্রব্যের 
অত্যন্ত আধিক্য হওয়ায়, এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হুইগরাছিল। 
কোম্পানির জাহাজের অধ্যক্ষগণ ও অন্তান্ত কর্মচারীরা সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছিল। অতঃপর কর্তৃপক্ষ যখন বুঝিলেন যে, সত্য সত্যই তাহাদের 
বিশেষ কষ্ট হইয়াছে, তখন তাহার! কোম্পানির রপ্তানি মালের উপর দেয় 
গু রহিত করিয়। দিলেন । 

১৭৮৪ সালের জেপ্টল্ম্যান্স্‌ ম্যাগাজিন (00061907275 018892106 ) 
নামক পত্রে পশ্চাল্লিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হয় £-_ 

“ইউরোপীয় বাণিজ্যের যাবতীয় বিভাগের মধ্যে পুর্ব ভারতের সহিত 
বাণিজ্য-বিভাগটি যেরূপ দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে, আর কোনও বিভাগেই 
সেরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। ইউরোপের সামুদ্রিক শক্তিশালী 
জাতিগুলি বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে এসিয়াতে ষে সকল জাহাজ প্রেরণ 
করেন, তাহার্দের সংখ্যা পূর্ণ পঞ্চাশৎ নহে; তন্মধ্যে ইংলগ ১৪ খানি, ফান্স 
& থানি, হল্যাণ্ড ১১ খানি, ভিনিস্‌ ও জেনোয়) একত্রে ৯ খামি, স্পেন ৩ খানি 
এবং ইউরোপের অবশিষ্ট অংশমাত্র ৬ খানি জাহাজ প্রেরণ করেন। 
তৎকালে কুশিযেরা বা ইম্পিরিয়ালিষ্টর! (সাত্রাজ্যান্রাগীরা) একখানি ও জাহাজ 
প্রেরণ করেন নাই । ১৭৪৪ সালে ইংরেজের। তাহাদের প্রেরিত জাহাজের 
সংখ্যা বাড়াইয়। ২৭ খানি করেন, এবং ভিনীসু ও জেনোয়াবাসীরা মাক্জ 
৪ খানি ও ইউরোপের অবশিষ্টাংশ ন্যুনাধিক ৯ খানি প্রেরণ করেন। বর্তমান 
সময়ে (১৭৮৪) ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির ৩৭* জাহাজ পুর্ব ভারতীস্ক 
বাণিজ্যে নিধুক্ত আছে; তন্মধ্যে এক ইংলগ্ডেরই ৬৮ খানি ; ইহাই ইষ্ট ইগ্ডিয়। 
কোম্পানীর মোট জাহাজ-সংখ্যা। গত বৎসর ফরাসীদিগের ৯ খানি, 
পর্তগীজদিগের ৪৮ খানি এবং অবশিষ্টগুলি রুশিয়া ও স্পেনীয়দিগের । 
কিন্তু এক্ষণে ভিনীন্‌ বা জোনোয়াবাসীর। ভারতবর্ষে একখানিও জাহাজ 
প্রেরণ করে না।” রঃ 

সেকালে কোম্পানির কর্চারীরাঁও আপন নামে স্বতন্ত্রভাবে বাণিজ্য 
করিতেন, অনেক সময়ে প্রভু ও ভৃত্যের শ্বার্থে পরস্পর সংঘর্ষ উপস্থিত হইত, 
এবং তাহার ফল যাহা হইত তাহা বর্ণন করা৷ অপেক্ষা অনুমান কর! 
সহজ। বোণ্টন্‌ সাহেব বলেন,. ঈষ্ট ইঙিয়া কোম্পানির কর্শচারীর! 
নিতে নিজে কলিকাতায় এক পৃথক কোম্পানির গঠন করিত লবগ* 


কলিকাতার ইতিহাস । ৭২৩ 


স্মপারি ও তামাকের ব্যবসায় করিতে আরস্ত করেন । এই কোম্পানির 
অস্তিত্ব ছুই বৎসরমাত্র ছিল) আর কথিত অঠছে যে, এই সময় মধ্যে 
অংশীদারেরা মোট ১০,৭৪,০০২২ টাকা লাভ পাইয়াছিলেন। এই কোম্পানির 
মূলধন ৬* অংশে বিভক্ত ছিল। এইরূপ স্বতন্ত্র বাণিজ্য কোম্পানির 
বাণিজো ব্যাঘাত পাইত বলিয়া ইংলগ্ের ডিরেক্টর-সভা ইহা! রহিত 
করিয়া দেন। 

“ওরিএণ্টাল কমার্স নামক পন্তাকে লিখিত আছে যে, কোম্পানির 
জাহাজের অধাক্ষগণ ও কর্মচারীরা নিজ নিজ নামে শ্বতন্ত্রভাবে ১৭৮৪ হইতে 
১৭৯১ সাল পর্যাস্ত যে বাণিজ্য করিয়াছিলেন, তাহ] লগ্নে কোম্পানির 
বিক্রয়ে নিয়লিখিত পরিমাণে ফাড়াইয়াছিল) ইহার ভিতর চীন হইতে 
আমদানি মালও ধর! হইয়াছে, তাহার আনুমানিক মূল্য বার্ষিক ২,৫০, 
০০০ পাউওড হইবে £_- 





অব। পাউগ্ড। 
১৭৮৫---৮৬ ৬, ১১, ২০৫ 
১৭৮৬--৮৭ ৫, ৪৭, ৩৩৭ 
১৭৮৭--৮৮ ৯, ১৮, ৩৮৯ 
১৭৮৮-৮৯ ৮, ১০১ ৫১৬ 
১৭৮৯--৯৩ ৪ ১ ৮১৩৮ ৪৮৪ 
১৭৯০--৯১ ০০১ ততত ৯১ ৩০, ৯৩০ 
১৭৯১--৯২ 5 ** ৭, ০৯৪ ৪৫০ 
১৭৯২---৯৩ চা ০০০ ৭ ০৩, ৫৭৮ 


মোট-..৬০, ৬৯, ৮৮৯ 

আট বৎসরে এই যে ৬০,৬৯,৮৮৯ পাঁউণ্ড হইল, ইহা হইতে চা, 
চীনা-বাসন, স্তাক্কিনের কাপড়, গুষধ প্রভৃতি চীন] মালের আনুমানিক মুল্য 
বৎসরে ২,৫০,**০ পাউও্ হিসাবে ৮ বৎসরে ২০,১০,৯০৯ পাউণ্ড বাদ 
দিলে ভারতীয় দ্রব্যের মুল্য ৪৯,৬৯,৮৮৯ পাউও দীড়ায়। বাণিজ্য-শুক্ষ 
ইহার অস্তনিবিষ্ট আছে, কারণ এই সময়ে কি রপ্তানি মালের উপর, কি 
শ্বদেশে ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর, সমস্ত শুকই কোম্পানিকে দিতে হইত, এবং 
পরে রপ্তানি মালে কাটিয়! লইতে হইত।” 

মিলবর্ণ সাহেব বলেন, “ইউরোপ হইতে বৈদেশিকগণ যে বাণিঞ্ের 


৭২৪ সাহিত্য-সংহিতা 


পরিচালনা করেন, তাহা সাতিশয় হিতকর, কারণ তাদের আমদানি 
মালের অধিকাংশই অর্থ-*....তাহাদের লাভ দেশে নির্টিত দ্রব্যে করা হয়"**-.. 
আর এই বাণিজ্যদ্বার বাঙ্গালার যে অর্থাগম হইয়াছে, তাহ বার বৎসরের 
গড় করিলে শুন্ধ ব্যতীত বৎসরে ৫,০০,০০০ পাউও হয় ) তপ্ভিন্ন কলিকাতাবাসী 
ইংরেজদিগের লাভ আছে,_-ভাহারই যাবতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান 
এজেন্ট ( কর্মকর্তা )1৮ 

কলিকাতা রিভিউ পত্রে জনৈক লেখক ইউরোপীয় বণিক্দিগের 
নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে মলের্স নামক একজন 
ওলন্দাজ লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। মসেল ওলন্দাঙ্ 
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পনির সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন £-_-ণ্বছু বৎসর যাবৎ 
তাহারা উৎকট মহাপাপসমূহের 'ও অতীব গর্থিত অসাধুতাঁর অনুষ্ঠান 
করিয়া! আসিতেছে; কোম্পানি বিশ্বাস করিয়া তাহাদের হস্তে যে সকল 
দ্রব্য দিয়াছেন, সেগুলি তাহারা আপনাদের লুঠন সামগ্রী গণ্য করিয়াছে ; 
তাহারা অতীব নিলজ্জভাবে স্বেচ্ছাচারিতার সহিত চালানে লিখিত মূল্য 
কৃত্রিম করিয়াছে ।৮ বণিক্দিগের নীতিজ্ঞানের অভাবই তাহাদের দৌষের 
একমাত্র কারণ নহে) আলম্তও ইহার একটি পপ্রধান কারণ। গ্র্যাণ্ড প্রী 
মান্ত্রাজ সম্বন্ধে ধাহা লিখিয়াছেন, কলিকাতা সম্বন্ধেও তাহা বেশ খাটে। 
তিনি লিখিয়াছেন £--পপগ্ডিচারি অপেক্ষা মান্রীজের বাণিজ্য আরও 
সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণকায়দিগের করার়ত্ব, কারণ তথাকার কুঠিগুলি অধিকতর 
বিস্তৃত ও লাভজনক এবং বিক্রয়ও খুব বেশী। ইউরোপীয় বণিক্‌ হিসাবের 
হুক্ানুহপ্ বাবগুলি মোটেই দেখেন না, তাহার দোভাষী তাহাকে 
হিসাবের ষে মোটামুটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান দেখায়, কেবল তাহারই প্রতি 
দৃষ্টিপাত করেন) তিনি কারবারের স্থানের বহুদূরে বাস করেন এবং যে ভাবে 
জীবন যাপন করেন, তাহাতে এরূপ তাচ্ছীল্য ও উপেক্ষার ভাব স্বাভাবিক, 
কারণ তিনি দিবসে একবারমাত্র কারবারের স্থানে গমন করেন, তাহাও 
নিয়মিতরূপে নয়, এবং দিনের মধ্যে বড়. জোর ছুই তিন ঘণ্টা! কাজ কর্ম 
দেখেন ।* 

সিভিলিয়ান্দিগের নীতিজ্ঞান ইহা! অপেক্ষা! উচ্চতর ছিল না। ক্লাইভ 


সমার ও ভেরেলেই্ সিভিলিয়ান্দিগের :চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার 
নিষিত্ত কয়েকজন কমিশনার নিযুক্ত করেন; তাহারা ১৭৬৫ সালে ডিরেইউর 


বাকুড়। জেলার বিবরণ । ৭২৫ 


সভার নিকট এইরূপ রিপোর্ট করেন :__“তাহাদের চরিত্রের কথা বলিতে 
হইলে, তাহাদের কাজকশ্ম দেখির1 স্পষ্ট গ্রভীঠতি হয় যে, গবর্ণমেন্টের 
প্রত্যেক চক্র উৎকোচগ্রহণ-দোষে দূষিত, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের ভাব 
সর্বত্র প্রবল, এবং উতৎকট অর্থলালসার্ উদারতার প্রত্যেক কণা, 
প্রত্যেক ভাব নির্বাণপ্রাপ্ত ও বিলুপ্ত ।” ইতিহাসে এরপ প্রমাণও বিরল 
নহে যে, এমন অনেক লোক ছিলেন, যাহারা কোম্পানির চাকুরিতে নিযুক্ত 
হইয়া এ দেশে আসিতেন, এবং তৎপরে নিজ নামে কারবার খুলিয়। কোম্পা- 
নির চাকুরি ছাড়িয়া দিতেন। উইলিগাম বোপ্টন্‌ নামক একজন সাহেব 
ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাহার ধমনীতে জান্নান শোণিত প্রবাহিত ছিল। 
তিনি কোম্পানির কম্মচারী হইয়। ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, কিন্তু চাকুরি 
ছাড়িয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন এবং আট বৎসরে নয় লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়। 
বসেন। পাদ্রি লঙ্‌ সাহেব বলেন, ইউরোপীয্দিগের মধ্যে উইলিয়াম 
বোলপ্টসই প্রণমে বাঙ্গাল! ভাষা শিক্ষা করেন, এবং তিনি «09155529756101 
9£1770190. 4৯775” নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। 
পরন্ধ তান হাঙ্গামাপ্রিরত। ও অসচ্চরিআ্রার জন্ত নির্বাসিত হন।* 


শ্ীন্বলচন্দ্র মিত্র | 


বাকুড়৷ জেলার বিবরণ । 


€ পুর্বপ্রক(শিতের পর )। 


মল্লভূমে ছুর্গোৎসব | 
যেমন ৬মদনমোহন জীউ মরভূমের রাজবংশের কুলদেবতা, তেমনি 
৬মৃগ্মবী মাতাও উক্ত বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে আজিও বিষুপুরে বিরাজ- 
মানা আছেন। ইনি দশভূজা রূপধারিণী। প্রত্যহই ইহার পুজার্দি হইয়। 
থাকে । শর২কাল সমাগত হইলে কুষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথিতে উহার নবমণাদি 
কল্প আরম্ভ হয় । এই দিন হইতে প্রত্যহ বকালে ৬মাতার পৃঞ্জার দালানের 
সপ্ভুখে দরবার হইর। থাকে । সহরের বৃদ্ধা বেশ্যার এ দরবরে উপপ্তিত 


* রাজ বিনরকৃষ দেব বাহাছুর কৃত 7775 8১০09 [71591 2১৫ 389৬৮) ৩ 
91০99 নাক পুস্তকের অনুবাদ । 


নি 


প২৬ আহিত্য-সংহিতা | 


হইয়া বিশুদ্ধ তান-মান-লর-সহযোগে সঙ্গীতাদি আলাপ করিয়া! থাকে । যুবতী 
বেহ্ঠাদের দরবারে উপস্থিত হইবার রীতি নাই। রাজা ও রাজপারিষদ্গণ 
দরবারে উপস্থিত হইয়া সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিক্বা থাকেন। বেশ্াদের জন্য 
ষোল ৰিঘ! নিষ্কর জমি প্রদত্ত হইয়াছে । তাহারা বিনা করে রাজধানীতে বাস 
করিতে পারিবে, এইরূপ বন্দোবস্ত প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। 

প্রায় সাত বৎসর অতীত হইল, ৮মৃণ্মর়ী মাত ৭** সাত শত বৎসর পরে 
নব কলেবর ধারণ করিয়াছেন। মল্লবংশীর রাজারা পরম ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান্‌ 
হিন্দু ছিলেন। প্রবাদ এই যে, দেবদেবীর তাহাদের নিকট প্রত্যক্ষরূপে 
আবিভূর্তি হইতেন। হুর্গোৎসবের মন্াষ্টমীর দিন মল্লভূমের রাজ! সৃগ্ময়ী মাতার 
দালানের এক পার্থে যোড়হন্তে ধ্যানস্থ হইয়। উপবিষ্ট থাকেন। মহাষ্টমীর 
দিন সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইলে রাজাবাহ্থাহুর দ্বেবীর আগমনন্ূচক কোলাহল 
শুনিতে পান এবং তিনি *গুভং* এই শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র 
ছুর্গপ্রাচীরস্থিত একটা ব্যান্রমুখবিশিষ্ট প্রকাণ্ড কামানে অগ্নি সংযোগ কর! 
হইয়া থাকে; এর কামানের শবে দিগ দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া! উঠে এবং এ 
শন্দ শ্রবণ করিয়া সমস্ত মল্পভূমবাসী প্রজাগণ সন্ধিক্ষণ সমাগত জানিক। দেবীর 
নিকট বলি প্ররদ্দান করিয়৷ থাকে। মল্পভূমে আজিও এই প্রথ! প্রচলিত 
আছে। গত বৎসর কামান ফাটিয়া গিয়া এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে । 
যাহার! সন্থিক্ষণের সময় পুরুষাহুক্রমে অশ্রিসংষঘোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের 
জগ্ত ভূতপূর্ব রাজার! নিষ্কর জমি দান করিয়া গিয়াছেন। লেখকের বাড়ী 
বিষুণপুর হইতে ১৩ মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত; লেখকের বাড়ীতেও 
দুর্গোৎসব হয়। পেখকও খর কাদানের শব অনুসরণ করিয়া দেবীর নিকট 
বলি প্রদান করিয়া! থাকেন। বিষ্চুপুরের তোপের শব্দ না পাইলে মল্লভূমে 
কেহ্‌ই দেবীর নিকট বলি প্রদান করেন ন।। 

মল্পভূমে ইদপর্বব | 

ইদ্দ পর্বব,অভভৃতপূর্ব্ব ব্যাপার ; ভাদ্রমাসের শুরুপক্ষের ইন্দ্র দ্বাদশীতে এই 
পর্যের অনুষ্ঠান হইয়! থাকে । ইহা এক অপূর্ব দৃণ্ত। লেখক এবার স্বচক্ষে 
এই ব্যাপার সন্দ্শন করিয়াছেন । এই সময়ে বিষুণপুরের স্জীবতা দেখিলে 
ৰাস্তবিকই অবাকৃ হইক্জ1 যাইতে হয় । একটা নির্দিষ্ট স্থানে ঢে'কির হ্যায় কাষ্ঠ 
মাটিতে পতিত থাকে । বিষুপুর ও তন্লিকটবর্তী জঙ্গলের অসভ্য সাওতাল- 
গণ ও তাহাদের পত্ধীরা এই উৎসবে সমবেত হয়। সাঁওতাল পুক্ুষগণ মাদল 
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ৰাজাইতে থাকে ও্ত্রীলোকগণ পরম্পর়ের কাটদেশ ধারণ করিয়া গান 
করিতে করিতে নৃত্য করে ও চক্রাকারে পণে, পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । 
সাওতাল পুরুষ ও রমণীগণ ভাদ্রমাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া! যাইতেছে, তথাচ 
তাহাদের নৃত্য ও গীতের বিরাম নাই । তাহাদের গাত্র হইতে অনর্গল ঘর্মম 
নির্গত হইয়া ধরাতল দিক্ত করিতেতছে। স্ত্রীলৌকদিগের মস্তকে পুষ্প, মযুর- 
পাখ। ও কাহারও কাহারও মস্তকে বৃক্ষপত্রসকল সজ্জিত রহিয়াছে । এ বৎসর 
প্রায় ৩।৪ হাজার সীওতাল পুরুষ ও রমণী একত্র হইয়াছিল। এ দিনে 
ইহাদের এমন ওৎম্থৃক্য দেখ। যায় যে, ইহারা বাটী'হইতে বাহির হুইয়াই পথে 
নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিয়া দেয়) ফ্রেমে ধতই পর্ব স্থানের নিকটবর্তী হইতে 
থাকে, ,ততই ইহাদের ওৎনুক্য অধিক পরিমাণে বর্ধিত হইতে দেখা যায়। 
সন্ধ্যার কিছু পুর্বে বিষুপুরের রাজা হস্তীর উপরে আরোহণ করিয়া নির্দিষ্ট 
স্থানে উপস্থিত হইলে ইদ কাঠ্ঠপ্ধয়কে উর্ধে উত্তোলিত কর! হয়; তৎপরেই 
সন্ধ্যাসমাগমে সকলে আপন মাপন আবাসে প্রস্থান করে। অষ্টাহ পরে সেই 
ইদ কাঠ্ঠদ্বয়কে পুনরায় ভূতলশায়ী করিয়া! দেন, ইহাকেই ইদ্‌ পর্ব বলে। 
এই পর্ব উপলক্ষে অসংখ্য নরনারী সমবেত হয় ও নানাপ্রকার দ্রব্যাদি 
মেলাস্থলে ক্রীত 'ও বিক্রীত হইয়। থাকে। এই মেলার স্থায়িত্বকাল 
একদিনমান্র। 


পোকা বাঁধ। 


বিষুপুর সহর পূর্বপশ্চিমে ২।* মাইল ও উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১/ নাইল 
বিস্তৃত হইবে। ইহাতে কৃষ্ণ, বমুনা, কালিন্বী, শ্যাম, লাল, পোকা ও গাতাই 
নামে অভিন্িত সাতটা প্রকাণ্ড জলাশয় বা বাধ আছে । এ সকল জলাশয়ের 
জল অতি উতক্ুষ্ট; বিশেষতঃ পোকা বাধ ও লাল বাধের নাক উৎকুষ্ট 
পানীয় জল' কুত্রাপি দৃষ্ট হয়না। পোকা বাধের জলে অমংখ্য পোক। 
বিদ্কমান রহিয়াছে এবং তাহার! বাষুভরে ইতস্ততঃ পরিচালিত. হইয় বাধের 
এক পার্থ হইতে অন্ত পার্শ্ব পথ্যন্ত গমনাগমন করিতেছে । এখানকার লোকেরা 
কলসীর মুখে ৩1৪ পর্দী বগ্ত্র দিয়া এ জল ছ'কিয়৷ লয় ও পানার্থ ব্যবহার 
করে। ইছার জলের পরিপাকশ্রক্তির বিষয় শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে 
হয়। আক ভোজনের পর ইহার তি অল্পপরিমাণ জল পান করিলেও 
অত্যন্ সময়ের মধ্যে ভূকত্রব্যসকফল পরিপাক হুইয়া বায়। 


৭২৮ সাহিত্য-সংহিত। 


শিল্পকার্ষ্য। 

বিষ্পুর শিলিপ্রধান, স্থান। স্বাধীন রাজাদিগের সময় হইতে এখানে 
বহুপ্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তত হুইয়! থাকে । তন্মাধা তসর বন্ত্র বিশেষ উল্লেখ- 
যোগা। এখানকার তত্তবায়ের! তসর শিল্পে বেশ পরিপৰ্কতা লাভ করিয়াছে । 
এখানকার গৃহস্থের পুরাঙ্গনারাও অনেকণ প্রকার শিল্পকাধ্য করিয়া থাকে । 
বহুকাল:গত হইল মল্লভূমির রাঙ্গারা স্বাধীনতা হারাইয়াছেন, কিন্তু এখন'ও 
রাজধানী শ্রীহীন হয় নাই। বীকুড়। অপেক্ষা বিষুপুর এখনও সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ 
বলিয়া! বোধ হয়| 

সঙ্গীতবিগ্ভার আলোচনা | 

স্বাধীন রাজাদিগের অধিকার সময়ে নিষুপুর সঙ্গীতবিদ্যায় বঙ্গুদেশের 
মধ্যে সর্বোচ্চ শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল। তৎকাঁলে ইহা “ছোট দিলি” 
নামে অভিহিত হইত । আজিও বিষুপুর সঙ্গীতাচার্ধ্যশৃন্য হয় নাই। 
এখানকার শ্রীযুক্ত নীলমাধব চক্রবর্তী মহাশয় কলিকাতার ঠাকুর বংশাবতংস 
প্রসিদ্ধ মহারাজ শ্রীধুক্ত যতীন্দ্রমোজ্ন ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে সঙ্গীতাচার্ধ্য 
আছেন । সেবার মহামহিমান্বিত রাজপুজঅজ আলবার্ট ভিক্টর মহোদয় 
কলিকাতায় আগমন করিলে উক্ত চক্রবন্তী মহাশয় তাহার নিকট কানুন 
নামক বাগ্চমন্ত্র বাজাইয়া তাহাকে মোহিত ও আনন্দিত করিয়াছিলেন । 
আর প্রযুক্ত বিপিনবিহারী দেঘরিয়| মহাশক্ম কলিকাতার সঙ্গীত বিদ্যালয়ে 
সঙ্গীতাচাধ্য আছেন। শ্রীযুক্ত রাধিকাগসক্ন গোস্বামী মহাশয় ঠাকুর বাবু- 
দিগের বাটাতে, জীযুক্ত রাম প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মেদিনীপুর জেলার 
অস্তর্ত নাড়াজোলাধিপতির বাটাতে ও শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশর রাজাধিরাজ বদ্ধমানাধিপতি বাহাদুরের বাটাতে সঙ্গীতাচাধ্য আছেন। 
কিছুকাল পুর্বে এই বিষুণপুরের রামশঙ্কর, যছুভট্ট, জগতচাদ গোস্বামী, 
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও অনস্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় 
সঙ্গীতাচার্য্যগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া বিষুপুর ও বাকুড়া জেলাকে পবিত্র করিয়া 
গিয়াছেন। এতৃদ্্যতীত এক্ষণে কীত্তিঠাদ গোশ্বামী ও হারাধন দেঘরিয়া 
গ্রড়ৃতি মহোঁদয়গণ কাহারও বাটাতে চাকরী স্বীকার না করিয়! বিষুঃপুরে 
থাকিয়াই দেশের লোকদিগকে সঙ্গী তবিগ্ঠা শিক্ষা) দ্রিতেছেন । সম্প্রতি 
বিষুপুরে গবর্ণমেন্ট সাহাধ্যপ্রাপ্ত একটা সঙ্গীত বিগ্তালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । 
এখানকার অনেকে এই বিস্তালয়ে সঙ্গীতবিষ্থার চর্চা করিয়া থাকেন.। 
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4৪ 
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সহরের অবস্থ]। 


'বিষুগপুর ষহরটাী বৌলতলার বাজার, কাদণকুলী, গড়দরজা, শাখারি 
বাজার, শ্ঠামরায়ের বাজার, কৃষ্ণগঞ্জ, গোপালগঞ্জ গ্রভৃতি বনুসংখ)ক 
পল্লীতে বিভক্ত | কৃষ্ণগঞ্জে সপ্তাহে ই দিন হাট হয়, সম্প্রতি মিউনিসিপ্যাজিটি 
হুইতে পোক। বাধের নিকট একটী নূতন বাজার প্ররস্তত হইয়াছে, বৌল- 
তলার বাজারেও মিউনিসিপ্যালিটার একটি বাজার আছে। বিঞুপুর 
জীবনযাত্রানির্বাহোপযোগী সকল দ্রব্ই স্থলভমুল্যে পাওয়। যায়। নানা 
স্থান ও জর্গলবধ্যস্থ সীওতাঁলগণের নিকট হইতে সহরে বিস্তর দ্রব্যাদি 
আমদানী হইয়া থাকে । বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ে বিষুপুরের এক মাইল 
দক্ষিণদিক্‌ দিয়া গমন করিয়াছে। বিষুপুরে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। 
ইহ! বাকুড়া জেলার একটা সব্‌ডিবিজান বা মহকুনা। এখানে ফৌজদারী 
ও দেওয়ানী ছুইটা আদালত, মিউনিসিপ্যাল অফিস, সব্রেজিষ্টরি অফিস, 
দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্টাফিস, এপ্টান্স স্কুল, গুরু টেণিং স্কুল, ও একটী 
সঙ্গীত-বিগ্ভালয় আছে। এখানকার লোকেরা কিছু আমোদপ্রিয়। ইহারা 
সর্বদাই কিছু না কিছু আমোদজনক কার্ধ্য লইয়া মত্ত থাকে। অনেকেই 
শিল্পকার্ধা করিয়া থাকে । এখানকার তাঁমাক খুব উৎরুষ্ট। এই তামাক 
নানা দেশ বিদেশে রগানি হইয়া থাকে। ছুই বৎসর গত হইল, 
বিষুণপুরের রাজা নীলমশি বাহাছবর ইহলোক পরিত্যাগ করিয়। গিয়াছেন। 
তাহার ৫ম বর্ধী্ন একটা পুত্র বর্তমান। রাজাবাহাছুর মৃত্যুকালে তাহার 
যাবতীয় সম্পত্তি, খণপরিশোধের জন্ত বিষু্পুরের প্রসিদ্ধ তামাকব্যবসাঁযী 
শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্ত্র কর মহাশয়কে ৫১ বৎসরের জন্য ইজারাহ্ুত্রে 
দিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত কর মহাশয় সমস্ত সম্পত্তি ভোগ দখল 
করিতেছেন এবং রাজ-পরিবারদিগের ভরণপোষণার্থ মাসে মাসে একটা 
নিদিষ্ট উপলত্ব দিয়া থাকেন। 


প্রচ্যন্সপুর বা পছুমপুর | 
বিষ্পুর সহরের ৮ মাইল পূর্বদিকে প্রত্যন্নপুর নামক গড়বেষ্টিত 
একখানি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। “অধুনা এই গ্রাম পদুমপুর নামে 
অভিহিত হইয়াছে।. কথিত আছে, প্রত্যয় নামক এক রাঁজ৷ এই স্থানে রাজত্ব 
কূরিতেন। গড়ের মৃত্প্রচীর ও সিংহঙ্ার আজিও বিস্তমান থাকিয়৷ অতীত 
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কালের স্থৃতি মানবের মানসপথে উদ্দিত করিতেছে । গড়ের চতুণ্পার্ের পরিখা 
সকল যদ্দিও কালধর্ে মচ্য়া গিঙ্াছে, তথাপি উহা দেখিলেই পরিথা বলিয়! 
বোধ হয়। গড়ের মধ্যে কানাই সায়ের নামে একটা পুক্করিণীর আছে? 
এ পুরিণীর মধ্যে প্রন্তরনিশ্মিত এক বৃহৎ অট্রালিকার নিদর্শন আজিও দৃষ্ট 
হইয়! থাকে । এ পুক্ষরিণী ও অট্রালিক। সম্বন্ধে এদেশে নানা প্রকার কিংবদস্তী 
প্রচলিত আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না। গড়ের 
মধ্যে এক্ষণে নানাজাতীর লোক বাস করিতেছে । 
দেব ও দেবালয়াদি। 

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিষুপুরের রাজারা অত্যন্ত দেবদ্বিজপরায়ণ 
ছিলেন এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠিত দেব ও দেবালয় বাঁকুড়া, জেলার নান৷ স্থানে 
দেখিতে পাওরা যার। ইহাদের প্রতিষ্ঠিত গঙ্গেশ্বর, ভুবনেশ্বর, দেউলেশ্বর 
প্রভৃতি কয়েকটা শিবঠাকুর গোকুল নগর নামক প্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। 
গন্ধেশ্বর শিবের স্তায় প্রকাগুকায় শিব ভারতবর্ষের মধ্যে কোন স্কানে আছেন 
কি না তাহা লেখকের জানা নাই। গৌরীপন্ট সমেত গন্ধেশ্বর ঠাকুরকে তিন 
জন লোকেও বেষ্টন করিতে পান্সে.কি না সন্দেহ । ইনি অতি জাগ্রত দেবতা । 
প্রতি সপ্তাহের সোমবার দিবসে ইহার নিকট পৃজ। দিবার মানসে অসংখ্য 
নরনারী সমাগত হয় এবং নানাপ্রকার উপচারে বাবার পবা দিয়া থাকে । 
প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনুর্ষ)ম্পন্তা স্ত্রীলোকেরাও পুজার উপকরণাদি 
সঙ্গে লইয়া পদব্রত্দে এই স্থানে উপস্থিত হইক্সা থাকেন। অনেকে 
এই স্থানে রোগমুক্তির জন্য “হত্যা” দিয়াও থাকে এবং অনেকের 
মুখেই শু/নতে পাই যে, তাহার বাবার কপার রোগমুক্ত হইয়াছে । ভুবনেশ্বর 
নামক শিবটা ভূতলশাগী অবস্থায় পাতিত আছেন দেখিতে পাওয়া যায়। 
ইনিও সাতিশয় প্রকাগ্কার । কথিত আছে দশ্্যরা রত্ললোতে ইহাকে ভূতল- 
শারী করিয়া দ্রিয়াছে। আজিও শিবঠাকুরের তলদেশে ছয়টা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত 
দেখিতে পাওরা যায়; এ সকল গর্ভেই শিবগ্রতিষ্ঠাকালে রত্ব নিহিত 
হইয়াছিল। এক্ষণে ইহার পুজাদি হয় না। দেউলেশ্বর নামক শিবটা একটা 
ভগ্ন দেউলের মধ্যে অবস্থিত আছেন । ইহার মস্তকেও একটী আঘাতের চিহ্ধ 
পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । প্রবাদ এই যে, দশ্থ্যর৷ ইহার রত্ব অপহরণ করিবার ইচ্ছ। 
করিয়াছিল; কিন্ত ইনি পাতালের দিকে নামিয় যাওয়ায় তাহার! সফলকাম 
হইতে পারে নাই। সেই জন্য দস্থ্যর ক্রোধে অন্ত্রত্বারা ইহার মস্তকে আঘাত 
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করিয়াছিল। এই গ্রামে রাজাদের প্রতিষ্ঠিত গোকুলটাদ নামক একটী বিগ্রহ 
ও অনস্তশয্যাশা়ী ভগবানের প্রতিমৃত্ি প্রতিষ্টিত, আছে। মন্দিরটা গ্রন্তর- 
নিশ্িত। ভাঙ্করেরা পাথর কাটিয়া! তদ্দারা যে সকল নাগমূর্তি নিম্বাণ 
করিয়াছে, তাহ। পরিদর্শন করিলে ভারতবর্ষবাসীর! তদানীস্তনকালে যে ভাস্কর 
বি্ায় কিন্ষপ পারদর্শী ছিল, তাহা! স্পষ্টই বুঝিতে পার! যায়। এই গোকুল- 
চাদের সেবার জন্য রাজার! বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রত্যহ 
ভোগ হইয়া পাকে এবং ততক্ালে উপস্থিত অতিথি প্রভৃতি সকলে সেই প্রসাদ 
উপভোগ করিয়া থাকেন। এতদ্যতীত, সাবড়াকোণ প্রামে ৮রামরুষ্ণ দেব, 
রাধামোহনপুরে রাধানোহন জীউ ও বীরসিংহ গ্রামে ঘুন্দাবনচন্ত্র নামক 
ইহাদের প্রতিষ্ঠিত কয়্েকটী বিগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় । এই সকল দেবতার 
সেবার জন্য রাজারা বিস্তর ভূমিসম্পত্তি দান কারয়া গিয়াছেন। সেই আয় 
হইতে আজিও সেবাকার্ধা শ্ুন্দরর্ূপে নির্বাহিত হইতেছে । যৎকালে 
৬মদনমোহন জীউ বিষুপুরে অবস্থিত ছিলেন, তাঁহার রাস উপলক্ষে রাজারা 
পূর্বোক্ত বিগ্রহসকলকে আনয়ন করিয়া মদনমোহন জীউর সহিত রাসমঞ্চে 
উপবেশন করাইতেন। রাজাদিগের অধংপতন ও মদনমোহন জীউর 
অন্তর্ধানের পর হইতে 'আর এঁ সকল বিগ্রহ বিষুণপুর রাজধানীতে সমাগত 
হন নাই। বীকুড়। জেলার অন্তর্গত বীপসী গ্রামে ৬লক্ষীনারাক্পণ ভা'উ নামক 
এক জাগ্রত নারায়ণ-শিলা ও একটী দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ ছিল। প্রায় ৮৯ 
বৎসর হইল, কোন্‌ দুবৃত্ত যে প্র শিলা ও শঙ্খ অপহরণ করিয়াছে, তাহা 
জানিতে পারা যায় নাই। পৌষ মাসে মকরসংক্রান্তির দিন এর স্থানে এক 
মেলা হইত এবং প্র মেলায় অসংখ্য নরনারী সমাগত হুইয়৷ দ্রব্যাদি ক্রয় ও 
বিক্রয় করিত। লক্ষমীনারায়ণ জীউর অস্তরধধনের সঙ্গে সঙ্গে শর সকল কার্য্য 
লোপ পাইয়াছে। | 
কতুলপুরের গরুহাট । 

যদি কেহ নারকীয় ভীষণ দৃশ্ত দেখিতে চান, তবে বাঁকুড়া! জেলার 
অন্তর্গত কোতলপুরে আসিয়া গরুর হাট দর্শন করুন। সপ্তাঙছের প্রতি 
শুকবারে এই হাটে গোধনসকল ক্রীত ও বিক্রীত হইয়া থাকে; এ দেশের 
কতকগুলি মুসলমান, গৃহস্ডের বাটা হইতে অতি স্বল্পমূল্যে রুপ্ন, জীর্ণ, বৃদ্ধ 
ও ব্যাধিগ্রস্ত গোধনসকল ক্রয় করিয়। আনিয়া! এই হাটে বিক্রয় করিয়। 
থাকে। ইহারা গোধনসংগ্রছের ভন্ত নাগপুর, বিলাসপুর প্রভৃতি সুদূর 
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মধ্য প্রদেশে ও গমনাগমন করিয়া থাকে । একে ত গরুগুলি জীর্ণশীর্ণ, 
তাহাতে আবার সুদুর প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া আসায়, পথিমধ্যে 
অনাহারে, অনিদ্রা ও পথশ্রমে মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে । শুক্রবারে উপস্থিত 
ন] হইলে আবার - সপ্তাহকান অপেক্ষা করিতে হইবে ভাবিয়া, নির্দয় 
মুসলমানগণ গরুগুলিকে প্রবল তাড়নায় পরিচালনা করে। গোধনসকল 
পথশ্রমে পিপাসার্ত হইয়। জলপানার্থ পথিপার্স্থ পুঙ্ষরিণার দিকে লোলুপ 
নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছে, কিন্তু গোব্যবসাম্মিগণ তত্প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ন1 
করিয়া কিরূপে নির্দিষ্ট দিবসে হাটে উপস্থিত হইবে তজ্জন্ত নির্দরতার সহিত 
তাহাদিগের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করতেছে, এ দৃশ্ত দেখিলে বাসুবিকই পাষাণও 
দ্রবীহৃত হুইয়। যায়। এইব্ূপে বৃহম্পতিবার অপরাহে ২ট। হইতে নন্ধ্য। 
পধ্যস্ত শত শত গোধন দলবদ্ধ হইয়া কোতলপুরাভিমুখে গমন করিতেছে 
দেখিতে পাওয়] যার । তাঁহাদিগের সবেগ গমনোখিত ধুলিপটলে চতুর্দিক্‌ 
সমাচ্ছনন হয়। যেসকলরাস্ত! দিয়! কোতলপুর প্রবেশ কর! যায়, তাহার 
প্রত্যেক পথেই বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে এই দৃশ্ত দেখিতে পাওয়া যার়। 
কলিকাতা, ভ্গলী প্রস্থতি স্থানের গোব্যবসায়ীর৷ এই সকল গোধন খরিদ 
করিয়। লইয়া গিয়। কসাইথানায় প্রেরণ করে। এই হাটে কৃষিকার্ষ্যের অনুপযুক্ত 
বৃদ্ধ গবাদি বিক্রয় রহিত করিবার জন্ত কুচিয়াকোল রাধাবল্লভ ইন্ষ্টিটিউশনের 
করুণহৃদয় সুযোগ্য ঞ্ুডমাষ্টার কুমার শ্রীযুক্ত পুর্ানন্দ সেনগুপ্ত এম. এ 
মহে।দয় বিশ্তর চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্ধা হইতে পারেন নাই। তবে যদি 
অদাধারণ অথশালী,দানশোও, প্রাতঃস্মরণীয় মাড়োয়াড়ি মহোদয়ের! এ বিষয়ে 
কপাদৃষ্টি করেন, তবে তাহারা [নশ্চয়ই কৃতকাধ্য হইবেন, তাহার কিছুমাজ 
সন্দেহ নাই। কেননা, তাহারা সোদপুর এবং বাঁলীগঞ্জের নিকট ওয়ারিয়ায় 
পি্রাপোল করিয়। গোঞ্জাতিকে অপমৃত্যু ও অনশন হইতে রক্ষ। করিয়। 
ংসারে অঙুণকীন্তি ও বিপু যশোলাত করিয়াছেন। তাহারা কি এই 
বাকুড়। দ্েলার প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করিবেন না? শুনিয়াছি, ওয়ারিয়ার 
কর্তৃপক্ষীয়ের৷ উক্ত হেডমাষ্টার মহাশগনকে আশ্বাসবাণীও দিয়াছিলেন, কেবল 
দেশীয় ভপ্রপোকদিগের আনিচ্ছাক়্ উহা! কাধ্যে পরিণত হইতে পারে নাই। 
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ইংল/গুর একখানি লব্ধ শ্রতিষ্ঠ মার্ক পত্রে সম্প্রতি একজন স্ুপ্রসিদ্ধ 
ইউরোপীয় লেখক জনৈক হিন্দু নন্যাপীর অলৌকিক আধ্যাত্মিক ক্ষমতা 
সন্বন্ধে কতিপয্ন বিশেষ কৌহুককর বিবরণসংবলিত যে স্থখপাঠ্য প্রবন্ধ 
পিখিয়াছেন, তাহ! পাঠ করিয়া অনেক পাঠক বোধ হয় বিস্মক্সাগরে নিমগ্ন 
হইবেন? কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইহাতে বিশেষ বিম্মকের বিষয় কিছুই 
নাই ; কারণ এতদপেক্ষা 'অধিকতর কৌতুককর বা বিস্ময়কর ঘটন! নিত্য 
নিত্য আমাদের সম্মুখে, গোপনে বা. প্রকাশ্তে, সংঘটিত হুইয়। যাইতেছে, 
আমর! তাহার সমাচার রাধি না বা প্াখিতে পারি না, কিংবা তাহার 
অনুসন্ধানে বা প্রত্যক্ষ দর্শনে আমাদের যত্ব বা সামর্থ্য থাকে না। সীমাবদ্ধ 
এবং ক্ষুদ্রাদপিক্ষুত্র বুদ্ধিপম্পন্ন মানব তাহার সামান্ত জ্ঞানে প্রকৃতির এবং 
প্রকৃতাতীত লীলার রহস্য সম্যক্প্রকারে বুঝিতে ও বুঝাইন্তে চিরদিনই 
অনমর্থ। ধর্দভীর ও সুপপ্ডিত ইউরোপীর লেখক মহাশয় ্বচক্ষে দর্শন 
করিয়। ষে বিস্ময়কর ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন, তদপেক্ষ! অধিকতর আশ্চর্য- 
জনক ঘটনাসমূহ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি; তথ্যতীত এন্সপ অলৌকিক 
ঘটনা অসংখ্য পুস্তকে, সমাচারপত্রে, মানিক পত্রিকায়, সকল ধর্াবলম্বীর 
ধর্মশান্ত্রে এবং বিশ্বস্ত পুরুষদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি । ধাঁহারা অব্যভি- 
চারিণী ভক্কতিবণপে ভগবানের প্রিয়ভক্তমধ্যে গণা, ধাহারা তপোবলে প্রতাপী, 
ধাহারা নিবৃন্তি মার্গে কঠোর সাধনবলে ভগবংসানীপ্য অবস্থায় উপনীত, 
সেই সকল অপৌরুষেক্প সামর্থাশালী মহাপুরুষদ্িগের লীলাও অলৌকিক 
হইতে 'পারে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? যাহা পণ্ুরাজ সিংহের কার্ধ্য তাহা 
ক্ষুদ্রাদপিক্ষুত্র ছাগশিশ্ুর কার্ধ্য নহে। যাহা বিহঙ্গদলপতি গরুড়ের 
'আরন্তাধীন, তাহ! নগণ্য চটাই পক্ষীর পাধ্যাতীত ; সুতরাং মহাপুরুষদিগের 
অপৌক্চবেন্ন সানর্থযবলে যাহা সম্পন্ন হয়, তাহ] 'অসাগান্ত এবং অলৌকিক? 
সাধারণ নরনারীর তাহ1 ক্ষমতাতীত এবং বুদ্ধিরও অগম্য। যুক্তি, বিজ্ঞান, 
শান্তর, ব্রহ্মবাক্য, বহুদর্শিতা, ব্রহ্গবিগ্কা, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রভৃতি ইহার অকাট্য 
প্রমাপ। যাহা হউক, পূর্বোক্ত ইউরোপীয় লেখক মহোদয় যাহ! লিখিক্াছেন, 
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এস্থলে সর্বপ্রথমে তাহারই উল্লেখ করিতে আকাঙ্ষা করি। তিনি 
লিখিতেছেন ;- $ 

“একদা আমি ভারতবর্ষ পরিব্রজন করিতে করিতে বরোদা নামক 
দেশীয় রাজ্যে উপনীত হইয়াছিলাম।: সে সময়ে বরোদ! রাজবাটার বিশাল 
প্রাঙ্গণে অপৌরুষেয় সামর্থাবান্‌ এক হিন্দু সাধু অবস্থান করিতেছিলেন। 
বরোদাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহাশয় এঁ মহাত্মাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। 
বুল সন্ত্রান্ত ও শিক্ষিত পুরুষের মুখে শুনিয়াছিলাম, এঁ সাধু অলৌকিক 
ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ । আমি স্বচক্ষে তাহার দই একটা আশ্চধ্যজনক 
ক্রিয়া দেখিবার জন্ত অত্যন্ত উৎস্থক হইলাম, কিন্ত সাধু মহাত্মারা বাজারের 
বাজীকর কিংবা ব্যবগায়ী লোক নহেন, তীহার1 কাহারও প্রজা, খাতক বা 
ভৃত্য নহেন, বিশেষতঃ তাহাদের ক্ষমতা তাহারা সংগোপনে রাঁখিতেই মতত 
সঘত্ব থাকেন ; সুতরাং আমার মনোবাঙ্ছ! কেমন করিয়! পূর্ণ হইবে তাহাই 
আমি ভাবিতেছিলাম। সহজে সাধুদ্দিগকে চেন! যায় না) কখন্‌ ইহারা কি 
ভাবে এবং কি সাঁজে থাকেন বা বেড়ান, তাহা বুঝিগ1 উঠা কাহার সাধ্য ঃ 
হয় তছয় মাস কাল ব্যাপিয়া তুমি এক সাধুর সহিত বাস করিতেছ 
অথচ তীহাকে চিনিয়। উঠিতে পারিলে না। যাহা হউক, একদিন আমি 
বরোদার প্র মহায্াকে দেখিতে যাইলাম। সাধুর কটিদেশে ছুই হস্ত 
দীর্ঘ একখানি গৈরিক বসন ভিন্ন দেহের আর কোন অংশে (মাথায়, 
গায়ে বা পায়ে) আর কিছুই দেখি নাই। সঙ্গে ছত্র, ছড়ি বা 
কোনপ্রকার আসবাব বা জিনিষ থাকিত না। তিনি যে স্থানে বসিয়া- 
ছিলেন, সেখানে একট। মৃগ্ধয় পাত্রে দিবারাত্র কাষ্ঠের অগ্নি জ্বলিত এবং পর 
অগ্নির পার্থ ভূমির উপরে প্রায় দ্বাদশহস্ত দীর্ঘ একটা লৌহশৃঙ্খল প্রসারিত 
ছিল। শুনিয়াছি, তিনি যেখানে যাইতেন, ধ&ঁ লৌহশৃঙ্খলকে সঙ্গে লইয়। 
যাইতেন) কখন কখন কটিদেশে জড়াইয়া৷ রাখিতেন। আমি যখন মহাত্মার 
নিকট উপস্থিত হইক়্াছিলাম, তখন তিনি অন্য দিকে মুখ ও চক্ষু রাখিয়া 
ঘগ্ডায়মান ছিলেন; আমাকে তিনি দেখেন নাই। সে সময়ে তথায় আর 
কোন মনুষ্যও উপস্থিত ছিল না। তিনি প্র বৃহৎ লৌহশৃঙ্খলকে হাতের 
উপর রাখিয়া! ঘুরাইতেছিলেন। ইত্যবসরে ক্রমে ক্রমে নগরের বনুলোক সেখানে 
উপস্থিত হুইল, প্রতিদিন স্ববিধামত নগরের লোকের৷ সাধুসমীপে আসিয়। 
দণ্ডায়মান থাকিত। যাহা হউক সাধু মহাত্স। প্র শৃঙ্খল ঘুরাইতে ঘুরাইতে 
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অকম্মাৎ আকাশের দিকে সঙ্জোরে তাহ! নিক্ষেপ করিলেন, এত বড় শৃঙ্খ ল. 
আকাশ হইতে পতিত না হইয়া! আকাশের কোরো" লাগিয়া রহিল; সমুদয় 
শৃঙ্খলট! হ্ন্দররূপে প্রপারিত হইয়া অনস্ত আকাশে যেন ভাদিতে লাগিল । 
আমর! গালে হাত দিয়া অবাক্‌ হইয়া! দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে. 
সন্ন্যানী মহাশয় উর্ছে লক্ষ দিয়! এ শৃঙ্খলে ছুইট! হস্তক্ষেপপুর্র্বক রীতিমত 
ঝুলিতে লাগিলেন। আমি কহিলাম, ইহাদের কাছে বিজ্ঞান হারি মানিয়] 
যায়।” ইত্যাদি । 

তিনি আর একটি দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করিয়া যাহা লিথিয়াছেন, 
তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া! দিলাম । সাহেব বলেন, “আর এক সময়ে 
ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, একস্থানে এক আশ্চধ্য ক্ষমতা- 
সম্পন্ন হিন্দু সন্গ্যাসী একটা পুরাতন আমফলের বীজ (আঁটী) লইয়! ভূমিতে 
প্রোথিত করিল। অদ্ধ ঘণ্টা কাল অতীত হইতে ন1 হইতে প্র বীজের উপরে 
এক প্রক1গ আমম্রবৃক্ষ দেখিলাম, এই গাছ সাধারণতঃ আমগাছের সমতুল্য । 
ইহাতে রীতিমত শাখা, প্রশাখা, পাতা ও ফল ছিশ্রঃ উচ্চতায় ইহা একট 
বড় আমগাছের অপেক্ষা কম নহে। কয়েক জন লোক এ গাছের উপরে 
আরোহণ করিয়া ফল উত্তোলন করিয়াছিল। গাছ এত বড় যে, উহার 
উপর হইতে ভূমিতে পতিত হইলে আরোহীর বাচিবার আঁশ! সম্বন্ধে সন্দিহান, 
হইতে হম়্। আমি এগাছের ফটোগ্রাফ লইয়াছিশান। এন্বপ আশ্চর্য্য 
কাণ্ড আমি আর কখন দেখি নাই। ভারতবর্ষীয় সাধুদিগের বাস্তবিক 
অপৌরুষেয় সামর্থ্য আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস ।” ইত্যাদি। 

আমি পুর্বে বলিয়াছি, এরপ দৃষ্টান্ত সহত্্ বা লক্ষাধিক দেওয়া যাইতে 
পারে, কিন্ত যাহার! অবিশ্বাসী, সংশয়চিত্ত, অতক্ত, অতপন্ত, অশ্রদ্ধাবান্‌ এবং 
কুটিলহৃদয়সন্পন্ধ তাহাদ্দিগের সন্মুথে এবন্প্রকার কোটি দৃষ্টাস্তের উল্লেখ 
করিলে তাহার! বিশ্বাস করে না এবং তাহাদের ধর্মপ্রবৃত্তি ও ধর্মজ্ঞান এতই 
দুর্বল ষে, তাহার এরূপ ঘটনাকে বিশ্বান করিতে সমর্থ হয় না। মানবের 
সাধারণ ক্ষমতা ব্যতীত মানবাতীত ক্ষমতা নামে যে এক প্রকার 
অপৌরুষেক্ম সামর্থা জন্মিতে পারে, এবস্রকার বিবেচনা তাহাদের অহুব্বর 
যানসক্ষেত্রে আদৌ স্থান পায় না। কেহ কেহ এরূপও কহিয়! থাকেন যে, 
ইউরোপীয় লেখক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন ভাহা সত্য কি না) যদি বিবরণ 
সত্য হয় তাহা হইলে উহা! অতিরপ্রিত কি না; বদি অতিরঞ্রিত না হর, তাহ 
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হইলে সাঞ্বের দেখিবার ভ্রম ছিল কি না; আর কেহ সাক্ষী আছে কি না; 
ইত্যার্দি বন্ছপ্রকারের অথশৃন্ত ও বিরক্তিকর প্রশ্ন বা জিজ্ডাসার উৎপাদন 
করিয়! তাহার! সময় নষ্ট, বুদ্ধিন্রষ্ট এবং অকারণে ভক্কের মনঃকষ্ট বিধান 
করে। এন্সপ প্রকৃতির লেকের কাছে এরূপ অপৌরুষেয় সামর্থ্যের দৃষ্টান্তের 
উল্লেখ কর! বৃথামাব্র, এই জন্তই অপাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন আধ্য মহুধিগণ 
তাহাদের সনাতন শাস্ত্রে লিখিয়! গিয়াছেন,সংশয়চিত্ত, নাস্তিক, ক্রুর,অশন্ধাবাঁন্‌, 
ভক্চ্ভীন, বিশ্বাসহীন এবং নির্বোধের নিকট ধর্ম, ধর্মতত্ব বা আধ্যাত্মিক 
বিগ্ার গুঢ় রহাস্তর কপ! বাক্ত করিও না; এই জ্ষন্যই অর্জুনকে ভগবান্‌ 
শ্বয়ং কতিয়াছিলেন,_পতে অদ্লাত! এই পরম গুহা যোগবিগ্যার অশেষ 
চিতকর মর্ম মেন তোমার নিকট হইতে অবিশ্বাসী ও অভক্ত বাক্তির! 
জানিতে না পারে ।* জগত্প্রথঠাত সাধু গল লিখিয়াছেন, দস্তহীন দুপ্ধ- 
পোষা শিশুর পক্ষে হপ্ধই একমাত্র আহার, মাংস ভক্ষণে তাহার অধিকার 
নাই এবং মাংসভক্ষণে ও অস্থিচর্বণে শিশু অশক্ত, স্থুতরাঁং শিশুকে মাংস 
খাইতে দেওয়া নিতান্ত নির্বোধের কর্ম। মহামতি যিশু কহিতেন, শুকরের 
সম্পুখে বহুমূল্যবান্‌ মণি বা মুক্তা ছড়াইয়া ফল কি? পদদ্বার। বহু- 
মূল্য মুক্তা ও মণিকে শুকরশাঁবক ভগ্ন করিয়া ফেলিবে এবং তৎপরক্ষণেই 
কুবিধা পাইলে হয় ত মুক্তার অধিকারীকে আঘাত করিতে প্ররস্তত হইবে। 
এই কারণেই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছেন, গুরুগন্ভীর ত্বরে 
বারংবার কহিয়! গিয়াছেন, পসর্বজ্ঞানহীন, সর্বগাকার আচার ও সাত্বিকতা- 
হীন, সকলপ্রকার বিবেক ও বিচারবিহীন ব্যক্তির নাম শূত্র। মে ব্যক্তি 
শুদ্র, সমগ্র বিশ্বজ্ঞানময় বিরাট বেদশাজ্মে তাহার অধিকার নাই। পবিস 
গ্রন্থ, পবিন্ন স্তান, পবিত্র সংসর্গ, এই সমুদায় শৃদ্রের ত্বণার বিষন্ন, সুতরাং 
শূদ অন্পৃশ্ত এবং তাহার জল অনাচরণীয়। সমুদয় শান্ত্রেও ব্রহ্মবিদ্তার 
সে অনধিকারী |” বোধ হন্ন, বুদ্ষিমান্‌ পাঠকেরা এতক্ষণে খধিদিগের 
বাবস্থার মুখ্য মর্ম বুঝিতে সক্ষম হুইয়! থাকিবেন। যাহ! হউক পাঠকের। 
এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, “অপৌরষেয়” শকের অর্থকি 1? উত্তরে 
বলা যার, যাহা পুক্ুষের ( অর্থাৎ মানবের ) সাধাতীত, তাহা অপৌকষেয়। 
ইহাতে এই প্রশ্ন উখিত হইতে পারে ফে, সাধুর কি মনুষ্য নহেন? 
তাহারা কি পুরুষ মধো গণা নছেন? ইহার উত্তর এই যে, সাধু মহাত্মার! 
গুকষ নহেন, পরস্থ *মহাঁপুরুষ | ভাহারা যে কোন কারণেই হউক, 
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যে অপাধারণ সামর্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হরেন, সেই লানর্থাগুনে তাহার! 
মন্ু্যাকারে দেবতার লীলা সম্পাদন করিতে, সক্ষম হায়েন। যে কোন 
কারণেই হউক, যর্দি কেহ লৌহকে বিস্তন্ধ এবং অকরুত্রিম কাঞ্চনে 
পরিণত.করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে লৌহকে আর লৌহ বলিবার তোমার 
অধিকার কোথায় পাকে? সেই লৌহখণগু ন্ুবর্ণপে পরিণত হইয়া 
গিয়াছে, তাহাতে আর লৌহত্ব নাই, সুতরাং তাহ! আর লৌহ নয়, এক্ষাণে 
তাহা খাটি সোণা । মানুষ সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বলা যায়৷ যাহা হউক, 
কি কারণে মনুষ্য মধ্যে এবম্প্রকার অসামান্ত অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিতে 
পারে, তাহা আলোচনার বিষয় বটে। হিন্দুশাস্ত্রে এই গুরুতর ও প্রয়োজনীর 
বিষয়ের অতি বিস্তৃতভাবে' আলোচনা ভইয় গিয়াছে) যাহ হুট্টক আমিও 
এ বিষয়ের যথাশক্কতি সংক্ষিগুভাবে পুনরালোচন1 করিতে আকাজ্ষা করি। 
শান্ত্েরকথা কঠিন, অনেক স্থলে বিশেষ জটিণ, অনেক সদয়ে পাঠক ব! 
শ্রাবকের৷ সহজে তাহা বুঝিতে সমর্থ হয়েন না। আমি হজ ভাবে ইহার 
আলোচনা করিব এইরূপ মনে করিয়াছি, কিন্ত এই আলোচনা! আরঙ্প 
করিবার পুর্ব্বে “পামর্থয” শব্দট। একটু ভাল করিয়। বুঝাইবার জন্য আরও 
কতকগুলি তৃষ্টাস্তের উল্লেখ কর! নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচন! করি, 
এই কাগণে আর কঙিপগ্ন মহাআার অলৌকিক সামর্থের কথা এ স্থলে 
লিপিবদ্ধ করিয়৷ দিলাম। নিম্নলিখিত দৃষ্টাস্ত গুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ 
করিলে “অপৌরুযের সামর্থ; শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ও বিচিত্রতার পরিচয় 
প্রাপ্ত হইয়া, বিশ্বানী ও বুদ্ধিমান্‌ পাঠক মহাশয়ের পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। 
আমি প্রথমে সানর্ঘের দৃষ্টান্তগুলি বর্ণনা করিয়৷ তদনন্তর প্রস্তাবাস্তরে 
সামর্ঘ্যের উৎপত্তির মূলের ইতি বৃত্তে হস্তক্ষেপ করিব । 

এক সময়ে আমি বোথাই নগর- হইতে রাজপুতান! আসিতেছিলাঁম। 
পথিমধ্যস্থ এক রেলওয়ে ষ্টেশনে বাম্পীয় শকট অর্ধ ঘণ্টার জন্ত 
নিস্তব্ধ হইল; এই বৃহৎ ষ্টেশন এ লাইনের অগ্ততম প্রধান জংখন। গাড়ীর 
যে শ্রেণীর কামরায় আমি বসিয়াছিলাম, সেই শ্রেণীর সেই কামরায় একজন 
মুসলমান ফকির নীরবে বপিয়াছিলেন; তিনি কাহারও সহিত কথ! 
কহিতেছিলেন না । গাড়ী থামিলে, তিনি অবতরণ করিয়া! চলিয়া গেলেন। 
কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, তিনি নিকটস্থ এক সরোবরে দ্নান করিয়া আর্দ্র বন্- 
খানা হাতে লইয়। রেলওয়ে প্লাটফরমে উপস্থিত হুইলেন। সেখানে রৌদ্র 
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ছিল, তাহার ছোট কাপড়খান৷ তিনি বৌদ্রে প্রসারণ করিয়া দিয়া, রীতিমত 
আসনবিস্তারপূর্ব্বক প্লাটফুরমের "উপরে “নেমাজ, করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
নেমাজ সমাপ্ত হইবার ঠিক্‌ ছুই মিনিট পরে রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ হইল 
ফকির মহাশয় তখন “মাল।” হাতে লইয়া গ্রশাস্ত হৃদয়ে ও সহান্ত বদনে সেই 
প্লাটফরমে উপবেশনপুর্ব্বক ভগবানের নাম জপিতে আবস্ত করিলেন; পথিক- 
দিগের মধ্যে দুই একজন চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, “ফকির মহাশয় ! 
ফকির মহাশয় ! গাড়ী চলিতেছে, শীত্র আস্থন | নতুবা গাড়ীতে আরোহণ 
করিবার আর সুবিধা পাইবেন না”। বলা! বাহুল্য এই ষ্টেশন হইতে বহুদূরে 
গেলে তবে ফকির মহাশয়ের গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারা যায় । যাহা হউক 
ফকির মহাশয় উত্তর দিলেন, “চিন্ত! নাই, চিন্তা নাই, তোমরা এই গাড়ীতে 
চলির! যাঁও, আমার জন্য এই গাড়ী শীপ্রই থুরিয়া আসিবে, আমি না! গেলে 
তোমাদের কাহারও যাওয়! হটবে ন।” ফকিরের এই কথা'র অর্থ অনেকে 
তখন বুঝিতে পারে নাই। যাহা হউক, গাড়ী চলিতে লাগিল; এ দিকে 
প্লাটফরমে বসিয়া মুসলমান সাধু ভগবানের নাম জপিতে লাগিলেন। আমরা 
ক্রমে চারিটা ষ্টেশন অতিক্রম করিলাম; পঞ্চম ষ্েশনের অভিমুখে গাড়ী 
ছাড়িবার' উপক্রম হইতেছে, এমন সময়ে ষ্টেশন-মাষ্টীর তারের সংবাদ ছাঁরা' 
এই মন্দে আদেশ প্রাপ্ত হইলেন ফে, প্বাম্পীয় শকট যেন 'আর অগ্রসর নাঁ হয় 
এবং ছ্রেশনেও দণ্ডায়মান না থাকে । বিপদ্‌ উপস্থিত) লাইন বন্ধ। গাড়ী 
যেন পশ্চান্দিকে ঘ্ুরাইযর়। জংশনে 'আনয়নপূর্র্বক দ্বিতীয় আদেশ পর্যন্ত 
অপেক্ষা কর! হয়।' অগতা1 তাহাই হইল, আমর! সেই গাড়ীতে বসিয়া 
পুনরায় সেই জংশনে. আসিরা উপস্থিত হইলাম। সাধু মহাশয় তখন 
প্লাটফরমে বঙিয়া আহার্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছিলেন, আমাদের গাড়ীকে 
ফিরিয়া আমিতে দেখিয়। আমাদের সুখের দিকে তাকাইয়। মৃদু মধুর হাসিতে 
লাগিলেন» এ্রস্থলে বলা আবশ্তক, প্রোক্ত বিপদের কথা জংশন ষ্টেশনের 
লোকেরা অথব। পথিমধাবর্তী কোন ্টেশনের লোকেরা ইতঃপূর্বে আদৌ 
জানিত না। গাড়ী ফিরিয়। আসিবার ঘটনা ইতঃপূর্্ে কাহারও কল্পনাতেও 
আসিতে পারেন নাই। ফকির মহাশয় যেন নখদর্পণের ন্তার এই ভাবী ঘটন! 
স্বচক্ষে দর্শন করিয়া! ইঙ্গিতের দ্বারা পূর্ববহ্চন1 করিয়াছিলেন । 
সিংহল হীপের হাইকোর্টের আডভোকেট জেনেরলের নাঁম পি, রমানাথম্‌» 
এম্‌, এ) এল্‌, এল্‌ বি। ইনি মার্রীজের বৈশ্তজাতীয্ পরম হিন্দু । অনারেবল 
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দুপ্রসিদ্ধ রমানাথম্‌ এক্ষণে সিংহলবাসী 1 আমি সিংহলে গিয়া ইহার বাটাতে 
কয়েক দিবস অবস্থান করিয়াছিলাম। ইনি যেমন শিক্ষিত, সম্্াস্ত, বিখ্যাত, 
উচ্চপদস্থ, ধনবান্‌, বদান্ত, সচ্চরিক্র, তেমনি পরমধার্ম্মিক ও সত্যবাদী পুরুষ 
বলিয়ঃ সুপরিচিত । ইনি আমাকে কহিগ্নাছিলেন, “আমি একদা সরকাপী 
কার্যয-উপলক্ষে মফ:ঘ্বলে গ্রিক! এক বন্ধুর বাটাতে কতিপয় দ্িবন অবস্থান 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। শ্রী বন্ধু নাদ্রাজের লোক এবং আনার আত্মীয় । 
তাহার বাটাতে গিয়! দিবারাত্র তাহাকে বিষগপ্রবদনে দেখিতাম। কারণ 
নিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, আমার পুঞ্জনীয় ইষ্ট (গুরু) দেব 
/কাণীধামে আছেন ; একট! বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গোপনীয় কার্য্যের, 
জন্ত তাহাকে এখানে আসিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। 
অনেক অনুরোধে পরে তিনি শুভাগ্রমন করিতে স্বীকৃত হইয়া! লিখিয়াছিলেন 
'নবেন্বর মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে ষে দিন হউক নিশ্চয় পৌছিব।” 
অগ্ভ মাসের শেষ সপ্তাহের শেষ দিন। তিনি আসিয়া পৌছিলেন ন1) 
তিনি না আসিলে আমার অবর্ণনীক্ব ক্ষতি হইবে, সমন্ত জীবনে পী ক্ষতির 
পুরণ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না” আমি কহিলাম, বিশ্বাস করুন, তিনি 
নিশ্চয়ই আলপিবেন, মহাম্বীদিগের বাক্য মিথ্যা হয় না। বন্ধু কহিলেন, 
“রেল ও ্টিমারের নময় শেষ হুইয়াছে, আর আসার আশা করা বৃথ1 1» যাহ! 
হউক, রাত্রি নয় ঘটিকার সময় আমরা আহার করিয়া! শয়ন করিলাম। 
সমুদয় বাটী বন্ধ হই| গেল। সকলেই ক্রমে ক্রমে নিদ্রাগারে গমন করিল। 
আমি যে কামরায় শয়ন করিয়াছিলাম তাহারই পার্খের কামরায় বন্ধু একাকী 
শয়ন করিলেন। মধ্যে মাত্র একট! দেওয়ালের ব্যবধান, দেওয়ালের মধ্যস্থলে 
গবাক্ষ ; গবাক্ষ বন্ধ করিয়। দিলাম, অতি সামান্তমাত্র ধোল। রহিল। রাত্রি 
প্রায় দেড়টার সময় অকম্মাৎ আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আমার বোধ হইল 
যেন পার্থের কামরায় ছুইজনের কথোপকথন হইতেছে । জানাল! দিয়! উকি 
মারিয়। দেখিলাম, ভূমির উপরে বন্ধু বসিয়া আছেন এবং তাহার সম্মুখে 
ব্যাত্রচর্মোপরি “এক অসাধারণ লাঁবণ্যবান্‌ যোগী পুরুষ বসিয়া বন্ধুর 
সহিত কথ! কহিতেছেন। আমি.গোপনে এক ঘণ্টা কাল পর্যযস্ত কথ! 
বার্তা গুনিয়াছিলাম। কথা শেষ হইলে, আঁমি অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়! 
বন্ধুকে ইংরাজি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোদার গুরুদেব কি আসিয়া 
ছেন?* আমার মুখ হইতে কথা শেষ হইতে ন1 হইতেই এ কামরার প্রদীপ 
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মুহূর্ত কাল মধ্যে নির্বাপিত হইয়া গেল। আমি সেই মুহূর্তেই দৌঁড়িয়। 
আসিরা এ কামরার "দ্বারে দাড়াইলাম, কামরার দ্বার তখনও ভিতর 
হইতে বন্ধ ছিল। ঘরের তিনটি জানালা, তাত লৌহের শিক দ্বারা বেছি, 
তাহাতে একট! ক্ষুদ্র বিড়ালও প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। আমি বন্ধুকে 
কহিলাম “কামরা খুলিয়া দে 9।” ঘরের আলো! জ্বালিয়া বন্ধু কামরা খুলিয়] 
দিলে পর আমি ঘরে গিয়া দেখিলাম, সেই মহায্মার ব্যান্রচর্মনও নাই এবং 
সেই মহাত্মাও নাই 11” 
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অনেক বৎসর পুর্বে যখন মামি দাক্ষিণাতো ভ্রমণ করিতেছিলাম, তখন 
ত্রিবান্ধুড় নামক করদ রাজ্যের অন্তর্গত পন্মনাভপুর জেলার যিনি ডি ষ্ট্িক্ট 
মাজিষ্রেট ও ডিষ্ট্রক্ট কলেক্টর. ছিলেন, তাহার নান রধুনাঁপ রাও, বি, এ। 
ইনি মাদ্রাজনিবাসী নুপ্রপিদ্ধ দেওয়ান বাহাঁছুর রঘুনাঁথ রাও সাহেব নহেন। 
ইন্দোররাঁজ্যের এবং জ্রিবাস্কুড়ের ভূতপুর্ব্ব মন্ত্রী, ন্বগদ্ধিধ্যাত রাজ সার, 
টি, মান্বব রাও মহোদয় ধাহার সহোদরাকে সহ্ধর্শিণীরূপে বিবাহ করিয়া- 
ছিলেন, ইনি দেই রঘুনাগ রাও, বি, এ। আমি যে রঘুনাথের কথা 
কহিতেছি, ইনি সর্ধপ্রথমে ত্রিবাস্কুড়ের বর্তমান মহারাজের ইংরাজি শিক্ষক 
ছিলেন, "তদনস্তর ডিষ্িক্ট মাজিষ্রেট পদে নিযুক্ত হয়েন। ত্রিবাহ্কড়ে 
ডিষ্টরিক্ মাঝিপ্রেটগণ দেওয়ান পেঞ্চার আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। 
আমি একদ। রঘুনাগ রাও বাহাদুরের বাটীতে অতিথি হইয়া কয়েক দিবস অবস্থান 
করিয়াছিলাম। রাও বাহাছর এক্ষণে ত্রিবাঙ্ক,় রাজ্যের অন্ততম অধিবাসী | 
তিনি যেমন শিক্ষিত তেমনি সম্ভ্রান্ত; তিনি যেমন সাত্বিক ও সদাচারী 
হিন্দু, তেমনি সত্যবাদী এবং ধার্মিক পুরুষ। এরূপ সদাশয় ব্যক্তি মিথ্যা 
কণা! কহিবার লোক নহেন। তিনি আমাকে কতিপয় হিন্দু সন্ন্যাসী সম্বন্ধে 
যাহা কহিয়াছিলেন, এস্থলে আমি অবিকল তাহ! লিপিবদ্ধ করিতেছি । তিনি 
বপিয়াছিলেন, প্নুপ্রমিন্ধ কুমারিকা অন্তরীপ আমারই এলাকাস্থিত অর্থাৎ 
পল্মনাভপুর জেলার অন্তর্ণত। কন্তাকুমারী গ্রাম আকারে ক্ষুত্র, এখানে 
ব্রাহ্মণের বসতি অধিক, এবং শাস্ত্রবিধ্যাত কুমারীকন্তা দেবীর মন্দির 
এস্থানে অবস্থিত পাকার নানাদ্দেশ হইতে গৃহী ও সাধু পুরষগণ সতত এখানে 
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গমনাগমন করিয়া থাকেন। সমুদ্রতটে এ মন্দির ,প্রতিঠিত। একদ! 
আমি এক গুরুতর মোকদমার তদারক করিবার জন্ত খর গ্রামে গিয়াছিলাষ । 
গ্রামে শুনিলাম, এক ব্রাঙ্গণের বাটাতে তিনজন গৈরিক বসনধারী ও জটাজুট- 
সংবলিত সন্ন্যাসী আগমন করিয়াছেন । শুক্রবারে বয়োজ্যেষ্ঠ সাধু আসিয়া- 
ছিলেন এবং মঙ্গলবারে আর ছুইজন সাধু একত্র আগমন করিয়াছিলেন । 
শেষোক্ত ছুইজন সাধু মাত্রীজদেশীয় এবং প্রথমোক্ত সাধু (বয়োক্যেষ্ঠ 
মহাত্মা ) হিন্ুস্থানের লোক ছিলেন। শেষোক্ত ছই জনের সহিত প্রথম 
সাধুর ইতঃপুর্ধে আলাপ পরিচয় ছিল ন1। হিন্ুস্থানী সাধু মহাশয় 
দাক্ষিণাত্যের ভাষা বুঝিতেন না এবং শেষোক্ত ছইজন সাধু হিন্দুস্থানী ভাষায় 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন॥। অবকাশ ও স্ুবিধ। অনুসারে আমি ইহাদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্ত সুবিধা ঘটিয়। উঠে নাই। 
গুনিলাম, প্রথম সাধু মহাশয় ইঙ্গিত দ্বারা অপর সাধুদিগের সহিত মনোভাব 
ব্যক্ত করিতেন। যাহা হউক, একদিন সন্ধ্যাকালে অতাস্ত গ্রীষ্ম বোধ হুইল ? 
রাত্রি ছইটার সময় এমন গরম বোধ হইতে লাগিল যে, আমি আর আমাদের 
সরকারী বাংলো! ঘরের মধ্যে গুইয়া থাকিতে পারিলাম না। একগাছি 
ছোট যষ্টি হাতে করিয়া সমুদ্রতীরে একাকী বেড়াইতে গ্েেলাম। সমুদ্র- 
তীরে একটা লোকও দেখিলাম না। গ্রামের কোন লোককে গৃহ হইতে 
বাহিরে আমিতেও দেখি নাই। অনেক দুরে যাইবার পরে দেখিব্নাম, 
সমুদ্রের প্রস্তরনির্মিত ঘাটের উপরে তিনজন সাধু (মহাত্মা) উপবেশন 
করিয়া আছেন। পূর্ণিমার রাত্রি--পৃথিবী তখন আলোকমদী ছিল; আমি 
দুর হইতে সাধুদিগকে দেখিয়াই বুঝিলাম, ইহারাই সেই তিনজন সাধু। 
আকৃতি ও বেশতৃষার কথ! আমি পূর্বে শ্রবণ করিয়াছিলাম । যাহা হউক,আমি 
অতি ধীরে ধীরে অন্ত একট! সন্কীর্ণ পথ দিয়া পদচারণ। করিয়া নিকটবর্তাঁ 
এক বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান রহিলাম। সাধুগণ আমাকে দেখিতে পান 
নাই এবং আমার আগমনের কোন লক্ষণই জানিতে পারেন নাই ॥ একজন 
মাত্রাজী সাধু তামিল ভাষায় হিন্দুস্বানী সাধুকে কহিলেন, দাক্ষিণাত্যে ছয়ট! 
ভাষ প্রচলিত; তামিল, তেলুখ, কাণাড়ী, মাগুয়ালী, মুণ্ডী এবং টৌপাই ঃ 
আপনি ইহাদের একটা ভাষাও আয়ত্ত করেন নাই, ইহা! অতি আশ্চর্যের 
বিষন্ন ॥ হিন্দী ভাষায় হিন্ৃস্থানী সাধু উত্তর দিলেন, "তোমার কথার মর্ম 
বুঝিতে পারি, কিন্তু ভাষা না জানায় কহিতে পারি না।” অনস্তর মাদ্রাজী 
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সাঁধু বলিলেন “যাহাতে আপনি দক্ষিণাত্যের সমুদয় ভাষাতেই কথা৷ কহিতে 
পারেন, আমি এক্ষণে চ্গাহার সহুপান্থ করিয়া দিতে ইচ্ছা! করি।” এই কথ! 
কহিয়! মান্দ্রাজী সাধু বলিলেন, আমার সঙ্গে যতক্ষণ আপনি কথোপকথন 
করিষেন, ততক্ষণ পর্য্যস্ত আপনি দাক্ষিণীত্যের যে কোন ভাষা ব্যবহার করিতে 
সমর্থহইবেন। আমি তিন ঘণ্টী পর্যন্ত এই ক্ষমতা আপনাকে দিলাম, 
তাহার অধিক সময় দিবার ক্ষমতা আমাকে গুরুদেব দেন নাই। এই কথ! 
লইয়া, মাড্রাজী সাধু হিন্দুস্থানী সাধুর মুখের ভিতর এক হস্ত এবং ব্রন্রন্ধে, 
এক হস্ত স্থাপন করিয়! প্রায় ছয় মিনিট কাল পর্য্স্তকি একটা অদ্ভুত ক্রিয়া! 
সম্পাদন করিলেন, 'তাঁহ। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই 
শুনিলাম, এ হিন্দুস্থানী স্বাধু অতি পরিষ্কার তামিল ভাবায় মাদ্রাজী সাধুদের 
সহিত কথোপকথন. করিতেছেন। হিন্দস্থানী সাধু কহিলেন, “ভায়া! 
তোমার ক্ষমতা। আশ্চর্য্য বটে, কিন্ত অধিকতর আশ্র্য্যের কথ! এই যে, ভূমি 
তবে হিন্দুস্থানী ভাষায় কথ! কহিতে পার না৷ কেন?” মাত্রাজী সাধু উত্তর 
দিলেন, "যাহা! আমাদের দেশের ভাষা! নহে, তাহার উপরে আমার অধিকার 
নাই, ভাহ। শিক্ষার প্রয়োজন ।” যাহা হউক, অতঃপর সাধুদিগের মধ্যে 
পরস্পর ষে কথাবার্থ! চলিতে লাগিল, আমি তাহা বৃক্ষের আড়ালে বসিয়া 
শুনিতে লাগিলাম। হিন্দুস্থানী সাধু কহিলেন, “তুমি এখন কোথা হইভে 
আসিয়াছ £ পূর্বে কোথায় ছিলে ?* মাদ্রাজী সাধু উত্তর দিয়া বলিলেন, 
“আমি এক্ষণে সেতুবন্ধ রাঁমেশ্বর তীর্থ হইতে আমিলাম। প্রায় ৬* বৎসর 
পূর্বে আমি গোদাবরীতটে শ্রীরঙ্গ নামক তীর্থে মৃত হইয়াছিলাম। 
তথাকার গ্োস্বামিগণ আমার !স্বতদেহ জলে ভাসাইপ্ দিয়াছিল, আমি 
দশ বসরকাঁন জলে সমাধি করিয়াছিলাম। দশ বর্ষ পরে মথুরা নগরীর 
কেশীঘাটে পুনরুখিত হই। ্রতীর্থে দ্বাদশ বর্ষ তপন্তা করিয়া 
পুনরায় মৃত হই, তদনস্তর হিঙ্গলাজ তীর্থে পুনকুখিত ' হইয়! 
পঞ্চদশ বদর তপঃসাধন করিয়া পঞ্চভৌতিক দেহ তথায় রাখিয়াছিলাম। 
ইহার পরে পুনানগরীর পার্বতী দেবীর মন্দিরে পুনরুখিত হইয়া দেখিলাম, 
দেহ অত্যন্ত জরাজীর্ণ হইয়াছে। বাঁচিতে হইলে দেহের পুনঃ সংস্করণ আবশ্তক, 
সেই জন্ত কয়েক বৎসর হইল পকা়াকল্প”* ক্রিয়া সনাপন করিয়াছি ।” 


* যেত ত্রিযলাহ্ারা মহাপুরুষের। জরাজীর্ণ প্রবৃদ্ধাবস্থ(কে তরুণ অবস্থ(য় পরিণত 
করিতে সমর্থ হয়েন, তাহার না “কায়াকল্প।”--লেখক। 


অপৌরুষেয় সামর্ঘ্য ) ৭৪৩, 


হিন্দুস্থানী সাধু জিজ্ঞাস! করিলেন “তোমার এক্ষণে বয়ঃক্রম কত হবে?” 
মা্রাজী সাধু বলিলেন, পঠিক্‌ দুইশত তের বৎসর |” বক্োজজ্যষ্ঠ, সাধু কহিলেন, 
“তুমি আমার অপেক্ষা ২২ বৎসরের ছোট, কিন্তু তাহা “হইলেও সামর্থ্যে বড় |” 
এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে আমি অত্যন্ত কৌতুহলাক্রাস্ত 
হইয়া! মহাত্মাদিগের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমার পায়ের মারাঠী 
জুতার শব তাহারা শুনিতে পাইলেন। সাধুর! নয়ন ফিরাইয় আমাকে 
দেখিবামাত্র £একটু বিরক্তিব্যগ্রক ভাব প্রকাশ করিলেন । . ইত্যবসরে 
মাদ্রাজী ছই সাধু দণ্ডীয়মান হইয়া! অতি দ্রুতপদে আমার দক্ষিণ পার্খ দিয়] 
(প্রায় ছই হস্ত দূর দিয়1) চলিয়! গেলেন ১ প্রান ৩ মিনিটের মধ্যে সেই 
বিশাল ময়দানের মধ্যে তাহার! অদৃশ্ত হইয়া গেলেন। এ দিকে সমুদ্রতটে: 
চাহিয়া দেখিলাম, হিন্দুস্থানী সাধু, নাই। মন্দিরে অনুসন্ধান করিলাম, 
তাহাদিগকে দেখিলাম না। অতি শীত্র সরকারী বাংলে। গৃহে প্রত্যাগমন- 
করিয়া একজন হেড. কনেষ্টবল ও দুইজন সিপাহীকে প্রামের মধ্যে সেই 
ব্রাহ্মণের ঘরে সাঁধুদের অনুপন্ধান জন্য পাঠাইয়৷ দিলাম। তাহার! প্রত্যা- 
গমন করিলে, মহাত্মার1 অর্দরাত্রে বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাহাদের 
সৃগচন্ধ, শারদ লচর্্ম ইত্যাদি দ্রব্যাদি এবং কাষ্টের ছুইটা কমগুলু ও একটা 
ত্রিশূল ব্রাহ্মণের গৃহে আছে । এই কথা শুনিয়া আমি স্বক়্ং ব্রাহ্মণের ঘরে 
গেলাম। ব্রাঙ্ষণ কহিলেন, মহাত্মারাঁ কোথায়, গিয়াছেন জানি না, আমি 
অতি যত্বে তাহাদের আসন, ভ্রিশূল ও কমগ্লু একটা ঘরের মধ্যে রাখিয়া 
ওঁ ঘরে তাল! বন্ধ করিয়াছি। চাঁবি আমার নিকটে আছে ।» 

আমি ব্রাহ্মণকে কহিলাম, “তালা খুলিয়! দেও ।” তাল! খোল! হইলে দেখি- 
লাম সাধুদের কোন দ্রব্যই নাই। ধর্মভীক ব্রাহ্মণ অবাক্‌ হইয়! গালে হাত দিয়া 
দ্রীড়াইল এবং কীদিতে কাদিতে কহিতে লাগিল, "সর্বনাশ ! সর্বনাশ! 
তাহারা আগমন করিলে আমি কেমন করিয়া! মুখ দেখাইব ?* আমি 
তাহাকে সাস্বন। বাক্যে কহিলাম “তুমি কাদিও ন1॥ মাহাত্মারাঁ তাহাদের, 
অপৌরুষেয় সামর্থা-বলে তাহাদের দ্রব্যাদি উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন।৮ এই 
গর্য্যস্ত কহিয়া শ্রীযুক্ত রঘুনাথ রাঁও পুনরপি কহিলেন, *এই ঘটনার কয়েক বৎসর 
পরে মাদ্রাজ হইতে কয়েকজন লব্বপ্রতিষ্ঠ ইংঘলাজ,মাদ্রাজের গবর্ণরের সুপারিস- 
পত্র লইয়া ।এব্রাস্ছু3ম: অরণ্যে শিকার করিতে আসিয়্াছিল। সমুদ্র, অরণ্য 
এবং পর্বত এইগুলি ত্রিবান্ুড় রাজ্যের সর্বত্র দেখিতে পাঁওয়] যাকস। যাহ 


৭8৪ সাহিত্য-সংহিতা 


হউক; এক নিবিড় মহারণ্যের ধারে সাহেবদের জন্ত শিবির স্থাপিত হইল। 
মহারাজের আদেশে আমাকেও সাছেবদের সঙ্গে বনে ষাইতে হইয়াছিল। 
কয়েক দিবস পরে শিকার সমাপ্ত হইলে ইংরাঞ্জ ভপ্রলোকগণ রাজধানীতে 
চলিয়া! গেলেন, আমি ছুই এক দিনের জন্য তথায় রহিলাম ) ইহার কারণ 
এই যে,আমার এক নিকটআত্মীকের উৎকট পীড়। হইয়াছিল । বৈস্ভের! কহিয়া- 
ছিলেন এই বনে এক প্রকার লতা পাওয়া যায়, সেই লতা ভিন্ন রোগের 
ওঁষধ প্রস্তত হইবে না। প্র লতার অনুসন্ধান জন্ত একজন কবিরাজকে সঙ্গে 
লইয়া আমি জপেক্ষা করিতেছিলাম। ছুই দ্দিবসের অনুসন্ধানেও যখন এ 
ওউধধিলত1 পাওয়া গেল না, তখন আমি হুতাশ্বীস হইয়া শিবিক! উঠাইবার 
আদেশ দিলাম। আমরা প্রত্যাগমন করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন 
সময়ে অকশ্মাৎ তড়িতের ন্যায় এক মহাপুরুষ সেই গহন কামনাভ্যন্তর হইতে 
আগমন করিয়! আমার সম্মুখে একগুচ্ছ লতা! ফেলিয়। দিয়া কহিল দলেও, 
ইয়ে বুটী তোমরা ওয়াস্তে লায়া হু" অর্থাৎ “লও, এই লতা তোমার জন্য 
আনিয়াছি।” মুহূর্তের মধ্যে সেই মহাপুরুষ কাননে প্রবিষ্ট হইক্লা অদৃশ্ 
হইলেন। আমি বুঝিলাম, ইনি সেই সমুদ্রতটের হিন্দৃস্থানী মহাত্মা! । 
কবিরাজ কহিলেন, "এই লতাই আমর! চাহিয়াছিলাম।” ইত্যাদি। 

যাহারা ইংরাজি সংবাদপত্র পাঠ করেন, তীহারা অবশ্ত স্প্রসিদ্ধ 
অনারেবল জন্থুলিঙ্গম্‌ মুদালিয়র, এম,এ, বিএল ; সি, আই, ই, মহোদয়ের নাম 
শ্রবণ করিয়। থাকিবেন। ইনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের সুযোগ্য উকিল এবং 
গবর্ণর বাহাদুরের কৌন্দীলের মেশ্বর। এক্ষণে তথাকার ছোট আদালতের 
জজের পদে নিষুক্ত। ইনি আমাকে কহিয়্াছিলেন, "একদা আমার মাঁদ্রাজের 
খাটাতে মধান্ধ কালে এক পঞ্জাবী সাধু আসিয়! উপস্থিত হইলেন। তাহার 
সঙ্গে একখান! সৃগচন্্ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না । তিনি উলঙ্গ থাকিতেন, 
কিন্ত অনেকের অনুরোধে স্বদেশীয় মোট! কম্বলের একট! আলখান্ন! ব্যবহার 
করিতে বাধা হইয়াছিলেন *% | ইহার আগমনের কয়েক মাস পূর্বে আমি 
কয়েক জন বিদেশীয় সাধুকে আমার গৃহে স্থান দিয়াছিলাম। সেই ছুষট ব্যক্তির! 
আমার অনেক টাক। এবং ভ্রব্যাদি চুরি করিয়া পলাইয়। গিয়াছিল। আমি 
সেই অবধি কোন সাধুকে গৃহে আশ্রয় দিতে সাহসী বা সম্মত হইতাম না; 
কিন্তু এই পঞ্জাবী সাঁধুকে দেখিবামাত্র, কি কারণে বলিতে পারি না, তাহাকে 


পপ 
** গলদেশ হইতে পদতল পর্যত্ত দীর্ঘ পরিচ্ছদবিশেষের নাম আলখান্ব। ।____লেখক। 
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অভ্যর্থনা করিবার আকাঙ্ষ! জন্সিল। আমি তাহাকে সাদরে গৃহে স্থান দিলাম। 
তিনি মৃগচশ্্ বিস্তার করিয়৷ উপবেশন করিবামাত্র এিঁজ্ঞাসা করিলেন "তোমার 
নাম কি?” আমি কহিলাম “আমার নাম অ্থলিঙ্গম্ষ। সাধু বলিলেন, 
ভূমি জন্থুবানের স্তায় বীরপুরুষ বটে। যাহা হউক তূমি আমাকে আশ্রয় 
দিতে স্বীকৃত হইয়াছ, এজন্য আমি তোমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম+”। 
আমি হিন্দস্থানী ভাষ! বুঝিতাম, সুতরাং কহিলাম ;-_ 
_ শপর্দেশী কি সাথ কোই ' 
কর্তা হায় প্রীৎ। 
যোগী ভয়া, তায়! ! 
কিস্কা মিৎ |» 

অর্থাৎ অপরিচিত লোকের সহিত কেহ বন্ধুতা করে না, আর যোঁগী কাহারও 
সহিত মিত্রত৷ বা বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ রাখে না। এই কথা শুনিয়া! মহাপুরুষ 
কহিলেন, “যাহা হউক, কোন্‌ স্থানে আমাকে থাকিতে দিবে?” আমি 
তৎক্ষণাৎ একটা ক্ষুদ্র কামর! খুলিয়া! ভৃত্যকে কহিলাম, “এই ঘরে সাধুর 
মৃগচগ্ম বিস্তার কর। ইনি এই ঘরেই থাকিবেন। এই কামরায় ইহার মৃগচন্ 
ব্যতীত যেন আর কোন ভ্রব্য না থাকে ।” চাঁকর তাহাই করিল। প্র ঘরে 
সাধুর মৃগচন্্ন এবং রানির আলোকের জন্য একটা বিলাতী ল্যাম্প ভিন্ন অন্ত 
কোন ত্রব্যই রহিল না। সাধু সেই ঘরে গিয়া উপবেশনপূর্বক আমাকে 

কহিলেন, “আমি এই কামরার দ্বার বন্ধ করিব, কেবল সন্ধ্যার সময়ে এক 

ঘণ্টার জন্য বাহিরে আসিব, তত্ভিন্ন দিবারাত্র এই ঘর ভিতর হুইতে বন্ধ 

করিয়া রাখিব। সন্ধ্যাকালে তোমার ভৃত্য এই কামরার ভিতর গিয়া ল্যাম্প 

জালাইয়! দিতে পারে, তত্তিন্ন আর কেহ প্রবেশ করিতে পাইবে না; আমি 

বাহিরে না আদিলে, কেহ যেন আমাকে ন! ভাকে। ইহাতে তোষার 

আপত্তি আছে কি না? আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম, কিন্তু অগত্য! সাধুর 

প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম ৷ ভূত্য নিজ্ঞাসা করিল, ণআহারের কিন্প বন্দোবস্ত 

করা যাইবে ?” সাধু কহিলেন, “আমি ভোজ্য দ্রব্য চাই না। তোমর! 

দেজন্ত চিন্তা করিও না। পানের জন্য জলও চাই না । মাঁসের মধ্যে 
এক দিন দ্নান করি, তামাকু প্রভৃতি বাঁবহার করি না, সুতরাং তোমরা 

নিশ্চিন্ত থাকিও*। আমর! সাধুর সমন্তা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, চুপ 

করিয়া রহিলাম এবং “সাধুর ইচ্ছ। পুর্ণ হউক” বলিয়া স্ব স্ব কামরায় চলিয়া 
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গেলাম । - সাধু পুরুষ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া! ছইটী জানাল এবং দ্বার, 
ভিতর হইতে বন্ধ করিস! দ্রিলেন। এইরূপ পঞ্চ দিবস ও. পঞ্চ রাক্রি 
অতিবাহিত হইয়া গেল। “কেবল সন্ধ্যার সময় তিনি একবার প্র গৃহ হইতে 
বাহিরে আঁসিতেন এবং বারান্দায় পদচাঁরণ করিতেন, ,কাহারও সহিত কথা, 
কহিতেন না । এই পঞ্চ দ্রিবসের মধ্যে তাহাকে জান, মলমুক্রপরিত্যাগ, জলপান 
বৰা আহার করিতে কেহ দেখে নাই। এইরূপে আরও ছয় দিবস কাটিগন। গেল। 
একাদশ দিবস উহাকে উপবাসী দেখিয়া! আমরা অত্ান্ত আশ্চর্য্য হইলাম, 
অথচ তাহার আকৃতির কিছুই বৈলক্ষণ্য দেখিলাম ন1। ত্রয়োদশ দিবস প্রাতে 
আমার ভৃত্য আসিয়া আমাকে গোপানে কহিল, “হজ্ঞুর! গতকল্য রাক্রি 
আনুমানিক দেড়টার সময় আমি প্রম্রীব পরিত্যাগ করিবার জন্য আমার 
কুটারের বাহিরে আসিয়৷ সাধুর কামরার গবাক্ষ দিয়া দেখিলাম, তিনি নান! 
প্রকার ব্যঞ্রনাদি সহ অতি তৃপ্তির সহিত অন্ন আহার করিতেছেন। কোথা 
হইতে কেমন করিয়া! এ সকল ভ্রব্য আসিয়াছিল তাহা বলিতে পাঁরি না।আমি, 
ভূত্যের কথা বিশ্বাস না করিয়া রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম এবং 

ংকাল সমাগত হইলে সমুদয় অষ্রালিকার চাঁরি দিকে গোপনে প্রহরী, 
নিযুক্ত করিয়া! রাখিলাম। রাত্রি দেড়টার সময় দেখা গেল, সাধু মহীশক 
তাহার কামরায় বসিয়া বিবিধ ব্যঞ্রনাদি এবং ছুপ্ধী, ঘ্বৃত, শর্করা, 
মিষ্টান্ন, চাট্নি প্রভৃতি সহ অন্ন ও রোটি আহার করিতেছেন। পান করিবার 
জলের গ্লাস, সুখ ধুইবার জনা পিতলের বাঁধন, ছুদ্ধের বাটা, দ্বৃতপাত্র, অন্নের, 
থালা ইত্যাদি যথারীতি. মুত রহিয়াছে । গামোছা পধ্যস্ত তথায় রক্ষিত. 
হ্ইয়াছিল। এরূপ রোটি মাদ্রাজ অঞ্চলে কেহ প্রস্তত করিতে জানে ন1। 
ব্যঞ্জনা্দি মাদ্রাজী লোকের হাতের প্রস্তত নহে। মিঠাই প্রভৃতি এদেশে, 
পাওয়! বাক ন। অন্েের থাল, জলের প্লাস এবং ঘ্বৃতপাত্র যে প্রকার তাহ? 
মাদ্রাজ প্রেসিডেক্দী মধ্যে কোথাও বিক্রন্ধ হয় কিন! সন্দেহ। আমার 
বাটার মধ্যে সন্ধ্যার পরে কোন লোক প্রবেশ করে নাই। সাধুর গৃহের 
দ্বার ভিতর হইতে বদ্ধ ছিল। ঘরে আলো জলিতেছিল; জানালার ক্ষুদ্র 
ছিত্ত্ দিক্লা আমর! এই সকল ব্যাপার পরিফাররূপে দেখিয়াছিলাম। সাধুর 
ভোজন শেষ হইলে, অকম্মাৎ ঘরের আলোক নিবিয়া গেল। আমর আপনাপন্, 
কামরায় আসিয়া শয়ন করিলাম । অতি প্রভাতে বারান্দায় দগ্ডারমান হইয়! 
আছি, এমন সময়ে সাধু আপনা হুইতে ঘরের বাহিরে আদিলেন। আমি 
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কহিলাম, *্প্রভে।! গতকল্য রাত্রে আমরা আপনাকে ভোজন করিতে 
দেখিয়াছি । আরব্য উপন্তাস নামে এক ইংরাঞ্জ পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, 
এক রাজার অধীনে কয়েকট। প্রেত ছিল; রাজ! খন যাহ! আনিতে ইচ্ছ! 
করিতেন, আজ্ঞামাত্র প্রেতেরা তাহা! আনিয়। দিত। আমাদের শাস্ত্রেও 
ভূতসিদ্ধি, প্রেতসিদ্ধি, পিশাচপিদ্ধি প্রভৃতির কথা আছে। আপনি বোধ 
হয় এইরূপে কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ ।” ঈষৎ হাস্ত করিয়। সাধু কহিলেন, 
“কৈ! কামরার মধ্যে ত কিছুই নাই ।” আমরা তাহার কামরা মধ্যে 
গিয়া স্বগচন্্ন ব্যতীত এক কণাপ্রমাণ কোন দ্রব্য দেখিলাম না, কেবল 
উপরে ল্যাম্পটাকে লপ্িতভাঁবে দেখিলাম । কিয়ৎক্ষণ পরে সাধু কহিলেন, “অদ্ 
আমি অন্তত্র চলিয়া যাইব। আমাদের অন্গরোধ রক্ষা করিতে সাধু পুরুষ আর 
একদিনও রহিলেন না, কোথায় বা কোন্‌ দিকে তিনি চলিয়া গেলেন 
তাহ আমর! জানিতে পারিলাম না ।” 

ইটোয়। নগরীর ্থুপ্রসিদ্ধ ধনবান্‌ শেঠ শ্রীযুক্ত লালা: কুঞ্জবিহারী আগর-. 
ওয়ালা, আমেদাবাদের বিখ্যাত ধনী অনারেবল বাক্স রণছোড়লাল বাহাদুর, 
সি, আই, ই, এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত গঙ্গাবরম্‌ পল্লীর (তৎকালীন) 
ফন্টক্টর সর্দার রতনটাদ বাজপাই, হুরিদ্বার আশ্রমী একই মহাপুরুষের 
শিষ্য ছিলেন॥ যে দিবস লালা কুঞ্জবিহারীর ভ্রাতুষ্পুত্র গিরিবরধারী লালের 
বিবাহোৎসৰ হইয়াছিল, সেই দিবসে রতনটাদ ও রণছোড়লালের বাটীতেও 
উৎসব ছিল। তিন জনেই পঞজ্জদ্ধার গুরুদেবকে তাহাদের বাটাতে শুভাগমন 
করিতে বিশেষ অনুনয়সহকারে অনুরোধ করিয়াছিলেন, অথচ পরস্পরে 
এই অনুরোধের কথা জ্ঞাত ছিলেন না। পাঁঠকগণ শুনিয়। আশ্র্যয 
হুইবেন, শ্রী উৎসবের দিবস তিন স্থলেই একই গুরুমূর্তি একই ভাবে 
উপস্থিত থাকিয়া তিনজন প্রিরশিষ্যের সন্তোষ বিধান করিক্বাছিলেন। 
এ কথা সত্য কি মিথ্য! পাঠকেরা একটু অঙ্ুসন্ধান করিলেই সহজে জানিতে 
পারেন। ইটোয়া হইতে আমেদাবানদদ এবং আমেদাবাদ হইতে গঙ্গাবরম্‌ 
অতি ক্রতগামী স্পেশাল গাড়ীতেও এক দিনে যাওয়া যায় না। ইহাকেই 
বলে “অপৌরুযেয় সামর্থ্য।* এবম্প্রকার আরও শত শত হৃষটান্ত লিপিবদ্ধ 
করা যাইতে পারে, কিন্তু ধাহারা ধর্মরূপ পাঠশালায় এখনও ক খ গ'শিক্ষ! 
করেন নাই, সেই সকল ব্যক্তির জন্য এই গ্রবন্ধ লিখিত হয় নাই, ইহ উচ্চ- 
শ্রেনীর ভাবুকদিগ্রের জন্য লিখিত হইয়াছে । অবিশ্বাসী ও অশ্রদ্ধাবান্‌ 


৭৪৮ সাহিত্য-সংহিতা। 


নাস্তিকের! মাতৃগর্ভে যেমন আছেন তেমনই থাকুন, তাহাতে ধর্ম বা ধর্ম- 
জগতের ক্ষতি নাই, কিন্তু ভক্ত পুরুষপুর্বের! এতাদৃশ সামর্থ্য লাভ করিয়। 
সিদ্ধিলাভে সক্ষম হউন, আমার ইহাই প্রার্থনা। এরূপ অপৌরুষেয় সামর্থ্য 
লাভের উপায় সম্বন্ধে গ্রস্তাবাস্তরে আলোচন! করিবার বাসন! রহিল। 
শ্রীধন্্নানন্দ মহাভারতী । 


স্বপ্ন । 


মধুময় মধুমাঁসে কৌমুদী রজনী ? 
জল, স্থল, নীলাম্বর নীরব অবনী। 
কবি যথা ভাষাহীন ভাবেতে বিভল ১ 
চিত্রকর তুলি করে ভ্রমে কুতৃহল। 
নদীকুলে, তরুতল কুটার শোভিত : 
প্রকৃতির ফুলহাসি সুষমামগ্ডিত। 
প্রেম আশা ভালবাস। কৃষক দম্পতি, 
' স্থুথে বাস করে তথা হরষিত মতি। 
দম্পতির হৃদ্ি-কণ! প্রেমের বন্ধন, 
প্রকৃতির নবকায় মূুরতি মোহন । 
এই ক্ষুদ্র পরিবার মিলি তিন জন, 
প্রকৃতি করুণ! ন্গেহে লালিত জীবন। 
গৃহস্থের হৃদিশিক্ষা অতিথি হরিণী, 
আসিছে কুটার দ্বারে নির্ভয় রিণী। 
কৃষিবধূ সুহাসিনী আনি ফলরা শি, 
'্বকরে অতিথি-পুজ1 করে প্রেমে হাসি। 
জীবনী লভিতে পুনঃ সকলি নিদ্রিত, 
সুধা লাগি চকোরিণী স্থুখে জাগরিত। 
বকুল চম্পক বুথী কিব৷ প্রফুষ্লিত, ' 
সৌরভ, ঝঙ্কার, মধু মলয়ে পৃরিত।? 
পুর্ণিমা নিশীথে যুব প্রিক়্া৷ পুত্র সনে, 
আশ্রিত নিদ্রার বুকে কুটার প্রাঙণে। 


৯. 





এলান কুন্তলদাম বিচ্যুত বসন, 

ছলিছে পরশি সুহ.দলয় পবন ।. 

আকুল মদিরাময় জোছনা পরশে. 
চেতন স্বপনে ভ্রমে প্রাণের হরষে। 
হেরিল কৃষক ধুব! বিচি শ্বপন, 

জাগিল যে নিদ্রা হতে. রোমাঞ্চিত মন ! 
গ্রাহিল পাপিয়া! পিক উড়ি নভঃ তলে, . 
পড়িল প্রেমের বিশ্ব শান্ত নদী জলে । 
প্রতিধ্বনি ক্ষীণ তানে ও.পাক্ে ডাকি, 
জীবনের কোন্‌ লীলা! গোপনে কহিল. ?.. 
প্রককতি-লাবণ্ো হেন কৃষক পরাণে,. - 
স্বপনের চিবাবলী সত্য বলি জানে। 
হায় রে$ ক্ৃবক ঘুব! ছাড়ি দীর্বন্বাস,. .. 


.হেরিল উদান প্রাণে আপন.আবাস । . 


নিথর নিজ্বার মোছে, খ্রেমচিজদবয়।... 
তবুও জিভে শাস্তি কিবা মগ: 
জোছনার. ল্োতে সপ্জ কুটার- প্রাজপ, . 
কম্নীর স্ুলাকলি, নিত কানন 1: .. 
খুমঘোরে: প্রি পুন সহয! কাছিল,, ৃ 
শুনি যুবা স্বপ্ন ভার সফল জানিল. 1. 
চলিল কেন যে সুরা: সেই, নিশ্িশেষে,.. 
কঅসহা/প্লিক্জনে ছাড়্িয়ে-লিমিহে,। . 
পবিপাশে তড়াগেতে, পতি-নাহাশিনী,. 
হালিছছে. একা সু্লীংগপ্রজে কৃ: জরি 1 
ভুবনে. নিঠুর বু. হেরিল, নংনসার 


প্রেমে জীব চিত. ফিরি: একা, 
' যে.প্ে জীবনে আর বুঝি কখন, .. 





৭৫০ 


সাহিত্য-সংহিতা । 


কোথা তার নিকে তন মাধুরীজড়িত 
একি দেশ শৃত্তমর় হিমধবালিত ! 
কপরূপ গুলতকু হু চার্সিটী কোথা, 
জনপ্রারী সমাগম নাহি যেখ। সেথা । 
বাসগৃহ ক্ষুদ্রতম অভভুতনিদ্মীপ 3 
কোথা বা বরফল্ত,প পর্বতগ্রমাণ । 
স্বপনেতে হেরেছিল চিআঞাবলী যত; 
নয়ন সমীপে তাহ? এফি বিরাজিত !. 
সেই দেশ, সেই শৃহ, সেই জলাভভিমি, 
তুষার নীহার শোভে সীমাচত্র চুমি 1 . 
গৃহন্থের সেই গুঁই হিম হৃদ তীরে, 
বিশ্বকে যুবার হাদি ফেবলি শিহুরে | 
সহসা আইল সেই গেছের এ্রাঙ্গণে, 
ভর-হঃখ-্চমফিত অবশ পরাদে 
উদ্বাসে উঠিল স্ব অপিম্দ উপর $ 


 অতির্থি হইতে কেন কাপে কলেখর 


“এসো শৃহন্যামি। হেখা-অতিথি ডাঁকিল 3 
এক বৃদ্ধা কন্তাসহ পুলে আইল ) , 
হেরিয়ে তাঁদের বু নি্িতে মুচ্িংত, 
অমনি বাশি, দাতা তক্টেনে বিশ্িভ'4 
বৃদ্ধার পরশে বর লন্ডিয়ে চেতন, 

জানিল হরে বুঝা প্রকাত শবপন। . 
বিচিত্র মানব তারা, হেরি পুসন্া 

কহিল ত্ৃদ্ধারে অর্ধ, অভি. ভাষায়, .. 


 *কোখালাঙ্গি, পতি তথ ?.কছ পরঞচাপ্রিযাস 


এতদুনর আসি়াছি, াহার লাগিরা।* .. 
কাদিরা কহিল বৃদ্ধা শিরে খাত কারি, 
শবিংপবর্ষ খান খোকে গি্গাছেল ছাঁডি। ০৪ 


-€ষ দেশে পথিক গেলে কিযে না কখন, 


থাকে ন। বখাঈ কক্ধু ঞোেষেক বন্ধন... 


স্ব 7 7. ৭৫ 


নিশ্মম মানুষ তথ) তবে কি কখন, 
ভুলিতে পারিত মোনে হৃদর সতন্‌,2 
না জানি নিঠুর পারে ভুলিতে আমা, 
কেমনে ভুলিল তার শ্ির ছুছিতায় । 

পুরিল নস্মনজলে বৃদ্ধার নক্সন। 

লুপ্ত শোক নব যথা হেব্লিলে শ্য্জন। 
বিস্্য়ে আতঙ্কে ঘুবা কাপিতে লাগিল, 

েই শ্বপ্প সামজস্তে মোহ উপজিল । 
প্রাণের লুকান বত অতীতের কথা, 

কহিল বৃদ্ধারে যুব! প্রাণে গেছে ব্যথা । 
মনি বিস্ময়ে বৃদ্ধ! চকিত বিভল, 

সুবার হ্ৃদক্গতক্দ্রী উত্তশস্ত বিকল । 

বিকট চীৎকার .করি খুব সজ্জাসে,_ 
"আমি তব সেই পতি 1৮ কহিল নিমেষে । 
হাক রে বিদেশী বুঝা বৃদ্ধার ক্ষেড়েতে 
ত্যজিশ আঁপন ও্রাণ বিচি দেশেণে ॥ 
জন্মাস্তর-কহন্ডের হেন চিত ছবি”. 
ভাবিল অবশ শ্রাশে সেই বৃদ্ধা নারী ॥ 

“মম পাতি পেহাস্তয়ে যুব! ক্র্প ধরি, 
ভুলিল না ভালবাসা এত প্রেম মাসি £ 
কোন্‌ দেশে কিবা নাঁছে লতিক্সে জনম. 
তবু তান প্রি করে ত্যজিল জীবন ।* .... 
লেয়াতিহটন পিন গছ আতা. এ রা 
উন হৃদ প্রাক্ষি কোথা চুলে সা, এ 





পল্ভানীতা । 


শপ ইউ জপাস্পি 


দশম অধ্যায় 
বিভৃতি-যোগ। 
কহিলা কেশব “হে কুস্তিনন্দন ! সম্ততি ধাদদের এ লোকনিচয 
শুন পুনঃ মম পরম বচন সেজাদি সপ্তর্ধি-সুনিচতুষ্টর়, 
যাহা গ্রীতিমান্‌ তোমার এখন আমা হইতেই উৎপন্ন বিজয় ! 
কহিতেছি তব হিতের তরে ॥৯ আমারই মানস-সম্ভৃত সবে ॥৬ 
কিবা দেবতার! কি মহর্ষিগণ ..  বথার্থ রূপেতে হে পার্থ! যে জন 
কেহই আমার হে কুত্তিননল ! যোগ ও বিভূতি মম আত হ'ন 


অস্ূত প্রস্তব অবগত ন্ন 


. আদি আদি এই চর অচযে ॥২. 


জজ ও অনাদি সর্বলোকেন্বর . 
বলিয়া আমার জ্ঞাত যেই,নর, 
নরমধ্যে মোহ-বিশৃন্ত অত্তর-_ 

নিষ্পাপ সে জন বিষুক্ত হয় ৪৩ 
শম দন ুখ গান বুদ্ধি আর 
ক্ষমা অসংমোহ চিত্তে .জনিবাঁর . 
যথা জান-ভাঁষ ছংখের সার 


চে 
ভাব ও অভাব অভয় ড় 1 


| অহিংসা সমতা তুষ্ট তপঃ জান : 

বশোহ্‌শ ভৃতগণের বীন্ান্‌$,) “ 

বে সব হ্থৃতগ্র ভাঁব বিশ্কাান 
'“ক্বম! হইতেই সে.লব তবে ৪৫ 


তিনি যে অটল সমাধিতে র”ন, 
নাছিক কিছুই সংশকপ ভা+য়॥? 

আমিই সবার প্রভব ভারত ! 

আত. আম. হ'তে ভূতরাজি বত 


 বুধগণ ইহা.হঃয়ে অবগত 


.. ভার-সহকারে পুজে আমায় 1৮ 


মাত মঙ্চিন্ত তা'রা ধনজয় ! 
করি পরস্পর ভাব-বিনিময়. 
আমারই বাধার যাপিয়া সম 


সঃ তক্ষি সুখ ভয়ে সবে ॥৯ 


: উর ও মোতে, তারা! অর্পি অসথক্ষণ 
'গ্রীতি সৃহ এমা করবে ভজন 
: লতি? বুদ্ধিযোগ তা'রা সে কা 


 খ্সাগ! হ'তে পার্থ! আসায় লে (১৯ 


পদ্যগীতা ৷ 


দেখা”তে করুণ! তা'দের উপর 
আত্মভাবে আমি রহি' নিরন্তর 
দীপ্ত জ্ঞানন্দীপে হে কুরুগ্রবর ! 

নাশি' তাহাদের মোহ-আঁধার” ॥১১ 


কহিল! কিরীটা-_.”হে বৃঞ্িতনয় ! 
পরবক্গ তৃমি পরম আশ্রয় 
শাশ্বত পুরুষ অজ. সর্বময় 
' দিব্য আদিদেব বিভু সবার 1১২ 
দেবর্ধি নারদ আর খষিগণ 
অসিত-দেবল খাষি -দ্বৈপায়ন 
কঃরেছেন তোমা বর্ণনা! যেমন 
তুমিও তেমতি কিছ এবে ৪১৩ 


কহিলে আমায় যে সব ফেশব ! 

সত্য দে সকল (ই) নহে অসম্ভব, 

যেহেতু হে কৃষ্ণ ! দেব-দৈত্যসব 
আবির্ভান তব জ্ঞাত না ভবে ॥১৪. 

হে পুরুযোত্তম ! হে ভূতভাবন 1 

হে ভূত-ঈশ্বর ! কে পৃর্থীপালন 1 

হে দেব-দেবতা! হে'সর্বকারণ ! 
নিজেকেই তুমি নিজেই জ্ঞাত ॥১৫ 

থে বিভৃতি-হোগঞজ্ঘলেতে তোমীয় 

আছ* ব্যাপি” তুমি এ বিশবসংসায়, 

গুলিতে নিঃশেষে সাধ তা? আমার . 


হে যোগিন্‌ আমি জুস 
চিত্তিয়া তোমায় ₹'ব অত... 
কোন্‌ কোন্‌ তাবে আধার সতত .. 

_ গাবদ! তোমায় করিতে হবে &১৭. 


৭৫৩ 





ধোগৈগধ্য আর বিভূতি তোমার 
কহ অনার্দিন !, বিস্তারে আবার 
যে হেতু ও ধা বচনে তোমার 

চিত্ত মম তৃপ্তি শেষ না লভে” ॥১৮ 


কহিলা বিধাতা--“হে কুরুপ্রধান ! 

বিভূতি আমার ছুপ্তর মহান্‌ 

তবে তা”র মাঝে যেগুলি প্রধান 
তাহারই কীর্তন করিব একে ॥১৯ 


সর্ধভৃত হুদে হে কুস্তিকুমার 1. 

আত্মরূপে আমি স্কিত অনিরার 

আদি মধ্য অস্ত আমি সবাকার 
দৃশ্তমান্‌ এই বিপুল ভবে ॥২* 


বিষুঃ আমি পার্থ! আদিত্য গণেতে 
অংগ্ুমান্‌ হুর্য্য জ্যোতিক মধ্যেতে 
মরীচি-মরুৎ গণের মাঝেতে 

' নক্ষত্রগ্পণের মধ্যে চক্মা ॥২১. 


চতুর্বেদ মধ্যে সামবেদ আমি. 
দেবগণ মাঝে আমি শচীম্বামী 
ইন্্রিয়গণের মধ্যে মনঃ আমি 


+ 'ভূহনিবহের মধ্যে চেতন ॥২২ 
কত্তগণ মধ্যে আমি হে শঙ্কর .. 
বঙ্গরক্ষোমধ্যে আমি বিতেশ্বর.. 


মি 'বসগগ মধ আমি বৈশ্বাদদর 
কহসে দিব্য বিভৃতিষত ৫১৬ : রঃ 


১স্থমের হে আমি শিখরিগণের ॥২৩ 


ধারণের মধ্যেতে আরত 4. 

(*ববহপ্তি আদি হও অবগত. 

. ানীগলের মধ্যে “সন” খ্যাত 
-“রখকিয় পুনঃ সরদী্োণে 1২৪ 


খরবীকের মধ্যে নানী. সামি +৩১| 





৭৫৪. সাহিত্য-সংহিতা। 
তৃগুখধি আমি মহ্র্ধিনিকরে :. | স্ষ্ট বন্ত মধ্য আমি ধনঞয়! 
ওক্কার নিথিল অক্ষর ভিতরে ৷ ইহ সংসারের কৃষ্টি-শ্মিতি-ায় . 
যজ্ঞ মধ্যে জপ-যজ্ঞ আমি নঁবৈ বিস্তা মধ্যে আমি “অধ্যাত্ম বিজয়? 
স্থাবরের মধ্যে হিমান্ত্ি খ্যাত ॥ ২৫ বাদ্দিগণ মধো বাদ ছে আমি ॥ ৩২ 
বৃক্ষগণ মধ্যে আমি হে অশ্ব অক্ষরের মাঝে আমি হে অস্কার 
_দেবর্ধিগণের মধ্যেতে নারদ সমাসেতে “ঘন্বঃ ছে কুস্তিকুমর | . 
গন্ধর্বগণের মধ চিত্ররথ... ক্ষয়শূন্ত আমি কাল-ছণিবার 
নিদ্ধগণ মধ্যে কপিল খ্যাত ॥২৬ পুনঃ সর্বাত্মক বিধাতা আমি ॥ ৩৩ 
অশ্বগণ মধ্যে আমাকে ভারত ! র্বহন্ন মধ্যে মৃত্যু আমি ভবে 
উচ্চৈঃশ্রব! বলে হও অরগত আম হ'তে ভাবী প্রাণীরা উদ্তবে 
গজেন্গণের মধ্যে এ্রাবত আমি কীর্ডিবাক্ক-স্বৃতি নারী সবে 
নরমধ্যে নূপ আমার জেনে 0২৭ মেধা"ধতি-ক্ষম! হ্যতিও আমি ॥৩৪ 
অন্ত্রমধ্যে আমি বধ তয়ঙ্কর সাসমস্ত্রে ্গায়ি বৃহৎ সাম খ্যাত 
ধেস্থগণ মধ্যে কপিল। সুন্দর ছন্দোমধ্যে আমি গায়ত্রী ভারত! 
সংসারেতে'আমি কাম-দন্মকর--. | মার্দশীর্ব- আমি মাসে হও জাত - 
নর্প মধ্যে মোরে বাস্থৃকি জেনো ৪ খতুর মধ্যেতে বসস্ত আমি ॥. ৩৫ 
নাগগণ মধ্যে অন্য হে আমি . দাত আদি পার্থ! ব্ককগণেতে 
জলচর মধ্যে আমি ললস্ামী তে্ত্বীতে আমি তেজঃ ন্বর্ূপেতে ? 
. সংযমিগণের মধ্যে ব্-আমি. 'অর পুনঃ ক্বাসি উদ্ভমিগণেতে 
পিতৃগগ মধ্যে অরধ্যমা আক্গ ॥২৯ | সান্বিকের.সন্বগুগ (9) সে আমি ॥৩৬ 
: ত্য মধ্যে আমি করাধু-তনগ,. || বৃক্ষিংশে আদি দেবকী তনয় 
বশীকার মধ্যে কাল ধনঞজয়! ... 1 পাবের মাঝে আমি ধনঞ্চর .. 
মুগ মাঝে আমি মৃগেজ বিজয় |... [| শসিসদ্য পরাশরের তর টিক 
+ বৈনতের আমি বিহ্দে আর ৪০৮. ূ কবিকুলে পার্থ! উনা আমি ৪৩, 
,বেগবান্‌ মধ্যে আমি ছে পর: ৃ বাজ যেই ব্য দা তীর: 
শস্ত্রধারীনধ্যে ভৃগ্ডর নন্দন; | 
মীনেতে মকর ছে কুস্তিনন্মন, দি | 





৯ অর্থাৎ নে ধ্যে। : 


প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্রাশয় বর্ণন। ৭৫৫ 


গুহ বিষয়েতে মৌন ভাব আর যা” কিছু সংমারে এরশবর্য-পুরিত 
তত্বজ্ঞানীদের জ্ঞান হে আমি ॥ ৩৮| সম্পত্তি-ঞ্ভাব বল-সমদ্িত .. 
চয়াচর মাঝে হে কুস্তিনন্দন ! জানিও সে সব হে পার্থ! নিশ্চিত-__ 
সকলেই আমি বীজ সনাতন-_ আমারই তেজাংশ সন্ভৃত বলে ॥ ৪১ 
অবজ্ঞা মোরে করিয়! বর্জন ভাবার পরবে: 
. কিছুই সংসারে তিঠিতে নারে ॥ ৩৯ পৃথবিধ জ্ঞানে কি কাজ তোনার ? 
বিভৃতির অস্ত নাহিক আমার অবস্থিত আমি হে কুস্তিকুমার ! 
নামমাত্র শুধু ছে কুস্তিকুমার ! নিখিল সংসার একাংশে ধ'রে” ॥৪২ 
হি সকাশে তোমার ৃ ৃ 
ইডি ভ্ীহরিগোপাল বস্থ। 


তাহাও আবার মজ্জেপ 'ক”রে ॥ ৪০ 





প্রাচীন নয় তব শা্্াশয় বর্ণন। 


আমাদের ুনিজ্ঞ প্োতুবর্থের লকবেই অবগত আছেন বে, সৃষ্টিকর্তা 
জগদীশ্বর, কি চেতন+ কি অচেতন, সকল পদার্থেরই সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং 
সেই সর্ববিষয়ক সর্বোচ্চক্ঞানসম্পন্ন পরম পুরুষ, তাহার স্ৃষ্টিকার্ধ্য এমন 
হুকৌশলে সম্পন্ন করিয়াছেন যে, কোন স্থানে লঘু উপায়ে কার্ধ্য সম্পন্ন 
হইবার সম্ভাবনা থাকিতে উপায়ের গোরুৰ স্বীকার করেন নাই। মধুমক্ষিকার। 
যে সমযটকোণবিশিষট ক্ষুদ্র কু মধুপান্রে মধু .সঞ্চয় করে, তাহ! . দেখিস্বাই 
সেই আদি শিক্ষকের গণিতনৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। 

অপর একটী কথা এই-..পদার্থের যে ধশ্ম প্রত্যক্ষ প্রমাণে নির্ণীত হ্য়, 
অথব! জ্যোতিষ শাস্ত্রের অভ্রাস্ত দিদ্ধা্ততারা সিদ্ধ. হর, 'আমাদের শান্তর কোন 
স্থানে তাহার বিরুদ্ধ হয়, না. অন্ভুগতই হ্ইয়া থাকে । সত্য নির্ণয়ই শাস্ত্রে 
উদ্দেক্ট, ভূল কর/শান্কের নত নহে। এ ূ্‌ 

বহুত... পুরুষগণ...বত্তর' বার্থ, বর্ম নিপ্ করিাইি শা করিয়া 
থাকেন। যে তত্ব. সাধারণ লোকে, ধকেশাে লা, বর তার কই 
দেয়। এই জন্তই শা্ের প্রয়ৌজন।. 

ধদিও আমাদের শা, কতকগুলি বিষয় একপ লিক আমরা 
 শ্রত্যঙ্ষাদ্দি দ্বারা তাহার বাখার্থয বুঝিয়া ইত প্যুরি না, যেন “বর্বকামো- 





: খুলিকে শান্্কারের! স্ব প্রীমাণ বায় শিশ্কাছেন। " অন্ত, রাগ জানিতে 


পারা যার না,:শ্রই অন্তই' কেবল: আন্ত - বাক্য, ইত্যাদি স্থলে. 'প্রসাণ 
হই থাক -, 


"কিন্তু দ্যোতিধ ' শানে বর্ধিত দারঘনঝাল ইহার বিষযীতৃত. হইতে পারে 
না।: কারণ-এই শান্ত রবিত সকল, পদার্থ ই বুদ্ধিমান্‌-লোকে প্রত্যক্ষ 
করিতে. 'পারে, অথবা গণিতের অত্রাস্থ সিদ্ধান্ত হার বিশুদ্ধতাবে অবগত 
হইতে পারে। সুতরাং এই শাস্ত্রে বর্ণিতি কোন পদার্থ ই শ্বতঃ প্রমাণ, নহে। 
এতদ্বর্ণিত পদার্থ গুলির উপপত্তির অনুসন্ধান ও এ্ত্ষাদি আধ্যগ্রণ চিরকাল 
করিয়া। অসিতেছেন। 

গ্রত্যক্ষের বিকদ্ধে কোন: শত পণ্ডিতের ীর প্রমাণ হয়না। এ 
বিষয়ে একটা উদদাছরণ দেখুন +-%কান. একজন-ধনী ব্যক্তি, তাহার বৈধাহি- 
কের সৃত্যুসংঘাদ কোন বিশ্বস্ত : পণ্ডিতের মুখে গুনিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া 
তাহার পুত্রবধূর দ্বার! মহালমারোহে:.. বৈবাহিকের: আত্ম্রাদ্ধ করাইয়া, 
মুতের জন্ত শোক প্রকাশ, কল্সিতেছেন। দন . নময়ে ভীহার ' বৈবাহিক 
শ্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন. 'ঙ্বহাকে” উপস্থিত. দেখিয়া উক্ত ধনী -ব্যক্কি 
বলিলেন ১তৈবাহিক : মহাশয়; ন্সাঙ্সি শুনিয়াছি, “আপনি মরিয়্াছেন”। 
ইহা শুনিকা বৈধাহিক উত্তর করিলেন ১--"্যদিঃআমি মরিয়াছি,. তাহা হইলে 
তোমার চক্ষুর: সর্মীতপ শ্বপরীরে কিন্ধপে . উপস্থিত হইলাম ?” ইহা শুনিয়া 
. উক্ত মহাত্যা উত্তর করিলেন, যে পণ্ডিত আপনার, ব্য সংবাদ বলিয়াছেন, 
তিনি মিথ্যা, কথ! ;বলিবার : লোক. নছেন' : এবং. “আপনি জীবিত 
আছেন» ইহা ইহা শ্বীকার করিলে, আছি, ফেএত রথ বায় করিয়া জাপনার শ্রাদ্ধ 

. করিয়াছি, - তাহ! বৃখা হইয়াছে: শ্বীকার .করিতে.:হয। অতএব আপনি 
" বেনীখিত 'লাছেন, তাহা আমি ম্বচক্ষে দেখিয়া স্বীকার করিতে পারিব না। 

“ ধেসকল মহাত্মা ই ব্যজির,. জি খ! সব দাহিতে নমস্কার! 
বিনে উন্ভ এরপ প্রবন্ধ লহে।-: 
| তলার ক্ষার বাটে ব্য লি পচতে হই মত 
. প্রসিদ্ধ আছে. 


প্রাচীন জ্যোতবশাবাশষ় বর্ণন। ৭৫ছ' 


এক মতে-পৃধিবী স্থির রহিয়াছে, তাহার চাঙ্গিদিফে রত: সহি 
গ্রহগণ প্রদক্ষিণ করিয়া! খুরিতেছে। 

অপর মতে- হুর্ধা স্থির রহিয়াছে, তাহার চারিদিক পৃথিবীর সহিত সকল 
গ্রহ ভ্রমণ করিতেছে । ৃ 

প্রথম মতবাদীদিগের প্রত্যেক গ্রহ পূর্বগতিতে ভ্রমণ করিয়া বত 
সময়ে এক পর্যযায় (2০%০1910) পুর্ণ করে, সেই কাল অনুসারে 
অনুপাত করিয়া! গ্রহের একদিন সম্বন্ধি সমান গতি নিশ্চয় করিয়া তাহা হইতে 
নক্ষত্র চক্রে নির্ণীত স্থানকে তাহারা মধাম গ্রহ শব ছারা ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। এইমতে হৃর্যা, বুধ ও শুক্রের মধ্যমগতি তুল্য হুইপ থাকে এবং 
তাহাদের মধামগ্রহ স্থানও সমানই হয়। 

অপর মতবাদীরা পৃথিবীর সহিত প্রতোক গ্রহের হুর্যোর চারিদিকে 
একবার পরিভ্রমণের কাল নির্ণয় করিয়া, তাহা হইতে অনুপাত করিয়া 
গ্রহের একদিনের মধাম গতি নিশ্চয় করিয়া, তাঁচ! হইতে অতীষ্ট কালে ভচন্রে 
নির্ণীত স্থানকে মধাম গ্রহশবে বাহার করিয়া থাকেন। এই মতে বুধ শুক্রের 
মধ্যম গতি ও মধ্যম স্থান পূর্বমত সিদ্ধ মধ্যগতি মধ্যমস্থান হইতে ভিন্ন হইস্না 
থাকে । কারণ পৃথিবীর চারিদিকে একবার ভ্রমণ পুর্তিকাল ও হুর্য্যের 
চারিদিকে একবার ভ্রমণ পুর্তিকাল এক নহে। 

নুধ্য ও পৃথিবী এই উভয়ের মধাস্থলে কখনই আগমন করে না এরপ গ্রহ, 
যেমন-_মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি, ইহাদের মধ্যম গতি ও মধ্যম স্থান, আস্ভমত 
সিদ্ধ মধামগতি ও মধ্যম স্থান হইতে কোন অংশে ভিন হয় না, একই হইয়া 
থাকে। কারণ এই তিন গ্রহ, হুর্য্য ও পৃথিবী উভয়কেই লমান কালে 
পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । 

ভারতবর্ষের সিদ্ধান্ত গ্রন্থ, কতকগুলি তগণ ( চ২০৮০1৮/০ ) আশ্রর 
করিয়! রচিত হুইয়াছে। অনাদি অনস্ত কালের অতিদীর্ঘ এক নির্দিষ্ট খগডকে 
গ্রস্থকারের! কল্প বলিয়াছেন । এই কলপকালে যে গ্রহ যতবার পরিভ্রমণ 
করে,সেই গ্রহের তত কল্পভগণ হয়। একবার পরিভ্রমণ করাকে,একতগ্থণ বলে। 

যে সকল মহাপুরুষ পরীক্ষা করিয়! এক ভগণ নির্ণর করিয়া এই কল্প ভগণ- 
'গুলি লিখিয়৷ গিয়াছেন, আমর তাহাদিগকে জ্যোতিষশাক্ত্রের প্রাীন 
আচার্য বলিলাম । প্রাচীন আচার্ষ্যেরা সকল গ্রহের কল্পভগণ ও সকল 
গ্রহের পাতভগণ (০৬০1৪6108০৫ 6175 2০০5৪ ০1 1195 01906 ) 

৯৬ ঙ 





৭৫৮ সাহিত্য-সংহিতা । 


পিখিয়! গিয়াছেন। তীহারা পাতভগণগুলি যাহ1 লিখিয়াছেন, তাহ! সূর্ধ্য 
পরিতঃ শ্রহ ভ্রমণ স্বীক্লার করিয়া লিখিয়াছেন। তাহাদের সুর্য পরিতঃ 
গ্রহ ভ্রমণ স্বীকারের পক্ষে পাতভগণগুলি, উৎকৃষ্ট প্রমাণ । এই প্রবন্ধে 
তাহাই বিশদভাবে দেখান যাইতেছে । 
অগ্রে বর্ণিত উভয় মতেই বিক্ষেপ কেন্ত্র্চ সাধন করিতে মনম্পষ্ট 
. গ্রহে (8611০০৩701০ 01906. 010) 0121150) পাত যোগ কর! হইয় 
থাকে । অতএব বিক্ষেপ কেন্দ্র উভয় মতবাদিগণের তুল্যই হুয়। 
যদি বিক্ষেপকেক্জ - বি 
পাতসপা 
মন্দস্প্ট - ম 
তাহা হইলে, বিস্ম+প1 
যে সকল মধাম গ্রহ, উভয় মতেই সমান, যথা কুজ, গুরু ও শনি 
তাহার! স্ব স্ব মন্দফল (1956 60861073 ০1 67৪ 0192153 ) সংস্কৃত 
হইলেও তুল্যতা ত্যাগ করে না। মন্দ ফল সংস্কৃত মধ্যম গ্রহই মনম্পষ্ট। 
অতএব কুজ, গুরু ও শনির বিক্ষেপ কেন্দ্র উভয়মতে তুল্য হওয়াতে তাহাদের 
পাত ও উভয় মতে অবশ্তই তুল্য হইবে । এই কারণে তাহাদের পাঁতভগণও 
উভয় মতে সমান, কিন্তু আস্ মতে মধাম বুধ ও শুক্র, মধ্যম হুর্য্যের তুল্য, 
এবং অস্ত্যমতে মূলগ্রস্থোক্ত ন্ব ্ব শীত্রোচ্চের তুল্য। এই ঝস্ত্যমতে বুধ, 
কিঞিৎ নুন ৮৮ অই্ট আশি সাবন দিনে একভগণ পুর্ণ করে। অতএব তাহার 
মধ্যম গতি ২৪৫ কলা ৩২ বিকল । এই মতে শুক্র, ২৪ দিন ৪৫ দণ্ডে 
একডগণ পুর্ণ করে। অতএব তাহার মধ্যমগতি ৯৬ কলা! ৮ বিকলা। এই 
ছুই মধ্যম গতিই মূলগ্রন্থে উক্তগ্রহদ্বয়ের শীঙ্বোচ্চগতি নাম দির] লিখিত 
হইয্াছে। অতএব এই ছই গ্রহের পাত উত্তয় মতে কখনই সমান হইতে পারে 
না, কারণ বিক্ষেপ কেন্দ্রের তুল্যতা৷ থাকিলেও মধ্যম গ্রহের প্রভেদ আছে। 
, অতএব এই ছই গ্রহের পাতভগণও ক্লোন প্রকারে এক হইতে পারে ন!। 
কিন্ত আমাদের গ্রস্থকারেরা, বুধ ও শুক্রের বিক্ষেপ কেন্দ্র সাধন করিতে 
মন্দস্পষ্ট বুধ শুক্রে পাতযোগ ন। করিয়া মন্দ ফল সংস্কৃত তাহাদের শীস্তরোচ্ে 
অর্থাৎ অস্কামততীয় মন্দ স্পই বুধ শুক্র, যোগ করিয়া থাকেন। ইহা! দ্বারা 





& বে ঢাঈয় জাতা ত্রিভুজ আশ্রয় করিয়া! শর (75:%505) সাধম হয়, ও ত্রিভুজের 
কর্ণকে বিক্ষেপ কেন্দ্র দাম দিয়াছেন। সুর্য কেন্তরীয় গ্রে।লাই এই ত্রিভুজ সিদ্ধ হয়। 


প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রাশয় বর্ণন। ৭৫৯ 


স্পষ্টই বুঝা যায় যে, স্ুর্য্যকেন্দ্রক গ্রহ ত্রমণই প্রাচীন আচার্যযদিগের: 
অভিপ্রেত ছিল। | 

উভয় মতেই, বিক্ষেপ কেন্দ্রের মধ্যে মদফলের সংস্কার আছে । অতএব' 
মন্দ ফলের সংস্কারের বিষয় ত্যাগ করিয়1 যদি আমর] বিচার করি, তাহ! হইলে 
দেখিতে পাই যে, কুজ, গুরু, ও শনির কল্পভগণ আস্ত মতে ও অস্তামতে 
একই। উক্ত কল্পভগণ হইতে উৎপর মধ্যম কু, গুরু ও. 
শনি, উভয় মতে সমান। কুজ, গুরু ও শমির কল্পের পাতভগণও' 
এইরূপ লিখিত 'হুইয়াছে যে, তাহা হইতে উৎপন্ন পাত; উক্ত প্রকার, 
মধ্যম কুজ, গুরু ও শনিতে যোগ করা যাইতে পারে। আর বুধ ও' 
শুক্রের পক্ষে ভৃকেন্দ্রক ভ্রমণের বিরুদ্ধ যে কল্পভগণ অর্থাৎ তাহাদের শীস্ত্রোচ্চের' 
যে কল্পভগণ তছৎপন্ন যে মধ্যম বুধ ও শুক্র তাহাতে যোগ কর! যাইতে পারে, 
এরূপ পাত যেরূপে উৎপন্ন হয়, তাদৃশ কল্প পাতভগণ তাহাদের সন্ধে কি- 
কারণে লিখিত হুইল? যদি হুর্য্যকেন্দ্রক গ্রহ ভ্রমণই প্রাচীন আচার্য্য" 
গণের অভিপ্রেত না হইত তাহ! হইলে তীর! আদ্যমত সিদ্ধ মধ্যম বুধ 
ও শুক্রে যোগ করা যাইত পারে এরূপ পাত, যাদৃশ কল্পভগণ স্বীকার করিলে' 
উৎপন্ন হইতে পারে, তাদৃশ কল্পপাতভগণ তাহাদের সন্বদ্ধে তাহারা 
নিথিতেন। অর্থাৎ শীত কেন্দ্র ভগণাধিক পাত্ভগণই লিখিতেন । 

অত্ব ভৌমাদি পঞ্চতার গ্রহেরই' হুর্যযকেঞ্জরক ভ্রমণ প্রাচীনদিগের 
অভিমত। তাহা না হইলে হৃুর্যাকেন্দ্রক গ্রহত্রমণের উপযুক্ত পাতভগণ' 
কি জন্থ তাহারা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। ভূকেন্্রক গ্রহ ভ্রমণের উপযুক্ত 
পাতভগণ নির্ণয় করাই তাহাদ্দের উচিত ছিল। | 

যদি কেহ এরূপ সন্দেহ করেন: যে, বুধ ও শুক্রেরই পাতভগণ সুর্য্য- 
কেন্দ্রক ভ্রমণের উপবুক্ত করিক্প! লিখিত হইয়াছে । অতএব বুধ গুক্রেরই 
হুর্য্যকেন্দ্রক ভ্রমণ প্রাচীনদিগের অভিমত, কিন্তু কুজ, গুরু ও শনির সেরূপ 
নহে, ইহাদের ুর্য্যকেন্্রক ভ্রমণ ও ভূকেন্দ্রক ভ্রমণে কোন প্রভেদ নাই, 
এবং ইহাদের পাতভগণেও কোন প্রতেদ নাই ব! হইতেও পারে না। এরূপ 
সন্দেহও করা যাইতে পারে না । কারণ হৃুর্য্যকেন্্রক ভ্রমণ স্বীকার না 
করিলে হু্য ইহাদের শীষ্োচ্চ হইতে পারে না। সুতরাং হুর্ধ্যকেন্ত্রক 
ভ্রমণই প্রাচীনদিগের অভিমত । “হূর্য্য যদি শীত প্রতি বৃত্তের কেন্ত্র স্থানে 
অবস্থিত ন] হয়, তাহা হইলে হুর্য্যাভিমুখে শীস্োচ্চ কেন কল্লিত হইয়াছে। 


৭৬০ ও লাহিত্য-সংহিতা 


হুর্যযাতিমুথে কেন্দ্রের অতিরিক্ত স্থলে সুষ্যের স্থিতি, অথচ শীঘ্রোচ্চ, হুর্য্যের 
সমান গতিতে সুর্য্যা ভিমুখে ভ্রমণ করে, এন্প কল্পনা করা৷ অপেক্ষা! হুর্য্যকেই 
কেন্রস্থানে স্বীকার করায় লাঘব আছে। 

ঘদি কেহ এরূপ সন্দেহ করেন যে, স্্য্যকেন্দ্রক গ্রহভ্রমণই যদ্দি প্রাটীন- 
দিগের অভিপ্রাক্স, তাহা হইলে পৃথিবীর চারিদিকে গ্রহগণ ঘুরিয়া থাকে 
এ কথা স্পষ্টাক্ষরে কেন লিখিকাছেন? তাহার উত্তর এই যে, সাধারণ 
গ্রতীতির অন্থরণ করিয়া গোল স্থিতি- সহজে বিদ্যার্থদিগের মনে যাহাতে 
ধারণা হয়, তদনুসারে সুর্যের ধর্ম পৃথিবীতে আরোপ করিয়াছেন, কিন্ত 
বাস্তবিক তাছা নহে। তাহা তাহার! জানিতেন। এইন্ধপ আরোপ রসিক 
আচার্য্গণ, বালকপ্দিগের সুখবোধের জন্ত সাধারণ প্রতীতির অনুসরণ করিয়। 
পৃথিবীর সচলত্ব, ধর্ম, সহূর্যয নক্ষত্রচক্রে ও সূর্য্য নক্ষত্রচক্রের অচলত্ব ধর্ম, 
পৃথিবীতে আরোপ করিয়া পরমেশ্বরের স্ৃপ্টিকৌশলের গৌরব বর্ণন1 করিয়াছেন । 
প্রাতঃকালে সুর্য পূর্বদিকে ছিল। বৈকালে পশ্চিমদিকে আসিয়াছে 
এইরূপই সর্বসাধারণের বোধ হইয়৷ থাকে। এইরূপ পৃথিবীর রাশি সঞ্চার 
ুর্যে ও সুর্যের স্থিরত্ব, পৃথিবীতে আরোপ করিয়াছেন। কিন্ত, অগণ্য নক্ষত্র 
সমূহের তৃকেন্্রক ভ্রমণ অপেক্ষা একটা পৃথিবীর ভ্রমণ কল্পনায় অত্যন্ত 
লাঘৰ আছে। 

অতএব সূর্য্য নক্ষত্রচক্রের ভ্রমণ সঞ্জাতীক়্ . পৃথিবীর স্বাক্ষ পরিতঃ ভ্রমণ, 
এবং হুব্যভরমণের সজাতীন্ন পৃথিবীর ক্রান্তিবৃত্তে ভ্রমণই প্রাটীনদ্িগের 
অভিপ্রেত। এই বিষয়টা নব্য গ্রস্থকারের! জানিতে পারেন নাই। তাহার 
বিক্ষেপকেন্্র সাধনার্থ মন্দ স্কুটে পাত যোগ, -কুজ, গুরু ও শনির সম্বন্ধে, 
উপপত্তি যুক্ত নিশ্চয় করিয়াছেন। অথচ বুধ ও শুক্রের বিক্ষেপকেন্ত্র সাধনে 
মন্দফল সংস্কৃত ভাহাদের শীত্তরোচ্চে পাতযোগপক্ষে কোন উপপত্তি নাই 
জানিয়া উপলন্ধিকেই উপপত্তি বলিয়াছেন, এবং উপপত্তিশৃন্ত কল্পন1 
করিয়াছেন যে, বুধগুক্রের লীস্রোচ্চ স্থানে, পাতের পরিমাণ বাহ। হয়, সর্বকুই 
পাতের পরিমাণ, তাহাই হুইন্া! থাকে । এ বিষয়ে উপলন্ধিই উপপত্তি। কেহ 
ঝ বলিয়াছেন মুলগ্রন্থে বুধ ও গুক্রের যাহা পাতভগ্গগ পঠিত হইয়াছে তাহা অল্প 
পঠিত হুইক়্াছে। পাঠ সৌকার্ধ্যার্থই এরূপ করা হইয়াছে । কিন্তু বুধ ও গুক্রের 
পাতভগপ যাহ। পঠিত হইস্কাছে, তাহাই' তাহাদের বাস্তবিক পাতভগণ, 
ুধ্যকেন্জ্রক গ্রহদ্রমণ বুঝিলেই আর এ বিষয়ে ফোন অগ্ুপপতি থাকে না। 
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ভাগ্যাক্রমে আধ্যভটের বুদ্ধিপথে পৃথিবীর স্বাক্ষ পরিতঃ পরিভ্রমণের বিষয়য়টা 
আঅধরঢ় হইয়াছিল । তিনি বলিয়াছেন ১_- 
অন্লোম গতি 9েঁস্থঃ পশ্তত্যচলং বিলোমগং যন্বৎ | 
অচলানি ভানি তদ্বৎ সম পশ্চিম গানি লক্কায়াম্‌ ॥ 
সচল নৌকায় উপবিষ্ট ব্যক্তি, তীরের অচল বৃক্ষাঁদিকে যেমন বিপরীত 
দিকে যাইতে দেখে, সেইরূপ সচল পৃথিবীর নিরক্ষদেশীয় লোকে, অচল 
নক্ষব্রদিগকে সমানভাবে পশ্চিম্দিকে যাইতে দেখিয়া! থাকে, ইত্যাণ্দ 
ৰাক্যদ্বারা স্পষ্ট প্রকাশিত করিলেও পরবর্তী গ্রন্থকারের! তাহার অভিপ্রায় 
না বুঝিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। প্রক্মগুপ্ত বলিয়াছেন 7-- 
আবর্তন মুর্ব্যাশ্চেন্পপতস্তি সমুচ্ছ,স্লাঃ কম্মাৎ। 
যদি পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে এনপ স্বীকার কর! যায়, তাহ! হইলে পৃথিবী- 
স্থিত উন্নত বস্তু পতিত হইতে পারে, তাহা কি কারণে হয় না? 
ভ্রমণারস্তের পূর্বে কোন বস্ত পৃথিবীতে সংযুক্ত থাকিলে পড়িতে পারিত, 
কিন্ত ভ্রমণারস্তের পরে সংযুক্ত হইলে আর পড়িতে পারে না, এই 
বস্ত-ধর্মটি জানিতে পারেন নাই। ভ্রমণারস্ত কালে বস্ত্র স্বভাব যেরূপ 
হয়, তাহ! দেখিয়াই উক্তরূপ লিখিয়াছেন। 
লল্ল লিখিয়্াছেন ;-- বদি চ ভ্রমতি ক্ষমা তদা 
স্বকুলায়ং কথমাপু,যুঃ খগাঃ। 
ইষবোহপি নভঃ সমু ঝিতাঃ 
নিপস্তঃ স্থ্য রপাং পতে দিশি॥ 
পৃর্বাভিমুখে ত্রমে ভূবো 
বরুণাশাভি মুখে ব্রজেদ্‌ ঘনঃ। 
অথমন্দ গমাৎ তথা ভবেৎ 
কথমেকেন দিব! পরিভ্রমঃ ॥ 
যদি পৃথিবী ভ্রমণ করে, তাহ! হইলে পক্ষিদকল উড়িয়া! কিরূপে পুনর্বার 
আপন আপন বাস! পাইবে? যদি আকাশে শরক্ষেপ করা ধায়, তাহা 
হইলে প্র শর সকল পশ্চিম দিকে যাইয়া! পড়িবে। পৃথিবীর পুর্বাভিমুখে 
ভ্রমণ স্বীকার করিলে মেধসকল সর্বদ] পশ্চিমাভিমুখে যাইবে। যদি পৃথিবী 
মন্দভাবে গমন করিতেছে এরূপ বল যায়, তাহ! হইলে এক দিনে কিরুপে 
একবার পরিভ্রমণ সম্পন্ন হইবে? 
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চতুঃপার্স্থ ভুবাফুর .সহিত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়! থাকে, দেই বিষয়টি 
জানিতে না পারিয়! লল্ল. উক্তরূপ লিখিয়াছেন। তৎপরবর্থী শ্রীপতি 
বলিয়াছেন -- 
যস্থেব মন্বর চর! বিহগাঃ শ্বনীড় 
মাসাদুয়স্তি ন খলু ভ্রমণে ধরিত্র্যাঃ। 
কিঞ্চান্ুদা অপি ন ভূরি পয়োমুচঃ জ্যুঃ 
দেশস্য পূর্ব গমনেন চিবায় হস্ত ॥ 
ভৃগোল বেগ অনিতেন সমীরণেন 
কেত্বাদয়ো হপ্যরদিগ গতয়ঃ সদাস্থ্যঃ | 
প্রাসাদভূধর শিরাং শ্তপি সম্পতস্তি 
তন্তাদ্রমত্যুভূগণ স্বচল! চলৈব ॥ 
যদি পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে এইরূপ হয়, তাহা হটলে আকাশবিহারী 
বিহঙ্কমগণ আপন আপন বানা পাইতে পারে না। ছুঃখের বিষয় এই যে, 
দেশের পুর্বগমনহেতৃক মেঘ সকল কোন দেশে প্রচুর বারিবর্ষণ করিতে 
সমর্থ হইতে পারিবে নী। পৃথিবীর ভ্রমণের প্রবল বেগে উৎপন্ন বাযুদ্ধারা 
আকাশে উড্ডীন 'পতাকাদি সর্বদাই পশ্চিমদ্দিকে উড়িতে থাকিবে । উচ্চ 
দেবমন্দির ও পর্বতের চুড়াসকল ভাঙ্গিয়। পড়িবে। অতএব নক্ষত্রচক্রই 
ভ্রমণ করিতেছে, অচল! নামী পৃথিবী অচলাই আছে। 
জ্ীপতি পূর্বোক্ত উত্তয্ প্রকার ধর্মই অবগত ছিলেন না, সেইজন্ত গ্রূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন। 
শ্রীমান্‌ ভাঞ্করাচার্ধ্য এই সকল গ্রস্থকারদিগের পরবর্তী, তথাপি তিনি 
পুর্ব গ্রস্থকারদিগের দৃষ্টাস্তে আধ্যভটের মত থণ্ডন করেন নাই। স্বগ্রন্থে 
প্রমাণস্থলেই আর্ধ্যভটের উল্লেখ করির'ছেন। খগুনস্থলে কোথায়ও আর্ধা- 
ভটকে আনয়ন করেন নাই। ইহ! দ্বারা তিনি, আধ্যভটের বিপক্ষ ছিলেন না, 
ইহা! বেশ বুঝিতে পারা যায়। 

' যদি কেহ এরূপ সন্দেহ করেন যে, সুর্যের চারিদিকে জ্রান্তিবৃত্তে পৃথিবীর, 
ভ্রমণ স্বীকাগ করিলে, তৃর্ধ্যের স্তায় স্থির নক্ষব্রগণেরও উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন 
কেন হয় না, এবং ফ্রবতারারও বার্ধিক উন্নতিভেদ কেন উপলব্ধি হয় ন1 2 
ইনার উত্তরে এই বলিতে হুইবে যে, নক্ষজগণ যেরূপ অপ্রমেয় দুরে অবস্থিত, সে 
দুরত্বের তূণনাক্গ পৃথিবীর ভ্রমণদার্ অতি ক্ষুদ্র, এইজন্ত উক্ত গ্রভেদ উপলক্ক 
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হয় না। ইহাতেও যদি কেহ পাটের আড়ত হইতে, আপিয়া বলেন যে, হয 
দিদ্ধান্তে লিখিয়াছে-_“ভবেদ্ভকক্ষ! তীক্ষাংশোর্ডগণং বষ্টি ভাঁড়িতম্‌।" 

নুর্য্যকক্ষার ৬৯ গুণ নক্ষত্রকক্ষা, অতএব নক্ষত্রগণ অপ্রমেয় দূরে কিরপে 
বল! যাইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে, সকল সিদ্ধান্তেই চ্ছেস্তকে কক্ষা- 
বৃত্তে ও প্রতিবৃত্তে একই দিকে মেষাদি স্থিতি দেখাইয়া মূলকারের! যে 
অপ্রমেয় দূরে নক্ষত্রগণের স্থিতি শ্বীকার করিয়াছেন, তাহা! স্পষ্ট প্রকাঁশিত' 
আছে। স্থতরাং এ বচন কোন অর্জ্ঞ লোকে হৃর্যযনিদ্ধান্তের অন্তর্গত 
করিয়াছে । 

শেষ বক্তব্য এই যে, স্বর্গীয় অধ্যাপক বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয়, তাহার 
জ্যোতিষশাস্তাচার্ম্যাশয় বর্ণনে যাহা! লিখিয়াছেন ও সময়ে সময়ে যে সকল 
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, . আমি তাহা অবলম্বন করিয়াই এ প্রবন্ধ 
লিখিলাম ) অতএব ইহার গুণের অংশ, শ্রীগুরুর চরণে সমর্পিত হউক। 
তাহার আশ বুঝিতে ন! পারিয়া যদি. কোন দোষ করিয়া! থাকি, সে দোষ 


আমার। ৃ 
শ্রীপঞ্চানন সাহিত্যাচার্ধ্য । 


দশ বৎসরের 


বাঙ্ষালা সাহিত্য সমালোচন। 
উপন্যাস, ১৯০৩। 
শ্রীযুক্ত ধোগীন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 


২1 বাসর-শয়ন সংসারের নিত্য ঘটনা! অবলম্বনে লিখিত। 

ইহার উপাখ্যানাংশ সংক্ষেপতঃ এইরূপ ২-- 
হবধীকেশ নামক একটি সচ্চরিত্র যুবক. বিদ্যালয়ে সুখ্যাতির মহিত লেখা- 
পড়! শিখিয়! যখন সংসারে প্রবেশ করিল, তখন তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির 
অনেক সুলক্ষণ দুষ্ট হইল। কিন্তু ভবিতব্টতার বিধানে তাহার পরিণাঁম অন্ত 
প্রকার হইয়! 'দ্াড়াইল। ঘটনাক্রমে সরম! নামী একটি ব্রাঙ্গ যুবতীর 
সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হুইল। পরিচয়ের পর উভদ্কে বেশ ভাব 
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হইল, এবং ক্রমে সেই ভাব প্রণয়াঙ্করাগে পরিণত হুইল। সরমার পিতাও 
ব্ববীকেশের সহিত তনয়ার, বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। এই সময় হইতেই 
হৃধীকেশের ভাঁগাচক্রের পরিরর্তন আরম্ভ হইল। মণিমোহন নামে সরমার 
এক মাতুল ছিল । ' সেই মাহুলই পুর্বে ভাগিনেরীর প্রণয়পাত্র ছিল। এক্ষণে 
মাতুল মণিমোহন দেখিল যে, কোথা হইতে এক কণ্টক আসিয়৷ জুটিয়া 
তাহার ভ্বদয্নেশ্বরীকে কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিয়াছে। ইহাতে তাছার 
বিজয়ী প্রতিঘন্দ্ীর প্রতি দারুণ ঈর্ধযানল প্রদীপ্ত হই! উঠিল, এবং কিব্ধপে 
সেই.কণ্টককে দূরীভূত করিবে, তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে লার্গিণ। 

একদিন প্রণস্লি-যুগল সরমার পিত্রালয়ে গোপনে বসিয়া! প্রেমালাপে স্বীয় 
নখ অনুভব করিতেছে এবং কিরূপে সুখের ঘরকল্প! পাতাইবে, তাহার কল্পন! 
আটিতেছে, এমন সময় মাতুল মণিমোহন তথায় প্রবেশ করিয়া সরমার পঞ্চম 
ঘর্ষীর় শিশু সহোদরকে খুন করিয়া অলক্ষিতভাবে পলায়ন করিল। সন্দেহটা 
হ্ববীকেশের উপরেই পড়িল। হৃযীকেশই হত্যাপরাধে 'অভিযুক্ত হইলেন, 
এবং বিচারে অপরাধী প্রমাণিত হইয়া আন্দামাঁনে দ্বীপান্তরিত হইলেন। 
কিন্তু তাহাকে দীর্ঘকাল তথায় থাকিতে হইল না। তথাকার কারাধ্যক্ষের 
পত্ীর অনুগ্রহে তিনি কিছুকাল পরে মুক্তিলাভ করিয়া স্বগ্রামে গমন করিলেন, 
এবং তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার মাতাপিতা উভয়েই 
পরলোকগত হইয়াছেন। 

অতঃপর তিনি ভবানীপুরে সরমার অনুসন্ধানে গমন করিলেন, এবং 
যাইয়া দেখিলেন যে, মাতুল মণিমোহনের সহিত ভাখিনেয়ী সরমা'র বিবাহ 
হইয়| গিয়াছে । ইহার পর তিনি .মণিষোহনকে এক প্রকাশ্ঠ সভায় দেখিতে 
পাইয়! তাহাকে অপমান করিলেন এবং তাহাকে ঘন্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। 
কিন্তু অধিকাংশ পাবণ্ডের গ্তায় মণিমোহন একজন ভীরু কাপুরুষ ছিল। 
সরমা সকল কথা জানিতে পারিয়! ভ্ৃববীকেশের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিল 
এবং স।ক্রনয়নে তাহার হ্বামীর প্রাণভিক্ষা চাহিল। অনেক পীড়াপীড়ির 
পর হ্ববীকেশ পূর্ব প্রণয়ের অনুরোধে নিতান্ত অনিচ্ছায় সরমার প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন? কাজেই ঘন্বযুদ্ধে কোনও পক্ষেরই অনিষ্ট হইল ন1। 
এইখানে গল্পেরও উপসংহার হইল। . 

মানুষের জীবনযাত্রা কিরূপ ঘটনাধীন বা' ভবিতব্যাধীন এই উপস্তাস পড়িয়া 
বেশ বুঝিতে পার! যাঁয়। যুবক হৃবধীকেশের চরিত্র নিষ্ষলঙ্ক ) স্কুল কলেজে ভিদি 
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বরাবরই স্ুখ্যাতির সহিত পাশ হুইয়! আসিয়াছেন ৮» সংক্ষেপতঃ সংসারে 
শ্রীবৃদ্ধিসাধনের সর্বববিধ সুলক্ষণই তাহাতে বিদ্তমান গেল । “কিন্তু একট! ঘটনা 
সমস্ত মাটা হইয়া! ছল । সরমার সহিত সাক্ষাৎ-ূপ “কাল-ঘটনাতেই একটা ভাল 
পোকের জীবন সষ্ট হুইস্া গেল। সংসারে ইহা! নিত্যই খটিয়া থাকে। 
তুল্যরূপ গুণসম্পন্ন ছুই ব্যক্তির একজন অস্থকৃল ঘটনার পড়ির! উন্নতির চরম 
সীমাক্ন উখিত হয়, এবং অপর জন প্রতিকূল ঘটনায় পড়িয়া! অবনতির নিম্নতলে 
পতিত হয়। তাই বলিতেছিলাম, বাসর-শয়নে স্বাভাবিক ঘটনার অতি 
জুলান্স চিত্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। 
ঘালর-শয়নে স্ত্রীচরিজ্র অধিক নাই। সত্রীচরিত্র মাত্র ছুইটি,_-সরমা ও 
লেখা । লেখা হৃধীকেশের এক সঙ্গতিপন্ন প্রতিবেশীর কন্ত। শৈশব 
হুইতেই ছইজনে বেশ ভাব হুইয়াছিল, এবং লেখার পিতাও হৃধীকেশের সহিত 
ছুহছিতার বিঘাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। প্রণক্রি-বুগলও আশ! করিয়াছিল যে, 
কদিন তাহারা বাসর ঘরে ন্গুখশয্যান্স শয়ন করিবে । বোধ করি, সেই 
খ্মন্তই গ্রন্থের নাম হইয়াছে “বাসর-শয়ন” | সে যাহা হউক, লেখার জননী 
রিপ্রের পুত্রের সহিত তনয়ার বিবাহ দিতে সন্ত হইলেন না। কাজেই 
ধনবানের সৃহিত লেখার বিবাহ হইল, কিন্তু বিবাহের পর করেক মাসের 
[ই লেখা বিধবা হইল । 
অতঃপর হাধীকেশ সমবেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সভায় সপ্রমাণ করিলেন 
বে, বিধবা-বিবাহ শান্ত্রসঙ্গত। ইহাতে লেখার পিতা তাহার সহিত লেখার 
পুনবিবাহ দিতে প্রস্তত হইলেন । কিন্ত হযীকেশ তাগাতে অসম্মত হইলেন । 
তখন লেখ! হিন্ছু বিধবার কর্তব্য ব্রন্মচর্য্যপালনে প্রবৃত্ত হইয়া দানাদি লোক- 
হিতকর কার্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করিল। গ্রন্থকার এইরূপে কেমন স্থাকৌশলে 
ব্রাঙ্মকন্ত1 সরমার ও হিন্দুকন্তা লেখার চরিত্রের বৈসাদৃশ্ত প্রদর্শন করিয়া 
ছেন। সরম! যদি এরূপ চঞ্চলচিত্ত না হইত, সে ষদি “এটা যায় বাউক, আমার 
আর একট! ত আছে" এইরূপ ভাবিয়া! হৃষধীকেশকে অসময়ে বিপৎকালে 
পরিত্যাগ না করিত, তাহা হইলে তাহাকে কারাক্রেশাদি ছর্ভোগ ভূগিতে 
হইত না, এবং আমর! তাহার জীবনআ্রোত অন্ত পথে প্রবাহিত হইতে দেখিতে 
পাইতাম । এইখানেই হিন্দুরমণীর শ্রেষ্ঠতা। গ্রন্কার অতি হ্থুনিপুণ 
চিত্রকরের ভ্তায় তাহারই চিত্র অতি বিশদ ও সুন্দর ভাৰে প্রদর্শন 
করিকসাছেন। 


৯৭ রি 


৭৬৬ সাহিত্য-সংহিত! 
শ্ীবুক্ত যতীজমোহন লিংহ 


৩ উড়িস্ত।র চিত্র নাম দিয়া একখানি উপন্তাস 


লিখিয়াছেন। গ্রন্থকার সিংহ মহাশয় রাজ-কাধ্যোপলক্ষে উড়িস্বায় গমন করেন 
এবং একাদিক্রমে সাত বৎসর কাল উ়িষ্যার নান! স্থানে অবস্থান 
করিয়া সেখানকার বহুবিধ লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া এই 
চিত্রগুলি সংগ্রহ করেন। এই সকল চিত্রে তিনি উড়িষ্যার বর্তমান সময়ের 
অবস্থাসকল যতদুর সম্ভব অস্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রস্থকারের এ 
চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে । উড়িষ্যার যে সকল নরনারীর গ্রতিক্কৃতি তিনি অস্কিত 
করিয়াছেন ভাহা কতকগুলি বাস্তব, আর কতকগুলি কাল্পনিক হইলেও 
তাহাদের উপাদান সতামূলক। জনৈক কবি এই গ্রন্থ সমালোচন! 
ফালে বপিয়াছেন £--"লেখক উড়িষ্যাকে বেশ করিয়া জানিরাছেন। 
কোন দেশে বেশী দিন বাঁস করিলেই ষে তাহাকে জানা যায় তাহা নহে, 
জানিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই আছে। শ্বদেশ শ্বগ্রামকেই বা 
কয়জন লোকে জানে 1? সচেতন চিত্ত এবং দর্ধদদর্শী কল্পনা বিধাতার ছুর্ভ 
দ্ান। আবার জানিলেই জানানো বাক্স না। যতীন্ত্র বাবুর জানবার শক্তি 
এবং জানাইবার শক্তি উভয়েরই ভালরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ।” আমরা 
এই সমালোচকের বাক্যেরই প্রতিধ্বনি করিতেছি 

১৮৯৬ হইতে ১৯*৩ পধ্যস্ত ৮ বৎসরের উপন্তাস সমালোচিত হুইল। 
আর ছুই বৎসরের উপন্তাস সমালোচনা করিবার পর নাটক শিল্প বিজ্ঞান 
সাহিত্য প্রভৃতি অন্তান্ত শ্রেনীর পুস্তকের আলোচন৷ করিবার ইচ্ছ! রহিল। 


শ্রীস্থবলচক্দ্র মিত্র ॥ 


হলাভ্ছিভ্য-স্নর্মহত্ভ। & 


১৩১২ 


লভে সং সাহিতা ৷ 


_বঙগমীর পুস্তকবিগাগের সহশ্র পুত্তকাধলীর মধ্যে এক্ষণে যাহা সাধারণে সুলতে পাহ- 

বেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় লউন | পত্র লিখিলে বিনানুল্যে তালিক। পাইবেন । | 
প্রায় বিনামূল্যে রত্্লাভ ! 

কেবল ১২ এক টাকামাত্র মূল্যে ৯২ টাকার পুস্তক পাইবেন 3» 

রমেশচন্দ্রের গ্রস্থাবলী । 

একাধারে কি কি পুস্তক 

১।  বঙ্গবিজেতা, ই । গ্লাধবীকক্কণ, ৩। জীবন-সন্ধ্যা 

৪1 জীবন-প্রভাত, ৫) সংসার, ৬1 সমাঁজ। 


রছেশচত্রের গ্রস্থাবলীর মুল্য ») টাকা; এক্ষণে সিকির সিকি মূল্য হইতেও কম, কেবল১ এক 
উাকামাত্র ষুল্য দিয়। এই বিরাট প্রস্থথবলী হযর়খ।নি বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃহৎ উপন্তান 
পাইবেন ৷ হন্দর বাখান ১।* দেড় টাকামাত্র | ডাকমাশুল ।%* ছয় আনামাত্ | 
অতি হুন্দরতাবে নব সংস্করণ চীক। সহ কেবল ১ এক টাকায় 


মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রস্থাৰলী । 


মাইকেলের সমস্ত পুস্তক কি কি? 


১। ফ্লেখনাদবধ কাব্য ১ম ২য় ভাগ। ২। তিলোত্তম।নপ্তব কাব্য । ৩। বীরাঙলন! কাৰ্য 
৪। ব্রজাঙ্গনাকাব্য । €৫। চৃতুর্দীশপদী কবিতাবলী। ৬। কুষ্চকুমারী নাটক। "॥ শঙ্মিষঠা 
লাটক্ক,। ৮। পদ্মাবতী নাটক। »। এচকইকি বলে সভ্যতা? ১*। বুড়ে! শালিকের' 
ঘাড়ে রে!। ১১। কবিতা-সংগ্রহ। ১২। অপপূর্বব-প্রকাশিত কবিতা ও' কবির জীবনী । এই 
বারখানিই প্রস্থাবলীতে সঙ্লিবেশিত আছে । এই গ্রস্থাবলীর নব-সংক্ষরণ বীধান হুইক্গাছে। 
এই ১৫২ সুল্যের পুস্তক সৃচাঁর বাধান সহ মূল্য কেরদ্ধ ১/ টাক! ডাঃ মাঃ 1 


ভারতিবিজয়ী মহাকবির মহাকাব্যর মহাপ্রচার ! 
হেমচন্দ্রের, গ্রস্থাৰলী । 
সমগ্রা-_সম্পূর্ণস্” অন্ডিনব. সংক্ষরণ। 
১। চিত্যা-চরজিসী, ২। বীরবাছু কাবা। খ। আশীকানন, . ৪ । ছাগানরী:. কাবা, 


শা বৃজুসংহ"র ক্যাব (১ খও) *। বৃহ-সাহারকহ্যি (২য় খও) ৭1 ফব্ভাবলী € ৯ 
উংশ-বিিবিষর়ক), ৮।' কবিতার ( ২গ শি তারভরধিবগর্ক )। »। চিতিববকাপ 


স্বপ্রসিদ্ধ কবিরাজ জীুক্ত খিমোদল্গল.সৈম মহাশয়ের 


আদি-আফুর্বেদীয় গুঁষধালয় । 


১৪৬ ও ৩৬ নং ফৌন্সদারী বালাখানা, কলিকাতা ৷ 


সুখ ও সৌন্দর্যের সার সম্প্তি 





সারিবাদি কষায় সকল সালসার সারাত্সার। প্রায় পরত্রিশ বৎসর ধরিয়া 
ইহা ভৈষজ্য-জগতে একা ধিপত্ত্য করিয়া আসিতেছে । ইহার বাজে আড়ম্বর নাই, দিগন্তবালী 
শস্থ ছুন্দৃতি-ধ্বনি নাট । ধীরে ধীরে পর্ষত্রিশ বৎসরে অন্ততঃ পাঁয়ক্রিশ লক্ষ লোকের 
উদ প্রাপদান করিযাছে। যদি সুখ চাও, সৌন্দর্য্য চাও, লাবশ্য-কলার় সকলের মানোহরণ 
করিবার বাসনা থকে, 
সারিবাদি কষায়-সেবন কর । রূপ বল, সৌন্দর্য্য বল, শৌর্ধ্য.বী্ধ্য বল, 
-সসকজেরই মূল- শোপিত 1 শোণিতের পরিমাণ কমিয়। গ্বেলে অথবা তাহ। ০৫ 
ক্মরবান্ধিত রূপলাবণযও লেপ পাঁইয়। খাকে। তখন অনুতাপ ভিন্ন আর কোন অবর্ত "সই 
শ্ববকে না । কিন্ত যাহারা জানেন, ভাহদিগকে আর অনুতাপ করিতে হয় না। 
সারিবাদ্দি কষায় সেবন করিয়া তাহার! পূর্বের রূপ পুনর্বার লাভ করেন 
. লেকের কাস্তি 'আবার পূর্দাপেক্ষা আরও উজ্জ্বল হয়। অভএব যদি পূর্বব কপ ফিরিয়া 
পাইবাব ভিলা থাকে, বাদ্ধকো যৌবনের লাঁবপ্যকল। লাভ করিতে চও, বিকৃত দেহে 
গুক্ষ প্রাণে কামদেবের কাস্তি-_নবীন উৎসাহ চাও-_ 
সারিসাদি কধায়-_ব্যবহাঁর কর। কুসংসর্গে, কুৎসিত সহবাসে, কদর্য 
আল(পনে, সারা২স।র স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য হারাইয়া এখন বিলাপ করিতেছ কেন ? 
সারিবাদি কষায়-_ব্যবহার কর। তোমার বিলাপের কারণ বিদুরিত হইবে । 
“সৃষ্ট বল, মহাকুষ্ঠ বল,দন্রু ব। বি5চ্চিক। বল,খে[সপ[চড়। চুলকোপণা। ও পিত খিডখিজ নিত ফে 
কন চম্মরে।গ হউক না কেন.উপদং*শর ক্ষত, কিংব। অন্ত কেন প্রকার ক্ষত প্রকাশ পা্টক 
না কেন, পারদ বিকারে শরীর জর জর, বাতে_ _অঙ্গপ্র্যঙ্ অচল হুইর়। পড়.ক 
»। কেন, পিত্তবিকীরে_-বিধম আাল। বন্ত্রণা ভোগ কর,না কেন, রদ 
সারিবাদি কঘায়__ব্যবহ্ার কর। ষকল চর্দরোগ দুর হইবে, শোশিত শুদ্ধ ও 
পৃৰিত্রভাব ধারণ করিবে, বাত আরোগ। হইয়! সকল অঙ্গপ্রতাঙ্গ পূর্ণরলে কাধাক্ষম হইবে । 
মূল। পঠি শ্রিশি ৯/ (দেড়) টাকু।। ভিঃ পিঃ সমেত ২/* (সই টাকা! এক ব্আনা।) ॥ 
৬ (তিন) শিশির মূল্য ৩০ (তিন ছ্ীক। বার আনা )। এক ভবনের দুজ্য ১৫১ (গঙন্গের 
টীকা )। মাগুল স্বতম্্র। ' 
৯৪৬নং ফৌজদারী বালাখান!1, কলিকাতা । 


ক্ষবিরাক্ষ শ্বীআশ্তডোষসেন, চিকিৎসক । 


ডাক্তার মেজর সাহেবের 
বিশ্ববিখ্যাত দেই 
ইহলকতী। সাম্পরশস্যান্রিলা 
| চিকিৎসা-জগতে সর্থোচ্চ স্থান 
| অধিকার করিয়াছে। ,: 
সহজ সহত্র লোককে রোগ হইতে স্বাস্থো__. 
অকালববার্ধক্য হইডে 
নবযৌবনে__ 

মৃত্যুঘুখ হইতে নবজীবণে 


আনয়ন করিতেছে । 


ইলেক্টে। দার্শা প্যারিলার মূল্যাদি__র্বপ্রকার ভাষার বাঃ 
পত্র-সম্বর্িত ৮ দিন সেবনোগযোগী গ্রতোক শিশির মূলা ২২ টাকা, ৩/. 
৫1০ টা্কী, ৬ শিশি ১০।০ টাকা, ডজন ২*২ টকি, পাঁকিং এবং ডাকম 
ইত্যাদি-যগাক্রমে 8*,,/%৯, ১1০ ১৪৯ আন1। | 

আদি ও অকৃত্রিম ওষধ পাইতে হইলে, ফলিকাঁতার ঠিকান। 
মেগার্স “ডব্িউ মেজর এণ্ড কৌংঞ্রকে পত্র লিখিবেন; অথ: 
কলিকাতা খোঙ্গরাপটি, মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্প" 
দোকানে পাইপেন। | 


০ক্ষপ্ণল্লগুজনন 2 ॥ 
সাঁমান্তের বিশেষ । 


অর্শেরেগ শুনিতে সামন্ত, কিস্ত অনেক 
সময়ে এই রোগে এত অথক রন্তত্রাৰ 
হয় যে, তাহাতে প্রাণ বচান কঠিন হইয়! 
উঠে। অশেরেগের তরুণ ও প্রধন অব- 


বর মদের “আর্শোহর বটিক1% 
৯ সেবনে অনেকে বিশেষ ফললাভ করিকছে: 1" 
৪৬১ যথনিয়াম এই বটি মেবন করিলে, ্- 
বাল ৪" বহির্বলিঙগাত দর্বপ্রকার তাশ? প্ 
শা তত্জানত বেদন।, আ্ব।ল!, টন্টন!নি, সুগীখেধ- 
লে বৎ য্ুণ। ও রক্তপুষ[দির আব শীত্র নবুঃগ্িত 
টি হয়। 
অর্শঃ হইয়াছে ব'লয়। চিন্তাধুক্ত ও নির।শ 
হইয়। পড়িবেদ না।। অন্ত উষধ সেবনের 
পূর্ব আমাদের “অর্শে।হর বটিকা” সেবন 
করিয়। দেখিবেন, কত অল্প নময়ে ও নিঃস- 


অশগন্ধার-__অশেষ গুণ । 





দেহে এই ভাষণ রে।গ আারাম হইতে পারে । 
- অশোহর বটিক! এক কৌটাগ্ চল্লিশটী 


? 

) 

ঃ 

“কঃ মূল্য ১,* এক টাক! চারি আনা; 1 অঞ 

১* তিন আন।। ৃ গুণ বার্ণত আছে, তাহাতে এই 


অখগন্ধর ৪৭1 -শ!স্ব 


তদ্যটত শউবধ ব্যবহারে ষে অণক *ণশ 
পাওয়। যন, তাহার আর সংন্দহ নাই ॥ 
নান! দিক বে'ধয়। আষপ। নুতন রানারনিক 


৮. কেশরঞ্জন তৈল 
রেন। 
কেশরঞ্ন তৈল 


বাবহার করেন । উপায়ে শান্রনন্মত প্রথালীতে দেশীয় অখগন্ধ। 
নামজাদ। ব্য।রিইটারে কেশরঞ্জন তৈল হইতে শপ্রহৃচ কণাণক। অরিই প্রস্তুত করি- 
ব্যবহার করেন। যাছি। ধাহানের শনীর ধাতুগত পীড়ায় ক্ষীণ, 
জেলার জগ মাহ্িএেট,  কেপরশ্রন তৈল? ধাহার। শুক্র-মহ, ক্র ত,বলা, অং্মান্দা, রক্ত" 
ব্যবহার করেন। 1 হীনত।, কোবন্ধছা, শরোঘু নি, দৃষ্টিক্ষীণতা। 
"ক্র কুললল্দীর। কেশরঞ্রন তৈল ১ শ্রবণপ ক্র হৃন্বত।, এবং শ।পীরিক ও মান" 
বাবহার করেন। সিক দৌব্বন্য ইত্য।দি পড়ায় ভূগিতেছেন, 
ঃঙ্গের প্রতি গৃহে কেণরঞ্জন তল 1 তাহার! অ.স্দ্ক প্রস্তত . “অথমন্ধ।রিই 
সমংদূত হইতেছে। হইতে প্রভুত উপকার পাইবেন । 
ক্কেশ বৃ'দ্ধতে কেশরগ্রন তৈল)  সমগ্ ও উপায় থাকিতে তাহ! পরিত্যাগ 
অদ্বিতীয়। করয়। কেন শরীরূক' রোগেন কেন্দ্রতুমি 
কপ এক শপ কেণরপ্রন তৈল ? করিয়। রাখেন? আবাদের অথগ্ম( রিট 
কর্ন করুন। আপনাকে মশ।তীত ফলপ্রদ।ন করিবে । 
ল্য প্রতি শিশি  * ৯ এক শিশির মূন্য ১ এক টাক|। ডাক 
স্যতকং ও ডাকমাশল . ** 1/2 মাশুল ও পয, কং (০ নাত আনা । 


£ গভর্নষেক্ট মেডিকেল ডিল্লে।মা খপ্ত, 
্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ. 
৮১ নং গোয়ার চিৎপুত্র রোড, টে »০বাজার, কলিকাত1। 


সপ তত পাশীপপীপস 


শা শীোশিশিশাাঁিশিীীিিক্সিশিশীশী পাশা ১ শি হস 
কখওরালিল ছাট "পডঃপুহ পরে" ছিএ৬.০০র দত বর সুক্িত।. 





দিনা যোগার বিগ্যারত্র, এম, এ, বি, এল, 
এফ, আর, জি, এস। 








এবং 
সির মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত ।. 
শি | 
বিষয়। লেখক । 
১। নূতন বর্ষ শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায় 
২। আমাদের বেদ প্রীগিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ..* 
৩। জাতিভেদ . শ্রীমহেন্রানাণ কাব্যতীর্থ 
৪1 ভালবাসার প্রতিফল শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
৫1 মনিয়! শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় 
৬) ভগবৎ সেবা জ্রীধর্ানন্ন মহাভারতী 
৭। জীবনচরিত সঙ্কলন ভ্রীম্বলচক্ত্র মিত্র 
৮1 বায়ু পিত্ত কফ জ্ীহরমোহন মজুমদার কাঁবাতীর্থ 
৯। সাহিত্য-সমালোচন৷ শ্রীহববলচন্ত্র মিত্র 
১০। প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলা প্রীমতী সরলাবালা মিত্র *'* 
১১1 গঙ্গাসাগর-সঙ্গম-দর্শনে ীপূর্ণচন্ত্ ভট্টাচার্য্য 
১২। ফটীক জল 2 9 5 
১৩। পূর্ণিম। শ্রীমনোমোহপ চটোপাঁধ্যায় 
- ১৪। সাহিতা-সতা ** তত ৯5 
্‌ কলিকাতা, 
১০৬১ নং শে ্রীট, সাহিত্য-স। কর্তৃক প্রকাশিত । 
০ ১54 


পৃষ্ঠা। 
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'সাহ্ত্যসভার সত্যগণ এই পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন। 


এ ৪10 : 

186 সিহ9 57 ঠা দচ,89ঘ ঘ, ০- ৪.0. . 
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54457 41, 2৫. 475 105 1 জিত তি &০ 95 ঘন ছি ৪১0০ 


দ্রব্য । 


সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশোদেশে লিখিত প্রবন্ধগুলি সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় 
রাজেন্চন্ত্র শাস্ত্রী, এম্‌, এ, বাহাঁছুরের নিকট অথবা আমার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে । 

সাহিত্য-সভার সভ্যগণ এবং সাহিত্য-সংছিতার গ্রাহকগণ অন্কুগ্রহপূর্বক ঠিকান! 
পরিবর্তনের সংবাদ যথাসময়ে আমার নিকট পাঠাইবেন। এখাঁহারা সাহিত্য-সংহিতায় 
বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা আমার নিকট পত্র লিখিলে, অথবা সাহিত্য-সভার 
কার্যালয়ে উপস্থিত হইলে সকল বিষয় অবগত হইতে পারিবেন । | 

সাহিত্য-সংহিতা! সন্বন্থীয় যাবসরীয় চিঠিপত্রাদি আমার নাঁমে প্রেরণ করিতে হইবে। 


১০৬১ নং গ্রে ই্রাটু, শ্রীন্নুবলচন্দ্র মিত্র, 
কলিকাতা । ] 


উদ্দেশ্ট 


-৯। বলভাষ! ও বঙ্গ-লাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন। 


২1 সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রাককতাদি ভাষাসমুদয়ের চচ্চা, 
অন্থশীলন এবং প্রী সকল ভাষায় লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রস্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, 
ুদ্রাঙ্ন, অনুবাদ ও প্রাচার। এতস্তিক্ন ভারতবর্ধীয় অন্তান্ত ভাষা ও ইংরাজি প্রভৃতি 
বিদ্েশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে শব্ধ এবং ভাবাদ্দির গ্রহণ এবং তদ্থারা বঙ্গ- 
সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমুহে লিখিত গ্রস্থাদির অঙ্গুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার। 

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিস্তা, সমাজতত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের 
আলোচনা, গবেষণ! ও গ্রস্থাদি প্রণয়ন । 

৪। নান! উপায়ে ্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্তগুলির প্রতি সাধারপের অনুরাগ 
বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্থতত্ব, গবেষপ! ও সাহিত্যান্থশীলনে উৎসাহ-প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, 
তত্তৎ উদ্দেস্তে পুরস্কার ও তর্থসাহাযাগ্রদান। . 

7 উপরি-উক্ত উদ্দেশ গুলি, কার্ধ্যে পরিণত করিবার নিমিত বক্তৃতা, পুস্তকাদির 
বচনা, প্রচার, বিক্রক্চ রিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্ে্সাধনোপযোগী অন্ধ 


: উপায়ের অবলগ্বন। 
-ীলাবেন্্্ শা. 


জাণিচাজা, লাকা হি 


অউমখণ্ড] . ১৩১৪ সাল, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ । [ ১ম ও ২য় সংখ্যা। 





ভুতন বর়্। 


“বার মান ঘুরি ফিরি দেশ দেশাস্তর, 
“ফিরে কি আসিলে ওছে বরষ নৃতন ! 
দ্বেখ! দিতে সোহাগের চির পুরাতনে ? 
'নুতনের দাঁল তুমি, সদা হান্তময়, 

'শেষ বমস্তের ওহে প্রিয় সহচর, 

ছে বরষ, এস তুমি এসহে আবার, 

চেয়ে দেখ কিছু তব নাহি পুরাতন। 
'ধরা-রাণী, ফল ফুল করি অলঙ্কার, 
-নবোদগম কিশলয়ে পরিয়া বসন; 

'স্টাম শস্পে প1 ছধানি যতনে পাতিয়া- 
বড় সাধে বিনাইয়! হ্থচিকণ বেশ, 
রতি কুহ্মে তোম! করি আবাহন, 
“বিদায় দিয়াছে তার চৈত্র বর্ষশেষ। 

বেল বকুলের গাঢ সুমিষ্ট স্থবাস, 
গরবিনী চম্পকের তিথীণ সৌরভ, 
“মুকলি জুটিছে নাজি তোমারি আহ্বানে! 


গুদীর্ঘ ধবলপুচ্ছ বিস্তাঁরি হরবে 
চুত-শাখে দেখা দেছে 'সাহেব বুলবুল”। 
হেথা বউ কথা কও, হোথা খোকা হক, 
তোলপাড় করে-সবে বনফল-ফুল। 

মজা বিলে মর! ঘাস দেখিতে তোমারে 
নৃতন আশ্বাসে বুঝি গ্জাইয়! উঠি_ 
“আয়-_আয্র” ডেকে ওরে নৃতন বর 
উল্লাসে মাতিয়। যেন পড়িতেছে লুটি.! 
চন্ত্রমা নূতন করি পরাইবে টিপ, 

যুবতী বরিবে পুন দিয়ে.সান্ধা-দীগ, 

অই দেখ বজ্জ পিছু চপলার হাঁসি, 
বরিতে তোমারে আজি দেখা. দেছে আমি। 
শান্তিহীন দীন বঙ্গ ব্যাধি সমাকুল, 
উৎপীড়িত গ্রজাপুঞ মুখে নাহি হর্ষ.) 
'দাও-শক্তি, দেশ-ভক্তি, আত্ম-বলিদান 
পৃণামাস গ্রকুতির ওহে নব বর্ষ? 


্রীক্পগতপ্রসন্ন রায়। 


আমাদের বেদ। 


এই পরিদূশ্তমান- বিপুল 'মানবদমাজের 


আশ্রয় গ্রহণ করিয়। স্ব ্ব বুদ্ধির অচুরেগ 


আদিম অবস্থা কি, তাহা জানিবার জন্ত .বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে 
অনেকের অন্তঃকরণেই কৌতুহরের উদ্রেক, কতিপন়্ পণ্ডিতের মত এই থে, মানবগণ পুর্ব, ক 
হইঙ্জা, থাকে এবং সেই কৌতৃহ্লঙ্িবৃত্ির.. সময়ে পঙ্থাদির মত অনাবৃত গাত্রে ধীর 


বৃঙ্ষের ফল, প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগের ক্ষুনি- | 


বৃত্তি এবং দেহের পরিপুষ্টি হইত, এমন কি 
তাছাদিগের পরস্পরের মনোগত ভাব প্রকাশ 
করিবার উপান্শ্বরূপ ভাষাও সেই সময়ে 
আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং অলভাজনো- 
চিত. “কাই মাই” শব্ধ এবং আকার ইন্সিত 
খারা] তাহারা যথাকথঞ্চিৎ মনোগত ভাব 
বান্ত করিত এবং তাহাতেই তাহাদিগের 
জীবনযাত্রার উপযোগী ব্যবহার সম্পন্ন হইত। 
তাহারা ক্রমে ক্রমে সভ্যতার সোপানে 
আরোহণ করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
নানাবিধ উদ্তাবনীশক্তি দ্বার! বর্তমান অবস্থায় 
উপস্থিত হইয়াছে । ইহাতে বক্তব্য এই যে, 
উক্ত মত আধ্যজাতির অনুমোদিত নহে, 
ঘধ্যগণ আদিম অবস্থা শির্ণর করিতে যাইয়। 
বেদবাক্যকেই প্রধান প্রমাণরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন, কারণ কেবল অনুমান দ্বার! 
এতাদশ বিষয়ের সম্পূর্ণ নির্ণপ্ন হইতে পারে 
না। কারণ ব্যতীত কোন কার্ধ্যই সম্পন্ন 
হয় না, স্গতরাং দৃষ্তটমান জগংরূপ কার্ষ্যেরও 
একট! কারণ আছে, যেযে পদার্থের স্থুলত্ব 
এবং সাবয়বত্ধ আছে, সেই সমস্ত পদার্থই 
কার্ধয, জগতেরও স্কুলত্ব এবং সাবয়বত্ব আছে, 
ছ্ছতরাং জগতও কার্ধ্য। এইরূপ সাধারণ 
অন্মান-বলে প্রথমতঃ জগতের কার্ধযত্ব স্থির 
করিয়া॥ আর্ধগণ পরমেশ্বরকেই তাহার 
(জগতের ) কারণরূপে স্থির করিয়াছেন। 
কিন্তু অন্নমান এই পর্য্যন্ত পছ্'ছছিয়াই বিরত, 
খ্াার গধিকদূর অগ্রসর নহে, অর্থাৎ ঈশ্বর 
জগতের কারণ বলিয়! স্থিবীকৃত হইলেও, 
তিনি কি প্রণালীতে জগতের প্রক্রিয়া 
সম্পাদন করিয়া থাকেন, দেই বিশেষটুকু 
আন্মানের গম্য নছে। সেই বিশেষটুকু 
কেবল বেদবাঁক্য ঘারাই নির্ণীত হইয়! থাকে। 
যেমন কোন একটী শিশু দেখিলে আমর! 
'কনুমান-বলে এইমাত্র বুঝিতে পারি যে, 


কিন্ত সেই মাতা পিতার নাম কি, বাসস্থান 
কোথায়, বয়দ কত, তাহারা আচ্য কি দরিদ্র, 
এই সমস্ত বিশেষ জ্ঞান উপদেশসাপেক্ষ । 
উপদেশ ব্যতীত অনুমানবলে ইহার বিন্দু 
মাত্রও বুঝিবার শক্তি নাই। সেইরূপ 
জগতের আদিম অবস্থ! ও উপদেশ ব্যতীত 
কিছুই নির্ণর করিবার উপায় নাই। সেই সময়ে 
কোন প্রকার প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না; 
স্থতরাং উপদেষ্টার অভাববশতঃ উপদেশের 
আশাগু হুদুরপরাহত। এই অবস্থায় আর্ধ্য- 
খধিগণ বেদবাক্যকেই সেই অপরিজ্ঞাত 
বিষয়ের উপদেশ বলিয়। শ্বীকার করিয়াছেন। 

বেদ এবং বেদানগুযারী গ্রন্থ পাঠে ইহাই 
সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, এক সময় এই পরিদৃশ্ত- 
মান জগতের অস্তিত্ব ছিল না, কেবল সমস্ত 
কারণের কারণ ব্রক্গপদার্থই বর্তমান 
ছিলেন। ্যজ্যমীন্‌ গ্রাণিবর্গের পূর্বতন 
কন্মান্ুসারে স্ষ্টির পূর্বক্ষণে হিরণ্যগর্ভনামক 
সেই পরমেশ্বর মনের স্থষ্টি করিলেন, এই 
মনোদারা মন্ী হইক। আমি ভূতবর্গের 
সৃষ্টি করিব, এই অভিপ্রায়েই প্রথমতঃ মনের 
স্প্টি হইল। অনস্তর সেই পরমেশ্বর বেদ- 
বাক্যের ম্মরণপৃর্বক আকাশ, বাষুঃ তেজঃ, 
জল এবং পৃথিবীর হ্ৃপ্টি করিলেন। তৎপরে 
তাহার ইচ্ছাবশতঃ সেই অপঞ্চীকৃত পঞ্চতৃত 
শ্ব ত্য অর্ধাংশ এবং অন্তান্ত ভূতের অষ্টমাংশের 
মিশ্রণে স্থুলভূত বা মহাতৃতরূপে পরিণত 
হইল। পুর্বকালে যে প্রাণীর যে নাম এবং 
যেক্ধপ স্বভাব ছিল, তদন্থসারেই বর্তমান 
জগতের প্রাণিবর্গের স্থষ্টি হইয়াছে। পরমেশ্বর 
প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শুদ্র 
এই মৌলিক চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। 
অনস্তর সেই মৌলিকজাতির সংমিশ্রংণ 
নানাবিধ সঙ্করজাতির উৎপত্তি হুইয়াছে। 
হর প্রথমত) অন্ধাই শরীয্লিরূপে প্রভূত 





হইয়াছিলেন, তাহার মুখ হইতে নিশ্বাসের 
স্তায় অনায়াসে চারিবেদ গীত হইয়াছিল । 
এই বিজ্ঞানরাশি--বেদমধ্যেই মানবগণের 
ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক প্রয়োদন 
সম্পাদনের যাবতীয় উপায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত 
রহিয়াছে। আদিশরীরী ব্রদ্মাই বেদের 
নশ্প্রদায়প্রবর্তক। কোন খধি ব্রদ্ধার মন 
হইতে এবং কেহ কেহ অন্ুষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গ 
হুইভে উৎপর হইয়াছেন, এ সমস্ত খধিগণ 
ব্রদ্মার নিকটেই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, 
এবং তীহাদ্িগের পুত্রপৌত্রাদি অধস্তন 
সম্ততিগ্ণ৪ সেই মহযিগণের নিকটেই বেদ 
অধ্যয়ন করিয়া ক্রমশঃ বেদচর্চার বিস্তৃতি 
করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের নন হইতে এবং 
হস্তাদি অবয়ব হইতে মানবের উৎপত্তি 
আপাতদৃষ্টিতে অসমঞ্জদ বলিয়! বোধ হইলেও 
বিচারদৃষ্টিতে তাহা স্দঙ্গতরূপেই প্রতিভাত 
হইবে। কারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে দর্বাংশে 
লৌকিক দৃষ্টান্ত থাটিতে পারে না, ঈশ্বর 
সর্বতোভাবে লৌকিক কাধ্য-_-কারণভাবের 
অন্ুবস্তী হইলে তাহার ঈশ্বরত্বই সম্ভবপর 
হয় না, ভক্তপ্রবর পুষ্পদস্ত বলিয়াছেন ;-- 
পকিমীহঃ কিংকায়ঃ সখলু কিমুপায়স্ত্িভুবনং, 
কিমাধারোধাত৷ ন্ঞ্জতি কিমুপাদান ইতি চ। 
অভকৈর্যশ্বর্ষ্যে ত্ধ্যনবসরহ্ঃস্থো হতধিয়ঃ, 
কুতর্কোহঘ্বং কাংশ্চিম্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ।” 
ঈশ্বর কি অভিগ্রায়ে কিরূপ শরীর ধারণ 
করিয়া কোন্‌ উপায় অবলম্বন করিয়। এবং 
কোন্‌ আধারে স্থিত হইয়া এই ত্রিভুবন 
নিশ্মাণ করেন, ছে পরমেশ্বর! ঈদৃশ আমার 
কুতর্ক বাহা অচিস্ত্য্্য্যশালী তোষাতে স্থান 
পাইবার উপযুক্ত নহে, তাহা জগতের 
মোহের নিমিত্ত কতক লোকের মুখ হইতে 
উচ্চারিত হই! থাকে। 

লৌকিক দৃষ্টাত্তে দেখা যায়, কেহ কোন 
কাধে; প্রবৃত্ত হইলে কোনও একটা ফলের 


অভিপ্রায়েই প্রবৃত্ত হয়। সেই প্রবৃত্ত পুরুষ 
শরীর দ্বারাই কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া থাকে । 
কার্ধ্যসম্পাদনার্থ সেই পুরুষ নানাবিধ যন্ত্র 
প্রভৃতি উপায়ের অবলম্বন করে। কোনও 
আধারে উপবিষ্ট হুইয়াই কার্য সম্পা্দনে 
সমর্থ হয়, এবং কার্ধয্যনিষ্পাদনের উপযোগী 
উপাদানকারণের দাহায্যেই কার্য সম্পন্ন 
হইতে দেখা যায়। কিন্তু ঈশ্বর কর্তৃক 
স্ষ্টিতে এইরূপ প্রণালী কোথায় ? যে সমক্সে 
রাত্রি নাই, দিন নাই, আকাশ নাই, বাস, 
জল, তেজ, পৃথিবী গ্রতৃতি কোন পদার্থই 
নাই, উ সময়ে তিনি কি উপাদানে জগৎ চুষি 
করিলেন? তিনি কোথায় দীড়াইয়া এই 
বিপুল ক্রহ্ষাণ্ডের নির্মাণ করিলেন, মানব 
তাহা চিন্তা করিরা স্থির করিতে সমর্থ নহে 
মানুষ সমর্থ নহে, কিন্তু তাহার কৌতুকের 
নিবৃত্তি হয় কিসে? এই কৌতুক নিবৃত্তির 
জন্ত বেদই অনুগ্রহ করিয়াছেন, তিনি উচ্চৈঃ- 
্বরে বলিয়াছেন--”অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাব! 
নতাংস্তর্কেধু যোজয়েৎ অচিস্ত্য-রচনারূপং 
মনদাপি জগৎখনু” যে বিষয় অনিস্ত্য অর্থাৎ 
চিন্তার যোগ্য নহে, মানুষের বুদ্ধিবলে যাহায় 
নির্ণয় হইতে পারে না, এমন বিষয়ে তর্কেয়, 
অবতারণা করিবে না, জগতের নির্মীণ * 
প্রণালী মনেও কল্পনা করা যায় না। 
সুতরাং এ বিষয়ে কোনরূপ তর্ক বিতর্ক করা 
চলে না। এই কথায় বুঝিলাম কি ? বুঝিলাম, 
এই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই জগৎ-নির্মাণের অসা- 
ধারণ হেতু । তিনি ইতর কারণে নিরপেক্ষ, 
তাহার ইচ্ছাশক্তিই নির্ম্িতির একমাজ মূল, 
তিনি যাহ। ইচ্ছ। করেন, তাহাই হইয়! থাকে, 
যাহা ইচ্ছা! করেন না, তাহা হয় না। এই 
জন্তই দার্শনিকগণ জন্য পদার্থ মাত্রের প্রতি 
ঈশ্বরেচ্ছার কারণত্ব শ্বীকার করিয়াছেন? 
ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রেই জগতের উৎপত্তি হই 
কাছে। গ্রেই হৃষ্দগতের অত্ঃপা্ী 


মানবগণের কর্তৃব্যাকর্তব্যনিণয়ের জন্ত তাহার 
সুখ হইতে বেদের অভিব্যকি হুইয়াছে। 
প্রবহমাণ জগং অনাদি, বেদও অনাদি, 
সুতরাং বেদের ভাষাই আদিম মানবের ভাষা। 
মান্য হীন অবন্থ। হইতে উন্নত অবস্থায় উপ- 
স্থিত হয় নাই, প্রত্যুত উদ্নতাবস্থা হইতেই 
হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে, ইহারই প্রমাণ 
পাওয়। যার়। ব্রহ্মার মন হইতে বশিষ্ঠ 
প্রভৃতির উৎপত্তি এবং অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজা- 
গতি প্রসৃতির উৎপত্তি হইয়াছে । এই সমস্ত 
ঈখরোৎপন্ন ব্যক্তিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন 
ছিলেন, তাঁহাদিগের অদাধারণ শক্তি ছিল। 
শাস্ত্রে তাহার বুতর প্রমাণ পাওয়া যায়। 
আরধ্ধ্য-দার্শনিকগণ অসন্দিগ্কচিত্তে এই সমস্ত 
বিষয় বিশ্বাস করিয়! গিপাছেন, তাহাদিগের 
গ্রন্থ পাঠেই তাহা সম্যক্রূপে অবগত হওয়! 
যায়। মহাত্মা উদয়নাচার্ধ্য বলিয়াছেন )- 
প্জন্স-সংস্কার-বিষ্ঞাদেঃ শক্তেঃ ম্যাধ্যায় 
কর্দণো£-হাস-দর্শনতো। হ্বামঃ সংগ্রদায়স্ত 
জীয়তাং।” জন্ম, সংস্কার, বিদ্যা, শক্তি, 
স্বাধ্যার, এবং কর্মের হাস দেখিয়া এইরূপ 
অনুমান কর! বায় যে, বর্তমান সময়ে যতটুকু 
বেদ পাওয়া যায়, তাহাও এক সময়ে বিন 
হুইবে। কারণ ষে বস্তর হান দেখ! যায়, 
ঘাহার সমুচ্ছেদ অবশ্থভ্ভাবী। উক্ত শ্লোকের 
বিবরণে লিধিয়াছেন ৮-পপুর্বং ছি মানস্তঃ 
প্রজাঃ সমভবন্‌ ততোহপত্যে ক-প্রয়োজন- 
মৈথুনসম্ভবাঃ ততঃ কামাবর্জনীয় সন্গিধি 
জল্লানঃ-_ইদানীং দেশকালাদ্ত ব্যবস্থায় পঞ্ত 
ধর্মাদেব ভূয়িষ্ঠাঃ।” পুর্বকালে মন হইতেই 
প্রজ। অর্থাৎ সন্তানের উৎপত্তি হইত, তৎপরে 
সম্তানমাত্র--প্রয়োজন সঙ্গমে উৎপন্ন হইত, 
তৎপরে উপযুক্ত সময়ে, অর্থাৎ অনিষিদ্ধ সময়ে 
সঙ্গমজনিত সন্তান জর্বিভ; বর্তমান সময়ে 
দেশ কাল বিচার না করিয়া পশুদিগের স্তায় 
ব্যবহারে. জন্ম হুইর্তেছে। 


অন্তান্ত আস্তিক গ্রস্থকারগণ দকলেই 


এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, পুর্ব 


সময়ের মানবগণ বর্তমান সময়ের মানবগণ' 
অপেক্ষা সর্বাংশেই শ্রেষ্ঠ ছিল। ক্রমশ 
মানবজাতির অধঃপতন হইয়াছে। ম্ৃতক্লাং 
আদিম মানবজাতি অসভ্য ছিল” তাহা 
দ্রিগের কোন প্রকার সভ্যজনোচিত ভাষা, 
ছিল না, এইটা আর্ধ্যজাতির সিদ্ধান্ত নছে.। 
আদিম মানবগপ বৈদিক ভাষা দ্বারাই কথোপ- 
কথন করিত, তৎপরে ক্রমশঃ মানবজাতির 
বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নান৷ স্থানের জলবায়ুর 
প্রভাবে আদিম ভাষা হইতে ম্নেচ্ছভাষা ঝ 
অপভাষাঁর উৎপত্তি হইয়াছে । প্রাচীন গ্রন্থে 
এই দ্বিবিধ ভাষারই উল্লেখ দেখ যায়। 

বেদ বলিতে আমাদের প্রাচীন মনীষিগণ 
কি বুঝিতেন, তাহাই এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত 
হইবে। আমাদের প্রাচীন আচার্যগণের 
মতে বেদবাক্য নিরপেক্ষ প্রমাণ। বেদের 
প্রামাণ্য এবং স্বরূপ সম্বন্ধে আধ্য দাশনিক- 
দ্রিগের মতই প্রথমতঃ উল্লেখষোগ্য । অন্তান্ 
দার্শনিকগণ স্বাধীন চিস্তার বশবর্তী হই- 
লেও আধ্য দার্শনিকগণ সর্বতোভাবে তাদৃশ 
স্বাধীন মত প্রকাশে সমর্থ নহেন। তীহাসা 
সকলেই একবাক্যে অবনত মন্তকে বেদ- 
বাক্যকে অকাট্য প্রমাণ বলিয়। শ্বীকার 
করিয়াছেন। বেদের বিরুদ্ধে তাহাদিগের 
কথা বলিবার শক্তি এবং সাহস নাই 
এক শবের নানাপ্রকার অর্থ থাকিলেও ফে. 
অর্থ চিরপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাদির সহিত সঙ্গত 
হয়, তাহাই যে গ্রহণযোগ্য, ইহা বলাই 
বাহুলা। সুতরাং ষাহারা আবহুমানকাল 
পুরুষানুক্রমে বেদাধ্যরন করিয়াছেন, এবং 
বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, 
তাহারাই যে বেদের মশ্মীর্থ প্রকাশে এক” 
মাত্র সমর্থ, তাহ! সাহস কক্গিয়া বলা যাইতে 
পানে। প্রথমতঃ যুকিপ্রধান আহ্ীক্ষিকী 


শাস্ত্র বা তর্কপান্্গ্রপেতা প্রাচীনতম ভগবান্‌ 
€গীঁতম খধধির মতের উল্লেখ করা যাউক। 
গৌতমের মতে, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান 
এবং শব্ধ এই চারি প্রকার প্রমাণ। এই 
চারি উপায়ের অন্ততম দ্বারাই মনুষ্যের 
প্রম! অর্থাৎ বার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইর। থাকে । 
স্তায়দর্শনের তৃতীয় সুত্র “প্রত্যক্ষান্থমানোপ- 
মানশব্দাঃ প্রমাণানি” এই ক্ুত্রে প্রমাণ 
চতুষ্টয়ের নির্দেশ করিয়। প্রতাক্ষ প্রভৃতির 
লক্ষণ নির্দেশের ৭ম সুত্রে শব্দের লক্ষণ 
অর্থাৎ কীদৃশ শব্দ প্রমাণরূপে গ্রহুণীয়, তাহা 
উক্ত হইয়াছে । যথ! প"আপ্তোপদেশঃ শব্দ” 
আপ্ত ব্যক্তির উপদেশশব্দ প্রমাণ। যিনি 
ধন্দকে সাক্ষাৎ্রূপে জানিয়াছেন, বিনি 
নিজের পরিজ্ঞাত বিষয় যথার্থরূপে উপদেশ 
করেন, তাঁহারই নাম আপ্ত এবং তাঁহার 
উপদিষ্ট বাক্যই আন্তবাক্য বা শব্প্রমাণ। 
অষ্টম সুত্রে এই শব্দপ্রমাণকে ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন । যথা "সদ্ধিবিধে| দৃষ্টা- 
ৃ্টার্থত্বাৎ”» সেই আগম ছুই প্রকার, দৃষ্টার্ 
এবং অদৃষ্টার্থ। ঘে বাক্যদ্বারা লৌকিক 
ব্যবহার সম্পন্ন হয়, তাহার নাম দৃষ্টার্থ, এবং 
ষদ্দারা৷ অলৌকিক পদার্থ অর্থাৎ পাপপুণ্য।দি 
পরিজ্ঞাত হওয়। বায়, তাহার নাম অদৃষ্টার্থ। 
অলৌকিক পাপপুণ্যা্দির পরিজ্ঞাপক বেদ- 
ৰাক্য, সুতরাং অনৃষ্টার্থ আগমশব্দে বেদ- 
বাক্যই অভিহিত হইয়াছে । 

এইভাবে প্রথম অধ্যায়ের প্রথমান্কিকে 
অনৃষ্টার্থ আগমের অর্থাৎ বেদবাক্যের উদ্দেশ 
করিয়। দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমাহ্িকে বেদের 
প্রামাণ্য পরীক্ষা সময়ে বেদবাক্যের বিশেধ- 
রূপে বিভাগ করিয়াছেন। যথা “বিধ্যর্থ- 
বাদান্থবাদ বচনবিনিয়োগাৎ” বিধি অর্থবাদ 


এবং অন্বাদ এই তিন ভাগে ব্রাঙ্গণ বাক্য. 


বিভক্ত । “বিধির্বিধায়কম্”। যে বাক্ষ্য 


নাম বিধি। যেমন প্অঙ্গিহোত্রং জুহুয়াৎ, 
দ্বর্গকাম:* যাহার হ্বর্গপ্রাপ্তির কামন! 
অর্থাৎ ইচ্ছা থাকে, সেই মানব'অগ্নিহোত্র, 
নামক যজ্ঞ করিবে। পস্ততিমিন্দা পরকতিঃ 
পুরাকল্প ইত্যর্থবাদঃ” স্ততি নিন্দা পরকৃতি 
এবং পুরাকল্প এই চারি প্রকার অর্থবাদ । 
বিধির অর্থাৎ বিধেয় কর্মের ফল বিশেষের 
উল্লেখ করিয়া! প্রশংসাকারক যে বাক্য, 
তাহার নাম স্তত্যর্থবাদ। প্সর্ধজিতাবৈ 
দেবাঃ সর্বমজয়ন্‌ সর্বন্তাপ্তযৈ সর্বস্ত জিত্যৈ 
সর্বমেতেনাপ্রোতি সর্ধং জয়তি।” দেবগণ 
সর্বজিৎ নামক যজ্ঞদ্বার৷ সমস্তকে হয় করিয়া- 
ছিলেন। যিনি সমন্তকে পাইতে এবং 
সমস্তকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি, 
সর্বজিৎ যজ্ঞ করিবেন, ইহা দ্বারা সমস্তই 
প্রাপ্ত হওয়! যায়, এবং সমস্তকেই জয় কর! 
যাঁয়। এই বাক্য দ্বারা “সর্বজিতা যজেত” 
অর্থাৎ সর্বজিৎ নামক যাগ করিবে । এই 
বিহিত কর্মের ফলকীর্তন দ্বারা প্রশংসা 
কর! হইয়াছে, সুতরাং এইটা স্তত্যর্থবাদ ॥ 
অনিষ্ট ফলের প্রকাশক বাক্যের নাম 
নিন্দার্থবাদ। যেমন “স এষ বা প্রথমে, 
যজ্ঞোধজ্ঞানাং যজ.জ্যোতিষ্টোৌমো য এতেনা- 
নিষ্টাহন্তেন ষজতে গর্ভে পততি”। সমস্ত 
যজ্ঞের মধ্যে জ্যোতিষ্টৌোমই প্রথম অর্থাৎ 
প্রধান যজ্ঞ। যে জন জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ না 
করিয়া অন্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি 
গর্ভে পতিত হয়। এই বাক্য দ্বারা জ্যোতি- 
ষ্টোম যজ্ঞের অকরণে অনিষ্টফলের উক্তি 
দ্বার] নিন্দা উক্ত হইয়াছে, সুতরাং এইটা 
নিন্দার্থবাদ। ধেস্থলে নিজের মত প্রকাশ 
করিয়া! অন্তের মত প্রকাশ কর হয় এবং 
তাহার উপর কটাক্ষ করা হয়, তাহার নাম 
পরকৃতি ।: যেমন হুত্বাবপামেশ্বাগ্রে অতি- 
ধারয়স্তি অথ পৃষদাজ্যং তছুহু চরকা ধ্ব্ধ্যৰঃ 


কর্তব্য বিষয়ে মনগস্যকে প্রবৃত্ত করে, তাহার | পৃথদাজ্যমেবঠুগ্রেংতিধারয়স্তি অগ্নেঃ প্রাপাঃ 





পৃষদাজ্যং ভ্োমমিতযেব  মভিদধতি”। 
হবন অর্থাৎ হোমের অনস্তর বপাকেই 
প্রথমতঃ ধারণ করিবে, তৎপরে 
পৃষদাজ্য গ্রহণ করিবে । চরক নামক 
খাত্বিগ্গণ পৃষদাজ্যকেই প্রথম গ্রহণ করেন, 
পৃষদাজ্য অগ্নির প্রাণ এই কথা বলিয়া 
খাকে। এই বাকাটী পরক্কতি। এঁতিহ্‌- 
বৃস্তান্তযুক্ত বাক্যের নাম পুব্াকল্প। যেমন 
পতশ্মন্থা এতেন পুর! ব্রাহ্ণাবছিঃ পবমানঃ 
সামস্তোমমন্তৌষন্‌ বজ্ঞং প্রতনবামহ”। পূর্ব- 
কালে ব্রাঙ্গণগণ বহিঃপবমান নামক সাম- 
স্তোম গান করিয়াছিলেন । 
প্বিধিবিছিতন্তান্থবচনমন্বাদঃ»  বিধি- 
বাক্য হ্বারা যাহার বিধান কর! হইয়াছে, সেই 
বিষয়ের পুনশ্চ প্রকাশক বাক্যের নাম অন্গু- 
বাদ। এই প্রকারে মহবি গৌতম বেদের 
ব্রাহ্গণভাগের উল্লেখ করিয়া! এর ব্রাহ্মণাংশের 
গ্রামাণ্য সংস্থাপনের জন্ত দৃষ্টান্তত্বরূপ মন্ত্র 
ভাগের উল্লেখ করিয়াছেন। ষথা__"মন্ত্াযু 
বেদ প্রামাণ্য বচ্চ তৎগ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামা- 
্যাৎ।” বিষভূত বজ্রনিবারক মন্ত্রের যেরূপ 
প্রামাণ্য, আযুর্বেদোক্ত ওষধ সকল তত্তৎ 
রোগ বিনাশে সমর্থ, সুতরাং আযুর্ধবেদের 
যেমন প্রামাণয, সেইরূপ সমস্ত বেদবাক্যই 
প্রামাণাযুক্ত, যেহেতু আগ্তপ্রামাণ্যের উভয় 
স্থলেই তুল্যতা আছে, অর্থাৎ যে পরমেশ্বর 
আযুর্ধেদের এৰং মন্ত্রের বক্তা, তিনিই বেদের 
অন্ান্ত অংশেরও বক্তা, আমুর্ধেদের এবং 
মন্ত্রের ফল প্রত্যক্ষ, গ্ুতরাং প্রত্যক্ষবিষয়ে 
কোনক্ধপ সন্দেহের সম্ভাবনা নাই। আগ্ত- 
কখিত এক অংশের যণি প্রামাণ্য স্থির হয়, 
তবে অন্তাংশেরও গ্রামাণা অঙ্থমিত হইতে 
পারে। এই স্থলে একটী কথার উল্লেখ করা 
কর্তব্য যে, ভারতীয় প্রাচীন মনীধিগণের 
যেরূপ বিশ্বাস ছিল, আধুনিক পাশ্চাত্যপিক্ষান্ 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে তাহা মিতাস্তই 


হান্তাম্পদ ব! বর্ধরতার পরিচায়ক বলিয়! গণ্য 
হইতে পারে। মরি গৌতম এত বড় দার্শ- 
নিক হইয়াও আঘুর্বেদের উষধের ভ্তায় মন্ত্রের 
প্রত্যক্ষ ফল প্রদত্ব স্বীকার করিলেন, অস্ততঃ 
২৫ শত বৎসরের পূর্ববর্তী মহাত্ম! ভাষ্যকার 
বাৎস্ায়নও অসন্দিগ্চচিত্তে বলিলেন, "মন্ত্র 
পদানাঞ্চ বিষভূতাশনি প্রতিষেধার্থানাং” 
অর্থাৎ বিষভূত বজ্রনিবারক মন্ত্র সকলের, 
দার্শনিক হইয়া ভূত স্বীকার করা, এবং মন্ত্রবলে 
ভূত ছাড়ান, বিষের শক্তি মন্ত্র বার নষ্ট করা, 
ইত্যাদি আপাততঃ অসম্ভাব্য বিষয় তাহাদের 
অস্তঃক রণে কি প্রকারে স্থান পাইত। 

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিব যে 
আঁস্তিকত1 এবং নান্তিকতাই অলৌকিক বিষ- 
য়ের বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের মূল। আন্তিক 
এবং নাস্তিকের বিশ্বসগত তেজন্তিমিরবৎ 
পার্থক্য, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। কারিরী প্রভৃতি 
অনেক বাগ আছে, যাহা দৃষ্টফকলক | কারিরী 
যাগ করিলে বৃষ্টি হয়, তাহ! প্রত্যক্ষ দেখিয়- 
ছেন বলিয়া অনেক প্রাচীন মনীবি শ্বীকার 
করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৃদ্ধনৈয়ানিক জয়ন্ত ভ্ট 
এক স্থলে লিখিয়াছেন যে, আমার পিতামহ 
গ্রামকামনায় যজ্জস করিয়া! রাজার নিকট 
হইতে গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, তাহা! আমি 
অবগত আছি। সুতরাং অলৌকিক ব্যিয়ের 
বিশ্বাসই যদি বর্বরতার পরিচায়ক হয়, তবে 
ভারতীয় সমস্ত আস্তিক গ্রন্থকারগণই একা- 
সনে উপবিষ্ট হইবার যোগ্য । অগ্রাসঙ্জিক 
বিষয়ের অধিক আলোচনা! করিব না। প্রকৃত 
বিষয়ের বছতর বক্তব্য আছে.। মহধি গৌতম 
মন্ত্র এবং ব্রাঙ্গণ এই উভয় ভাগকেই সমান 
চক্ষে দর্শন করিয়াছেন। বেদের কর্মকাণ্ডের 
মীমাংদক ভগবান্‌ জৈমিনির মত সম্প্রতি 
প্রদর্শিত হইতেছে । তিনি বলিয়াছেন, 
পতচ্চোদকেধু, মন্্রাখযা” ২১৩*। বিহিত 
কর্শ্েতে সম্বন্ধ পদার্থের অর্থাৎ দেবতা দ্রব্যাদির 


বোধক বেদভগের নাম মন্ত্র। “শেষে ব্রাহ্মণ 
শবঃ। ২1১1৩১। 

মন্ত্র ভিন্ন বেদ ভাগের নাম ব্রাক্ষণ। এই- 
রূপে প্রথঙ্গতঃ বেদবাক্যকে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ 
এই ছুইভাগে বিভক্ত করিয়! মগ্রভাগের খক্‌ 
সাম গ্রস্ৃতি বিভাগ করিয়াছেন । যথা! “খক্‌ 
যত্রার্থ বশেন পাদব্যবস্থ।”।২১।৩৪। 

যেস্থলে ছন্দের অগ্ছদারে পাদবিভাগ 
অর্থাৎ অংশ বিভাগ কর! হইর্নাছে, তাহার 
নাম খক্‌। প্গীতিযুসাম” 1২1১:৩৪। 

যে খ্ক্‌ শ্বরদংযোগে রি হয় তাহার 
নাম সাম। *শেষে যজুঃ শব্দঃ* 

খক্‌ এবং সাম ভিন্ন বেদের নাম যজুঃ। 
অর্থাৎ যজুতে ছন্দ নাই। এই প্রকারে মন্ত্র 
এবং ব্রাহ্মণ উভয়ই বেদ বলিয়। শ্বীরুত হুই- 
রাছে। প্রাচীনতম ভাষ্মকার শবর স্বামী 
বধিয়াছেন ; “মন্ত্রাশ্ ত্রাহ্ষপাশ্চ বেদ১* মন্ত্র 
এবং ব্রাহ্মণ উভয়ই বেদ। সামান্ত ধর্রযুক্ত 
বে পদার্থ, তাহারই পরস্পর বিরুদ্ধব্যাপ্যধর্শন 
পুরফারে গ্রতিপাদনের নাম বিভাগ । বেদত্ব- 
রূপ সামান্ত ধর্শ মন্ত্র এবং ক্রান্াণ উভয়েতেই 
আছে, সুতরাং সেই বেদত্বরূপ সামান্ত ধর্মা- 
ক্রান্ত বাক্যনিচয়েরই পরস্পর বিরুদ্ধ মন্তত্ 
এবং ব্রাঙ্গণত্বরূপ ব্যাপাধন্মরূপে প্রতিপাদন 
অর্থাৎ জ্ঞাপনর্ূপ বিভাগ হইন্বাছে। খক্‌ 
প্রভৃতির বে লক্ষণ জৈমিনি কর্তৃক উক্ত হুই- 
যাছে, তাহার মূল প্রাচীনতম খধিগণের ভূরি 
ব্যবহার অর্থাৎ এই লক্ষণযুক্ত মন্ত্রকে খক্‌ 
বল! হয় এবং সাম বল! হয় ইত্যাদি ব্যব- 
হারাঙ্থসারেই জৈমিনি তত্তননামে বিভক্ত 
করিয়াছেন। ভাম্যকারের উক্তি দ্বারাই এই 1 
শিক্ধান্তে উপনীত হওয়া বায়। তিনি বলিয়া- 
ছেন;-_“এবং জাতীগ়কেষু মন্ত্রে অভিযুক্ত! 
উপদিশস্তি খচোহ্ধীমছে খচোহ্ধ্যাপয়ানঃ 
খচোবর্তন্তে ইতি”। 

এই জাতীয় মন্ত্রেতে (অর্থ/ৎ যাহাতে 





পাদবিভাগ, আছে অগ্নিমীলে ইত্যাদি ) নিপুপ- 
গণ উপদেশ করিয়া থাকেন যে, আমর! খক্‌ 
অধ্যয়ন করি, আমরা খক্‌ অধ্যাপনা করি, 
খক্‌ বর্তমান ইত্যাদি । মীমাংসকা চার্ধ্য মহধি 
জৈমিনির মতে বেদের যে ম্বতঃ প্রমাণত্ব 
প্রতিপার্দিত হইয়াছে, তাহ! ব্রাঙ্মণভাগের 
অন্তর্গত বিখিবাক্যেরই__অন্ত তাগের নহে। 
তিনি বলিয়াছেন, “ও২পত্তিকম্ত শব্বস্তার্থেন 
সন্বস্কঃ তশ্তজ্ঞানমুপদেশো২ব্যতিরেকশ্চার্থেহনপ- 
লন্ধে তত্প্রমাণং বাদরারণস্যানপেক্ষত্বাৎ” 
.১৫ 

অর্থের সহিত শবের সম্বন্ধ অর্থাৎ এতি- 
পান্থ প্রতিপাদক ভাব নিত্য, অতএব এই 
নিত্য সম্বন্ধান্সারেই বেদবাক্য অর্থাৎ “অগ্নি- 
হোত্রং জুহুয়াৎ ম্বর্গকামঃ” ইত্যাদি বাক্য 
ধর্ষ্বের প্রতিপাদক। যে হেতু প্রতাক্ষা্দি 
প্রমাণ দ্বারা অনুপলন্ধ অর্থাৎ অজ্ঞাত বিষয়ে 
উপদেশ কিন! বেদবাক্য জন্ত বোধ, অব্য" 
তিরেক অর্থাৎ প্রতিপাস্ত বিষয়ের' অব্যতি- 
চারী, অতএব অন্তের অনপেক্ষরূপে অর্থাৎ 
প্রত্ক্ষাদি প্রমাণের সাহায্য ব্যতিরেকে 
স্বতস্ত্রভাবে বিধিঘটিত বাক্য ধর্মবিসয়্ে 
প্রম্াণ। বাঁদরায়ণ অথাৎ ব্যামদেবের এই 
মত। এই প্রকারে বিধি বাক্যের শ্বতঃ- 
প্রামাণ্য স্থির করিয়। তদতিরিক্ত বেদভাগের 
অর্থাৎ অর্থবাদ অংশের গ্রামাণ্যের প্রতি 
পুর্ববপক্ষ করিফ্াছেন। “আরমান ক্রিয়ার্থত্থা 
দানর্থক্যমতদর্থানাং তন্্াদ নিত্যসুচ্যতে” 
কর্তব্য প্রতিপাদক বেদভাগেরই প্রমাণত্ব, 
অতএব কর্মের অগ্রতিপাদক বস্ত মাত্র বাচী 
অর্থবাদভাগ অনর্থক, সুতরাং তাহ! ধর্মের 
গ্রুতি প্রমাণ হইতে পারে না। এই পূর্ব্ধ- 
পক্ষের উত্তরে বলিয়াছেন, “বিধিনাত্বেক- 
বাক্যত্বাৎ স্ততার্থেন বিধীনাং স্থ্যঃ” বিধি- 
বাক্যের সহিত একবাক্যতারূপে বিধেয় 
কর্শেয স্ততি দ্বার। অর্থবাদ বাক্য ধর্মবিষ্য়ে 


প্রমাণ। এইবপ অন্তর সন্বদ্ধেও পূর্ববপক্ষ 
উত্থাপন করিয়া! দ্রব্যাদির প্রতিপাদকত্বরূপেই 
অন্ত্রত।গের প্রামাণ্য দিদ্ধান্তিত হইয়াছে, বিধি- 
বাক্যের মত ম্বতঃপ্রামাণ্য স্থিরীকৃত হয় 
নাই। প্রদর্শিত দৈমিনি সুত্রের পর্যযালোচন। 
দ্বাক়! ইহ! বুঝ। ধায় যে, মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই 
উতভরকেই ভিনি আম্নার শব্দের প্রতিপাদ্য 
বণিয্ন] বুঝিয়াছিলেন, কেবল মন্ত্রকে বেদ- 
লংজ্ার প্রতিপাদ্য বলিয়া বুঝেন নাই। এবং 
বেদের যে অপৌরুষেয়ত্ব শ্বীকার করিয়াছেন, 
'তাহাও মন্ত্র এবং ব্রদ্ণ এই উভয়ের পক্ষেই 
কেবল মন্ত্রভাগের নহে। কারণ তিনি ধর্ম 
।বিষক়ে বেদবাক্যকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়! 
স্বীকার করিয়াছেন। যে বেদবাক্যে ক্রিয়ার 
'অনুঠান নির্দিষ্ট হইদ্াছে, তাহা! ত্রাঙ্গণ ভাগে- 
পরই অন্তর্গত। এবং খেদ ভিন্ন প্রমাণ অর্থাং 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বার ধর্মের বিষয় জ্ঞাত 
ওয়! যায় না, তাহাও তত্কর্তুক উক্ত হুই- 
স্বাছে। দৈমিনি প্রথমতঃ “চোদনালক্ষনোহ- 
এর্থোধর্থঃ* ক্রিয়ার প্রবর্তক বাক্য অর্থাৎ 
ক্র্ম্যাৎ কর্তব্যং ইত্যাদি বাঁকা দ্বারা ধাহা 
স্পরিজ্ঞ।ত হওয়া যায়, তাহার নাম ধর্শ। এই 
্ছত্রদ্ধার। ব্দেমাত্র গ্রতিপাদয বিষয়ের ধর্ম 
1থ্থির করিয়া অন্ত প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাি 
প্রমাণ কেন ধর্দের প্রতিপাদক হইতে পারে 
“না, তাহ] যুক্তি দ্বার! প্রদর্শন করিয়ছেন। 
'বথা--“সতসম্প্রয়োগে পুরুষস্তেক্ত্রিয়াণাং বুদ্ধি 
স্মন্ম ততপ্রত্যক্ষং অনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্তন- 
স্বাৎ।” ১1১1৪। সৎপদার্থে অর্থাৎ বিদ্যমান 
“ৰস্কতে মানবের ইন্্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে যে 
কান জন্মে তাহার নাম প্রত্যক্ষ, সুতরাং & 
প্রত্যক্ষ ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। 
“যেছেতু ক্রিয়ার অনুষ্ঠান তারা, ভবিশ্যাৎকালে 
“ধর্শ নিশন্ন হইবে, জ্ঞান সময়ে ধর্মের অস্তিত্বই 
স্লাই। বিদ্যমান বস্ত প্রকাশক প্রত্যক্ষ 
অদাগ অবিদ্যমান অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সত্তাশালী 


ধর্মনির্ণক়ে প্রমাণ বলিয়া শ্বীক্কৃত হইতে পারে 
না। এইরূপ অন্রমান এবং উপমানাদি 
প্রমাণও ধর্মের নির্ণায়ক হইতে পারে না। 
কারণ অনুমানাদি সমস্ত প্রমাণই প্রত্যক্ষ 
পূর্বক, যেস্থলে হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সহ- 
চার দৃষ্ট হইয়াছে, তাহারই হেতু দর্শনে 
সাধ্যের অথাৎ কায্যের অনুমান হয়। যেমন 
বন্ধি ও ধূমের সহভাব অর্থাৎ একত্র স্থিতি 
বহুস্থলে দৃষ্ট হইয়াছে, স্থৃতরাং ধূম মাত্রের 
দর্শনে বন্ধির অনুমিতি হইয়! থাকে, কিন্ত 
ধন্মনুবিষয়ে ঈদৃশ সাহচর্য? নাই, কাজে কাজেই 
তাহাতে অন্থমানাদি খাটিতে পারে না। 
ইত্যাদি যুক্তি দ্বার৷ ধর্মের আগ্তোপদেশমাত্র 
গম্যত্ব, অর্থাৎ কেবল শব্দপ্রমাণ বিষয়ত্ব 
স্থিরীকৃত হইয়াছে । বেদে ব্যক্তিবিশেষের 
নাম দেখিয়া আধুশিক পাশ্চাত্য পপ্তিত- 
মণ্ডলী বেদের আধুনিকত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। 
এই বিষয়ে ইহারাই যে কেবল আলোচন। 
করিয়াছেন তাহা! নহে। আমাদের প্রাচীন 
খবিগণও ইহাতে নীরব ছিলেন না। তবে 
উভয়গত পার্থক্য এই ষে মহর্ষিগণের যাহা 
পুর্বগক্ষ পাশ্চাত্যগণের তাহাই নির্ণয়। 
মহর্ষি জৈমিনির পুর্ব্বপক্ষ সুত্র “বেদাংশ্চৈকে 
সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যাঃ1৮ ১1১২৭ বেদ পুরুষ- 
কৃত অর্থাৎ মানবকৃত, স্থতরাং বেদ প্রমাণ 
হইতে পারে না। বেদের অংশবিশেষ কাঠ 
কালাপক নামে অভিহিত্ত। কঠকর্তৃক উক্ত 
ংশ কাঠ, এবং কলাপক কর্তৃক উক্ত অংশ 
কালাপক, ইত্যাদি নিরুক্তি দ্বারাই বুঝ! 
যায় যে বেদের এ এ অংশ মন্ুয্যবিশেষ 
প্রোক্ত.। 
অনিত্য দর্শনাচ্চ ।” .১1১।২। কোন স্থলে 
উক্ত হইয়াছে, প্বর্ধরঃ প্রাবাহনিরকা ময়” 
বর্ধর প্রাবাহনি অর্থাৎ প্রবহনের অপত্য 
কামন! করিয়াছিলেন। উক্ত স্থলে অনিত্য 
ভর্থাৎ জন্মমরণশীল প্রবহন পুতের উল্লেখ 


আছে, সুতরাং বেদ অনিত্য। এই পূর্ববপক্ষের 
উত্তরে বলিয়াছেন *উক্তন্ত শবপুর্ববকত্বং।» 
১/১২৯। আমরা অধৈতৃদিগের শব পুর্ববকত্ব 
ঘলিয়াছি। অর্থাৎ বেদবাক্য নিত্য, খধিগণ 
কেবল তাহার অধ্যয়ন করিয়াছেন, ন্থুতরাং 
খমিগণ বেদের কর্তা নহেন। তবে কাঠ 


কালাপক প্রভৃতি সংজ্ঞা হইল কেন? তাঁহার 
উত্তরে ৰলিয়াছেন, “আখ্যা প্রবচনাৎ 1” 
১/১৩০। কঠকলাপ প্রভৃতি, খবিগণ অন্তানত 
অংশ পরিত্যাগ করিয়া এ অংশ অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন, সেইজন্ত ততৎশাখার নাম 
কাঠ এবং কালাপক হইয়াছে। 


জরীগিরীশচক্দ্র বেদাস্ততীর্ঘ। 


জাতিভেদ। 
(১) বেদ! 


ব্ণাশ্রমধর্্ন হিঙ্দুসম্্রদায়ের মুলকারণ, | এ্রহিকে, পাঁরলৌকিতে, জননে-মক্সপে সর্ব 


ভাহা আবার জাতিভেদভিত্তির উপর 
নুগ্রতিষঠিত। জাতিভেদ কাননিক ব! সামা- 
জ্িক বিদ্বেমূলক নহে, জাতিতেদ ঈশ্বর- 
কৃত, বেদ পুরাণেতিহাসাদি স্থগ্রসিন্ধ শান্ত্ান্ছ- 
সরণে ভারতবর্ষে জাতিভেদ, অনার্দি কাল 
হইতে প্রবাহিত হইয়! আদিতেছে। জাঁতি- 
'ভেদ-বিদ্বেষিগণ, নানাব্ূপ কৌশল ও বিবিধ 
কৃট তর্ক উত্থাপন করিলেও শাস্ত্রবিশ্বাসী 
হিন্দু-সস্তানগণ অন্যাপি অচল অটল ভাবেই 
স্বগাঁয়মান আছেন। নিন্দকের ছুরভিনস্ধি- 
পুর্ণ অসার তর্কাবলীর প্রবল মায়াজাল অতি- 
ক্রম করিয়া এখনও তাহারা, বর্ণাশ্রমধর্মের 
রেখামাজ্মও অতিক্রম করিতে ইচ্ছক নহেন। 

কারণ বর্ণাশ্রমিগণ ম্বভাবতঃ বৈদিক 
প্রাণে অন্ধ প্রাণিত ; বৈদিক উপদেশরূপ 
অভেদ্য বন্দ প্রতিপক্ষের প্রবল আক্রমণ 
হইতে আজও তাহাদের রক্ষা বিধাঙ্গ করি- 
'তেছে। বাহাদের বিবাহে বেদ, গর্ভাধানে 
বেদ, জাতকর্মে বেদ, উপনম্ননে বেদ, শ্রান্ধে 
বেদ, অগ্নিকার্যে বেদ, এমন কি, যাহার 
নিত্যনৈমিত্তিক, নিখিল কার্ধ্যেই শান্তা 


শাসনে বেদ মস্ত্রোচ্চারণে মুসম্পল্ল হক) 
যর 


চি 


বরই অচিস্ত্যগ্রভাব বেদের একাধিপত্য, 
তাদৃশ জাতির গ্রতিকূলতায় কুতাফিকগণ, 
প্রতি পদেই যে কুষ্ঠিত হইবেন, তাহাতে আর 
বিচিত্র কি? এ অবস্থায় প্রতিবাদিগণ কিন্নপ 
কৌশলে সাম্যবাদ স্থাপন করিবে? কিরূপেই 
বা বেদ-বিশ্বানরূপ হুদৃঢ় প্রাকার অতিক্রম 
করিয়া সুরক্ষিত হিন্দুরাজ্যে শ্বকীয় বিজয়- 
বৈজয়ন্তী উভডীন করিতে সমর্থ হইবে? 
হিন্দুগণের বেদবিশ্বাম কুষ্ঠিত না হইলে, 
তদীয় ধ্শরাজ্যের জাতিভেদ নামক আধার 
ভিভি বিপাটিত হইবে না) জাতিভেদ বিধ্বস্ত 
ন! হইলে হিন্দুরাজ্য বর্ণাশ্রমাচার-ধর্-বিধূত 
এ শব রাজ্য, কন্নাস্তমগ্প। বনুন্ধরার স্তায় 
অতল জলধি-গর্ডে নিমচ্জিত হইবে কেন? 
জাতিভেদ বিনষ্ট হইলে, জুমেকু সর্ষপে 
ইন্দ্র গর্দভে, অমৃত মৃত্রে, গিরি সমুদ্রে, এক 
হুইয়! বাইবে) তৎকালে জগৎ একাবীস্কৃত 
উচ্চনীচাদ্দি প্রভেদশৃন্ত ! শান্তরান্ছসারে ইহাই 
প্রলয়াবস্থা। অভেদবাদী পণ্ডিতগণ, অকালে 
মহাগ্রলয়সাধনের চেষ্ট। করিতেছেন, তাহার! 
অধুনা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আর উৎ- 
কষ্ট তর্কবিজূত্তিত অসার উপাদশে বর্ণা- 
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শ্র, হিন্দুসস্তানগণের বেদবিশ্বাস উন্মুলিত 


- এইব্নূপ ভাবকাঠিন্তপূর্ণ প্লেক রূচন! 


হইবে না, তাহাঁতেই উপায়ান্তরবিরছিত | করিয়াছেন, তিনি আবার উক্ত অধ্যাক়সেই-_ 


হুইয়। নিগুঢ় যুক্তি উত্তাবন করিলেন, “কণ্ট- 
কেনাপি কণ্টকম্‌।» 
যে বেদৰাক্যে হিন্দুগণের অন্রান্ত বিশ্বাস, 
ওঁ বেদাহছসরণেই তাহাদিগকে সন্দিগ্ক ও 
দিগ্জাস্ত করিতে হইবে ) তাহা হইলে জ।তি- 
ভেদ আপন। আপনি অন্তহিত হুইয়! যাইবে। 
এই অভিসন্ধি মূলেই প্রথমতঃ তাহারা বলি- 
তেছেন, "বেদ ঈশ্বরকৃত নহে, বেদের মন্ত্র 
খুলি বিভিন্নকালে বিভিন্ন খধি কর্তৃক রচিত 
ও বুকালের পর বেদব্যাম নামক কোনও 
পণ্ডিত কর্তৃক সংগৃহীত হইলে পরে গ্রস্থা 
ক্ষারে নিবন্ধ হইয়াছে) তন্মধ্যে যে পুরুষ 
ছৃক্তের-_ত্রাহ্মনোহন্ত মুখমাসীদিত্যাদি মন্ত্র 
জ[তিভেদের স্পই্তঃ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়! 
যায়, গ্ পুরুষহুক্ত, নিতান্ত আধুনিক রচিত) 
কারণ, প্রাচীন মন্ত্রমুহের সহিত ভাষাগত 
বৈঝাত্য থাকার পাশ্চাত্য. পণ্ডিতগণও উহ৷ 
পশ্বাদ্রচিত বলিয়া অনুমান করিয়া গিয়া- 
ছেন।” আমরা বলি পুরুষস্ক্তের সহিত 
“অগ্পিমীলে পুরোহিতং* ইত্যাদি প্রতিবাদ 
কথিত মৌলিক মন্ত্রমূহের ভাষাগত বৈচিত্র 
কি? উভদ্ন'মন্ত্রের অর্থই ত একাস্ত ছুর্ববোধ 
নহে, সংস্কত ভাষায় অভিজ্ঞতা থাকিলে উভয় 
মন্ত্রই বুঝিতে পারা যাইবে । অথব1 ভাবাগত 
বৈজাত্য থাকিলেই বে বিভিন্ন কাপিক ব! 
বিভিন্ন কর্তৃক রচনা! বলিতে হইবে এ কণা 
কিরূপে শ্বীকার করিব? 
বে ব্যাসদেব শ্ীমস্ভাগবতের এথমেই__ 
জগ্মাদ্যন্ত যতোহ্য়া দিত রতশ্চাস্বােথে- 
ঘভিজ্ঞং বরা, তেনে ব্রহ্ম হুদা য আদি 
কবয়ে সুহস্তিষৎ হুরক্বঃ। তেজো- 
ৰারিমৃদাং যথা বিনিময়ে! ষত্র ভ্রি- - 
সর্ো হৃযা, ধায়! ম্বেন সদ! নিরন্ত- 
কুহকং সত্যং পরং ধীমহি।১॥ 


নিগমকল্পতরে! গলিতং ফলং 
শুকমুখাদম্ৃত-দ্রব-স'যুম্‌। 

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং 

মুহুরহো৷ রসিক তুৰি ভাবুকাঃ ॥ ৩॥ 


ইত্যাদি শ্লোকে কতরূপ বৈচিত্র্য পূর্ণ- 
ভাব ও ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন? তাহ 
হইলে কি বলিতে হইবে, প্র সকল শ্লোক 
ব্যাসদেবের সমকাঁলিক রচন। নহে? স্বর্গী 
ভৃদ্দেব বাবু প্রভৃতি সুলেখকগণের সাহিত্যিক 
ও পারিবারিক প্রবন্ধের ভাষাগত বৈচিত্র্য 
দর্শন করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বিষয় 
ভেদে রচনার ভেদ ইহা স্বাভাবিক - নিয়ম, 
পুরুষ স্থক্ত যেমন সর্ধর্জন প্রয়োজনযোগ্য 
অর্থের বোধক ; ছুতরাং তদীয় রচন। আপে- 
ক্ষিক সরল হওয়াই প্বাভীবিক। তাহাতে 
আর নানান্দপ কল্পনা জল্পন! করিয়া কি 
হইবে? 

প্রতিবাদিগণ যে বেদ পুরাণাদি আধ্্য 
শাস্ত্র অবলম্বন পূর্বক জাতিভেদের প্রতি- 
কুলে আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন, এ 
শান্্ই আবার বেদমন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
বলিতেছেন ;__ 


স তপোহতপ্যত, তম্মাৎ তপন্ত শুপনাৎ 
ব্রয়ো বেদ অজারস্ত* ইতি শ্রুতিঃ। 


অর্থ;-_তিনি তপস্তা করিলেন, তদীক্ক 
তপঃগ্রভাবে বেদত্রয়্ সমুৎপন্ন হইল; বর 
বেদ মন্ত্রর উপর যে খধির নাম দেখিতে 
পাওয়। যার, তিনিও বেদমস্ত্রের রচিত! 
নহেন, মাধবাচার্ধ্য বলেন, “খষয়ো মন্তররষ্টারঃ* 
নিরুক্তকার আচার্য যাক্ক বলেন, 1”খধি- 
দর্শনা” ফে মহাপুরুষ যে মন্ত্রের সাক্ষাৎকার 
লাভ করিয়াছেন, তিনিই তাহার খধি নামে 
অভিহিত হুইয়! খাকেন। 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪] 


তন্ত্রশান্ত্র বলিতেছেন ১-_ 
মহেশ্বরমুখাজ্গ্রাত্ব, যঃ সাক্ষান্তপস! মনুম্‌। 
সংসাধষতি শুদ্ধাত্সা স তন্ত খাধিরীরিতঃ ॥ 

পরমেশ্বর হইতে মন্ত্র অবগত হইখ! ধিনি 
নিজ তপস্তাবলে তাহাকে সিদ্ধ করেন, 
তিনিই উক্ত মন্ত্রে খধি বা প্রচারক। 
স্থুতরাং বেদ খধষিগণের রচিত নহে, চাষার 
গীতিও নহে বেদ অচিস্ত্যমহছিম তপঃ প্রভাবে 
হিরণ্যগর্ভের নিশ্বাস প্রশ্বাসসপে আবিভূতি 
হইয়াছে । 

বেদের উৎপত্তি সন্গন্ধে বেদাস্তদর্শন অনু- 
মান করেন_-“শান্্রযোনিত্বাৎ” ॥ ৩ ॥ 

বেদীস্তদর্শন__১ অঃ ১ পাঃ ৩ স্থঃ। 

মহত খণেদাদিশান্তস্তানেকবিস্তাস্থানোপ- 
বুংহিতন্ত গ্রদীপবৎ সর্বার্থাবস্মোতিনঃ সর্ব- 
করস্ত, যোনিঃ কারণং ব্রঙ্গ। নহীদৃশস্ত 
শান্ত্রস্ত খথেদাদিলক্ষণন্ত, সর্বজ্ঞ-গুণাঘ্বিতস্ত 
সর্বজ্ঞাদন্ততঃ সম্ভবোহস্তি ॥ যদ্িস্তরার্থং শাস্ং 
ষন্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্তবতি, সততোই- 
প্যধিকতরবিজ্ঞান,। ইতি প্রসিদ্ধং লোকে । 
কিমু বক্ব্যমনেকশাখাভেদ-তিনস্, দেব- 
তির্যযঙ্মনুষ্যবর্ণ-বর্ণাশ্রমাদি- প্রবিভাগ--হেতো 
খখেনান্তাখ্যস্ত সর্ববজ্ঞানা-করস্ত, অপ্রধস্বেনৈব 
লীলান্তারেন পুরুষনিশ্বাসবদ্‌ ধন্মাৎ মহতো 
ভূতাদ্‌বোনেহ সম্ভবঃ। “অন্ত মহতো। ভূতগ্ত 
নিখাসতমেতদ্‌ যদৃগেদ ইতি শ্রতেঃ। 
শাক্করভাবষ্য। 

অর্থ )-_খথেদ্‌ মহাশাস্ত্র নানা বিগ্ভার 
আকর, সমুদয় জ্ঞান বিজ্ঞানের আশ্রয়, গ্রদী- 
পের স্তার সর্বপ্রকাশক, স্থতরাং সর্বজ্ভুল্য ; 
সেই খখেদ প্রভৃতির যোনি অর্থাৎ উত্তবস্থান 
বন্ধ । সর্বজ্ঞ ব্রচ্ম তির অন্ত কোন অল্পজ্ঞ 
হুইতে এইক্প সর্বগুণান্থিত মহৎ শাস্ত্রের 
উৎপন্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। .. 

যে পুক্রষ হইতে যে বিপুলার্থ শান্ত জক্মে 
সে পুরুষের সে শান্তর অপেক্ষা অধিকতর 


জাতিভেদ। 


১১ 


জ্ঞার্ন থাকে ; ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ কবি্কা- 
ছেন। অতএব অসংখ্য শাখাসমন্বিত দেব 
তিষ্/কৃমন্ুষ্তবর্ণ ও বর্ণাশ্রম প্রভৃতি নান! 
প্রবিভাগের হেতু সর্বজ্ঞানের আকর খখে- 
দাদি শান্্রসমূহ যে মহান্‌ ভূত হইতে জশ্মলাত 
করিয়াছে, সে মহান্‌ ভুত যে নিরতিশয় সর্বজ্ঞ 
সববশক্তি, ইহা! বলাই বাহুল্য । খখেদাদি 
শান যে মহান্‌ ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 
তাহ শ্রুতিও বলিতেছেন) প্যাহা! খগ্েদ, 


তাহা সেই মহান্‌ ভূত হইতে নিশাসের ভায় 


বিনা আয়াসে উৎপন্ন হুইয়াছে। 

শ্গতরাং বেদমন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রুতি 
যাহ] বলিলেন, অশেষ বেদবিজ্ঞাম গ্রবুদ্ধ প্রজ্ত 
বেদান্তকর্ত। ব্যাসদেব যেরূপ অন্মান করি- 
লেন, আর ভাষ্যকার শঙ্করাবতার (স্বামী), 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য ইহ! যেরূপ প্রতিপাদন 
করিলেন, তাহাতে মাদৃশ কুসংন্ধারঃুন ব্যক্তি 
বেদে খধিগণের কবিত্বশক্কিপ্রস্চুরিত 
নাটক নভেলাদির স্তায় ন1 বলিয়া ঈশ্বর- 
বাক্যরূপে বিশ্বাস করিলে কোনও অপরাধ 
হইতে পারে কি? 

কনাদঞ্ধবি 
গ্রামাণাম্”। ৩॥ 


বলেন, _-“তদ্বচনাদায়ায়গ্য 
প্রথম অঃ ১ আঃ। 
বৈশেষিক দর্শন। 
*তদ্বচনাত্তেনেশ্বরেণ গ্রণয়নাৎ আম্মায়ন্ত 
বেদস্ত প্রামাণ্যম্” ॥ উপস্কারঃ | 
ঈশর বে প্রণয়ন করিয়াছেন, শ্ুতরাং 
বেদের প্রামাণ্য আছে। অতএব বেদ “আর্যয- 
গণের রচিত” এ কথ! গ্রহণ করিতে লাহনী: 
হইতে পারিলাম না। 
বেদের ঈশ্বরকর্তৃকত্ব সঙ শা 
বলিতেছেন ;-. 
অগ্নে খখেদে বারে! 'বকুবেদেঃ সুর্যাৎ 
সামবেদঃ- 
শত্পথ বাঙ্গণ কাঃ ১১, অঃ 9 প্রাঃ ২। 
জগবীখর, সহি প্রারস্তে অগ্নি বাু 


১২. 


'সাহিত্য-সংক্তা | [ ৮ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা 





আদিত্য এই তিন জন (শিক্ষক ) খবি দ্বারা 
বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। 
আর সহ্্ধি মনও এই ব্রাক্ষণভাগের ছায়া 
লইয়াই বলিতেছেন ;_ 
জগ্মি বায়ু রবিভ্যত্ত ত্র্ং ব্রহ্ম সনাতনম্‌। 
' ছুদদোহু যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থং খগ্‌ বুঃ সামলক্ষণম্॥২৩ 
মন্ুসংহিতা | ১ম অধ্যায়। 
পুর্বকল্পে যে বেদাস্ত এব পরমাত্মমূর্তে 
বর্ষণঃ স্থৃত্যারূঢ়াঃ। তানেব কল্পাদৌ অগ্নি 
বায়ু রবিভ্য আচকর্ষ। ইতি কুল্লুকভট্টঃ। 
ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মা, কল্লারস্তে অগ্নি, 
বাঘু এবং আদ্িত্যনামক দেবতা দ্বারা 
পরমাত্মা হইতে বেদ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, 
অর্থাৎ বেদ শ্রবণরূপ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
উপনিষদ বলেন--. 
যে৷ ব্রহ্গাণং বিদধাতি পুর্ব্বং 
বৈ বেদাংশ্চ প্রহিখোতি তন 
গু চে ক 
শ্বেতাশ্বর'উপনি্‌-_৬ অঃ,১৮ পংক্তি। 
যিনি ব্রন্মাকে স্থ্ি করিয়াছেন, স্থির 
প্রারস্তে অগ্র্যাদি হার! ব্রশ্গকে বেদোপদেশ 
করিয়াছেন, সেই পরম ব্রহ্মকে আমরা সাদরে ৷ 
নমস্কার করি ইত্যাদি । 
ুতরাং বেদ বলিলে বিস্যারত্ব মহাশয়ের 
টোলের কীটদষ্ট জীর্ণ পুথি বুঝিবেন ন, 
অখব! বারিষ্টার মহাশয়ের হাতের চক্চকে 
মলট কেতাব বুঝিবেন না। মাধবাচার্য্য 
স্বীর় বেদভাষ্তের এক স্থানে লিখির়াছেন, 
«অনধিগতবাধিতার্থবোধকঃ শব্দো বেদঃ* 
যে পদার্থ লৌকিক প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বার 
জ্ঞাত হওয! যায় লা, এইরূপ পদার্থ জ্ঞাপ- 
নার্থ প্রবৃত্ত শব্ধকে বেদকহে। বেদ বলিলে 
ব্রপ্মবিস্ভা বা বিশ্ববিজ্ঞান বুঝিতে হুইবে। 
এই ব্রক্ষবিস্তা বা বেদ, খধিপরম্পরাক্রমে 
সম্প্রসারিত হইলেও ধিনি সেই জ্ঞানের 
' প্রকাশক এবং প্রেকক সেই সর্ধশক্তিমান্‌ 


পরমেশ্বরকেই বেদলষ্ট! বল! উচিত। এই- 
রূপেই বেদ ঈশ্বরশ্ই বলিয়! উক্ত হুইয়াছে। 
সুতরাং বেদ দ্বতঃ প্রমাণ ভ্রমগ্রামাদযুক্ত মনু, 
রচিত নহে, ইহাই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য । 

২। আর গ্রতিবাদিগণের এ কথাও 
অগ্রাহথ যে, “পুরুষশ্ত্ত নামক আধুনিক 
মন্ত্র ভিন্ন খাকৃবেদের অন্ত কোনও মন্ত্রে 
ত্রাঙ্গণাদি জাতির উল্লেখ নাই। কিন্ত, 
দেখিতে পাই, খখেদের স্থানে স্থানে ব্র।ক্ষণ 
ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়) 
এস্থলে আমি একটা মাত্র মন্ত্র উদ্ধত 
করিলাম । 

ইমে ফে নার্বাউনপরশ্চরস্তি 

ন ব্রাহ্ষণাসো নন্থতেকরাসঃ | 

তএতে বাচমভিপদ্যপাপয়। 

লিরীন্তন্ত্রং তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ। 

খগ্েদ অহ ছাহ২৪1৯। 
ভাবার্থঃ__যাহার! বেদের উপদেশ প্রাপ্ত 

হইয়াও কি ইহকালের কি পরকালের উন্নতি 
না করিয়] ব্রহ্মধ্যানাদি ঘার! ব্রাহ্মণ শামের 
এবং প্রত্রাহিত চিস্তাদি দ্বার। করাস (অথাৎ 
ক্ষত্রিয় ) নামের সার্থকতা না করিবে, তাদৃশ 
জড়ম্বভাব মুর্খগণ &ঁ পাপের প্রায়শ্চিত্ত রূপ, 
ত্রাঙ্গণার্দির অন, ক্ষেত্রকর্ষণরূপ কাধ্যে 
প্রবৃন্ত হউক । ইত্যাদি মন্ত্রেই স্পতঃ ব্রান্ধণ 
ক্ষত্রিয়াদির নাম প্রাপ্ত হওয়া, যায়। এই- 
রূপ বহুলহজঅমন্ত্রসমন্থিত বিপুল খকৃবেদের, 
স্থানে স্থানে বহুবিধ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয় 
যায়। 

বলা বাহুল্য, এখন বৈদিককাল নহে, 
আমাদেরও তাদ্ৃশ বেদচর্চা নাই। জ্তরাং 
স্বাধীনভাবে বেদ সম্বন্ধে কর্পন1 জল্পন! করিয়! 
কি হইবে? সম্প্রতি ঘোর তাষস কলিকাল 
মানবের চিত্ত নিম্নত তমোভাবে পরিপুর্ণ ; 
তাহাদের পক্ষিল চিত্তক্ষেত্র, সাত্তিকীবৃত্তি 
সহসা প্রশ্মারিত হয় না। হ্ৃতক্নাং আধুনিক 
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মন্দ, শ্বতস্রভাবে বেদার্থ উপলব্ধি করিতে 
সম্পূর্ণ অক্ষম । তাহাতেই মন্থাদি মহ্ধিগণ 
নিখিল বেদসমুদ্রমস্থনপূর্্বক অমূল্য উপদেশ 
রদ্ব অতি সরলতাবে নিবন্ধ করিয়া গিক্লাছেন। 


মানবেরও তদনুযাী হইয়া শ্রুতার্থ আবধারণ । 


করিতে হয়, বেদের অর্থজ্ঞান সন্মদ্ধে তাষ্ত- 
কার দ্বামী শঙ্করাচার্ধ্য বলেন ;-_- 

পরতন্ত্রগ্রজ্ঞান্ত গ্রায়েণ জনাঃ 

শ্বাতপ্সযেপ শ্রুত্যর্থমবধারয়িতু- 

মশরু বস্তঃ, প্রখাতগ্রণেতৃকেন 

স্থৃতিবনেঘবসমেবরন্‌ তদ্ধলেন 

চ শ্রুতার্থং প্রতিপিৎসেরন্‌। 

বেদ্বাস্তভাষ্য। 
বাহার! পরতন্ত্রগ্রজ্ঞ, পরোপদেশ ব্যতীত 

কোনও বিষয়ে তত্ব নির্ধারণে অসমর্থ, তাহার! 
নিজপ্রতিভাবলে শ্রচ্তার্থ অবধারণ ন! 
করিয়া প্রখাত মহ্র্ধিগণ প্রণীত স্বৃতিশাস্ত্ 
আশ্রয়পুর্ববক তদনুযায়ী হইয়া শ্রুতির অর্থ 


অবধারণ করিবেন, অন্কথ। বিপয্ীভার্থ গ্রহণ | 


পূর্বক জগৎ আকুলিত করিয়া! তুলিতে 
পারেন। সম্প্রতিই বুঝি বা শঙ্করাচার্য্যের 
আশঙ্কা, কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হইতেছে । 
বেদের যথাযথ অর্থ জানিতে হইলে মন্বাদি 
স্থতির অনুনরণ করিতে হয়, বেদও মন্থৃকে 
প্রশংসা করিয়াছেন ১ 
শ্যদ্‌টব কিঞ্চ মন্থরবদৎ তত্তেষজম্* 
মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহ! অত্যন্ত ছিত- 
৪ । আর স্থৃতি বলিতেছেন ১ 
যঃ কশ্চিৎ কম্যচিন্ধর্্ো। 
মনন পরিকীর্তিতঃ। 
স সর্ধোংভিহিতো বেদে 
সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥ 
মন্ যে কোনও ধর্ম বর্ণনা করিয়াছেন, 
তৎ সমুদক্ধই অভ্রান্ত বেদমত বুঝিবে, কারণ 
তিনি সর্বজ্ঞানসম্পন্ন ছিবেন। ূ 
যঃ কশ্চিদিত্যাদি বলিবায় তাৎপর্ধয এই 
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রা, 


যে, বেদের বহু শাখ! বিলুপ্ত হইয়াছে, বড়জ 
বেদ মন্থুর কস্থ ছিল। ভারতে শাস্ত্র বিপ্লবের 
পর, নিজ স্থতি হইতে মহর্ষি মন্ত্ু যাহ! 
লিখিকাছেন, তাহার কোনও অংশ লুগ্তাবশিই 
বেদ মধ্যে পরিলক্ষিত না হইলেও তাহাও 
সপ্রমাণ বৈদিক মতরূপে গ্রহণ করিতে 
হইৰে। 
বর্ধমান কালের বেদাধ্যর়নে, মন্বাদি 
(ধূর্ত) ব্রাহ্মণের লিখিত গ্রন্থের সাহাধ্য 
গ্রহণ করিতে হয় না, সম্প্রতি বেদাধ্যয়নের 
বছল প্রচলন। ত্বান্াতে আর বাচ্যাবাচ্য 
নাই, চাণ্ডালাদি ব্রাহ্ষণাস্ত সকলই বেদাধ্যয্ধন 
তৎপর । প্রাচীনকাতের অধ্যয়নের সহিত 
এ অধ্যয়নের অনুষ্ঠানে ও ফলে কিঞিৎছবৈলক্ষণ 
আছে» প্রাচীন সময়ের বেদাধ্যয়নে। 
অনেকট। পুর্বাহুষ্ঠান ছিল। 
মধ বলেন ;-- 
উপনীয় গুরুঃ শিব্যং 
শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ | 
আচারমগ্রিকার্ধযথ 
সন্ধেযোপাসনমেবত্ত ॥ ৬৯ ॥ 
২ অং__মন্থুসংহিত] ৯ 
উপনয্ননাস্তর আচার্য্য, শিষ্যকে প্রথমতঃ 
শৌচ, আচার অগ্নিকাধ্য ও সন্ধ্যোপাসনা- 
শিক্ষা করাইবেন। অন্তঃকরণ জুনির্মল ন। 
হইলে তাহাতে বাহ্‌ বা আত্যস্তরীণ পুর্ণ 
গ্রতিবিস্য প্রতিফলিত হয় না; বিশুদ্ধ সনের 
স্করণ না হইলে তাহাতে ভ্ঞানাস্মিকা বু্তি 
উৎপন্ন হইতে পাঁরে না ১ এই নিমিত্ত জ্ঞানো- 
পদেশের পুর্বে মানসিক নির্্মলতা একাস্ত, 


' প্রয়োজনীয় । এই নির্দ্দলভা, একমাত্র শৌচের 


অধীন, বাহ্‌ শোৌচ ও মানসিক মন শুদ্ধিরূপ 
অস্তের শৌচ, মানসিক শ্বচ্ছতার অব্যভিচরিত 
হেতু । চিত্তের নির্দলঙা বিশুদ্ধ সত্বের পরি- 
গাম রজঠও তমোগুণের পরিভব না হইলে 
বিশুদ্ধ সত্বের পরিস্ফুরণ হইতে গারে না) 


ন্ষ্ 


স্থহরাং ততসাধক বলিয়৷ বেদাধায়নের পুর্বে 
তাহার শিক্ষা! প্রদান করিতে হয়। শৌচের 
পর গাচারশিক্ষা, গুরুর প্রতি কিরূপ ব্যব- 
হার করিতে হইবে, ব্রক্ষচর্ধযাবস্থায্স কোন্‌ 
জ্্ব্য গ্রহণ ও বর্জন করিতে হইখে, তাহার 
শিক্ষার নামহ আচারশিক্ষ। | 
অঙ্গ বণেন ১ 
বজ্ত্রর়েৎ মধু মাংসঞ্চ মালাং 
গন্ধান্‌ রসান্‌ গ্রিয়ঃ। 
শুক্তানি যানি সর্বাপি 
প্রাণিনাধেব হিংসনম্‌ ॥ 
অভ্যনমঞ্জনধশক্ষোরুপানচ্ছত্রধারণং। 
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ 
নর্তনং গীতবাদনম্। 
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালস্ত 
মুপঘাতৎ পরহ্থা চ 0১৭৭--১৭৯ 
মন্স্থৃতি, ২য় অধ্যায়। 
শুরুগ্ৃহে বাসকালে মধু মাংস, মালা, 
গ্রন্ধ উদ্রিক্ত রস € গুড়াদি ১, স্ত্রী, কাম, ক্রোধ 
লোভ, নৃন্য, গীত ও বাস্ত, এই নকল পরি- 
ভ্যাগ করিবে । পলিত দ্রব্য তক্ষণ করিবে 
না, প্রাণিহিংসা করিবে না, তৈলাভাঙ্গ, “নত্রে 
অজনপ্রদান, ছতক ও পাছুকাধারণ এই 
সকল একান্ত নিষিদ্ধ, ছুষ্টভাবে লারীব্রনদর্শন 
ও স্পর্শন ইহাও পাঠাবন্থায় একান্ত দুষণীয়। 
এইত গেল প্রাচানকালের ব্রঙ্গচারিগণের 
অবস্থা । বর্তমান কালের বেদাধ্যামী ক্রঙ্গ- 
চারিদলের অবস্থা একটু স্বতন্ত্র, এখন আর 
'বেধাধায়ন কার্যে উপনয়ন সংস্কারের অপেক্ষা! 
থাকে না) শোচ শিক্ষারূপ প্রধানাঙ্গ কিঞ্চি- 
ঘ্বিচিত্র ভাবেই প্রতিপাণিত হয়। অগ্নি 
ক্ষার্ধ্য জলস্ত সিগারেট দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া 
থাকে; এখন আর মধু, মাংস, মাল্য, গন্ধ 
প্রভৃতি রজন্তমোভাবপ্রবর্ধক বিবষ সেষা 
পরিত্যাগ করিতে হয় না) বরং তাহাই 
ঘবার পুর্ণমাত্রায় আধুনিক বেদাধ্যা়ী ব্রন্ম- 


- সাহত্য-লংহ্তা । [৮ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা। 


চারিসমাজে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । পূর্বব- 
কালে বেদাধ্যয়ন জন্ত অরণ্যে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু- 
গৃছে বাস করিতে হইত। বর্তমানে পাশ্চাত্য 
ব্রদ্মরধিগণ হইতে বেদমস্ত্রের উপদেশ লাভ 
করিতে হুয়। যাহাদের ভাগ্যে তাদৃশ গুরুর 
লাভ গ্সস্তব, তাহারা অন্ততঃ ভারতে থাকি- 
ফাই তৎস্বভাবাপন্ন কোনও বক্ষবাদীর অস্তে- 
বাসিত্ব প্রাপ্ত হইক়া, বেদার্থ জ্ঞানে চরিতার্থ 
হন। কেহ কেহু বা, ম্বকীয্ম অমানুষিক 
প্রতিতাবলে, মন্াদিস্বাতি নিরপেক্ষ হইয়াও 
ব্দোলোচনায় কৃতক্কত্য হন। কেহ কেছ 
ইহা বলিতেছেন যে, শাস্ত্রে সকলেরই সমানা- 
ধিকার? ব্রাহ্মণ, শুদ্র, হাড়ি, মুচি, শ্লেচ্ছ, যবন, 
সকলই ঈশ্বরহ্ প্রাণী 5 ম্থতরাং সকলেরই 
সমানাধিকার ! প্ত্রেবর্ণিক ভিন্ন অন্ত কেহ 
বেদাধ্য়ন করিতে পারিবে না” এনপ গাতি- 
যেধ কেবল ব্রাহ্গণগণের পক্ষপাতিতামূলক । 
ব্রাঙ্মণগণ, নিজ অধিকার অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্ 
শৃত্রা্দি নীচ জাতিকে উন্নত হইতে না দেওয়ার 
অভিনন্ধি মূলে বেদেকে নিজস্ব করিয়! রাঁখিয়া- 
ছিলেন ; এখন ইংরেজ রাজত্ব, সে স্বার্থপতা 
আর বহুদিন থাকিল নাও সম্প্রতি বেদজ্ঞান 
মকলেরই সুলভ হুইয়াছে।” হত্যার্দি-_ 

আমর! তছন্তরে বর্তমানে € একটা মাত্র 
কথা বলিব। ত্রৈবণিক ভিন্ন অগ্ড জাতীয়ের 
বুদ্ধি আপেক্ষিক অমাজ্জরত-_-বলিয়া তাহাদের 
বেদ পাঠে অধিকার নাই, (বেদ পাঠে অধি- 
কার না থাকিলেও, নিখিল বেদথপুর্ণ 
মহাভারতাদি পুরাণগ্রস্থ পাঠে তাহাদের 
অধিকার আছে )। 

এ কথ! বেদ ও ঈঙ্গিতে বলিতেছেন ;-- 
অক্ষথস্তঃ কর্ণবস্তঃ সখায়ো, 
মনোজবেঘ সমাভৃবুঃ 
আদক্গাসঃ উপকক্ষাস উদ্বে 
ব্দাইৰ গ্গাত্বা উদ্বে দদৃশ্রে 

খখেদ অঃ ৮1২২৪।৭। 


অর্থ।__বন্ধুগণ সমান চক্ষু ও কর্ণবিশিষ্ট 
ও দেখিতে একরূপ হইলেও মানদিক বলে 
সমান নছেন। এই বেদরূপ হদে কেছ 
কেহ মুখপরিমিত জল পধ্যস্ত গমন করিতে 
দেখ! যান, কতিপয় বন্ধু কক্ষপ্রমাণ জল 
পধ্যস্ত গমণ করেন, কোনও কোনও বন্ধ 
তাহাও পারেন না; তাহার] কটিগপ্রমাণ বা 
জান্প্রমাণ বা তাহা হইতেও শল্প জলে দান 
মাত্র করিয়াই কৃতার্থ হন। ফলিতার্থ এই 
যে, এই হৃদের অগাধ জলে নিমজ্জিত হুইয়! 
তলম্পর্শপূর্বক রত্বোন্ধার কল্সা সকলের 
কার্য নহে। 
বেদ আরও স্পষ্ট৩ঃ বলিতেছেন ১-- 
উতত্বঃ পশ্ুন্ন দদর্শ মুতত্বঃ 
শৃন্বন্‌ ন শৃনোত্যেনাম্‌। 
উততোত্বসৌ তশ্বং বিসঙ্রে 
জায়েব পত্য উসতী সব! সাঃ। 
খথেন ৮1২২৩1৪ 
অর্থ--কোনও কোনও ব্যক্তি বেদের 
অক্ষরগুলি দেখিতেছেন, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে 
কিছুই দেখিলেন না) কেহ কেহ বার 
সুখে বেদ শুনিতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক কিছুই 
শুনিলেন না; তবে ঈশ্বর যাহাকে কৃপা 
করেন, তৎসম্বন্ধে বেদবাণী, পতি সংসর্গ 
লাভের জন্ত স্ুবেশ। খতুঙ্নাতা পত্বীর ভার 
হ্বয়'ই আত্মভাব প্রকাশ করিয়! থাকেন। 
পাঠকগণ ! এইত শুনিলেন, বেদ কাহার 
নিকট কিরূপভাবে প্রকাশ পান? স্তক্নাং 
অধিকাপ্ন অনুসারে শান্তরালোচন! করিতে হয়) 
পূর্ব সাধন আয়ত্ত করিয়া! কার্ধেয প্রবৃত্ত 
হইতে হয়) ব্রদ্মচর্ধয শৌচ আচার প্রভৃতি 
পুর্ববোক্ত অনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়নের পূর্বসাধন। 
অধিকারের অন্পরো গিশাস্ত্রালোচনাই 
বর্থমান অর্থাবভ্রাটের একমাত্র কাক়ণ। 
শান কামছুঘ, ধিনি যেরূপ অর্থ করিবেন, 
তাহা! কেবল তাহারই চিতের পরিচারক, 


শাস্ত্রের নছে। এক ব্রঙ্গার মুখনিঃস্ত 
উপদেশে্ ইন্দ্র ও বিরোচনের বিভিরচিত্তে 
বিভিন্নরূপ জ্ঞানোদয় হইল। সাত্বিকচিত্তে 
সান্তিকার্থ রাজস ও তামস অস্তঃকরণে 
তব্বৎ সমুচিতার্থ প্রতিভাসিত হইয়া থাকে । 
কবি বলিতেছেন ;- 
“প্রভ তি শুচিবিন্বোদ্‌- 
গ্রাহে মণি, নঁ মৃদাংচয়ঃ” 
স্বচ্ছ স্টিক মণিই গ্রাতিবিশ্ব গ্রহণে 

সমর্থ হয়, মৃংপিণ্ডে কদাচ বিশ্বোদ্গ্রাহিক। 
শক্তি থাকে না। আমাদের অন্তঃকরণ 
মৃংপিগ্ড হইতেও জড়, অনাদি অবিস্যা কলু- 
যিত এব" কাম ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ 
মাৎসর্ধ্য, হিংসা ও দ্বেষ প্রভৃতির অদিতীস্ন 
লীলাক্ষেত্র । আমর! যে, চিস্তান্ছ্ূপ বেদার্থ 
উপলাভ করিয়া! বেদ কৃষকের সঙ্গীত, বেদ, 
। বিহঙ্গমকণ্ঠের মধুর ধ্বনি, বেদ, প্রাচীন 
1 সমাজের চিত্র প্রদর্শক ইতিহাস বলিয়া! বেদের 

প্রতি সমধিক অনাস্থা প্রকাশ করিতেছি, 

তাহ! অবশ্ত আমাদের সাত্িকতার ও নিগুঢ় 

বুিতার স্বলভ নিদর্শন? 
ৰ দিংহ ক্ষুপ্ন করীন্র কুন্ত 
| পণিতং দৃষ্টেব মুক্কাফলং 
কাস্তারে বদ পীভ্রমাদ্‌ দ্রুত 
| 


মগাছু্ীর পত্বী সুদ! । 
পাণিভা1 মৰ্গৃহ গাড়- 
ৰ কঠিনং সংপৃশ্ত দুরে জহ! 
৷ বন্থানে পতত৷ মভীব 
] মহুতা৷ মেতা দৃশী হূর্গীতিঃ ॥ 
অর্থ-মিংহ কর্তৃক করিকুস্ত বিচ্যুত 
মুক্াঞ্চল, বনমধ্যে পতিত হইতে দেখিয়া! 
বদরী ফল ভ্রমে শবরপত্ধী, দ্রুতপদে গমন 


* এনাপদেশ শ্রবণেং বিকৃতকৃতাতা। পরাসর্শা- 
দ্বতে হিরোচনব$। সাংখানুত্র চতুর্থ অধ্যায়। 
ভাব্য দেখুছ। 


১৬ 


করিল ; পরে ছুই হাতে গ্রহণ করিয়। দৃঢ়রূপে 
টিপিতে টিপিতে কঠিন বোধে ছুরে নিক্ষেপ 
করিল। মহুৎগণ অস্থানে পতিত হইলে 
এইরূপই হছূর্গতি প্রাপ্ত হইয়৷ থাকেন। 

আমাদের সমালোচনায় বেদ যতই নিন্দিত 
হুউক না কেন, বেদের মাহাত্মা কিন্তু 
অকুষ্ি তই থাকিবে। 


সাঁহত্য-সংহতা । [ ৮ম খশড, ১ম ও ২য় সংখ্যা । 


প্রিয় মাংস মৃগাধিপোঝিতঃ 

কিমবস্তঃ কাহ কুত্তজে। মণি: 
মাংদলোলুপ পিংহ, অনাবশ্তীক বোধে 
মণি পরিত্যাগ করিলেও করিকুস্তসস্ভূত 
মণি, অল্পমূল্যে বিক্রীত হক্ম কি? বেষ 

সম্বন্ধেও তাহাই জানিতে হুইবে। 
| ক্রমশঃ - 


শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্য সাখখ্যতীর্থ 


ভালবাসার প্রতিফল । 
(রঙ্গমহলের একটী গল্প ।) 


আদি নওরোজ-মহোৎসব। মোগল 
সম্রাট্গণ, পারস্তের সাহাদ্দিগের আদর্শে এই 
দার্ষিক আনন্দোৎসব-প্রথা। ভারতবর্ষে প্রথন্স 
প্রচলিত করেন। মহান্‌ মোগলের আগ্রাস্থ 
সজ্জিত প্রাসাদের সর্বাঙগ আজি অগণিত 
আলোকমালাক্ম সমুজ্দল। সেই মৃদু মধুর 
শীপালোকরাশি, সুচিকণ র্দর-প্রাসাদে 
শ্রতিকলিত হুইয়া, যে সৌন্দর্ধ্য বিকাশ করি- 
খতেছে, তাহা! কেবলমাত্র মহান সাজাহানের 
প্রাসাদেই সম্ভব । 

বাস্তবিক প্রাসাদ আজি পরত্ম রমণীয় 
ন্মুর্তি ধারণ করিয়াছে; কিন্তু মহোতৎসবের 
কেন্ত্রস্থল মীনাবাজারে যেরূপ োভা- 
ৌন্দধ্যরাশি প্রতিফলিত হইয়াছে, অন্তত্ত 
ভতট। নছে। শ্রাসাদের এক স্থানের চারি- 
দিক লোছিত পাবাণগ্রাকাধ-বেষ্টিত, উভু- 
স্পীর্শে বিপনী-শ্রেণী, অখ্যস্থলে হ্ষুত্র প্রাঙ্গণ? 
বন্ৃদ্ষিপালী সাজাহানের শাসনে যতদুর সজ্জা- 
'সৌন্দর্ধ্য সম্পীদন সম্ভব, এই ক্ষুত্র স্থানটীতে 


প্রচুর পরিমাণে তৎসমস্তেক্স সমাবেশ হই- . 


) 


ঝাছে। ইহা অন্তঃপুরবাসিনী রমণীফুলের 
সখের বাজার; এখানে সাম্রাজোর আমীর 
গুমরাহগণও বৎসরে এই একদিনের জন্ত 
আপন আপন পরিবারস্থ কামিনীদ্দিগকে 
প্রেরণ করিতে পারিলে, আপনাদিগকে 
বিশেষ গৌরবান্িত জ্ঞান করিতেন। সখের 
ৰাজারটা যেমন পরম রমণীয়রূপে ম্ুসজ্জিত, 
সমবেত রন্দনীমণ্ডলীর সমুজ্জল বেশভূষাও 
সেই মত আলোকরাশির স্বৃহুল কিরণে 
গ্রতঠিফলিত হইয়া, পরস্পরে গ্রতিযোগিতঃ 
গ্রদশন পুর্ববক দৃশ্তের সৌন্দখ্য আরও বর্ধিত 
করিতেছে । হীরক-মপি'মরকত-কনক, লক- 
লেই কাধিনীকুলের কমনীয় অঙ্গে বিরাজ 
করিয়া, পরস্পরের প্রতি তীব্র মধুর হৃষ্টিদান 
করিতেছে । আর্জি এই আনন্দবাজারে 
অতুলনীয়! রূপবতী__বিশ্ববিমোহিনী সুন্দরী, 


“কামিনীকুলের বদনকমলের কমনীয় কাস্তি 


চাক্সিদিকে যেন শ্ব্গায় সৌন্দর্য বিকীর্ণ 
করিতেছে। 
কিন্ত আজি সৌন্বব্যের হুর্দিন। পাঠক ! 
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এই যে, মহামৃজ্য বসন ভূষণ শোভিত! মহিলা- 
গুলী আপনার প্রথম বৃষ্টি আকর্ষণ করি- 
তেছে, সেই রূপসীর্দিগের সৌন্দর্যোর ছুর্দিন 
নছে__এঁ যে অনান্রাতা নবোৎফুল্লা নলিনী, 
বিনি এ সামান্ত সুক্ষ হরিততাভ ওড়নার আঁপ- 
নার সমস্ত কলেবর আচ্ছাদিত করিয়াছেন, 
প্র সুন্দরীপুঞ্জের মধ্যে একাফিনী আপনার 
ন্গিগ্ধ-সমুজ্জল ৰদনখানি আবরিত করিয়াছেন, 
উহার সৌন্দধ্যেরই আজি ছুর্দিন। সম্রাট াজা- 
হান, সেই সখের বাজ।রের যননিকার অস্ত- 
রালে সিংহাসনে বসিয়া, সেই অনুপম সৌন্দধ্য- 
দর্শন-ম্খ-সম্ভোগ করিতেছিলেন; শাহর বৃষ্টি 
'সেই নব-বসন্ত-সমাগমে ললিত লবঙ্গলতার 
্যায় প্রফুল্ল ললনার প্রতি পতিত হইল। 

সম্রাট ফাজাহানের নয়নযুগল, সেই রূপ- 
সীর শ্তি পলকবিহীন দৃষ্টিদানে মুত্র্ত 
মান্তর ক্ষান্ত রহিল না॥ সুন্দরী, যতই একটা 
বিপণী হইতে অন্ত ধিপনীতে গমন, একটা 
দুৃষ্ত-শোভা দর্শনের পর আর একটী দৃশ্য 
দর্শন জন্ত ধীর পাদ্‌বিক্ষেপে গমন করিতে 
লাগিলেন, সাজাহান ততই তাহার প্রতি 
ন্াগ্রহ ছৃষ্টিদানে প্রবৃত্ত হইলেন। পার্স 
বিশ্বাী খোজাকে আহ্বান করিয়া, সত্রাট্‌ 
থলিলেন, 'রৌযণ ! এ ফুলটী কি সর্বশ্রেষ্ঠ 
ধনী সম্া্টের কাননের উপযুক্ত নহে ? 

উত্তর হইল, 'জাইপনা! সত্যই বলিয়- 
'ছেন। আপনার অনুমতি পাইলে এ দাস 
গতের সর্বাপেক্ষা মহান্‌ সম্রাটের আনন্দের 
বন্ড এ ফুলটাকে চয়ন করিয়া আনিতে 
শারে।, 

সম্রাট কহিবেন, “বেকুব! তোর মত 
হতভা্য বর্রের হস্ত ছার! এ কুনুম্টী চক্ন 
কর! বড়ই লজ্জার কথা। এ ফুলটী অতি 


সন্তর্পণে চয়ন করিতে হুইবে। উহার নাম 


কি, এবং পিত| মাতাই ঝা কে, তাহা জানিতে 
চেষ্টা কর 


রৌয়ুধ, অবিলম্বে সেই দৌত্যকার্ষেয 
চলিল। | 

আগাবেগের বিশাল অগ্রালিকার একী 
কক্ষে একটী নবীন যুবক বলিদ্টা আছেন, 
বিংশতিবর্ষ বয়ন হইলেও গুলজারকে কিস্তু 
বয়স্ক বালক বলিয়া বোধ হম্স। গুলজার, 
আগ্রার সর্বপ্রধান বণিক আগা5বগের 
ভ্রাতুক্পুত্র-জাছিতে তাভার। ধনবান্‌ পিতৃ- 
ব্যের গৃহে আলস্ত-বিলাগিতর ক্রোড়ে প্রতি- 
পালিত হওয়ায় বিশুদ্ধ বাযু মেবন এবং অঞ্ 
সঞ্চালনের জভাবে গুললারের শরীর অনেকটা 
রমণী-শ্বভাব-স্থলভ কোমলভাবপ্রাপ্ত । বিশে- 
বতঃ তীহার আন্দোলিত ভ্রমরক্কষ্ণতুল্য 
কেশরাশি, আগ্রহাদ্বিত নক্মনধুগল এবং 
সুখমণ্ডলে যৌবনস্থলত শ্বশ্রুর অভাব, তাহার 
সেই কোমলতা যেন আরও বদ্ধিত করিয়- 
ছিল। গুপজার যখন একাকী বলিক্ক। 
কল্পনা-সঙ্গিণীর সহিত মনে মনে আলাপ 
করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাহার পিতৃব্য- 
তনয় জিনাঁৎ উগ্নিষ।, কক্ষমধ্যে আনন্দো- 
স্তেজিত হ্বদয়ে গুপজারের দিকে দৌড়িয়া 
আমিলেন। এই ছুই ভ্র।তাভগ্নীর মধ্যে বিশেষ 
সৌন্বপ্ত বিগ্ভমান ছিল। তাহারা] দিবসের 
অধিকাংশ সময়ই একত্রবাসে ও সময়োপযোগী 
ক্রীড়! কৌতুকে অতিবাহিত করিতেন । 
পৃর্বেই বলিয়াছি, গুলজারের বয়স .বিংশতি 
বর্ষ হইলেও দেখিতে সে বসস্ক বালকের অত 
আর জিনাতের বয়ঃক্রম পঞ্চদশ হইলেও 
দেখিতে সে পুর্ণা যুবতী । উভয়েই উভয়ের 
সমুপযুক্ত এবং সংমিলনের সমযোগ্য পানর 
গাত্রী বলিয়াই বোধ হইত। কিন্ত তাহা কি 
চিরজীৰনের জন্ত ? 

দিনাৎ যেমন গুলজারের প্রতি ধাবমান! 
হইয়া আসিলেন, গুলজার অমনি একটু- 
সরিয়া দড়াইলেন। জিনাৎ, সেই সময়ে 
চাতুরী কক কক্ষত্বলে পড়িয়। ঘাইলেন। 





গুলজার তখন উচ্চহান্তে গ্রকোষ্ঠ প্রকম্পিত 
করিলেন। 

জিনাৎ কহিলেন, “এ কি! হে! হে। 
করিয়া এত হাসি কেন? 

'জিনাৎ! আমি দেখিতেছি, তোমার 
মাথাটা একেবারে ঘুরিয়! গির/ছে। ব্যাপার 
খানা কি?” 

“আমার সাথা ঘুরিয়! গিকাছে ! সেকি? 
আমার মস্তক আমার স্কন্ধে ত্বেমন ছিল, তেম- 
নই আছে। আমিষে পড়িয়া গিয়াছিলাম, 
তাতে যদি আমান্র মাথাটা একেবারে চরণ 
হই! যাইত, তাহ! হইলে তুমি বড়ই আহ্লা- 
দিত হইতে ।? 

জিনাৎ যে জ্রোধাম্থিতা হইয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। গুলজার, এখন তাহা 
বুঝিতে পারিয়া অবোধের ন্যায় শুন্য-দৃষ্টিতে 
চাহিতে লাগিলেন । বাস্তবিক ধে কোন লোক 
উ্ররূপ হইলে, গুললারের বিবেচনাবিহীন- 
তার পরিচয়ন্বরূপ তাহা বদনে হাস্তের 
আবির্ভাব হুইত। গুলজার, কথাবার্তায় 
বিলক্ষণ পটু) কোন বাধা না পড়িলে, সে 
একজন'বাধ্মী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে 
সমর্থ; কিন্ত সামান্ত বাধা পড়িলেই একেবারে 
তাহার মুখ বন্ধ হইয়া যায়। জিনাতের 
গ্রকুত কোপ দর্শনে গুলজার নিতান্ত 
অগ্রতিভ এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হুইয়া পড়ি- 
লেন। এ সময়ে এই স্থানে যাহা বলা উচিত, 
যাহা কর! উচিত, তিনি তাহার কিছুই 
ৰলিতে ৰা করিতে পারলেন না। মৃদ়ুর 
স্কায় বসিয়া রহিলেন। জিনাৎ, তাহার গ্রতি 
তীব্র বৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 

যাহ! হউক,এই কোপকলহ শীত্রই অনুস্ত 
হইল, জিনাৎ অবিলপ্থে উচ্চহান্তে এই 
কোপাতিনয়ের যবনিক! পতন করিলেন। 

বিনাৎ কহিলেন, “নির্বোধ! তুমিই কি 
হারিলে ন?” 





পপি 


যুবতীর এই মধুর অথচ ব্যঙ্গমিশ্রিত 
কথান্ন গুলদারের হৃদয়ে শাস্তির উদয় হইল 
বটে, কিন্ত তিনি তখনও প্ররুতিস্থ হইতে 
গারিলেন না। 

“আমি দৌড়িক্না আসাতে তুমি যে পাশব 
ছলে আমাকে ভূপাতিত করিলে, বল দেখি, 
তোমাকে কি বলবার জন্ত আমি দ্রতপদে 
আপিয়াছিলাম। জিনাৎ মৃছ হাস্তসহকারে 
এই প্রশ্ন করিজেন । 

'আমার বোধ হয়, তোমার হুংসী একটী 
ত্বর্ণডিন্ব প্রসব করিয়াছে, এই কথা বলিবা র 
জন্যই তুমি তত দৌঁড়িয়৷ আগিয়াছিলে ” 

শুনর্বোধ ! তাহা অপেক্ষাও ভাল সংবাদ 
--অতি সুসংবাদ দিবার জন্ত ” জিনাৎ এই 
কথা বলিয়া, আনন্দোছেলিত হৃদয়ে গুল- 
জারের করপল্লব ধারণ করিস, এবং তাহার 
নয়নে স্বীয় অনিসেষ দৃষ্টি রক্ষা করিয়া বলি- 
লেন, “গুলজার! শুন, অতি শ্ুসংবাদ-_ 
আমি বেগম হইব ।” 

যুবতীর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যজ হইতে ষেন 
আনন্দআোত উদলিয়। পড়িতেছিল এবং খন 
তিনি এই আনন্দের সংবাদ তাহার প্রিয়তম 
সুহৃদূকে বিজ্ঞাপিত করিলেন, তখন তাহার 
মুখমণ্ডলে যেন শ্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে 
লাগিল। কিন্তু গুলজ্রার স্তম্ভিত হইয়া কয়েক 
পদ সরিয়! দাড়াইলেন। 

গুলজার সবিস্ময়ে কহিলেন, “ব্গেম 1 
সত্য না কি?” 

“সত্য ।, 

কম্পিতকণ্ঠে গুলজার বলিলেন, "সে 
কি? তুমি কেমন করিয়া বেগম হইবে ?, 

দিনাৎ সানন্দে কথিলেন, “বাদসাহু 
আজি আমার পিতাকে ডাকাইয়! পাঠাইপা- 
ছিলেন এবং তিনি আমার পাণিগ্রহণের কথা 
বলিয়াছেন। গত কল্যকার মীনাবাজারে 
আমাকে দেখিয়া, তাহার মনে এই কামনার 


বৈশাখ ও জ্্ঠ, ১৩১৪ ] ভালবালার প্রাতফল। 





১৯ 





উদয় হইয়াছে ;_-ও কি ?. অযন শূন্য-দৃহিতে 
চাহিতেছ কেন? গুলজার! আমি প্রকৃতই 
বেগম হইব 
এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে গুলজারের 
সমূজ্ছল কাস্তি একেবারে বিষ'দ-কালিমার 
আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তাহার অস্তরের অস্ত- 
স্তলে বিষম আঘাত লাগিল, তিনি বিচলিত 
হুইয়া পড়িলেন। গুলজার, স্বীয় বক্ষে সহশ্র 
তীক্ষ বাণ সহ করিতে পারিতেন, কিন্ত "এই 
অপ্রিয় সংবাদটী তাহার বক্ষে তদপেক্ষা 
বিষম আঘ!'ত করিল। 
খলজার কি জিনাংকে ভালবাসিত বলি- 
রাই হ্বদয়ে এই আঘাত পাইলেন? কিন্ত 
সত্য বলিতে কি তিনি নিজেই তাহা জানি- 
তেন না। শৈশব হইতে ছইজনে একত্র 
বনবাস, একত্র লালন পালন, একত্র ক্রীড়া 
কৌতুকে অতিবাহিত করিয়াছেন, সুতরাং 
জিনাৎ উন্নিষার সহিত সৌনৃপ্ক তাহার 
হৃদয়ে অতীব আনন্দ-হুখশাস্তি উৎপাদিত 
করিত। কিন্ত গুলজার, দিনাৎকে স্বীয় প্রিয়- 
সঙ্গিনী এবং বয়স্তা ব্যতীত অন্ত চক্ষে দেখিতেন 
কি না, এই বেগম হুইবার সংবাদ প্রাপ্তির 
পূর্ব মুহূর্ত পর্ধ্যস্ত তাহা তিনি জানিতেন 
না। কিন্ত জিনাৎ যে তাহার অতি্নাত্ম1, ইহা 
গাহার হৃদয়ের প্রতি গ্রন্থিতে খোদিত। 
এই বেগম হুইবার সংবাদটী চিরবিচ্ছেদের 
পূর্বাভাষ--ইহ! উভয়ের আবাল্য-সন্বদ্ধ- 
ংব-লোপকারী। গুলজার, তাহার জীবনের 
মধ্যে এই প্রথম ইহা অনুভব করিলেন 


এবং জানিতে পারিলেন যে, জিনাৎ অপসারিত 


হইলে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদশ্বকেও 
বিচ্ছিন্ন কর! হইল। 

_ জিনাতের ব্যঙ্গ বিদ্ধপ কিছুতেই তাঁহাকে 
প্রক্কতিস্থ করিতে পারিল না। গুলজার, 
দ্িনাতের সেই আনন্দপুর্ণ বচনাবলীর 
শিকট হইতে. উদাস এবং হতাশভাবে পৃষ্ঠ 


প্রদর্শন সক্করিল। গুলার সেরূপ বিষাদ" 
বিষগ্র দীনতাবে নীরবে সরিয়া াইলে, জিনা- 
তের তখন চিস্তার সহিত আলাপ আরম্ত 
হইল। গুলজারের সেই বিষাদবিষ্-বদন 
জিনাতের অন্তরের অস্তন্তলে বিষম আঘাত 
করিল, এবং তখন তাহার মনোমধ্যে এই 
সত্য গ্রভাসিত হইল যে, গুলজার, তাহার 
কেবল স্থহদ্‌ এবং ঝাল্যসহায় নহে, তাহার 
প্রনক্প্রার্থী, কিন্তু আঞ্জি তিনি তাহাকে 
হতাশ্বান করিলেন। এই চিন্তাটী তাঁহাকে 
বড়ই ছুঃখনীরে নিমজ্জিত করিগা দিল। 
সরল! ভিনাৎ, এতদিন গুলজারকে প্রিয় 
মিত্র ব্যতীত অন্ত কোন ভাবে দেখেন নাই। 
কিন্ত আদি তাহার নারী-হৃদয় বুঝিল ফে, 
তিনি তাহার প্রণয়প্রার্থীর হৃদয়ে বিষম বাণ 
নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং তিনি বুঝিতে না! 
পারিয়া যে সংবাদটা গুলজরকে গুনাইলেন, 
সেই সংবাদই বাণটাকে বিষাক্ত করিয়া 
তুলিল। এই চিস্তাক্স জিনাতের সরল কোমল 
হৃদয় অনম্ভূতপুর্ব দারুণ যাতনানলে দগ্ধ 
হইতে লাগিল। এই সকল চিন্তার পর 
জ্িনাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন--এই 
তাহার প্রথম হতাশ-নিশ্বাস। কিষ্ত হায়! 
ইহাই তাঁহার শেষ হতাশ-নিশ্বাস নছে। 

সেই দিন হইতে আগাবেগের আলক়ে 
গুলজারকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। 
দ্িনাৎ উন্নিষা নিজে গুলজারের এই ছঃথের__ 
স্বেচ্ছানির্বাসনের কারণ জানিয়া চক্ষের 
জলে কোমল বক্ষ ভাগাইতে লাগিলেন। 
জিনাৎ জানিতেন বে, তাহার প্রিয় বাল্য- 
সহচরকে ফিরাইয়! আনিবার জন্ত বেগম হই- 
বার কামন! পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্ত 
ইহাও উত্তমরূপে জানিতেন যে, তাহা হইলে 
সআুটের কোপ উদ্রিক্ত হইবে এবং সেই 
সুত্রে তাহার আত্মীক্সবর্গের মৃত্যু এবং বংশ 
ধ্বংশ * অবশ্ঠন্তাবী। পরিবারের সকলে 








ইহ 


_ সাঁহত্য-সংহিতা । [৮ম খণ্ড) ১ম ও হয় সংখ্যা । 





অশ্রপাতের সহিত জিনা২৪ চক্ষের জলে' 
অভিষিক্ত হইয়া পিত্রালয় ত্যাগ করিলেন'। 
যাইবার সময়ে তিনি অন্তরে অন্তরে জাঁনি- 
€লন যে, তাহার. এই সৌভাগ্যোদক্সের দিনে, 
এই চির-বিদায়কালে সেই প্রিক্ধ স্হদের 
হৃদয়ের আশীর্বাদ তীহার বেগমন্বর্ূপে 
প্রাপ্য মহামূল্যবান. সমস্ত হীরকালঙ্কার 
অপেক্ষ। মৃল্যবান্‌ সেই অমূল্য হৃদয়ের আশী- 
বাদ, তিনি পাইলেন না। 


৩ 


জিনাৎ উন্নিষ! ছলচাতুরী-বিহীন1-_সরলা, 
কিন্ত তিনি বেগম হইবেন, এই কল্পনার 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তরে নানা আশা, নান' 
ক্কামনার আবির্ভাব হুইয্লাছিল। তিনি নানা 
আশ! লইয়। সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রবেশ করি- 
€লন, কিন্তু অমিশ্র আনন্দ সম্তে'গ করিতে 
পারিলেন না। তিনি গুলজারের অনস্ত 


£খের নিরপরাধ কারণম্বরূপ হইস্জাছেন, । 


ইহা এই সময়ে তাহার স্থৃতিপথে জাগরূক 
হওয়ায়, তিনি সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে 
হৃদয়ে' বেদনা! অনুভব করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু এদিকে জিনাৎ সরল অনভিজ্ঞা হই- 
লেও সমাটের অন্তঃপুরে মহৈশ্বধ্যসম্ভূত দৃশ্ঠা- 
বলী, বহুল আড়ম্বর প্রভৃতি দেখিয়া নয়ন 
. জুড়াইবে এবং কোনরূপে রঙ্গমহলে অতুল 
ধশ্বর্ষয ও মৃখশান্তি সম্ভোগ করিবে,'এই অ.শার 
আনন্দে তাহার হৃদয় নবভাবে উদ্বেপিত 
কইতেছিল। 

সআাটের বেগম মহলে প্রথম প্রবেশে 
জিনাতের হৃদয় নিকাশ হয় নাই । রঙ্গমহলের 
€সই বিশাল প্রাঙ্গণ পরম রমণীয়রূপে স্ুস- 
জ্দিত করা হইয়াছিল) মহান সম্রাটের 
নিরুপম! নবীন! পত্থীকে সাদর সম্ভাষণে গ্রহণ 
করিবার জগ্ত সাম্রাক্্যের নানা স্থান হইতে 
আনীতা শত শত শ্রেষ্ঠতমা বূপর্সী বেগম 


লাগিল। 


সেই প্রাঙ্গণে সমবেত হুইয়াছিলেন। জিনাৎ 
উদ্লিষা, স্থুসজ্জিতা শিবিকারোহুণে রঙ্গ মহলের 
ঘ্বারে আগমন করিবামাত্র সহশ্র সহত্র রমণীর 
সমুতন্থুক নয়ন তৎ্প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে 
জিনাৎ শিবিক1 হইতে অবতরণ, 
করিয়া চারিদিকে অনৃষ্টপূর্ব্ব অতুলনীর সৌন্দ- 
ধের প্রবল তরঙ্গ__সাজাহান নিজে ঘে' 
সৌন্দধ্যরাশির সমধগম করিয়াছেন, সেই; 
নয়নমখকর লৌন্দর্ধ্য দর্শনে যুগপৎ বিল্ময়, 
এবং আনন্দে আগ্লৃত হইলেন। দেখিলেনঃ 
সম্মুখে প্রাঙ্গণে কমনীয় কুপ্ত কানন। 
দেখিলেন, শত শত বৃক্ষে অগণিত স্থপক্ক: 
ড্রাক্ষ1! ঝুপিতেছে ১ যেন বেগমগণ, কোমল 
করপল্পব দ্বার! তাহাদিগকে সধত্বে তুলিয়! 
লইবেন বলিয়! প্রতীক্ষা করিতেছে । জ্িনাথ, 
ধীর পাদসঞ্চারে সেই শোভনীয় কানন মধ্য. 
দিয়! মন্মর প্রাসাদশ্রেণীর নিকট--লোহিত 
হন্ম্যরাজির মধ্যে যে মর্মর সৌধগুলি 
যেন সতীত্বের জীবস্ত চিহ্নন্বরূপ বিদ্যমান-__ 
সেই গ্রাসাদশ্রেণীর নিকট উপনীত হইলেন। 
পরে পাযাখ-সোপাণশ্রেণী আরোহণে সম্রা- 
টের অন্তঃপুরের সাধারণ-সমাবেশ কক্ষ 
খাসমহলের সম্মুখে আগমন করিলে সম্রাট 
সাজাহানের কুমারী. কন্তা জেহানার! 
বিনাৎকে সাদর সম্ভ1ষণে গ্রহণ করিয়৷ কক্ষা” 
ভ্যন্তরে লইয়া যাইলেন। সেই কক্ষটা দুগ্ধ- 
ফেণনিভ শ্বেত প্রস্তরস্তস্তপরিশেোভিত চিত্তা- 
কর্ষক কারুকাধ্যোজ্জল। 

জিনাৎ উন্নিষা, সেই সাদরসম্ভাষণ ও. 
অভ্যর্থনায়, অবশ্তই আনন্দিত হইলেন। রঙ্গ- 
মহলের যেদিকে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, 
সেই দিকেই অদৃষ্টপূর্র্ব শোভা, সৌনাধ্যরাশি 
তাহার নয়নযুগলকে ঝলসাইতে লাগিল ।. 
তাহার সম্মানার্থ যে নৃত্যগীতের অনুষ্টান 
হইয়াছিল, তাহা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া 
অনম্ভূতপুর্বব স্বর্গীয় ল্ুখে_-বাহা তিনি 


বেশাখ ও জ্যেষ্ঠ, ১৩১৪ | 





স্বপ্পেও ভাবেন নাই-_-আনন্দ-সাগরে ভাস- 
মানা হইলেন। 
নৃত্যগীত সমাণ্ডের পর জেহানার! নিজে 
জিনাৎকে সঙ্গে করিয়া, পার্শ্ববর্তী বার দিয়া 
একটা মর্র কক্ষে লই! যাইলেন। মোগল 
ংসারে প্রচলিত বিনয়মধুর সম্মানস্থচক 
বাক্যে জেহানারা জিনাৎকে জানাইলেন যে, 
এই কক্ষ তাহার ভবিব্য, আবাসম্বরূপে নিদ্দিষ্ 
হইয়াছে । বল! বাহুল্য যে, জিনাৎ সম্রাট্‌ 
ংসারের আদবকায়দ1-_রীতিপ্রথা কিছুই 
জানিতেন ন!, সুতরাং জেহানারার সাদর 
মধুর বচন অক্কত্রিম এবং আস্তরিক জ্ঞানে 
তিনি মনে মনে বড়ই হৃষ্ট হইলেন। জেহা-” 
নার জিনাতের প্রতি 'প্রকাশ্তে অকৃত্রিমভাবে 
প্রক্কত সন্মান প্রদর্শন করিয়া সে দিনের জন্ত 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। 
কিন্ত সম্রাটের অন্তঃপুরে পুনরায় এই 
এক নুতন সুন্দরীর আবির্ভাবে জেহানার! 
মহাকোপে বিচপিতা হইয়াছিলেন। সম্াট্‌, 
এই যে নবীনা স্থন্দরীকে গত্বীরূপে মনোনীতা 
করিয়াছেন, ইহার অন্থপম-সৌন্দর্ধ্য-মাধুর্্য 
ক্ধূপরাশি, জেহানারার চক্ষে ইহাকে যেন 
আরও শতগুণে অপরাধিণী করিয়া তুপিল। 
এ কথ। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গে, কুমারী জেহানার! 
স্বীয় পিত1 সমাট্‌ সাঁজাহানের হৃদয়ের উপর 
বিশেষ প্রভুস্থ বিস্তার করিয়াছিলেন। জেহা- 
নারা সেই রঙ্গমহলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন, 
সর্বোপরি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন, সুতরাং 
জিনাৎ উন্লিষার আবির্ভাবে তিনি মনে মনে 
ভাবিতে লাগিলেন যে, এই সুন্দরী যুবতীর 
আগমনের পুর্বে অপরাপর শত শত বেগম 
আগিয়া, প্রথম প্রথম যখন নবীন সৌন্দর্ধ্য- 
মাধুর্য-বলে সআাটের চিত্বাকর্ষণপূর্ববক তাহার 
অধিকারের কতকট। খর্বতা৷ সাধন করিয়া 
রঙ্গমহলে তীহার গৌরব লাঘব কাঁরয়া- 


' ভালবাসার প্র(তফল । 
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যদিও জেহানারা, পূর্ববর্তিনী বেগমদিগের 
সেই প্রতৃত্ব সন করিয়াছিলেন, কিন্ত এই 
সরল! ছলচাতুরীবিহীনা নবীন! যুবতীর 
সরল হাস্ত, অপাপপদ্ধিল উদার হৃদয় দর্শনে 
জেহানার! বড়ই কুপিতা হইলেন এবং বেগম- 
মহলের ' এই অতুল সৌন্দরধ্য-এ্শব্ধ্য-শোভা। 
সন্দর্শনে জিনাৎ যে প্রকাশে আনন্দ জ্ঞাপন 
করিতেছিলেন, ইছা! নিতাস্ত কলঙ্কজনক 
জ্ঞানে জিনাতের আগমন তাহার চক্ষে নিতাস্ত 
অসহ্‌ হইয়া উঠিল। 

হৃদয়ের জ্বালার জেহানার1, মমতাজের, 
নিকট উপনীত হইলেন। জগতের মধ্যে 
সেই অদ্ধিতীয়া রূপসী-_জগতের মধ্যে সর্ব 
শ্রেষ্ঠ সুন্দর নিকেতনে বাহার অমর দেহ 
বিরাজিত, সেই মমতাজ, আজিকার এই 
উৎসবে আদৌ যোগদান করেন নাই। তিন্গি 
সম্রাট, সাঁজাহানের গুপ্ত কক্ষপার্খস্থ স্বীক্ 
স্থরম্য কঙ্গ মধ্যেই অবস্থান করিতেছিলেন 
এবং যে সময়ে জেহাঁনার! তাহার নিকট, 
উপনীত হইলেন, তখন তিনি অশ্রুপাক্ত 
করিতেছিলেন। কনক পধ্যস্কোপরি মূল্যবান 
শধ্যায় ভারতের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী সম্রাজী 
তখন ছৃঃখদাবানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। 
মমতাজ, সুকোমল উপাধানে সেই অতুলনীক্ক 
বদনকমল গোপন করিয়া বালিকার স্তাক় 
রোদন করিতেছিলেন। 

জেহানারা কহিলেন, “মা ! জগতের মধ্যে 
সর্বশেষ্ঠ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরীর পক্ষে রোদন 
কর। ভাল দেখায় ন1।” 

সমাজী মমতাজ, সজল নয়নে কহিলেন, 
ণজেহানারা ! তোমার এই কথাটা যেমন 
অসাময়িক, তেমনই কঠোর । তুমি চির- 
কুমারী,তুমি রমণীহবদয়ের কথ! কি জানিবে? 


ভুমি যাহাকে সর্বস্ব দান করিয়াছ, তুমি যদি 


তাহাকে হারাও, তাহা হইলে যে কি যাতন! 


ছিলেন, জিনাৎও সেইরূপ করিবেন। কিন্তু | হয, তুমি কেষন করিয়া তাহা অন্থভৰ করিবে ? 
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সয়া, মহান এবং জ্ঞানী, তিনি যাহ! 
করিয়াছেন, তাহা যে উত্তম তাহাতে সন্দেহ 
নাই, কিন্ত আমার এ হৃদয় যে নারী-হৃদয়, 
রোদন ভিন্ন আমার আর কি উপায় 
আছে ?” 

"ম।! আমি আপনাকে বিরক্ত বা কুপিত 
করিতে আমি নাই। আমি চিরকুমারী 
হইলেও আমি রমণী। রমণীম্বভাবস্থলভ 
জ্ঞানত আমার আছে? আমি নিঃশক্কচিতে 
বলিতে পারি যে, সম্রাটের এই কার্য্যটী নিতাস্ত 
অত্যাচারমূলক | ইহাই কি আপনার রোদ- 
নের কারণ? কিন্তমা! আপনার পক্ষে 
রোদন করা শোভ। পায় না” জেহানার! 
এই কথা বলিয়া, মাতা মমতাজের প্রতি 
সতৃ্ণ নয়নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 

ঘন ঘন শ্বাসকম্পিত কঠে সঙ্গল নয়নে 
সঞ্াজী বলিতে লাগিলেন, "আমি আর 
কি করিতে পারি? ষে ভাগা আমাকে 
নারী জন্ম দিয়াছে, তাহাতে যে নারী 
সম্নাটূকে ভালবাসিতে সাহস করে, তাহাকে 
অভিশাপ দিতে পারি মাত্র। আমি জানি, 
সম্নাট্‌ এরূপ মহৎ যে, তাহার তুলনা! নাই, 
এবং আমার মত সামান্ত। নারীর ভালবাসার 
বন্ধনীর মধ্যে তিনি থাকিবার যোগ্য নহেন, 
তাহাও জানি। জেহানারা! তবুও বলি, 
আমি যেমনই হই না কেন, আমি সমাট্‌্কে 
অন্তরের সহিত ভালবাদি। একমাত্র তাহা- 
রই প্রসাদের জন্ত আমার এই শরীর বিপর্যস্ত 
রিয়া ফেলিক্সাছি এবং একমাত্র তাহার 
সেই প্রমোদসাধনই আমার জীবনের এক- 
মাত্র আনন্দ। জেহানার! আমার সমস্ত 
ভালবাসা--আমার দাসীত্ব সম্রাটের পক্ষে 
যথেষ্ট ভাবিস্াা কি আমার এই চক্ষের জল 
নিবারণ করিতে পারি ?* মমতাজের নক্গন- 
বুগ্রল হইতে অজ জলধার! বহিতে লাগিল। 
মমতাজ মুখমগুল লুকাইলেন। 


সাহিত্য-সংহ্তা। [৮মখণ্ড, ১মও২য়সংখ্যা। 


জেহানারা তখন ঈষৎ উচ্চন্বরে বলিতে 
আরম্ভ করিলেন, "একটা মার্জার-শাধককে 
হত্যা করুন, তাহার মাত! কি করিবে ?-_ 
কেবল চীৎকার আর রোক্ষন করিবে মাত্র। 
একট! সিংহশাবককে আঘাত করুন, জননী, 
সিংহী, আপনার উপর তৎক্ষণাৎ পতিত 
হইয়া, আপনার সমন্ত শরীরের রক্ত পান 
করিবে। মা! সম্রাজী কখনই রোদনসম্বল। 
বিড়ালী নহেন, তেজস্বিনী সিংহী। মাপ 
নার এই ভালবাসা যে পদতলে বিদলিত 
হুইল, ইহা! সহ করিল! কেবল রোদন করাই 
কি উচিত? সম্রাট একট। সামান্ত! স্রী- 
"লোকের প্রেমে ক্রীড়া-কৌতুক করিবেন, 
ইহা! দেখিয়া, আপনার কি স্থির হইয়! বসিয়! 
থাক কর্তব্য? আপনার ধমনীতে যে রক্ত 
প্রবাহিত, সেই রক্তের পক্ষে জগতের সর্ব- 
শ্রেষ্ঠা সআাজীর পক্ষে ইহা অশোভনীয়। 
সিংহীর স্তাপ আপনার সেই গর্কে উত্তে- 
জিত করুন; আপনি আপনার. প্রণক্সপাত্র 
এবং সেই সামান্তা নারীর মধ্যে দণ্ডায়মান 
হউন, নিজের সামর্থ্য শক্তি প্রকাশ করুন, 
এবং সম্রাটের ভালবাসা এবং সম্মান 
যাহা কেবলমাত্র আপনারই প্রাপ্য, তাহ! 
আপনিই রক্ষা করুন। কেহই যেন আপ- 
নাকে সমুচ্চ-সম্মানের পদ হইতে বিচ্যুত 
করিতে না পারে। আমি বলি, কেবল 
ইহাই সম্্াজীর_মহান্‌ সম্রাটের পত্বীর-_ 
উপযুক্ত কর্ম্দ |” 

মমতাজ, জেহানাবার সেই বাক্য শ্রবণে 
উদ্দীপিতা হই! কিছুক্ষণ সেই উপদেশ 
বাক্যগুলি চিন্ত। করিতে লাগিলেন। পেহা- 
নার বুঝিলেন যে, তাঁহার উদ্দেশ ব্যর্থ হইল 
না, কারণ তাহার সেই কথাগুলি তাহার 
বিমাতার হৃদক্ে বিশেষরূপে বদ্ধ হইয়াছিল। 
মমতাজকে চিস্তামগ্ পা করিবার জন্ত জেহানার! 
পরক্ষণেই সেই কক্ষ ত্যাগ-করিলেন। মমতাজ 


€খথ ও জ্যে৬, ১৩১৪ ) ভালবাসার প্রতিফল। 


অনেকক্ষণ ধরিয়! চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন বটে, কিন্ত কোন্‌ পথ "অবলম্বন করিবেন, 
ভাহার কিছুই স্থির করিতে পারলেন না। 
তাঁহার রমণী স্বভাব, প্রণরকোপ, এবং প্রতি- 
হিংসার দিকে তাহাঁকে পরিচালিত করিতে 
উত্তত হইল, কিন্তু তাহার সেই প্রশংসনীয় 
নরম সমাজী শ্বভাব, সেই চিন্তান্থলে দণ্ডাক়্- 
মান হইল। মমতাজ যতই চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, তহা'র হৃদয়ে ততই যাতনা বর্ধিত 
হইয়া উঠিল। তিনি শাস্তির আশায় শব্যা 
ত্যাগ করিলেন। আগ্রার সমস্ত প্রাসাদের 
অধ যে স্থানটী সর্বাপেক্ষা মনোরম, হুন্দর 
এবং শুসজ্জিত, যে স্থানে মমতাজ এবং 
সাজাহান পরম প্রদোদে বছ দিন রজনী 
অতিবাহিত করিয়াছেন, যে স্থান হইতে 
নীলাঙ্গী যমুনার লহরী-লীলা দর্শনে নয়নের 
গীতি বদ্ধিত হয়, মমতাজ তদভিযুখে 
চগ্ললেন। 

এখনও সন্ধ্যা সমাঁগস হয় নাই। সম্রট্‌ 
লাজাহান যে, এ সময়ে শ্বীয় অন্তঃপুরে 
আসিবেন, এ আশা কেহ করে নাই, 
স্তরাং মমতাজ, সেই নিভৃত '্সথচ পরম 
গ্ামোদময় স্থানে নীরবে শ্বভাবন্ুন্দরীর 
লহিত আলাপ করিবার জন্ত তথায় যাইতে 
অভিলাধিণী হইলেন, কারণ শ্বভাবনুন্দরীর 
সহিত সেইরূপ আলাপে তিনি অনেক সময়ে 
হৃদয়ের জলস্ত জাল! নিবারণের অমোঘ ওঁধধ 
প্রাপ্ত হইতেন। মমতাজ, শ্বীর কক্ষ পরি- 
ত্যাগ করিয়া! যেমন বহির্দেশে আদগিলেন, 
মনি দেখিলেন, সম্রাটের কক্ষাভিমুখীন 
পথে বিস্কমান জিনাৎ! জিনাৎ উদ্বিষা, নবীন 
মহাসুল্য বেশতুষার নুশোভিতা হুইয়া, নবীন 
প্রেমের, নবীন আনন্দোৎসুল্ল আননে সেই 


স্থানে ধীর পদবিক্ষেপে বাইতেছিলেন। মম- 


তা, এক মুহূর্তের জন্ত একবার মা তাহার 
প্রতি ছৃষ্টিান ককিলেন--জিলাতের সেই 


স্থরম গুন্দর ব্দনখানির প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে, একবার তাহা! না দেখিয়া থাকা 
যায় লা__মমতাজ পর সুহূর্তেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করিলেন। সম্রাট সে দিন ইচ্ছাপূর্ববক একটু 
শীস্ অন্ত্রঃপুরে আসিয়া, নববিবাহিত1 পত্বীকে 
স্বকক্ষ মধ্যে থাকিবার অন্ত আল্ঞা করিয়া 
পাঠাইয়্াছিলেন। মমতাজের হৃদয়ে কঠিন 
আঘাত পড়িল, তাহার ম্থখের জীবনে 
এই প্রথম একপ আঘাত। মমতাজ মুচ্ছিত 
হইলেন। তাহার বিষাদ্দিণী সহচরী ফতিমা, 
তাঁহাকে সাগ্রহে ধারণ করিল। 

মমতাজ, চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, 
সহচরীর প্রতি ঘুর্টমান দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া! গভীর দীরখনিশ্বাসত্যাগপূর্বক বপিলেন, 
“ফতিমা ! শামি এখন কি করি ? 

ফতিমার কৃষ্ণ নয়নযুগলে অগ্নির উদ্দী- 
পন। দেখ! দিল, সে ভ্রকুষঞ্চিত করিল, কিন্ত 
কোন কথা বলিল না। মমতাঁজকে ক্রোড়ে 
করিয়া, তাহার শ্যায় শর়ান করিয়া! দিয় 
শুশ্রাধা করিতে লাগিল। 

৪ 

দিনের পর দিন চলিয়া! যাইতে লাগিল। 
জেহানারা, সম্রাটের এই নবীন প্রেম ব্যর্থ 
করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে ক্রটী করিলেন 
না বটে, কিন্ত তাহাতে সফল হইলেন না। 
আর বাঁদী ফতিম! নিম্নতলস্থ গৃহে বসিয়া 
বৃথ! অন্তরের কোপ অস্ত্রে পোবণ করিতে 
লাগিল। কিন্তু তই দিন অতীত হইতে 
লাগিল, মোগল সম্রাটের অস্তঃপুরের আনন্দ- 
উৎসব দ্রিনাতের পক্ষে ততই গুরুভীর বোধ 
হইতে লাগিল। নেই প্রর্যা আড়ম্বর-- 
সেই নয়নোদ্দীপক শোতা-সৌন্দধ্য বেগম 
জেনাতের পক্ষে আর নুতন বলিয়। বোধ 
হুটুতে লাগিল না। যখন রঙ্গমহলের সেই 
নৃত্যগীত ভ্লানন্দোৎসব তাহার পক্ষে বিরক্তি- 
প্জনক বোঁধ “হইতে লাগিল, তখন জিনাৎ 
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বুঝিতে পারিলেন যে, এ সমস্তই অসার। 
তখন ভিনি বুঝিতে গারিলেন যে, অস্তঃপুরের 
এই শোভাপৌন্বধ্য কেবল বাহা চাক 


চিক্য মাত্র এবং প্রচুর সাজসজ্জার মধ্যে 


জীবনের অলঙ্কার ও প্রকৃত আনন্দ ত্বরপ 
মাধুর্য কিছুমাত্র নাই। অচিরেই তাহার 
হৃদয়ঙম হইল যে, এই অবিশ্রান্ত উৎসব- 
তরঙ্গের মধ্যে প্রকৃত স্থখ এবং শাস্তির পু 
অভাব এবং প্রেয় সম্ভাষণ ও মিষ্ট বচনাথলীর 


মধ্যে প্রেম বা হৃদয় নাই, সকলই বাহ, 


মৌখিক । বাহা শৌন্দধ্য দর্শনের পক্ষে 
রঙ্গমহুল রমণীয় স্থান বটে, কিন্ত যাহার হৃদয় 
আছে, মন আছে, সে কখনই এখানে শাস্তি 
প্রাইতে পারে না। প্রমোদ-বিলাসিভার 
পরীক্ষায় জিনাভের সরল হৃদয় নুশিক্ষা পাইল 
এবং তাহার আড়গ্বরবিহীন সরল জীবনের 
হৃদয় শীপ্রই তাহাকে গ্রক্ৃতিস্থ করিয়া দিল, 
এবং একটা বর্ষ অতীত হইতে না হইতে 
প্রমোদ বিলাসিতার '্বারা অত্যাচারাবনত! 
চিন্তাশীল যুবতীর স্যাম জিনাত গরকৃত এবং 
উৎকষ্ট স্থখশাস্তির জন আগ্রহাস্বি তা হইলেন। 

কেবলমাত্র সম্াটের নিকট অবস্থানই 
গাহার নিরানন্দ জীবনের মধ্যে একমাত্র 
শান্তির রেখা দেখ। দিয়াছিল। সাঁজাহান 
বাস্তবিকই হৃদয়বান্‌ এবং মঞোচ্চমন! পুরুষ 
ছিলেন। তীহারব্যক্তিগত মোহিনী আকর্ষণী 
শক্তি দেই নবীন! যুবতী জিনাতের সমগ্র 
'জীবনীশক্তিকে যেন স্থায়ত্বাধীন করিয়া 
ফলির়াছিল। 

'জিনাৎ সম্রাটের সেই কমনীয় মুখমগুল 
শ্র্শন এবং মধুর প্রণয় সম্ভাষণে বাস্তবিকই 
খতীব সুখশাস্তি লাভ.করিতেন। প্রাসাদস্থ 
'সেই নিভৃত অথচ পরম বমণীয় স্থানে জিলাৎ 
প্রায়, সম্রাটের বামে বদিয়া, উ্বেলিতহৃদয় 
খমুনার লীলাদর্শন এবং সমাটের মধুর বচন 
শ্রবণ করিয়া, যেন স্বর্ীযঘ লুখ সম্ভোগ 


করিতেন। সম্রাটের সেই প্রেমালিঙ্গনজনিত 
আনন্দ জিনাৎ ফেন অর্ধাটচৈতন্তাবস্থায় সম্ভোগ 
করিতেন। হাক! তাহার হৃদয়ের একমাত্র 
কামনা এই যেতিনি যেন একাকিনী সেই 
প্রমোদ-প্রীতি-সহবাসস্থথের আজীবন অধি- 
কাৰিণী থাকেন। এ জগতে সম্রাুকে প্রাণের 
সহিত ভালবাস! ব্যতীত যদি তাহার জীবনের 
আর কোন কার্য না থাকে, যদি সর্বগুণময় 
সম্রাট একমাত্র তাহাকেই ভালবাসেন, তাহঃ 
হইলে জিনাতের কি আনন্দই হয়। 

কিন্তসে আশ! বুথা। তাহার ভাগ্যে 
এ জগতে আজীবন স্ব্গীক্ম ন্ুখসভ্ভোগ নাই৭ 
জিনাত বুঝিয়াছিলেন যে, এ জীবনে তাঁহার 
আনন্দ সুখসস্তোগের সময় সংকীর্ণ এবং 
সামান্য। কিন্তু সম্রাট সাজাহান, তাহাকে 
হৃদয়ের সহিত ভালবামসিতেন এবং দিনাতের 
সহিত প্রণন্নে ভিনি অপার আনন্দ প্রাপ্ত 


হইতেন। অন্যপক্ষে বেগমণ্ডলীর মধ্যে 
একমাত্র মমতাজ ব্যতীত তাহার প্রতি- 
যোগিনী আর কেহই ছিল না। কিন্তু 


হুর্ভাগ্যক্রমে এই বৎসরটা রাঁজকাধ্যসাধনে 
সতত নিরত সাজাহানের জীবনের মধ্যে 
অতি শ্রম সাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই 
বংশর তিনি দিবারাত্র কেবল শাসন কার্যে 
ও সানাজিক বিবিধ কার্ধ্য নিধুক্ত থাকিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। তিনি বাস্তবিকই এ সময়ে 
প্রমোদসম্ভোগের উপযুক্ত অবসর পাইতেন 


না । এ সময়ে অন্তঃপুরবাসিনী বেগমগণ প্রাক্সই 


তাহার দর্শন লাভ করিতে পারিতেন না । 
এই কারণেই এই সময়ে জিনীতের দিন 
কেবলমাত্র র্ঙ্গষমহলের বাহা অসার আনন্দের 
নিরাশাব্যঞ্তক তরঙ্গে আপ্লুত হইত এবং 
তাহাতে তিনি নিতান্ত কষ্ট অনুভব করিতেন ॥ 
জিনাৎ স্বীয় কক্ষের নিভূত বাতীয়নে 
বসিয়া যখন যমুনার নীলামুরাশির তরঙ্গরঙ্গ- 
ভঙ্গ দেখিতেন, তখন তাহার বাল্যস্থতি 


আসিয়! দেখা দিত। জিনাত যে বাল্যকালে 
প্রত হৃদয়ের অন্তঃস্তলের কথ শুনিতে পাই- 
তেন এবং সরল স্ুখপ্রদ আনন্দ উপভোগ 
করিতেন, সেই স্থৃতি তাহা তাহার মানস- 
'চক্ষের সমক্ষে ধরিত। তাহার পিত্রীলয়ে তিনি 
যে সরলভাবে জীবনাতিবাহিত করিতেন, 
এখন সেই স্থিতি আসিয়া তাহার হৃদয়ে সেই 
কামনার উদ্রেক ক্ষরিয়৷ দিল এবং সেই সঙ্গে 
গুলজারের সেই বিষঞ্র বদনখানি আসিয়া যেন 
'তীাহার সমক্ষে প্রতিফলিত হইলে, তাহার 
হৃদয় বিলোড়িত হইত। জিনাৎ, গুলজারের 
জীবনকে চিরদুঃখময় করিয়া একেবারে বিচুর্ণ 
করিয়াছেন, ইহা যখন তাহার মনোমধ্যে উদিত 
হইত, তখনই তিনি নীরবে নিভৃতে বসিয়া 
চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতেন। জিনাৎ যখন 
ভাবিতেন যে, গুলজারের হৃদয়, মানবজাতিত্ 
আদর্শস্বরূপ, কিন্তু তিনি নিজে অনিচ্ছায় সেই 
হৃদয়টা পদদলিত করিয়াছেন, তখন তাহার 
যাতনার সীমা থাকিত না। তাহার হৃদয় 
তখন কীপিয়া উঠিত। 

্রিনাৎ যখন গবাক্ষ হইন্ডে দৃ্টিনিক্ষেপ 
করিল, তখন যমুনার পর পারে একটা মুস্ঠি 
তাহার নয়নপথে গতিত হইল। কিছুক্ষণ 
অনিমেষনয়নে দৃষিনিক্ষেপের পর সে মুঠি 
কাহার তাহা জানিতে পারিস্ধা স্তশ্তিতা 
“হইলেন। সেই পুরুষটী কে? অন্য কেহ 
"নহে 2৮ গুলজার । 

অচিরেই ছ্রিনাৎ হতচৈতন্যা ভ্ইয়া পড়ি- 
লেনঞ্ কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই যখন তাহার 
'চৈতন্ের সঞ্চার হইল, তখন ভাবিলেন, “এখন 
করি কি ?” ভাবিলেন, এতদিন পরে যখন 
গুলজার দেখ! দিয়াছে, তখন অবিলম্বে যদি 
চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে ধরিয়া 
তাহার বাঁটাতে পাঠান ধাইতে পারে। কিন্তু 
'জিনাৎ নিজে উপায়বিহীনা। সম্রাটের অস্তঃ- 
পুরবাসিনী রমণীর পক্ষে বহির্দেশের কোন 


পুরুষের--সহিত কোন বিষয়ে কোন প্রকার 
'সংস্রর রাখা রীতিবহ্ভূর্ত। 'জিনাৎ, সমাট্‌কে 
বলিতে পারিতেন বটে, কিন্ত সম্রাট এখন 
দিল্লীতে । অন্যপক্ষে স্বীয় পিতার নিকটও 
এই সংবাদ পাঠাইতে পারিতেন বটে, কিন্ত 
কে জানে যে,তাহার পিতা যতক্ষণ না আসেন, 
গুলজার ততক্ষণ এ স্থানে থাকিবেন ? জিনাৎ্, 
গুলজারকে তখনই কৌশলে বন্দী করাইতে 
পারিতেন বটে,.কিস্ত গুলজারকে বন্দী করিলে, 
গুলজার মহা অপমান বোধ করিবে, এইজন্ত 
সে উপায় অবলম্বন করিতেও সাহস করিলেন 
না। অবশেষে একটা নিতান্ত ছুঃসাহসির 
কল্পনা করিলেন, কিন্তু সে কল্পনাটা যে কোন 
মুহূর্তেই জিনাতের সৌভাগ্যকে ধ্বংস করিতে 
পারে। জিনাঁৎ একখানি পত্র লিখিয়া স্বী্ন 
বিশ্বীসিনী বাদীর দ্বারা গুলজারের নিকট 
পাঠাইয়া দিলেন। অন্ত একখানি পত্রে 
গুলজারের এই আগমনসংবাদ লিখিয়া স্বীয় 
পিতার নিকটেও পাঠাইতে বিলম্ব করিলেন 
না। 
৪। 

জিনাৎ যে বাঁদীর হস্তে পত্র দিয়! 
দৌত্যকার্ষ্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে এই 
ব্যাপারটী কৌতুহলজনক বলিয়া ভাবিল এবং 
দৌত্যকাধ্য সাধনের পূর্বে পত্রমধ্যে কি 
লিখিত আছে, তাহা গড়িয়া কৌতুহল নিবার 
করা কর্তব্য বলিয়৷ বোধ করিল। সে পত্রখানি 
লইয়া, সম্রাজী মমতাজের বীর্দী ফতিমাকে 
ডাকিয়া স্বীয় গৃহমধ্যে সেই পত্রথানি পড়িতে 
দিল। পত্রমপ্যে নিযললিখিত করটী কথা 
লিখিত ছিল ;-- | 

“গুলজার! আমি তোমাকে এত দিন 
পরে দেখিয়া সন্থষ্ট হইয়াছি এবং তোমাকে 
দেখিয়। আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমি 
এগ্নীনে উদীসভাবে কাল কাটাইতেছি। 
সুতরাং তোখাকে দেখিয়া যে আনন্দ পাইলাম, 


-' “জহজাসঘহতা। [৮ম বশ, ১ম ওহয় দংখ্যা। 


আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিও না!। তুমি শুলজার বিস্ময়বিহ্বল হইয়া বলিলেন, 


প্রত্যহ এ স্থানে আসিও। 
জিনাত |? 

ছুইটী বাদীই পত্র পড়িয়া, ইহ! বড় মজার 
ব্যাপার স্থির করিল । ফতিমা বুঝিল যে, এই 
পত্রে তাহার উদ্দেশ্য যথেষ্ট পরিমাণে পুর্ণ 
হইবে। সে প্রথমে মনে মনে ভাবিল যে, 
পত্রখানি সম্রাটুকে দেখাইবে, কারণ এই উপ- 
যুক্ত বাঁণেই পক্ষীটিকে বধ করা যাইতে পারে। 
কিন্তু চতুরা ফতিমার চাতুরীপুর্ণ নস্তিফষ শেষে 
অন্য একট। বিষম সংঘাতের উপায় স্থির করিয়া 
জিনাতের বীদদীকে যথাস্থানে পত্র দিবার জন্য 
পাঠাইয়। দিল। 

জিনাতের বিশ্বস্তা বাদী, পত্র লইয়া ছর্গ 
অতিক্রমপূর্ববক যমুনাপারে যে স্থানে গুলজার 
দণ্ডায়মান ছিলেন, তদভিমুখে চলিল। 
এদিকে চতুরা ও বুদ্ধিমতী ফতিমা, গুপ্ত হ্ড়ঙ 
দিয়া প্রাসাদের চারিদিকেই জুড়ঙ্গ বিছা 
মান-_ ছূর্ণপ্রাস্তরে আসিয়া উপনীভ হইল। 
যে প্রহরীর উপর উক্ত স্থান রক্ষার ভার ছিল, 
সে সময়ে সময়ে ফতিমার নিকট অনেকপ্রকার 
উপকার পাইত, স্থৃতরাং ফতিমার আদেশে সে 
তৎক্ষণাৎ একখানি মই আনিয়া দিলে, ফতিমা 
ছুর্গপ্রীকার হইতে অবতরণ করিল। নিকটস্থ 
একখানি ক্ষুদ্র তরী আরোহণে যমুনা পার 
হইয়া গুলজারের নিকট আপিয়া উপনীত 
হইল। এদিকে জিনাতের বীদী তখনও দুর্গ- 
স্বারের অর্ধপথেও পৌছিতে পারে নাই। 
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গুলজার বয়সে যুবক বটে, কিন্তু দেখিতে 
বয়স্ক বালকের মত। একটা রমণী তাহাকে 
ডাকিল দেখিয়া গুলজীর বিচলিত হইয়। পড়ি- 
লেন । শেষে ভয়-সচকিত্-নেত্রে চাহিয়া পলায়- 
নের উপক্রম করিলেন। কিন্তু চতুরা ফতিম৷ 
তাহার বস্ত্র ধরিয়া! বলিল, "ভয় কি?.আমাকে 
বল দেখি, তুমি কি এখনও জিনাৎকে ভালবাস? 


“কে তুমি? ধেখিতেছি যে তুমি সকুলই 
জান।” 

“আমি রঙ্গমহলের একটী বাদী। সেখানে 
আমার কিছু ক্ষমত। প্রতিপত্তি আছে । আমি 
কয়দিন ধরিয়া দেখিতেছি যে, গর প্রাসাদের 
পাষাণ অঙ্গের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাক,_- 
যেন শক্তি থাকিলে কেবল এ দৃষ্টির দ্বারাই এ 
পাষাণগুলি চূর্ণ করিয়া ফেলাই তোমার 
উদ্দেস্ত। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি 
এখনও কি জিনাৎকে ভালবাস ? 

“তাঁকে ভালবাসি !_সে আমার অস্থির 
অস্থি-হৃদয়ের হৃদয়। কিন্তু আমার এই 
জীবন বৃথা বিধ্বস্ত হইতেছে । যে বমণীকে 
জ্গদীশ্বর আমার জন্য স্ষ্টি করিয়াছিলেন, 
হায়! তোমাদের সম্রাট, তাহাকে কাড়িয়] 
লইয়াছেন। রমণি! ভালবাসার কথ 
বলিতেছ £ জিনাৎ যে আমার কি এবং 
এখন তাহার স্থৃতি আমার পক্ষে কি, 
তাহা তুমি কখনই বুঝিতে পারিবে না! 
আমি প্রতিদিনই এইখানে আসিয়া থাকি,__ 
প্রতিরিন শর পাষাণ-প্রাসাদের দিকে এই 
আশায় চাহিয়া থাকি যে, যদি একবার সেই 
বিশ্ববিমোহিনী সুন্দরীর মূর্তিখানি দেখিতে 
পাই, কিন্ত সে আশা প্রীয় পুর্ণ হয় না!” 
গুলজার এই কথাগুলি হুতাশ কাতরকণ্ঠে 
বলিলেন। 

চতুরা ফতিমা যেন সহাম্থতৃতিপ্রকাশক 
স্বরে ভিজ্ঞাসা করিল, “জিনাৎ উন্নিষ৷ বম কি 
একবারও তোমার নয়নপথে পতিত হুন শাই? 
“আমি দেখিয়াছি, কিন্তু হার! সেই দর্শনের 
স্থৃতি যেন জলম্ত দাবানলের ন্যায় অহরহ 
আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে । এর সুন্বর 
প্রাসাদ অপেক্ষা সৌন্র্ধ্য-গৌরবভূষিত! জিনাৎ 
উন্নিবাকে দেখিয়াছি ! কিন্ত কোথায় ?-_দেখি- 

। ষ্াছি তাহাকে সম্রাটের ক্রোড়ে-_ দেখিয়াছি 
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উভয়ে দৃঢ় প্রেমালিঙ্গনৈ একাসনে অবস্থিত। 
উঃ! সেই দৃশ্ঠ মনে পড়িলে, এখনও এই 
ভগ্ন হৃদয়ে বজাঘাত হয়।” গুলজার এই 
কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ চমকিত হইয়! 
ঝলিলেন, “তোমাকেই বা! কেন সে সব কথা 
বলিতেছি? কে তুমি? আমার হৃদয়ের 
কথাগুলি তুমি সব বাহির করিয়া লইলে? 
যাও ।? 

ফতিম! মধুর হাঁসি হাসিয়া কহিল, “গুল- 
জার! আমি তোমার বন্ধু এবং ইচ্ছা করিলে 
তোমার এই প্রেমের সাহাধ্যও করিতে পারি। 
তুমি কি জ্িনাতের কাছে সতত অবস্থান এবং 
অনুক্ষণ তাহার মুখচন্দ্রিম। দেখিতে ইচ্ছা কর 
না? আমি শুনিয়াছি যে, প্রণয়ীরা এইরূপ 
প্রবল কামনাই করিয়া থাকে, এবং সে জন্ত 
অনেক স্বার্থ ত্যাগ করিতেও কুগ্ঠিত হয় না ।, 

“কি .বলিলে ?__আমি তাহা ইচ্ছা করি 
মা? জিনাতের নিকট অবস্থান এবং কেবল- 
মাত্র তাহার বিধুব্দন দর্শন জন্য আমি কোন্‌ 
স্বার্থ না পরিত্যাগ করিতে পারি ? 

“যদি তুমি তাহার নিকট অবস্থান করিতে 
বাঁন্তবিকই অভিলাধী হও, তাহা হইলে আজ 


সন্ধার সময় এই স্থানে আসিও। আমি 
তোমাকে রঙ্গমহলে লইয়া যাইব । 
তুমি লইয়া যাইবে? গুলজার এই প্রশ্ন 


করিয়। পুনরায় সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
_-কিরূপে ?” 
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“নিশ্চয়; আমাকে বিশ্বাস কর। ফতিমা 
কখনও মিথ্যা কথা কহে না ।* 

আহ্লাদিত হইয়া গুলজার বলিলেন, 
“আমাকে ক্ষম! কর, আমি এজগতে সকল 
বিষয়েই একটা বিশ্বস্ত জীব। আমার উপর 
দয়া কর। আমার জীবনের একমাত্র আশা- 
স্বরূপ এই কার্যে আমায় নিরাশ করিও না । 

ফতিম! পুনরায় আশ্বাস বাক্যে গুলজারকে 
তুষ্ট করিয়৷ সে স্থান ত্যাগ করিল। সে 
তরীতে উঠিবামাত্র দেখিল, যমুনাবক্ষে আর 
একখানি তরী আসিতেছে । সে গুলজারকে 
সেই দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া কহিল, 
“জিনাৎ তোমীকে যে একখানি পত্র লিখিয়া- 
ছেন, তাহা এ নৌকাতে আসিতেছে; কিন্ত 
সাবধান, যে বাদী পত্রখানি লইয়া আসিতেছে, 
তোমায় আমায় যে সকল কথা হইল, তাহা! 
তাহাকে কিছুই বলিও না” ফতিমার ক্ষুদ্র 
তরী অনতিবিলম্বে যমুনার মধ্যস্থলে উপনীত 
হইল। জিনাতের প্রেরিত দৃত্তী, যমুনা পার 
হইবার পূর্বেই ফতিমা দূর্প্রাকার উত্তীর্ঘ 
হুইয়৷ অদৃষ্ত হইয়া গেল। 

যতক্ষণ দেখা যায়, গুলজার ততক্ষণ এক 
দৃষ্টিতে ফতিমীকে দেখিয়া মনে মনে নান! 
কল্পনা করিতে লাগিলেন । তিনি ফতিমার 
প্রস্তাববত এই যে বিষম দুঃসাহসিক এবং 
অন্তায় কার্ধ্য করিতে প্রস্তত হইলেন, অকম্মাৎ 


| তাহার মনে ইহা উদ্দিত হইল বটে, কিন্ত পর 


“আমার কথায় বিশ্বাস কর। তুমি এই | মুহূর্তেই তাহা অনৃশ্ত হইয়া গেল। গুলজার 


স্থানে সন্ধ্যার সময় আমিও । কিন্তু একটা 
কথা বলি, আসিবার কাঁলে তোগ্বার বেশভষার 
দিকে একটু নজর দিও ।” এই কথ! বলিয়া 
ফতিমা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবামাত্র গুলজার সাগ্রহে 
তাহার হস্ত ধাব্রণ করিয়া বলিলেন, “তুমি কি 
সত্য কথা বলিতেছ? বাস্তবিকই কি তুমি 
আমাকে প্রাসাদ মধ্যে লইয়া তির 
পারিবে ?, 


প্রণয়ের প্রবল উত্তেজনায়-_ভালবাসার বিষম 
তাড়নায় অন্ধ হইয়া প্রস্তাবিত কাধ্য-সাধনে 
দৃঢসন্কল্প হইলেন । 

জিনাতের বিশ্বস্তা দু্ভতী আসিয়া, খুল- 
জারের হস্তে যখন পত্রখানি দিল, তখন তাহার 
চিন্তানিদ্রা ভঙ্গ হইল। গুলজার সাগ্রহে 
রানন্দে পত্রথানি পাঠ করিয়া দূতীকে বিদায়" 


: ফিলেন এবং বলিলেন যে, “বেগম সাহেবকে 


আমার হাজার হাজার সেলাম জানাইও।” 
এখন গুলজারের উৎকণ্! একেবারে. বিদুরিত 
হইল-_এখন সে নিশ্চয় জানিল যে, তাহার 
প্রণয়িনীর সহিত প্রিয় সংমিলনের আর কোন 
সন্দেহ নাই। 

সেই রজনীতে যে সময়ে দিল্লী হইতে 
প্রত্যাগত সম্রাট সাজাহানকে সসম্মানে গ্রহণ 
জন্য দুর্স্থ সকলে হুর্গদ্বধারে সমাগত হইতেছিল, 
যে সময়ে অন্তঃপুরবাসিনী রমণীমগ্ডলী, যোধা- 
বাই মহলের ছাদে সমবেত হইয়া, সম্রাটের 
আগয়নদর্শনজন্ত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, 
সেই সময়ে স্ুচতুরা ফতিমীর অক্ুগ্রহে 
গুলজার বাদীবেশে হুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। 
গুলজারের আকৃতি, তাহাকে রমণীরূপে সঙ্জিত 
করিবার 'কোন বাধাই দেয় নাই। তখন 
ফতিমা, স্বীয় চক্রান্তটী বেশ সফল হইল দেখিয়া 
মনে মনে বড়ই হৃষ্ট হইল। 

৫ 

পরদিন আবার ঠিক একবর্ষ পরে সআাটের 
সেই অন্তঃপুরে নওরোজ-উৎসবের অনুষ্ঠান 
হইয়াছে । বর্ষকাল-পরিত্যক্ত সেই মীনাবাজার, 
পুনরায় সময়োপযোগী আলোকমালা ও 
শোভা-সৌন্দ্যে সুশোভিত হইয়াছে, এবং 
সম্রাটের অস্তঃপুর-রমণী এবং নগরবাসিনী শত 
শত সন্তরান্ত মহিষী মনোরম বেশভূষায় সজ্জিত 
হইয়া পরস্পরের প্রতি প্রন্িযোগিতা প্রদর্শন 
জন্য সমবেত হইয়াছেন। কেবলমাত্র মমতাজ 
অন্গপস্থিত। এই উৎসব উপলক্ষে জিনা 
উন্নিষা যেন সজীব হইয়াছেন, কারণ কেবল 
এই একমাত্র উৎসবে তিনি প্রাসাদের বহি- 
দেশের রমণীমগ্লীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলা, 
করিতে অবসর পাইয়াছেন। জিনাৎ সমস্ত 
মহামুল্য অলঙ্কার পরিত্যাগপূর্ববক কেবলমাত্র 
সমা্ট সাজাহান স্বহস্তে স্ীহাকে যে হীরক- 
বলয় এবং শিরোভ্ষণ পরাইয়া দিয়াছিলেন, 
তিনি সে দিন কেবল তাহাই স্বীক্প অঙ্গে ধারণ 


করিয়াছিলেন । গতবর্ষের নওরোজের দিন 
তিনি যে বেশ পরিধান করিয়াছিলেন, সে 
বেশটা প্রণয় ও সৌভাগগ্যের শুভচিহম্বরূপে 
সযত্বে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজি সমাটের 
পরম প্রিরতমা পত্ভী তাহার সেই প্রথম 
সৌভাগ্যক্ষেত্র_সেই মহোৎসবপ্রাঙ্গণে সেই 
বেশে ধীর-পদ্হিক্ষেপে উপস্থিত হইলেন। 
পথে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ হইল। 
উভয়ের নয়নযুগ্গল উভয়ের বদনমণ্ডলে 
অর্পিত হইবামাত্র উভয়ের অধরেই .মৃদ্হান্ত 
দেখা দিল-_-উভরের হৃদয়ই উভয়ের মুক্তি. 
দর্শনে হৃষ্ট হইল। সম্রাট সহান্তে বলিলেন, 
“দেখিতেছি, এই কুন্মটী সামান্ত আবরণে 
আবরিত হইয়! রলতা! এবং মধুরতার সহিত 
আজি এই মধুযামিনীতে প্রস্ষ,টিতা হইতেছে ।” 

বেগম জিনাৎ উন্নিষা মুহা স্তসহকারে 
বলিলেন, 'জীহাপনার যেরূপ কৃপা । আপনার 
এই দাসী, সামান্য বেশে যে আপনার ভালবাস! 
লাভ করিয়াছে, ইহাপেক্ষা অন্ত কোন বেশ- 
কেই সে মহামুল্য বা সমুজ্জল জ্ঞান করে না ।” 

“জিনাৎ! তুমি মিথ্যা কথা কহিতেছ।' 
এই সামান্ত বেশ যেরূপ প্রশংসার পাত্র, তুমি 
তদপেক্ষা ইহার প্রশংসা করিতেছ। বেশ 
বেশই থাকে, কিন্তু যে সেই বেশ পরিধান 
করে, সেই-ই বেশকে সমুজ্জল করিয়া ভোলে ।” 

'জীহাপনা ! মদন কেবল অন্ধ নহে। 
লোকে বলে, প্রণয়ও অন্ধ |” 

তাহা হইতে পারে, কিন্তু তোমার বুদ্ধিটা 
তত প্রথর নহে, কীরণ তুমি আমার এই বৃদ্ধ 
মুখখানিকে পৃথিবীর মধ্যে অর্বাপেক্ষা, সুন্দর 
মুখগুলির মধ্যে একখানি মুখ বলিয়াছ ।” 

“এখন আপনি মিথ্যা বলিতেছেন। 
ভাহাপনা ! আমি তাহাদিগের মধ্যে এক- 
থানি বলি নাই ? আমি বলিয়াছি, ইহা সর্ব্বা-: 
পেক্ষা জুন্দর- মনোহর |” 

জিনাৎ অলসভাবে সম্াটের অঙ্গে অঙ্গ 
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ঢালিয় দিধামাত্র সম্রাট দৃঢ় প্রেষালিঙ্গনে, শত 
শত চুম্বনে সেই গ্রেমালাপের পরিসমান্তি 
করিলেন। 

জিনাং তখন মানাবাজী.”« এবং সম্রাট 
গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। আজি 
গুলজার আর সে গুলজার নাই__আজি 
তিনি ফতিমার কপার মহামূল্য বসনে ও 
সমুজ্ৰল ভূষণে বিভূষিত হইয়। একট ধনবর্তী 
রূপসী মুর্তিতে পরিণত! ফতিমা তাহাকে 
স্বীয় কক্ষেই সঙ্গৌপনে আশ্রয় দিয়াছিল। 
গুলজার, সেই ছন্মবেশে__সেই সুন্দরী বুবতী- 
মুত্তিতে মীনাবাজারে প্রবেশ করিয়া, স্থীয় হৃদ- 
য়ের রাণী-__ভালবাসার পরমপাত্রীর পদাহুসরণ 
করিতে লাগিলেন । ক্রমে জিনাতের নিকট- 
ব্তী হইয়া, তাহার সহিত আলাপ করিতেও 
অসমর্থ হইলেন না । জিনাৎ কিন্ত গুলজারকে 
চিনিতে পারিলেন না । এমন কি, তাহার 
মনে কোন প্রকার সন্দেহেরও উদয় হইল না, 
বরং ছস্মবেশী গুলজারের সহিত যতই আলাপ 
করিতে লাগিলেন, ততই তাহার মনে যেন 
গুলজারের সহিত আলাপসস্তাষণের পূর্বস্থ তি 
জাগরূক হইতে লাগিল। উভয়ে উভদ্বের 
সহিত আলাপে অতীব গ্রীত হইয়া পরস্পরের 
করধারণে সেই মীনাবাজারে' পরিভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন 

সন্ধ্যার প্রীক্কালেই সম্রাট, রাজকার্ধ্য 
সমাধার পর মীনাবাজারের সৌন্দর্ধ্যদর্শন-স্থখ- 
সম্তভোগজন্য সেই যবনিকার অন্তরালস্থ সিংহা- 
সনে উপবেশন করিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন। 
প্রথম যে দিন জিনাৎ দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় 
সম্রাটের চিত্ত বিমোহিত হইয়াছিল, আজি 
জিনাৎকে সেইব্ধপ উৎফুল্ল এবং সজীব দর্শনে 
সম্রাট, সেইমত বিমুদ্ধ হইলেন। এই সময়ে 
ফতিমা আসিয়া সভয়ে কম্পিতকলেবয়ে 
সআাটের নিকট পতিতজাঙ্গ হইয়া কররযাড়ে 
ৰলিল, 'জাহাপনা ! বদি ক্ষম! করেন) তাহা 
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নিব্দেন করিতে পারে 1” 

সত্রাট, তাহার, অবস্থা দর্শনে বিস্মিত হই- 
লেন এবং সোককুল্লে প্রশ্ন কর্পিলেন, “মম- 
তাজের কি কিছু হুইয়াছে ? 

না,নজীহাপনা !- যদি ক্ষমা করেন,একটী 
অতি গুরুতর বিষয় নিবেদন করিতে পারি ।” 

“কি বলিতে চাহিস্‌, বল্‌ 

জীহাপনা ! নূতন বেগম সাহেব, মীনা- 
বাজারে একটা পুরুষের করধারণ করিয়া. 
বেড়াইতেছেন ।” 

“হতভাগিনী বাদি ! তুই মিথ্যা কথা কহি- 
তেছিন্‌, আর মিথ্যা কহিতে পারিবি না ।, 
এখানে কে আছ, এখনই আমীর সমক্ষে এই- 
বাদীর.জিহবা কাটিয়া দাও ।” 

ছুইটী অসিধারিণী তাতাররমণী সেই, 
মুহূর্তে সম্রাটের সেই আজ্ঞা পালন করিত্ডে 
অগ্রসর হইল, কিন্ত ফতিসা করযোড়ে কাতরর- 
কঠে কহিল, 'জীাহাপনার এই আজ্ঞা অবশ্তুই 
পালিত, হইবে, কিন্তু যদি জহাপনা অন্থ/ 
কাহাকেও তদন্ত করিতে পাঠান, তাহা হইলে 
আমার এই কথা,ষে সত্য, তাহা-নিশ্চয়ই সহজে 
প্রমাণিত হইবে ।” 

ক্রোধান্বিত সম্রাট সাজাহান, বীদী; 
ফতিমাকে সবলে ধারণ করিয়। সেই যবনিকার 
নিকট টানিয়া আনিয়া জিনাৎ এবং: 
গুলজারের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া 
বলিলেন, “বাদি ! এ দেখ,. জিনাৎ অন্ত এক. 
রমণীর সহিত বেড়াইতেছেন |, 

চতুরা ফতিমা কহিল, “াহাঁপন। ! ও রমণী 
নয়, পুরুষ ।” 

এই কথা, শুনিয়া সম্রাট স্তম্ভিত এবং 
অবাক্‌ হুইয়া পড়িলেন। তিনি উভয়ের প্রতি 
মনোযোগের সহিত তীক্ষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে. 
লাগিলেন । সম্রাট যখন দেখিলেন যে, জিনাতের 


এবং এরূপ বাহা লঙ্গণ প্রকাশ করিতেছে 
যে, সে নিশ্চয় নারীবেশধারী পুক্রুষ, তখন 
সত্রাটের ক্রোধানল প্রবল বেগে প্রজ্জলিত 
হইয়া উঠিল। তিনি কুপিত কণ্ঠে আজ্ঞা 
দিলেন যে, জিনা ও তীহার সঙ্গীকে বন্দী 
করিয়া যেন অবিলম্বে এখানে আনয়ন করা! 
হয়। কিন্তু ফতিম! বাধা দিয়া বলিল যে, এ 
ব্যক্কি বাস্তবিক পুরুষ কি স্ত্রীলোক, অগ্রে 
তাহার তদন্ত করা কর্তব্য । 

সম্রাট তাহার কথ গ্ঠায়সঙ্গত ইহা 
স্বীকার করিয়া তাতারবীরনারীদিগকে তদস্ত 
জন্য পাঠাইয়! ক্রোধকম্পিত কলেবরে দেওয়ানি 
আমে গমন করিলেন । 

সম্রাটের এই নূতন আজ্ঞা ফতিমার 
হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইল। তাহার ইচ্ছা 
ছিল না যে, গুলজার তখনই ধৃত হইয়া, 
সম্রাট সকাশে নীত হয়ঃ কারণ তাহা হইলে 
হয়ত প্রকাশ হইয়া পড়িত যে, ফতিমা নিজেই 
এই চত্রান্তজাল বিস্তার করিয়াছে । সে কথা 
প্রকাশ হইলে, ফতিনার যে প্রাণদণ্ড হইত, 
তাহার কোন সন্দেহই ছিল না। সেই জন্তই 
ফতিমা, তাতার রমণীদিগের সহিত মীনা- 
বাজারে গিয়া গুলজারকে একটু দূরে লইয়! 
আসিল। ' তাতার-রমণীদ্য় যখন পরীক্ষা 
করিয়া আসিল যে, ফতিনা যাহা বলিয়াছে, 
তাহা সম্পূর্ণ সত্য, তখন একটা তাতার রমণীকে 
ই সংবাদ সম্রাটের নিকট প্রকাশ জন্ত 
পাঠাইয়া দিল এবং যতক্ষণ না এ সম্বন্ধে 
সম্রাটের অনুমতি আইসে, ফতিমা৷ ততক্ষণ 
দ্বিতীয়া তাতার-রমণীর সহিত যেন গুলজারের 
প্রহরী স্বরূপে রহিল। কিন্তু চত্ুরা ফতিমা, 
লেই দ্বিতীয় তাতার-রমণীকে কি যেন একটা 
বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিবে বলিয়া একটু 
দুরে লইয়া গেল এবং পর মুহূর্তেই ফতিমার 
ইঙ্গিতাধীন গুলজার চকিতের মধ্যে 
মীনাবাজারের বিশাল দ্বার পার হইয়া, 


বার সাহত্য-সংহতা | ! ৮ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা। 


প্রাঙ্গণে সরিয়া গেল। সেইস্থানে যে একটা 
অতি গুপ্ত কক্ষ ছিল, যে কক্ষের অস্তিত্ব. অতি 
সামান্তসংখ্যক লোকেই জানিত, ফতিমা পূর্বেই 
সেই গুপ্ত কক্ষের কখা গুলজারকে বলিয়া 
রাখিয়াছিল। 

এদিকে চতুরা' ফতিমা, কথোপকথন শেষ 
করিবামাত্র সেই দ্বিতীয়া তাতার-রমণী দেখিল 
যে, গুলজার অনৃষ্ত হইয়াছে! ইত্যবসরে 
প্রথমা তাতার-রমণী সম্রাটের নিকট হইতে 
আসিয়া! বলিল যে, “জিনাৎ-উদ্গিষা বেগম ও 
ছদ্মবেশী পুক্রষটাকে সম্রাট তাহার নিকট 
লইয়া যাইতে আজ্ঞ! দিয়াছেন ।, কিন্তু গুলজার 
কোথায় ? তখন মীনাবাজারে অনুসন্ধানের 
মহাধূম পড়িয়া গেল। প্রত্যেক স্থানে অন্থু- 
সন্ধান করা হইল বটে, কিন্ত কোথাও সেই 
পুরুষটাকে পাওয়া গেল না। গুলজার 
ুক্কাফ্িত হইয়া ফতিমার পুর্ব উপদেশমত 
নারীবেশ ত্যাগপূর্বক খোজা প্রহরী মুর্তিতে 
পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। 

ফতিমা, নবীন খোজ। মুত্তিধারী গুলজারকে 
দেখিয়া, সন্ত্রাট যে কক্ষে বসিয়া এই ঘটনার 
তদন্ত দর্শন করিতেছিলেন, সেই কক্ষ পর্যযস্ত 
গুলজারকে এই ভাবে ধরিয়া আনিল যেন 
ভয়ে অদৃষ্ঠ পুরুষটার অনুসন্ধানে দুইজনে 
বড়ই ব্যস্ত। সেইস্থান হইতে একটা 
গভীর গুপ্ত সুড়ঙ্গ রঙ্গমহল পধ্যন্ত গিয়াছে, 
স্ৃতরাং উভয়ে ' সেই পথে অনৃশ্ত হইল। 
গুলজার অনতিবিলম্বে বীদী মহলে ফতিমার 
নিজের গৃহে সচ্ছন্দে আসন গ্রহণ করিল । 


যখন সংবাদ আসিল যে, লেই ছদ্মবেশী 
পুরুষের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন 
সআট্‌ু ভয়ঙ্কর ক্রোধাম্বিত হইলেন। তিনি 
দেওয়ানি আমের সম্খুখস্থ স্থলে ক্রোধ পরি- 
চালিজ চরণে বিচরণ করিতে লাগিলেন-_- 
অধরোষ্ঠ কোপে কম্সিত হইতে লাগিল, নয়ন 


ঘুগল আরক্তিম মৃত্তি ধরিয়া সকলেরই ভয়োৎ" 
পান করিতে লাগিল। পরক্ষণে বিচলিত 
সম্রাট তত্রত্য কৃষ্ণ মর্মমরাসনে বসিয়া! বেগম 
জিনাৎ উন্নিষাকে তথায় আনিতে আক্তা 
দিলেন। এই আজ্ঞানম সকলেই চমকিত 
হুইল, কারণ এবূপ ঘটনা ঘটিলে, প্রায়ই গুপ্ত 
কক্ষে সরাসরি বিচার হইয়া থাকে, এবং 
বিচারের পর একটা গুপ্ত জুড়ঙ্গমধ্যস্থ কক্ষে 
অপরাধিনীর প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে । 
অপরাধিনী বেগমকে এনপ প্রকাশ্ঠ স্থানে 
মন্ত্রিমগুলীর মধ্যে আনয়ন করা অস্তঃপুর- 
প্রথার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়৷ সকলেই- সেই 
আজ্ঞায় বিষপ্ন হইলেন। কিন্তু সম্রাটের আজ্ঞা 
অবস্ পালনীয়, সুতরাং গ্রহরীগণ সেই আজ্ঞা 
পালন জন্য ধাবিত হইল। 
পরমূহূর্তে সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করিয়া 
মহাক্রোধে অধীরভাবে পাদচারে বেড়াইতে 
লাগিলেন । একবার মুহূর্তের জন্য অপর 
দিকে স্থাপিত খেত মর্রাসনে বসিয়া যমুনার 
গ্রাতি দৃষ্টিদানে চিত্তকে স্স্থির করিতে চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু তাহার হৃদয় জলস্ত অনলে 
বিধ্বস্ত হইতেছিল, সুতরাং স্থির থাকিতে 
পারিলেন না। সম্রাট গাত্রোথান করিয়া 
অন্তঃপুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন । 
বেগম-মহলের প্রবেশ-পথেই তিনি 'অপরা- 
ধিনী জিনাৎ উন্নিষাকে দেখিতে পাইলেন। 
জিনাতের সর্বশরীর বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কিন্ত 
ঘনঘন কম্পিত। তিনি সেই মৃত্তি দেখিয়াই 
একটু সরি দীড়াইয়৷ একটু কঠোর স্বরে 
কহিলেন, “একে এখান হইতে লইয়া যাও । 
এখনই ফাঁসী কা্ঠে ঝুলাও । একে জানাও যে 
অবিশ্বাসিনী বেগমের আদৃষ্টে কি দণ্ড হয়। 
এখনই লইয়া যাও ।” 
সম্রাটের এই বিষম আজ্ঞায় জিনাৎ আত্ম- 
সংযম করিয়া, স্বীয় অবণুঠন উন্মোচনপুর্বক 
হ্বীয় পতির প্রতি ছুইট্রী নিরপরাধ নয়ন অর্পণ 





করিয়া কৃহিল, "আমার প্রভু ! আমার পতি! 
জীহাপনা ! আমি কি করিয়াছি? তাহার 
নয়নযুগল হইতে দরদর জলধারা বহিয়! 
গও্দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিল। 

সম্রাট সক্রোধে কহিলেন, “কি করিয়া- 
ছিস্‌? তুই আমার হৃদয়ে নরকের আগুণ 
জালিয়। দিয়াছিস। উঃ! আর আমি সন্ত 
করিতে গারি না। প্র কোমল নয়নযুগল, 
এ নমঅনদৃষ্টি, উঃ! এ দুটা বিষাক্ত বাণেই তুই 
আমার হৃদয়ে সমস্ত নরকযাতনার উদ্রেক 
করিয়াছিস্। এখনই ইহাকে লইয়া যাও, 
এখনই এই মৃত্তিমতী প্রেতিনীকে লইয়। যাও । 
আমি ইহাকে দেখিতে পারি না। এখনই 
ইহার ফাসী দাও।” 

ুচ্ছ্ণন্বিতা জিনাৎকে অবিলম্বে তথা হইতে 
অপসারিত করা হইল। সমস্ত বেগমমহল 
উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সকলেরই মুখে 
জিনাতের এই দণ্ডের কথা চলিতে লাগিল। 
কেহ কেহ কাদিল, কেহ কেহ হাসিল, এবং 
তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বয়স্কা, তাহারা রঙ্গ- 
মহলের অতীত ইতিহাসের এইরূপ ঘটন! 
স্মরণ করিতে লাগিল। 

মমতাজ, একাকিনী তাহার কক্ষে হঃখিত 
চিন্তে বসিয়া কবি হাফেজের কাব্য পাঠে 
চিন্তকে স্ুস্থির করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, 
এমন সময়ে সেই বাঁদী ফতিমা আসিয়া, 
জিনাতের ভাগ্যে যে দণ্ড বিধান হইয়াছে, 
তাহার সবিশেষ বিবরণ জানাইল। মমতাজ, 
পর মুহুর্তেই কাব্যখানি দুরে ফেলিয়া সবিন্ময়ে 
দণ্ডায়মান হইলেন । 

সকাতরে মমতাজ কহিলেন, “এ কথা কি 
সত্য ? হা অভার্গিনি ! ভগবন্! তুমি সাক্ষী, 
তাহার প্রতি আমার কোন কোপই নাই।” 
পরক্ষণেই বিশ্ববিমোহিনী সুন্দরী মমতাজের 
ননৈষুগলে অশ্রু আসিয়া দেখা দিল। 

, “্ফিতিম। ! সম্রাট এখন কোথায় ? মমতাজ 


শাভ্য-সংহতা[৮মব্বও, 5ম ভ হক্ব সংখ্যা। 


সোতস্থুকে এই প্রশ্ন করিলেন । উত্তর হইল, 
বুথিকা প্রাসাদে ।+ 

তুমি এখনই সেখানে গিঙ্লা, তাহাকে 
বলযে, আমি একবার তাহার সাক্ষাৎকার 
লাভ করিবার ইচ্ছা করি।” 

ফতিমা বলিল, “এখন আপনার এই 
অনুগ্রহ লাভের কোন আশা! নাই। কারণ 
সম্রাট বলিয়াছেন, আব রাত্রিতে তিমি 
একাকী থাকিবেন।” 

“তত হক তুমি যাও। আমি অবশ্বই 


সাহার সহিত দেখা করিব, সেই অভাগিনী 


বালিকার জীবন অবন্থই রক্ষা করিতে. 


হইবেন” 

'মাপশি অবোধের মত কাজ করিবেন 
না। 
আনন্দ মঙ্গলের 'মতীব অন্তরায়স্বর্ূপ ছিল, 
'পেই অস্রায় মপসারিত হুওনায় আপনি 
বরং আনন্দিত হউন।+ 

“ফতিম! ! কি লজ্জা ! আমি এতদূর নীচ 
ছুইব, ইহা! ভাবিতে ও ছে লজ্জা বোধ হয়। 
ওরূপ কথ৷ তুমি আর কখনও বলিও ন1। 
শ্বদিও সে মামার প্রতিযোগিনী, কিন্ত তথাপি 
'আমি তাহাকে ভালবাসি। সে পবিভ্র- 
হ্বদয়া সরলা বালিক।__সে রঙ্গমহলের পক্ষে 
উপযুক্ত নহে । 

মমতাজের এই উক্কিতে ফতিম। সবিশ্ময়ে 
শলিয়া ফেশিল, আমিই যে চক্রাস্তজাল 
বস্তার করিয়া এই কাণ্ড ঘটাইক়াছি, তাতে 
আমি উপযুক্ত পুরস্কারের পাত্রী নহি, অবশ্ত 
'ক্মাপনি এ কথ। বলিবেন ন1।, 

একি! তুমি এই সব কাণ্ড বাখাইয়াছ ? 
এ কথার অর্থ কি? 

“বেগম জিনাত উন্নিষা সম্পূর্ণ নিরপরাধ!। 
বাস্তবিক তিনি জানিতেন না যে, তিনি 
বাহার সহিত কথাবার্তা কহিতেছিলেন, সে 
একটী পুরুষ। আমিই সেই পুরুষটাকে 


ঘে আপনার জীবনের ল্ুখশাস্তি 


এখানে গোপনে আনিয়া যাহাতে বেগমের 
সহিত প্রন্ধপ সংঘটন হুয়, তাহার উদ্ভোগ 
করিয়। দিরাছিলাম 

মমতাজ, ফতিমার এই কথার লক্রোধে 
বলিয়! উঠিলেন, 'পাপীক়্সি! তুই সেই নির- 
পরাধা বালিকার রক্তপাতের গুরু পাপভার 
আমার স্বন্ধে অর্পণ করিলি! তুই এখনই 
এখান হইতে দুর হুইয়া যা। তুই আত্ষ 
আমার কাছে আসিস নি। হে আল্লা! 
হে খোদ]! এই পাপভার হইতে আমাকে 
রক্ষা করুন” মমতাজ গতীর ছুঃখভারে 
অবনত হুইন্না হতাশভাবে রোদন করিনে 
লাগিলেন। পরে সুখোত্তোলন করিবামাত্র, 
সন্গুথে ফতিমাকে দেখিয়া, কোপসহকারে 
কহিলেন, ছুই এখনও এখানে দীড়াইতে 
সাহস করিতেছিস্? দূর হ, আমি আজ্ঞ! 
দিতেছি, এখনই প্রাসাদ হইতে দূর হ, 
নহিলে যে ফনীকাষ্ঠে জিনাতের প্রাণদণ্ড 
হইবে, তোকেও সেই ফীসীকাষ্ঠে ঝুলিতে 
হুইবে। 

ফতিমা এব্ধপ খ্ুরস্কারের আশ করে 
নাই, স্থতরাং সে ৰিফলমনোরথ হইয়া একটু 
সরিয়া ঈড়াইল। 

মমতাজের 'মনে একটা করনার উদদ্ব 
হইল, তিনি ফতিমাকে নিকটে ডাকিল! 
বলিলেন, “তুমি পুরস্কারের লোভে এই জঘন্ত 
কাজ করিয়াছ। এখন এই চক্রাস্তরহ্স্ত 
৬ করিয়া জিনাংকে 'বাচাও, তোমাকে 
উপবুক্ত পারিতোধিক দিব।” 

'আমিই ধে এই চক্রান্ত বিস্তার করিয়! 
এই অঘটন সংখঘটন করিয়াছি, 'ইহ! সম্রাট ঝা 
বেগন্মেরা জানিতে পারিলে প্রাণদণ্ডই আমার 
পুরস্কার হইত। কিন্তু এখন আমি এই 
পর্য্যস্ত প্রতিজ্ঞা করিতে পারি যে, আমি 
িনাৎ উন্লিধা বেগমের প্রাণ 'বাচাইব 1” 

'বখন জীবনের সমস্থ প্রিক্ষধন হার! হইল, 
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তখন জীবন ত অতি সামান্ত । বালিক! 
জিনাৎ উন্নিষা, সম্াটুকে যেরূপ ভালবামিত, 
কতাহা আমি .বিলক্ষণ গনি এবং আমি 
তাহাকে যেরূপ ধলিয়! বুবিয়াছি, সে যদি 
'বথার্থ ই সেইরূপ হয়, তাহা হইলে তোমার 
নিকট হইতে জীবন ভিক্ষা করা অপেক্ষা সে 
ন্গীপ্বই মরিতে চাছিবে। যাহা হউক, অস্- 
কার রাত্রিন্তে যাহাতে তাহার প্রাণদণ্ড ন! 
হয়, এমন উপায় দেখ, পনে আমি যাহ 
করিতে পারি, তাহ! করিব । 

এই কথা শুনিয়া ফতিম! চলিয়! যাইতে 
স্ুহ্র্তমাত্র বিলম্ব করিল না। মমতাজ কি 
ক্ষরিবেন, তাহ! স্থিপ্ন নিশ্চক্ন করিতে না 
পারিয়া কক্ষমধ্যে উৎকণ্ঠিততাবে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন। যদি সম্ভব হয়, তাহা হুইলে 
সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশাক্স অব- 
শেষে তিনি শ্বীক্ন কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। 
ঘাট, যে নিতান্ত ক্ুদ্ব__নিতাস্ত অসন্থষ্ট- 
ভাবে আছেন, দ্বারস্থ স্ত্রী-প্রহরীগণ মম- 
তাজকে তাহ! নিবেদন করিল বটে, কিন্ত 
কেহই তাহার প্রবেশের কোন বাধা দিতে 
লাম কাঁরল না। মমতাজ অনতিবিলম্বে 
সম্রাটের সমক্ষে উপনীত হইলেন। 

সম্রাট. তখন করধুগলে বদনাচ্ছাদন 
করিয়া রোদন করিতেছিলেন। মমতাজ 
ধীরপাদবিক্ষেপে পতির সমক্ষে আসিয়া, 
ভূপাতিত-জান্ত হইয়া, করধোড়ে প্রিয়তমের 
মুখের প্রতি দৃষ্টিদানে করুণকঠে কহিলেন, 
'জীঙাপন1! দাসীর একটা ভিক্ষা! আছে।, 

সম্রাট মমতাজের প্রতি বিষ দৃষ্টি দান 
করিয়া কহিলেন, মমতাজ ! আমি-অতি 
গুরুতর হুঃখ পাইয়াছি।” 

সম্রাটের সেই গভীর হঃখোচ্ছাস মম- 
গাজের অন্তরের অন্তস্তলকে বেন ঘ্বিধা 
বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। . মমতাজ তখন স্বীয় 


সমৃপে-উৎপাটননন্ত জগতে তাহার যাহা কিছু 
প্রিয় আছে, তৎসমন্ত দান করিতে মনে মনে 
অভিলাধিণী হইলেন। স্ত তিনি কিং 
কর্তব্যবিমূঢ় হুইয়! পর্ডিলেন, সময়োপযোগী 
একটা কথাও তাহার রসনাগ্রে আসিল না। 
যদিও সম্রাটের সেই ছঃখে মমতাজের হৃদয়ে 
গভীর সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছিল, কিন্ত 
সে সময়ে তিনি একটা প্রিয়কথ| বলিয়া পতির 
ক্ষতহৃদয়ে অমৃত প্রদান করিতে পারিলেন 


| না। উভয়েই কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন এবং 


উভয়ের হৃদয় যেন নীরবেই কথোপকথন 
করিতে লাগিল। 

কিছুক্ষণ ক্পেক্ষার পর সম্রাট, জিজ্ঞাস! 
করিলেন ;১--তুমি কি চাও? 

মমতাজ কহিলেন, '্জাহাপনা ! আমি 
একটা ক্ষুদ্র বালিকার--যে বালিকা আপনার 
কে1পের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত পাত্রী, সেই বালি- 
কার জীবন ভিক্ষা করিতেছি ।” ৃ 

এই কথা শুনিয়া, সম্রাটের মূর্তি গভীর 
ভাব ধারণ করিল এবং তিনি এরূপ -নীরৰ 
হইলেন যে, সেই নীরবতাই যেন সুন্দরী 
মমতাজের রসনাকে অবশ করিয়! ফেলিল। 
পুনরার কিছুক্ষণ পরে সম্রাট বলিলেন ;--'এই- 
রূপে আমার হৃদয়ের জ্বালাকে বদ্ধিত করি- 
বার জন্তই কি তুমি এই রাত্রিতে আমাকে, 
বিরক্ত করিতে আসিয়া? 

'জীহাপনা! কেবল সেই বালিকার জন্ত 
নহে- আপনার জন্তও আমি এই ভিক্ষা 
চাহিতেছি। কেন আপনি এত ছঃখিভ 
হইয়াছেন? আপনি তাহাকে ভালবানিতেন 
ধলিয়াই কি এই ছঃখ এত গুরুতর হয় নাই? 
আপনি এখনও কি তাহাকে ভালবাসেন না? 
আপনি জিনাতের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞ! দিয়া- 
ছেন? বালিকা যে আপনার এই বজায় 
সহাম্ত আগ্তে, ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণধলি দিবে, 


পতির হৃদয়ে দুড়ূপে সংবিদ্ধ দুঃখ-বাণটাকে '] তাহাতে, আমি কিছুমাত্র সন্দেহ করি ন1। 





জাহাপনা] বালিকার সেই প্রাগদণ্ডে আপ- 
নার হৃদয়ে শাস্তি দেখা দিবে, ইহা! বদি 
আপনি ভাবিয়া থাকেন, তাহা হইলে জাপনি 
মহাভ্রমে গতিত হুইয়াছেন। আপনি এখন 
আত্মবিস্বত। আমি রমণনী,আমি জানিতেছি 
যে, এ জগতে সকল রমণী অপেক্ষা তাহাকে 
আপনি অধিক ভালবাসেন। আপনি 
ভাবিতেছেন যে, বালিকা আপনার ভাল- 
বাসার বিপরীত প্রতিফল দিম্াছে। সেই 
জন্তই মহাক্রোধে আপনি তাহাকে হত্যা 
করিতেছেন। তাহার সেই প্রাণদণ্ডে আপনি 
শান্তি পাইবেন বলিয়া! যে স্থির করিয়াছেন, 
ইহাতে কেবল আপনার বিষণ্ন হৃদয়কেই 
প্রতারিত করিতেছেন মাত্র। কিন্ত কাল 
যদি আপনি জানিতে পারেন যে, জিনাৎ 
নিরপরাধা, তাহ! হইলে এই ছুঃখ কি দশগুণ 
পরিমাণে বৃদ্ধি হুইয়া আপনার হৃদয়কে 
বিধ্বস্ত করিবে না? হদয়স্থ ক্রোধ চগ্ডাল- 
স্বরূপ-_সেই চণ্ডালই হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করিনা 
ফেলে । জাহাপনা ! 'সাপনার হৃদয়কে বুথ! 
ছিন্স হইতে দিবেন না। আমার ভিক্ষা, 
বালিকার জীবনদান করুন।, 

সআাটুধীরে ধীরে কহিলেন, 'আমি হৃদয়ে 
বে কত কষ্ট পাইয়াছি, তাহ! তুমি জান না ।, 

নাথ! প্সামি তাহা! জানি। আপনি 
আকল্মাৎ একট] কাজ করিয়া, তাহার ফল- 
স্বরূপ আপন হৃদয়ের অপুরণীয় ক্ষতি সাধন 
বাহাতে না করেন, সে বিষয়ে আপনাকে 
তর্ক করিবার জন্তই আমি আসিয়াছি। 
দিজ্ঞানা করি, দ্রিনাৎ কি বাম্তবিকই অবি- 
স্থীসিনী বলিয়! প্রমাণিত হইয়াছে? আপনি 
কি তাহার অপরাধের সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
পাইরাছেন? আপনি ভাহার এই কঠোর 
ঈণ্ড বিধানের পুর্বে সে কি বলে, তাহ! কি 
তাহার মুখে শুনিক়াছেন? আপনি কি 
নিশ্চিত ধলিতে :পারেন যে, সেই পুরুষ 


কেবল কল্পনাপ্রস্থত ছায়া মাত্র? অথব 
আপনি কি বলিতে পারেন যে, রঙ্গমহলের 
কোন কুচত্রী স্ত্রীলোক জিনাতের সর্বনাশ 
সাধন জন্তড এই কাণ্ড উপস্থিত করিয়া দেয় 
নাই? আপনি কি নিশ্চিত জানিয়াছেন বে, 
জিনাৎ কোন প্রতিযোগিনী বেগমের যড়- 
যন্ত্রে পতিত হয় নাই? জীহাপনা! আপনি 
জিনাতের প্রমুখাৎ কিছুই শুনেন নাই, সে 
বাস্তবিক অপরাধিনী কি না, তাহারও প্রকৃত 


-বিশ্বাস্ত প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই, হ্থতরাং 


সে যদি নিরপরাধ! হয়, তাহা হইলে, মনে 
রাখিবেন, শেষ বিচারের দিনে তাহার রক্ত, 
আপনার বিপক্ষে উখিত হইবে। যদি সে 
বাস্তবিক অপরাধিনী হয়, সে মরুক, কিন্তু সে 
কি বলিতে চাহে, তাহা যেরূপে হউক, 
একবার আপনি শ্রবণ করুম। জীহাপন! ! 
অপরের জন্ত নহে, কেবল মাত্র আপনারই 
লন্ত আমি এই ভিক্ষা চাহিতেছি। 

সম্রাট কিছুক্ষণ চিস্ত। করিয়া বলিলেন, 
মমতাজ! তুমি যথার্থ কথাই বলিয়াছ। সে 
কি বলে, তাহ। শুন। উচিত । কিন্তু তাহাকে 
এখন আর দেখিতে পারিব না। এই 
ঘটনার আমার শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু 
বেন প্রজ্লিত হুইতেছে। তুমিও বির 
করিও । আজিকার রাত্রিটী তাহার জীবন 
রক্ষ! করিতে আজ্ঞ। দিলাম ।” 

৭ 

সেই রজনীতে যাহাতে জিনাতের প্রাপ- 
দণ্ড না হয়, সম্াটের এই আজ্ঞা বেগম- 
মহলের কারাধ্যক্ষ খোজার নিকট যথাস্থান 
দক্ষ! প্রেরিত হইল। প্রাসাদের নান! কর্ত- 
পক্ষের মধ্য দিয়া সেই আজ্ঞা যে সময়ে 
প্রেরিত হুইতেছিল, বান্তবিক রক্গমহলের 
সর্বপ্রধানা কর্তী সম্াট্কুমারী জেহানারা 
যখন ভাবিতেছিলেন যে এই ব্সাঞ্জা এখন 
পাঠাইব, কি প্রাণদণ্ড হুইক্সা বাইলে পাঠাইব। 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ, ১৩১৪] ভালবাসার এতিফল মিনি 


সেই সময়ের মধ্যে এরূপ ঘটনা! ঘটিল যে, 
সেই আজ্ঞা বিগ হইয়! গেল। উক্ত আজ্ঞা 
প্রচারের পূর্বেই গরিনাৎকে গাহার কক্ষ 
হইতে নিম্ন তলস্থ ঘনঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নরক 
কুগুডবৎ গৃহের মধ্য দিয়া-_সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া 
একটা ভয়ানক অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গৃহে লইয়! 
যাওয়া! হয়। গৃহটী এত অন্ধকারপুর্ণ যে, 
দিনের বেলাতেও তথায় অতি শুশ্ম ক্ষীণা- 
লোক কোথাও প্রবেশ করিতে পারে ন1। 
একটী অন্ত্রধারিণী তাতার-রমণী, গ্রজ্লিত 
মশাল ধরিয়া অগ্রে অগ্রে এবং আর একটা 
অগ্ত্রধারিণী তাতার-রমণী পশ্চাতে চলিয়াছে। 
এপ্দিকে ফতিমা, ক্রুতপদে স্বীয় গৃহে উপ- 
নীত হইল। গুলজার সেই গৃছে বসিয়া, 
উৎকা! ও আশঙ্কার বিচলিত হইতেছিলেন। 
ফতিমা যেন প্রবল বাত্যার স্তায় কক্ষে গ্রবেশ 
করিয়াই গুলজারকে বাহিরে আনিয়া কাণে 
কাণে ক্ষীণস্বরে কছিল, “যদি জিনাতের প্রাণ 
বাচাইতে চাও, শীঙ্ত এস গুলজার, সশস্ত্র 
খোজ। প্রহরীর বেশেই ছিলেন; তিনি কোন 
কথ! না বলিয়া ফতিমার অনুনরণ করিলেন। 
ছুইজনেই ক্রুতপদে রঙ্গমহলের প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ 
হইপেন। ফতিম| পাষাণ-প্রাসাদের গাত্রস্থ 
একটা ক্ষুপ্র বার উদঘাটন করিল। একটা 
যুবতী প্রজলিত মশাল হস্তে সেই স্থান দির 
যাইতেছিণ। ফতিমা সেই মশাল কাড়িয়া 
লইল এবং পরমুহূর্তেই গুগজারকে লইয়! 
ভূগর্ভে অনৃশ্ত হইয়া গেল। তাহারা গুপ্তপথ 
অতিক্রম করিয়া, যেখানে পিনাতের প্রাণ- 
দণ্ডের আয়োবন হইতেছিল, অচিরেই তথায় 
' আসিয়া উপস্থিত হইল। 
তখন প্রাণদণ্ডের সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া! 
গিক়্াছিল। একজন কদাকার আধিপিনীক় 
ঘাস, যাহার উপর এই জঘন্ত কার্য্যের ভার 
অর্পিত হইয়াছিল, সে সমস্ত আয়োজন 
করিয়া কেবল জিনাতের গলদেশে ফাঁসী 


1 
1 


] 





৩৪ 
রজ্ছু সংলগ্ন করিবার উপক্রম করিতেছিল। 
সেই রজ্জু সংলগ্ন হইলে, বধমঞ্চের কাষ্ঠখানি 
টানিবামাত্রই সেই হুন্দরী জিনাতের শরীর 
নিষনস্থ কুপের ঘনরুষ্ণ জলের উপর পতিত 
হইত। গুলজার নিমেষের মধ্যে সমস্ত 
ব্যাপার জানিতে পারিয়। হত্যাকারীর দিকে 
ধাবিত হইলেন, কিন্ত ফতিম বাধ! দিয়া,সেই 
জহলাদের হস্তে আসরফীপুর্ণ একটী খলিয়! 
দিয়া কহিল, 'এই নাও। এ বাণিকাকে 


ছাড়িয়া দাও ।” 
সেই নর-রাক্ষদ তখন বলিল, 'বটে % 


| ইহার বদলে আমার ফাঁসী হউক। না, ত! 


কখনই পারিব ন1। 

ফতিমা একখানি ছাড়পত্র দেখাই 
কহিল, “রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই এই 
ছাড়পত্র দেখাইয়া, তুমি প্রাসাদের বাহিরে 
সহজেই.বাইতে পারিবে । এই এত আসরফী 
সথন কেবল তোমারই হইবে। আর এই 
মহামূল্য মুক্তার থলী নাও ফতিমা এই 
কথা বলিয়া, মমতার প্রদ্ত মৃক্তার থলী 
তাহার হস্তে দিল। 

কিন্ত জহ্লাদ কিছুতেই সম্মত হইল না। 
সে জিনাতের করধারণ করিয়া আকর্ষণ 
করিল। ঘাতকের করম্পদর্শ জিনাৎ চৈতন্ভ- 
বিহীন] হইয়া পড়িল। তখন গুলজার আর 
কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন ন!। তাঁহার 
শরীরে অমানুধিক বল আসিয়া দেখ। দিল। 
তিনি দণ্ছার। ঘাতককে [বিষম সংঘাত করি- 
লেন। ঘাতক ভূপতিত হুইল। ফতিম! 
পরমূহূর্তে স্বীর্ষ হস্তস্কথ গ্র্লিত মশাল দ্বারা 
দণ্ডায়মান অপর তাতার-রমণীর মশালের 
উপর আধাত করিল। ছুইটী মশাল নিমস্থ 
কুপে পড়িয়া! গেলে গৃহটী প্রায় তমসাচ্ছন্ন 
হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে আর এক্টা 
অব্যর্থ আঘাতে গুলার সেই তাতায়- 
রূমণীকে « ভূপাতিত করিয়া ফেলিলেন। 





পরমুহর্তে গুপজার এবং ফতিমা, অটৈতন্ত| | মমতাজকে অন্তরের দাহুত ভালবাসত-_- 


জিনাৎকে লইয়া! অৃশ্ঠ হইল। তখন সেই 
ঘোর অন্ধকারে জহলাদ এবং তাতার-রমণীঘয় 
পরম্পরকে ধরিয়া ভাবিল যে, তাহারা! ফতিম! 
ও গুলঙগারকে ধরিধাছে। তিনজনেই সেই 
ঘোর অন্ধকারে পরস্পরকে টানাটানি করিতে 
লাগিল। 

গুলজার, গ্িনাৎকে ক্রোড়ে লইয়া, 
ফতিমার বসনাঞ্চল ধারণপূর্ব্বক সেই অন্ধ- 
কারময় কক্ষ ত্যাগ করিয়া যৃথিকা-প্রামাদের 
নিম্স্থ ভূগর্ডের মধ্যে একটা নিভৃত কক্ষে 
আপিয়৷ পৌছিল। তত্রত্য একটা ক্ষুদ্র গরাক্ষ 
দিয়া দুর্গের নিমপ্রাকার দেখা যাইতেছিল। 
গবাক্ষের বন্ধনী কাষ্ঠদগুগুলি অতি প্রাচীন 
ছিল, জতরাং গুলজারের বল সংঘাতে তাহ 
চরণ হইয়া যাইল। তখন উভয়ে জিনাৎকে 
লইয়| ছুর্গের সেই নিম্ন গ্রাকারের উপর ঝম্প 
দিয়া পড়িল। তত্রত্য প্রহরী, ফত্তিমার 
বিশেষ পরিচিত ছিল । 'ফতিম! তাহার হস্তে 
আলরফীপূর্ণ একটি থলিয়া দিল। প্রহরীর 
মুখ বন্ধ হুইয়] গেল। তখন সেই প্রহরীর 
সাহায্যে গুলজার, জিনাৎকে ক্রোড়ে লইয়া 
যমুনার বালুময় তীরে উপনীত হইল। 
ফতিমা অদুরগ্ধ একখানি অতিক্ষুত্র তরী 
দেখাইয়া! দিল। গুলজার, জিনাৎকে লইয়া 
ত্রদারোহণে অনৃষ্ত হইয়া গেল। 

তখন ফতিমা, দুর্গমধ্যে শ্বীর কক্ষে 
থাকিয়। আপনার কয়েকটি বিশেষ প্রয়ো- 
জনীয় গ্রিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়। পুর্ব সঞ্চিত 
ছাড়পত্রের সাহায্যে সেই রঞজনীতেই প্রাসাদ 
হইতে অনৃশ্ত হইয়া গেল। মমতাজের সহিত 
একবার দেখা কক্গিয়া পারিতোগিক চাহিবে, 
মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিল বটে,* কিন্তু 
এখন আর মমতাজের প্রতি তাহার কিছুমাত্র 
বৈখাস ছিল না, সুতরাং তাঁহার নিকট যাই- 


.কুটারে উপনীত হইলেন। 


এখন এই পলায়নের সময় মুনে মনে বলিল, 
“বেগম মমতাজ! ভাল, ভালবাসার, 
প্রতিফল! 

৮ 

গুলজার ইতঃপুর্কে যমুনাকুলে যে কুটীরে, 
অবস্থান করিতেন, বিনাংকে লইয়! সেই 
অচৈতন্ত]. 
নিনাৎকে শব্যায় শাছিত করিয়া, শ্বীয় বুদ্ধি-- 
কৌশল এবং অভিজ্ঞতামত তাহার শুভ্রা. 
করিতে লাগিলেন। একজন হাকিমকে. 
আনিয়া, জিনাৎকে তাহার চিকিৎসাধীনে, 
রাখিলেন ।। চিকিৎস| ও শুশ্রাধায় তিন দিন, 
পরে জিনাতের চৈতন্ত হইল। তিন দিন. 
পরে দিনাৎ সবিশ্মক্কে, নষ্ষন উদ্মীলন করিয়! 
চারিদিকে চকিত নেত্রে দৃষ্টিনান করিতে, 
লাগিল। গুলজার তদ্দর্শনে ভীত হইয় 
জিনাতের নিকট আপিয়!. বলিলেন। গুল: 
জারকে দেখিয়! জিনা দ্দীণ ত্বরে জিজ্ঞাসা. 
করিলেন, "তুমি কে ?__আমি কোথায় ?-_- 
সম্রাট কোথায়? 

'আমি গুলজার। প্রিয়তমে! এটা 
আমার কুটার। এখন তুমি নিশ্িস্ত হইয়া 
শাস্তি ও বিশ্রাম উপভোগ কর। সম্রাট্‌ 
আর তোমার কোন অনিষ্ট করিতে 
পারিবে না।ঠ 

'অনি্?-_তুমি কি বলিতেছ ?-_-এখানে. 
আমাকে কে আনিল ? 

জিনাতের এই প্রশ্থে গুলজার মনোমধ্যে, 
বড়ই ছুঃংখ পাইল। ভাবিল ইহা! জিনাতের; 
আত্মবিস্থৃতি ও উন্মাদের লক্ষণ। অতি ধীরে, 
ধীরে ন্গেহ্গ্রীতিসহকারে গুলজার, তাহা. 
দিগের উভয়ের অতীত জীবনের কথাগুলি, 
একে একে জিনাতকে স্মরণ করাইয়া! দিতে 
লাগিল। কিন্তু সে সকলই বৃথা হুইল।, 


তেও সাহস করিল না।. কিন্ত ফতিদা। আরও ছইটা দিন অতীত হইলে পর জিনা? 


বেখ ও ০৬১৬১ ১৬১৪ ) 


ভাএবঞার গ্রাতফল। 





-স্ডক্ষ 





আপনার প্রক্কৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। 
তখন তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। 
জিনাৎ এই অপ্রত্যাশিত বিপদে নিতান্ত 
ছর্বল__নিতাস্ত ক্সীণ হইলেও তাহার মুখ 
মগ্ডলে যে বিষাদমিশ্রিত সৌন্দধ্যরেখা অস্কিত 
হইয়াছিল, সচরাচর তাহা! দেখ! যায় না। 
ভাহার সেই সমুজ্জল নয়নযুগলে সম্রাতীর 
মহত্ব যেন বিশ্ফুরিত হইতেছিল, এবং সমা- 
জীর পদোচিত গাস্তীর্য ও আকৃতিতে বিভ্ভ- 
মান ছিল। জ্িনাৎ সঙ্কেতে গুলজারকে 
আপনর নিকট আসিতে বলিয়া, ক্ষীণ অথচ 
দৃঢ় বরে বলিলেন, "গুলজার ! তুমি একজন 
'বিশ্বাসহস্তা কাপুরুষ। তুমি সম্রাটপত্বীকে 
কোন্‌ সাহসে হরণ করিয়া আনিলে ?” 
গুলজার এরূপ বাক্য গুনিবার অন্ত 
প্রস্তুত ছিলেন না এবং এই প্রশ্নের কি উত্তর 
দিবেন, তাহাও জানিতেন না। তাহার 
মুখ হইতে *প্রিয়তমে !* এই কথাটা বাহির 
হইবামাত্র জিনাৎ কঠোরভাবে বাধা, দিয়া 
কহিলেন, তুমি ওরূপ সম্তাবণে আমার 
সহিত কথা কহিতে পাইবে না। তুমি 
আমাকে এখানে আনিয়া অতি জঘন্ত কাজ 
করিয়াছ। আমার পতি আমার প্রাণদণ্ড 
বিধান করিয়াছিলেন, তুমি কেন তাহাতে 
বাধ। দিলে ?” 
প্জিনাৎ কেবল তোমার জন্তই আমি 
ইহা করিয়াছি । তোমার এই কোমল স্থুরম 
জীবনটা এই ভাবে বিগধ্যন্ত করা অপেক্ষা 
রক্ষা করাই কি বিছিত নহে? সম্রাজী. 
হইবে বলিয়! তুমি স্থষ্ট হও লাই। আল্লা 
তোমাকে আমার জন্তই স্থাষ্ট, করিয়াছেল,. 
এবং তিনিই পুনরায় তোমাকে আমার করে 
অর্পণ করিয়াছেন। তুমি আমার.. হও, 
আমরা উভয়ে অনস্ত প্রেম--অনস্ত মুখ. 
সস্তোগ করিব।” রী 
দিনাৎ ক্রোথকম্পিত কণ্ঠে বলি 


উঠিলেন, ংরিশ্বাসঘাতক ! কোন্‌ সাহসে তুদি 
ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? আমার, 
স্বামী কি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট. 
নছেন? তিনি কি আমাকে মরিতে আজ 
দেন নাই? পতি পত্বীর মধ্যে দণ্ডায়মান 
হইবার তোমার কি অধিকার আছে? আমি 
তোমার হইব! ভিথারী--চোর-_বিশ্বাস- 
হস্তার পত্বী হইব? সমাট্পত্বীর অনৃষ্টের এ 
উপযুক্ত ব্যবস্থা বটে !” 

কুপিত। জিনাত স্বীক্স গ্রক্ষেপ জন্ত একটু 
থামিলেন। কিন্তু ঞ্ কথাগুলি শুনিয়া, 
গুলজারের মন্তিষ বিঘুর্ণিত হইতে লাগিল, 
এবং তাহার পক্ষে এই জগৎ অতাত একটা, 
বর্ষের স্তায় হঃখ-শোক-আলা-যাতনামক়, 
বোধ হইতে লাগিল। জিনাৎ কি তাহাকে. 
ভালবাসিতেন না1 জিনাৎ কি রঙ্গমহল, 
হইন্ডে সেই গ্রীতিগ্রদ পত্র তাহার নিকট 
প্রেরণ করেন নাই? সেই পত্রখানি কি- 
গুলজার অমূল্য ধনম্বরূপে সধুত্বে রক্ষা 
করিতেছিলেন না? অবোধ গুলজার ভাবেন, 
নাই যে, তাহাকে পুনরায় তাহার আত্মীকক, 
স্বজনের করে সমর্পণ করিবার জন্তই জিনা 
রে ভাবে পত্র পিখিয়াছিলেন। 

কথা কছ্বার সামর্থা হইবামাত্র জিনা 
পুনরায় বলিলেন, “তুমি ভাবিক্সাছিলে যে,. 
তুমি আমার মহোপকার করিবে, কিস্ত তৎ- 
পরিবর্তে তুমি আমার গ্রতৃত অনিষ্ট সাধন, 
করিলে।. যাহ! হউক, আমি তোমাকে 
ক্ষমা করিলাম, কারণ তুমি অযোগ্য পাত্রে 
ভালবাস! অর্পণ করিয়া--সেই ত্রাস্ত ভাল- 
বাসার দ্বার। চালিত হুইয়! এই ছুকষদ্গ করি- 
্বাছ।” জিনাৎ পরমুহূর্ে গলদেশ হইতে 
মুক্তার মালা উদ্মোচন করিয়া, গুলজারের 
প্রতি নিক্ষেপপুর্বক কহিলেন, “এই মুক্তার 


মানত লইন়া! যাও। আমাকে একখানি 


শিবিক1 আনিক। দাও। আমি আর এক 


শত ৮ 


সাহিত্য-সংহিতা । [ ৮ম্খণ্ড ১মও ২য় সংখ্যা। 





মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সম্রাটের নিকট 
বাইতে চাছি। 

শকিস্ত--” 

"কিন্ত কি? আমি যাহা! বলিব, 
তোমাকে অবস্তই তাহ! শুনিতে হইবে, যদি 
ন! শুন, অপরের দ্বারা আমরে আজ্ঞা পালন 
করাইব। আর এক মুহূর্ত বিলম্ব ন| করিয়। 
তুমি চলিয়া! বাও।” 

খুলজার, ছঃখ বিল্রয়বিহবলচিন্তে চলিয়া 
গেলেন। কিন্ত তাহার হৃদয় বলিল ;--ভাল, 
ভালবানার প্রতিফল! 

৯ 

জিনাৎ উদ্গিধার পলায়ন-বার্তা প্রাসাদ 
মধ্যে বিঘোবিত হর নাই। যাহাদিগের 
উপর জিনাতের প্রাণদণ্ডের ভার অর্পিত 
হইয়াছিল, তাহারা পরম্পরে এক মত হইয়া 
সে সম্বন্ধে মিখ্য। কথা কাই বড় সুবিধাজনক 
বোধ করিল। রঙ্গমহলে প্রচার হইয়াছিল 
বে জিনাতের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। 

মমতা এই সংবাদে অত্যন্ত রোদন 
করিয়াছিলেন। জেহানারা শ্বাসপগ্রক্ষেপে 
শাস্তিলাত করিয়াছিলেন। সম্রাট এই সংবাদ 
শ্রবণে প্রকান্ঠে ওদাস্তভাঁব জ্ঞাপন করিলেন, 
কিন্তু তাহার ঘটনাপূর্ণ জীবনের মধ্যে এই ঘট- 
নাটা তাহার হৃদয়ে অতি বিষম সংঘাত প্রদান 
করিল। মমতাজ দারুণ ছঃখে সম্াটুকে 
খুরুতররূপে ভর্খসনা! করিলেন, একটা 
নিরপরাধা বালিকার রক্তপাতরূপ মহা পাপের 
জন্ত ভয় দেখাইলেন, এবং অৰশেষে তিনি 
ফতিমার নিকট এই হঃখজনক ব্যাপারের 
থে সকল চক্রান্ত ও বড়বন্ত্রের কথা শুশিা- 
ছিলেন, তাহ! আমুল সম্রাটুকে জানাইলেন, 
কিন্ত তথাপি সম্রাটের চিত্ত পরিবর্তিত হইল 
না। তিনি প্রকান্ডে হৃদয়ের অশান্তির 
কোন লক্ষণ গ্রদর্শন করিলেন না। কিন্ত 
মমতাজ বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, অদৃষ্ত! জিনা £ 


সম্রাটের হৃদয়ে বে গভীর আঘাত করিয়া! 
গিয়াছে, সেই আঘাতে অস্তরের অন্তঃস্তল 
রক্তপ্লীবিত হইতেছে । শেষে মমতাজ, 
যখন ভাবিলেন যে, তিনি আবার এই 
আধাতটিকে আরও গুরুতর করিলেন, 
তখন তিনি মনে মনে আপনাকে অভিশপ্ত 
করিতে লাপিলেন। 

এই শোচনীয় ব্যাপারে সম্রাট, সাজাহান 
স্বীর মনকে সাধ্যমত গ্রবুদ্ধ করিয়া শাস্তি 
আনক়নের চেষ্টা করিতেছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহার ভাগ্যচক্র, এই সময়ে পুনরাক্স 
এরূপ একটি ঘটনার আবির্ভাব করিয়া দিল 
যে, তাহাতেই লম্রাট্‌ একেবারে অবলঙ্ন হইক্সা 
পড়িলেন। সেই দিন প্রাতঃকালে সম্রাট 
দেওয়ানি আমে নিয়মিত দরবার করিতে- 
ছিলেন। সহত্র সহত্র লোক, দেওয়ানি 
আমের সম্মুখস্থ বিশাল প্রাঙ্গণে সমবেত, 
সম্রাট ময়ুরাসনে সমুপবিষ্ট, স্তস্তাবলী-শোভিত 
দরবার-কক্ষে সম্্রান্ত আমীর ওমরাহগণ 
যথাস্থানে দণ্ডাক্মমান এবং প্রধান মন্ত্রী সিংহ! 
সনের নিয়স্থ আসনে উপবিষ্ট । সম্রাট এরূপ 
দয়খারে সাধারণতঃ কোনমতে প্রথারক্ষার 
জন্ত আসিয়া অল্লক্ষণ মাত্র বসিয়া থাকেন। 
প্রধান মস্ত্রীই এই দরবারে বসিয়া বিচার 
কার্য সমাধা করিতেন। কিন্ত জিনাতের 
আন্ুমিত মৃত্যুর পর হইতেই সম্রাট নিজেই 
দরবারে বসিরা সমন্ত বিচারকার্ধ্য- সমাধ! 
করিতে গ্রবৃত্ধ হইলেন, উদ্দেশ্য এই যে ইহার 
দ্বারা বিধ্বস্ত হদয়ফে দ্ুস্থির করিতে 
পারিবেন। 

বয়বারের কাঁ্ধ্য শেষ হইন! আসিতেছে, 
এমন সমগ্মে একখানি শিবিক1 সেই দেওয়ানি 
আমের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
সমবেত প্রতাকের দৃষ্টি সেই শিবিকার উপর 
পতিত হুইল। পরক্ষণে একটা ক্ষীণকায় 
চন্মরী রমমীমূৰি হকিছবর্ণের গুড়নায় সর্ববাগ 
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গলখ।মরে প্রাতফল। 





৩৯ 


আচ্ছাদিত করিঙ্া, ধীর পদবিক্ষেপে সম্রাটের | আমি এখন.আপনার নিকট আত্মসদপন 


নিকট উপস্থিত হুইল। সেই মৃত্িটা, শ্বীয় 
। অবগ্তঠন উন্মোচন করিবামাত্র সমাটু সবিশ্মর়ে 
দেখিলেন-_জিনাৎ উদ্লিষ1 ! 
জিনাৎ অচঞ্চল নয়নে সম্রাটের প্রতি 
দৃষ্টিদান করিয়া, আঅভিবাদনের পর বলিলেন ১-_ 
'প্রভো! আপনি আমাকে মরিতে আজ 
দির়/ছিলেন, আমি এখনও মরি নাই, এজন 
আমাকে ক্ষমা করুন। আমি যে এখনও 
জীবিস্ভ। আছি, ইহা আমার পোষ লহ্ে। 
আমার সামর্থ্য থাকিলে, আদি আপনার 
আভ্ঞ। পালন করিঠ্ত পারিতাম। আমি 
গটৈতন্ত। হইয়া পড়িয়াছিলাম, আমার 
_কতিপর বন্ধু আমাকে সেই আবস্থাক্ন স্থানাস্ত- 
রিত করিযক়াছিল। দর্জি গ্রাতঃকালে 
আমার প্রথম চৈতন্ত হুইবামাত্রই আমি 
জাহাপনার আল্ঞার অন্ত এই স্থানে উপনীত 
ক্ইনাছি। আমি যে এতক্ষণ জীবিত 
ছিলাম, এজন্ত আমাকে ক্ষমা করুন। 
আপনি যখন আমার প্রাণদণ্ডের আজ! 
দিয়াছেন, তখন আমার বাণ্চবার সাধ ছিল 
1। কিন্ত আমি তখন মরিতে পারি নাই। 
'মিহদি একটীবার মাত্র তখন আপনার 
ধর সুখমণ্ডলের গ্রতি দৃষ্টিদান করিতে পারি- 
তাম, এবং মরিবার পুর্ধে কেবল একটাবার 
মাত্র'বলিতে পারিতাম যে, আমি নিরপরাধ, 
ভবে আমার আক্ষেপ থাকিত না। জহাপন!! 
আপনি ব্যতীত আমার অন্তরের অস্তত্তলে 
কোন পুরুষকেই জানি না, এবং এ জীবনে 
জাপনার সানিধ্য ব্যতীত তার কাহারও 
সান্নিধ্য কামনা! করি নাই,যদি করিভাম তাহ! 
হইলে আমার মক্সিতে কোন হঃখ হইত ন!। 
নাথ! আপনার এই দাসী অবিশ্বীসিনী নহে, 
আমি এমন বিশ্বাসঘাতিনী নহি যে, আমার 
যে জীবন সত্তরের পদতলে. উৎস্গী'কত হুই- 
স্াছে, আমি সেই জীবন আর রক্ষা করিব। 


করিলাম, আপনার জহলাদকে আজ্ঞ। করুন 
এখনই যেন সে আমার প্রাণনাশ করে। 
কিন্ত সাবধান! দেখিবেন, এবার যেন 
গুনরায় আর কেহ আপনার এই আক 
পালনের বাধ! ন! দেয়। 

সম্রাট অবাক্‌ হইয়া গেলেন, কিন্ত তাহার 
হৃদয়ে প্রবল আনন্দতরঙ্গ উদ্বেলিত হুইয়! 
উঠিল, তিনি শ্বীক্ষ পদ-গৌরব এবং সম্ রম 
রক্ষার জন্ত নুশ্থিরভাবে বসিয়া জিনাৎকে 
রঙ্গমহলে লই গিয়া তিনি পুর্বে যেধপ 
পদগৌরবে অবস্থান করিতেন, সেই ভাবে 
পুনরায় রক্ষা করিবার আজ্ঞ। দিলেন) 
কিন্তু জিনাৎ পশ্চাৎপদ হইয়া কহিলেন, 
'ভআীহাপনা, আমি ক্ষম। ভিক্ষা করিতে আসি 
নাই, আমি আমার গ্রাণদতাজ্ঞ। পালন অন্ত 
আসিয়াছি। যখন আমার উপর আপনার 
একেবার বিশ্বাসভঙ্গ হইয়াছে, তখন আমার 
এ জীবন আর কোন মতেই রক্ষা! করা উচিত 
নহে। যদিও আপনার শয্যা আমার দ্বর্গ- 
স্বরূপ, কিন্ধ সমগ্র পৃথিবী একদিকে হইলেও 
মি আর সে শধ্যার অংশভাগিনী হইতে 
পারিব না। নাথ! আমি মরিবার জন্ত 
আসিক্সাছি। 'অবহই মরিব। রাজাজ্ঞায় 
রাজজীর যে ভাবে প্রাণদণ্ড সাধিত হয়ঃ 
আপনি ফেবল সেইরূপ প্রাণদণ্ড সাধনের 
অআজ্ঞ। দিউন। আমাকে ক্ষমা করিবেন নাঁ। 
জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আটের রাঁজীর পক্ষে 
ক্ষমা! উপযুক্ত নহে ।” ছুর্বল৷ জিনাৎ উল্লিব। 
হদয়ের আবেগে সবিশেষ উত্তেজনায় এই 
কথাগুলি বলিতে বলিতে মুষ্ছিতা হইক্ 
পড়িলেন। পরক্ষণেই তাহাকে রঙ্গমহলে 
লইয়া যাওয়া হুইল এবং সমাটও ত্রতপদ্দে 
তাঁহাকে দেখিবার জন্ত চলিলেন। 

কিন্ত জিনাৎ উন্নিষা নাই! ক্ষার প্রতি 
সেইন্গপ' অবজ্ঞা গুরকাশ করিক়াই তাহার 





শ৩ 





মহান্‌ আত্মা এই জগৎ ত্যাগ করিয়া সেই 
আন্ত স্থখময় ধাম স্বর্গে চলিয়া গেল !'জিনাৎ 
মরিবার জন্যই আপিয়াছিলেন, এবং আজীবন 
তিনি যে মহত্ব ও গৌরবের অধিকারিলী 
ছিলেন, সেই মহত ও গৌরবের সহিতই 
তিনি মরিলেন। তিনি সম্াজীরূপেই 
জন্মিয়াছিলেন, এবং আজীবন সম্রাজী- 
পূপেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 


আবার এই মরণের সময়েও সেই সম্রাজীর 
সায় মছ্ছোচ্চ মহব এবং গৌরব প্রদর্শন, 


করিয়া গেলেন। 

জন্তঃপুরবাসিনী সমগ্র রমণী, িলাতের 
সত মুখখানি দেখিবার জন্ত ধাবিত হইল। 
মমতাজ, সমগ্র হৃদয়ের সহিত জিনাৎকে 
প্রীতি আলিঙ্গনে ধরিয়া তভীহার বিষ 
শীতল মুখমগুলে শতশত চুম্বন করিতে 
লাগিলেন। সকলে আশ! করিয়াছিল যে, 
এখনও বুঝি জিনাতের জীবন আছে, কিন্ত 
হাকিম শীত্রই সে আশ! ভ্রান্ত ইহা বণিয়া 
দ্িল। সম্রাট সাজাহান যখন তথায় উপনীত 
হইলেন, তখন সকলেই জানিয়াছিল যে 
বজনাৎ জীবিত নাই, কিন্তু সকলেই দেখিল 
ত্টাহার সেই মৃত মুখমগ্ডলে সেই সতীত্বগর্ব 
এবং বিনয়নআ্রতা-রেখ। যেন অঙ্কিত রছি- 
স্লাছে, তাহার অধরোঠ ঘেন ক্ষমার প্রতি 
'বজ্ঞ। প্রকাশ জন্ত কম্পিত এবং তাহার সেই 


[... সাহিত্য-সংহিতা । [৮ম খণ্ড, ১ম ওইয় সংখ্যা। 


বিশ্ববিমোহন নয়নযুগল যেন অনস্তশাস্তি- 
প্রদায়িনী নিদ্রার আলিঙ্গনে আবদ্ধ? 

সম্রাটকে সেই শোচনীয় সংবাদ দিবা 
কাছারও সাধ্য হইল না। তিনি আসিয়া 
দেখিলেন যে, মমতাজ জিনাতের বসনাঞ্চলে 
স্বীয় মুখ আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছেন? 
'তিনি প্রত্যেকের সুখের গ্রতি দৃষ্টিদান করিয়া 
শেষে জিনাতের দিকে দৃর্টিদানে দানিতে, 
পারিলেন যে, জিনাৎ নাই! 

সত্রাট্‌ সাজাহান, সেই মৃত অধরে একটা 
কোমল চুম্বন করিয়া! নীরবে একটু 'দুয়ে 
আপিয়! দীড়াইয়। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত]াগ 
করিলেন। সেই নিশ্বাসই সমস্ত জগৎকে 
তাহার হৃদয়ের ছুঃখের গভীরতা অনুভব 
করিতে সমর্থ করিল। এই প্রিয়তমা 
মহ্যীর দ্বিতীয়বার মরণে সআরাট্‌ সাজাহানের 
হৃদয় একেবারে চিরদিনের জন্ত চুর্ণ বিুর্ণ 
হইয়া গেল। তিনিদুরে দণ্ডায়মান রহিয়! 
ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বান ত্যাগ করিতে লাগিলেন। 
তখন মমতাজ, বদনোত্তোলন করিলেন, তিনি 
এক মুহূর্তের জন্ত সম্রাটের প্রতি দৃষ্টিদান 
করিয়া, পরক্ষণে সআাটের করমুগল স্বীয় অঙ্গে 
স্কস্ত করিয়া সম্রাটের হৃদয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল 
লুক্কার়িত করিয়! কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, 
'নাথ-! এ কি করিলেন? ভাল, ভালবাসার 
প্রতিফল!” 5 


শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ 


'সমাগত। 


মনিয়া। 


১ 

আঁনসের সহিত বন্কুবিহারীর প্রণয়ের 
আমর! হুইটা কারণ অবগত আছি। গ্রথম, 
মানস ইংরাজি পোঁধাক পরিত; একজন 
ইংরাদের ছেলের অভাবে, একটি ইংরাজি- 
পোষাক-পয়! বাঙ্গালীর ছেলের সহিত আলাপ 
করা, শ্রীমান্‌ বন্থুবিহারী চক্রবর্তী সমধিক 
শ্লাঘার কথা মনে করিত। দ্বিতীয়, শ্রীমান্‌ 
মানস কুমীর ব্বায় নিজে যতই বোকা হউক, 
সে বঙ্কুবিহারীর নায় একটা বুদ্ধিমান্‌ সহ- 
পাঠীর সহিত আলাপ করিয়া! সুখী হইত। 
এই ছুইটী কারণে, প্রেসিডেন্সি কলেজের 
তৃতীগ্গ বাধধিক শ্রেণীর ছুইটী ছাত্রের মধ্যে 
বেশ নন্তাব ছিল? 

শ্রীমান্‌ মানসকুমার বিলাঁত-প্রত্যাগত 
গক্ষজন ডাঞ্ারের পু্র। আর বন্ুবিহারীর 
পিত। একজন ছোট থাট জমীদার। তাহার 
ঘাড়ি বর্ধমান জেলার রান! থানার 
অন্তর্গত বোকড়া গ্রামে। মানস ও বন্ধু 
উভগ্নেই সমবয়স্ক; উভয়েরই বয়স আঠার 
উনিশ বৎসর । মানসরা ঝ্াঙ্গ। এবং 
তাহাদের চালচলন সম্পূর্ণ সাছেবী ধরণের। 
বন্ধু হিন্দু; কিন্তু সে চসমা পরে, ব্রাহ্মমমাজে 
যায়, মানসদদের বাড়ি চা খায় এবং মানসের 
পনের বৎসরে ভগিনী নানার সহিত একত্রে 
বসিয়া অনেক সময়ে গল্প স্বল্পও করে। 

মানসের পিতা ডাক্তারি করিয়! মাসে 
সাত আট শত টাকা উপার্জন করেন। 
কিন্তু তাহাতে, ইংরাজি-পোষাঁক-পরা পুত্র 
এবং রেশমী-কাপড় ও হরেক রকন লেম্‌- 
আটা-বাউস-পরা স্্রীকন্ত! লইয়া, এবং ইংরাজ 
পাড়ার বাড়ি ভাড়া দিগ্লা জীবনযাত্রা নির্বধাহ 
কর! যে কত বড় শক্ত কাজ, তাহ! ভুক্তভোগী 


ভিন্ন অন্তে জানে না। তীহার যথেষ্ট খণ হইয়] 
পড়িয়াছিল। এইব্ধণের জন্য, তীহার উচ্চ 
আশাশুলি "কিছু ছোট করিতে হইয়াছিল । 
বঙ্ধুবিহারী যদি বিলাঁত গিককা ব্যারিষ্টার হইয়া 
আসিতে পারে, কিংবা! এ দেশে খাকিয়! 
অন্ততঃ শ্রকটা ডেপুটীও হইতে পারে এবং 
পিতার মৃত্যর প্র তীহাঁর বার্ধিক আট 
হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
হইন্যে পারে, তাঁহ! হইলে বন্থুবিহারীর সহিত 
নানার বিবাহ দিতে খাণগ্রস্ত ডাক্তার 
সাহেবের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। পরস্ধ 
এমনই ভাবের কথা, তিনি একদিন বখন 
তাহার এক বন্ধুর নিকট ৰলিতেছিলেন, 
তখন পার্খের ঘর হইতে এক জোড়া কৌতুহল 
আকৃষ্ট কর্ণ তাহ! গোপনে শুনিয়াছিল। 

কন্ঠা নানা পিতার খণের কথ! ভালবূপ 
অবগত ছিল না। ম্ুতরাং একটি বিলাত- 
গ্ত্যাগত ডাক্তারের কন্তার মনে যতটুকু 
উচ্জাভিলাব থাকা! উচিত, তাহার সবটুকু 
নানার মনের মধ্যে অক্ষুপ্নভাবে বর্তমান 
ছিল। বন্ধুর নিকট পিতার গোপন প্রস্তাবটা, 
বিকারগ্রন্ত রোগীর গ্রলাপ বলিয়া কন্তার 
অনুভব হইয়াছিল। 

এ 

ব্রাহ্ম হইবার জঙ্ত এবং নাঁন।কে বিবাহ 
করিবার ভন্ত একট প্রবল অভিলাষ সর্বদাই 
বন্ধুর মনের মধ্যে জাগিয়। থাকিত। কিন 
তাহার পিতাকে, তাহার এই অভিলাষের 
কথ! এ পর্যন্ত সে জানাইতে পারে নাই। 
লজ্জা! তাহ!র কারণ নহে; কেননা, কলেজে 
পঁড়িলে, এবং নাকে চসম! আঁটিয়। দিলে এ- 
সব সম্বন্ধে, বাগ মাকে লজ্জা করিবার তত 
বুট থাফে না। 





তাহার আসল কারণটা এই যে, বস্কৃবিহা- 
পীর পিতা একজন গৌড় হিন্দু) তিনি কাযস্থ 
কুলোডুত ও অথাগ্ভখাঠঁদক ঘোমটাবিহীন 


পুত্রবধূ ঘরে আনা অপেক্ষ। পুক্রকে ঘর 
হইতে বাহির করিয়া দেওয়! বেশী সঙ্গত 
মনে করিবেন। বঙ্কু ইহা মনে মনে বুঝিয়া- 
ছিল। আর বুঝিয়াছিল বলিয়াই পিতাকে 
কোন কথা বলিতে সাহস করে নাই। 

এইক্পে প্রায় ছুই বৎসর কাটিয়া গেল। 
মানস বি, এ, পাশ করিতে ন পারিয়া 
বারিষ্টীর হইবার জন্ত বিলাত চলিয়া গেল 
এবং বন্ধু ভালরূপে বি, এ, পাশ করিয়া 
বাড়ি ফিরিয়। গেল। নানার বয়স এখন 
সতের বৎসর, আর বস্কুর বয়স কুড়ি বৎসর; 
কাছেই এ সময় প্রণয়ের বেগটা অলীম হইয়! 
উঠিগ্লাছিল। বঙ্কুবিহারী এইরপ প্রতিজ্ঞা করিয়! 
বাড়ি ফিরিল যে, এবার ষে কোনও উপায়ে 
হউক, পিতার নিকট নিজের বিবাহের কথ! 
পাড়িৰে। পু | 

বস্কু একদিন আবেগপুর্ণ কম্পিত শ্বরে, 
খুবই 'সাহসের সহিত পিতার নিকট নিজের 
বিবাছের কথাট। বলিয়া ফেলিল। শুনিয়া, 
বস্কুর পিতা বঙ্কুকে এমনই ভৎ্সনা করিলেন 
যে, বন্ধু খুব ভাল ছেলে হইলেও বাপের উপর 
বিষম চটিয়া গেল ? এবং বাপকে কিরূপে জব্দ 
করিবে, তাহার একট উপায় মনে মনে 
ভাবিয়া লইল। বঙ্কুবিহারী রাত্রের মধ্যেই 
ৰাড়ি ছাড়িয়া দূরদেশে পলাইয়া যাইবে ঃ 
তাহা হইলেই, তাহার পিতা একমাত্র পুত্রের 
অদর্শনে বড়ই কাতর হইবেন ; এবং অবিলম্বে 
তাহাকে ঘরে ফিরাইয়! আনিয়া সেই বিবাহে 
সম্পূর্ণ সন্মতি দিবেন। . বঙ্কু এটাকে অতি 
সহুপায় বলিয়! স্থির করিল। 

তু 

পরদিন সকালে, যখন বাটার চাকক্পগণ 

এবং প্রল্লীর ভদ্রলোকগণ অঙন্ন্দিই বন্ধুর 


সন্ধান না পাইয়া! তাহার পিতার নিকট আসিয! 
শোক প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন শ্রীমান্‌ 
বঙ্কুবিহারী রাণীগঞ্জ ও এসানসোল রেলওযে 
ষ্রেসানের মাঝে রেলগাড়িতে বসিয়া, ছোট 
ছোট শালগাছের দ্বারা আচ্ছাদিত গ্রস্তরময়, 
বন্ধুর, ভূমিথণডের দ্বিকে অন্তমনস্কভাৰে 
চাহিয়াছিল। কিন্ত এক একবার তাহার 
চক্ষু জলে ভরিয়া যাইতেছিল। সেই জলে, 
পিতার উপর পুর্ববদিনের সমস্ত রাগ ভাসিস! 
যাইতেছিল। যদি রেলগাড়ি হঠাৎ পশ্চাৎ 
গতি হইয়া মেমারি ষ্টেসানে ফিবিস্স। আসিত, 
তাহা হইলে গাড়ি হইতে নামিয়া, বোক্ড়! 
গ্রামে ফিরিতে বন্ধুবিহারীর কিছুমাত্র আপত্তি 
ছিল না। 

কিন্ত এঞ্জিন-চালক তাহার মনের ভাৰ 
বুঝিল না। গাড়ি প্রথমে এসানশোল এবং 
পরে মধুপুরে আসিয়া! পৌছিল। 

হাজারিবাগ যাইতে হইলে, মধুপুন্নে 
নামিয়। প্িরিডির গাড়িতে চড়িতে হয়, এবং 
গিরিডিতে নামিক়া, এক প্রকার কুলি-টান। 
গাড়িতে চড়িয়। প্রায় বাহাত্তর মাইল জঙ্গল 
অতিক্রম করিয়া! হাজারিখাগ পৌছিতে হুয়। 
বঙ্কুবিহারীর হাজারিবাগ যাইবার ইচ্ছা! ছিল 
এবং ৫সই উদ্দেশে মেমারি ্েসান হইতে 
গিরিডির টিকিট খরিদ করিয়াছিল। টিকিট 
বাবুর নিকট ধর! পড়িবার ভয়ে, একটি 
হিন্দুস্থানীকে একটি টাক। দিয়, টিকিট 
খানি তাহার দ্বার খরিদ করিয়া আনাইয়া- 
ছিল। 

হধুপুরে পৌছিয়া বঙ্কুবিহারী ভাবিল, 
বাড়ি ফিরিয়া যাইব) কিন্তু এই কথা ভাবিতে 
ভাবিতেই সে গ্লিরিভির গাড়িতে উঠি 
বদিল, এবং গাড়ির ঘণ্টা বাজিবার পরও 
গাড়ি হইতে নামিল না। তাহার প্র গাড়ি 
ছাড়িল এবং ক্রমে তাহা গিন্িডিতে আমিয়। 
থামিল। 


, বৈশাখ ও জোষ্ঠ, ১৩১৪ 


অ।নয। 





কলিকাতার পাঠের খরচের জন্ত পিতা! 
মাদে মাসে বঙ্কৃকে ষে টাকা দিতেন, তাহা 
সমস্ত খরচ লা করিয়া, বন্ধু তাহা হইতে 
প্রত্যেক মাসেই কিছু কিছু বাচাইত। এইন্ধপে 
তাহার হাতে প্রায় সাত শত টাক! জমিত্না- 
ছিল। বাড়ি হইতে আসিবার সময় সে 
কেবলম।ত্র এই জমান টাকা লইয়া আসিম্বা- 
ছিল; কাপড় চোপড় বা! অন্ত কোন জিনিষ 
কিছুই লইয়! আইনে নাই। 

এক্ষণে গিরিডিতে পোৌছিয়া, একটা 
টিনের বাক্স এবং একজন হিন্দুস্থানী বালকের 
উপযুক্ত কিছু কাপড় জামা ইত্যাদি ক্রয় 
করিল। এবং অবিলম্বে, সেই কাপড় 
জামার সাহায্যে বাঙ্গালী যুবকটা সহজেই 
একটা হিন্দুস্থানী যুবকে পরিণত হুইল। 

, বঙ্কুদের বাড়িতে একজন হিন্দস্থানী 
দরওয়ান ছিল, তাহার নাম নন্দলাল মিশ্র। 
তাহার বাড়ি ছাপ্রা জেলার এক্‌ম! থানার 
অন্তর্গত একটা পঙ্লিগ্রামে, তাহার সকল 
পরিচয়ই বন্ধু বিলক্ষণ অবগত ছিল। এখন 
সে আপনার নাম রাখিল নন্দলাল মিশ্র এবং 
সে ষেন একটা চাকুরির চেষ্টাক্স হাজারিবাগ 
যাইতেছে । 

কুলি-টানা গাড়িতে চড়িয়া, কয়লার 
থনি এবং ভূসো-মাথা ভোমরার স্তার 
কয়লার গুড়! মাথা কাল রংএর কুলি-শ্রেণী 
দেখিয়া, বরাকর নদী পার হইয়া, পরেশনাথ 
পর্বতমালার ধার দিয়, ঘন ও নিবিড় শাল 
বন ভেদ করিয়া, পলাতক বন্কৃবিহারী পর- 
দিন বিকাল বেলায় হাজারিবাগ আসিয়! 
পৌছিল। ূ 

সেখানে বড় রাস্তার ধারে, মহাবীর 
মিশ্রের জলখাবারের দোকান ছিল। বঙ্ধু 
বাসস্থান সন্ধান করিবার জন্ত সেই দোকানে 
গিক্কা বসিল। মহাবীর মিশ্র তাহাকে শ্ব- 
জাতি ও লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক জানিয়া 


| করিয়! দ্রিঞ। 
ল্লাধাক় ত্নীলের সুবিধার জন্ত, হাজারিবাগের 


আদর .করিল এবং সেই দিনের অস্ত বন্কুকে 
পেইখানেই থাকিতে বলিল। 

দোকানের পশ্চাতে মহাবীরের বাস, 
বাটা। বঙ্কুবিহারী সচ্ছন্দে সেইখানে রাত্রি 
যাপন করিল। 

মহাবীরের এক দুরসম্পকরণীর আত্মীয়ের 
কন্তা, মহাবীরের কাছে খাকিত এবং বিনা- 
বেতন্যে কেবল মাত্র ভাত কাপড় পাইবার 
প্রত্যাশায়, মহাবীরের দোকানের এবং গৃহের 
যাবতীয় কাজ করিয়া! দিত। তাহার নাষ 
মনিক্প, তাহার বয়স ১৪1১৫ বৎসর হইবে। 
মেয়েটা দেখিতে বেশ। মনিয়ার মাথার 
অনতিদীর্ঘ ঈষৎ কটা চুলেরএভার, গৌর বর্ণ, 
হাস্তদীপ্ত চক্ষু এবং বুদ্ধিপ্রভাসিত নগগঠিত 
লঙ্গাট । বল এবং স্বাস্থ্য, নীল শিরার দ্বার! 
অঙ্গে লিখিত ছিল। 

পরদিন সকালে, দরজার সম্মুখে, একট! 
জলপুর্ণ লোট। রাখিয়। মনিয়! বঙ্কুবিহারীকে 
মুখ ধুইতে বলিল। বঙ্কুবিহারী মনিয়ার 
সুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কুড়ি বসরের 
যুবকগণের চরিত্র বোঝা বড় কঠিন। যে 
ছুই দিন আগে নানার জন্ত দেশত্যাগ 
করিয়াছিল, সে আজ অবিচলিতচিত্তে মনিয়াক 
সুখের দিকে চাঁহিয়! রহিল! ছি! 

মুখ রক্তবর্ণ করিয়া মনিযা! চলিত! গেল ।' 
সেদিন আর সে বঙ্কুবিহারীকে দেখ! 
দিল না। 

হাঁজারিবাগের নিকট পদ্মা নামে একটী 
ছোট রাজ্য আছে। তারিণীবাবু লামে 
একটা বাঙ্গালী উকিল রাজার কাজকন্দদ 
করিয়া দিতেন। মহাবীর তারিণীবাবুর 
ঝাটীতে মিষ্টান্ন যোগাইত। সে তারিণীবাধুকে 
বলিয়া, নিজের মাত্মীয় পরিচয়ে, বন্কুবিহারীর 
জন্য রাজসরকারে একটি তহুশীলদারী কবজ. 
বেতন মাঁসিক ত্রিশ টাক1। 


নিকটবর্তী 'লাখে' নামক এক পল্লীগ্রামে বন্ধ- 
বিহারীকে খাকিতে হইবে। 
৫ 

"এ মনিয়া, তোর সাদি হবে কৰে ?” 

উকিল শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 
বাটীতে মনিয়া যখন মিষ্টাক্প যোগাইতে গিয়া- 
ছিল, তখন তারিণীবাবুর রলিক1] গৃহিণী 
মনিয়াকে প্রর্ূপে সম্ভাষণ করিলেন। 

মনিয়। বাঙ্গালীদের বাড়িতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া 
বাঙ্গালা শরিখিয়াছিল.। সে বলিল; আমার 
সাদি হবে না; আমি আইবুড়ো থাকৃবে। 

মিকটে একটা দ্দাই, দীড়াইসাছিল, 
সেও বাঙ্গালা জানিত। সে বলিল, মনিয়ার 
বর মিলিয়াছে, শীঘ্ই সাদি হ'বে। 

তারিণীবানুর স্ত্রী আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা 
করিলেন ;-কে? কে? কে মনিয়ার বর 
হ'বে। 

দাই। মিসির ঠাকুরের কিচ্ছু বুদ্ধি নেই 
তারিণী বাবুর স্ত্রী বলিলেন, কেন? 


কিসে কি হয় বলা যায় না। তারিন 
স্ত্রীর. কথাটা! শুনিয়া, মনিয়ার স্বচ্ছ চক্ষু ছুটে। 
স্বচ্ছতর হুইয়৷ উঠিল। ছল্‌ ছল্‌. করিয়া, তাহ! 
জলভারে পুর্ণ হুইয় উঠিল. একটা, ভালবাসা- 
পূর্ণ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, ছুইটা মুক্তীফলের রূপ 
ধরিয়া, গণ্ড হিয়া তারিণী বাবুর স্ত্রীর পায়ের 
কাছে মাটার উপর পড়িয়া গেল,। 


মনিয়ার যে একটা বিবাহ দেওয়া! আবশ্তক, 
তাহ মহাবীর অনেক দিন হইতে ভাবিতেছিল। 
কিন্ত একটা দুরসম্পকীরা৷ মাতাপিতৃহীনা 
বালিকার জন্ত খরচপত্র করির1 দেশে যাওয়! 
এবং ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া অনেক দিন দেশে 
থাকিয়া, পাত্র অন্বেষণ করা মহাবীরের পক্ষে 
কখনই বুদ্ধিমানের কাধ্য বলিয়া বোধ 
হয় নাই। 

এক্ষণে তারিণীবাবুর স্ত্রীর নিকট কথাটা 
গুনিয়া, মনিয়াকে বিনাহিত করিবার চাপাপড়া! 
| ইচ্ছা হঠাৎ জাগির! উঠিল এবং নন্দলাংলকে 


দাই। লাখের তহসীলদার নন্দলাল ; একট! অনায়াসপ্রাপ্য স্ুপাত্র বলিয়া বোধ হইল। 


মিসিরের সঙ্গে তাহার কত দোস্তী) তাহার 
সহিত মনিয়ার বিয়ে দিলে কত আচ্ছা হয়। 
মনিয়া, বুঝিল, সত্যই মহাবীর মিশ্রের 
কিছুই বুদ্ধি নাই) তা না হইলে, একটা নক্রাণী 
যে কথা! বুঝিল, সে তাহা বুঝিতে পারিল না 
কেন? কিন্তু নন্দলালের নাম শুনিয়া মনিয়ার 
চোখ ছ'টো! এমন স্বচ্ছ হইয়াছিল যে, তারিনী 
বাবুর চতুরা স্ত্রী সেই হ্যচ্ছতার ভিতর দিয়! 
মনিয়ার অন্তঃস্থল পর্যস্ত সহজেই দেখিয়া 
লইলেন। 'দেখিলেন, সেখানে, নন্দলালের 
চিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা রহিয়াছে । 
দেখিয়া, মনিয়ার প্রতি করুণাপরবশ হইয়া, 
তিনি দাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; দাই, 
পরশু মাসকাবার, মহাবীর টাকা নিভে আস্‌চে, 
এলে আমাকে বলিস্‌ ত, আমি নন্দলাল তহ্সীল- 
ঘ্বারের সঙ্গে মনিয়ার বিয়ের কথা বল্‌্বো। 


৷ মহা বীরের মতে নন্দলাল এমন সুপাত্র যে, 
মহাবীর নন্দলালের কথা ভাবিয়া, নিজের 
একটা কন্তা। না থাকার জন্য দুঃখিত হইয়া 
পড়িল। | | 
লাখে গ্রামে, একটা দরজীর একটা 
ভাড়াটিয়া বাড়ী ছিল, তাহার মাসিক ভাড়া 
পাচ টাকা । সেইখানে নন্দলালের বাসা! । 
মহাবীর অনেকবার সেই বাসায় বেড়াইতে 
গিয়াছে । এমনও শুনা গিয়াছে যে, মহা- 
বীরের অগোচরে মনিয়াও অনেক বার সেই 
ক্ষুদ্র গৃহটা দেখিয়া আসিয়াছে ; বুঝি বা রত্বের 
অভাবে, রত্বাধার দেখিয়। মনিয়ার মত একটা 
বালিকা সুখী হইতে পারে । 
* দেই বাটীর একটা ক্ষুত্র গ্রকোষ্ঠে, যথার 
শ্ীমান্‌ বস্ুবিহারী, ওরফে নন্দলাল বসিয়া বসিয়া 
| কারেতী হরফের আলোচনা করিতেছিলেন, 


সেই স্থানে মহাবীর একটী ভুড়ি এবং ভূড়ির 
অপেক্ষাও ছোট একটা মির্জাই এবং একট 
মাথা এবং মাথার অপেক্ষা বড় একটী পাকড়ি 
লইয়া এবং সেই মাথাতে আর ভূড়িতে 
একটী কন্াভারগ্রস্ত লোকের বুদ্ধি লয়! 
উপস্থিত হইল। 

নন্দলাল মহাবীরকে একখানা চেয়ারে 
বসিতে দিল। 

এখন কথাটা! বালা যে, নন্দলালের 
গৃহটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং চেয়ার জিনিষটা এমন 
বর, যে, সেই গৃহের মধ্যে সেই চেয়ারে বসিলে, 
মহাবীরের বোধ হইত, যেন চেয়ারের হাতল 
ছটো৷ সর্জীব হইয়! তাহার বুকের কথা সমস্ত 
চাপিয়া'ধরিয়াছে। সুতরাং দোকানে বসিয়া 
নন্দলালকে যে কথ৷ বলিবে ভাবিয়াছিল, তাহা 
বাড়িতে উপস্থিত হইয়া মহাবীর সহজে সে কথা 
গুলো বলিয়া উঠিতে পারিল ন|। 

তথাপি বাড়ি ফিরিবার আগে মহাবীর 
আসল কৃথাটা বলিয়া ফেলিল। বলিল যে 
“মনিয়াকে তোমাক্স বিবাহ করিতেই হইবে ; 
তা না হইলে, মনিয়ার বিবাহ হওয়া বড়ই 
মুস্কিল 1 

যদিও মনিয়ার সুগঠিত অবয়ব এবং স্থন্দর 
স্রথশ্রী নন্দলালের হৃদয়মধ্যে এক অভিনব 
প্রেমকাহিনী গাহিতেছিল, যদিও মনিয়ার 
স্মৃতি নন্দলালের আত্মীয়বিচ্ছেদব্যধিত মানসে 
একট! স্থখকর প্রলেপস্ব্ূপ অনুভূত হইতে- 
ছিল) যদিও অদর্শনে, নানাকে বিবাহ করিবার 
আকাক্ষাটা আস্তে আন্তে মন হইতে তিরোহিত 
হইতেছিল, তথাপি বোকড়ার জমীদারপুত্র 
একটা মিঠাইওয়ালার পালিতা৷ কন্ঠাকে বিবাহ 
করিতে সম্মত হইতে ইতন্ততঃ করিতে লাগিল। 

কিন্ত মহাবীরও ছাড়িবার পাত্র নহে; বড় 
জেদ, বড় অস্গুনয় বিনয় করিতে আরম্ত করিল। 
অবশেষে মহাবীরকে নিরস্ত করিবার জন্থ, 


এক দিনৈর মধ্যে বিবেচনা করিয়া একটা 
উত্তর দিব।”- 

রাত্রি হুইয়াছিল। মহাবীর কতকটা 
আশ্বস্ত হুইয়া বাড়ি ফিরিবার জন্য রাজপথে 
বাহির হইল। 

রর 

ছই দিন পরে মহাবীর "শর্মা পূর্বোক্ত ধড়া 
চূড়! পরিয়! নন্দলালের গৃহে আবার দেখা! দিল। 

ছুই দিন ধরিয়া ননলাল নানা কখা ভাবিতে 
লাগিল। একটী অভিভাবকশৃন্ত, গুগ্তপরিচয় 
যুবক, একটী সুন্দরী যুবতীকে ঘরে আনিবে 
কিনা! বিবেচনা করিতেছিল। তাহাতে. যাহা 
ঘটিবার তাহাই ঘটিয়াছিল। সেই বিবেচনার 
ফলে, নন্দলাল বুঝিয়াছিল যে, তাহার বদ্ধুবিচ্ছোদ- 
তিক্ত জীবনে, এক আগ্রহময় বন্ধুত্বের মধুরতা 
অনুতব করা৷ একাস্ত আবন্ঠক হুইয়া৷ পড়িয়াছে। 
মনিয়ার কি চমৎকার মুখ, মনিয়াই এই বন্ধুত্বের 
উপযুক্ত পাত্রী। কিন্তু তাহাকে বিবাহ না 
করিলে, তাহার বন্ধুত্ব লাভ করা যায় কিরূগে ? 
অতএব তাহাকে সেবিবাহ করিবে । অপমান? 
কিসের অপমান? আর ত তাহার গৃহে 
ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আর ত সে 
জমীদারের নামের বা অর্থের উত্তরাধিকারী 
নহে; সে এখন লাখের তহশীলদার । একটা 
তহশীলদার একটা মিঠাইওয়ালার পালিতা 
কন্তাকে বিবাহ করিবে, ইহাতে আর অপমানই 
বা কি, আর লঙ্জাই বা কি? 

সেই চেয়ারখান! টানিয়া, নন্দলাল মহা- 
বীরকে বসিতে দিল। কিন্ত মহাবীর এবার 
সতর্ক হইয়া আসিয়াছিল 7 সে চেয়ারে বসিল 
না) একখানা টুলের উপর আদার তহসীলের 
জন্ত কয়েকখানা বহী ছিল, তাহা উঠাইয়া 
চেক্সারে রাখিয়া, সেই টুলের উপর বসিল, 

এবং নন্দলালের সহিত কয়েকটা বাজে আলাপ 


করিয়া, কৃথা কহিবার শক্তিটা একটু শাণিত 


নন্দলালকে বলিত্তে হইল, “জাজ ধাক, হই করিয়া লইল। 





পরে বিবাহের কথা পাড়িল। আজ নন্দ- 
লাল সহজেই সন্মত হইল। মহাবীর তাঁড়া- 
তাড়ি তখনই বিবাহের একটা দিন স্থির করিয়! 
ফেলিল। 

কথা হুইল, মহাবীর তাহার আত্মীয় 
শ্বজনকে সংবাদ দিয়া হাঁজারিবাগে লইয়৷ 
আসিবে, কেনন! হাজারিবাগ ছাড়ি বিবাহ 
দিবার জন্য দেশে যাইলে, ব্যবসায়ের বিলক্ষণ 
ক্ষতি হইবে। নন্দলাল কি করিবে? সেও 
কি তাহার আত্মীয়স্বজনকে সংবাদ দিবে? 
সে মহাবীরকে বুঝাইয়া বলিল, দেখ 
মহাবীর, আমি আমার আপনার লোকের 
অন্নমতি না লইয়াই বিবাহে রাজি হইয়াছি, 
এখন আমার আত্মীয়স্বজন এখানে আসিলে 
আমাকে হয়ত এ বিবাহ করিতেই দিবে না) 
তুমি ত তাহাণের জন্য বেশী টাকা খরচ 
করিতে পারিবে না। “আমি তাদের খবর 
দিব না” 

মহাবীর কথাটা বড় সঙ্গত মনে করিল। 


৮ 


মনিয়ার সহিত নন্দলালের বিবাহ হইয়া 
গিয়াছে । মনিয়া এখন লাখে গ্রামে নন্দ- 
লালের বাটীতে থাকে । সেআর কাহারও 
বাটীতে যায় না। একটা অগ্নিশিখাসম যৌবন, 
মুন্তিগন্‌ হইয়া, নন্দলালের ক্ষুদ্র গৃহ আলো- 
কিত করিয়া, গৃহমধ্যে ঘুরিকা বেড়ায়। ছুইটা 
চঞ্চল চক্ষু, বস্ত্াঞ্চল ভেদ করিয়া, নন্দলালের 
সন্ধানে, প্রেমপুর্ণ কটাক্ষ পাঠাইয়৷ দেয়। 


ছুইটা সুগঠিত বাহু গৃহকার্্যে সর্বদা ্যাপৃত 


থাকিয়া» গৃহমধ্যে এক সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ সৃষ্টি 
করে। হাঁসিতর! ঠোট ছটা, অর্ধক্ষউ গোলাপের 
মত নন্দল'লের চোখের 'কাছে ফুটিয়া থাকে । 
নন্দলালের সামীন্ত খান্ডদ্রব্য গুলি, এক অমৃত- 





ভূলিয়্াছে, বাপ মাকে ভুলিয়াছে। বুঝি সে 
আপনাকেও ভূলিয়াছে। 

আর মনিয়া ? তাহার সুখের বর্ণনা করা 
যায় না। স্বামীর ভালবাসা পাইলে, স্ত্রী 
যেকত স্বীহইতে পাবে, তাহ! ভাবিবার, 
জিনিষ, তাহার বর্ণনা করিবার জন্ত কেহ 
কাহাকেও অনুরোধ করিও না। পতি-সোহা- 
গিনীর মনে যে স্বর্গের স্থি হয়, তাহার বর্ণন! 
করিও না। পার যদি, হে পুক্রষ ! তবে তাহার 
সৃষ্টি করিও । 

কিন্তু মনিয়! একদিন দেখিল যে তাহার এ 
সুখের একটা সীমা আছে ! নন্দলালময় নন্দন- 
কাননের একটা কণ্টকমর বেড়া আছে ! 

নি 

ফলিকাতার কয়েকটী ভদ্রলোক, হাজারি- 
বাগে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। একদিন 
তাহাদের মধ্যে একজন, হিন্দস্থানী-বেশধারী 
| বঙ্ছুবিহারীকে হাজারিবাগের এক রাস্তার 
দেখিতে পাইয়া তাহার হাত ধরিলেন। বলি- 
লেন, “তুমি এখানে আছ? ছি! তোমার 
বাপ মা তোমার জন্য পাগল হ্ইয়া দেশ 
বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আর তুমি 
হিন্স্থানী সাজিয়া, হাজারিবাগে লুকাইয়া! 
বসিয়া আছ ? চল, আজই তোমার বাড়ি লইয়। 
যাইব ।» 

বিশ বখসরের এক পলাতক যুবক, 
পিতার আলাপী এক বিজ্ঞ ভদ্রলোকের নিকট 
যদি হঠাৎ ধর! পড়ে, এবং যদি সে সময়ে, সে 
( এক ভিন্নদেশীয় পরিচ্ছদ পরিহিত থাকে, 
তাহা হইলে, তাহার মনোভাব ষে কিরূপ হয়, 
তাহা বোধ হয় যুবক পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়া- 
ছেন। বিবাহের কথ! দুরে থাকুক, বন্ধু- 
'বিহারীর, একটা মাত্র কথা কহিবারও সাহস 
হইল না। ধূৃতহস্ত ছাড়াইয়া লওয়াও সহজ 


ময়ীর পরশে, অমৃত হইয়া! যায়।' স্থখের | নছে)_ শিশুর শরীরে যে বল থাকে, বনধ- 
সেই নন্দনকাননে থাকিয়া, নন্দলাল নানাকে বিহারীর তখন তাহাঁও ছিল না? "তাহার 


বৈশাখ ও জযেষ্ঠ১ ১৩১৪ ] 


মনিয়।। 


৪৭ 


ভয়, পাছে রাস্তায় একট' গোলযোগ ঘটিয়৷ | প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমার ক্রোধে কুন্ধ 
সে বাঙ্গালী বলিয়া ধরা পড়ে, এবং মহাবীর | হইয়া বঙ্কুবিহারী দেশত্যাগ করিয়াছিল । 


'সেকথা জানিতে পারে। বধ্যভূমিতে নীত 
একটী ছাগশিশুর ন্যায় বিশু্ষ মুখে ঘক্কুবিহায়ী 
সেই ভদ্রলোকটীর অন্গগমন করিল । 

বাটীতে পৌছিয়া, ব্রনিবী্দ পিতাকে 
তারে সংবাদ দেওয়া হইল যে, বন্কুবিহারীকে 
পাওয়া গিরাছে এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
সেই রাত্রেই স্বদেশ যাত্রা করা হইবে ।. তাহার 
পর জিনিষ পত্র বাধা হইয়া, সকাল সকাল 
আহার করা হইল, কুলি-টানা! গাড়ি ডাক। 
হইল এবং বন্দীকৃত পলাতককে সঙ্গে লইয়া 
গিরিডি অভিমুখে যাত্রা-করা হইল। 

মনিয়া নন্দলালের কোন সংবাদই পাইল 
না। সে এ লকল ঘটনার বিন্দু বিসর্গও 
জানিল না । 

বঙ্কুবিহারী মনে করিয়াছিল দেশে ফিরিয়া 
সকল ক্রটা স্বীকার করিয়৷ মনিয়াকে এক দীর্ঘ 
পত্র লিখিবে। 

১৬ 

পিতা মাতা এবং পুত্রের কান্নাকাটা শেষ 
হইলে একদিন বঙ্কুবিহারীর পিতা, তাহার 
স্বহন্তলিখিত একখানি পত্র বস্কুবিহারীকে 
পড়িতে দিলেন । পত্রে এইরূপ লেখা ছিল 7 

“ডাঃ শ্রীযুক্ত-_ 

“মহাশয়, আপনার সহিত আমার পরিচয় 
মাই) কিন্তু আমার পুত্রের নাম.বলিলে আমি 
কে তাহ বুঝিতে পারিবেন । শ্রীমান্‌ বঙ্কুবিহারী 
চক্রবর্তী আমার একমাত্র পুত্র । সে আপনার 
নিকট বিশেষদূপে পরিচিত। আপনার পুন্তু 
তাহার সহপাঠী, এবং আপনার কন্ঠার পাঁণি- 
গ্রহণ করিবার জন্ত সে আপনার অনুমতি 
পাইয়াছিল। 

“এই বিবাহের জন্ঠ, বঙ্কুবিহারী আমার 
সম্মতি প্রার্থনা করিলে জাত্যতিমানে এবং 
ধর্মীহরোধে, আমি প্রথমতঃ বিশেষ ক্রোধ 


এক্ষণে সে দেশে প্রত্যাগত হইয়াছে । 

“আমার একান্ত অনুরোধ যে মহাশয় 
আমার পুত্রের সহিত আপনার কন্ঠার বিবাহ 
দেন। আমার পুক্জ আপনার কন্ঠার একান্ত 
অনুরক্ত এবং সে নিতান্ত নিঃম্ব নহে । আমি 
আমার সমুদয় সম্পত্তি তাহার নামে লিখি! 
দিয়াছি। 
“নিবেদক শ্রী” 

পত্রথাঁনি পড়িয়া বঙ্কুবিহারীর চক্ষে জল 
আসিল। ভাবিল, পিতার এই স্গেহ ছাড়িয়া 
সে কোথায় গিয়াছিল ! 

সেই পত্রখানা, একটা খামের মধ্যে বন্ধ 
হইরা ডাকযোগে কলিকাতায় চলিয়া গেল। 

হায় ! অভাগিনী মনিয়া ! 

৯১১ 

কিন্ধ তোমরা বঙ্কুবিহারীকে দোষ দিও 
না । মানুষ সব সময় আপনার ইচ্ছামত কাজ 
করিতে পারে না । একজন হিন্দুস্থানী মিঠাই 
ওয়ালার পালিত কন্ঠাকে, মিথ্যা পরিচয় 
দিয়! বিবাহ করিয়াছি, এ কথা বলিলে, পাছে 
ন্নেহময় পিতার মনে কষ্ট হয়, এ জন্ত বন্কুবিহারী 
সে কথা গপ্রিতাকে বলিতে পারিল না। থে 
নানীর জন্ত, পিতামাতাকে কাদাইয়া দেশ 
ত্যাগ করিয্লাছিল, তাহাকে বিবাহ করিব না, 
এই কথার ভিতর এমন একটা অসঙ্গতি ছিল 
যে, প্রবাসপ্রত্যাগত, লঙ্জাপীড়িত বঙ্কুবিহারী 
সে কথাও পিতাকে বলা! দু্ধর মনে করিল। 

সে ঘটনার আোতে আপনাকে ছাড়িয়া 
দিল এবং অনিদ্র নিশীথে সে নানা কথ! 
'ভাবিতে লাগিল। 

হাজারিবাগ ত্যাগ করিবার সমর, বন্ধ 
বিহারী মনে করিয়াছিল যে ফেশে ফিরিয়া সে 
মনিয়াকে একখানি পত্র লিখিবে। কি বলিয়া 
প্র *লিখিবে,” এই কথাটা ভাৰিতে এত দীর্ঘ 


লময় অতীত হইল যে, এ দীর্ঘ সময় গতে 
তাহাকে মোটেই পত্র লেখ উচিত কি না, 
তদ্বিষয়ে বঙ্কুবিহারীর মনে একট! সন্দেহ 
উপস্থিত হইল। 

বাস্তবিক, মনিয়াকে তখন পত্র বিখিলে 
সে তাহা পাইত না! । সে হাজারিবাগ ছাড়িয়া 
কোথায় চলিয়া! গির়াছিল। 

১২ ঃ 

মাসের জন্ত বিলাত হইতে ভারতবর্ষে প্রত্যণগত 
হইয়াছে । প্রায় ছুই বৎসর বিলাতে থাকিয়! 
বাঙ্গালা দেশের রাজধানীটাকে মনুষ্যাবাসের 
সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া তাহার ধারণা হইয়াছে । 
রুলিকাতায় ইংরাজি পোষাক পরিবার মোটেই 
স্থবিধা হয় না। 

এনুনি585 সহিত নানার বিবাহের কথা- 
বার্থ ঠিক হইয়। গেলে, মানসকুমার একদিন 
তাহার বাপকে বলিল,_“ক্রমান্বয়ে পরিশ্রম 
করিয়া, আপনার শরীরটা মাটী হইয়া! গিয়াছে। 
আপনার কিছুদিন বিশ্রাম করা দরকার । 
চলুন, আমর! কিছুদিনের জন্ত দারজিলিং 
যাই। 

ডাক্তার সাহেবকে অতিরিক্ত পরিশ্রম 
করিতে হইত :কি না, তথ্বিষয়ে আমাদিগের 
বিশেষ জান! নাই । কিন্তু, ইংরাজি পোষাকা- 
বৃত দেহের মধ্যে, তাহার যে গুটিকতক 
একান্ত বাঙ্গালী রকমের রোগ সঞ্চিত ছিল, 
তাহাতে সন্দেহমাত্র ছিল না। আর দার- 
জিলিংএর হাওয়াতে যে সেই রোগ্নগুলা কম 
গড়ে, এ বিশ্বীও তাহার ছিল। অতএব 
স্থির হইল যে, তাহারা অতি সত্বর দারজিলিং 
ধাইবেন। . 

যখাসমন্কে বন্ধুধিহারী মানসের নিকট 
হইতে ইংরাজিতে একথানি পত্র পাইল। 
ভাহার বাঙ্গাল এইরূপ ;- ' 

“্রিরতম বন্ধু, আমি দেশে ফিরিয়াছি, 


সাহিজা-লংহিতা । [ ৮ম. খণ্ড, ১খ ও ২য় সংখ্যা! 


নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত খাকিব। তুমি নিরুদ্দেশ 
হুইয়াছিলে কেন? আমরা দীরজিলিং যাই- 
তেছি, তোমার নার্নাও বাইবে। তুমিও 
আঁসিও, ড় আমোদ হইবে । দারজিলিংএর 
নিকটবর্তী জঙ্গলে বিস্তয় শীকার আছে, 
তোমার বন্দুকটা সঙ্গে আনিও। তোমাকে 
দারজিলিং পাঠাইবার জন্ত বাবা তোমার 
ঝাব্কে পত্র লিখিয্াছেন, নিশ্চয় আসিও। 
তোমার নেহের 
মানস ।” 

বন্কুর পিতা! তাক্কার সাহেবের অনুরোধ 
মত বন্ধুকে দীরজিলিং পাঁঠাইবেন ঠিক করিয়া- 
ছিলেন। দীরজিলিং হইতে প্রত্যাগত হইলে 
নানার সহিত বন্ধুর বিবাহ হইবে। 

মানস দারজিলিং পৌছিয়া বন্ধুর জন্য 
একটা বাড়ী ভাড়া করিল, আর একট! চাকর 
ঠিক করিল। 

চাকরটা! জাতিতে লেপ্চা। তাহার দ্বারা 
সকল কাঁজ চলিবে । সে জল তুলিবে, বাজার 
করিবে, রাঁধিবে এবং দরকার হইলে বঙ্ধু 
বিহারীর জুতাও 'বুরুস্‌* করিবে। 

ধিনি দারজিলিংএ গিয়াছেন, তিনি এই 
লেপ্চা চাকরদের গুণ জানেন। 

লেপ্চারা সিকিম দেশের আদিম অধি- 
বাসী। তাহারা অত্যন্ত ন্ুরূপ, খর্ববাকার 
এবং কর্ণঠ। ছুঃখের বিষয়, এই জাতি ক্রমে 
বিরল হইয়া! পড়িতেছে। লেপচা পুরুষদিগের 
মুখমণ্ডল সাধারণতঃ শ্স্রশূত্ত এবং ভাহাদিগের 
দীর্ঘ কেশ বেণী গ্রন্থিত হইয়া পৃষ্ঠদেশে লম্বিত। 
তাহাদের দেহ প্রচুর বিচিত্র বস্ত্রে উত্তমরূপে 
আচ্ছাদিত। লং 

যে লেপচ। বালককে মানসকুমার বঙ্ধু- 
বিহারীর ভন্য নিষুক্ত করিয়াছিল, সে সাধারণ 
লেপড৷ বালকদিগের মত স্রূপ নহে। তাহার 
গালে একটা "আব ছিল এবং একটা চক্ষু 
অন্ধ। তাহার বর্ণও সাধারণ লেপ চাদের মত 


গৌর নহে। ইহার উপর তাহীর আর একটা পরিচয়.করিয়া ফেলিল এবং আপনার-সম্পদ্‌ ও 

দোষ ছিল, সে অতিশয় তোৎলা। বিদ্ধাবুদ্ধির এমন পরিটয় দিল: যে, ভাক্তার 
তবে এমন চাকর. মানসকুমার বন্ধুবিহারীর সাহেব বস্কুকে আর কন্ঠার উপযুক্ত পাত্র 

জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল কেন? ভাহার কারণ বিবেচনা করিতে পারিলেন না। 

ছিল, পাঠকগণ পরে তাহা জানিতে পারিবেন তাই বন, পর্বত ও ঝরণার দৃশ্ঠ দেখিতে 
সেই লেপচা চীকরটার নাম “কায়লা | দেখিতে, রেলগাঁড়িতে বসিয়া, নানার সহিত 

গোজিং”। সচরাচর লোকে তাহাকে “কায়লা” সাক্ষাতের প্রথম উচ্ছবাসের বঙ্কুবিহারী বে স্বপ্ন 

বলিয়া ডাকিত। কায়লার বয়স যৌল বৎসরের দেখিয়াছিল, দীরজিলিং পৌছিয়া, নানাকে 


অধিক হইবে না। 

কায়লা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া খুব যত্বের 
সহিত গৃহটী আবর্জনাশুন্ত করিল এবং রন্ধনের 
ও আহারের বাসন এবং বিছান! বালিশ যাহা 
বন্ধু আগে পাঠাইয়াছিল, তাহ! পরিষ্কার পরি- 
চ্ছন্ন করিয়া যথাস্থানে সুসজ্জিত করিয়া 
রাখিল। 

১৪ 

সত্য কি না বলিতে পারি না, তথাপি 
এমন একদল.'সাহেবী ধরণের পিতামাতা 
বাঙ্গালা দেশে আছেন, যাহারা মনে করেন, 
দ্বারজিলিংএর শীতল হাওয়ায় প্রেম বড় সজীব 


দেখিয়া সেই স্বপ্র্টা নিতান্ত অলীক মনে হইল। 
ডাক্তার সাহেবের সম্ভীষণটাও তাহার তত 
পছন্দ হইল লা । 

কিন্তু মানুষের মনটা এমনই অপূরব্ব যে, 
সে যখন একটা জিনিষ অপছন্দ করে, তখন 
সেই একটীমাত্র জিনিষ অপছন্দ করিয়া সে 
ক্ষান্ত হয় না। তখন পৃথিবীর যে জিনিষ 
তাহার সম্মুখে আইসে, দে তখন তাহাই 
অপছন্দ করিরা৷ ফেলে । 

ডাক্তার সাহেবের.বা- নানার গ্রথম সস্তা- 
ধণটা মনোমত হয় নাই বলিয়া,.আপন বাসায় 
আসিয়! নিধুক্ত লেপ্চ1 ভৃত্য এবং তাহার কাজ 


হইয়া উঠে। বাল্যবিবাহের বিরোধী হইলেও | কর্ম, কিছুই বন্কুবিহারীর পছন্দ হইল না। 
কন্ঠার বাল্যকাল চলিয়া যাইতে না াইতে | গরীব ভৃত্য তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের -জন্য সাধ্যমত 
যুবকগণের প্রেমাভাব মনে করিয়া তাহারা ; বর করিম্নাও অকারণ তিরস্কৃত হইল। ভৃত্য 
বিশেষ বিস্মিত হন এবং যুবকের দল দার- | কোন মতে প্রন্ুর প্রসন্নতা - সম্পাদন করিতে 
জিলিংএ আমদানি হইবার পূর্বেই অবিবাহিতা  পারিল না। 
বিদুবী কন্তাগণকে লইয়া তথায় উপস্থিত ; রঃ 
থাকেন। ভাবেন, যদি একটা যুবকেরও | 
প্রেম সজীব হয়, তাহা হইলে একটা কন্তার | কিন্ত আমাদের বিশ্বাস, বন্থুবিহারী আপ- 
বিবাহিত হইবার আশা“থাকিবে। | নার মনোভাব আপনিই বুঝিতে পারে নাই। 
পাঠকগণ অবগত আছেন, আমাদের ! তুষার-মণ্ডিত, রজত-ধবল পর্বতমালার উজ্জল 
ডাক্তার সাহেব অবিবাহিতা বিবাহযোগ্যা | দৃহ্ঠ, নানার বহু আকাঙ্কিত সম্ভাষণ কিংবা 
কন্তার পিতা হইলেও, তাহার দারজিলিং একটা নূতন স্থানের নবীনত্ব_এই সকল ভাল 
আসিবার উদ্দেশ, সজীব-প্রেম যুবকের অঙ্গ না৷ লাগিবার কারণ সে বাহিরে অনুসন্ধান 
সন্ধান নহে। কিন্ত অনস্ধানপর না হইলেও | করিয়াছিল লেপচা ভৃত্যের কার্য্যের অপটু- 
কোথা হইতে একটী সজীবপ্রেম . খুবক [তার মধ্যে আপনার অপ্রসন্গতার কারণ খ,জিয়া 
আসিঙ্গা, ছুই দিনের মধ্যে নানার সহিত এমন ' “ছিল । "দাবুজিলিংএর শীতলতার মধ্যে আপনার 





এ 


সাহিত্য-সংহিতা । [ ৮মখণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা! 





হৃদয়ের জড়তার কারণ অন্বেষণ করিয়াছিল। 
একবারও অন্তরের ভিতর অন্বেষণ করে নাই। 

একবার অন্তরের ভিতর অন্বেষণ করিলে 
বুঝিতে পারিত যে, সেখানে এক মহিমাময়ীর 
মর্তি, অপমান-নুষ্টিত হইয়া, হৃদয়ের সৌন্দধ্যান্থু- 
ভব-শক্তিকে ধুলি-ধুসরিত করিয়া! দিয়াছিল। 
মনিয়া মনৌমধ্যে যে আস্মদাহ জালিয়া রাখিয়া- 
ছিল, তাহার ধূমে বাহিরের সমস্ত সৌনর্ধ্য 
মলিন হইয়া গিয়াছিল। 


১৬ 


বহুবার তিরস্কত ও লাঞ্চিত হইয়াও কায়ল! 
বঙ্ছুবিহারীকে ত্যাগ করে নাই। সে অত্যন্ত 
'বিমর্ষভাবে গৃহকাধ্যগুপি নীরবে ও সযত্রে 
সম্পন্ন করিতে লাগিল । 

একদিন, মানসের সহিত দীরজিলিংএর 
নানাস্থান দেখিয়। বন্কুবিহারী গৃহে প্রত্যাগত 
হুইল। ভ্রমণের পরিশ্রমে তাহার সর্বাঙ্গে 
অত্যন্ত বেদনা অনুভব হইতেছিল। মনেও 
কিছুমাত্র শাস্তি ছিল না। কেননা দেই দিন 
মানসকুমার, তাহার পিতার আদেশ অনুযায়ী, 
বন্থুকে ' বলিয়াছিল যে, নানার সহিত তাহার 
বিবাহ হইবার কোন আশা নাই) অন্যের সহিত 
তাহার বিবাহ হইবে; একথা স্থির হইয়া 
গিয়াছে। 

মনের অশান্তি ও শরীরের ক্লান্তি, এই 
টার ফলে যাহা! হইবার তাহাই হইল। গভীর 
রাজে জরের প্রকোপে বন্কুবিহারী অত্যন্ত 
কাতর হুইয়! পড়িল । 

কায়লা ঘুমায় নাই; গৃহদ্বারে জাগিয়া 
বসিয়াছিল। গড়ায় প্রভুর কাতরতা! দেখিয়া, 
সে শয্যাপার্বে আসিয়! ঈীড়াইল। তাহার ললাট 


স্পর্শ করিয়া তাপ অন্থুভব করিল। সেকি |” 


ভাবিল, কে জানে? ভাবিয়া একটা টীপয়ের 
উপর একটী কাচের গেলাশে জল রাখিয়া, লন 
হাতে করিক্না বাহির হইল। 


বাহির হইয়া, রাস্তা বাহিয়া, সে মানসদের 
বাটাতে গেল। সেখানে, বেহারার নিদ্রাভঙ্গ 
করিরা মানসকুমারকে জাগরিত করিল, এবং 
কাতর স্বরে বন্কুবিহারীর পীড়ার কথা বলিয়া, 
ডাক্তার সাহেবকে সঙ্গে লইয়া, তখনই বস্ধু- 
বিহারীকে দেখিতে যাইবার জন্য অনুরোধ 
করিল। 

রাত্রি তখন দেড়টা ; দারজিলিংএর শীত ? 
টিপ্‌টিপ্‌ করিযা বৃষ্টিও পড়িতেছিল; তাহার 
উপর ডাক্তার সাহেবের শরীর অনুস্থ ৷ কাজেই, 
বঙ্কুবিহারীকে দেখিতে যাইবার জন্য, মানস 
তাহাকে কোন ক্রমে সম্মত করিতে পারিল না। 
মানসকুমীর একাই অসুস্থ বাল্য সহপাঠীকে 
দেখিতে গেল। 

কায়ল৷ কিন্ত মানসকুমারের সহিত গৃহে 
প্রত্যাগত হইতে পারিল না। সে অন্ত ডাক্তারের 
অনুসন্ধানে অন্যত্র গেল। 

৯৭ 

কায়ল! যখন ডাক্তার লইয়া! গৃহে আসিল, 
তখন রাত্রি প্রায় শেন হইয়াছে । তখন বন্কু- 
বিহারীর জরের প্রকোপ অনেকটা কমিয়াছে। 
ডাক্তারবাবু বাঙ্গালী, তিনি বঙ্ুবিহারীকে পরীক্ষা 
করিয়া বলিলেন, “অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য 
জর হইয়াছিল, এখন মগ্ন হইতেছে । বিশ্রাম 
ও সামান্ত ওধধেই সারিয়া যাইবে; ভয় নাই ।” 

তাহার পর ডাক্তীর বাবু ওষধ লিখিয়া 
দিলেন। মানসকুমার কাগজথানি লহইয়! 
বলিল, “আমি লোক পাঠাইয়া ওধধ আনাইয়া 
দিতেছি । কায়ল! সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়াছে ও 
ভিজিয়াছে; ওর আর ওঁধধ আনিতে যাইয়া 
কাজ নাই; ও একটু বিশ্রাম করুক |” 

বঙ্কু। না, না, ওই যাইবে। 

কায়ল! ঘিরুক্তি না করিয়া, একাস্ত আগ্র- 
হের সহিত কা গজখানি মানসকুমারের হাত 
হইতে লইল। 

ঠিক সেই মুহুর্তে বন্ুবিহারী মানসকে 


জিজ্ঞাসা! করিল, “নান! কি আমার এই গীড়ার নানার. তুমি মুখদর্শন না করিতে পার, কিন্তু 


সময়ও একবার আমাকে দেখিতে আসিবে ন1 |” 
প্রশ্নটা অতি সহজ ; কিন্তু তাহ! শুনিয়া মানস- 
কুমার হঠাৎ বিচলিত হইয়া, চারি দিকে চাহিয়া! 
দেখিল। দেখিল কায়লার হাত হইতে সেই 
কাগজখণটী পড়িয়। গিয়াছে, সে মস্তক অব- 
নত করিয়া তাহা তুলিয়া! লইতেছে। 

মানসকুমীর বলিল, “তুমি আর নানাকে 
দেখিতে চাহিও না! 1” 

বন্কু। যাহার জন্য এরুদিন দেশত্যাগী 
হইয়াছিলাম, আজ তাহাকে কি একবার 
দেখিতেও পাইব না ?” 

মানস। না; তাহার সহিত দেখাশুনার 
আর আবশ্তুক কি ?******** 

এই পর্য্যস্ত বাঙ্গালায় বলিয়া মানসকুমার 
ইংরাজ্িতে বলিল, “তোমার চাকরের সম্মুখে 
এসব কথার আবশ্তক নাই ।” 

বন্ধুবিহারী ইংরজিতেই উত্তর দিল। বলিল, 
“না, না, ও বাঙ্গালা কিছুই বুঝে না) বুঝিলেও 
ওর মত নির্বোধ লোক আমাদের কথার ভাব 
গ্রহণ করিতে পারিবে না) যাহা হউক, তুমি 
যখন বলিতেছ, তখন আর আমি এ সম্বন্ধে 
কোন কথাই কহিব.না ।” 

কায়লা ওষধ লইয়া প্রত্যাগত হইলে মানস- 
কুমার বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া গৃহে গেল। 

১৮ 

উপরোক্ত ঘটনার পর, দশ দিন চলিয়া 
গিয়াছে । ঠিক হুইয়! গিয়াছে যে, বঙ্কুবিহারী 
নানার আশ! ত্যাগ করিয়া, আগামী সোমবারে 
স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবে! সেই দিন 
বৃহস্পতিবার; সোমবার আসিতে এখনও 
কয়েক দিন বিলম্ব ছিল। বস্থু বসিয়া! বসিয়া 
ভাবিতেছিল এ কয় দিন কি করিবে ১--কেমন 
করিয়া দীর্ঘ দিনগুলি অতিবাহিত হইবে? 

সহসা বঙ্ছুর গৃহে মানসকুমার . আসিয়া 


আমরা তোমার কাছে কি দোষ করিলাম, 
আমাদিগকেও তুমি দেখা দাও না কেন ?” 

বঙ্কু। চল, এখনই তোমার সহিভ বেড়া- 
ইতে বাইতেছি চল। 

মানস। শুধু বেড়াইভে যাইলে চলিবে 
নাঁ। একটা প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। কাল 
খুব ভোরে আমর “সেঞ্চল, পাহাড়ে বেড়ীইতে 
যাইব; সেইখান হইতে কুর্ধ্য উদয় দেখিতে 
হইবে । বল, তুমিও আমাদের সহিত যাইবে ? 

বন্ধু বড় অনিচ্ছায় স্বীকৃত হইল । 

মানস বহু চেষ্টা করিয়া, একটা নিকটবর্তী 
জঙ্গলে শীকাঁর করিবার জন্য “পাশ” সংগ্রহ 
করিয়াছিল। সে বন্দুক লইয় যাইবার জন্ত 
বস্কুকে বিশেষ অনুরোধ করিল । 

১৭ 

পরদিন সকালে একটী পার্বত্য আশ্বে 
আরূঢ় হইয়! শ্রীমান্‌ বস্কুবিহারী “সেঞ্চল” 
অভিমুখে ঘাত্র! করিল। কায়লা বন্দুকটী স্কন্ধে 
করিয়! জ্রতপদে প্রভুর অনুসরণ করিল। 

যখন তাহারা “সেঞ্চল পহু'ছিল, তখনও 
মানসর! তথায় আইসে নাই। পরে, নুর্য্যো- 
দয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শুভাগমন ঘটিয়া- 
ছিল। তাহাদের দেখিয়া, কিংঝ/ তাহাদের 
সহিত নানীকে ন। দেখিয়া বন্ধুর মনে হইল, 
ষেন “সেঞ্চল” পাহাড়ের যাবতীয় ভার 
তাহার মস্তক হইতে নাষিয়া গেল । 

হুর্ষ্যোদয়ের শোভা! দেখা হইলে, সকলে 
শীকার অন্বেষণে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। 
কায়লাও তাহাদের সহিত কিছু দূর গেল। 
সে একটা নির্ঝরের ধারে নীরবে বসিয়া, জল- 
প্রবাহের কলবর শুনিতে লাগিল । 

কাহার হস্ত লক্ষ্চ্যুত হইল কে জানে? 
কিন্তু অলক্ষিতের নিক্ষিপ্ত এক গুলি আসিয়া, 
ক্ষণেকে কায়লাকে উপলরাশির মধ্যে বিলু্ঠিত 


উপস্থিত হইল। বলিল, “নানা অপরাধী ১) করিক্বা দ্িল। ডাক্তার সাহেব. উপর হইতে 


৫২ 


এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়াছিলেন ; তিনি 
ক্রুতপদে কারলার দিকে নামিয়া আসিলেন। 
আসিবার সময় একজন কুলিকে শীকারিগণের 
অনুসন্ধানে পাঠাইয়া। দিলেন । 

মানসকুমার ও বন্কুবিহারী অতি অল্প- 
কালের মধ্যেই কায়লা যেখানে অচেতন 


অবস্থায় পড়িয়াছিল, সেখানে আসিয়া উপস্থিত . 


হইল। মানসকুমার সহস বন্ধুর হস্ত ধারণ 
করিল। বলিল “বন্ধু, বন্ধু, ভাই, ধৈ্য্যাবলম্বন 
কর।” 

“কেম ?* 

০ 

রাত্রের অন্ধকার অপসারিত হইলে পদ্মের 
প্রফুলতা ভোমরা ত দেখিয়াছ; রঙ্গমঞ্জে 
যবনিক! উত্তোলনের পর দৃষ্ঠপটের শোভা 
*তোমরা ত দেখিয়াছ; ম্মাবৃত অগ্নিরাশিকে 
ভম্মাবরণ মুক্ত করিলে কি চমতকার দেখায়, 
তাহা ত. তোমরা দেখিম্নাছ; তবে, ভাক্তার 
সাহেবের হস্তপ্রক্ষিপ্ত জলসিঞ্চনে যখন কায়লার 
মুখের ক্ুষ্ণাল্লেপন বিধৌত হইয়াছিল, যখন 
অঙ্গুলি সঞ্চাণনে ডাক্তার সাহেঘ কায়লার মুখ- 
মধ্যস্থিত বর্ত,লটা বাহির করিয়া, স্থকোমল 
গণ্ডের স্বাভাবিক শ্রী ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, 
যখন শিশিরসিঞ্চিতি ছুইটী স্থলপল্সের স্তায় 
জলনিষিক্ত কায়লার ছুইটী বিশাল চক্ষু ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল, তখন মনিয়ার মুখমগ্ডলের কি 
অপূর্ব্ব শৌভ। হইয়াছিল তাহা! সহজেই বুিতে 
পারিবে। 

বঙ্ধুবিহারী ধৈর্যাবলম্বন কর। চাহিয়া 
দেখ দেখি কায়ল৷ কে? পাপীষ্ঠের মত যাহাকে 
পরিত্যব্গ করিগাছিলে) দেখ, সে তোমার পরি- 
ত্যাগ করে নাই )-ছায়ার স্চায় সে তোমার 
পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরির়াছে। তুমি মনিয়াকে 
ছাড়িয়। আসিয়াছিলে, কিন্তু মনিয়া তোমায় 
ছাড়ে নাই। কিন্ত আজ রি সে তোমায় 
ছাড়িয়া যায়! 


সাহ্ত্য-সংহিতা | [৮ম খণ্ড ১ম ও হয় সংখ্যা। 


বন্কুবিহারী অত্যন্ত কাতর হইয়া, ডাক্তীর 
সাহেবকে বলিল, “ডাক্তার বাবু, মনিয়া 
আমার বিবাহিতা স্ত্রী; আমি পশুর মত উহাকে 
ত্যাগ করিয়া! আসিয়াছিলাম ; একদিনের জন্য 
আমাকে ক্ষমা! করিয়া, উহার জীবন বঙ্ষা 
করুন ।৮ 
ডাঃ রায় । তুমি বিবাহিত হইয়াও 
আমার কন্তার পাণিগ্রহণ করিতে আসিয়া- 
ছিলে; মানসকুমার আমাকে সতর্ক করিয় 
না দিলে হয়ত তোমীরই সহিত নানার বিবাহ 
হইত। তুমি অত্যন্ত পাপীষ্ঠ। তুমি ক্ষমার 
সম্পূর্ণ অযোগ্য । 

২১ 

তথাপি, যিনি মান্বষকে করুণ করিবার 
জন্য, তাহার হৃদয়ে দিবারাত্র অবঞ্থিতি করি- 
তেছেন, হায়! যে অকরুণ, জানিও তাহার 
হৃদয় হইতে ভগবান্‌ চলিয়া গিয়াছেন,_-সেই 
করুণাময় বঙ্ধুবিহারীকে ক্ষমা করিয়াছিলেন ) 
ক্ষম! চাহিবার আগেই তিনি ক্ষমা করিরাছিলেন। 
যে গুলি মনিয়ার জীবন নাশ করিতে পারিন্ঠ, 
তাহার ইচ্ছায় তাহা কেবলমাত্র পঞ্জরদেশের 
চম্্ন কিয়দংশ বিক্ষত করিয়াছিল। মনিয়া, 
বঙ্কুবিহারীর যত্বে সহজেই জ্ঞানলাভ করিল, 
এবং মনিয়া কিরূপে কায়লা হইয়াছিল, তাহার 
বিবরণ, বঙ্কুবিহারীর অনুরোধক্রমে, তাঁহার 
নিকট বিবৃত করিল। ৃ 

জলভরা চক্ষু লইয়া, হ্দয়্ভর! আনন্দ 
লইয়া, মস্তিফভর! উন্মন্ততা লইয়া মনিয়া 
কেমন করিয়া, বন্ধুবিহারীর নিকট আপনার 
হুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়াছিল তাহা! 
লিপিবদ্ধ করিতে গেলে এই ক্ষুত্র কাহিনীকে 
অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করা হইবে। তবুও আমার 
কৌতুহলাক্রান্ত পাঠকের তৃত্তির জন্য সংক্ষেপে 
সমস্ত বিবরণ বিবৃত হইল ;-- 

বিবাহের পরেই মনিয়া-_বুদ্ধিমতী, প্রেম- 
ময়ী মনিয়া-_বুবিয়াছিল যে নন্দলাল হিন্দুস্থানী 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ ] 


নহে,_বাঙ্গালী। কিন্ত পাছে নন্দলালের কোন 
কষ্ট বা অন্্বিধা হয়, এজন্য সে যাহা! জানিয়া- 
ছিল, তাহা নন্দলালকে বুবিতে দেয় নাই। 
মনিয়৷ বিবাহের পর নন্দলালের সহিত ছই 
বংসর লাখে গ্রামে বাস করিয়াছিল। এই 
ছুই বৎসর কাল মনিয়া অত্যন্ত পরিশ্রমের 
সহিত বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষা নন্দলালের 
নিকট শিক্ষা করিয়াছিল । নন্দলাল, মনিয়াকে 
বলিয়াছিল যে বাঙ্গালা দেশে থাকার জন্য 
বাঙ্গাল! ভাষায় তাহার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে । 
যেদিন নন্দলাল ধৃত হই! হাজারিবাগ 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেইদিন রাত্রে, 
লাথে গ্রামের সেই বাটীতে, একাকী বসিয়া 
মনিয়া চিন্তার কূল দেখিতে পায় নাই। পর- 
দিন মনিয়া প্রত্যুষে নন্দলালের উদ্দেশে গ্রামের 
চারি পার্থ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। যেখানে 
ফত ইদীরা আছে, চক্ষুতে তীব্র শক্তি পুরিয়া, 
তাহার ভিতর অনুসন্ধান করিয়াছিল। এই- 
রূপে অনাহারে সেই দিন অতীত হইয়াছিল। 
পরদিন প্রত্যুষ হইতে আবার অন্বেষণ 
আরম্ত হইল। হাজারিবাগের রাস্তায় রাস্তায় 
মনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল। 
হঠাৎ একজন দাই-শ্রেণীর পরিচিত স্ত্রী 
লোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সে 
বলিল যে, ছুই দিন পূর্বে সে নন্দলালকে, 
বাঙ্গালীর পোষাকে, গাড়ির অপিসে দেখি- 
য়াছে। হাজারিবাগ ও গিরিডি যাতায়াতের 
কুলি-টান! গাড়ির একটা! আড্ডা! ছিল, তাহাকে 
তদ্দেশীয় লোকেরা গাড়ির অপিস বলে। 
মনিয়! সেইস্থানে যাইয়া, নন্দলালের অনুসন্ধান 
করিল। অনুসন্ধানের ফলে বুঝিল যে, ন্দ- 
লাল ছুইদিন পুর্ব, ছুইজন বাজীলী ভ্র- 
লোকের সহিত গিরিডি অভিমুখে যাত্র! 
করিয়াছে। & 
সেই দিনই বাটা ফিরিয়া মনিয়া পুঙযের 
ছন্সবেশ ধারণ করিয়া, কিছু অর্থ লইয়া, মহাবীর 


মনিয়া। 


ও অন্ত সকলের্‌ অজ্ঞাতসারে গিরিডি অভিমুখে 
যাত্র। করিয়াছিল । 

গিরিডি আসিয়া গাড়ির অপিসে ও ষ্টেসনে 
অনুসন্ধান করিয়! জানিতে পারিল যে, হাজারি- 
বাগ হইতে আগত তিনটী ভদ্রলোক মেমারীর 
টিকিট খরিদ করিয়া পূর্বদিন রাত্রে যাত্রা 
করিয়াছেন। মনিয়াও মেমারীর টিকিট 
খরিদ করিয়া গাড়িতে উঠিল। অতঃপর 
মেমারী ষ্রেশনে আসিয়া পৌহুছিল, এবং 
তথায় অতি সহজেই বঙ্কুবিহারীর সন্ধান ইল, 
কেন না, যে দোকানে মনিয়া আশ্রয় লইয়- 
ছিল, তাহার বাহিরে বসিয়া ছইজন যাত্রী, 
বোক্ড়ার জমীদারপুত্র বস্কুবিহারীকে কিরূপে 
হাজারিবাগের রাস্তায় পাওয়া গিয়াছিল, তত" 
সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতেছিল। 

তারপর মনিয়৷ বোক্ড়ায় যাইয়া বন্কু- 
বিহারীকে দেখিয়াছিল এবং তাহার কার্ধ্যকলা- 
পের প্রত্যেক সংবাদটী লইয়াছিল। লইয়া অভি- 
মানে সহস! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। 

দারজিলিংএ চাকুরির প্রত্যাশাক্স যখন সে 
মানসকুমারের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন 
তাহার ছদ্মবেশ ধরা পড়ায়, সে মানসের নিকট 
যথার্থ পরিচয় দিতে বাধ্য হইহাছিল। 

-. ২২ 

সকল বৃত্তান্ত বঙ্কুবিহারী তাহার পিতাকে 
এক দীর্ঘ পত্রে লিখিল। তছ্ত্তরে বঙ্কুবিহারীর 
পিতা লিখিলেন ১ 

“তুমি কখনই আমার ত্যাজ্য নহ। তুমি 
যাহাকে বিবাহ করিয়াছ, সেই আমার পুক্রবধূ ১ 
পুজ্রবধূর মত আদরে তাহাকে আমরা গৃহে 
লইব। সমাজ আমাকে নিন্দা করিতে পারে ; 
কিন্ত ত্যাগ করিতে পারিবে না। সমাজ 
আমাকে ত্যাগ করিলেও আমি পুক্রন্নেহ ত্যাগ 
করিতে পারিব না। তুমি বধূমাতাকে লইসা 
'সন্বর বোক্ড়ায় আসিও।” 

'জীমনোমোহন চট্রোপাধ্যায়। 


ভগবৎ সেবা । 


এই মাক়্াময় সংসার-ক্ষেত&রে অনেকেই 
হতাশ হুইয়! কহিয়! থাকেন, “হাক! হায়! 
অই মানব-জন্ম বৃখায় কাটিয়া গেল) যে জন্ত 
পুনর্জনন গ্রহণ করিয়া ধরাধামে মনুষ্যাদেছে 
আগমন করিলাম, তাহার কিছুই হইল ন1। 
পরকালের কাজ কিছুই করিতে পারিলাম নাঃ 
ভগবৎ সেবার কিছুই হুইল ন1।” কেহ কেহ 
বণিয়া থাকেন, "দৎগুর পাইলাম না, হুশিক্ষ! 
দিবার লোক পাওয়া গেল না, ভগবৎ সেবার 
উপায় জানিতে পারিলাম না, হায়! হায়! 
এই নরজন্ম বৃথায় যাপিত হইল।” 

ধাহারা এই গ্রকারে আক্ষেপ করেন, 
তাছাদের কিঞিৎ শাস্তি ও সুবিধার জন্ত 
আমি এই গ্রবন্ধের অবতারণ| করিয়াছি। 
ফাহাদের ছুর্ভাগাবশতঃ দীক্পণ-গুরু বা শিক্ষা 
গুরু মিলে নাই, ধাঁহার1 সাধুসঙ্গ অভাবে 
অথবা শান্তজ্ঞানাভাবে ভগবৎ সেবার উপা্ক 
নির্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই, তাহার! 
এই.প্রবন্ধ পাঠ করিলে ভগবৎ সেবা সম্বন্ধে 
কথঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়া সুখী হইতে 


পারিবেন বলিয়া আশ! করা যাইতে পারে।, 


কিন্ত পাঠ কর। ওজ্ঞান লাভ করা স্বতন্ত্র কখ1) 
আবার জ্ঞান লাভ কর! এবং দেই জ।নকে 
কাধ্যে পরিণত কর! আরও শ্বতন্ত্র। যে সকল 
উপায়ে ভগবানের সেব| করা যায়, সংক্ষিপ্ত 
ভাবে আমি এস্থলে তাহাই বর্ণন1 করিতেছি। 
পরমেশ্বরের আজ্ঞ! পালন করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে 
তাহার সন্তোষবিধান করিতে পারিলেই 
তীহার সেবা কর হয়। এই সেবায় আত্ম- 
প্রমাদ জন্মে; আত্মপ্রসাদে যে বিমল 
আনন্দের উদর হয়, সেই আনন্দ সবার ঈশ্বরের 
সেবা বুঝিতে পারা যায়। ভগবৰৎ সেবান্থার! 
ঈশ্বরের অস্ত্টবিধান হইলেই, সেবককে 


(তক্তকে ) তগবান্‌ আশীর্বাদ করেন, এই 
খশী আশীর্বাদ ত্বারা ভক্তের জীবনে নানা 
প্রকার পরিবর্তন ঘটে) এই ন্ুখময় ও গুভময়, 
পরিবর্তন দ্বারা ভক্ত জানিতে পারেন যে, 
ভগবান্‌ তাহার গ্রতি কৃপা বর্ষণ করিতেছেন। . 

ভগবৎ সেবা দশগ্রকার, অর্থাৎ সাধা ও 
জুবিধ! অনুসারে দশ উপায়ে ভগবানের সেব! 
করা যাইতে পারে। এই দশবিধ উপায়ের 
নাম এই )--১। ধ্যান ) ২। চিস্তা) ৩। পুজা? 
৪ । কর্তব্পালন;) ৫। কর্ম) ৬। চরিত্র 
৭| স্বতি) ৮ প্রচার) ৯। শিক্ষা) ১০। 
প্রার্থনা। এইবারে এই কয়েকটি উপায়ের 
অর্থ শ্রবণ করুন। শান্্রাহুসারে আসন- 
বিশেষে উপবেশনপূর্ববক যথারীতি তগবানে 
চিত্ত সমর্পণ করার নাম ধ্যান (198৮০০2)। 
ধ্যানের উচ্চতর অবস্থার নাম সমাধি। 
যোগীর যোগের ফল ধ্যান এবং ধ্যানের সুফল 
নানাপ্রকার। ধ্যানে সিদ্ধি লাভ হয় এবং 
অলৌকিক সামর্থ্য জন্মে। যীহার! ধ্যানে 
শক্ত অথবা যোগাননে উপবেশন করিতে 
অসমর্থ, তাঁহারা ভগবান্‌কে চিন্তা করিয়া 
থাকেন, এই চিড্তার ইংরাজি নাম 0০7190- 
01001 পবিত্র ভ্রব্যাদি অর্পণ করিয়া 
ভগবান্‌কে প্রণাম করা ও তাহার শরণাগত 
হুওয়ার নাম পূজা (৮/০15110)। যিনি ষে 
দেবতার উপাসক, তিনি সেই দেবতার পৃজক। 
পুজ| দেখিয়া, পৃজক কোন্‌ ধর্মীবলন্বী এবং 
কোন্‌ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, তাহা সহজে বুঝাঁ 
যার়। কর্তব্যপালনেও ভগবানের সেব কর! 
যায়, কারণ কর্তব্যগুলি ভগবানের নির্দিষ্ট 
অনুজ্ঞ! ভিল্ন আর কিছুই নহে। শারীরিক, 
মানমিক ও আধ্যাত্মিক এবং দেশ, সমাজ, 
পরিবার, সমস্ত জীব ও জগৎ সম্বন্ধে মন্থষ্যের 


বৈশাখ ও জ্যে্, ১৩১৪] 


ভগব সেবা । 





&া 





কর্তব্য আছে। তত্ভিন প্রত্যেক মন্ছয্যের 
নিজ সশ্বন্ধেও কর্তব্য রহিয়াছে । কর্তবোর 
ইংরাজি নাম 1794. পৃশ্যময় কর্ম ঘার। 
ভগবানের সেবা কর! যায়? দান, পরোপকার, 
শুভ কর্ণ ইত্যাদি কর্ম বলিয়৷ গণ্য, কর্মের 
ইংরাজী নাম 0০০০. ৮/01157 সংস্কৃত 
পর্ধ্যায় পুনা। চরিত্রবান্‌ না হইলে চিত্তশুদ্ধি 
হয় না৷; চরিত্র না থাকিলে ক্রহ্মজ্ঞান, সৎকর্ম, 
কর্তব্যপালন প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি জন্মে না, 
সুতরাং বিমল চরিত্র (3০০৫ ০1১212০051 ) 
সহ জীবন যাপন কর! ভগবানের অতীব 
প্রীতি প্রদ এবং বিমলচরিরবান্‌ পুরুষেরই 
সেবা ভগবান্‌ গ্রহণ করেন। ভগবানের 
গুণান্কীর্ভন, মহিমা-গান, মহিমা-পাঠ প্রস্ৃতি 
স্বারা তাঁহার স্ততি (7১7515০) করা হুর, 
ল্তরাং ইহাঁও সেবা মধ্যে গণ্য । ধর্মগ্রচার, 
ভগবানের অন্ততম সেবা । প্রচারক বৃন্দ 
ভগবানের স্থষ্টিকৌশলে, অপার সামর্থ্য, অশেষ 
গুণ, অনির্বচনীয় মহিমা, ধর্্নীতি, ধর্্াতুত্ব 
প্রভৃতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়া ভগবানের 
প্রতি মানবের ভক্তি ও বিশ্বাস উদ্রেক করিয়া 
দেন এবং কঠিন বিষয় সমূহ সরল করি! 
উপদেশ দিয়া থাকেন, সুতরাং ইহা অতীব 
সুখময় সেবা । শাস্ত্রে ভগবান্‌ কহিয়াছেন, 
যাহার। আমার (ঈশ্বরের ) গুণকীর্ভন, মহিমা 
প্রচার ও নীতিসমূহ প্রচার ব৷ ব্যাখ্য। করেন, 
তাহারা আমার ভক্ত ও প্রিয় ।” কথকতা, 
পাঠ, বিদ্তালয়-স্থাপন, শিক্ষকরূপে উপদেশ 
ধান প্রভৃতি দ্বারা শিক্ষার্ছলে ভগবানের 
সেবা করা হয়। প্রচারের ইংরাপি নাম 
ড155০121778 এবং শিক্ষার ইংরাজি নাম 
ন5৪০1176. প্রার্থনার ইউরোপীয় সংজ্ঞা 
শপ্রেয়ার” (22855), এপ্রার্থনা” শব অতি 


মনোহর) ইহার কিছু বিশদ ব্যাখ্যা করিতে 


আকাঙ্ষ। করি। শাস্্রসমূহ ঈশ্বরের বাকা, 
শা তার! আমর! তগবানের কখাসমূহ 


| পরিজ্ঞাত-হুইতে পারি, কিন্তু প্রার্থনা! বার! 
ভগবান আমাদের মনের কথা পরিজ্ঞাত 
হইয়া থাকেন। ০৭ 91381:5 €০ 85 
01708081075 5801505011005155 জা 
৩ 5196210 00 000. 007০0081800: 11557 
৩৫ ০ [717৮ মনে কর, তোমার এক বন্ধু 
বোস্বাই নগরে অবস্থান করিতেছেন এবং 
তুমি কলিফাতা৷ নগরীতে অবস্থান করিতেছ ? 
বোস্বাইস্থ বন্ধুকে তুমি দেখিত্ডে পাইতেছ 
না, তাহাকে কোন কথা ঝটিতি 
জানাইতে হইলে টেলিগ্রাফের আশ্রনস 
অবলম্বন করিতে হুইবে। টেলিগ্রাফ 
দ্বারা যেমন তুমি তোমার দুরস্থিত অনৃপ্ত 
বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতে পার, 
1 পপ্রার্থনা” দ্বারা তেমনি আমর! চর্মচক্ষুর 
(দৃষ্টির অভীত পরমারাধ্য পরমেশ্বর-সমীপে 
আমাদের মনের কথ! ব্যক্ত করিয়া থাকি । 
ভারে খবর পাঠাইতে হুইলে যেমন তাহার 
“ফী” (০০) দিতে হয়, প্রার্থনা” রূপ 
টেলিগ্রাফের “ফী”এর নাম “ভক্তি” । ভক্তি 
না থ।কিলে প্রার্থন! বৃখা হয, “ফি* না দিলে 
টেলিগ্রাফ-মাষ্টারগণ তারের খবর গ্রহণ করেন 
না। অনেক সময়ে দেখ! যায়, সঙ্গে সঙ্গে 
প্রার্থনার ফল ফলে; কোঁন কোন সমরে.অল্প 
বিলগ্ব বা অধিক বিলে ফলে; কিন্তু ষে 
প্রার্থনা গৃহীত হয় না, তাহার মোটেই ফল 
হয় ন। 
পাঠকের! ইচ্ছা করিলে স্থুবিধ! ও সাধ্য 
মত এই দশবিধ উপায়ের মধ্যে ম্ুলততর 
উপায়টি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। 
ক্ষমতা ও সুবিধা থাকিলে তেহ কেহ একা- 
ধিক উপায় অবলম্বন করেন, কেহ কেহ 
অনেকগুলি উপান্ন অবলম্বন করিয়া মানব-. 
দ্রীবন সার্থক করিয়। থাকেন। 


*. * শ্রীধর্মানন্দ মহাভারতী 


জীবনচরিত সঙ্কলন। 


(পূর্নপ্রকাশিতের পর ) 


ছুর্ববাসা__সুনিবিশেষ। দ্নেবর্ধি অত্রির 
গুরসে অনন্য়ার গর্তে ইহার জন্ম হুয়। 
ইনি বামদেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। 
তপস্তায় বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়! 
ইমি অতি তেজঃসম্পক্পন যোগী হুন। 
শঙ্করের আদেশে ইনি শ্বেতকীরাজের 
দীর্ঘকলব্যাপী যন্তের বাজনক্রিয়] করেন। 
ইহার অধুতসংখাক শিষ্য ছিল। 

ছুর্ব।সা ওর্বতনয়া কন্দলীকে বিবাহ 
করেন। বিবাহকালে শ্বশুরের অনুরোধে 
কনলীর শত অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রতি- 
শ্রুত হইয়াছিলেন। কলহৃপ্রিয়া কন্দলী 
অতি অল্পকালের মধ্যে শতদংখ্যক অপ- 
রাধের শীমা অতিক্রম করার ইনি তাহাকে 
শাপ প্রদানে ভন্মীভূন্ত করেন। যাদববংশীক়া 
একনাংশা নামী আর এক কন্তাকেও 
ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন। 

ছুর্বানা অতিশয় “ম্যচ্ছাপরতন্ত্র ও 
কোপনস্বভীব ছিলেন। ইহার কোনও 
বিষয়ের নিয়ম ছিল ন!। সুতরাং 
ইহাকে সন্তষ্ঠট কর! সহজসাধা ছিল না। 
একদা ইনি কুস্তিভোজ নরপতির গৃহে 
উপস্থিত হুইয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। 
কুস্তিভোজের পালিত! কন্ত! কুস্তি 
( পাওুবজননী ) ইহার পরিচর্যায় নিযুক্ত 
হুন। মুনিবর তথান্ন এক বৎসরকাল 
অবস্থিতি করেন, এবং কুস্তির সেবায় 
তুষ্ট হইয়! তাহাকে এমন এক মন্ত্র গ্রদান 
করেন যে, সেই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যে 
দেবতাকে আহ্বান করা বাইবে, তাহাকে 
তৎক্ষণাৎ আসিয়। উপস্থিত হইতে 
হইবে । আব এক সময়ে ইনি ছুর্যযোধনের 


প্রতি সন্ত হুইয়! পাগুবনিগ্রহে গমন 
ফরেন, কিন্ত কৃষ্ণের কৌশলে ইহার 
প্রয়াস বিফল হয়। একদা মুনিবর 
দেবরাজকে একছড়। মাল! প্রদান 
করেন । দেবেন্দ্র তাহ! নিজে ধারণ ন! 
করিয়! প্ররাবতের মন্তকে রক্ষা! করেন। 
ইহাতে কুপিত হুইয়! ইনি ইন্্রকে শ্রীত্রই 
করেন। অন্ত এক সময়ে ইনি কথমুনির 
আশ্রমে উপস্থিত হইলে, পতিধ্যান- 
পরায়ণা শকুস্তল! ইন্থীর সংবর্ধনা না 
করায় ইনি তাহাকে অভিশাপ প্রদানে 
দীর্ঘকাল পতিবিরহ-যস্ত্রণাভোগ করিতে 
বাধ্য করেন। এইরূপ কোপন-ন্বভাব 
হেতু একবার ছুব্ধাসাকে মহাবিপদে 
পড়িতে হুইয়াছিল। .একদ! ইনি মহা- 
রাজ অস্বরীষের নিকট উপস্থিত হইয়া 
আতিথ্য শ্বীকার করেন। ইনি ্গানার্থ 
নদীতে গমন করিলে, রাজ! ব্রতজন্ত তিন 
দ্িবল উপবাসের পর পারণার সমন্ব 
অতীত হইতেছে দেখিয়া! অন্তান্ত ব্রাঙ্গণ- 
গণের উপদেশক্রমে জলগ্রহণ করেন। 
সুনিপুঙ্গব প্রত্যাগত হুইন্লা এই কথা-শ্রবণ 
করেন, এবং কুশিত হুইয়া শ্বীয় জটা ছিন্ন 
করিলে তাহা! হইতে এক উগ্রমুক্তি 
উৎপন্ন হইয়া রাজাকে বিনাশ করিতে 
উদ্ভত হয়। তখন বিষুবর সুদর্শনচক্র 
তাহাকে বিনাশ করিয়! ছর্বাসাকে ধ্বংস 
করিতে অগ্রসর হইল। মুনিবর প্রাণ- 
তয়ে ত্রিভূবন ভ্রমণ করিয়া কোখাও 


. আশ্রয় পাইলেন না। অবশেষে বিষ্ুর 


উপদেশে অন্বরীষের নিকট ক্ষম! গ্রার্থন! 
করিয়! পরিতাণ লা করেন। 


বেশাখ ও ন্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ ] জীবনচরিত সহলেন। 


রামচন্দ্র কালপুরুষের সহিত কথোপ- 
কথনে প্রবৃত্ত হইবে, ইনি অধোধ্যায় 
উপস্থিত হুইয়া লক্ষমণকে রামের নিকট 
যাঁইয়। আপনার আগমনবার্তী বিজ্ঞাপন 
করিতে বলেন। রামের নিষধ সত্বেও 
ইহার ভয়ে লক্ষ্মণ তথায় গমন করা 
রামকর্তৃক পরিত্যক্ত হন। একদা! ইনি 
দ্বারকায় উপস্থিত হইলে, স্রাপানমত্ত 
যাদবগণ কৃষ্ণপুত্র শাস্বকে স্ত্রীবেশে 
সঙ্জিত করিয়া এবং তাহার কৃত্রিম 
গর্ডাকার উদরস্ফীতি রচন! করিয়] ইহার 
নিকট আনয়ন করেন এবং তাহার প্রসব- 
কাল গণনা! করিয়। দিতে বলেন। 
মুনিবর যৌগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া 
উত্তর করেন যে, এই গর্ভে একটী মুষল 
হইয়া! বছুকুল নির্মল করিবে। কিছু- 
কাল পরে কার্যে ও তাহাই হইয়াছিল । 
ছুঙ্মান্ত, ভুষ্যন্ত-_নৃপতিবিশেষ। চক্দ্রবংশীয় 
ধ্তিরাজের- ওরসে ইহার জন্ম হয়। 
" একদ। মৃগক্নার্থ বনে গমন করিয়া কথ 
মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, তথায় 
মুনির পালিতা কন্ত! শকুস্তলাকে দেখিয়! 
তাহার অলৌকিক রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ 
হন। শকুস্তলাও রাজার প্রতি আসক্ত 
হুন। অতঃপর দেই স্থলেই গন্ধ 
বিধানমতে ইহাদের বিবাহ হয়। রাজ! 
পরমানন্দে কয়েক দিন তথায় অবস্থিতি 
করেন, তাহাতেই শকুস্তলার গর্ভসঞ্চার 
হয়। অন্তর ইনি অভিজ্ঞানম্বরূপ স্বীয় 
অন্গুরি শকুস্তলাকে প্রদান করিস! রাজু 
ধানীতে প্রত্যাগমন করেন। ছর্বাসার 
অভিশাপে ছুদ্বস্ত শকুন্তলার কথ! একে- 
বারেই বিস্বত হন। কভিপয় বর্ষ অতীত 
হইলে শকুস্তলা ছুম্মস্তের রসে শ্বীয়? 


গর্ভে জাত ভরত'নামক পুত্রকে - লইয়া | 


হব্ধিপায় শ্বামীর নিকট উপস্থিত হুন। 





চর 





রাজা প্রথমে শকুস্তলীকে চিনিতে পারেন 
নাই। পরে দৈববাণীতে সমস্ত অবগত 
হুয়া পুত্রপহ ভার্যাকে গ্রহণ করেন। 
অতঃপর ভরত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহাকে 
রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া হুম্মস্ত অবশিষ্ট 
জীবন ধর্দ্বকর্দ্নে অতিবাহিত করেন । 


দুষণ-__এই রাক্ষস সম্বন্ধে রাঁবণের মাতৃ- 


ঘশ্রেযর় ছিল, এবং তাহার আদেশে 
দণ্ডকারণ্যবাসী খর নামক রাক্ষসের 
মেনাপতি হইয়া! দশাননভগিনী শূর্পণখার 
রক্ষকরূপে নিধুক্ত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ 
কর্তৃক শূর্পণখার নাদাকর্ণ ছেদিত হইলে, 
দূষণ রামের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া 
তাহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। 


দেবকী, দৈবকী-_ক্কষ্ণের জননী । ইনি 


1 
৪ 


৬ 


উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবকের গুঁরমজাত। 
কন্ঠ ছিলেন। ইহার স্বামীর নাছ 
বস্থদেব। ইহাদের বিবাহোৎসবকালে 
উগ্রসেনতনয় কংস জানিতে পারেন যে, 
দেবকীর অষ্টমগর্ভসম্ভৃত সন্তান তাহার 
প্রাণবিনাশ করিবে । তখন ংস 
ভগিনীগতি সহ ভগিনীকে কারারুদ্ধ 
করিয়া রাখিলেন, এবং দেবকীর . এক 
একটি সন্তান যেমন জন্মিতে লাগিল, 
অমনি কংস তাহাকে লইয়! বিনষ্ট করিতে 
লাগিলেন। অবশেষে অষ্টম গর্ভে 
রজনীতে কৃষ্ণের জন্ম হইলে -বন্থদেৰ 
গোপনে তাহাকে নন্দালগ্ে রাখিয়1 নন্দ- 
পত্বী ধঘশোদার সগ্ভোজাতা কন্তাকে 
আনয়নপুর্বক দেবকীর পিকট রাখিয়া 
দিলেন। পরদিন কংদ, সেই কন্তার 
প্রাণবধে চেষ্টিত হইলে দৈববাণীতে অব- 
গত হুন যে, তাঁহার জীবনহস্তা অন্তত্র 
বর্ধিত হইতেছে । অতঃপর কংস পতি- 
মহ ভূগিনী দেবকীকে কারামুক্ত করিয়! 


..*ফিলেন।' কালক্রমে রুষ্ণ কর্তৃক কংস 


০ 


নিহত হইলে দেবকী পুভ্রমুখ দর্শনে 
অতি সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। 
যহুবংশ ধ্বংসের পর বন্থদেব যোগ 
বলম্বনে দেহত্যাগ করিলে, দেবকী 
তাহার অন্ুগাষিনী হন। কথিত আছে 
যে, দেবকী ও বস্দেব জল্মান্তরে 
পৃষ্নি ও স্থৃতপ! নামে খ্যাত ছিলেন। 
ভগবানের বরে অদিতি ও কশ্তপ নামে 
জন্মগ্রহণ করিয়া বামনরুপী ভগবানকে 
পুজরূপে প্রাপ্ত হন। অদ্দিতি কশ্তপকে 
বরণের গবী প্রত্যর্পণ করিতে নিষেধ 
করায়, ব্রহ্মার শাপে পুনরায় মানুষী 
হই! দেবকী নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। 


দেবযানী-__দৈত্যগুকু শুক্রাচার্যের কন্তা । 


ইনি পিতার অতিশয় ন্নেহপাত্রী ছিলেন । 
বৃহুম্পতি-তনয় কচ দেবাদেশে সঞ্ীবনী- 
ন্ত্র শিক্ষার্থে শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ 
পূর্বক তদদীয় আশ্রমে অবস্থিতিকালে 
দেবযানী তাহার পরিচর্যায় পরিতুষ্ট 
হইয়া, ক্রমে তাহার অন্্রাগিণী হইযস 
উঠেন। অস্থরগণ কচের গ্রকৃত উদ্দেশ 
জানিতে পারিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ বধ 
করিলে দেবযানী পিতাকে অনুরোধ 
করিয়! তাহাকে পুনঃ পুনং পুনজঠাবিত 
করেন। অতঃপর কচ শিক্ষা সমাপ্ত 
করিয়৷ স্বর্গে গমনোস্তত হইলে, দেবযানী 
তাহাকে পতিভাবে পাইবার অভিলাষ 
প্রকাশ করেন। গুরুকন্তা সহোদরা- 
জ্ঞানে কচ তাহাতে অদম্মত হইলে, ইনি 
তাহাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, 
তীহার মন্ত্র নি্ষল* হুইবে। কচও 
অভিসম্পাত কেন যে, দেবধানী ক্ষত্রিয়- 
ভোগ্যা হইবেন । 

দৈত্যরাজতনয়! শর্শিষ্ঠার, সহিত দেব- 
বানীর সতীভাব ছিল। একদা উতঙ্বে 
একত্রে জলক্রীড়ায় গমন করেন। 


_সাহিত্য-সংহিতা । [ ৮ম খণ্ড ১ম ও ২য় সংখ্যা, 


ন্নানাস্তে শর্ষিা অগ্রে তীরে উঠিয়া 
ব্রমক্রমে দেবযানীর বন্্র পরিধান করেন। 
এই বিষয় লইয়া উভয়ে কলহ হুইতে 
হইতে শর্দিষ্টা দেবযানীকে আঘাত 
করিয়। এক শুষ্ক কৃপে নিক্ষেপ করেন। 
মহারাজ যযাতি দৈবক্রমে মৃগন্নার্থ সেই 
বনে গমন করেন, এবং জল অন্বেষণ 
করিতে করিতে সেই কৃপের নিকট 
উপস্থিত হুন। রাজা কুপমধ্যে দেব- 
যানীকে দেখিতে পাইয়। ইহাকে তাহ! 
হইতে উদ্ধার করেন। দেবযানী জাতির 
সৌজন্তে ও রূপে মুগ্ধ হন। অতঃপর ইনি 
পিতার নিকট শর্মিষ্ঠার দুর্বযবহারের কথ! 
জ্ঞাপন করিলে তিনি বৃষপর্ধরাজের রাজ্য 
ত্যাগ করিতে উদ্ভত হন। তখন দৈত্য- 
রাজ শর্দিষ্ঠাকে দেবযানীযর় দাসীরূপে 
গর্ান করিয়! ইহার তুষ্টিবিধান করেন। 

অনস্তর আর এক দিন দেবযানী 
ক্রীড়ার্থ সেই বনে গমন করেন। যযাঁতিও 
মুগয়ার্থ তথায় উপস্থিত হন। উভয়ের 
সাক্ষাৎ হইলে, উভয়ে উভয়ের প্রতি 
আকৃষ্ট হন। অনস্তর শুক্রাচার্য্ের 
অনুমতি গ্রহণপুর্ববক যযাতি দেবযানীর 
পাণিগ্রহণ করেন, এবং পরিচারিকা 
শর্দিষ্ঠাসহ ইহাকে রাজতবনে লইয়! 
যাঁন। ষযাতির ওরসে ইহার যহু ও তুর্ববস্থ 
নামে ছই পুত্র জন্মে। £পর যযাতি 
গোপনে শ্ষিষ্ঠাকে বিবাহ করিলে, তাহার 
গর্ভে তিনটা পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তখন 
দেবযানী সমুদায় অবগত হইয় ক্রোধভরে 
পিতৃগৃহে গমন করেন। 


দেবরাত-__মহারাজ পরীক্ষিৎ, তৃতীয় 


পাণ্ডব অর্জুনের পৌন্র ; গরীক্ষিৎ যখন 
তাহার জননী অভিমন্যু-পত্ধী উত্তরার 
গর্ভস্থ, সেই সময়ে ভগবান্‌ শ্রী যোগ- 
বলে অশ্বখামার ক্রঙ্গান্তর হইতে তাহাকে 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ ] জীবনচরিত সঙ্কলন। 


রক্ষা করেন; এই জন্ত তিনি দেবরাত 
নামে খ্যাত হন। 


দেবল-__সুনিবিশেষ। ইহা'র পিতার নাম 
অসিতখষি ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম 
ধৌম্য। ইনি ধখন কঠোর তপশ্চরণ 
করেন, সে সময়ে জৈগীয়ব্য ইহার 
আশ্রমে বান করিতেন। জৈগীয়ব্য 
অগ্রে সিদ্ধ হওয়ায় দেবল আশ্র্ধযান্বিত 
হইলেন। অতঃপর তাহার শিষ্ত্ব গ্রহণ 
করিয়া দেবল মোক্ষপদলাভের পথে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 


দেবাপি-__ক্্রবংশীয় রাজা প্রতীপের পুত্র 
এবং শাস্তক্থর ভ্রাতা , ইনি স্বীয় তপস্তা- 
প্রভাঁবে বিশ্বামিত্র ও সিন্ধৃবীপের স্তায় 
ব্রাঙ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন! 


ছ্যমৎসেন___নৃপতিবিশেষ, সত্যবানের 
পিতাঁ। শালদেশে ইহার রাজ্য ছিল। 
ইনি অতি ধর্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন, 
এবং সর্বথ! শ্যায়ান্ুমোদিতভাবে রাজ্য- 
শাসন করিতেন। বিধিনির্ধন্ধে হঠাৎ 
অন্ধ হওয়ায়, ইহার শক্রুপক্ষ গ্রবল হই! 
ইহাকে রাজ্যচ্যুত করিলে ইনি ভাধ্যা 
ও শিশুপুত্র সত্যবান্সহ অরণ্যে আশ্রক্ন- 
গ্রহণ করেন। সত্যবান্‌ বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইলে, প্রাতঃম্মরণীয়া আদর্শসতী সাবি- 
ত্রীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। অতঃপর 
পূর্বনির্ধারিত দ্বিবসে সত্যবানের মৃত্যু 
হইলে পতিগতপ্রাণা সাবিত্রী শ্বীয় 
ধর্দবলে ধর্শরাজের সাক্ষাৎলাভ করিয়। 
তাহার নিকট হইতে পতির পুনর্জাবন, 
শ্বশুরের চক্ষু ও রাজ্যাধিকার প্রত্ৃতি বর 
প্রাপ্ত হন। অনন্তর ছামৎসেন হৃতরাজ্য 
: পুনরুদ্ধার করিয়া পুত্রকলত্রাদিতে পরি- 
বেষ্িত হইন্লা২ বহুকাল রাজঃন্খ 
ভোগ করেন। অবশেষে পুল্নের হুন্টে 
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রাঙ্গাভার অর্পণপূর্বক জীবনের অব- 
শিষ্টাংশ ধর্মসাধনে নিয়োজিত করেন। 


দ্েপদ্দ- চন্দ্রবংশীর নরপতিবিশেষ, পাণডব- 
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পত্বী দ্রৌপদীর পিতা। বাল্যকালে ইনি 
ত্রোণাচার্ষ্যের সহিত একত্রে এক গুরুর 
নিফট অন্ত্রবিগ্াদি সর্ববিষয়ে শিক্ষ। প্রাপ্ত 
হওয়ায় এবং উভয়ের সমবযস্কতা বশতঃ 
পরস্পরের বন্ধুত্ব জন্িয়াছিল; পিতার 
মৃত্যুর পর ত্রপদ পঞ্চালরাজ্যের অধীশ্বর 
হইলে, দ্রোণাচার্ম্য পূর্ববন্ুতব স্বরণ করিয়। 
ইঙার নিকট আশ্রক্সপ্রার্থ হন, কিন্ত ইনি 
পদগৌরবে মত্ত হইয়! তাহাকে প্রত্যাখ্যান 
করেন। এইনূপে অপমানিত হৃইয়! 
প্রোখ হপ্তিনায় গমন করিলেন, এবং 
তথায় পরম সমাদরে গৃহীত হুইক়! কুরু.. 
পাগুববালকগণের অন্ত্রশিক্ষক নিষুক্ত 
হইলেন। রাজকুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত 
হইলে, তাহার! গুরুদক্ষিণ। দিতে উদ্ভত 
হইলে দ্রোণ বলিলেন যে, “যদি তোমর! 
গুরুর প্রার্থনান্তর্ূপ গুরু-দক্ষিণ। দিতে 
চাও, তবে আমি আর কিছুই চাহি ন1; 
তোমর! কেধিল পঞ্চালরাজ দ্রপদকে বন্ধন 
করিয়া! আমার নিকট লইয়া আইস*।. 
এই কথা শুনিয়া কুমারগণ পঞ্চালরাজ্য 
আক্রমণ করিলেন। ভ্রুপদ সমরে প্রবৃত্ত 
হইয়া একে একে সকলকে পরাস্ত করি- 
লেন। অবশেষে মহাবীর অর্জুন সমরাঙগণে 
অবতীর্ণ হুইয়৷ দ্রুপদকে পরাভূত ও বন্দী 
করিস ড্রোণাচারধ্যের নিকট আনিয়া 
দিলে, দ্রৌণ ইহাকে ক্ষম। করিয়া! ইহার 
রাজ্যের উত্তরাংশ স্বয়ং গ্রহ্ণপূর্র্বক 
দক্ষিণাংশ ইহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। 
এইরূপে লাঞ্ছিত হুওয়ায় দ্রুপদের হৃদয়ে 
প্রতিছিংসানল জলিয়! উঠিল। অতঃপর 
ইনি, কাম্পিব্য নগরে রাজধানী স্থাপন- 


* পূর্বক প্ড্রোণাচার্য্যের প্রাণনাশে দক্ষন 
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পুভ্রের কামনা! করিয়া এক মহাযজ্ঞ 
সম্পাদন করেন । সেই যজ্ঞের অগ্নি হইতে 
ইহার কৃষ্ণ! ( দ্রৌপদী ) নারী কন্ত। ও 
ধর্টহ্যম নামক পুজ্র জন্ম গ্রহণ করেন। 
এই ধৃষ্টছ্যয়ই উত্তরকাঁলে দ্রোণের শির- 
শ্ছেদন করেন। ভ্রপদের শিখখ্ডী নামে 
আর একটি পুক্র ছিলেন। 

কক ৰয়ঃপ্রাপ্ত। হইলে দ্রপদ অর্জুনকে 
উপধুক্ত পাত্র বিবেচন। করিয়া তাহারই 
হস্তে কন্তারত্ব স্প্রাদানের অভিগরায় 
করেন; কিস্ক জতুগৃহদাথ্রে পরু পাণডব- 
গণের কোন সংবাদ ন পাইয়া ইনি 
লক্ষ্যভেদ-পণে কন্তার বিবাহ ঘোষণ! 
করিলেন। এই বিবাহ-উপলক্ষে দেশ 
দেশাস্তর হইতে রাজগণ পঞ্চালে সমবেত 
হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই লক্ষ্যবেধে 
সমর্থ হইলেন না। অবশেষে ছদ্মবেশী 
অঞ্জুন তাহা বিদ্ধ করিলে, দ্রুপদ তাহারই 
হস্তে কন্তারত্ব অর্পণ 'করিলেন, কিন্তু 
বিধিনির্ধন্ধে পঞ্চপাণ্ডবই দ্রৌপদীর শ্বামী 
.হইলেন [দ্রৌপদী দেখ ]। 
বৎসর রাজ্যচ্যুতির পর পাণডবগণ বিরাট- 
রাঁজপুরীতে প্রকাশিত হইলে, ভ্রপদ 
জ।মাতৃগণের নিকট উপস্থিত হন। 
অতঃপর কুরুপা'গুবে সমর উপস্থিত হইলে, 
দ্রপর্দ সবান্ধবে গাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন 
করেন, এবং প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়! 
পঞ্চদশ দিবদীয় রণে দ্রোণাচাধ্যের হস্তে 
নিধন প্রাপ্ত হন। 
দ্রোণ_-ভরদ্াজমুনির পুক্র,অশ্বখামার পিতা। 
গ্বৃতাচী নান্লী স্ব্বেশ্তাকে দেখিয়া ভরঘ্বজ- 
মুনির রেতঃস্থপন হুওয়ায় মুনিবর তাহ! 
এক দ্রোধীমধ্যে রক্ষা করেন) সেই 
দ্রোধীতে (ডোঙাতে ) . জন্ম হওয়ায় 
ইন্টার নাম দ্রোখ (ফ্রোধী শব71ফ)। 
বাস্যকালে কভ্রপদের সহিত একত্রে 


ত্রয়োদশ | 
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থাকিয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার উভয়ের মধ্যে 
বন্ধুত্ব জন্মে। ভন্রদ্বাজের দেহত্যাগের 
পর দ্রোণ তপশ্চরণঘার ধর্শমার্গে উন্নতি- 
লাভ করেন। অনস্তর বংশরক্ষার্থ গৌতম- 
তনয় কপীর পাঁণিগ্রহণ করেন। তাহার 
গর্ভে ইহীর অশ্খখাম নামে বিখ্যাত পুত্র 
জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর পরশুরাম 
সর্বস্ব দান করিতেছেন শুনিয়া দ্রোণ 
তাহার নিকট উপস্থিত হন, এবং সমগ্র 
ধনুর্বেদে শিক্ষালাভ করিয়! গৃহে প্রত্যা- 
গমন করেন। এই সময়ে ইনি দারিদ্র্যের 
চরমদীমায় উপনীত হুন। অনন্তর, 
দ্রপদ বন়্ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার মৃত্যুর গর 
পঞ্চালরাঁজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন শুনিয়! 
অর্থাভাবে ক্রিষ্ট দ্রোণ বাল্যসখার আশ্রয়- 
প্রার্থী হইলে, দ্রপদ ইহার আদর অভ্য- 
না করা দূরে থাকুক, সামান্ত ব্রাহ্মণ যে 
রাজাকে বন্ধু :বলিয়। সম্বোধন করিতে 
সাহসী হুইয়াছেন, এই অপরাধে ইহাকে 
নানারূপ কটুবাক্য বলিয়া রাজ্য হইতে 
দূরীভূত করেন। এইবূপে দারুণ অপ- 
মানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া] দ্রোণ কুরুবৃদ্ধ 
ভীন্মের নিকট উপস্থিত হন। ভীগ্ম ইই(কে 
সমাদরে গ্রহথণপূর্বক রাজকুমাগণের অস্ত্র- 
শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তদবধি ইনি 
দ্রোণাচার্ধ্য নামে খ্যাত হন। 
রাজকুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে 
তাহারা ইহাকে গুরুদক্ষণ! দিতে উদ্ভত 
হইলেন। দড্রোণ বলিলেন, “বৎসগণ ! 
যদ্দি গ্ররত গুরুদক্ষিণা দান তোমাদের 
অভিমত হয়, তবে পঞ্চালরাজ দ্রপদকে 
বন্ধন করিয়। আমার নিকট লইয়া 
আইস ।” ইহ! শুনিক্ব! বৃুপনন্দনগণ পঞ্চাল 
আক্রমণ ও ক্রপদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ 
করিয়া সরে জয়ী হইয়া! গুরুর আদেশা- 
স্রূপ দক্ষিণা দান করিলেন।- তখন 
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ভ্রোণ ভ্রপদকে সম্বোধন করিয়া কছি- 
লেন, “সখে ! এখন আমাকে চিনিতে 
পার কি? দেখ, তোমার রাজ্য ও 
জীবন আমার করতলগত; কিন্তু আমি 
পুর্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া তোমার জীবন 
ভিক্ষা দিলাম । তবে অতঃপর বাহাতে 
তুমি আমাকে দরিদ্র বলিয়া আর উপেক্ষা 
করিতে না পার, এজন্ত তোমার রাজ্যের 
অর্ধাংশ আমি গ্রহণ করিলাম, অপর 
অর্থাংশ তোমাকেই দিলাম।” এইরূপে 
ভাগীরথীর উত্তরে দ্রোণের রাজ্য হইলে, 
ইনি অহিচ্ছত্র নগরে রাজধানী স্থাপন- 
পূর্বক পুক্রকলত্রসহ পরমস্থখে বাঁ 
করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রপদ 
মন্মান্তিক অপমানে জাতক্রোধ হইয়! 
প্রতিহিংসাবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদনার্থ 
দ্রোণবধক্ষম পুভ্রকামনায় এক মহাঁষজ্ঞ 
সম্পাদন করিলেন। তাহাতে তাহার 
কৃষ্ণা নামে কন্তা ও খৃষ্টহ্যক্স নামে পুত্র 
উৎপন্ন হন। এই খ্ৃষ্টছ্ায়্ উত্তরকালে 
দ্রোণাচার্য্যের শিরশ্ছেদন করিয়্াছিলেন। 

কুরুক্ষেত্র সমরে দ্রোণ কৌরবপক্ষ 
অবলম্বন করেন। ভীক্ষের শরশয্য! গ্রহ- 
ণের পর একাদশ দিবসে ইনি কুরু- 
সৈম্তের প্রধান সেনাপতিপদে বরিত 
হন। চতুর্দশ দিবসীক্ যুদ্ধে ইনি অপর 
ছন্পজন রথ্ীর সহিত মিলিত হুইয়! অন্থাক়্ 
সমরে বালক-বীর অভিমন্থার প্রাণবধ 
করেন। পঞ্চদশ দিবনে ইনি তুমুল 
সংগ্রাম করিয়। ভ্রপদের ও বিরাট-রাজের 
জীবনাস্ত করেন। অতঃপর অশ্বর্থামা 
নামক হস্তী নিহত হইলে, ক্ক্ণের 
” কৌশলে “অশ্বখাম! হত হইয়াছে” এইরূপ 


রব উঠিল। দ্রোণ মনে করিলেন, আমাগ্স |. 


একমাত্র পুত্রই বিনষ্ট হইয়াছে .অনস্তর 
ইনি পুত্রশোকে একাস্ত অভিভূত ও 





ঘ্রিযমাণ হইয়া অন্তরশ্্র ত্যাগ করিলে, 
ধষ্টছ্যয় ইহার রথে আরোহণপুর্ববক খড়গা- 
ঘাতে ইহার মন্তকচ্ছেদন করিলেন। 
দ্রোণাচারধ্য 'পঞ্চাশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে 
লোকাস্তরগ্রাপ্ত হন। 


ভ্রৌপদী-_ইহার প্রক্কত নাম কৃষ্ণা; ইনি 


পধ্ালরাজ দ্রুপদের কন্তা বলিয়া দৌপদী 
নামে খ্যাতা হন। এই নামেই ইনি 
সাধারণতঃ পরিচিতা। পঞ্চাল দেশে 
জন্ম হওয়ায় ইহার আর এক নাম 
গাঞালী। ভ্রপদের জার এক নাম যজ্ঞ- 
সেন, এই জন্ত কৃষ্ণা যাজ্ঞসেনী নামেও 
বিদ্িতা। দ্রৌপদী বয্ংপ্রাপ্তা হইলে 
ক্রপদ ইহাকে অর্জুনের হস্তে সম্প্রদান 
করিবার অভিপ্রায় করেন। কিন্তু জতুগৃহ 
দাহের পর পাগুবগণের কোন সংবাদ না 
পাইয়া, তিনি লক্ষ্যবেধপণে কন্যার বিবাহ 
ঘোষণা করিলেন, এবং অতি উচ্চ স্থানে 
লক্ষ্যবস্ত স্থাপনপুর্ব্বক এক স্বদৃঢ় কার্শমুক 
নির্মাণ করাইলেন। পাঞ্চালীর বূপগুণের 
কথা শুনিয়া নান! দিগ্দেশ হইতে রাজগণ 
ও নৃপনন্দনসমূহ রমণীরত্বলাভের আশায় 
পাঞ্চালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
কিন্ত লক্ষ্য বিদ্ধ কর! দুরে থাকুক, 
অনেকে সেই শরাসনে জ্যারোপণই 
করিতে পারিলেন না। বীরবর কর্ণ 
ধন্থকে জ্যরোপণপূর্বক শরসন্ধান 
করিতে উদ্ভত হইলে, দ্রৌপদী সর্ববজন- 
সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 
“আমি স্ৃতপুত্রকে কদাচ বরমাল্য 
প্রদান করিব না1৮ ইহাতে কর্ণ লঙ্জিত 
হুইয়া ধন্বর্বাণ পরিত্যাগ করিয়! প্রস্থান 
করিলেন। অবশেষে ছন্পবেশী অজ্জুন 
লক্ষ্য বিদ্ধ করিস! কৃষ্ণার পতি হইবা'র 
অধিকারী হইলেন। অতঃপর দ্রৌপদী 
, ভীমাঞ্ছুনসহ রূত্বনীতে ভার্গবের কুটারে 


ইলা পাসপাপ্ান পালা? 


2: সাহিত্য-সংহিতা । [৮ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা। 





উপস্থিত-হইলেন, এবং তথায় সে রাত্রি 
বাস করিয়া! পরদিন পাওবগণ সমভি- 
ব্যাহারে পিতৃগৃছে গদন করিলেন। 
বিধিনির্ববন্ধে ব্াসদেবের আদেশে পঞ্চ- 
পাগবের সহিত ইহার বিবাহ হুইল। 
অনন্তর পাগুবগণ ইন্রপ্রস্থে রাজধানী 
স্থাপন করিলে দ্রৌপদী পতিগণসহ স্থুথে 
তথাক্প বাদ করিতে লাগিলেন । যুধি- 
ঠিরাদি পঞ্চপতির গুরসে,ইহার ঘথাক্রমে 
প্রতিবিন্ধ্য, শ্রতসেন, শ্রুতকর্্মা,শতানীক 
ও শ্রুতসেন নামক পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ 
করে। . 
ত্রৌপদীর ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন। রমণী 
ভূমগ্ডলে নিতান্ত বিরল। এই জন্যই 
ইনি প্রাতঃম্মরণীয়া হুইক়্াছেন। ইহার 
সরল, অকপট, সাধু ব্যরহারে পরিবারস্থ 
সকলে ইহার প্রতি সাতিশয় সন্ত 
ছিলেন। পরিবারবর্গের পরিচর্যায় বা! 
তত্বাবধানে ইহার বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল 
না। যুখিষ্টির বেক্ষপ আদর্শ নরপতি 
ছিলেন, দ্রৌপর্দীও তদনুরূপ আদর্শ- 
মহিধী ছিলেন। পতিসেবায় দ্রৌপদী 
অতুলনীয্লা ছিলেন। ইনি স্বয়ং সত্য- 
ভামাকে বলিয়াছিলেন, “আমি সর্বদ! 
অহঙ্কার ও কামক্রোধ পরিবর্জনপুর্ব্বক 
প্রযত্বপরায়ণ হইয়া পতির পরিচর্য্যা 
করিয়া থাকি । নিয়ত অন্কৃলকারিণী 
ও আলম্তশুন্তা থাকি। আমার ভর্ত। 
যে ষেদ্রব্য ভক্ষণ, পান বা সেবন ন! 
করেন, তংসমুদ্রায় আমি গরিবর্জন 
করি। ম্বামী ক্ষেত্র, ৰন বা গ্রাম হইতে 
গুহে আগমন করিলে আমি" তৎক্ষণাৎ 
প্রত্যুখানপুর্ধক আলন ও উদক দ্বারা 
তাহাকে অভিনন্দিত করি। পতি 
অঙ্গাত, অনুক্ত বা অন্গপ্ত থাকিলে, আমি 
কদ্দাপি মান, তোজন লা শয়ন করি লা। 


আমার সাবধানতা, নিয়ত উদ্ভমশীলত! 
ও গুরুপুত্রুয! ঘারাই ভর্তুগণ আমার 
বশতাপন্ন হইয়াছেন । আমার বিবেচনায় 
পতিকে আশ্রন্স করিয়া যে ধর্ম প্রবৃত্ত 
হয়, তাহাই স্ত্রীগণের সনাতন ধর্ম ।” 
ইহাই আর্য হিন্দুমহিলার প্রকৃত শিক্ষা, 
যথার্থ ধর্ম, সর্বথ! অন্থকরণযোগ্য। কিন্তু 
হ! দগ্ধ ভাগ্য! আমরা অধুনা পাশ্চাত্য 
বিকৃত শিক্ষায় বিকৃতমস্তিফ হইয়া এই 
সনাতন ধরন অতল জলধিতলে বিসর্ন 
পূর্বক আমার্দের অঙ্কলক্মীগণকে মেম 
সাজাইয়া চেয়ারে বসাইরা, ভূমণ্ডলের 
যাবতীয় বিলাস-সামগ্রী তাহাদের সন্দুথে 
স্থাপন করিয়া! তাহাদিগের ভ্রান্তমতিকে 
আরও বিভ্রীস্ত করিয়! তুলিতেছি ! ধন্ত 
যুগমাহাত্ম্য! ড্রৌপদীর এইরূপ নিঃস্বার্থ 
পতিপরায়ণত! ছিল বলিয়াই তিনি পঞ্চ- 
পতির পত্রী হইয়াও আদর্শ-সতীরূপে 
পৃজিতা ৷ 

দ্রৌপদী আদর্শ-গৃহিনীও ছিলেন। এ 
সম্বন্ধে ইনি সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন, 
শপাগুবেরা আমার উপর যাবতীয় পোষ্য- 
বর্গের ভার সমর্পণ করিয়াছেন। অপিচ 
সমস্ত অন্তঃপুরবর্গণের এবং গোপাল ও 
মেষপাল পর্যস্ত যাবতীয় ভূৃত্যবর্গের 
কতাকত কর্ম আমার বিদ্িত। আমি 
গৃহ, গৃহোপকরণ, ভোজনদ্রব্য, সমস্ত 
কুন্দর, পরিস্কৃতত ও বিশুদ্ধ করিয়। রাখি 
সংযত হুইয়! খাছ্ছাপ্রব্য রক্ষা করি । পরি- 
চারকেরা অভুক্ত বা অন্ুপ্ত থাকিতে 
আমি ভোজন বা শয়ন করিতে ইচ্ছ। 
করি না। আমি চিরকাল সকলের পর 
শয়ন করি এবং সকলের অগ্রে শব্য 
পরিত্যাগ করি।” ইহাই হুইল হিন্দু- 
গৃহিনীয় বথার্থ ধর্শ। পরিতাপের বিষয়, 
'শাধুনিক অন্মদেশীগ। গৃহিলীগণ তাহাদের 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ ] জীবনচরিত সঙ্কলনা 


্ব স্ব কর্তব্য বিস্বৃত হইয়া অথবা শিক্ষা 
না করিয়া নাটক নভেল পড়িতে ব৷ 
বেশবিষ্তাস করিতে সর্বদাই ব্যস্ত 
থাকেন,--গৃহের আর কিছু দেখিবার 
গাহাদের সময় হয় না-সে সকল 
কার্ষ্যের ভার দাসদাসীর উপর ত্তস্ত 
করিয়া আপনাদের কর্তব্-সাধন হইল 
বলিয়া! মনে করেন। 

রাজস্য় যজ্ঞের পর যুধিঠির দুর্ষ্য।- 
ধনের কপট দুতে রাজ্য, ধন, জন ও 
শেষে পাালীকে পর্য্যস্ত হারেন। সেই 
সময়ে দ্রৌপদী অপমান ও লাঞ্ছনার এক- 
শেষ ভোগ করেন । হুরাত্মা ছঃশাসন, 
ছর্জন ছর্য্যোধনের আদেশে ইহাকে 
কেশাকর্ষণপুর্বক রাজসভায় আনয়ন 
করে । যুধিষ্ঠির দ্াুতপণে যথাসর্বস্ব 
হারিয়াছিলেন, স্থতরাং দ্রৌপদ্দীর পরি- 
হিত বসনও তথন ছুর্য্যোধনের হইয়াছে। 
স্থতরাং পাপমতি দুর্ষে্যোাধন ইহার বন্ত 
উন্মোচন করিয়া লইতে আদেশ করিলে, 
ছুঃশানন তাহা! আকর্ষণ করিতে লাগিল। 
ইহার কাতর-বচনেও সভাস্থ কেহ তাহ! 
নিবারণ না করিলে ইনি চতুর্দিক অন্ধ- 
কার দেখিলেন ঞাবং অনন্তোপায় হইয়! 
অতি দীনভাবে দীননাথ হরির শরণাগত 
হইয়া আর্তম্বরে আপ্ল,তনয়নে তাহাকে 
ভাকিতে লাগিলেন। বিপদ্ভঞ্জন, লজ্জা: 
নিবারণ, জগন্নাথ শ্রীহরি অদ্ভুত কৌশলে 
ছুর্মাতি হুঃশাসনের চে ব্যর্থ করিয়া ইহার 
লজ্জ। নিবারণ করিলেন। অতঃপর ইনি 
ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর প্রাপ্ত হুইয়! পাগুব- 
গণকে দ্যুতের পণ হইতে সুক্ত করিলেন। 
ইহার কিছুদিন পরে যুধিষ্টির পুনরায় 
অক্ষজীড়ায় হৃতসর্বন্ঘ হইলে, ত্রৌপদী- 
পুক্রগণকে ঘারকান্প প্রেরণপূর্বক স্বয়ং 
পতিগপসহ পদব্রজে ব্ন্গামিনী হইলেন। 


৪ 


৬৩ 





স্বনবাকালে কৃষ্ণ! স্বহস্তে রন্ধন করি- 
তেন এবং সাধ্যানসারে ম্বামী ও অতিথি- 
গণের পরিচর্যা করিতেন। কৃষ্ঃ, 
বষ্টছাম প্রভৃতি আত্মীরগ্বজন পাগুব- 
দিগকে বনে দর্শন করিতে আসিলে 
ইহার শোকপিক্কু উচ্ছসিত হইল। 
দ্রৌপদী সাঁতিশয় কৃষ্ণভক্ত1 ছিলেন, এবং 
তাহাকে আত্মীয় হইতেও আত্মীয় জ্ঞান 
করিতেন। তাহাকে দেখিয়। ইনি 
শোকাবেগধারণে অসমর্থ হইয়া! অভি- 
মানভরে অতি বিনীতভাবে বাশ্পগদগদ- 
কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ;--“হে বিভো ! 
অ।মি তোমার সথী, বিশ্ববিজর়ী পাঁওব- 
দিগের পত্বী, এবং ধৃষ্টদায়্ের ভগিনী 
হুইয়াও কৌরবসভায় অপমানিতা ও 
আকষ্টা হইলাম! হে মধুস্ছদন! আমি 
বুঝিয়াছি, আমার ম্বামী নাই, আমার 
পুত্র নাই, আমার বান্ধব নাই, আমার 
ভ্রাতা! নাই, আমার পিতা" নাই, এবং 
আমার তুমিও নাই। তোমরা কেহ 
থাকিলে সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণ কি আমাকে 
সভামধ্যে অপমান ও উপহাস করিতে 
পারে? হে কৃষ্ণ! আমার প্রতি তোমার 
স্বন্ধ, প্রভুত্ব, সখ্য, ও গৌরবভাব 
আছে; এই চারিটি কারণে আমি সর্বদ! 
তোমার রক্ষণীয়। |” কৃষ্ণ ইহার হুঃথে 
দুঃখিত ও লজ্জিত হুইস্সা নানাপ্রকার 
প্রবোধ বাক্যে ইই।কে সাত্বনা করিলেন। 

এই বনবাসকালে একদ1] ইনি জয়দ্রথ 
কর্তৃক হৃতা হন। পরে পাগুবের! 
পাপিষ্ঠের পশ্চাদমুসরণপুর্বক ইহাকে 
ছরাত্মার কবল হইতে উদ্ধার করেন। 
হুর্দতি ছষ্যোধন পাগুবগণকে রাজ্যচ্যুত 


“ও বনবাসী করিয়াও তৃপ্ত হন নাই? 


তিনি তাহাদিগের ৰিনাশের নিমিত্ত 


., একদিন*সশিশ্ক ছূ্ববাসা খধিকে জৌপদীর 
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ভোজনান্তে পাওবদদিগের আশ্রমে প্রেরণ 
করেন। ভঙক্ষ্যদ্রব্যের অভাবে অতিথি- 
সেবায় ক্রটী হইলে সর্বনাশ হইবে 
বুঝিদ্না দ্রৌপদী প্রমাদ গণিলেন, এবং 
সাতিশয় কাতর! হইয়! দীনবচনে কৃষের 
শরণাপন্ন হইলেন; কৃষ্ণের যোগবলে 
ও কৌশলে দুর্ববানা ভোজনে বীতস্পৃহ 
হইয়া] শিষ্যগণকে লইয়া পলায়ন 
করিলেন । 

দ্বাদশ বসর বনবাসের পর এক বৎ- 
সর অজ্ঞাতবাসের সময়ে দ্রৌপদীর 
ছুঃখকষ্টের ও অপমানলাঞ্চনীর শেষ ছিল 
না। ইনি রাজকন্ত। ও রাজমহির্ষী হই- 
যাও সৈরিহ্থখিবেশে বিরাটরাজমহ্িষীর 
পরিচারিকারূপে অবস্থিতি করিতে লাগি- 
লেন। এক দিন শত. শত দাস দাসী 
যাহার আদেশপালনার্থ সর্বদ! ব্যগ্র 
থাকিত, আজ তাহাকে অপরের আজ্ঞা- 
ধীন হুইয়। থাকিতে হইল।. ভাগ্যচক্রের 
কি অদ্ভুত অভাবনীয় পরিবর্তন! এই 
অবস্থায় কৃষ্ণার একমাত্র সাহস ও সান্ব- 
নার বিষয় এই ছিল যে, ইচ্ার সহিত 
পতিগণও ছদ্মবেশে ইহার সহিত এক 
পুর্রীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কায়- 
ক্রেশে দশ মাস অতীত হইলে দ্রৌপদী 
রাজশ্তালক ও রাজ্যরক্ষক কীচকের 
কুদৃষ্িতে পতিতা হইলেন। পাপাশয় 
ইহার প্রতি আসক্ত হইয়া শ্বী় ভগিনী 
রাজী সুদেষ দ্বারা ইহাকে কাধ্যব্যপ- 
দেশে আপনার গৃহে লইয়! যায়, এবং 
ইহার ধর্শ নষ্ট করিবার অতিপ্রায়ে 
ইহাকে »মাক্রমণ . করিতে উদ্তত হইলে 
ইনি দৌড়িয়া একেবারে রাজসভায় 
উপস্থিত হন। ছুর্ত্ত কীচকও ইনার 
পশ্চাদ্বাবিত হইয়া সভামধ্যে সর্বজন- 
সমক্ষে ইই!কে পদাঘাত করে। কীচক 


_ সাহিত্য-সংহিত1 | [৮ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা। 





বলে রক্ষিত রাজা তাহার কোন প্রতি- 
বিধান করিতে সাহসী হইলেন না। 
তখন দ্রৌপদী অন্ত উপায় না দেখিয়া 
রজনীতে ভীমের নিকট গমনপুর্বর্বক 
কীচকের অত্যাচার হইতে তাহাকে 
রক্ষা করিতে বলিলেন। অনস্তর দ্রৌপ- 
দীর কপট সঙ্কেতক্রমে কীচক নিশাকালে 
নাট্যশালায় উপস্থিত হইলে জ্েমপদীবেশী 
ভীম দুরন্ত কীচককে পণুবৎ বধ করিয়! 
দ্রৌপদীর শঙ্কা দুর করিলেন। 

কুরুক্ষেত্র মমরকালে পাঞ্চালী পাঁওব- 
শিবিরে অবস্থান করিতেন। যুদ্ধশেষে 
অশ্বখামার নৃশংস নৈশ হত্যাকাণ্ডে 
ইহার পঞ্চ পুত্র বিন হইলে, ইনি 
নিতান্ত শোকাভিভূতা হুইরা ভীমকে 
পুত্রহস্তার প্রাণসংহারার্৫থ প্রেরণ করেন। 
বুফোদরকে সে কার্যে অমমর্থ জানিয় 
কৃষ্ণ অর্জুন সহ তাহার অনুগামী হই- 
লেন। অন্তর, অশ্বখামা পরাজয় 
গ্বীকার করিয়! ও প্রাণভিক্ষা লইয়া শ্বীয় 
মন্তকস্থ সহজাত মণি প্রদানপুর্ববক 
বনগমন করিলে, ইনি সেই মণি পাইয়া 
রাজাকে প্রদান করেন। যুদ্ধে পাগুব- 
গণ জয়ী হওয়ায় ইনি বাহ হ্খসাগরে 
ভাসমান! হইলেন বটে, কিন্তু ইহার 
আস্তরে দারুণ দাবানল জিতে লাগিল) 
সমরে পিতা, পুক্র, ভ্রাতা, আত্মীয়স্বজন 
সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হওয়ায় ইনি 
শোকশলো অিয়ষাণা হইলেন । অতঃপর 
হস্তিনায় পাগডবরাজ্য স্থাপিত হইলে 
দ্রৌপদী পুনরায় রাজমহ্ষী হইলেন, 
এৰং সাধ্যান্‌সারে আপনার কর্তব্য 
পালন করিতে লাগিলেন । পাগবদিগের 
অশ্বমেধযজ্ঞান্তে যছবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইলে, দ্রৌপদী ভর্তৃগণসহ মহাপ্রস্থানে 
যাত্রা ককগিলেন। ইহার পঞ্চপতির 


ধনপতি-_বণিক্ববিশেষ। 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ ] জীবনচরিত সঙ্কলন | 
পুর্বক রাজাকে কমলে কামিনী দর্শন 


মধ্যে অর্জুনের প্রতি মনে মনে ইহার 
অনুরাগ কিছু অধিক ছিল। একমাত্র 
এই পক্ষপাতিত্ব্ূপ পাপে দ্রৌপদী স- 
শরীরে ন্বর্গারোহণে অসমর্থা হইয়। স্থমের 
শিখরে গমন সময়ে ভূধরপৃষ্ঠে পতিত 
হইয়া তন্কুত)াগ করেন। 


দ্বিবিদ-_কামন্প বানরবিশেষ। কপিবর 


লঙ্কাসমরে হ্প্রীবের অধীনে একজন 
দেনানায়ক ছিলেন। রামচন্দ্র স্বর্গারোহুণ- 
কালে ইহাকে কলিষুগ পর্য্যস্ত জীবিত 
থাকিতে বলিয়া যান। ইহার সহিত 
নরকান্রের মিত্রতা ছিল। কষ কর্তৃক 
নরক নিহত হুইলে, দ্বিবিদ্ যাদবদ্ধেষী 
হইয়া! অতিশয় অত্যাচাঁরপরায়ণ হই- 
লেন। একদ। বলদেব ভার্যাসহ রৈবতক 
পর্বতে বাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে 
প্বিবিদ তথায় উপস্থিত হইয়া নানারূপ 
উৎপাত করিতে আরম্ভ করায়, বলরাম 
ইহার প্রাণবধ করেন। 

ধনপতি সদাগর 
উজ্লানি নগরে বাস করিতেন এবং বাণি- 
জার্থে দেশ দেশাস্তরে গমনাগমন করি- 
তেন। খুল্পনা ও লহন! নামে ইহার ছুই 
ভা্য1 ছিল। সপত্বীন্বয়ের কলহে ইহাকে 
সর্ধদা জালাতন হইতে হইত) পারি- 
বারিক সুখ ইহার ছিল না বলিলেই 
হুয়। রাজ। বিক্রমকেশরী কর্তৃক সিংহলে 


প্রেরিত হইলে, ইনি তথায় কালিদহে' 


কমলে কামিনী দর্শন করিয়! রাজাকে 
তাহা জ্ঞাপন করেন। এই অদ্ভুত 
ব্যাপার শ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিন্ত 
বাজ! তাহার সহিত গমন করেন, কিন্ত 
কমলেকামিনী দেখিতে ন! পাইয়া! ধন- 


পতির কথ৷ মিথ্যা বিবেচনাক্স তাহাকে 


কারাবদ্ধ করিয়া ঘাখেন। দীর্ঘকাল 
পরে ইহার পুজ শ্রীমস্ত লিংহলে গমন- 
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করাইয়া পিতাকে কারামুক্ত করেন। 
অতঃপর ধনপতি গৃহে প্রত্যাগত হুইয়! 
পুত্রের উপর সমস্ত বিষয়কার্ষ্যের ভারা- 
পরণপুর্বক অবশিষ্ট জীবন নখে অতি- 
বাহিত করেন। 


ধর্ম্নধবজ-_রাজধিবিশেষ ৷ ইনি সত্যযুগে 


মিথিলায় বাঁত্ব করিতেন। ইনি সাতি- 
শয় ধন্মপরায়ণ ও পণ্ডিত ছিলেন । পঞ্চ- 
শিখনামক খাষি ইহাকে ধর্মের নিগুড় 
তন্ব বিষয়ে শিক্ষা দেন। নানাস্থান 
হইতে বিগ্যাবান্‌ ও ধর্মচারী ব্যক্তিগণ 
ইহ?র নিকট আগমন করিতেন। একদ! 
সুল'্ভানায়ী বরঙ্গচারিণী ধর্শত জিজ্ঞাস 
হইয়া ইহার নিকট আগমন করেন এবং 
ইহার সঙ্গ লাভ করিয়৷ কৃতার্থ হন। 


ধর্ব্যাধ__-ধর্মপরায়ণ ব্যধবিশেষ। এই 


ধাবক-_কবিবিশ্েষ। 


৬ 


ব্যাধ মিথিল| দেশে বাঁস করিতেন, এবং 
সাধু পথ অবলম্বন করিয়া স্বকীয় ব্যবসায়ে 
রত ছিলেন। জনকজননীর পরিচধ্যার 
ফলে ইনি ধার্দিক পুরুষ হইয়াছিলেন। 
কৌশিক নামক জনৈক গর্তিত ত্রান্ষণ 
এক পতিব্রতা রমণীর উপদেশে ধর্মমত ব্ব- 
জিজ্ঞাস হুইয়া ইহীর নিকট আগমন 
করিলে, ইনি তাহাকে ধর্মের প্রকৃত 
মন্ম বুঝাইয়া দেন। অঙঃপর ব্রাঙ্গণ 
গৃহে গমনপুর্ধক মাতাপিতার সেবা 
প্রবৃত্ত হন। 

ইনি মহাকৰি 
কালিদাসের পূর্ববর্তী কালের লোক। 
কালিদাস প্রণীত মালবিকাগি মিত্রের 
প্রন্তাবনায় ইহার নামোল্পেখ আছে। 
ধাবৰক প্রথমে অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। 
পরে যত্ব ও প্রতিভাবলে কবিত্বশর্তি 
লাভ.করেন। অনন্তর, এক শত সর্গে 


*নৈষধচািত রচনা করিয়া মহারাজ 


৬৬ 


 শ্রীহ্ষকে অর্পণ করিলে, তিনি পারি- 
তোধিক দ্বর্ধপ কবিকে প্রচুর নিফর 
ভূমি দান করেন। ধাঁবক রত্বাবলী 
ন।টকেরও রচয়িতা বলিয়। গ্রসিদ্ধি 
আছে। 

ধুদ্ধু__অন্রূবিশেষ, মধুকৈটতের পুত্র। 
ধুদ্ধু কঠোর তগন্তাত্বার! ব্রহ্মাকে তুষ্ট 
করিয়া! তাহার শিকট দেব্দানবাদির 
অবধ্য হইবার বর লাভ করে। এই 
বরলাভে দৃপ্ত হইয়। অস্থর দেবতাদিগের 
প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইল 
এবং উতঞ্কমুনির আশ্রম সঙ্গিধানে 'শব- 
স্থিতি করিয়া! তাহার 'তপশ্চরণের ব্যাঘাত 
ঘট।ইতে লাগিল। অবশেষে উতস্ক মুনি 
বিষ্ণুর আদেশে কুবলয়াঙ্থ রান্নার নিকট 


উপস্থিত হইয়া তাহাকে অস্ত্র বধার্থ' 


অনুরোধ করিলেন। রাজা একবিংশতি 
পুক্রলহ অন্থরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। ধুন্ধ রাজা অষ্টাদশ পুজের 
প্রাণবধ করিয়া পরিশেষে তাহার হস্তে 
নিধন'প্রাপ্ত হইল। 
ধুমাবতী-__দেবীবিশেষ, দশমহাধিগ্তার এক 
মহাবিস্তা, ছুর্গী। কথিত আছে যে, 
একদিন পার্ধতী শঙ্করের নিকট আহার 
প্রার্থনা 'করেন। শঙ্করের তাহা দিতে 
বিলপ্ব হওয়ায় ঠাকুরাণী শঙ্করকে গ্রাস 
করেন। তাহাতে দেবীর শরীর হইতে 
ধূম নির্গত হইয়া ইহাকে বিবর্ণ করিয়া! 
ফেলিল। তখন শঙ্কর বলিলেন, "দেবি! 
যখন তুমি আমাকে গ্রাস করিলে, তখন 
তোমার বিধবা-বেশ ধারণ করা কর্তব্য । 
এই বেশে তুমি অগন্তের পুজনীয়া হও, 
এবং তোমার এই মুর্তি ধুমাবতী নামে 
খ্যাত হউক।” 
ধুত্লোচন-_অন্থরবিশেষ, 
গুস্ভতের সেনাপতি । 


দৈত্যরাজ 
শুভ্তের দূত 


প্র সস্্্-  ক 
রে 


সাহিত্য-সংছিতা । [৮ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা। 





অস্বিকাকে আনিতে অকৃতকাধ্য হইয়! 
ফিরিয়। আসিলে [ অস্থিক! দেখ ] দৈত্য- 
রাজ ধূলোচনকে সসৈন্তে দেবীর নিকট 
প্রেরণ করেন। অতঃপর. অস্থর দেবীর 
সহিত যুদ্ধে রণশধ্যায় শয়ন করে। 


ধৃতরা্র_পাওুরাজের জ্যেষ্ঠ ত্রাত|। 


ইহার সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ 
বিবরণ পাওয়1 যায় $-- 

ব্যাসদেবের ওরসে বিচিত্রবীধ্যের. 
ক্ষেত্রে অশ্থিকার গর্ভে ই্বার জন্ম । ইনি 
জন্মান্ধ বলিয়! বিচিত্রবীর্যের অপর 
পন্থীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র পাু রাঁজপদ 
প্রাপ্ত হন। গান্ধারপতি ন্ুবলের কন্তা 
গান্ধারীর সহিত ইহার বিবাহ হক্স। 
তাহাকস গর্ভে ইহার ছূর্য্যোধনাদি শত 
পুজ ও ছুঃশলা নায়ী কন্তা হয়। যুযুৎন্ 
নামে বৈশ্তাগর্ভজাত ইহার আর একটি 
পুভ্র ছিল। পাণডুর মৃত্যুর পর, তৎপুত্র 
যুধিষ্ঠির বয়ংপ্রাপ্ত হইলে, তিনি যৌব- 
রাঁজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। পাগবগণের 
অপাধারণ বীরত্বে ও সরল, সাধু ব্যবহারে 
তাহাদিগের যশঃ ক্রমশঃ বিস্তৃত হওয়ায় 
ধৃতরাষ্ট্রের মনে অনুয়ার উদয় হইল। 
এদিকে উপযুক্ত পুত্র ছর্য্যোধনও পাগুব- 
বিনাশের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন । 
পাগুবগণকে রাজ্যচ্যুত করিবার অভি- 
প্রায়ে ধৃতরাষ্ট্র তাহাদিগকে বারণাবতে 
প্রেরণ করিলে, তীহারা ছুষ্ট দূর্যযোধনের 
পরামর্শে তাহার নির্মিত জতুগৃহে বাস 
করিতে লাগিলেন। সেই গৃহদাহ ও 
পাগুবদিগের অজ্ঞাতবাসের পর যখন 
অঙ্জুন অলৌকিক কার্যসাধন করিয়া! 
প্রৌপদীকে লাভ করিলেন, তখন খৃতরাষট্ 
তাহাদিগকে আহ্বান করিয়! ইন্জপ্রস্থে 
রান্স্থাপন করিতে বলিলেন। 

পাগুবদিগের উন্নতি দর্শনে ধরার 


মন পুনরায় বিচলিত হইতে লাগিল। 
কিন্তু তীাহাদিগের বিরুদ্ধে ইঁছাকে 
প্রকাস্তে কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে 
হইল না। হূর্য্যোধনই সমস্ত কার্য 
করিতে লাগিলেন, ইনি কেবল সেগুলি 
অন্থমোদন করিতেন। ইহার মত 
করাইয়া হর্য্যোধন কপট দৃযূতে যুধিষ্ঠিরকে 
পরাজিত করিয়া তাহার যথাসর্বান্ব, 
এমন কি দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত, জিতিয়া 
লইলেন। ছূর্য্যোধন ভ্রৌপদীকে সভা- 
মধ্যে রাইয়! তাহার বিলক্ষণ 
অপমান ও লাঞ্চনাস্্কিরিলেন। ধৃতরাষ্ 
সভায় উপস্থিত থাকিয্নীও তাহার কোন 
প্রতিকার করিলেন না, প্রত্যুত পুত্রের 
সেই ছুষ্কার্ষ্য অনুমোদন করিলেন। 
তাহার পর যখন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র 
কর] অপাধ্য হইল, তখন পাঞ্চালীকে 
দৈববলসম্পন্না মনে করিয়া তাহাকে বর 
প্রদানপূর্ব্বক যুধিঠিরকে দূতের পণ হইতে 
মুক্ত করিলেন। অতঃপর ইহার মন্ত 
লইয়া ছুধ্যোধন পুনরায় যুধিষিরকে দ্যুতে 
- আহ্বান করিয়া কপটক্রীড়ায় তাহা- 
দিগকে কেবল রাজাচুতে করিয়া! ক্ষান্ত 
হইলেন না, পরন্ত ছবৃত্ত তাহাদিগকে 
ত্রয়োদশ বর্ষের জন্ত বনবাসী করিল। 
পাগ্ুডবগণ বনে গমন করিলে ধৃত্তরাষ্ট্ 





হওয়ায় যখন যুদ্ধ জনিবার্ধয হুইয়। উঠিল 


তখন ধৃতরাষ্র পুত্রদিগের জন্য চিন্তাকুল 
হইলেন। কিন্তু পুত্রগণ তখন আর 
তাহার বাধ্য ছিলেন না। যুদ্ধ আরস্ত 
হইলে ধতরা্র ব্যাসদেবের বরে দিব্যচক্ষু 
প্রাপ্ত সঞ্জয়ের নিকট সমরক্ষেত্জরের যথাযথ 
বিবরণ শুনিতে লাগিলেন; অবশেষে 
ইহার পুত্রগণ সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত 
হইলে, ইনি যৎপরোনান্তি শোকাভিতৃত 
হুইয়া পড়িলেন। ইহীর শত পু 
ভীমের হস্তে নিপতিত হওয়ায়, বুকো- 
দরের উপর ইনি জাতক্রোধ হইলেন। 
যুদ্ধাবসানে পাগুবগণ ইহীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, কুষ্ণ ইস্টার 
ছরভিসদ্ধি বুঝিতে .পারিয়া, এক 
লৌহ্মক্স নরমূদ্তি নির্শাণপুর্বক, তীম 
বলিয়া তাহা ইহার নিকট অর্পণ 
করিলে ইনি আলিঙ্গন করিবার ছলে 
তাহ! ভগ্র করিয়া ফেলিলেন। পরে 
প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হুইয়া নিরতিশয় 
লজ্জিত হইলেন। অতঃপর যুধিঠির হস্তি- 
নায় রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলে, ধৃত- 
রাষ্ পঞ্চৰশ বৎসর তাহার আশ্রয়ে বাস 
করেন। তৎপরে সম্বীক বনগমনপূর্ব্বক 
সাদ্ধ দ্বিবংনর তপশ্চরণ করিয়। অবশেষে 
দাবদাহে ভন্্ীভূত হন। | 


ধর্দপরায়ণ পিছুরকে কর্তব্যবিষয়ে পরামর্শ ধৃ্টকেতু-_চেদিরাজ শিশুপালের পুত্র। 


দিজ্ঞাসা করিলেন । বিছুর পাগুবদিগকে 
রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে বলায় ধৃত্ররাষ্ট 
অসন্তুষ্ট হইয়! তাহাকে যথা ইচ্ছা চলিয়া 
যাইতে বলিলেন। বিছুর পাগবর্দিগের 
নিকট গমন করিলে, ইনি ভ্রাতৃশোকে 
অধীর হইয়া তাঁহাকে পুররানয়ন 
' করাইলেন। 


ত্রয়োদশ বর্ষান্তে ছূর্য্যোধন -পাগুব-] 
দিগকে রাঙ্য প্রত্যর্পণ কৰিতে অশ্বীকৃত 1. 


পিতার মৃত্যুর পর ইনি ঢেদিরাজ্যের 
রাঁজপদে অভিষিক্ত 'হন। শুক্কিমতী 
নগরীতে ইহার রাজধানী ছিল।' ইনি 
পাগুবদিগের পক্ষপাতী ছিলেন । তাহারা 
বনগমন করিলে, ইনি বনে যাইয়া তাহা- 
দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কুরু- 
ক্ষেত্র সমরে ইনি পাগুবপক্ষ অবলম্বন 
করেন। চতুর্দশ দিবসের যুদ্ধে ইনি বু- 
সংখকক কৌরব-টসস্কের বিনাপদাধন 
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করিয়! অবশেষে দ্রোণের হস্তে নিধন- 
প্রাপ্ত হন। 

ধৃপছ্যু্ব__দ্রপদরাজপুত্র । দ্রোণবধক্ষম 
পুজকামনায় ভ্রপদ রাজ| যে ষজ্ঞ করেন, 
সেই যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে ইহার উদ্তব হয়। 
দ্রোণাচার্য্যের নিকট ইনি ধন্ুর্কেদ শিক্ষা 
করেন। ভ্রৌপদীর ন্বয়ংবরকালে ইনি 
সভায় ভগিনীর রক্ষকশ্বরূপ উপস্থিত 
ছিলেন। অর্জুন লক্ষ্যতেদ করিয়া দ্রৌপদী- 
সহ চলিয়! গেলে ইনি পাণ্ডবদিগের অনু- 
গমন করেন এবং তাহাদিগের কুটারের 
নিশাকালীন ঘটনাবলী অবগত হইয়! 
পিতার নিকট সমুদায় জ্ঞাপন করেন। 
পাগুবেরা বনগমন করিলে, ইনি বনে 
যাইয়। তাঁহাঁদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া- 
ছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি পাওব- 
পক্ষের সেনানী হইয়া! অনেক কৌরব- 
সৈম্ভ বিনষ্ট করেন। পঞ্চদশ দিবসের 
যুদ্ধে দ্রোণ,তাহার একমাত্র পুত্র অশ্বথাম! 
হুত হইয়াছে মনে করিয়া, শোকে মিয়- 
মাণ হন, এবং রথোপরি উপবিষ্ট হইয়! 
দেহত্যাগের অভিপ্রায়ে যোগাবলম্বন 
করেন । সেই সময়ে ধষ্টছান্ন যাইয়! খড়গা- 
ঘাতে তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া পিতার 
অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন। যুদ্ধাস্তে অশ্ব- 
খামার নৃশংস নৈশহত্যাকাও সময়ে ধৃষ্ট- 
ছায় সুপ্ত অবস্থায় তাহার দ্বারা আক্রাস্ত 
ও অতি নির্দয়ভাঁবে নিহত হন। 
ধেনুক- অঙ্ক্রবিশেষ। এই অন্থর বৃন্দা- 
বনের নিকটে বাস করিত। কৃষ্ণের 
পরামর্শে নন্দঘোষাদি বৃন্দাবনে গমন 
করিলে, ধেন্থুক.অত্যস্ত উপদ্রব করিতে 
আরম্ভ করে। অতঃপর বলরামের 
সহিত যুদ্ধে অস্থর নিপতিত হয়। 
ধৌম-_পাগুবদিগের পুরোহিত। ইনি 
অসিত খধির পুত্র। উৎকোচক নামক 


'সাহত্য-সংহিতা। [৮ম খও, ১ম ও ২য় সংখ্যা। 





তীর্ঘে আশ্রম স্থাপনপুর্রবক তপশ্চরণ 
করিয়া ইনি বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করিয়া- 
ছিলেন। গাঁগুবগণ ইহীণীকে উপযুক্ত 
পাত্র বিবেচনায় পৌরোহিত্যে বরণ 
করিলে, ইনি তাহাদিগের হুখহুঃখের ভাগী 
হইয়া কি রাজত্বকালে কি বনবাসকালে 
সকল অবস্থাতেই তহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে 
থ।কিয়া.ততাহাদিগের হিত-চেষ্টা করিতেন, 
কেবল পাগুবদিগের এক বৎসর অজ্ঞাত- 
বাসকালে বাধ্য হইয়! তাহাদিগের নিকট 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইফ়1 পঞ্চালে দ্রপদরাজের 
আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। 


প্রুব__উত্তানপাদ রাজার পুত্র, হুনীতির 


গর্ভজাত। একদা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 
উত্তমকে - রাজাসনে উপবিষ্ট পিতার 
ক্রোড়ে দর্শন করিয়া বালক ঞ্বও তথায় 
যাইতে সমুতস্থক হইলেন। তদ্র্শনে 
ইহার বিমাতা ন্ুরুচি ইহাকে নানা 
গ্রকার বিদ্রপ করিয়৷ বলিলেন, “তুই 
আমার উদরে ন| অন্মিয়! তোর অপ্রাপ্য 
রাঁজসিংহাপনে 'সরূট় হইবার জন্ত কেন 
বৃথা মহৎ অভিলাষ করিতেছিম্‌? তুই কি 
জানিস না যে, শ্থনীতির গর্ভে তোর 
জন্ম ?” বিমাতার ছুর্বাক্যবাণে এবং 
পিতার অনাদর-খল্যে নিতান্ত ব্যখিত 
হইয়া গ্রুব মাতার নিকট গমনপূর্ববক সমস্ত 
কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 
সুনীতি পুত্রকে সাস্বনা করিয়া বলিলেন, 
শবৎস! ইহার জন্ত ছুঃখ করিয়! ফল নাই। 
একমাত্র দীনশরণ হরি ভিন্ন দীন জনের 
আর উপায় ন|ই তিনি কৃপা করিলে সকল 
ছুঃখ দূর হইতে পারে।» জননীর এই 
কথা গুনিয়া হরির সাক্ষাৎ পাইবার জন্ত 
ঞবের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একদা 
রজনীতে সুনীতি নিদ্রিত হইলে গঞ্চম 
বর্ষায় শিশু ঞ্রুব মাতৃ-অঙ্ক পরিত্যাগ 


বৈশাখ ও জ্যৈন্উ, ১৩১৪ ] জীবনচরিত সঙ্কলন। 


করিয়া বনে বনে হরির অন্বেষণে জমণ 
করিতে লাগিল্ন্ল। বালকের মনে এখন 
হরি ভিন্ন অন্ত চিন্তা, অন্ত ভাবনা স্থান 
পাইল না। একমাত্র হরিই তাঁহার ধ্যান, 
হরিই তাহার জ্ঞান, হরিই তাঁহার লক্ষ্য, 
হরিই তীহার চিন্তার বিষয় হইলেন। 
পঞ্চমবর্ষীয় শিশু আত্মবিস্বত হইয়া, নিজের 
অস্তিত্ব পর্যাস্ত ভুলিয়া, অন্তরে বাহিরে 
কেবল হরিই দেখিতে লাগিলেন । বনে 
বৃক্ষ, লতা, স্থাণু প্রভৃতি যাহা কিছু 
দেখিতে পান,তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, 
“তুমি কি আমার সেই হরি 1” 


তন্ময়চিত্ত, ভদগতগ্রাণ, এরূপ ভক্তের 


পক্ষে হরিলাভের পথ পাইতে অধিক 
বিলম্ব হয় না। অতঃপর দৈবক্রমে নার- 
দের দর্শন পাইয়। ঞ্ুব তীহার নিকট 
হুরিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, এবং তাহার 
উপদেশানুসারে যোগযুক্ত হুইয়। মধুবনে 
তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার কঠোর 
তপন্তায় ভীত হুইয়৷ দেবগণ চিরাচরিত 
প্রথানুসারে নানাপ্রকারে ইহার তপো 
ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; 
কিন্তু ধাহার অন্তর বাহির হুরিময়, ধাহার 
নিজের পৃথক্‌ সত্ব! নাই, ঘিনি সম্পূর্ণরূপে 
হরিতে ডুবিয়া আছেন, তাহার নিকট 


শিপ শী শীশীশীশাাশীশাশাপা শী শশী 





উই 
কৌশল খাটিবে কেন? . দেবতাদিগের 
সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অতঃপর 
উপযুক্ত সময়ে হরির দর্শন লাভে ও ইচ্ছা- 
সুরূপ বরপ্রাপ্তিতে কৃতার্থ হইয়া বৰ গৃহে 
প্রতিগমন করিলেন। 

হরি বাহার উপর প্রসন্ন, জগতে 
তীহার প্রতি কে অপ্রসন্গ হইবে ? রাজা 
উত্তানপাদও এক্ষণে আর ঞুবের প্রতি 
বিরূপ নহেন। তিনি সন্তষ্টচিত্তে ফ্রবকে 
সিংহাসন প্রদান করিলেন । খ্রব স্যায়ানু- 
মোপ্দতভাবে রাজ্যশাসন করিয়। ক্রমশঃ 
যশন্বী হইয়া উঠিলেন। অতঃপর দার- 
পরিগ্রহ করিলে ইহার শিষ্টি ও ভব্য 
নামে ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম মুগয়ার্থ বনে 
গমন করিলে, তথায় যক্ষের হস্তে নিধন- 
প্রাপ্ত হন । ঞ্রুব ফক্ষদিগের সহিত অনেক 
যুদ্ধ করেন। পরিশেষে পিতামহ মন্ুর 
উপদেশে যুদ্ধে ক্ষাত্ত হন। যক্ষরাঁজ কুবের 
ইহার প্রতি তুষ্ট হইয়। বর দিতে চাহিলে, 
ধ্রুব এইমাত্র প্রার্থনা করিলেন, “আমার 
মন নিয়ত যেন হরিপদে রত থাকে ।” 
বহুকাল রাজাস্থথ সম্ভোগ করিয়া ঞব 
দেহাস্তে সম্বোপার্জিত গ্রবলোৌকে গমন 
করেন। 

ক্রমশঃ 

শ্রীন্বলচক্দ্র মিত্র । 


বায়ু পিত্ত কফ। 


আমুর্বেদের বারু পিত্ত কফ কি জিনিষ 
তাহ! জানিবার জন্ত আজকাল কি চিকিৎসক 
সমাজ, কি সাধারণ সকলেই নানারূপ আলো- 
চনা করিস! থাকেন। কিন্তু আজ পর্ধ্যস্ত 
কেহই ইহার প্রকৃত মর্ম উত্তেদ করিতে 
সমর্থ হন নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের 
মধ্যেও কেহ কেহ বায়ু-পিত্ব-কফের মৌলি- 
কত্ব রক্ষা করিবার জন্ত অনুকূল তর্ক করিতে 
যাইয়া প্রর্কুত শাস্ত্রের মর্দভেদ করিতে 
পারেন নাই। এরূপ বিকৃতভাবে শাস্ত্রে 
অভিপ্রাক্ক প্রকাশ করিয়া সর্বসাধারণকে 
অন্ধকারে নিক্ষেপ করা অপেক্ষ। কোন কথা 
ন। বলাই শ্রেম্বঃ। এইরূপ অযথার্থ তর্কদবার! 
দেশের উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক 
সম্ভাবনা । ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ বাষু পিত্ত 
কফের প্রকৃত তন সম্যক্রূপে নির্ধারণ 
করিতে ন। পারিলেও তাহা দোষের বিষয় 
নহে। কিন্ত অনধিকারচর্চা কিংৰা নিজে না 
বুঝিয়াও অপরকে বুঝাইবার চেষ্টা অথব! 
বুঝিয়াছি বলিয়া অপরের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ 
করা, অত্যন্ত দোষের বিষয় । যাহা হউক, 
আমি সে সকল মত উদ্ধত করিয়া! বিবাদের 
কুত্রপাত করিব না। আমি এই বায়ু পিত্ত 
কফ সম্বন্ধে আফুর্কোদের মন্ত্র যতদূর অবগত 
হইতে পারিয়াছি, এস্লে তাহাই প্রকাশ 
করিলাম। আমার এই সিদ্ধান্ত প্রকৃত তত্ব 
নির্ধারণ পক্ষে কতদুর রুতকাঁধ্য হইয়াছে, 
স্থধীগণ তাহার বিচার করেন, ইহাই 
প্রার্থনা । 

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানশান্ত্র। ইহা কোনও 
কাল্পনিক ভিত্তির উপর অনস্থিতি করিতে 
পারে না। বায়ু পিত্ত কফ কাল্পনিক জিনিষ 
নহে। ইহাকে কাল্পনিক বলিলে আযুর্ব্বেদ 


বিজ্ঞানের মূলে কুঠারাঁঘতি করা হয়। 
এ পর্যন্ত বায়ু পিত্ত কফের প্রকৃত রহন্ 
উদবাটিত করিয়া কেহই দেখাইতে পারেন 
নাই বলিয়াই ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের 
নিকট আফ্ুর্বেদের অধিকতর হতাদর। বস্ততঃ 
আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে এই সকল অত্যাবন্তক জটিল 
বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা না হইলে এই 
শাস্ত্রের কখনও উন্নতি হইতে পারে না। 


মানব। 


খআমুর্কেদের বায়ু পিত্ত কফ কি জিনিষ, 
তাহা জানিতে হইলে প্রথমতঃ মানব 
কাহাকে বলে, তাহ! জানা আবশ্তক। তদ- 
নন্তর তাহার মন্দ্ে মন্দে তস্ততে তন্বতে 
প্রবেশ করিয়। দেখিতে হইবে যে, বায়ু পিত্ত 
ফ মানবের কোথায় এবং কি ভাবে অব- 
স্থিতি করিতেছে? সুতরাং আমর! প্রথমে 
মানবের উৎপত্তি এবং নাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
কিছু বলিয়া পরে বায়ু পিত্ত কফ সম্বন্ধে 
আলোচনা করিব। 

মানব সম্বন্ধে মহ্ধি হৃশ্রুত বলেন ;- 

পপঞ্চ মহাভৃত শরীরি সমবায়ঃ পুরুষঃ 
ইত্চ্যাত। তন্মিন্‌ ক্রিয়া” অর্থাৎ আকাশ, 
বাু। অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূত 
এবং জীবাত্মার সংযোগে এই মানবদেহ উৎ- 
পর্ন হইয়াছে । উপরোক্ত পঞ্চমহাতৃত শুক্র- 
শোণিত ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাহা গ্রমাণ 
করিবার জন্ত সুঞত বলিতেছেন 7-_ 

শন্ত্রী-পুংসায়াঃ সংষোগে তেজঃ শরীরা- 
দারুরুদীরয়তি। তন্তেজোৎনিল সনিপাতা- 
চ্ুক্রং চ্যুতং যোনিমভি প্রতিপত্ততে সংস্জ্যতে 
চার্ধাবন। ততোহঞ়ি সোম সংযোগাৎ সংস্জ্য- 
মানোগর্ডঃ গর্তাশরমনগ্রতিপভতে | ক্ষেত্র! 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ ] বায় পিত কফ। 





ভূতাত্বনা সহাহক্ষং মনোজায়! গর্ভাশয়মন্থ- 
প্রবিসশ্তাবতিষ্ঠতে 1” 

অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের ্বংসর্গ হইলে বাহু 
শরীর হইতে তেজঃ উদীরিত করে। অনস্তর 
তেজঃ ও বায়ুর সাহায্যে শুক্র নির্গত হুইয়। 
যোনি প্রাপ্ত হইয়া আর্তবসহ মিলিত হয়। 
অনন্তর অগ্নি ও সোমযোগে গর্ভের স্যষ্টি হয় 
এবং উন! গর্ভাশয়ে গমন করে। যখন সেই 
গর্ভের স্থত্টি হুয়, সেই মুহূর্তেই জীবাত্মা, 
যনঃ, আহঙ্ষরিক ইন্্রি্ন এবং পঞ্চতন্মাত্রের 
সহিত নর্থাৎ জীবাস্মা হুক্মদেহ আশ্রয় করিয়! 
'মনোবেগে সেই গর্ভে প্রবেশ করে। স্থভরাং 
পঞ্চমহাঁভ্‌ ত মানব এবং শরীরী অর্থাৎ সুক্ষ 
দেহযুক্ত আত্মা ইহাদের সংযোগ হইতে উৎ- 
পন্ন হইয়াছে । ইহাকেই সজীব মানব বলে 
এবং এই সজীব মানবই চিকিৎসার বিষয়ী- 
ভূত। পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন আমাদের এই 
দেহকে স্থৃপ দেহ বলে। জীবাস্ম! যে দেহকে 
অবলম্বন করে, তাহাকে স্থক্ শরীর বলে। 
সুশ্ম শরীর পঞ্চতন্মাত্র আহঙ্কারিক ইন্্রির 
এবং সত্বরজন্তমোময় মনের সংযোগে উৎপন্ন 
হয়। জীবাক্সমার এইরূপ শরীর সম্বন্ধে 
অনাদি কর্ম্মজন্ত এবং রজস্তমোময় মনঃ স্ব 
হইতে হইতেছে । আত্মা ব্ক্সং চৈতন্ত ময়, 
নির্বিকার এবং নিক্ষির, কিন্ত কম্মবশে এই 
সুঙ্গাদেহ অবলম্বন করিয়। স্ুলদেছে প্রবেশ 
করতঃ সুখ ছুঃগ ভোগ করেন। উপরোক্ত 
পঞ্চমহাভূতই নাঘুর্বেদের বিষয় এবং এই 
পঞ্চমহাভূতের উপরই মাযুর্বেদ গ্রতিষ্ঠিত। 
আযুর্বেদশাস্ত্র পঞ্চমহাভূতের অতিরিক্ত কোন 
কথা বপিবে না। মহুধি সুশ্রুত বলেন ১ 

“ভূতেভ্যোহি পরং বস্মান্নান্তি চিন্তা! 
চিকিৎসিতে” অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রে ভূত ভিন্ন 
অন্ত কোন চিত্ত নাই। 
চিকিৎসাশাস্ত্ে ইন্জরিয়্াদি যাহ! কিছু বলা হইবে, 
সমস্তই ভৌতিক বুঝিতে হুইবে। 


স্থতরাং এই: 





৭১ 





গর্ভ সম্বন্ধে আর একটী নিয়ম এই যে 
বিশুদ্ধ শুক্র, বিশুদ্ধ শোণিত, নির্দোষ যোনি 
এবং গর্ভধারখোপযোগী গর্ভাশযর় হইলে এবং 
খতুকালে সংষোগ হইলে তবেই গর্ভ হয়, 
এবং দেই সংযোগ হুইবামাত্রই তাহাতে 
জীবায্মা প্রবেশ করে এবং তখনই ম।নবীস় 
সমস্ত ভাবের বীজ উহ্থাতে উৎপন্ন হন্ন। 
সেব্ূপ উৎপত্তির কারণ একমাত্র মানবীয় 
গর্ভাশয়। এই জন্তই মানব হইতে মানব, 
পণ্ড হইতে পণ্ডর উৎপত্তি হয়। পঞ্চমহাভূভ 
অচেতন জড় পদার্থবলিয়া তাহা হইতে উৎ- 
পন্ন মানবদেহ ও জড়। কিন্ত চৈতন্তসহযোগে 
এই অচেতন দেহও সচেতন হয়। তখন 
ইহাকে পুরুষ বলে। শুক্রে কিংবা শোণিতে 
জীব থাকে না, ইহাই আযুর্ষ্দ গরণেত1 মহ্ষি- 
দিগের মত। মহবিগনণ বলেন, যাছার হাস 
বৃদ্ধি আছে এবং যাহার ত্বক উৎপন্ন হয়, 
তাহাই সজীব, শুক্র কিংবা শোণিতের হ।স 
বৃদ্ধি নাই এবং ত্বকেরও উৎপত্তি হয় না, 
স্থতরাং শুক্র কিংবা! শোণিত সজীব নয়। 
আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ড তগণের মতে শুক্রে 
যাহা বীজবৎ পদার্থ দেখা যায়, তাহ। বীজ 
নহে, উহা! শুক্র-কীট। শুক্র কাঁটত্ব প্রাপ্ত 
হইয়া শুক্রের মধ্যে সাতার কাঁটে, দৌড়া- 
দৌড়ি করে এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উহাই 
যদি গর্ভাশয়ে আর্তবসহ মিলিত হয়, তবে 
মানবের আকার ধারণ করে। যেমন অন্ধু- 
রিত ধান্ত ক্ষেত্রে পতিত হুইলে তাহা ধান 
গাছরূপে পরিণত হয়। কোন্‌ মত সাধু 
তাহা ৰপিতে পারি না। তবে শেষোক্ত 
মতে উৎপত্তি-নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। 
কারণ সম্তরণকারী কীট বদি মানবের প্রথম 
উৎপত্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে সে 
পুনরায় গর্ভাশয়ে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় বার 
উৎপন্ন হুয়, একথা শ্বীকার করিতে হয়। 
কিনব উৎপন্ন'ত্রব্যের সেক্প নিয়ম দেখ! যায় 


শ, 


না। অস্কুর গর্ভাশয় হইতে একবার নির্গত 
হইলে তাহা আর কোন গর্ভাশয়ে প্রবেশ 
করে না। তবে যাহ! গর্ভাশয় বলিয়া প্রসিদ্ধ, 
তাহাকে গর্ভাশয় না বলিলে আমর এ সম্বন্ধে 
কোন কথ! বলিব না।: 

শুক্রকীট দেখিতে দুরবীক্ষণ যন্ত্রের আব- 
স্টকহয়না। উহা তেমন ক্ষুদ্র নয়। কিন্ত 
আমর! কখনও গশুকুকীটের সম্তরণ দেখি 
নাই, অথবা উহার ত্বক দেখি নাই। 
গুক্রকীট অপেক্ষা! ক্ষুদ্র কীট দেখিয়াছি, 
তাহাদের গতি এবং ত্বক সকলই দেখিয্বাছি, 
কিন্তু শুক্রকীটে গতি কিংবা ত্বক দেখি নাই। 
কিন্তু মহধিগণের মতে উহাতে কাটরূপী 
যে পদার্থ দেখা যায়, উহাই জীবসঞ্চারোপ- 
“ঘাগী পদার্থ। যে শুক্রেপ্র কীটরূগী বীজ 
নাঈ, কিংবা নই হইয়াছে, সে শুক্র নির্দোষ 
আর্তব, যোনি, গর্ভাশয় প্রভৃতি প্রাপ্ত 
হইলেও তন্বার) গর্ভ উৎপন্ন হয় না। গর্ভ 
বুদ্ধি পক্ষে জীব যেমন একটী কারণ, মাতার 
আহারজজনিত রস তেমনি একটা কারণ। 
বলের ন্নেহ দ্বারাই প্রথম গর্ভ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হু। শুক্র যেমন পাঞ্চভৌতিক, তেমন সমস্ত 
দবাতুর সার বলিয়া উহাতে সপ্ত ধাতুরই 
বিগ্যমানত! রহিয়াছে । ক্রমে মাতার রসাদি 
ধান হইতে গর্ভন্থ শিশুর রসাদি ধাতু বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। সমন দ্রব্য দ্বারা সমান দ্রব্যের 
বৃদ্ধি গ্রত্যক্ষদিত্ধ। যেমন জল জলের দ্বারা, 
অগ্নি অগ্রিদ্বারা, রসাদি সপ্ত ধাতু রসাদি 
সপ্ত ধাতু ছারা, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই জন্তই 
মহধি চরক বলিয়াছেন,__মাংসমাপ্যাযাতে 
মাংসেন ভূয় ভূয়ে৷ স্তেভাঃ শরীর খাতুত্বঃ ৷ 
তথা লোহিতং "লোহিতেন, মেদে! মেদসা, 
ৰসা বসয়া, অস্থি তরুণস্থা, মঙ্জা মজ্জয়া, 
গুক্রং শুক্রেণ, গর্ভস্বাম গর্ভেন।” ইতি। 

এই গর্ভই ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া 
মানবরূপে পরিণত হয়। এই মানব দেহের 


সাহিত্য-সংহিতা। [৮ম খণ্ড ১ম ও২য় সংখ্যা 


সহিত যতক্ষণ চৈতন্ত সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ 
পর্যন্তই মানবদেহ সজীব থাকে । জীবাত্মার 
বিভাগ হইলেই জড়দেহ নিক্রিয় হুইয়া পতিত 
হয়। ইথারই অপর নাম মৃত্যু। সেই 
দেহীর অলৌকিক" সংযোগ নষ্ট হয় বলিয়াই 
শারীর যন্ত্রের কোনও ব্যতিক্রম না হইলেও 
মানবের মৃত্যু ঘটিরা৷ থাকে। বাহ্‌ জগৎ 
যেমন পঞ্চ মহাভূভের বিকার এবং জল, 
বাযু ও অগ্নি দ্বার! রক্ষিত হইতেছে, আমাদের 
এই স্থুলদেহও সেই প্রকার পঞ্চ মহাতূৃতাত্মক 
এবং জল, বাষু ও অগ্নি দ্বারা রক্ষিত 
হইতেছে । অগ্নি দ্বারা শোষণ, পরিপাক 
প্রভৃতি, জলদ্ধার! শ্নিগ্কতা, সন্ধিবন্ধ গ্রস্থতি 
এবং বায়ু দ্বারা প্রেরণ, ধারণ, আকুঞ্চণ, 
প্রনারণ প্রভৃতি কার্দ্য হইতেছে । পার্থিব 
অংশ দ্বারা শরীরের অবয়ব বৃদ্ধি হইতেছে। 
জীবাস্মা এই সকল দৈহিক সর্ববিধ ক্রিয়ার 
কর্ত। হইলেও বিন! হেতু এবং বিন উপা- 
দানে কিছু করিতে পারেন না, বিনা উপাঁ- 
দানে কেবল ইচ্ছা দ্বারা জাগতিক সমস্ত 
কার্ধা হইতেছে, এরূপ মনে কর! যাঁয় না। 
এই জন্তই কর্তা ও ভোক্তা ভীবাত্মার একটী 
সস্দেহ শ্বীকার করিতে হয়, এবং স্থুপদেহ 
ভিন্ন পার্থিব স্থখ হুঃখের ভোগ হয় না বলিয়! 
জীবাত্মা এই স্থৃপদেহে প্রবিষ্ট হইয়া পার্থিব 
স্থখ ছুঃখ ভোগ করেন। আমাদের এই 
স্থলদেছে যে গতি, শৈত্য এবং উ্ক্রিয়। 
দেখা যায়, তত্মমস্তই পঞ্চ মহাভূতের ক্রিয়া । 
পঞ্চমহানৃত না থাকিয়া! কেবল জীবাত্ম! 
থাকিলে এই সকল ক্রিয়া হইতে পারিত না; 
উপরোক্ত গতি, শৈত্য এবং উষ্ণক্রিয়া ভিন্ন 
আমাদের এই স্থুলদেহে দিগ্বত্ব, রক্ষত্ব, 
শীতলত্ব, কঠিনত্ব,, মাদ্দি,, বিশদতা, খরত্ব, 
চলত্ব এবং মধুর, অস্ন, লবণ প্রভৃতি যে সমস্ত 
গুণ আছে, তাহা সমস্তই পঞ্চভৃতের সংযোগ 
বিভাগ হইতেই উৎপন্ন হইতেছে । এই 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ ] বায়ু পিত্ত কফ। 


স্থুলদেহের রন, রক্ত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, 
মন্তিফ কিংবা যন্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু আছে 
তাহাও দেই পঞ্চমহাভূত হইতেই উৎপন্ন 
হইতেছে । স্থতরাং এক কথায় বলিতে 
গেলে ইহাই প্রমাণ হয় যে, এই দৈহিক 
যাবতীয় ক্রিক়াই পঞ্চ মহাভূদতর_-কেবল 
চৈতন্ত পঞ্চমহাভূতের নয়। এই জন্তই 
মহর্ষিগণ জ্ঞানবলে এই দেহকে পঞ্চভূতের 
সংযোগ এবং বিয়ে:গ ভিন্ন আর কিছুই 
দেখিতেন ন1। 

এই জন্তই মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন ;-_ 

“ভূতেভ্যো হি পরং যশ্ান্নাস্তি চিন্তা 
চিকিৎনিতে ।৮ 

অর্থাৎ চিকিৎসাশান্ত্রে পঞ্চভৃতের চিন্তা 
ভিন্ন আর কোন চিন্তাই নাই। রস, রক্ত, 
শারীরিক যন্ব, রোগ এবং তাহার ওষধ প্রভৃতি 
সমস্তই যখন পঞ্চমহাভূত হইতে হইতেছে, 
তখন চিকিৎসাশাস্ত্রে পঞ্চমহাভূতের চিন্তা ভিন্ন 
আর কিসের চিন্তা থাকিতে পারে? তবে 
দেশ-কাল-পাত্র এবং সংযোগ-ভেদে এই পঞ্চ- 
মহানুত হইতেই অনস্ত প্রকার দ্রব্য, গুণ, 
কর হইঞ্ঠেছে। সেই জন্যই রস রক্ত সারু 
ধমনী এবং শারীরিক যন্ত্ প্রস্থতি বহুপ্রকার 
এবং বিবিধ ক্রিয়াবিশিষ্ট হইতেছে । কিন্ত 
সমস্তেরই মূলে সেই পঞ্চমহাভূত ভিন্ন আর 
'কিছুই নাই। তত্বদর্শা মহর্ষিগণ জগতের 
পর্যযালোচনা করিয়া দেখিরাছেন, জাগতিক 
উৎপস্ভমান যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য সমস্তই পঞ্চ- 
মহাভুতের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নয়। 
স্থতরাং আমাদের এই নশ্বর স্থল দেহও যব 
পঞ্চমহাভূতের বিকার, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। এই জন্তই মহর্ষি স্থশ্রুত বলিয়াছেন, 
চিকিৎসা-বিষয়ে পঞ্চমহাভূতের চিন্তা ভিন্ন আর 
কোন চিন্তাই নাই। চিকিৎসাশাস্ত্র শুধু তর্ক- 
শাস্ত্র নয়, ইহা বিজ্ঞানশান্ত্। মহর্ধিগণ কেবল 
তর্কের অহুরোধেই যে আমাদের দেহকে পঞ্চ 





ধ্ত 


মহাতৃতের বিকার বলিয়াছেন, তাহা নহে। 
পঞ্চমহাভূতের গুণক্রিয়া তিন্ন যে আমাদের 
দেহে অন্য কোন খণক্রিয়া নাই, তাহাও 
প্রমাণ করিয়াছেন। রস রক্ত প্রসৃতি ধাতু 
এবং মল, যন্ত্র এবং মধুর রস প্রভৃতি, আমাদের 
শরীরে পঞ্চমহাভূত হইতে কি ভাবে উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং হইতেছে, সেই সকল জটিল 
বিষয়ের মীমাংসা করতেও ক্রুটী করেন নাই। 
এই যে আমাদের দেহের অনন্ত প্রকার 
রোগকে একস্ত্রে নিবন্ধ করা হইয়াছে, ইহা! 
কি বৈঞ্ঞানিক জ্ঞানের চরম সীমা নহে? 
মহধিগণ শিরা! ধমনী অস্ত্র প্রভৃতির কার্ধ্য স্বীকার 
করিতেন না, তাহা মনে করা৷ উচিত নয় । 
কোন্‌ যন্ত্রের কোথায় কি কার্ধ্য হইতেছে, তাহা! 


| কি তাহারা বলেন নাই? এবং এই দেহের 


উৎপত্তিমূলে যে কত প্রকার বিকৃতি-বিষম- 
সমনায়-সম্বন্ধ অর্থাৎ রাসায়নিক সংযোগ রহি- 
য়াছে এবং সেই সকল সংযুক্ত দ্রব্য যে সংযোগী 
দ্রব্য হইতে পৃথক গুণক্রিক্নাবিশিষ্ট হইতেছে, 
তাহা কি তাহারা দেখিতে পান নাই? এই 
শরীরের আপাদমস্তক অতি সুস্মভাবে যে কিছু 
পদার্থ আছে এবং তাহা দ্বারা শরীনের অনন্ত 
প্রকার রোগের যে সকল লক্ষণ হইতে পারে, 
তাহ। সমস্তই কি তাহার! দেখাইয়া যান নাই £ 
তাহা না দেখাইতে পারিলে যে চিকিৎসা- 
শাস্ত্রের অসম্পূর্ণতা থাকে এবং নূতন রোগের 
চিকিৎসাই হুইতে পারে না, তাহা ও তাহারা 
জানিতেন। মহর্ষিগণ আমাদের এই আমুর্কদ 
শাস্ত্রে সে সকল অভাব রাখেন নাই। এই 
সকল কারণেই আযুর্ধেদশান্ত্র' আজিও আমাদের 
দেশ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। রস, 
রক্ত, শিরা, ধমনী, ফুস্ফুস, যক্কৎ প্রভৃতির 
পৃথক্‌ পৃথক ক্রিয়া স্বীকার করিয়াও এই সক-. 
লের মূলে আরও কিছু দেখিতে পাইতেন। 
,তাহারই নাম পঞ্চমহাভূত। এই পর্চ- 
মহাতৃতের ধে সকল ক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে 


৪ 
শৈত্য, উঞ্ণ এবং গতি, এই তিনটা ক্রিয়াই 
সর্বশ্রেষ্ঠ, এই তিনটা ক্রিয়া জল, অগ্নি এবং 
বায়ু হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে। ইহা আর 
প্রমাণ করিবার কোনই প্রয়োজন হয় না, 
করণ শরীরের না হইলেও বাহিরের জল, 
বাষুএবং অগ্নি ছ্বারাই ইহা নিয়ত প্রমাণিত 
আছে। এই ভূতত্রয়কেই আমুর্বেদাচার্ধ্য 
মহ্রধিগণ বা, পিত্ত, কফ বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। 


বায়ু। 

পুর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বায়ু, অগ্নি, জল- 
“কেই আফুর্ক্দীচারধ্যগণ বায়ু পিত্ত কফ এই 
সংজ্ঞা দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন এস্থলে সংশয় 
হুইতে পারে যে, বায়ু অগ্নি এবং জলই যদি বায়ু 
পিত্ত কফ হয়, তবে বাধু অগ্নি এবং জল ন৷ 
বলিয়া বায়ু পিত্ত ক্ষ সংস্ঞ। করিবার প্রয়োজন 
ধক £ প্রয়োজন আছে; তাহা যথাস্থানে 
প্রমীণ কর! হইবে। "বায়ু অগ্নি জলই ষে বাষু 
পিতৃ, কফ, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য মহষি 
স্মশ্রুত বলেন ১ 

" “ৰা গতি গন্ধ নয়ো রিতিধাতুঃ কৃদ্িহিতে 
প্রত্যয়েন বাত ইতি রূপং ভবতি।” 

অর্থাৎ 'গতিক্রিয়াবিশিষ্টের নামই বায়ু। 
বায়ু গতিক্রিয়! দ্বারা মানবদেহের দোষ ধাতু 
এবং অগ্নির সমতা রক্ষা করে। এই সমতা 
রক্ষা হইলেই দেহ রোগশুন্ত হইয়া! দীর্ঘকাল 
থাকিতে পারে। কারণ বায়ুর শক্তিতেই 
শীরীর যন্ত্র এবং শিরা, ধমনী, নায় প্রভৃতি 
শক্তিমান্‌. থাকিয়া ষথানিয়মে রস রক্তাদির 
সৃধালন, উৎপত্তি এবং নিশ্বসপ্রশ্বীস প্রভৃতি 
ফাঁবতীয় শীরীরিক .ক্রিয়া সম্পীদন করিতে 
সমর্থ হয়। বাস্ুর গতিক্রিয়া ভিন্ন শরীরে 
আরও কতকগুলি গুণ এবং কার্ধ্য আছে। 
তন্মধ্যে অবিরূত বাষুর লক্ষণ দেখিলেই তাহার 
৭ জানা যাইবে । 


সাহিত্য-সংহিতা। [৮ম খণ্ড, ১ম ও২য় সংখ্যা । 


“রুক্ষঃ শীতো লঘুঃ হুক্সশচলোহথ বিশদঃ 
খরঃ 1”: 
আবুর্কেদমতে বাহু রুক্ষ গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ 
বায়ু ননিগ্ধ নয় । শীতল, লঘু১ অর্থাৎ কোনক্ূপ 
গুরুত্ব পরিমাণবিশিষ্ট নয় । সুক্ষ অর্থাৎ শরী- 
রের সর্বাবয়বে প্রবেশ করিতে সক্ষম । চল 
অর্থাৎ গতিক্রিয়াবিশিষ্ট । বিশদ অর্থাৎ অপি- 
চ্ছিল। খর অর্থাৎ শ্রক্ষ বা কোমল নয়। 

এস্থলে রুক্ষতা প্রসৃতি অন্যান্ত গুণ 
থাকিলেও গতিক্রিয়াই প্রধান বলিয়া সর্ববা- 
পেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য । কারণ বায়ুর 
গতিশক্তি দ্বারাই অন্যান্ত শারীর ঘন্্ সকল 
এবং শিরা শ্াযু ধমনী সকল শক্তিমান্‌ থাকিয়! 
যথানিয়মে রস রক্তাদির সঞ্চালন, শ্বাস- 
প্রশ্বাস-ক্রিয়! প্রভৃতি কায করিতে সমর্থ হয়। 
আরুর্ধদাঁচাধ্য মহর্ষিগণ যে বায়ুর কথা বলি- 
য়াছেন, তাহা! লঘু এবং সুস্্স। বাহ চরিষু 
বিকৃত বাধুর স্তায স্থল নহে। বাহা জলভূৃত 
বাষু শুক্র নহে, উহা স্থুল, স্িগ্ক, এবং 
গুরুত্বপরিমাণবিশিষ্ট । পঞ্চমহাভূতান্তগ্গত মূল 
বাষু ও এই জল ভূতবাহ্স্থল বায়ু নহে। 


বাহ বায়ু স্থল এবং গুরুত্বপরিমাণবিশিষ্ট বলি- 


যাই আমাদের প্রত্যক্ষ হয়। আমরা যে বাযুর 
কথা বলিতেছি, লঘু এবং সুস্ষ্ম বলিয়াই দেহের 
সর্ববিধ অবয়বে মর্মে মর্মে জড়িত হইয়া অব- 
স্থিতি করিতেছে । বাহ্‌ বানু সম্বন্ধে সাধারণতঃ 
আমরা দেখিতে পাই যে, যে বায়ু যে পরিমাণ 
জল আকর্ষণ করে, সেই বায়ু সেই পরিমাণ 
গুরুত্বপরিমীণবিশিষ্ট হয়। নিম বায়ু অপেক্ষা 
উদ্ধবায়ু অধিক লঘু । মেঘের উপর যে বায়ু, 
অহা আরও লঘু, আবার যে বাযুতে কিছু 
মাত্রও জল নাই, তাহার গুরুত্ব-পরিমাণও 
নাইই। মহধিগণ পঞ্চভূতাত্তর্গত যে. বায়ুর 
কথা বলিরাছেন, তাহা জলভূত বাস বিকৃত 
বায়ু নহে। লুল, রক্ষ, এবং লঘুগুণবিশি্ট 
বাধুর কথাই বলিক্কাছেন। বায়ুর গুরুত্ব 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ, ১৩১৪] বায়ু পিত কফ 


পরিমাণ যে শুদ্ধ জলসংযোগেই হয়, তাহ! 
অহরহ সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। শীত-. 
কাল অপেক্ষা বর্বাকালের বায়ু অধিক ভারি। 
মহর্ষিগণ যে বায়ুর কথা বলিয়াছেন, তাহা এ 
পারের বায়ু নয়, পরপারের বাযু। তাহার! 
শুদ্ধ উপর উপর দেখিতেন না । তাহার! বাহা 
সৌন্দধ্যের উপর দৃষ্টিশক্তির বিশ্রীম দিতেন 
না। তাহারা মর্মে মর্মে প্রবেশ করিয়া 
ভিতরের সংবাদ লইতেন। তাহারা এই 
বেগবান্‌ বায়ুর আবিষ্ষীরের দ্বারাই বৈজ্ঞানিক 
জগতে-সর্কোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 
আমরা ক্ষুত্র প্রাণী এবং জ্ঞানহীন, আমরা দেই 
মহাম্মা তববদর্শী মহধিদিগের উপদেশ বুঝিতে 
ন1 পারিয়া এবই ধারণা করিতে অক্ষম হইয়া 
তাহাদিগের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করিতেছি । 
তাই আজ আমাদের বড় ছুর্দশা । আঘুর্ধরদের 
বাষু সেই পরপারের বাহ ও মহাভূতান্তর্গত 
সুস্ক বাযু। সেই বাদই সর্কশরীর অবস্থিতি 
করিয়া শব্দ, কিরণ এবং শআৌতের গ্তায় রস 
রক্তাদদি ছারা শরীরকে রক্ষা করিতেছে। 
একটী শব্দ কবিবামাত্র সেই শবাটা ষেমন 
চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেইরূপ সর্ব্ব- 
শরীরে র্‌স রক্তাদি বহন করিতেছে । কোথাও 
বা আ্রোতের ন্তান্ন বহন করাইতেছে। দেখি- 
তেছেন, তাহারা এ সকল ব্যাপার কোন্‌ 
দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন ? ইহা কি শুদ্ধ মৃত- 
ব্যবচ্ছেদের জ্ঞান? শব্দ যেভাবে চতুর্দিকে 
বিস্তৃত হইয়া পড়ে, রসরক্তাদি সেই ভাবে 
শরীরে সথশলিত হইতেছে, ইহা! কি জ্ঞানের 
শেষ সীমার কথা নয় ? বৈজ্ঞানিকতার চূড়াস্ত 
দৃষ্টান্ত নয়? আযুর্বেন হাতুড়ে বৈগ্যের লেখা 
নয়। ভারতবর্ষ প্রাচীন শিক্ষিত সত্য দেশ 
ছিল। এখানে পূর্বে যে সকল মনীষী 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আজকাল কি সেন্পপ, 
আছে? তাহাদের সমকালে__সেই সফল 


করিরাছিল? আর্ক উড়ইয়া দিবার বিবর 
নহে__ইহার গভীরতা বহুদূরে। এই বারুই 
উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় কার্ধ্যে সর্বপ্রধান 
হেতু । বায়ু অচিস্ত্যশক্তি এবং" অব্যক্ত । 
অব্যক্ত অবস্থায় বায়ু শরীরাত্যস্তরে কি ভাবে 
অবস্থিতি করে, তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে 
পারি না। পারি না বলিয়াই আমুর্ষ্েদের 
প্রতি আমাদের বিশ্বীন কম। সে কালের 
জ্ঞানের তুলনার আমরা সহন্স“বৎসর পশ্চাতে 
সরিয়া পড়িতেছি। এই দেখুন, বিদ্যুতের 
ক্রিয়া আবিষ্ষার না হওয়া পধ্যস্ত বিদ্যাতের 
অসাধারণ শক্তি কে অবগত ছিল ? কে বলিতে 
পারিত, বিদ্যুৎ পৃথিবীর সর্বত্র বিস্কমীন রহি- 
য়াছে? কে বলিতে পারিত, অনিস্ত্যশত্তি 
বিদ্যুৎ মুহূর্ত মধ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া 
মৃন্তিকাভ্যন্তরে লুকায়িত হয়? কে বিশ্বাস 
করিত যে, বিছ্যাৎ আত্মশক্তিদ্বারা নিমেষ মধ্যে 
পৃথিবীকে রসাতলে দিতে পারে ? মহধিগণ 
আযুর্ধেদে বাষুর শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, 
তাহাও বিছ্যুতের ন্যায় । মহর্ষিগণ এই বেগ 
বান্‌ আশুকারী বায়ুর শক্তি প্রকাশ করিতে 
অক্ষম হুইয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, “ন্থয়স্ুরেষ 
ভগবান্‌ বাষুরিত্যভি শব্দিতঃ |” 

এই বায়ু অনিস্ত্যশক্তি এবং অব্যক্ত 
হইলেও ব্যক্তকর্্া । অর্থাৎ শ্বরূপ ও প্রকাশ 
না পাইলেও ক্রিয়৷ দ্বারা প্রকাশ পায়। এই 
যে আমরা মহাবলশালী বীর পুরুষ বলিষ! 
গর্বভরে বিচরণ করিতেছি, কিন্ত আজ বদি 
আমাদের এই বায়ু বিকৃত হয়, তবে আমাদের . 
সে শক্তি কোথাদ্ন থাকে ? যেমন বীরপুরুষই 
হউক না কেন, আক্ষেপক রোগে আক্ষিপ্ত . 
অঙ্গ স্থির করিতে পারেন, কি? হস্তপদাদি 
কোন অঙ্গ 'অবসন্ন হইলে তাহা উত্তোলন 
করিবার শক্তি থাকে কি? শ্বাস-রোগীর-স্বাস 
বখন প্রবল ঝড়ের ন্তার বহন করে, তখন তিনি 


জানিগণের সমকাঁলে আহুর্কেক প্রতিষ্ঠা লাত “চক্ষু উন্টাইয়! বসেন কেম? ধঙ্টক্কার-রোগে 
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মানবকে ধনুর মত বক্র করে কে? ইহা কি 
শুধু গায় ধমনীর কাজ ? কখনই নয়। ইহাই 
মহর্ষিগণের অচিস্ত্যশক্তি অব্যক্ত এবং ব্যক্ত- 
কনা বায়ু। মহধিগণ এই সুবিশাল বিজ্ঞানময় 
জগৎকে ঘটের কার্ধ্য পটের কা্ধ্য বলিয়া মনে 
করিতেন না । দুর্বলের ঘাড়ে প্রবল বোঝা 
চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না । এই অব্যক্ত 
এবং ব্যক্তকর্ী পদার্থই মহর্ধিগণের বাছু। 
এই বায়ুই অব্যক্ত ভাবে সর্ শরীরে ব্যাপৃত 
থাকিয স্বীয় শক্তি দ্বারা দৈহিক সর্ধবিধ কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিতেছে । আবার প্রকোপ হেতু প্রাপ্ত 
হইয়া নিমেষ মধ্যে শরীরে নানাবিধ বিপ্লব 
উপস্থিত করিতেছে । বিদ্যুতের ন্যায় শক্তিশালী 
এবং বিদ্যুতের স্তায় আশুকারী পদার্কেই 
মহর্ষিগণ বায়ু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । 
স্নায়ু, ধমনী, এবং শীরীরযন্ত্ররকলের কোন 
ক্রিয়া নাই, বাঘু পিত্ত কফই সকল কা্য 
করে এ কথা মহ্ধিগণ বলেন নাই এবং 
রস রক্তাদি সপ্ত ধাতু শিরা দ্গায়ু, ধমনী, 
ফুস্ফুস্‌, হৃদয় গ্রভৃতি সকলেরই কাধ্য বলিরা- 
ছেন। শিরা ধমনী প্রভৃতির নলের কার্ধ্য, 
যন্ত্র সকলের ইঞ্জিনের কার্ধ্য এবং বাঁযু, পিত্ত, 
কফকে ছ্িমের কার্ধ্য স্বব্ূপেই নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। শক্তিমান বারু আত্মপ্রকাশক, হেতু 
লাভ করিয়।৷ এই সকল যন্ত্রের উপর ছিমের 
কার্ধ্য করিতেছে । শারীর যন সকল যদি 
বামুর শক্তি লীভ না করিত, তবে জড়ব্ৎ পতিত 
থাকিত। মৃত ব্যক্তির যাপ্রিক-ক্রিয়! হয় না। 
কারণ চৈতন্ত-সংযোগ নষ্ট হওয়ায় বায়ুর আর 
তাদৃশ ক্রিয়া থাকে না। অবস্থার পরিবর্তন 
ইহার কারণ। ন্নায়ুযন্ত্ব এবং শ্বাসযন্ত্ের স্বতন্ত্র 
ক্রিয়া হইতে পারে না। পার্থিব পদার্থের স্বতন্ত্র 
ক্রিয়া স্বীকার করা অনুভববিরুদ্ধ। তাহাদের 
ক্রিয়া অন্তকে অপেক্ষা করিয়া হয়। অন্যকে 
অপেক্ষা করিয়াই শিরা শ্নায়ু ধমনী প্রভৃতি ক্রিয়া- 
- শীল, একথা বলিলে আমাদের সহিত কোন 


বিরোধ নাই । আমরাও ষে বায়ু পিত্ত কফ তিন্ন 
দৈহিক যন্ত্র কিংবা! রস রক্তাদির ক্রিয়া স্বীকার 
করি না, তাহা নহে। তবে সকলেরই মূলে 
আমর! সেই বাস্কু পিত্ত কফ দেখিতে পাই, এবং 
এই অদ্ভুত আবিষ্কার ছারা চিকিৎসা-জগতে 
মহধিগণ সকলেরই শীর্ষস্থানীয় । প্রত্যেক 
শারীর-যন্ত্রের রস রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি স্বতন্ত্র 
ক্রিয়া স্বীকার করিলে, একই যন্ত্রের পৃথক 
পৃথক অনন্ত প্রকার ক্রিয়ার জন্য অনন্ত প্রকার 
ওঁষধধের কল্পনা করিতে হয়, এবং রোগীর 
শরীরে কিরূপ ক্রিয়া হইতেছে, তাহ! নিবারণের 
জন্য কিরূপ ওষধ প্রয়োগ করা আবশ্তক, 
তাহা স্থির করাও অত্যন্ত কঠিন হয়। চিকিৎ- 
সক রোগী প্রাপ্ত হইলে অন্বর্কবার দেখেন এবং 
আঙ্মানিক প্রয়োগে অনেক..:সময় হিত 
করিতে গিয়া বিপরীত, কৰাও অসম্ভব নয়, 
এবং যে রোগ পূর্ববে দেখেন নাই, কিংবা 
জানেন না, সে সকল রোগের চিকিৎসায় 
একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। আমুর্কেদ 
চিকিৎসায় সেরূপ অসুবিধা নাই। কানণ 
সকল রোগেই তাহারা বায়ু পিত্ত কফের লক্ষণ 
দেখিতে পান। সুতরাং নূতন রোগ হইলেও 
অর্থাৎ যে রোগ কেহ কোন কালেও দেখে 
নাই, কিংবা শুনে নাই, সে সকল রোগেও 
অক্রেশে চিকিৎসা করিয়া আরাম করিতে 
পারে। এই জন্তই মহর্ষি চরক বলিয়াছেন ১ 
“বিকারনামাকুশ লোনজিত্রীয়ৎ কদাঁচন। নহি 
সর্ব বিকারাণাং নাঁমতোহত্তি ঞ্রবাস্থিতিঃ |” 
অর্থাৎ হে চিকিৎসক ! তুমি রোগের নাম 
বলিতে পারিতেছ ন। বলিয়া লঙ্ঞিত হইও না । 
সকল রোগ নামদ্বীরা অভিহিত হইতে পারে ন1। 
অভিপ্রায় এই যে, অসংখ্য মানবদেহে অসংখ্য 
প্রকৃতিতে অসংখ্য সংযোগে অসংখ্য প্রকার 
রোগ উৎপন্ন হইতে. পারে । নান দ্বারা সে 
সকল বলা অসম্ভব। কিন্তু সকল প্রকার 
রোগেই বায়ু পিত্ত কফের লক্ষণ দেখিরা! 


বেশাখ ও জে, ১৩১৪ ] পা২৬/-এশালোচন। । 


চিকিৎসা করিলেই রোগের. উপশম হইতে 
পারে। এই খ্রবসত্য কৌশলটা আহুর্বে্বেদে 
আছে বলিয়াই আযুর্ধদ-চিকিৎসকগণ রোগ 
নির্ণয়ে গলদ্ঘন্ম না হইয়াও সর্ববিধ রোগের 
চিকিৎসা করিতে সমর্থ হইতেছেন। রোগ 
নির্ণক্ন না হইলেও ওঁধধে উপকার হইতেছে 
দেখিয়া ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্‌ চিকিৎসক 
অল্নান ব্দনে বলেন, আয়ুর্ক্বেদের ওষধগুলি 
ভাল, কিন্তু চিকিৎসক ভাল নয়। এই বায়ু পিত্ত 
কফরূপ চরম সিদ্ধান্ত আছে বলিয়াই চিকিৎসা- 
জগতে আজ পর্যন্তও আযুর্ধেদের নাম 
সসম্মানে গৃহীত হইতেছে এবং এই জন্তই আজ 


স্পী 


ব্বেদ-চিকিৎসা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হই- 
তেছে। আফুর্কেদে এই বাত, পিত্ত, কফের 
চিকিৎসা! সাধারণ চিকিৎসা । এততিন্ন প্রতি 
রোগের বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা আছে ১ 
চিকিৎসা! দেখান আমাদের উদ্দেশ্য নয় বলিয়াই 
এস্থলে' সে সকল বিষয়ের অবতারণা করিব না । 

এখন দেখা যাইতেছে যে, স্বয়ং অব্যক্ত 
কিন্ত ব্যক্তকর্মা সুস্্, লঘু আশুকারী এবং 
মহাশক্তিশালী বিহ্যতের স্তায় পদার্থবিশেষ, 
যাহা মানবমাত্রের শরীরে এবং সমগ্র জগতে 
প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাই আমুর্কেদের 
বায়ু। 


বৈদেশিক চিকিৎসার ভীষণ সঙ্ঘর্ষণেও আয়ু | জ্রীহরমোহন মজুমদার কাব্যতীর্ঘ। 


১৩১৩ সালের বঙ্গদেশীয় 
সাহিত্য-সমালোচনা | * 


কোন প্রদেশের পুর্ণ এক বৎসরের 
সাহিত্য-সমালোচনা অতি দুরূহ ব্যাপার__ 
বিস্তর সময়সাপেক্ষ ও বহু শ্রমসাধ্য। অথচ 
এ প্রবন্ধ সাহিত্য-সভ্ভায় এক অধিবেশনে পাঠ 
করিবার উদ্দেস্টে লিখিত । সুতরাং সমালোচ্য 
বর্ষ মধ্যে বঙ্গদেশে যে বহুসংখ্যক পুস্তক- 
পত্রিকাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের সবি- 
স্তার সমালোচনা করা দূরে থাকুক, সকল- 
গুলির নামোল্লেখ করাও একপ্রকার অসাধ্য | 
অতএব আমরা সর্ধপ্রধান কয়েকখানি পুস্তক 
সম্বন্ধে ছুই চারি কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে 
বাধ্য হইব। ভরসা করি, সমস্ত অবস্থা বিবে- 
চন করিস গ্রন্থকার ও লেখকগণ আমাদিগৃকে 


ক্ষমা করিবেন। . ৃ রি 


উপন্যাস । 


আমরা প্রথমে উপন্যাসের কথা বলিব । 
সমালোচ্য বৎসরে ১৫* খানি উপন্যাস বাহির 
হইয়াছে, তন্মধ্যে বঙ্গের ইদানীস্তন লেখক- 
সিংহ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 


নৌকা-ডুবি নামক উপস্তাস- 
খানিকে সর্বোচ্চ স্থান প্রদান করিতে হয়। 
সংসারের নিত্য-ঘটনা অবলম্বনে ইহা! লিখিত। 
ইহার উপাখ্যানাংশ অতি সংক্ষেপতঃ এই- 
রূপ) রমেশচন্দ্র নামক একটী হিন্দু যুবক, 
হেমনলিনী নামী একটা ব্রাঙ্মকুমারীকে ভাল- 
বাসিতেন ; কিন্তু তাহার পিতা সুশীল ন্রামী 
একটী হিন্দু বালিকার সহিত তাহার বিবাহ 





ক সাহিত্য'সত্গার ৭ম বাধিক হর ম।সিক অধিবেশনে পঠিত ।৭ 





দিলেন। বিবাহের পর রমেশ নবোছ়া 
তার্ধ্যাকে লইয়া নৌকাঁযোগে বাড়ী আসিতে- 
ছিলেন। ইতোমধ্যে পথে প্রবল ঝড় উখিত 
হওয়ায় নৌকাখানি জলমগ্র হইল, এক রমেশ 
ব্যতীত নৌকাস্থিত আর সকলেই ভুবিষ্না 
গেল। রমেশ ভাসিতে ভাসিতে এক চরের 
উপর উঠিলেন। ঝড় থামিলে পর তিনি 
দেখিলেন, প্র চরের অপর প্রান্তে একটী 
বালিক! পড়িয়া রহিয়াছে । বালিকার অঙগ- 
স্থিত বিবাহকালোচিত পট্টবস্ত্র ও অন্যান্ঠ চিহ্ 
দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, বালিকাটী নবোঢ়া!। 
তিনি সুশীলাকে নিজের অনিচ্ছায়, কেবল 
পিতার অনুরোধে বিবাহ করিয়াছিলেন, এজন্য 
তিনি বিবাহু-রাত্রে সুশীলার মুখ ভাল করিয়৷ 
দেখেন নাই। এক্ষণে চরের উপর এ নবোঢ়া 
বালিকাকে দেখিয়া রমেশ ত্বত:ই তাহাকে 
আপনার বিবাহিত পত্বী মনে করিলেন এবং 
তাহাকে লইয়া বাড়ী আসিলেন। এইরূপে 
কয়েক মাস অতিবাহিত ভুইয়া গেল। অব- 
শেষে রমেশ স্বীয় ভ্রম জানিতে পারিলেন। 
সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই কয়েক মাস 
নানা কারণে রমেশের সহিত তাহার কল্লিতা 
বালিকা-পত্তীর সহবাস ঘটিয়া উঠে নাই। 
রমেশ প্রকৃত খ্যাপার জানিতে পারিলেন বটে, 
কিন্তু উহা! প্রকাশ হইয়া পড়িলে পাছে বালি- 
কার মনে দারুণ ক্ষোভ ও ক্রেশ জন্মে, এই 
আশঙ্কার রমেশ এ কথ! বালিকাকে জানিতে 
দিলেন না। 

এদিকে রমেশ গোপনে গোপনে বালি- 
কার আত্মীয়-স্বজনের অনুসন্ধান করিতে লাগি- 
লেন। তিনি নানা কৌশলে বালিকার নিকট 
হইতে তাহার বিস্তারিত পরিচয় জানিবারও 
চেষ্টা করিলেন, কিস্ত এইমাত্র জানিতে পারি- 
লেন যে, বালিকাটী ব্রাক্মণ-কন্যা এবং তাহার 
নাম কমলা । রমেশ আর কোন উপায় নাই 
দেখিয়া কমলাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন 


রাখিয়া দিলেন; তথায় কমল! রমেশের পত্বী- 
এই পরিচয়ই প্রকাশ থাকিল। অতঃপর 
রমেশ পুনর্বার সেই ব্রাঙ্মকুমারী হেমনলিনীর 
অনুরাগ আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন 
এবং তাহার মনস্কামন! সিদ্ধ হইবারও উপক্রম 
হইয়া উঠিল? কিন্ত দৈব পুনরপি তাহার 
প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইল। অক্ষয় নামক 
আর একটি যুবকও হেমনলিনীর পাঁণিপীড়না- 
কাঁজ্জী ছিল। সেই অক্ষয় কমলার ঠিকানা 
খু'জিয়! বাহির করিল এবং কমলা যে রমেশের 
বিবাহিতা পত্ধী, ভাহাও প্রচার করিয়া দিল। 
তখন রমেশ লজ্জায় ও দ্বণায় তাড়াতাড়ি 
কলিকাতা ছাড়িয়া পলারন করিলেন, প্রকৃত 
ব্যাপার ভাঙ্গিয়া-চুরিয়। খুলিয়া! বলিবারও অব- 
সর পাইলেন না। তিনি কমলাকে লইয়া 
স্তীমারযৌগে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। 
এদিকে রমেশ আপনার চরিত্র ও কমলার ধর্ 
অক্ষুপ্নভাবে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে ভাবে 
চলিতে লাগিলেন, তাহাতে বালিকার মনে 
সময়ে সময়ে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইতে 
লাগিল, কিন্তু সরল! বালিকা প্রকৃত ব্যাপার 
কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। 

অতঃপর রমেশ কমলাকে লইয়া গাঁজিপুরে 
বাস করিতে লাগিলেন। এইবূপে কিছুদিন 
অতিবাহিত হইলে “ধর্মের কল বাতাসে নড়িয়া 
উঠিল ।” . ঠদৰগত্যা একদিন কমূলা হঠাৎ 
আসল কথা জীনিতে পারিল। রমেশ হেম- 
নলিনীকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি হেম- 
নলিনীকে আন্তস্ত সমস্ত কথা৷ জানাইবার জন্ 
একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু দৈবক্রমে 
পত্রখানি ভাকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। 
ধ্র পত্র কোনক্রমে কমলার হস্তগত হইলে 
পত্রপাঠে কমলার চক্ষু ফুটিল। প্ররৃত ব্যাপার 
জানিতে পারিয়া সে লজ্জায় ঘ্রিয়মাণ! হইল। 
অতঃপর কমল! রমেশের আশ্রয় হইতে পলায়ন 


বৈশাখ ও ত্যৈট, ১৩১৪] সাহিত্য-সমালেচিনা। ২ 
করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইল। তথায় 


নানা ভাগ্য-বিপর্ধায়ের পর কমলা আপনার 
প্রকৃত স্বামীর সন্দর্শন লাভ করিল। তাহার 
স্বামী তাহাকে নিষফলঙ্কচরিত্রা জানিয়া পত্বী- 
»ভাবে সাদরে গ্রহণ করিলেন । 

এই গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত লেখকের অস্ভুত উত্তা- 
বনা-চাতুর্য্ের ও লিপি-কৌশলের সুন্দর পরিচয় 
পাওয়া যায় । চরিত্র-চিত্রণে রবিবাবু অসাধারণ 
ক্ষমত৷ প্রকাশ করিয়াছেন । গ্রন্থে অনেকগুলি 
চরিত্রের সমাবেশ আছে। সকল গুলিই অতি 
মনোহর হুইয়াছে। বিশেষতঃ 
মিত্র অতীব পরিপাটীরূপে অঙ্কিত | 
রমেশ নিজেই আপনার পায়ে বিষম ফখদ 
জড়াইয়া লইয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে প্রথম 
জানিতে পারেন যে, কমলা তাহার বিবাহিতা 
পত্বী নয়, সেই সময়েই যদি তিনি প্ররুত 
কথা খুলিয়া বলিতেন, তাহা হইলে সকল গোল 
চুকিয়া যাইত, তীহাকে উত্তরকালে নানারূপে 
বিড়স্বিত হইতে হইত নাঁ। এ স্মস্তই সত্য 
বটে, কিন্ত জগতের নিকট চরিত্রের উচ্চ আদর্শ 
প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্তেই গ্রস্থকার রমেশকে 
তাহা করিতে দেন নাই। পাছে বালিকার 
কোনরূপ অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় রমেশ 
বাহিরে কমলাকে আপনার পত্রী বলিয়াই পরি- 
চয় দিতে থাকিলেন, অথচ যাহাতে বালিকার 
ধর্ম রক্ষা পায়, সে বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হইয়া 
চলিতে লাগিলেন । ফলতঃ গ্রন্থকার যেভাবে 
রমেশকে স্বরুত বিপজ্জাল হইতে মুক্ত করিয়া! 
তাহাকে পবিত্র চরিত্ররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহাতে রবি বাবুর উচ্চচরিত্রাদরের সমমূক্‌ 
পরিচয় পাওয়া বায়। ফলতঃ এই শ্রেণীর 
উপন্তাসদ্বারা জগতের মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল 
হইবার আশঙ্কা নাই। গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে 
কৌন কথা না বলাই ভাল, কারণ বঙ্গদেশে 
রবিবাবুর লেখা পড়েন নাই এরূপ একজন 
লোৌকও আছেন বলিঙ্সা বোধ হয় না। সমা- 





এজি 


লোচ্য গ্রন্থে রবিবাবুর বশঃপ্রতিষ্ঠা পূর্বাপেক্ষা 
সমুজ্ল হইক্লাছে। 

দেশে ষে নৃতন জাতীয় জীবনের উন্মেষ ও 
স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার 
ভবিষ্যৎ ফল কি হইবে, তাহা! ভগবানই জানেন, 
কিন্ত তাহার কিঞ্চিৎ আশ্তফল সাহিত্য-ক্ষেত্রেও 
প্রকাশ পাইয়াছে। এই আন্দোলনকে সজীব 
রাখিবার ও সফল করিবার উদ্দেস্তে অনেক- 
গুলি পুস্তকপুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। 
তন্মধো কয়েকখাঁনি উপন্তাস ও নাটক আছে । 
উপন্তাসের মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরেন্্নাথ 
গোস্বামী এল্‌, এম্‌, এস্‌ প্রণীত 


ত্র্দেশে ও সরমা বা 


পুর্ণাতি নামক গ্রন্থ প্রথম উল্লেখ- 
যোগ্য। এতদ্দেশীয় যুবকগণ অধুনা যেভাবে 
স্ক'লকলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষা, লাভ করিয়া থাকে, 
তাহা আমাদের উপযোগী নহে, এবং কি 
প্রণালীতে জাতীয় শিক্ষা প্রবান্তিত করিলে 
এদেশের উপকার দর্শিতে পারে, ইহ! প্রদর্শন 
করাই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেস্ত । ইহার নায়ক 
ভবনাথ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ২০্টা 
ছাত্রকে নিজ ব্যয়ে আহারবাসস্থানাদি প্রদান 
করিয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন । 
তাহার শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্ত এই যে, ছাত্রগণ 
যথোচিতভাবে শারীরিক ও মানসিক শিক্ষ 
লাভ করিয়া উত্তরকালে প্ররুত কর্বীর হইয়া 
দেশের সেবার জীবন উৎসর্গ করিবে । ভবনাথ 
বিদ্ভালয় পরিদর্শকগণের নিকট নিজের শিক্ষা- 
প্রণালীর যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা 
সংক্ষেপতঃ এইরূপ £__বালকগণকে দশবৎসর 
বয়ঃক্রম পর্যস্ত পুস্তক পড়িতে না দিয়া কেবল 
মৌখিক উপদেশ দিয়া তাহাদিগের কোমল মনে 
রানাপ্রকার সঙ্ভাবের অন্কুর জন্মাইয়! দির্তে 
হইবে। , তৎপরে ১৬ বৎসর বয়স পর্যাস্ত 


তাহাদিগকে কেবল বাঙ্গালা ও সংস্কত পড়াইতে 


-সাহিত্য-সংহিতা । [৮ম খণ্ড, ১ম ও হয় সংখ্যা । 


হইবে। অতঃপর ২৭ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত দিগকে বলপূর্ব্বক দাদন দিয়া ইংরেজ-বণিকের! 
তাহাদিগকে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, দর্শন- তাহাদের উপর কি প্রকার অসহ অত্যাচার 
শান্ত এবং ইংরেজী, ফরাসী, জর্দ্মানী, জাপানী করিত, তাহাই ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয় । 
প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দিতে হইবে । তৎপরে পাঁচ অত্যাচার অসহ্‌ হইয়া! উঠিলে হিন্দু ও সুসল- 
বৎসরকাল তাহার! স্ব স্ব রুচি অনুসারে শিল্প, মান__উভয় শ্রেণীর প্রজারা, ধর্মঘট করিয়া 
বিজ্ঞান, চিকিৎসাশীন্তর প্রভৃতি শিক্ষা করিবে। বিদ্রোহ উপস্থিত করে। যুদ্ধে প্রজা-পক্ষেরই 
এইরূপে শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হইলে তাহারা পরাজয় ঘটে । এই সকল নিদারুণ অত্যাচার- 
আদর্শ ক্ৃষিক্ষেত্র, মঠ, চিত্রশীলিকাঁ, চিকিৎসালয় কাহিনী ইংল্যাঁণ্ডে উপস্থিত হইলে, কর্তৃপক্ষীয়- 
প্রসৃতি স্থাপন করিয়। প্রত্যেকে আবার কতক- গণ হেষ্টিংসকে পদচ্যুত করিয়া লর্ড কর্ণওয়া- 
গুলি করিয়। ছাত্রকে অধ্যাপনা করিতে এবং লিসকে গভর্ণর জেনারেল করিয়া পাঠান? 
অন্যান্তপ্রকারে দেশের সেবা করিতে প্রবৃত্ত তিনি আসিয়া দশশীলা বন্দোবস্ত করিলে 
হইবে। অতঃপর তাহারা ইচ্ছা! করিলে বিবাহ প্রজারাঁ অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিব্াণ 
করিয়া সংসারীও হইতে পারে, অথবা চির লাভ করে। 
কৌমার্ধ্য অবলম্বন করিয়! স্বদেশের ও স্বজাতির শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 
শ্রীবৃদ্ধিসাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে পারে। 
ইহাই গ্রস্থকারের নবোগ্ছাবিত শিক্ষা প্রণালীর বীর-পুজা টিসানি না 
সার মর্্। ভবনাথের সাধবী পরী সরমা এবং উপন্ঠাদ। হি একাদশ শতাব্দীর রাজপুত 
তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্য দিননাথ ভবনাথের উদ্দেস্ত বিক্রমের একটি চিত্র ইহাতে গ্রকটিত। গ্রস্থের 
সাধনের প্রধান সহায়। এই ছুই জনের সহ- অধিকাংশ চরিত্রই নিপুণতার সহিত চিত্রিত 
কারিতাতেই তবনাথ স্বীয় উদ্দে্ঠ সাধনে সমর্থ হইয়াছে। মোটের উপর পুস্তকখানি নুখ- 
হন। গ্রস্থথানিপ্রকুত স্বদেশপ্রেমিকতার উচ্চ | পাঠ্য বটে 
ভাবে পরিপূর্ণ গ্রন্থকার উপসংহারে মহাপ্রাণ স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে সকল 
ইংরেজজাতির নিকট সনির্বন্ধ প্রার্থনা করিয়া- গ্রস্থাদির উদ্ভব হইয়াছে, প্রবীণ হুলেখক 
ছেন যে, তাহার! যেন এই অধঃপতিত অধীন শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত 
জাতিকে হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া ও বরাজভাক্ত নামক উপন্তাসখানি 
জগতের জাতিসমূহের মধ্যে পরিগণিত হইবার নর ভিজা এরি 
পক্ষে সহায়তা করিয়া আপনাদের মহনীয় একটি বিচিত্র বন্ত। ইহার, ভাষা! বাঙ্গালা 
উ্দার্্যগুশের সম্যক্‌ পরিচয় প্রদান করেন। | বটে, কিন্ত দেবনাগর অক্ষরে দুদ্রিত। মাননীয় 
পুস্তকখানি যে সময়োপযোগী হইস্াছে, তাহাতে | বিচারপতি প্রীহুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়- 
সন্দেহ নাই। প্রবর্তিত *একলিপি-বিস্তার-পরিষদ” নামক 
অযু রেক্রমৌহন ভট্টাচার্য পরা সভার ব্যয়ে ইহা প্রকাশিত। লভার নামেই 
ফুলওয়াঁলী -একখানি প্রতিহাসিক বুঝা যাইতেছে যে, সমগ্র ভারতে একই প্রকার 
উপন্যাস। ইহাতে এতদ্দেশে ইংরেজ-শাসনের অক্ষরের প্রচলনই সভার উদ্দেশ্ত। সেই 
প্রথমীবস্থার একটি চিত্র প্রকটিত। 'ওয়ারেন উদ্দেস্তসাধনের প্রধান সহায় এবংবিধ গ্রস্থের 
হেষ্টিংয়ের সময়ে বাহির বন্দ পরগণীর প্রজা- প্রচার। সভার আশা এই যে, ভারতের 


বৈশাখ ও জৈ/ষ্ঠ, ১৩১৪ ] সাহিত্য-সমালোচনা। 


গন্যান্ত প্রদেশবাসী হিন্দুরা দেখনাগর অক্ষরের 
সাহায্যে এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাঙ্গাল! 
ভাষা ও সাহিত্যের আস্বাদ পাইবেন ও সমাদর 
করিতে শিখিবেন, এবং ক্রমে ভারতবাসী 
সর্বজাতীয় হিন্দুই বাঙ্গালা ও অপরাপর 
প্রাদেশিক অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া দেবনাগরের 
আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; তাহার ফলে ভারত- 
বাসী সকলেই এক বিশাল ও প্রবল জাতিতে 
পরিণত হইবে । উর্দেশ্ত যে অতীব মহ, 
তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । কিন্তু সভা যে 
উপায়ে সেই উদ্দেস্ত সাধনের প্রয়াস পাইতে- 
ছেন, তাহা! কতদূর সফল হইবে, বলা যায় 
না। যখন বঙ্গদেশের সকলের এ বিষয়ে 
একন্'প মত নয়, বাঙ্গালীরাই যখন বাঙ্গালা 
অক্ষর ছাঁড়িতে সম্মত নয়, তখন অন্যান্য 
প্রদেশবাসীরা যে সহজে নিজ নিজ প্রচলিত 
অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া দেবনাগর অবলম্বন 
করিবে, সে আশা! যেন সুদূরপরাহত বলিয়াই 
মনে হয়। 
এতদ্বতীত কতকগুলি ডিটেকৃটিভ উপা- 
খ্যান বা গোয়েন্দাকাহিনীও প্রচারিত হই- 
ষাছে। ইহাদের অধিকাংশই ইংরেজী ও 
ফরাসী ভাষায় লিখিত গ্রাস্থের অনুবাদ । ইভা 
দের সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার কিছুই নাই 3 
তবে ইহাদের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষায় যে বিলক্ষণ 
পুষ্টিসাধন হইতেছে, এ কথা! অবপ্তই স্বীকার 
করিতে হইবে। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের 
ংগ্রহ-পুস্তকও কয়েকখানি প্রকাশিত হই- 
র্লাছে। এইক্ধপ পুস্তকের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিজয় 
চন্দ্র মুমদার কৃত “কথা-নিবন্ধ” এবং শ্রীনুক্ত 
প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত “ষোড়শী” এই 
ছুইখানি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । পুস্তক ছুই 
খানিই সুথপাঠ্য হইক়্াছে। শেষোক্তখানির 


দিবার প্ররাস পাইয়াছেন । 


৮১ 


নাউক। - 

সমালোচ্য বর্ষে প্রায় ১০০ খানি নাটক 
প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্ত তাহাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য নাটক অধিক নাই। উল্লেখ- 
যোগ্যগুলির মধ্যে কয়েকখানি এ্রতিহাসিক, 
আর কয়েকখানি স্বদেশী-আন্দোলন-প্রহ্ুত। 
ধরতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে তিনখানি সবি- 
শেষ উল্লেখষোগা । এ তিনখানি সম্বন্ধে 
আমরা সংক্ষেপে ছই চারি কথা বলিবার চেষ্টা 
করিব। 

স্থপ্রসিদ্ধ' নাটককার নট-শেষ্ শ্রীনুক্ত 
গিরীশচন্্র ঘোন প্রণীত 


মীর-কাশিম নামক নাটকে ওস্, 
কার এতদ্দেশীর হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির 
মধ্যে সচ্ভাব-সংস্থাপনের এবং তাহাদের হদয়ে 
স্বদেশ-প্রেমিকতার ভাব উন্দীপিত করিয়া 
এতত্বদ্দেশে 
তিনি গ্রন্থের নারক ইংরেজকৃত বাঙ্গালার 
নবাব কাশিম আলি খাকে একজন 
প্রকৃত বীরপুরুধরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, 
এবং বঙ্গের উপশ্ত/সিকশ্শে্ঠ বঞ্ধিনচন্দ্র স্বীর 
চন্দ্রশেখরে যে তকিখাকে অতি কুংয়িত 
বর্ণে রঞ্রিত করিয়াছেন, সেই তকিখাকেই 
গিরীশ বাবু তিনি স্থন্দর বর্ণে চিত্রিত করিয়া- 
ছেন। এই উদ্দেশ্তপাঁধনের নিমিত্তই 
গ্রস্থকার তারা-চরিত্রের অবত'রণা করিয়াছেন । 
তারা দেশমধ্যে নাঁনা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া 
হিন্দু ও মুসলমান উভ্র়কে পরস্পরের সহিত 
কলহ-বিবাদ করিতে নিবৃত্ত হইবার নিমিস্ত 
অনুরোধ করিতেছে, এবং কোম্পানীর অধীন 
ইংরেজ-পুরুষগণ উভয় জঁতিরই ঘোর শত্রু, 
তাহাদের বিরুদ্ধে একযোগে অন্ত্রধারণ করিবার 


নামেই বুঝা যাইতেছে, উহাতে যোলটি ছোট [অন্ত উত্তেজিত করিতেছে । দেশমধ্যে যে 


ছোট গর আছে। " 


স্বভাবের উদ্রেক হইয়াছে, ইহা যে তাহারই 
ফল, এ কথ। বলা বাছল্যমাত্র। 


৮২ সাহিত্য-সংহিতা 1 [ ৮ম খণ্ড ১ম ওহযু সংখ্যা! 


্রীবুক্ত অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত অধঃপতিত হিন্দুজীতিকে পুনর্ধার পূর্ব্ব 
*“কেদার রায় বা বঙ্গের গৌরবের উচ্চসীমাক় আরোপণ করাই তাহার 


জীবনের একমাত্র উদ্দেগ্ত । সেই উদ্দেগ্ত 
%১ রি , 
শেষ বীর নামক ্রতিহাসিক নাটকেও সীধনের নিমিত্ত তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন 
হিন্দুসুসলমানে সম্ভাব-সংস্থাপন-প্রয়াসের বিল- নাই। তিনি প্রবলপ্রতাপ মোগল সম্গাটের 
ক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাঁর। বঙ্গদেশের 


সৈম্গণকে বার বার পরাস্ত করিয়াছিলেন ; 
ইত্িহাঁস-পাঠকমাত্রেই বোধ হয় প্রবলপ্রতাপ . স্বদেশ, হাতি ও সবরের জনতা মাহ্য যাহা 
দাদশ ভৌমিক অর্থাৎ বার তৃইয়ার বৃত্তান্ত কিছু করিতে পারে, ছর্গাদাস সে সমস্তই 
অবগত আছেন। কেদার রায় এই দ্বাদশ | করিনাছিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি জীবনের 
জনের মধ্যে সর্বশেষ কৌমিক। তিনি মহারত-উগ্ভাপনে কৃতকার্য হইতে পারেন 
অতিশয় বীরপ্রকৃতি ছিলেন। মোগল শাসনে | নাই। সাহার এই অক্কতকার্ধযতাতেই শ্রহ- 


বা টব হি হা কারের প্রধান ক্কৃতিত্ব। হিন্দুজাতি নৈসর্নিক 
হয়। ভিন হিন্দুসুসপমানকে এক শ্ত্রে ও অন্ঠান্ত কারণে অধঃপাতের পথে ক্রত- 


গ্রথিত করিয়া মোগল-সনাটের অদ্বীন ভা-পাশ- 
হি 05 গতিতে অগ্রসর হইতেছিল ; ছুর্গীদাসের মত 
ছেদনপূর্ব্বক ্ " মি] ্ 2০4 

- লোক স্বদেশের জন্য স্বার্থত্যাগ ও সর্বস্ব 


স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপনের প্রয়াস পান। বিসর্জন করিয়াও সে গতি রোধ করিতে সক্ষম 
তীগর দমনার্থ রাজা মানপিংহ প্রেরিত হন। রা ৃ 
হন লাই এ সহ ছাদ ছুখিত 
তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করেন বটে, কিন্ত জনৈক চিত্তে কি বলিতেছেন শুন্থন ;- 
ত রঃ র র্‌ 
নি জাতি নিজ্জীব হয়েছে। নগরের রাস্ত 


মধ্যে অনিতার নাম উল্লেখযোগ্য । রাস্তায় বেড়িয়ে দেখেছি যে, গ্রামবাসীরা 
2 উরি বি নিজাতে | দশে উাসীন। বিভীণ শষ তের পাশ 


দিয়ে বেড়িয়ে গিয়েছি, দেখেছি ষে কৃষকেরা 
“ছুর্গীদাস” অতি উচ্চশ্রেণীর অলস মন্থর গমনে ভূমি কর্ষণ কচ্ছে। সমস্ত 
প্রতিহীসিক নাটক। প্রখ্যাত মোগল-সম্বাট জাতির প্রীণ নাই। অত্যাচারে প্রপীড়িত 
আওরক্গজের রাজা যশোবস্ত সিংহের বিধবা! । হইলেও পদাহত স্থবির কুকুরের মত নিয়ন্বরে 
মহিষী ও সন্তানগণকে হস্তগত করিবার একটা গভীর আর্তনাদ করে মাত্র। প্রতি- 
অভিপ্রীয়ে রাজপুতদিগের সহিত যে সমস্ত কারের চেষ্টা করে না। মোগলসাম্রাজ্য 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই ইহার প্রধান থাক্‌বে না বটে, কিন্তু এ জাতি আর উঠবে 
বর্ণনীয় বিষয় । সে বিষয়ে, ইহা অনেকটা না!” 
অমর বঙ্ষিমচন্দ্রেরে “রাজসিংহ* উপন্তাসের ছুর্খীদাসের এই ভবিষ্দ্বাণীতেই গ্রন্থকারের 
অন্রূপ। এই গ্রন্থে অনেকগুলি চরিত্রের এই নাটকপ্রচারের উদ্দেশ পরিস্ষ,ট। হুর্গা- 
সমাবেশ আছে, তন্মধ্যে হূর্খীদীসই সর্বপ্রধান। দাসের এই মর্ভেদী উক্তি যে দেশের বর্ত- 
ঘুর্গীদাসের চরিত্র প্রভূত নিপুণতার সহিত্ব মান অবস্থার উপযোগী, তাহাতেও. সন্দেহ 
অক্কিত হুইয়াছে। 'ছুর্গীদাস বীর পুক্রুষ। নাই। গ্রন্থমধ্যে অনেকগুলি মুসলমানচরিত্রের 





বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ এ সাহিত্য-সমালোৌচিনা | 


অবতারণ। আছে। তন্মধ্যে সম্রাটের সেনাপতি 
দিলির খাঁর চরিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে । 
দিলির খ। যেমন সাহসী বীর পুরুষ, তেমনই 
উদারচেতা৷ ও শুণগ্রাহী। হূর্গাদাস হিন্দু ও 
তাহার প্রতিদ্বন্দী হইলেও দিলির খা তাঁহার 
মহত্ব অনুভব করিয়াছিলেন এবং তিনি যে 
তায় সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাও হৃদয়জম 
করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, তিনি 


আওরঙ্গজেবকে কূটনীতি ও অসমদর্শিতা পরি-. 


ত্যাগ করিয়া সরল নীতির অবলম্বনে ন্যায়বিচার 
ও সমদশিতা দ্বাত্রা ভারতের পরস্পর বিবদমান 
জাতিসমূহকে একতাস্ুত্রে গ্রথিত করিবার 
জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র 
আপনার “রাজসিংহ” উপন্তাসে আওরঙ্গ- 
জেবকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, দ্বিজেন্দ 
বাবু স্বীয় “ছুর্গীদাস” নাটকে তাহাকে তদপেক্ষা 


সমধিক স্দ্দর বর্ণে চিত্রিত করিরাছেন ।- 


ইহাতেও ইদানীন্তন বঙ্গীর লেখকপিগের 
মুসলমান-সমাজের সহিত সঙ্ভাব ও গ্রীতি- 
সমাকর্ষণ-চেষ্টারই পরিচয় পাওয়া যায়। 
ইহাকে অবন্ত একটা শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। 
এ জন্য এই শ্রেণীর লেখকগণ সকলেরই ধন্ত- 
বাদের পাত্র। 

স্বদেশী-আন্দোলনের ফলে যে সমস্ত গ্রন্থের 
প্রচার হইয়াছে, তন্মধ্যে এগার খানি নাটকের 
নাম পাওয়া ষায়। বঙ্গবিভাগজনিত মনঃ- 
ক্ষোভে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে ষে এক নবভাবের 
উদ্দীপনা হইয়াছে, সেই ভাব জীবন্ত ও জাগ্রৎ 
রাখাই এই সকল গ্রন্থ প্রচারের মুখ্য উদ্দেস্ঠয | 
ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ নাটকেই কোন 
রাজা, নবাব বা জমিদারকে প্রথমে স্বদেশী- 
আন্দোলনের ঘোর বিরোধী রূপে চিত্রিত করা 
হইয়াছে; কিন্ত সর্ধত্রই & সকল বিরোধী 
রোধের সর্বপ্রকার চেষ্টায় বিফল-ষত্ব ও 


শিপ শী 


কি 
শেষ দেশের লোকের সহিত যোগ দিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। দেশের এই নবীন ভাবের উদ্দী- 
পনাই, বোধ হয়, অধুনা বঙ্গভাষায় কল্পনা- 
মূলক ও প্রণয়ান্ুরাগঘটিত উপন্তাসনাটকাদির 
অসন্ভাবের প্রধান কারণ। তথাপি প্রবীণ 
লেখিক। শ্রীমতী ব্বর্কুমারী দেবী স্বরচিত 


“দেব কৌতুক” নামক নাটক 
প্রকাশ করিয়া এই অভাবের কতকটা পুরণ 
করিয়াছেন। কামজায়া রতি ও বিষুজায়া 
লক্ষ্মী এই ছুইটী দেবীর বিবাঁদই ইহার প্রধান 
বর্ণনীয় বিদ্যয়। দেবীদ্বয়ের মধ্যে কে কোন্‌ 
আসনে বসিবেন, ইহা! লইরাই বিবাদের স্ত্র- 
পাঁত। বনু বাদান্বাদের পর অবশেষে স্থির 
হইল যে, মন্তুষ্যের উপর যিনি যে ভাবের 
গভাব বিস্তার করিতে পারিবেন, তদন্ুসারে 
উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার বিচার হইবে। 
দেবীন্বয় ছুইটী মানবজাতীয়া৷ বালিক1 বাছিয়। 
লইলেন এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব ক্ষমতা-অনুসারে 
অ'পন আপন নির্াচিতা বালিকাকে গুণাবলী 
প্রদান করিয়া ভূষিত করিলেন। রতিদেবীর 
অন্ুগৃহীতা কুমারী দৈহিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া 
হইয়া উঠিল, এবং লক্মীদেবীর অন্ুগৃহীতা 
কুমারী দৈহিক সৌন্দর্যে অপেক্ষাকৃত হীন 
হইলেও সর্ববিধ মানসিক গুণে বিভূষিতা 
হইয়া সকলের বরণীয়া৷ হইয়া উঠিল। পরস্ধ 
রতিদেবীর বালিকা যে যুবককে মনঃপ্রাণ 
সমর্পণ করিয়াছিল, সে যুবক সেই অতুল 
স্থন্রীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া লক্ষ্মীদেবীর 


৷ অস্ুন্বরী বালিকাকে পরম সমাদরে পত্রীস্বে 


| 


গ্রহণ করিলেন। সুতরাং লক্ষমীদেবীরই জয় 
হইল । গ্রন্থকর্রী এতদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া- 
ছেন যে, স্ত্রীলোক কেবল আপনার শারীরিক 
বাহ সৌন্দর্য দ্বারা পুরুষের চিত্ত হরণ করিতে 
পারে না, প্রভাত 'রমণীয় মানসিক সৌদ 


নানারপে অপদস্থ ও অবমানিত হইক্সা পরি- |, ঘামাই পুরুষের হৃদয় মুগ্ধ হয়। 





প্রসঙ্গক্রমে স্থলে আমরা একখানি 
সংস্থত নাটকের নাম না করিয়া থাকিতে 
পারিতেছি না। এই নাটক খানির নাম 
“প্রভাত স্বপ্রম্‌।” ইহার লেখক স্থবিখ্যাত 
পত্ডিত শ্রীযুক্ত রামনাথ তর্করত্ব । বামায়ণোক্ত 
রামের বিবাহই ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয় 
ইহা নির্দোষ সংস্কতে লিখিত। ইহার উপা- 
খ্যানাংশ অতি স্বন্দরভাবে কল্পিত্ত | স্থানে 
স্থানে মূল রামায়ণের সহিত মিল নাই বটে, 
কিন্ত তাহাতে ইহার সৌন্দর্যের হ্বাস না হইয়। 
বরং বৃদ্ধিই হইয়াছে । তর্করক্ত মহাশয় অতি | 
সুপণ্ডিত এবং সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত। 
সমস্ত ভারতবর্ষে না হউক, সমগ্র বঙ্গদেশে 
শিভুলি, নির্দোষ ও সুন্দর সংস্কত এবং প্রাক্কৃত 
বচনায়, বোধ হয়, তকরত্র মহাশয়ের সমকক্ষ [ 
ব্যক্তি আর নাই - 


পন্য সাহিত্য । 


সমালোচ্য বর্ষে অনেকগুলি পদ্ঘ্রন্থ প্রচা- 
রিত হইয়াছে । তন্মধ্যে অধিকাংশই ক্ষুত্র ক্ষত্র 
কবিতা বা গাথার সমষ্টসভূত কোবকাব্য) এবং 
কয়েকখানিমাত্র বৃহৎ কাব্য। প্রথমোক্ত 
কোধকাব্যগুলির মধ্যে অধিকাংশই রবিবাবুর 
আদর্শের অনুকরণে লিখিত, কিন্তু তেমন তেঙ- 
স্বিতা ও ভাব কোথায় ? যেন স্বপ্নময় অমূলক 
কল্পনায় পরিপূর্ণ, যেমন অস্বাভাবিক, তেমনই 
অসরল। ইহাদের প্রত্যেকখানির সমালোচন! 
কর! দূরে থাকুক, নামোল্লেখথ করিবারও অবসর 
আমাদের নাই। গ্রস্থলে কেবল ছই একখানির 
বিষয়ে দুই চারি কথা বলিব। একখানির নাম 


«সহ ব্রত” | ইহার লেখক 
শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মিত্র। ইহাতে ্বদেশী-আন্দো- 
লন, বরিশালের কাণ্ড, জাতীম্ব মহাসভ। ( স্তাশ- 
ভাল কংগ্রেস ), ও অন্তান্ত রাজনৈতিক বিষয়ে 
অনেকগুলি কবিতা আছে। জনসাধারণের 


হপ্লাহাটো শা টি আিচ 
মানের সা সহ 


তা । [৮ম খও, ১ম ও২য় সংখ্যা । 


হৃদয়ে দেশভক্তির উদ্রেক করা এবং তাহা 
দিগকে বর্তমানশাসন-প্রণালীর দৌষ ও ত্রুটি 
বুঝাইয়া দেওয়াই কবির মুখ্য উদ্দেস্ | পুস্তক. 
খানি সময়োপযোগী সন্দেহ নাই। 

বৃহৎ কাব্য কয়েকয়ানির মধ্যে ডাক্তার 
শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবুল হোসেন প্রণীত 


“যমজ ভগিনী কাব্য বা 


সিরাজুদ্দৌলা উপন্যাস” 


নামক গ্রস্থখানি উল্লেখযোগ্য | গ্রন্থের নামেই 
উহার ব্ষিয়ের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে 

নবাবের সৈম্ভগণের হস্তে কলিকাতার পতন, ও 
কাশিম বাজারস্থ ইংরেজদিগের কুঠি লুণ্ঠন 
হইতে আরস্ত করিয়া তরুণ নবাবের শোচনীস্ব 
হত্যা পর্যন্ত তাবৎ বৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত। 


সাধারণতঃ সিরাজের প্রতি যে সন্স্ত নিষ্ঠুরতা 


'ও অত্যাচারের আরোপ করা হুইয়া থাকে, 
কবি মহোদয় সে সমস্ত অলীক কল্পনা বলিয়! 
উড়াইয়া দিবার এবং তরুণ নবাবকে অতি সুন্দর 
বর্ণে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন 

কবির মতে সিরাজের একমাত্র দোষ এই যে, 
তিনি সাতিশক দূরদর্শী ছিলেন ;-_-এ দেশের 
লোক ১৫০ বৎসরে যাহা সম্যক্‌ বুঝিতে পারে 
নাই, তাহা তিনি তখনই দিব্যচক্ষে দেখিতে 
পাইয়াছিলেন। পলানীর যুদ্ধের পর ধৃত ও 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়! সিরাজ যৎকালে প্রতি 
মুহূর্তে জল্লাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই 
সময়ে দেবী ইংলগ্শ্বরী তাহাকে স্বপ্রে দর্শন 
দিলে নবাব দেবীকে যে উপদেশ প্রদান করেন, 
তাহার সবার মন্দ এই যে, “মাগে। ! সর্বদা হিন্দু 
মুসলমানে বিবাদ বাধাইতে চেষ্টা করিও। এবং 
তোমার বিশ্বাসঘাতক প্রজাদিগফে কখনও উচ্ছ 
রাজকার্ষ্যে নিধুক্ত করিও না।” লেখক সম্ভবতঃ 
কাব্য হইতে আপনার গ্রন্থের ভাব সংগ্রহ 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪] সাহিত্য-সমালোচনা। 


করিয়াছেন। সমালোচ্য কাব্যখানি এক 
প্রকার অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। সেই ছন্দ 
অনেক স্থলে গছ্োর মৃত হইলেও বেশ সরল 
এবং স্থললিত। গ্রন্থখানিতে উচ্চকাব্যোচিত 
সদগ,ণাবলীর বাহুল্য না থাকিলেও ত্র ছন্দের 
জন্য একপ্রকার স্থখপাঠ্য হইয়াছে । 


এস্থলে আর একথানি কবিতা গ্রন্থের 
নামোল্লেখ করা আবশ্তক বোধ হইতেছে । 
এখানির নাম 


“কিরাতাজ্জন” ॥ ইহার রচ- 
মিতা শ্রীধুক্ত নবীনচন্ত্র দাস কবিগুণাকর এম্‌ এ, 
বিএল্‌। এখানি স্থুকবি ভারবি কৃত সংস্কৃত 
কিরাতাজ্জুন কাব্যের বঙ্গানুবাদ । ইহা! যে অন্গু- 
বাদ, একথা কবিবর স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন) 
নচেৎ ধাহার! সংস্কত কিরাতাজ্জুন পড়েন নাই, 
তাহারা কখনই ইহাকে অনুবাদ বলিতে পারি- 
তেন না, মৌলিক বরচনা বলিয়াই বুঝিতেন। 
অন্ুবাদকারকের পক্ষে ইহা সামান্ত গৌরবের 
বিষয় নহে । দাস মহাশয়- ইতঃপুর্ব্ব রঘুবংশ, 
শিশুপালবধ, আকাশকুম্ম ও শোকগীতি এই 
কয়েকখানি বাঙ্গাল! কবিতা গ্রন্থ লিখিয়া সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে সাঁবশেষ প্রতিষ্ঠাপ্বিত হইয়াছেন । শ্রীযুক্ত 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, 
রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজেন্দ্রন্্র শাস্্ী, চন্দ্রনাথ 
বঙ্গ প্রভৃতি বঙ্গের সুসস্তানগণ শতমুখে এই 
সকল গ্রন্থের সুখ্যাতি করিয়াছেন । পরমারাধ্য 
শ্রীবুক্ত কৃষ্ণনাথ স্যায়পধশানন, রাজকৃষ্ণ তর্ক- 
পঞ্চানন, অজিতানন ন্তায়রত্ব, যছুনাথ সার্ব্- 
ভৌম, শিবনারায়ণ শিরোমণি, সতীশচন্ত্র বিদ্যা 
ভূষণপ্রমুখ দেশের সর্ধপ্রধান মহামহোপাধ্যায় 
পণ্ডিতগণ নবীনবাবুর কবিত্বশক্তিতে বিমুগ্ধ 
হইয়া তাহাকে “কবি-গুণাকর” উপাধি প্রদান 
করিয়াছেন। সমালোচ্যগ্রন্থের অনেক স্থলেই 
তাহার অসাধারণ কবি-গ্রতিত৷ সমূজ্ঘলজাবে 
সুপরিক্ষট। আমাদের ছুর্তাগ্য এই. যে, স্থান 





৮৫. 


ও অবকাঁশৈর* অভাবে আমরা সেই সকল 
স্থল উদ্ধত করির! দেখাইতে পারিলাম না। 
তজ্জন্ত আমরা কবিবরের নিকট অপরাধী । 
ভরস! করি, তিনি নিজগুণে আমাদিগকে ক্ষম! 
করিবেন। 


কবিগুণাকর মহাশয় কেবল যে বাঙ্গাল! 
লিখিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাহা! নহে। 
তিনি ইংরেজী লিখিতেও স্থুপটু। রাজভাষাস়্ 
রচিত তাহার 4170161)0 0602:91317 ০1 
48912 18117250155 01 13000179) এন 4৯ 1700 
০01 0) 4১136100107 ০1 1২20772১872 এই 
তিন খানি গ্রস্থও যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হই- 
স্াছে। নবীন বাবু রাজাধীন উচ্চপদে প্রতি- 
চিত। তিনি একজন প্রখ্যাত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট 
এরূপ দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর রাজসেবায় নিযুক্ত 
থাকিয়াও তিনি যে সাহিত্য-সেবার অবসর 
পাইতেছেন, ইহাই সমধিক প্রশংসার বিষয় । 
এক্ষণে ভগবানের নিকট আমাদিগের এ্রকান্তিক 
প্রার্থনা এই যে, তিনি এই উদীয়মান নবীন 
কবিবরকে দীর্ঘজীবী করুন এবং তাহাকে 
চিরকাল এইরূপ সাহিত্যসেবায় ও স্বদেশের 
হিতসাধনে রত রাখুন । 


ইতিহাস। 


সমালোচ্য বংসরে ৪৫ খানি ইতিহাস বাহির 
হইয়াছে । বঙ্গদেশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত জীনিবার 
জন্য আজিকালি যেন অনেকেরই হৃদয়ে প্রবল 
প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছে । তাহারই ফলে 
সমালোচ্য বর্ষে কয়েকখানি নূতন ইতিহাস- 
শরস্থের প্রচার হইয়াছে । এই সকল গ্রন্থ পাঠে 
বুঝা! যায় যে, অধুনাতন লেখকগণ পূর্বের ন্যায় 
ইংরেজী-অন্ুবাদের উপর নির্ভর না করির়া মুল 
র্ুমহের আলোচনা করিয্লাছেন এবং যে 
সমস্ত তন পূর্ব্বকালীন লেখকগণের দৃষ্টিপথবর্তী 
হয নাই, বা যাহা তাহাদের দ্বার! উপেক্ষিত 





পাটা শীশাটিিিতিশিটি টি লািশিশশাশিটি 


৮৬ 


_সাহিত্য-সংহিত1 | [৮ম খণ্ড, ১ম ও ২ম্ব লংখ্যা। 





" হইয়াছে, সেই সমস্ত তত্বের পর্যালোচনা 
করিয়া ইহারা প্ররুত সত্য অবধারণের প্রয়াস 
পাইঙ্কাছেন। এই শ্রেণীর গ্রন্থ মধ্যে ছুইথানির 
নাম সবিশেব উল্লেখযোগ্য । একখানির নাম 


“প্রতাপাদিত্য” | ইথার 


লেখক স্ুপ্রসিদ্ধ তিহাসিক শ্রীপুক্ত নিখিলনাথ 
বায়। যে যশোহরেশ্বর প্রতীপাদিত্য প্রবপ- 
প্রতীপ মোগল-সম্রাটকে ২০ বংসরকাল 
উপেক্ষা করিস! পূর্বববন্গে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহাতে সেই পুণ্যচরিত 
মহাপুরুবের অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী ও কীর্তি- 
কথার প্রকৃত তন্ব বহুপ্রাচীন কাগজপত্র দেখিয়া 
বিবৃত হইয়াছে । ইহাতে গ্রস্থকারের মৌলিক 
গবেষণা-শক্তির প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যার। 
মহান্থভব প্রতাপ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু 
লিখিত বা কথিত হইয়াছে, তৎসমস্তই গ্রন্থকার 
পরিশিষ্টের আকারে পুস্তকের শেষভাগে 
স যোঙ্জিত করিয়াছেন ।.এরপ পুস্তক দ্বারা এক 
দিকে যেমন বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি হয়, অপর 
দিকে তেমনই বঙ্গীয় পাঠকগণের জ্ঞানচক্ষু 
প্রন্ষুটিত হইয়া থাকে । 


দ্বিতীয় খানির নাম 


মিরকাসিম । ইহার রচিত 
প্রখ্যাতনাম! শ্রতিহাসিক শ্রীষুক্ষ অক্ষয়কুমীর 
মৈত্রেক্স। ইহাতে কাসিম আলি খার সিংহা- 
সনারোহণকাল হইতে ইংরেজ কোম্পানির 
হস্তে তাহার পরাভব ও পতন পর্য্যস্ত তাবৎ 
ঘটনা বিকৃত। ইহা! একখানি উপাদেক গ্রস্থ 
হইয়াছে, এবং প্রথম খানির সায় ইহাতেও 
অত্যন্ভুত গবেষণাশক্তির পরিচয় পাওয়। যান । 
এই সমস্ত গ্রস্থপাঠে' বুঝা যায় ষে, অন্যান্ত 
বিষয়েয় সায় ইতিহাসের আলোচনা সম্বন্ধেও 
বঙ্গবাসীদিগের হৃদয়ে এক অত্তপূর্ব্ধ নবভাবের 
সঞ্চার হইয়্াছে। এই জ্ঞান-পিপাদা যে 


| লশের পক্ষে প্রৃত মঙ্গলসাধক, তাহাতে 
সন্দেহ.নাই। 


জীবনচরিত। 


আলোচা বৎসরে ১৭ খানি জীবনচরিত 
( বাহির হইয়াছে। স্ুপ্রিদ্ধ ব্রাঙ্গধন্ম্রপ্রচারক 
মহাক্স। আচাধ্য কেশবচন্ত্র সেনের যে জীবন- 
বৃত্তান্ত পনর বংসর পূর্বে আরব্ধ হইঙ্জা তিন 
খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, সমালোচ্য 
বর্ষে তাহার চতুর্থ অর্থাৎ শেষখণ্ড প্রকাশিত 
হইয়াছে । * এতদিনে গ্রন্থথানি পূর্ণাঙতা 
প্রাপ্ত হইল। মহাম্মা কেশবের জীবনবৃত্তান্ত 
ও উপদেণাবণী সম্বন্ধে যাহ! কিছু জ্ঞাতব্য, 
তৎসমস্তই এই চারিখণ্ডে ধারাবাহিকরূপে 
বিবৃত হইয়াছে। শেন খণ্ডে এই মহাপুরুষের 
জীবনের শেবাংশের, অর্থাৎ যে সময়ে তিনি 
প্নববিধান সংহিতার»* রচনায় প্রধানতঃ 
ব্যাপৃত ছিলেন সেই সমক্ষের, বৃত্তান্ত প্রকটিত। 
কেশবচন্দ্রের এরূপ সব্বাঙ্গস্ন্দর জীবনচরিত 
আর নাই। 
যে রঘুনাথ দাস সাধারণতঃ দাস গো্বামী 
নামে পরিচিত তাহার এবং ৮কাশীধামের 
স্থবিখযাত পরমহংস ভাস্করানন্দ স্বামীর, এই 
ছুইজনের জীবনচরিত আধ্যাত্মিক ও দার্শ- 
নিক ভাবসমূহে পরিপূর্ণ স্তরাং গ্রস্থদ্বয়ে 
তাহাদের প্রকৃত জীবনবৃত্তাস্ত একরকম 
ঢাকিয়া পড়িমাছে। রঘুনাথ দাস স্বঘ্ং 
চৈতন্তদেবের শিষ্ঠ ছিলেন ন। তিনি মহা- 
প্রভুর শিষ্যগণের দ্বিতীয় পুরুষের সম- 
সামগ্সিক। অগাধ ভক্কি ও বৈরাগ্যের গুণেই 
তিনি গোস্বামী নামে প্রখ্যাত হইয়া অনে- 
কের গুরু হইয়া উঠেন। শ্রীধুক্ত রসিক 
মোহন চক্রবন্তী এই মহাপুরুষের জীবনচরিত 
লিখিক়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ও বঙ্গসাহিত্যের 
অশেষ উপকার করিয়াছেন। এই গ্রন্থে 
চৈতন্তদেব ও তদীন শিশ্যবৃন্দের অনেক নুতন 


সপ ৬ 


বৈশাখ ও ক্ষ, ১৩১৪1 সাহিত্য-সমালোচন। 


কথা জানিতে পারা যাল্ন। দ্বিতীয়খানি 


পরমহংসদেবের শিষ্য শ্রীযুক্ত হুরেআনাথ' 


মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত। এই গ্রন্থে 
ন্থরেজ্্বাবু উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্যত্বেরই 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 


শিপ্প। 


শিল্পবিষয়ে যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকা- 
শিত হুইক্াছে, তন্মধ্যে বস্ত্-শিল্পই প্রধান । 
এতৎসন্বন্ধে ষে পাঁচখানি গ্রন্থ প্রচারিত হুই- 
য়াছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক হেন্রি এইচ. ঘোষ 
প্রণীত 17517 7,০০7 ০৬175 (হা 
লুম উইভিং অর্থাৎ হস্তগাঁলিত তন্ত্রে বন্ত্-বয়ন ) 
এবং শ্রীযুক্ত বাঁমাঁচিরণ বন্থু প্রণীত্ত «বিবিধ 
বস্ত্রবরন-শিক্ষা” এই ছুইখানিই সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । গ্রস্থগ্ধয়ে বস্ত্রবরনপ্রণালীর সুক্ষ 
তন্বসমূহ আলোচিত হইন্নাছে। তত্তিন্স, বঙ্গ- 
দেশে বিলাঁতী-বসন-বর্জনের প্রতিজ্ঞাকাল 
হইতে যত প্রকার নূতন নৃতন তাতের প্রচ- 
লন হুইয়্াছে, সেই সমস্ত তঁরতের সবিস্তার 
পরিচয়ও এই ছুইখানি গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। 
শিল্পসংক্রাস্ত অন্ঠান্ত পুস্তকের মধ্যে কয়েক- 
খানিতে গীতবাগ্যের আলোচনা আছে, এবং 
অবশিষ্ট গুলিতে নানাপ্রকার বিলাসসামশ্রী ও 
নিত্যবাবহার্ধ্য দ্রব্যের প্রস্তত প্রণালী বর্ণিত 


হইয়াছে। 
বিজ্ঞান । 


এতদ্বিষয়ক মৌলিক গ্রন্থের মধ্যে শ্রীযুক্ত 
গিরীন্ত্রকুমার দেন প্রণীত 


“ধনবিজ্ঞীন” নামক পু্তক- 


খানিই একমাত্র উল্লেখযোগ্য । বোধ হয়, 
বঙ্গভাষাক় ইতঃপুর্ববে আর একখানিমাত্র এই 
শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল । দ্ুতরাং 
এই গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের যে বিশিষ্ট উপ- 
কার হইয্ভাছে, ইহা বলাই বাহুল্য । 


৮৪ 


ভ্রমণ-বত্তীস্ত ৷ 


সমালোঁচা বংসরে ৩ খানি মাত্র ভরষণ- 
বুত্বাস্ত প্রকাশিত হইয়াছে । এতঘ্বিষস্সে 
প্রখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধৰ মল্লিক 


“চীন-ভ্রমণ” নামক যে ওস্থ 
লিখিয়! প্রচ'রিত করিয়াছেন, সেইখানিই 
সবিশেষ উল্লেখষোগা । ইহাতে চীনদেশ 
সন্বন্ীয় এবং তদান্যক্সিক অন্তান্তয অনেক 
নূতন কথাই বর্ণিত হইয়াছে । দেশের বর্ত- 
মান অবস্থায় এরূপ গ্রঙ্থের বহুল প্রচার বাঞ্চ- 
নীয়। ইন্দুবাবুর গ্রস্থকলেবর অনেকগুঃল 
সুন্বর সুন্বর চিত্রে পরিশোভিত। ইহার 
ছাপাও অতি পরিপাটী হইয়াছে । 


ধর্মগ্রন্থ । 


সমালোচ্য বর্ষে ধর্মবিষয়ে যে সমস্ত 
পুস্তক-পুস্তিকাদির প্রচার হইয়াছে, তন্মধ্যে 
প্রবীণ চিন্তাশীল স্ুলেখক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
বীরেশ্বর পাড়ে এণীত 


“্ধর্মশীস্্রতত্ ও কর্তব্য- 


র”* নামক এম্থগানিই সর্বশ্রেষ্ঠ । 


ইহা কোন গ্রস্থবিশেষের অনুবাদ নহে। 
ইহাতে ন্ুযুক্তিসম্মত প্রণালীতে হিন্দুধর্ের 
শ্রেষ্ঠতা গ্রতিপাদিত এবং হিন্দুজাতির অব- 
নতি ও অধঃপতনের কারণ-পরম্পরা আলো- 
চিত হুইক়্াছে। হিন্দুধর্প্দের শ্রেষ্ঠতা প্রতি- 
পাদনে বিচক্ষণ গ্রন্থকার যেবধপ অকাট্য যুক্তি- 
তর্কের অবতারণা ও সুগভীর চিস্তাশীলতা'র 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাহার 
বিশেষ কৃতিত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে £ এমন কি, 
তীঘার সহিত বাহাদের মতের মিল হুইবে না 
টানবারাও মুক্তকণ্ঠে তাহাকে সাধুবাদ প্রদান 
না করিয়। থাকিতে পারিবেন ন|। গ্রন্থ- 
কারের মতে হিশ্ুদাতির অধঃপতনের প্রধান 


৬৮ 


কারণ বৌদ্ধধর্মের প্রাহর্ভাব। পাড়ে মহাশয় 
বলেন, বৌদ্ধপপ্রচারকেরা মনুষ্যমাত্রেরই সমান 
অধিকার প্রচার করিয়া আধ্যজাতিভেদ- 
প্রথার মূলে কুঠারাখাত করেন। তাহার 
উপর আবার বৌদ্ধধর্মের জন্ত পালি ও 
অন্তান্ত প্রাদেশিক ভাষাসমূহ প্রসার লাভ 
করায় ভারতের বিভিন্ন জাতি ও প্রদেশ সমৃ- 
হের পার্থক্য অধিকতর প্রসারিত করিয়! 
তাহাদ্দিগের একতাবন্ধন উত্তরোত্তর শিথিল 
করিয়া দিয়াছে। বর্তমান অবস্থায় ভারতের 
উদ্ধারলাভের যে কয়েকটি উপাক্ন গ্রন্থকার 
নির্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই কয়েকটি 
প্রধান। ভারতবাসীদিগের এক্ষণে পাশ্চাত্য 
বিলাসপ্রিয়ত। পরিবর্জনপূর্বক স্ব ন্ব ধর্মের 
নিদেশপালন, সাধ্যান্দারে ব্রাহ্গণবর্গের 
প্রতিপালন, গে! জাতির ধ্ব"স-নিবারণ এবং 
লুপ্ত ও লুপ্ৃপ্রান্ন দেশীয় শিল্পা্দির পুনরুদ্ধার 
সাধন করা উচিত। পাড়ে মহাশয় বলেন, 
এতদ্বাতীত ভারতে।দ্ধারের অন্ত কোন উপায় 
নাই। কথাগুনি থে অতীব সমীচীন, তৎ- 
পক্ষে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। সে বাহ! 
হউক, পাড়ে মহাশয় এই উৎকৃষ্ট পুস্তক 
লিখিয়া বঙ্গবাসী মাত্রকেই ষে অচ্ছেস্ধ কৃত- 
জতা-পাঁশে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা! বোধ 
হয়, কেহই মম্বীকার করিতে প!রিবেন না। 
ইহা দ্বারা একপক্ষে যেমন বঙ্গসাথিতোর 
অঙ্গপুষ্টি হইয়াছে, অপর পক্ষে তেমনই জন- 
সাধারণের জ্ঞানলাভের পথ স্থুগম হুইয়াছে। 


বিবিধ। 


পুর্ববোক্ত কোন বিশেষ শ্রেণীর অস্তনিবি্ 
কর! যায় না, এরূপ কয়েকখানি পুস্তকও 
সমালোচ্য বর্ষে প্রচারিত হইয়াছে । এবংবিধ 
গ্রন্থ গুলিকে আমরা “বিবিধ” শ্রেণীর অস্ত- 
ভূক্তি করিলাম। এই শ্রেণীর অন্তভূক্ি 


শাকির 
সপ প্প্পাশে পপ পাপী শীট শিাশী পিপিপি 


_সাহিত্য-সংহিতা । [ ৮ম. খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা । 





পুস্তকগুবির মধ্যে প্রযুক্ত শড়ুচন্র দে বি এ, 
বি এল প্রণীত 


“হগলি-অতীত ও 


বর্তমান” এবং প্রযুক্ত যোগেশচন্্র রায় 


এম্‌ এ, এফ. আর্‌ এম্‌ এস প্রণীত 
প্রত্ব-পরীক্ষা* এই ছুইখানিই উত্ভেখষোগ্য। 
প্রথমোক্ত খানিতে পর্ত,গীজিগের কর্তৃক 
হুগলি নগরের অধিকারকাল হইতে বর্তমান 
সময় পথ্যস্ত হুগলি সহরের ও হুগলি জেলার 
সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত বর্ণিত হই- 
মাছে । গ্রন্থের ভাষা মন্দ নহে । শেষোক্ত- 
থানির আলোচ্য বিষয় উহার নামেই বুঝ! 
যাইতেছে । গ্রন্থকার সংস্কত গ্রস্থসমূহের 
অবলম্বনে হীরকাদি বহুমূল্য প্রস্তরের পরীক্ষা- 
গ্রাণালী সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন। 

এতত্বতীত ম্বামী বিজ্ঞানানন্দ “জল 
সরবরাহের কারখানা” নামক এক 
খনি নূতন ধরণের পুস্তক লিখিয্না সমা- 
লোচ্য বর্ষমধ্যে প্রকাশ করিফ়াছেন। শ্বামী- 
জীর আমল নাম হরিপ্রস্ন চট্টোপাধ্যায়। 
ইনি কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয়ের "বি এ এবং 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের “এল্‌ পি ই, উপাধি- 
ধারী এবং পুর্বে ভিষ্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য 
করিতেন। এবপ ধরণের পুস্তক বাঙ্গাল! 
ভাষায় আর নাই। স্থতরাং এই গ্রন্থ ছারা 
বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি সাধিত হইয়াছে, এ কথ! 
বলিতেই হুইবে। পুস্তকখানি ইঞ্জিনিয়ার, 
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র, এবং এতদ্দেশীয় 
মিউনিসিপ।লিটা সমূহের অধ্যক্ষগণের জন্ত 
পিখিত। . 

পুর্বোত্র গ্রস্থত্রয়্ ব্যতীত্ব বঙ্গবিভাগ 
ও শ্বদেশী-আন্দোলন-সম্বন্ধে যে ধহুসংখ্যক 
পুস্তকপুস্তিক গ্রকাশিত হইয়াছে, লেগুলি- 
কেও এই শ্রেণীর অন্তর্গত বল! যায়। বহ্ব- 
রিভাগপ্রণালী প্রায় সকলেরই নিকট নিন্দিত 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ ] সাহিত্য-ভচনা । 





৮৯ 





হইলেও দুইটি কারণে অনেকের নিকট ইহ! 
এক্ষণে নিতান্ত অনাদরণী্ নহে। কোন 
কোন গ্রন্থকার বলেন, ব্ঙ্গবিভাগ যখন বিলা- 
তের কর্তৃপক্ষগণ করুক স্থিরীকৃত বিজ 
বলিক্া! নির্ধারিত হইয়াছে, তখন আর এ 
সম্বন্ধে আন্দোলন আবেদন করিয়া লাভ কি? 
বিশেষতঃ ইহাদ্বার! যখন বঙ্গ বাসীদিগের হৃদয়ে 
অভূতপূর্ব স্বদ্দেশ-প্রেমিকতার ভাব উদ্দীপিত 
হইয়াছে, তখন ইহাকে “শাপে বর” জ্ঞান 
করিয়। ইঞ্াকে পরম সমাদরে গ্রহণ কর! 
উচিত। এই সকল গ্রস্থকারের মত এই ষে, 
বঙ্গবিভাগ যেন আর রহিত বা পরিবর্তিত ন! 
হয়, কারণ তাহা হইলে লোকের মনে নৰো- 
দ্দীপ্ত এই ন্বদেশগ্রীতির ভাবও তিরোহিত 
হইতে পারে। মে যাহ! হউক এতদ্বিষয়ে 
বে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্য 
গুলিরই উপদ্দেশ এই যে, বর্তমান নবস্থায় 
দেশের লুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় শিল্প।দির পুনকুদ্ধার 
এবং খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের চেষ্টা ব্যতীত 
দেশোদ্ধারের অন্ত উপায় নাই। সকলগুলি- 
তেই প্রধানতঃ বস্ত্রশিন্নের পুনরুদ্ধার এবং 
বিদেশী-দ্রব্য-বজ্নের ও ন্বদেশী ভ্রব্য 
বাবহারের প্রতিজ্ঞারক্ষংর বিষয়ে উপদেশ 
দেওয়। হইয়াছে । এত ছুদ্দেস্তে প্রখ্যাত লেখক 
শ্রঘুক্ক বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় স্ব প্রণীত 


“মেয়েলী ব্রত ছড়া” নামক 


পুস্তকে “ন্বদেশ ব্রত” নামধেয়্ একটি নূতন 
ব্রতও সন্গিবিষ্ট করিয়াছেন। অভিপ্রায় এই 
যে, এতদ্দেশীয়! হিন্দু মহিলারা অন্থান্ত ব্রতের 
্তাক্ন এই ব্রতটিও যথানিয়মে পালন করিবেন, 
এবং তাহার ফলে তাহাদের মনে দ্বদেশ- 
সেবার কথ। সর্বদ! জাগরূক থাকিবে, স্থতরাং 
তাহারা বিদেশী অপার চাকৃচিকাময় বিলাস 
সামগ্রী ব্যবহারের জন্ত ব্গ্র হইবেন শা, 
স্বদেশের মোট! প্লিনিসেই সন্ধ৪ থাকিবেন। 
১২ 


_ মীসিক পত্রিকাদি 


মাসিক পত্রিক! ও সাময়িক পত্র সম্থান্ধে 
কোন কথাই এ পর্য্যস্ত বল] হয় নাই। 
তাহার কারণ এই যে, উহাদের সংখ্যা 
অত্যন্ত অধিক) সুতরাং উহাদের অতি 
ংক্ষি আলোচনাও বু সময়সাপেক্ষ, 


1 অধিকন্ত তাহাতে শ্রোতৃ-মহোদয়গণের বিরক্জি 


জন্মিতে পারে। যাহা হউক, এ সহদ্ষে 
ছুই চারি কথা না বলা নিতান্ত অসঙ্গত 
হইবে বলিয়া! আমরা নিতাস্ত অনিচ্ছা সত্বেও 
ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইলাম। 
সমালোচ্য বর্ষে মোট ৭৩ খানি বাঙ্গাল! 
সাময়িক পত্র প্রকাশিত হুইয়াছে। ইহাদের 
মধ্যে কতকগুলি পুরাতন অর্থাৎ পুর্ব পুর্ব 
বৎসর হইতে প্রচলিত হইয়া আদিতেছে, 
কতকগুলি নুতন অর্থাৎ এই বৎসরে নব 
প্রচলিত হইয়াছে, আবার অনেকগুলি 
পুরাতন পত্রের প্রচার রহ্তও হুইয়াছে। 
এই সমস্ত পত্রের মধ্যে কয়েকখানি সাধারণ 
সাহিত্য বিষয়ক, কয়েকখানি ইতিহাস বিষ- 
ক, কয়েকখানি চিকিৎসা বিষয়ক, কয়েক- 
খানি শিক্প-বিজ্ঞান বিষয়ক, কয়েকখানি 
ব্যবস্থা (অর্থাৎ আইন) বিষয়ক, কয়েকখানি 
ইতিহাস বিষয়ক, কয়েকখানি ধর্ম বিষয়ক, 
এবং অবশিষ্ট গুলি বিবিধ বিষয়ক । পুরাতন 
পত্রগুলির মধ্যে প্রবাসী, ভারতী, বঙ্গদর্শন, 
নব্যভারত, সাহিত্য প্রভৃতি কয়েকখানি 
পত্রিকা অতীব দক্ষতার সহিত পরিচালিত 
হইয়াছে এবং আপনাদের পুর্বব গৌরব অক্ষুণ্ন 
রাখিতে সমর্থ হইয়াছে ; বঙ্গের মুখোজ্ল- 
কারী লব্বপ্রতিষ্ঠ স্ুলেখকগণ আপনাদিগের 
হ্ুরচিত প্রবন্ধ সমুহদ্বারা এই সমস্ত পত্রের 
আঙ্গ অলঙ্কত করিয়াছেন এবং জনলমাজে 
জ্ঞানবিস্তারের মহনীয় বন্ধ চেষ্ট! করিয়া! সক- 
লেরই আন্তরিক ধন্তবাদের পাত্র হইয়াছেন। 


চে 


৪2০ িত রসাল 


কও 


ন্ভ 


নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে হইলে, আমা- 
দের মতে প্রবাসীকেই সর্ধোচ্চ আসন 
প্রদান করিতে হয়; শ্রীবুক্ত জগদানন্দ রায় 
মহাশয় উহ্হাতে যে সমস্ত বিজ্ঞান বিষয়ক 
গ্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেগুলি জ্ঞান-পবেষণার 
লমুজ্ষখল নিদর্শন । শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের বলবান্‌ জামাতা, আমার উপ- 
স্থান প্রভৃতি ছোট ছোট কৌতুহলোদ্দীপক 
গল্পগুলি পড়িয়া! আমর বড়ই আনন্দ উপ- 
ভোগ করিয়াছি। শ্রীধুক্ত বিজ়চন্ত্র মজুমদার 
মহাশয় অনেক মাসিক পন্ত্িকাতেই প্রবন্ধ 
লিখিয়! থাকেন। আলোচ্য বর্ষে প্রবাসী-পত্রিকাক্গ 
তাহার জ্ঞানগবেষণাপূর্ণ অনেকগুলি প্রবন্ধ 
বাহির হইয়াছে শ্রীযুক্ত হরিসাঁধন মুখোপাধ্যা- 
য়ের প্যোতিনির্ববাণ উপন্তাস সবিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। এতডিন্ন শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, 
শ্রীযুক্ত দেবেক্্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ 
রায়, শ্রীযুক্ত ব্রজন্থন্দর সান্যাল প্রত্ৃতি 
প্রবাসীর লেখকগণ বিবিধ. বিষয়ক প্রবন্ধ 
লিবিয়া প্রবাসীর মুখোজ্জল করিয়াছেন। বঙ্গ- 
দর্শনের রাঁজনৈতিক গ্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । বঙ্গদর্শনে শ্রীধুক্ত বিপিনচন্জ্র পালের 
নেশন বা জাতি, রবীন্দ্র বাবুর দেশনাক়ক, 
শিক্ষা-সমন্তা শ্রীযুক্ত অক্ষপ্কুমার মৈত্রেয়ের 
ংস্কত নাট্য-সাছিত্যের বিশেষত্ব, ্ুক্ত 
রামেক্্রঙ্ন্দর ত্রিবেদীর বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি 
প্রবন্ধাবলীতে ব্হু শিক্ষণীক্প বিষয় আছে। 
সাহ্ত্যি পত্রিকাক্ন ভাষ| ও আদিরস, ন্বদেশ- 
প্রেম, প্রাচীন বঙ্গ, আমাদের শিল্প বাণিজ্য 
প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি আমরা পাঠ করিয়া 
বিশেষ সুখী হুইয়াছি। নব্যভারতে বিবিধ 
বিষয়ের অবতারণ! ও আলোচনা আছে। 


সপ এ আলি তত এ তা 


_ সাহিত্য-সংহিতা। [৮ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা । 


গত বৎসর যে সকল নূতন পত্তিকা বাছছির 
হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কালীবর বেদাস্ত- 
বাগীশ সম্পাদিত “অন্কুর« এবং শ্রীযুক্ত 
নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত পত্বদে শী” 
পত্রিক! বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহাতে যেরূপ 
স্ুলিখিত ও স্ুচিস্তিত প্রবদ্ধসমূহ বাহির 
হইয়াছে, এবং যেরূপ ম্ুচাকরূপে সম্পাদিত 
হইয়াছে, তাহাতে আশা! করা যাঁয় যে, এই 
পর্িকাদ্বম্ম এক সময়ে প্রথম শ্রেণীর মানিক 
পত্রিকান্ধপে পর্সিগণিত হুইবে। এই ছুই- 
খানি পত্রিকা সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসার কথা 
এই যে, এই মাসিক পত্রিক। হুইখানি মাসে 
মাসেই বাহির হইয়া! থাকে । শ্রীযুক্ত অগৎ- 
প্রসন্ন রায় আমাদের সাহিত্য-সংহিতার 
পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত নহেন। 
প্যদেশী” পত্রিকায় তাহার ছোট ছেট 
কবিতাগুলি পাঠ করিয়। আমরা বিশেষ 
আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। 

অতি সংক্ষেপেই আমাদের এই সমা- 
লোচনা কাধ সমাধা করিতে হইল। ইচ্ছা 
স্বত্বেও অনেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারি- 
লাম না, অনেক বিষয় হস্তক্ষেপ করিয়াও 
যেরূপভাবে আলোচনা করা উচিত, সে্রেপ- 
ভাবে আলোচনা করিতে অসমর্থ হইলাম। 
মানিক পত্রিকার অনেক সুলেখকের প্রবন্ধের 
নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল। 
অনেক গ্রস্থের নামোল্পেখ পর্যযস্ত করিতে 
পারিলাম না। এই ক্রটির জন্ত, সেই সমস্ত 
গ্রন্থকার ও লেখকগণের নিকট করযোড়ে 
ক্ষমাপ্রার্থনা৷ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার 
করিলাম। 

ভ্রীস্থবলচন্দ্র মিত্র । 


.প্রত্যাখ্যাতা শকুস্তল!। 


সঙ 


আশনি-শবদ সম 
একি কথ! গুনি হাক! 
বন্ুন্ধরে ! দ্বিধা হও, 
অভাগী লুকাঁবে তায়! 
২ 
কি ফল জীবনে আর? 
কারে না দেখাব মুখ। 
প্রত্যাখাত! ষেই নারী, 
কোথা তার আছে সখ? 


ও 


মোহিনী আশার ব্রত 
আজি হলো! উদ্যাপন । 
দগ্ধ এ জীবনে আর, 
নাহি কোন প্রয়োজন ! 


অআ'মার ভাবিয়ে যারে, 
সঁপিলাম মনঃ প্রাণ । 

দ[ফণ অবজ্ঞা তার 
পাইলাম প্রতিদান ! 


৫ 


ও চরণ পুজ। যদি, 
করে থাকি কায় মনে, 
দিন্ব এই অভিশাপ 
স্থৃতির বাড়বাগুণে ১-- 
১ 
জালিবে যে অহরছ, 
না রহিবে শাস্তি-লেশ। 


চলিল এ অতাগ্রিনী 
জনম মতন শেষ। 


ণঁ 
বণ ফুল বনে ছিহ্ছ 
কতই আমোদ ভর়ে। 
নাহি ছিল কোন জাল! 
ন্নেহময় পিতৃ-ক্রোড়ে। 


[রা 
উবার কনক কোলে, 
জাগিলে বিহঙ্গদল। 


সরোবরে বিকমিত, 
আনন্দিত শতদল। 


ক 
কুন্থম-নুবাস মাধি, 
ছুটিত থে সমীরণ। 
বুরজ-কুরঙ্গী সনে, . 
করিতাম বিচরণ। 
১৩ 
ভাগীরথী কলতানে, 
বহিত নাগর পানে। 
উথলিত বনস্থলী, 
পাপিয়ার পিউ তানে। 


ও 
কত সাধে হেরিয়াছি, 
প্রমোদে সঙ্গিনী সনে। 
প্রকৃতির শাস্তি কোলে, 
ছিলাম পবিত্র মমে। 
১২ 
কেন বা ভূলিমগু হায়! 
শঠের সে প্রলোভনে। 
কেন বা বিকাহু হৃদি, 
ক্ষণেকের দরশনে! 


সাহিত্য-সংহিতা | [৮ম খণ্ড, ১ম ওইয় সংখ্যা । 





১৩ 


প্রতিফল বিধিমতে, 
ভাল পাইলাম তার। 

স্ুধা-ভ্রমে হৃদয়েতে, 
ধরিলাম বিষভার ! 


১৫ 


১৪ 


অন্তরে গরল ভরা, 

কথা যেন মধুমাখা। ৮ 
এমন পাষাণে ভাল 

বেসেছি, কপণল-লেখা ! 


না না বৃথা এ গঞ্জনা, 


সকলি অনৃষ্ট মম। 


॥ 


চলিন্ু জনম মত, 
ক্ষমা কর প্রিয়তম ! 


শ্রীমতী সরলাবাল। মিত্র 


গজা-সাগর-সঙম-দর্শনে | 


৯ 


গভীর নিনাদ কি এ.!-_-ওই শ্রনা যায় ? 
ছছকোমল এ গম্ভীরে শ্রবণ জড়ায় ! 
গগনে যেদিকে চাই, মেঘ-ঝড় চিহ্ন নাই, 
কেমনে ঝটিক! শব্ধ হবে রে হেথায় ? 
গভীর নিনাদ কি এ!__ওই শুনাযায়? 


২ 


গম্ভীর নিনাদ কি এ!-_-ওই শুনা যায় ? 
এক-নম-উচ্চ.তানে জীবন জুড়ায়। 

নাহি হেথা প্রজ্রবগ, মহা! জল-প্রপাতন, 
তাদের সে শব্ধ ওরে হবে না হেখায়! 
গম্ভীর নিনাদ কি এ !--ওই শুনা যায় ? 


৩ 


গম্ভীর নিনাদ কি এ !-_ওই শুনা যায়? 
বুঝেছি বুঝেছি-__গঙ্গ! সাগরে মিশার ! 
কেঁদেছে কত বে সতী, দেখিতে ন1 পেয়ে পতি, 
বিচ্ছেদে খুঁজেছে কত পতির আশাক্স 
পত্তি দেখে এবে দতী উন্মাদিনী প্রান! 


৪ 


পতি দেখে এবে সতী উল্মাদিনী প্রায়। 
নেচে নেচে তাই গঙ্গা সাগরে মিশার ! 
চলেছে আপন মনে, কোন বাধা নাহি মানে, 
দ্রবমর়ী হয়ে আহা! পতির চিস্তায়! 
শেষে হেসে পশে গঙ্গ। নাগর-হিয়ায় ! 


৫ 


শেষে হেসে পশে গঙ্গা সগর-হিয়ায় ! 

হর্ষে বিস্ফারিত দেহ হয়েছে রে তায় !! 
আনন্দ তরঙ্গ তার হদে খেলে অনিবার, 

নানা ছাদে হেলে ছুলে পতিপাশে যাক ? 

কলনাদে কল্লোলিনী প্রেম-পীতি গায়! 


ঙ 


কলনাদে কল্পোলিনী প্রেম-গীতি গু! 
সি্ধুর হৃদয়তন্ত্রী বেজে উঠে তায়! 

সঙ্গীত শুনিতে পেকে, সিদ্ধু আসে ধেয়ে ধেয়ে, 
মিলিতে প্রিয়ার সনে পুলাকত কান! 
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলে উচ্ছাস বাড়ায়! 


বেশখ ও জ্যেক্ত, ১৩১৪ ] গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম দর্শনে । ৯৩ 








৭ - ১৩ র 
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলে উচ্ডাস বাড়ায় ! পতিপ্রাণ! ব্যাকুলিতা হ,য়েছিল তায়, 
সে উচ্ছাস-আ্রোত দেখি ছুকৃল ভাসায়। তাই কেঁদে কেদে গঙ্গা খ'জেছে ভর্তায়। 
আনন্দের কোলাহলে, সাগর-গঙ্গার জলে, | দেখা পেয়ে পরম্পরে,  প্রসারিয়া ছুই করে 
ছুয়ে মিলে খেল! করি” পাতকী তরায় ১-- গঙ্গা আর গঙ্গাধরে মিলেছে হেথায় ১ 
ভক্তিভরে প্পৃণচন্্র* ঠসকতে লুটীয়। এমন সঙ্গম-ন্নানে সাধুজ্য মেলায় ! 
৮ ১৪ 
ভক্কিভরে *পুর্ণচন্্র” সৈকতে লুটায়। এমন সঙ্গম-দ্গানে সাযুজ্য সেলায়! 
পদে রেখে। মাতর্গঙ্গে ! ভুলনা তাহায়। কোটা লোক এসে তাই “মকরেতে* নায়। 
ভাগ্যবান্‌ ভগীরথ খুলেছে স্বর্গের পথ, | কপিলের সিদ্ধাশ্রম, হ'ত যাতে হ্বর্গ-ভ্রম 
পতিতপাবনী মাকে এনেরে ধরায় ১ শান্তিনিকেতন সেই ছিলরে হেথায় ) 
গঙ্গাজলে তন্গ-ত্যাগে বিষু-লোকে যায়! আজি সে তাপস-ভূমে শ্বাপদ বেড়ায় ! 
নি ১৫ 
গঙ্গাঙ্গলে তছ-ত্যাগে বিষু-লোকে যায় ! আজি সে তাপস-ভূমে শ্বাপদ বেড়ায় ! 
*বিষু-পাদোত্তবা গঙ্গ”__এই মহিমায়! মহা-জানী সেই মুনি ন! দেখিয়ে হায়! 
নির্গম হ,য়েরে গঙ্গা, নাম পায় "শিব-গঙ্গা৮;-_| বিশাল-পয়োধি-তীরে, অনস্ত আকাশ শিরে, 
গোপনে রাখে যে শঙ্ভু আপন জটাক়্ ! ধ্যানে মগ থেকে যোগী বিশ্বের চিন্তায়, 
ভক্ত ডাকে গ্গ। ছোটে জহু দেখা পায়। বরন্মা্ড সংক্ষিগ্ত করে চব্বিশ সংখ্যায়। 
১৬ ১৬ 
ভক্ত ডাকে, গলা! ছোটে, জন, দেখ! পায়। ব্রহ্মাণ্ড সংক্ষিপ্ত করে চব্বিশ সংখ্যায় । 
মোক্ষ পাবে স্থির ভেবে জহ্ক, তারে খায়। ফোটেরে “ঈশ্বর” কিবা সংখ্যার আভায় ! 
জঠরে পুরিস্বা মাকে নিজে সে অভয়ে থাকে, | এত কাল ছিল যেই আঁধারে ঢাকিয়ে ওই, 
কেমনে রহিবে মাতা নিশ্চিন্ত তথায়? ংখ্যার পরেতে সেই স্থগ্রকাশ পায় | 
আবার ডাকে যে ভক্ত গন্গ। ছোটে তায়! এ বিশ্ব “ঈশ্বর-হীন* কেন কহে-_হাক্স ! 
১১ ১৭ 
আবার ডাকে যে ভক্ত গঙ্গা ছোটে তাক ! এ বিশ্ব “ঈশ্বর-হীন” কেন কহে-_হাঁয়! 
এবারে ধরিতে শ্ভু করেছে উপায়। এ নহেত কপিলের কভু অভিপ্রায় । 
ভবিতব্য পূর্বে জানি, উদ্ধান্সিবে স্থুরধুনী, | সাঞ্ঘ্যেতে “ঈশ্বর” নাই, একথা বোল না ভাই, 
- সগরতনয় যারা মরেছে হেথায় ; নিলিপ্ত দেখিতে পাই “পুরুষ” আখ্যা ; 
জলমূর্তি ধরে “তব”__সাগর রেখায় ! সঙ্খ্যামরী "প্ররু তি* এ ঘুরিছে আজ্ঞায় ! 
এ ১৮ 
জলসূত্তি ধরে “ভব*--লাগর রেখায় ! ধন্ত হে কপিল তুমি বিষু অবতার ! 


পড়েছে গঙ্গা! ধে এবে বড় সমন্তায়-- * ভারত উঠেছে শীর্ষে “দর্শনে” তোমার ) 
এক দিকে ভক্ত টানে, শিবে সদ। পড়ে মনে, | সংসার-ললাম এই তোমার “আশ্রম” 
নয়নে নয়নে গঙ্গা রাখে যে ভীহান়্ ? ছাড়িতে নারি যে আমি হেরি অনুক্ষণ। 
পতি ্রাণাব্যাকুলিতা হ'সেছিল তায়! | প্রণাম করি হে সুনে ! উদ্দেশে তোমার 9 
হি 1. : সাখ্য-রত্ব পরিবর্তে কি দিব হে আর? 
-._জ্রীপুণচন্দ্র ভ ্টাচার্ধ্য । 


ফটীক জল! 


ফটাক জল !--তোমরা আমায় চিন 
কি?-_আমি কে ?--নার তোমরা? 
তোমর! “সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শন্ত- 
স্তামলা” সোণার বাঙ্গালার বাঙ্গালী। আমি 
ক্ষুদ্র পাখী_চাতক। আজি তোমাদের ছুদশ 
কথ! গুনাইয়। দিব, তাই তোমাদের মুক্ত 
বাতায়নে আসিরা বসিয়াছি। ও কি? 
মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিতেছ যে? হাসিবার কথা 
বটে) কোথায় আমি বিমানবিহারী ক্ষুত্র 
চাতক, আমার সম্বল কেবল-_-ফটীক জল। 
আর কোথায় তুমি মানব, তোমার সম্বল 
জ্ঞান-বুদ্ধি-বিপ্ত।-বল। জীবস্রেষ্ঠ বলিয়া, তোমার 
দবর্প-গর্ব আছে। ভাল 

“তোমার ভাল তোমাতে থাক্‌, 
আমীয় ত তার ভাগ দিবে ন/। 

তোমাদের ও দর্প-গর্ধের ভাগ আমি 
চাহি না। ত্বামি কেবল দু কথ৷ শুনাইতে 
চাি। ও কি ?-_শৈলশ্রে্ঠ হিমাচলে মহাদেব 
বিপত্বীক অবস্থায় যখন যোগে মগ্ন ছিলেন, 
গৌরী পার্থে বনিক সেবা করিতেছিলেন, 
সেই সময়ে সহসা সরস-বসস্ত-সমাগমে-_মলয় 
মারুত-সধালনে তাঁহার শরীর শিহরিয়া 
উঠিলে, তিনি যেমন জ্রভঙ্ষি করিয়াছিলেন, 
তুমিও যে দেখিতেছি আমার কথায় সেই মত 
বিষম ভ্রতঙ্গি করিতেছ। আবার ওকি? 
জগন্নাধী ফিকা ৰা! বলরামী বিড়ী ব! থভদ্রা 
সিগারেট, শ্বদেশী চকমকির ঘর্ষণে (ব্বদেশী 
দিম্লাকাটার অভাবে) প্র্গলিত করিয়া, 
ধুমোদশীরণপূর্বক আমার দিকে চালাইতেছ 
ঘধে? আমি ত তোমাদের যোগ ভঙ্গ করিতে 
আসি নাই, ছ কথ বলিতে আঁসিয়াছি, 
বলিবই। টা ৃ 

আমার অনেক দিনের বাধ জাল কি 
পুর্ণ হইবে ন। ? তোমাদের কবির কথা-- 


“যখন প্রবাসে, যায় গে! সে, 
তখন বলি বলি, আর বল। হুল ন।!” 
আমার মনেও এই ছঃখই ছিল যে, 
'বলি বলি, আর বলা হল ন1।” কিন্ত আজি 
যখন তোমার মুক্তবাতায়নে ঢুকিয়৷ তোমাকে 
পাইয়াছি, তখন বলিবই। বদি না শুনিতে 
চাও, তোমাদের “কাছা-কৌছা” ধরিয়া__-ও 
হরি! এখন যে, তোমাদের মধ্যে অনেফকেই 
“তোবা তাল্লা, কাছাখোল্ল! মৈঞা1 মোধা। |” 
এখন যে, তোমাদের কাছ।-কৌচার স্থানট! 
পারজামা-প্যাপ্টালুন দখল করিয়াছে। তা? 
হক, লা হয়, তোমাদের কোটের লাঙ্গুলট। 
ধরিয়াই বলিব । 
একবার আমার সঙ্গে যাইবে কি ?-- 
বিমানে। কপালে চক্ষু তুলিলে যে? তুমি 
না জীবশ্রেষ্ঠ মানব ? তুমি না জ্ঞান-বিদ্া- 
বুদ্ধি-বিজ্ঞান-বলে সর্বাপেক্ষা! বলীয়ান্‌? তবে 
বিমানে উড়িবার কথায় চমকিয়া উঠলে 
কেন? তোমর! যতই জীবশ্রে্ঠ বলিয়৷ দর্প- 
গর্ধ কর না কেন__আপনাকে আপনি বড় 
ভাব না কেন, এখনও তোমাদের শক্তি 
পূর্ণতা পায় নাই, এ কথাট। মান কি? যাক 
সেকথা। কল্পন। নামে তোমাদের একট) 
প্রিষ্নসঙ্গিনী আছে না? তোমরা ছোট বড় 
সকলেই এক একটী ছোট থাট কবি। সেই 
কল্পনাই তোমাদের মন্তিফ দখল করিয়া, 
আজীবন তোমাদের নাকে দড়ী দিয়া চালায়-_ 
ভাব-সাগরে ভাসায়--আপদে বিপদে বাচায়-- 
নুখসম্পদে নাচায়--ধনমদে মাতায়__গ্রণয়ে 
মজায়--শেষে কাদায় । সেই কল্পনা-সঙ্গিনী 
না থাকিলে, তোদাদের জীবনটা বড়ই কষ্টকর 
বোধ হইত নাকি? একবার সেই কঙ্পন! 
সঙ্গিনী-সঙ্গে নীলিষ আকাশে নিথর বাতাসে 
ধীরে ধীরে চল। খল--ফটীক জল! 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ, 5$১৪ 1. ফাক জল । 


&ঁ দেখ--তোমারদের কবি কাঁলিদাসের 
সেই মেদিনীর মানদও। আর তোমাদের 
বঙ্কিমচন্দ্রের পাগল প্রায় পাহাড়। চিনিতে 
পারিলে কি? বস্কিমচন্দ্রের একটা নাক্সিকার 
কুচযুগলের উচ্চতা দেখিয়া, ভাবিয়! ভাবিয়! 
ঘাহার মাথা গরম হইয়াছিল, যে আজি 
পর্যযস্ত সেই জন্তই অবিশ্রান্ত মাথায় বরফ 
ঢালিতেছে, এ সেই ভূধর। এখন চিনিলে ? 
€ এখন বন্ধনীর মধ্যে একট! কথ! জিজ্ঞাস! 
করি--শত্রভেদী শুভ্রদেহী হিমাচল অপেক্ষা 
€তামাদের ষে নায়িকার কুচধুগল সমুচ্চ, 
সেই নায়িকার দেহখান! কত বড় ? অবষ্ঠ বহু 
যোজনব্যাপী, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্ত 
মানব ! যখন সেই নাগ্জিক! অন্ততঃ দশ যোজল- 
পরিমিত বদন- অক্টীরলোনি মন্থমেণ্ট-_ 
চিতোরের জয়লখান্বা বা কুতবমীনারীর মত 
রদনরাজিবিরাঞ্জিত বদন ব্যাদান করিয়া, 
হাস্ত করিতে থাকেন, তখন তোমরা _নায়- 
কেরা মৃচ্ছ? াও কি না? আর একটা কথা--_ 
বাঙ্গালীর মেয়েরা খাড়া বা ভাট! চিবাইতে 
বড়ই ভালবাসেন। এই বঙ্ষিমী নায়্িক! ঘখন 
বোটানিকাল গার্ডেনের সহশ্রশীর্ষ-সহুত্র- 
বাছ-সহশ্রপাদ বটবৃক্ষের স্তাক্ন একযোগে 
দশ বিশ গাছ! খাড়া চিবাইতে থাকেন, তখন 
তোমরা দেই শোভা দেখিক্া প্রণয়রসে 
আপ্লুত হও কিন1? ধন্ত তোমাদের কল্পন!! 
ধন্ত তোমাদের উপম1! এ দেখ, হিমানী- 
মণ্ডিত নগাধিরাপ। কি অপূর্ববদৃশ্ত ! বালারুণ- 
করে।জ্প শুত্তুযারশোভিত শরীরে দণ্ডায়- 
মান হইয়া, মহান্‌ মহেশের কিরূপ স্থষ্টির 
মহত্ব ঘোষণা করিতেছে! এই মহান্‌ ৃশ্ত 
দেখিরাই 

“রবির প্রেয়সী ফুটে কবির হৃদয়ে ।, 

ওকি? চমকিয়া উঠিলে যে? জানি, রি 


ই 





তোর্সাগের নিকট বড়ই অন্যায় বোধ হয়। 
কিস্ত তোমরা কথ।ট কুভাবে লও কেন? 
তোমরা যাই বল, রবি একটা জড়পিও 
মাত্র। রবির বালা-সূর্তি, তোমাদের চক্ষে 
ভাল লাপ্িতে পারে, কিন্তু রবির পশ্চাতে 
যে বেয়াড়া বিদ্কুটে ছায়া আছে, সেটার 
খবর রাখ কি ? যাই হক, আমি কিন্ত নিজে 
ত্র কথা বলি নাই। অর্ধশতাবী পূর্ব 
তোমাদেরই একজন কবি বলিয়া গিগ্লাছেন। 
সে কবিকে, জান? 

“কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর। 

যাহার গ্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।” 

যাউক ও রবির কথ! । এখন এ দেখ-_- 
ঘুরে ফিরে ধীরে ধীরে নয়নানন্দদায়িনী 
নির্ঝরিণী কেমন এ'কেবেঁকে-_নেচেনেচে 
একটী শিখর হইতে আর একটা শিখরে 
পড়িয়া, রঙ্গে ভঙ্গে অঙ্গ-শোভা বিস্তার করিয়1, 
কেমন মধুর নিঃম্বনে চলিয়াছে ! দূর হইতে 
নির্বরিণীর এই নৃত্যধবনি শুনিয়া তোমাদের 
গৃছিণীর নৃপুর-মল-দিঞ্রিত পদপল্লবধবনি 
মনে উদয় হইতেছে না1--গ্রাণে প্রাণে 
কাণে কাণে ০সই মলের তান কি বাজিয়! 
উঠিতেছে না? ও হরি ! এখন যে, নৃপুর-মল 
নির্বাসিত হইয়াছে! এখন যে মোজা-বুট- 
শ্লিপার সেই স্থান অধিকার করিয়াছে! এখন 
সে প্রাণ-জুড়ান তান শুনিবে কিরূপে ? এখন 
সে কুণুকুন্ম শব্দের পরিবর্ভে ছুটমুট-ছপদাপ্‌ 
শব্ব। যাউক সেকথা। এখন বল দেখি, 
প্র নির্বরিণীর সিতম্বচ্ছ সলিল পান করিবার 
জন্ত কি তোমার কামনা হইতেছে লা? 
পান কর, হৃদয় শীতল হইবে, রসন! তৃপ্ত 
হইবে, তৃষ্খ মিটিবে। কিন্তু আমার? 
আমারত ও নির্মল জলে তৃষা মিটে না, 


৷ মিটিবে নাঁ। আমি চাই--ফটাক জল! - 
তোমাদের ঠাকুর । রবি ঠাকুরের প্রেক্জনীকে 


এখন একবার তোমাদের মহাপুরাণ স্মরণ 


মানব-কবির হ্বদগ্গে তুলিয়! দিবার কথাটা | ক্য়। ভূর্গোক-পালক গোলোক-তালোক 


কত 


নারায়ণ, মধুর সংগীতে এমনি বিমোহিত 
হইলেন বে, ভাবাবেশে তাহার রাতুল চরণ 
যুগল দিয়া দর দর জলধারা বছিতে লাগিল । 
সেই জল ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে আসিয়া! পড়িল, 
কিন্তু স্থান হইল ন1। শেষ বুড়া শিবের মাথায় 
আসিয়। জটাজালের ভিতর ঢুকিয়া, সেই জল- 
রাশি কুলু কুলু ধ্বনি করিতে লাগিল। 
ভোলানাথ হান্ত করিলেন। সেই জলরাশি 
প্রক্কতি, মহাদেব পুরুষ । জলের নাম হইল 
গঙ্গ।। প্রক্কতি গঙ্গ', পুরুষ মহাদেবের মাথায় 
চড়িক্না মহাশক্তি দেখাইলেন- পুরুষের মাথা 
টপিল, পুরুষ হারিলেন। গঙ্গা জটাক্ডুট 
ভেদ করিপ়া-_পুরুষকে পরাস্ত করিয়া মধুর 
হাসি হাসিয্লা, শেষ মবনীতে অবতীর্ণ হইলেন। 
ধ দেখ সেই স্থরধূনী। এ দেখ, জাহ্বী, 
হিমালয় হইতে প্রবল তরজে রঙ্গে ভঙ্গে দুকুল 
ভাসাইয়া, কেমন উদার হাসি হাসিয়! সাগর- 
সঙ্গমে চপিয়াছেন। কত অগণিত আধ্যধর্ম- 
বণশ্বী কতকাল হইতে এই .পবিত্র জলপানে 
কত পুণ্যপঞ্চর করিয়া গিয়াছেন। কত 
আধ্যধর্্মাবপন্বীর মনের কথা 

এই বাদনা মনে। 

হুর্গা বলে প্রাণ ত্যঞ্জিব জাহৃবী-জীবনে ।” 

কত পুণ্যাত্ম। এই পতিতপাবনীর কুলে 
দুর্গা ছুর্ণ। বলিয়া, জীবন ত্যাগ করিয়া খবর্গে 
গিক্লাছেন। তাহার্দিগের মত-_ 
“অর্ধ অঙ্গ রবে কুলে, অর্ধ নাভি গঙ্গাজলে 
তোমার মরিতে সাধ হয় কি? যাউক 
সে কথা। এই পবিত্র গঙ্গাজল তোমার 
উদ্ধতন শত শত পুরুষ পান করিয়! গিয়াছেন, 
তোমারও ত সেইমত পান করিতে ইচ্ছা 
হুয়। অঞ্জলি তরিবা পান কর--সকল পাপ 
ক্ষয় হইবে, তৃষা মিটিবে। কিন্ত আমার ? 
ও জলেত তমার তৃপ্তি হইবে না, ভৃষ! 
ফিটিবে ন7া। আমি চাই-_-ফটিক জল! 

এখন আর একটু এগিয়ে চল। এ দেখ 


সাহতা-সধহতা | [ ৮ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা? 
| বিশালবগু বারিধি, উভভাল বীচিমালা বিস্তার 


করিয়! অবিশ্রাস্ত নাচিতেছে। যে দিকে 
চাও, জলে জলময়-_ষেন সীম! নাই! তৃমি 
জীবশ্রেষ্ঠ মানব ! এই সাগরকুলে দীড়াইলে, 
অবশ্তই আপনার মানব-মহত্বটুকু ভুলিয়া, 
বিশ্বতরষ্টার মহত্ব কিরূপ তাহা বুঝিতে 
পারিবে । এই নীল জলরাশির লহরী-লীল! 
দেখিয়া, অবশ্তই তোমার ভ্বদয়ে অনন্ত 
পুর্ধভাবের আরর্ভাব হইবে। এখন বল 
দেখি, এই জঙধির এই 'অনস্ত জলে কত 
জীবের তৃষা না নিবারিত হয়? জল লবণাক্ত 
বটে, তুমি সহজে পান করিতে চাছিবে না 
তাহাও জানি, কিন্তু এমন সময় মনুষ্তের 
অনৃষ্টে ঘটে যে, ত্র জল অঞ্জলি ভরিয়া পান 
করিয়া প্রাণ বাচাইতে চাছে। কিন্তু আমার ? 
ও জলে আমার তৃষা মিটিবে না। আমি 
চাই__ফটিক জল! . 

এখন একবার একটু পাছু হাটিয়া চল। 
কবি রায় গুণাকরের কথ! মনে পড়েকি? 
তাহার অক্ষক্প কাব্যের অমর নায়ক-নায়িকার 
কথ মনে পড়ে কি? 

'কাঞ্চিপুর বদ্ধমান ছ”মাসের পথ। 

ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ ॥” 

এই সেই বর্ধমান। আমরা মনোরথে 
আসিগ্বাছি, ছস্ন মুহূর্তও লাগিল না। তুমি 
কি ভাবিতেছ যে, আমি তোমাকে হীরা! 
মালিনীর সাধের মালঞ্চে লইয়া যাইব? 
হীরার সেই ও 

“এ দেখা ধায় বাড়ী আমার 

চারদিকে মালঞফ্চ-বেড়া । 
ভ্রমর! ভ্রমরী সনে, আনন্দিত কুনুমৰনে, 
আমার এই ফুলবাগানে 
বসন্ত নয় ভিলেক ছাড়া ।” 

তোমার সাধ মিটিবে না_-সে মালঞ্চ 
এখন নাই। হারার বাড়ীর সেই গুপ্ত সুড়ঙও 
বহুকাল হুইল বিলুপ্ত হইস্সা গিক্সাছে। একট! 


কথা বলি, ফোন প্রত্বতববিদ্‌ গুপ্ত ছড়লের 
সন্ধান লইয়া, সেই প্রড়ঙ্গমূলে একটা স্বতি- 
স্স্ত বসাইয়া দিলে ভাল হয় নাকি? বযাউক 
সে কথা । এখন প্র দেখ, বর্ধমান রাজধানীতে 
ন্বাণীসায়র, শ্ঠামসায়ক প্রসৃতি কত সরো- 
বর। কেমন সুন্দর কেমন বিশাল--কেমন 
কাকচক্ষু-সলিলপূর্ণ। এ দেখ রানীসাক্সর, 
অধীর ভ্রমরচুস্থিত পৃর্ণপকুটিত-_দর্ধস্চুটিত 
নলিনীদলশোভিত সরোবর তেমন মনো 
হর। ঘাটে অর্ধাবপ্ড$নবতী কুগৰধূগণ 
আক$ জলে সজীব কমলদলের ন্ডায় হাস্ত- 
ৰদনে, কেমন শোভ। বিস্তার করিতেছেন, 
কুস্ত পুর্ণ করিয়! পাঁনার্থ জল লইয়া যাইতে- 
ছেন। তোমার কি এই নির্মল জল পানে 
প্রবৃতি হয় না? অঞ্জলি ভরিয়া! পান কর, 
তৃষা মিটিবে। কিন্তু আমার? আমার ত 
ও জলে তৃপ্তি হইবে না-_ভূষ! মিটিবে ন!। 
আমি চাই-_-ফটিক জল! 

এখন চল এক লম্দে প্রয়াগে। হাসিলে 
থে? তোমর। ত পাশ্চাত্য পগ্ডিতদিগের 
মন্ত্রশিস্ত। সুরোপীয় পঞ্ডিভের! যাহ! বলেন, 
তাহাই তোমাদিগের অত্রান্ত সত্য বলিয়। 
বিশ্বাস, আর খধির়া যাহা বলিয়া গিক্কাছেন, 
তাহা! তোমাদিগের নিকট বন্তবর্ব্বর বাতুলের 
প্রলাপ । পাশ্চাত্য পণ্ডিত না বলিয়৷ গিয়াছেন 
যে, বানরই মানবদিগের জাদিপুরুষ ? 
তাহাই ষদ্দি হয়, তবে কেনই বা এক লক্ষে 
প্রয়াগে যাইভে পারিবে না? না পার, 
মনোরথেই এস। ভয় নাই, প্রয়াগে লইয়! 
গিরা, তোমার মাথা! মুড়াইয়া! ঘোল ঢালিবার 
ব্যবস্থা! করিব না। এ দেখ, ব্রন্গা-প্রতিতিত 
প্রথম তীর্থ প্রয্লাগের যুক্তবেণী। এ দেখ, 
কেমন গঙ্গা যমুনার সন্গমম--সিত-নীল-জলের 
কেমন লুন্দর মিলন! নীলাঙ্গী যযুনার্‌ 
মীর-স্থির-দিগ্ধ-হুদ্দর  অলরাশির শোভা. কি 
মনোলোভা! অঞ্জলি ভরিয়। প্রান কর, 


২৩ 





তোমার, তৃষা মিটিবে। কিন্তু আমার? 


এ জলে ত আমার তৃষা ছিটে ন-দিটিৰে 


না। আঘি চাই--ফটিক জল! 

আর এ দেখ, পশ্চাতে প্রাচীন রাজধানী 
প্র়াগ--পরমস্বাস্থ্যগ্রদ কৃপরাজিবিরাজিত 
এলাহাবার । খী দেখ, স্থশোভন! স্থবসনা 
ললনাকুল, সুদীর্ঘ রজ্ছুসহযোগে সেই হুগভীর 
কূপ হইতে নির্মল জল তুলিতেছেন- রজ্দুস্ব 
আকর্ষণবিকর্ষণে ললিত অঙ্গ সঞালিত হুই. 
তেছে, সুমধুর বলয়-কঙ্কণ-নিষ্কণে ঘৃশ্টা কি 
মনোরম! শী জল পান করিয়া, শরীয়েয 
স্বাস্থ্য কতই না পূর্ণতা লাভ করে। বাঙ্গালি? 
অঞ্জলি ভরিয়া, এ জল পান কর, ভূষ। 
মিটিবে। কিন্ত আমার ? ও জলে ত আমার 
তৃষা মিটে না। আণ্ম চাই__ফটিক জল! 

মানব! এই প্রকাণ্ড ব্রদ্ধা্ডে কত লদ, 
কত নদী, কত হুদ কত জলধি, কত কূপ কত 
সরোবর, কত জলগ্রপাত কত নির্বর বিরা- 
জিত! স্থল অপেক্ষা জলভাগই অধিক--. 
যে দ্বিকে চাই, কেবল জল। কিন্তু এত জল 
থাকিতভেও আমা হেন একটী অতি স্ষুতত 
পক্ষীর ভূষ! মিটে না। এজল আমিচাই 
না--চাই না। এখন আর একৰার আমার 
সঙ্গে এস। দারুণ নিনাঘ! মার্তগ্ের প্রচর্ড 
কিরণে ব্রহ্ম গড যেন ফাটিয়া বাইতেছে। 
তুমি কাতরকণ্ে বলিতেছ ;-- 


“একি গুমটের দাপ, 
একি গুমটের দাপ। 
ছাতি ফেটে প্রাণ যায়, 
বাপৰাপবাপ।, 


তোমার প্রাণ বিপর্যস্ত 9 দারুণ তৃষা 
বলিতেছ ১-- 


'সঘনে বদনে সবে বলিছে কেবল। - 
দে জল, দে জল, বাবা! 
ছে জুল দে জল”. 
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এ দেখ, দেখিতে দেখিতে উত্তর পশ্চিমা- 
কাশে নবনীলনীরধর কেমন স্থন্দর মূর্িতে 
দেখা দিতেছে । এ দেখ, সহচর পবন, কেমন 
জলধরের আগমনের পূর্বেই বিষম আবর্তে 
চারিদিক ঝাঁটাইয়। দিয়? পথ পরিফাঁর করিয়া 
যাইতেছে। এ দেখ, নীলিম নীরদ দেখিতে 
দেখিতে ঘনঘোর কৃষ্ঃমূর্তি ধারণ করিতেছে। 
গ্রক্কতি রাণী, ঘোর তমোময় ক্ৃষ্ণবলনে অঙ্গ 
ঢাকিতেছে। এ দেখ, সোহা গিনী সৌদামিনী, 
মেঘের কোলে বলিক্া, এক একবার প্রেমানু- 
রাগে মধুর হাসি হাসিয়া, আপনার মাধুর্ধ্য- 
সৌন্দর্যে ভ্রিভুবন উজ্জল করিতেছে । এ 
দেখ, পরক্ষণেই_-সেই হাঁসির সঙ্গে সঙ্গেই 
প্রকৃস্ক প্রেমিক জলধর, বিকট অট্রহান্তে 
জগৎকে কীপাইয়া তুলিতেছে। জীবশ্রেষ্ঠ 
মানব! তুমি ত এ সময়ে স্বীয় কক্ষের দ্বার 
গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া আপন গ্রাণভয়েই অস্থির । 
চপলার এই যে, অন্কপ লীলা-খেল1-_মধুর 
হাপসি-_প্রেমের প্রাণের হাসি, তুমি 
স্বচক্ষে তাহা এক্ষবার দেখিতেও সাহস 
করিতেছ না! ভুমি ভাবিতেছ, আজি কি 
ছর্দিন। কিন্তু তোমাদেরই একজন কবি 
গাহিয়াছেন $-- | 
“দ্দিনং হি ছর্দিনং বদ্দিনে হরি-কথাহতং। 
ন খলু ছর্দিনং তদেব যদ্দিনে ঘনঘনাবৃতং ॥৮ 

কিস্ত তোমার এই ছর্দিনে আমার সদিন। 
আদি আমার কি আনন্দ! তুমি জীবশ্রেষ্ঠ 
মানব হইলেও খড়খড়ির পাখী খুলিয়া এক- 
ধার দামিনীর ভুবনমোহিনী রূপ দেখিতেও 
সাহস কক্পিতেছ না, কিন্তু এই দেখ, আমি 
ক্ষুদ্র পাখী, কেমন মহানন্দে সাহুদভরে বক্ষ 
বিস্ষারিত করি়া-_পক্ষবিস্তার করিয়া, শুন্তে 
উঠিতেছি__সঘনে..বদনে বলিতেছি_ফটাক 
জল! এই জলদ-চপলার প্রেমখেলার সঙ্গে 
সঙ্গে যে বিন্দু বিন্দু বারি পড়িতেছে, এই দেখ, 
ক্র চ্পুটে পান কম্লিতে ছি,'সেই অম্ৃত-বিশ্দু 


ফটাক জল। চাহিতেছি-_ফটাক জল] এজগতে 
অনস্ত জলরাশি থাকিলেও আমার সম্বল 
কেবল এই--ফটীক জল ! এই জলেই আমার 
তৃষা মিটে । 

বাঙ্গালি! বিজাতীয় সমুচ্চ শিক্ষার তোমা- 
দিগের মন্তিক এখন প্রসারিত, বক্ষঃ স্বীত, 
গর্ব-গৌরবে হৃদয় উদ্বেলিত। তোমরা ত 
জগতের ইন্ভিহাস__ প্রত্যেক জাতির ইতিবৃত্ত 
পড়িক্সাছ। জগতের প্রত্যেক .দেশের 
মানচিত্র এখন তোমাদের চক্ষের সমক্ষে 
যেন প্রতিফলিত। চল দেখি, একবার 
কল্পনা-যানারোহণে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া 
আসি। প্র দেখ-নব অভ্যাখিত আমেরিক'- 
যুরোপ, আর প্র দেখ, প্রাচীন পতিত 
এলিয়া আফ্রিকা । প্র দেখ__-অগণিত 
জাতি, অগণিত ভাষা । কিন্ত দেখ প্রত্যেক 
ভিন্ন ভিন্ন জাতি সকলেই মাতৃভাষার সেবক 
-সকলেই মাতৃভাষাঙ্ছরাগী-__মাতৃভাষার 
শ্রীবৃদ্ধিকল্লে ব্রতী । দেখাও দেখি, ইহাদদিগের 
মধ্যে এমন একটী জাতি, যে জাতি মাতৃভাষার 
বক্ষে পদাঘাত করিয়া, কেবলমাত্র বিজাতীয় 
ভাষার সেবা করিতেছে? দেখাও (দখি 
এমম একটা জাতি--উন্ূত হউক বা পতিত 
হউক, শিক্ষিত হউক ব। অশিক্ষিত হউক, 
সভ্য হউক ব। বন্ত বর্ধর হউক, যে জাতি 
মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা গ্রদর্শন করিয়া, 
বিজাতীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণে আপনা 
দ্রিগকে “শিক্ষিত” বলিয়া দর্প করা দুরে 
থাকুক, “মন্ব্য” বলিয়! পরিচর দিতে প্রস্তুত ? 
পারিবে কি? কখনই না। জগতে তোমা- 
দের মত পতিত, পরাধীন, পরপদদলিত 
জাতিও আছে, কিন্তু ভাহাদিগের মধ্যেও 
মাতৃভাষা-হত্যাকারী কুপুত্র দেখিতে. পাইবে 
না। কিন্ত তোমরা সোপার বাঙ্গালার 
বাঙ্গালী !--তোমরা ?--সত্য বলিতে কি 
তোরা এ বিশ্বের এক প্রকার: তত 
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জীব। অনন্ত-হীরকালক্কার-মণ্ডিত আর্ধযভাবায় 
অভিজ্ঞ ব্ক্তি, তোষার নিকট 'অশিক্ষিত” 
নুর্খ» আর বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিয়! 
তোমর! গর্বিত ! কিন্ত পাঁচ পল ধরিয়া, 
মাতৃভাষায় কথা কহিতে বসিলে, তোমর! 
কুড়িটা বিজাতীয় শব্দরূপ অন্ন উদগার করিয়া 
ফেল! মাতৃভাষায় ছুই ছত্র লিখিতে হুই- 
লেই তোমাদের গলদঘর্ম উপস্থিত হুয়-_ 
তোমাদের সিদ্ধহস্ত কম্পিত হইতে থাকে, 
তখন তোমাদের লেখনী, মসী লহযোগে দশ 
গ্বপ্ডা বিজাতীম্ব অণ্ড প্রনৰ করিয়া বসে! 
মনে কি কিছুমাত্র খ্বণ! হয় না ?--ধিক্ার 
বোধ হয় না? তোমর! অল্লানবদনে দর্প কর 
যে, তোমরা “শিক্ষিত”! এখন বল দেখি, 
জগতে কি এমন আর একটা জাতি আছে, 
যে জাতি, তোমাদের মত ভিন্ন-ভাষা-ভাষী 
হইয়া, এইব্ধপ আত্মগৌরব (.রৌরব ) অন্কভৰ 
করে? সন্ম্তের কথ। দূরে থাকুক, এ যে 
তোমার গো-শালায় কপিল! রহিয়াছে, এ 
পণ্ডও ত হাম্বা” রব ছাড়িয়া, “ঘেউ ঘেউ+ 
করিতে চেষ্টা করে না। রী ষে তোমার 
টেবিলের নিয়্ে--তোমার পদতলে বুলটেরিয়ার 
লাঙ্গুল নাড়িতেছে, প্র পণ্ডও ত কথন “ঘেউ 
ঘ্বেউ, ছাড়িয়া, “মেও__মেও” ডাকার চেষ্টা 
করে না। আর এ যে, সরস-বসস্তে-বিকচ 
কিশ্বপয়-শোভিত শাখায় বিয়া, 'বউ কথা 
কও» বলিয়! পাখিটা মানিনী বধুর মান ভাঙ্দি- 
তেছে, প্র পাথীও ত কখন কোন ব্ূপবতী 
রমণীর সমুজ্জপ রূপ দর্শনে বলে নাঁ_'চোক 
গ্বেল! গতের প্রত্যেক জাতি যাহা 
করিতে ত্বণ। বোধ করেঃ এমন কি কোন 
পশুপক্ষীও যাহা! করিতে ত্বণা বোধ করে, 


তোমরা বাঙ্গালি আছি তাহাই করিতেছ!, 


তোমরা কেবল মানবাধম নহ-_পশুপক্ষীরও 
মধম। ছি! কবে তোমাদিগের আত্মসম্মান 
বাধ হইবে? কবে তোমরা বুঝিবে যে, 


ফটিক জজ । 


৯৪ 


মাতৃভাযার সেবা-__মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত 
জগতে ব্যক্তিগত--জাতিগত উন্নতি হয় 
না_মন্ুম্ত নামে পরিচয় দিবার অধিকার 
জন্মে না? 

অবশ্ক এখন তোমরা বিজিত, সুতক্নাং 
রাঁজভাষার সেবা অপরিহার্য, কারণ তাহা 
অর্থকরী ভাষ।। যত পার, রাজভাষার সেবা! 
কর, কোন আপত্তি নাই। কেবল রাঅভাষ! 
কেন? জগতে যত ভাষা আছে, সকল 
ভাষারই চর্চা কর, আপত্তি নাই। সকল 
ভাষা হইতেই অলঙ্কার সঞ্চয় করিয়| মাতৃ- 
ভাষার সৌন্দর্য্-_অঙ্গসৌঠব বৃদ্ধি কর! 
মাতৃভাষাকে অযত্বে অনাদরে অবভ্ঞান্স দূরে 
রাখিয়া, কেবল বিজাতীয় ভাষায় অভিজ্ঞত! 
সঞ্চযশ্ূত্রে ব্যক্তিগত পণ্ুত্ব ব্যতীত জ্ঞান ও 
মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। এ জগতে মাতৃত্রোহীর 
সুখশাস্তি কোথায় ? আমি ক্ষুত্র পক্ষী চাতক, 
জগতে অনস্ত জলরাশি থাকিলেও আমার 
যেমন একবিন্দু ফটিক জল ব্যতীত ভূষা৷ মিটে 
না, সেই মত এজগতে প্রত্যেক জাতি-- 
প্রত্যেক জীবের তৃষা মাতৃভাষা ব্যতীত 
কখনও মিটে না। কিন্ত "শিক্ষিত' বাঙ্গালি! 
তোমার ? তোমার যদি বিন্দুমাত্র বিবেক- 
বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে কখনই আপনাকে 
আজি “শিক্ষিত” বলিয়া গর্বান্ভব করিতে 
না। কবে তোমাদের চৈতন্ত হইবে? কবে 
বিমাতার বিষাক্ত ক্রোড় ত্যাগ করিয়া স্ীয্ষ 
জননীর প্রীতি-পুণ্যপ্রদ পদতলে পড়িয়া, 
“মা !-মা 1 বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাকিতে 
শিখিবে ? 

যাইবার সময় একটা নিধুর টগ্লা শুনাইয়! 
যাই। ও কি? টপ্পার নামে তোমার নৈতিক 
জানে বিষম সংঘাত পড়িল নাকি? যখন্‌ 
&বাকেসিওর “ডিকামিরণ বা বাইরণের “ডন- 
যুক্তান” গড়ঞ তখন নৈতিক জ্ঞানটা! আও 
মানে চলিয়া! যায় না কি? ভাল, টগার 


স্৩৩ 


শেষটা না হয় শুন। তোমাদের কবি 

গাহিয়াছেন 

'নানা দেশে নান! ভাষা, বিন! শ্বদেশীয় ভাষা, 
মিটে কি তৃষা ? 


সাহিত্য-সংহিতা | [৮ম খণ্ড, ১ম ও ২ম সংখ্যা । 


প্রতিদিন একবার করিয়া এই গ্রানঈ। 
গ্াহিও ।--ফটিক জল! 


পূর্ণিমা ৷ 
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অপিসে, ম্যানেজার সাহেবের নিকট 
হুখ্যাতি পাইয়া, নবগোপাল বাবু যে আনন্দটুকু 
পাইয়াছিল্ন, পাঁচটার পর বাড়ী ফিরিয়া, 
বজ্রপাত সদৃশ একটা সংবাদে তাহা বিশেষ 
রূপে চূর্ণ হইয়া গেল। তাহার অত্যস্ত 
আদরের, অত্যন্ত সুরূপা একমাত্র কন্তা, 
পাড়ার ছেলে অধিলের সহিত কোথার 
গিয়াছে তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান পাওয়া 
যাইতেছে না। আমার 'পাঠকবর্শের মধ্যে 
কাহার কাহার মনংক্ষুপ্ন হইবার আশঙ্কা 
থাকিলেও, আমার গল্প অসপ্পূর্ণ থাকিবার 
ভয়ে আমায় একটী সত্য কথা ব্যক্ত করিতে 
হইবে। সে কথাটা এই যে, নবগোপাল 
বাবুর কন্তা৷ শ্রীমতী পুর্ণিনা দেবীর বয়স ছয় 
বৎসরমাত্র এবং সে যাহার সহিত নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল, সেই অথিলের বয়স সাঁত বৎসরের 
বেশী নহে। 

নবগোপাল বাবু, অল্পদিন পূর্বেই কলি- 
কাতার বাসগৃহ স্থাপন করিয়া, তথায় পল্লী- 
গ্রাম হইতে স্বামিস্থথকামিনী গৃহিনীকে লইয়! 
আসিয়াছিলেন। সঙ্গে তাহাদের একমাত্র 


সন্তান পূর্ণিমা আপিয়াছিল। অখিল কলি-. 


কাতার ছেলে; সে নিকটবর্তী স্থলের রাস্তা! 
লমুদ্ধয় বিশেষরূপে পরিচিত ছিল। সেই 
দিন রাস্তার ধারে, তাহারা উভক্কে একত্রে 
খেলা কন্সিতিছিল। সেইদিন নবগে?পাল 


বাবু গৃহিণীকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিলেও, 
গৃহিণী বহিদ্বীর অর্গলবদ্ধ করিতে ভুলিয়া, 
গিয়াছিলেন এবং বামুন ঠাক্রুণের দেশের, 
বাড়ীতে পাঁচ গণ্ড বৎসর পূর্ব্বে কিরূপে 
একবার সিদ দিয়া চোর ঢুকিয়াছিল একং 
কিন্ধপে তত বড়লো'ক সামান্তা ব্রাঙ্মণীর কার্ধ্য 
করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সেই বিষস্গ শুনিবার 
জন্ত এত নিবিষ্টচিত্ত হইয়্াছিলেন ঘে, কন্ঠার 
নিয়তলে আগমন এবং অথিলের, সহিত. তিন 
দিন “আঁড়ির” পর অত্যস্ত “ভাব” হওয়ার 
সংবাদ কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই। 
কাপড় পরিবর্তন না করিয়া, মুখে জল, 
না দিয়া, অধিক কি রোরস্যমান1 গৃহিণীকে 
সাস্বনা পর্যযস্ত না করিয়া, কন্যার অনুসন্ধানে 
নবগোপাল বাবু গৃহ হইতে নিষ্রান্ত হইলেন ॥ 
গ্রথমেই তিনি অখিলদিগের বাটীতে গেলেন । 
তথা, অখিলের পিতার সহিত্ত সাক্ষাৎ হইল ॥ 
কিন্ত অধিলের পিতা, পুত্রের প্রত্যাগমন 
সম্বন্ধে এত _ভারেরেপে নিশ্চিন্ত ছিলেন; 
যে, উদ্ধিপ্ন নবগোপাল বাবু তীহার নিকটে 
আশীম্ুরূপ সহান্গতৃতির আশা দেখিতে পাই- 
শ্রেন না। তিনি বিশুফ মুখে প্রত্যাগমন 
করিতে বাধ্য হইলেন। 
- কোথান্ন বাইবেন? কিরূপে কম্ঠার অনু 
সন্ধান পাইবেন? নবগোপাল বারুর চোখে 
জল আসিল.। একবার নিকটবর্তী, রাস্ত! 
সফল পরিভ্রমণ করিলেন, আঁবাক__“বুঝিবা। 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১১১৪] 


পুর্ণিমা বাঁটীতে এতক্ষণ কিরিক্সাছে,” ইহ) 
তাবিয়া বাঁটাতে ফিরিরা গৃহিষীর কাগত 
প্রাণকে আরও উৎকষ্টিত করিয়া দিলেন । 

বাটীর নিকটে একটা রাস্তার অধিলকে 
দেখিয়! নবগোপাল বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “অখিল! অখিল! পুর্ণিন! কোথান্স?” 
অখিল অত্যন্ত সংক্ষেপে উত্তর দিল “জানি না।” 

*সেত তোমার সঙ্গেই গিয়াঁছিজ ?৮ 

“গিক়াছিল-কিস্ত অনেকক্ষণ হুল সে 
কামাকে একলা ফেলে চল্রে এসেছে ।” 

অন্য কোনও উপায় নাই দেখিয়! নব- 
গোপাল বাবু ভিন্ন ভিন্ন থানায় সংবাদ লইতে 
লাগিলেন; এবং অবশেষে অত্যস্ত অবসন্ন 
চিত্তে রাত্রি ছুই প্রহর়ের সমক্ষ বাঁটী ফিরিয়া 
.দেখিলেন ষে, গৃহিণী তাহার জন্য আহার 
সজ্জিত করিয়া হান্তমুখে বসিয়া আছেন। 
এবং উপাধানে একটা মাথা! চুলের উপর 
মাথা রাখিয়া এবং দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর 
নব নবনীতসদৃশ দেহথানি ঢালিয়া শুইয়! 
আছে-_পুর্ণিমা; ! 

রাত্রি আট্টার সময়, কোলে করিয়া, একটী 
বালক তাহাকে রাখিয়া গিয়াছে । বালক 
অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং তাহার বয়স ষোল বৎসরের 
বেশী হইবে না। তাহার কোথায় বাড়ী এবং 
কি নাম জানিয়া! লওয়া হয় নাই । 

(২ ) 

কলিকাতা উনিভাসিঞ। আপিসের বড 
কেরাণী বাবু অত্যন্ত বিব্রত হইয়া, পড়িয়াছেন। 
এন্ট্-ন্স পরীক্ষার নবসংগৃহীত এবং এপর্যস্ত 
অপ্রকাশিত ফল জানিকার জন্ত আগত বালেক- 
গণ কর্তৃক তিনি এত উৎপীড়িত হুইতেছেন 
যে, ফুটবল খেলিয়া। বাঁটী প্রত্যাগমনের সময় 
যখন যোগেশচজ্্র আপন পরীক্ষার ফল জাঁনি- 
বার জন্য উৎৃক হুইক্স তাহার নিকট উপস্থিত 


হুইল, তখন হির্নি বড়ই বিরক্ত হইয়া; পড়ি- |. টা 
অরোবরের ধারে একথণও্ড কোমল তৃণাবৃত 


লেন . এবং ঘোখেশচজ হখন নিজের নাষ 


ূরণিবা 


১০৩ 


বলিয়া পরীক্ষার ফল জানিতে চাহিল, তখন 
তিনি রুক্ষভাবে বলিলেন, "তোমার জন্য আহি 
আর সমস্ত কাগজ এই অবেলায় তল্লাস 
করিতে পাক্ষিব না; আগামী পরশ্ব যখন 
গেজেটে বাহির হইবে তখন জানিতে পারিবে ।” 
যোগেশচন্দ্র অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিল, 
“মহাশয়, ক্ষমা করিবেন। আমি তত উদ্বিগ্ন 
নহি; ম) আমার পরীক্ষার ফল জানিবার 
জন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, তাই আসিয়াছি3 তিনি 
যাহা জানিতে চাহিয়াছেন, নিশ্চিত তাহা। 
তাহাকে জানাইতে হইবে। আপনার বেশ 
পরিশ্রম করিবার আবশ্তক হইবে না, বোধ 
হঙ্ক প্রথম পাতার উপরেই আমার নাম 
দেখিতে পাইবেন ।* 
যোগেশচজ্র খন কথ! কহিতেছিল, তখন 
তাহার বলিষ্ঠ ও স্থগঠিত অবয়বগুলি, কেরাণী 
বাবু, বিশ্মিতের ন্যায় লক্ষ্য করিতেছিলেন, 
এখন সেই মাতৃভক্ত বালকের স্থিরভাবে ব্যক্ত 
নিশ্চয়তা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। এবং 
অবিলম্বে তালিকা খুলিয়া দেখিলেন যে, প্রথম 
পাতার শীর্ষদেশে সেই বালকের নাম লিখিত, 
রহিয়াছে । যোগেশচন্্র পরীক্ষায় ০ 
স্থান অধিকার করিয়াছে । 
বালকের বাটী ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল? 
ফেননা, রাস্তা কতকগুলি কৌতুহলাক্রাস্ত 
পথিকের দ্বারা বেষ্টিত ক্রমাগত ক্রন্দনের দ্বারা! 
অবসন্প পুর্ণিমাকে দেখিয়া, রহ অনুসন্ধানের 
পর তাহার বাটার সন্ধান পাইয়া, তাহাকে 
বাটীতে পৌছির। দিতে হুইয়াছিল। বাটা 
ফিরিয়া পুত্রের প্রত্যাঁগমনপথাবলোকনকারিণী 
জননীকে পরীক্ষার ফল জানাইয়া, পুত্রগৌরবে 
গৌরবার্বিত। মাতাঁকে সুখী করিয়া, যোগেশ 
বিশেররূপে স্বখ্থী, হইতে পারিয়াছিল। 
(৩) 
বিচির বাগানের মাঝে প্রপত্ত সরোবর । 


১০২ 


ভূমিতে বিষ্বালয়ের বালকেরা আসিয! প্রত্যহ 
বিকালবেল। খেল! করিত। ্ 
একদিন এক যুবক তাহার ছই শিশু 
ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া তথায় ভ্রমণ করিতে- 
ছিল। খোলা যায়গা পাইয়া! শিশু ছুইটা 
অত্যন্ত আনন্দের সহিত দৌড়াদৌড়ি করিতে- 
ছিল। একটা বাতায়নে বসিয়া পুর্ণিমা তাহ! 
দেখিতেছিল। পু 
আমরা প্রথম ছুই অধ্যায়ে .ষে ঘটন! 
বিবৃত করিয্নাছিলাম, এই পরিচ্ছেদের ঘটনাটা, 
তাহার ছই বৎসর পরে ঘটিয়াছিল। তখন 
পুর্ণিমার বয়স আট বৎসর । 
সে, জানালার ছুইটি লৌহ-শলাকার মধ্যে 
মুখ রাখিয়া অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্বে সেই ছুইটি 
শিশুর খেলা দেখিতেছিল ) বুঝি, তাহাদের 
খেলায় যোগ দিবার জন্য সে ব্যাকুল হুইতে- 
ছিল। কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে বিশেষ 
রূপে নিষেধ করিক্সাছিলেন, এজন্য সে আর 
গৃহের বাহিরে যাইত ন!। 
ভয়বিহবলা৷ হইয়। সহস। সে জানালা ত্যাগ 
করিয়া! গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং অত্যস্ত 
কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার 
ক্রন্দন শুনিয়া, তাহার মাতা ক্রন্দনের কারণ 
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সেই 
সরোবরের ভিতর সেই ক্রীড়ারত শিশু ছ'টির 
মধ্যে একটি পড়িয়া, জলমগ্ন হইয়াছে । 
মাতা জানালার নিকট আসিয়৷ দেখিলেন 
যে, সরোবরের চারি দিকে বহুসংখ্যক লোক 
দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে আর জলের মধ্যে 
এক স্থানে বুদ্ধদ্র উঠিতেছে। সেই যুবকটি 
অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় কণ্পর্ধ্যস্ত জলে নিম- 
জ্দিত করিয়া দিয়া ভাতার উদ্ধারের চেষ্টা 
করিতেছে এবং কাতর স্বরে দর্শকগণের নিকট 
সাহাষ্য চাহিতেছে। হায়! হায় ! কি হইবে? 
মাতা অধীর হুইয়া গৃহ মধ্যে ঘুরিয় বেড়াইতে 


সাহিত্য-সংহিতা । [৮ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা 


আপন কন্তার মুখে দেখিতে পাইলেন'। যদি 
তাহার একটাজ্যাহুর বিনিময়ে সেই শিশুর 
উদ্ধার সাধন সম্ভব হইত, তাহা হষটুলে, তিনি 
অক্লেশে তাহা দান করিতে পারিতেন । 

পুর্ণিমা ভাবিল-_কিস্ত কি ভাবিল তাহ! 
আমরা বলিতে পাৰিব না_তাহার ভাবনার 
“কুল কিনারা” ছিল না । প্রাণ, সেত অতি 
সামান্ত জিনিষ, প্রীণের অপেক্ষা যদি কিছু 
প্রিরতর জিনিষ থাকিত, তবে তাহাও দান 
করিয়া সে নিমশ্ন বালকের জীবন-রক্ষ। 
করিত। 

ধীরে, অত্যন্ত ধীরে, একটি যুবক আসিয়া 
সরোবরের সোপানে বসিল, পদঘ্বয়্ হইতে 
জুতা অপসারিত করিল, অঙ্গরাখা উন্মোচন 
করিয়া সৌপানে রাখিল ।__কি প্রশম্ত বক্ষ; ! 
কিবা বলবিজড়িত নুগঠিত বাহু! প্রস্তর 
খোদিত করিয়া, তাহা যেন অত্যন্ত স্থনিপুণ 
ভাঙ্করে গঠিক্নাছিল। 

পরক্ষণে, উত্তরীয়খানি হস্তে লইয়া যুবক 
জলমধ্যে নিমজ্জিত হইল। সকলে চাহিয়! 
দেখিল একটি যুবক সরোবরের গভীর জলে 
নিমগ্ন হইল। মুহূর্তগুলি পঞ্জর মধ্যে মুদগরা- 
ঘাত করিয়া চলিয়া গেল; দর্শকগণের উৎকণ 
ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিল ; তথাপি নিম- 
জ্জিত যুবককে সরোবরতল হইতে উঠিতে দেখা 
গেল না। 

না, না । দেখ, দেখ, সরোবরের মধ্যদেশে 
কে ভাপিয়া উঠিয়াছে? কে অসীম শক্তিতে 


জলরাশি বিভিন্ন করিয়া সম্ভরণ দিতেছে? 


আবার দেখ, উত্তরীয় বন্ধ হইয়া তাহার পৃষ্ঠ- 
দেশে কে শুইয়া রহিয়াছে । দর্শকগণ আনন্দে . 
চীৎকার করিয়া উঠিল। নিম শিশুর প্রাণরক্ষা 
হইল। 

 এবুবক কে? পূর্ণিমার মত তাহাকে 
চিনিক়াছিলেন ; ছুই বৎসর পূর্বে, সে, তাহার 


লাগিলেন; নিমজ্জিত শিশুর মুখচ্ছবি যেন পুর্ণিদাকে, তাহার কোলে দিয়া গিয়াছিল। 
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জানালার নীচে কে একজন পথিক আর 
আ্কজনকে বলিল “ওকে চেন না? ও প্রেসি- 
ডেম্দি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র; 
গত পরীক্ষায় ও এফেতে সর্বপ্রথম স্থান 
অধিকার করিয়াছিল; ওর নাম যোগেশ।” 

পূর্ণিমা মাতাকে বলিল, “মা, ওর নাম 
যোগেশ ।৮ ূ 

(৪) 

আরও ছুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে । আর, 
তোমরা আশ্চর্য্য হইও না-_পুর্ণিমার বিবাহ 
হইয়া গিয়াছে। | 

বিবাহ হইয়াছে? কাহার সহিত? বল 
দেখি কাহার সহিত বিবাহ হইল? তোমর! 
গল্প শুনিতে বসিয়া আপনাদের কথা ভুলিয়া 
যাও। আপনাদের বাস্তব জীবনে যেটা খুব 
অসম্ভব বলিয়া মনে কর, উপন্যাসে তাহাই 
সম্ভাবিত হইবার আশা কর। তোমর! হয় ত 
মনে করিবে যে, যোগেশের সহিত নিশ্চিত 
পুর্ণিমার উদ্ধাহকারধ্য সম্পন্ন হইয়াছে । আর, 
তা” যদি না হইয়। থাকে-__কেন না যোগেশ 
কি জাতি, তাহা! তোমরা জান না,__তাহা 
হইলে, শ্বজাতি অথিলের সহিত না হইয়! 
যায় না। ৃ 

আরে না, না। ও রকম কিছুই হয় নাই। 
পুর্ণিমার বিবাহ হুইক্সাছিল, কাকডাঙ্গার স্থুল- 
কার জমীদারের কৃশকায় পুত্র শ্রীমান অনিল 
প্রকাশ চৌধুরীর সহিত । আর এ বিবাহে, 
মৃহ্হাসিনী, কচিৎ ব৷ কলহান্তে কলকলায়মান! 
স্থিগণের সঙ্গীত-ম্থধার পরিবর্তে, কর্ণবিবরে 
অনবরত ধ্বনিত হইয়াছিল, অর্থ-উলঙ্গ মুচি- 
গণের করফলক-হৃত-বেত্র-ধবনিত ক । 

বিবাহের তিনমাস পরে আশ্বিন মাস 
আসিল এবং তাহারই সহিত হসিত এবং 
নববস্ত্রপরিহিত ছুর্গোৎসব আসিয়া, শুন্ত পল্লি- 
গৃহতুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া! ফেলিল। পুলা" 
পায়ে লগ” করা ছিল, এজন পূর্ণিদার শ্বশুর 


পুমা 77 


35৬ 





মহাশক'অতি সহজে প্রস্তাব করিতে পারিলেন 
যে, তাহাদিগের বাটীতে হুর্গোৎসব-উপলক্ষে 
শ্রীমতী বধুমাতাকে অতি অবস্ত পাঠাইতে 
হইবে। বলা বাহুল্য যে, নবগোপাল বাবু 
এই প্রন্তাব-অন্ুযায়ী কা্ধ্য করিতে বাধ্য 
হইলেন? 

পূরণিমাকে লইয়া! যাইবার জন্য ্বশ্তর মহা- 
শয় নবগোপালবাবুর পল্লীগ্রামের বাড়ীতে. 
আসিয়াছিলেন। তাহার স্থুলদেহ দেখিয়া, 
পুর্ণিমীর মাত! একট। ঢাকাই জালার মুখে 
একটা ছোট কলসী উপুড় করিয়। রাখিয়া 
ছিলেন এবং কলসীটিতে চু ও কয়ল! দিয়া, 
চুল, চোক, নাক, মুখ ইত্যাদি আঁকিয়া এবং 
জীলাটির গলদেশে একটী কৌচান উড়ানি 
ঝুলাইয়। দিয়া এবং মধ্যদেশে একখানি 
কৌচান কাপড় পরাইয়া, বেয়াইএর পার্খে 
বসাইয়া দিয়াছিলেন এবং থালে নানাবিধ 


" আহার সজ্জিত করিয়া বেহাইএর সম্মুখে যেমন, 


তেমনই প্র জালার সম্মুখে রাখিয়া অন্তরালে 
থাকিয়া, বিয়ের গায়ে ধাকা। দিয়া অত্যস্ত 
হাসিয়াছিলেন। 

এই রহন্তের সময়, তিনি বুঝিতে পারেন 
নাই যে, পরদিন সকাল বেলা কন্তাকে বিদান্ব 
দিতে গিয়া তীহার কত অধিক কাঁদিতে 
হুইবে। মাতাকে কীদাইয়া, পিতাকে কীদা- 
ইয়া, আপনি কাঁদিয়া, শ্বশুরের সহিত পুর্ণিম! 
নৌকা! চড়িয়৷ বন্দর নামক গ্রামে আসিল । 
সেখানে ট্রেগ পাইতে হইবে। 

পূর্ধ্বে গাড়ি “রিজার্ড” করা হয় নাই। 
খালি গাড়ি পাওয়া যাইবে কি ন! তদ্বিষয়ে 
শ্রীযুক্ত স্থলকায় মহাশয়ের বড়ই সন্দেহ ছিল। 
সঙ্গে পুত্রবধূ এবং পুত্রবধূর বাক্সপূর্ণ অলঙ্কার, 
এজন্ত তাহাকে চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। 
কিন্ত, গাড়ি আসিবামাত্র যখন দেখিতে পাই- 
বেন, একটা দিতীয় শ্রেণীর কামর সম্পূর্ণ খালি, 
তখনু আর তাঁহার আহলাদের সীমা ছিল না। 
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তিনি তাড়াতাড়ি জিনিবপত্র, ঝি-চাকর ও 
পুত্রবধূ লইন্লা তাহাতে উঠিয় বসিলেন। গাড়ি 
ছাড়িয়া দিল। 

কিন্ত ও কি!! কোথা হইতে তাহার 
চোখের সম্মুখে একখানি হাত, অতি স্পষ্ট 
হাত ঝুলিয়৷ পড়িল? তিনি ভীত হইয়া 
যা র্যা- শব্দ করিয়া, স্থল উদর পর্বতের নার 
উন্নত করিয়া! শুইয়! পড়িলেন। তাহার ভীতি- 
জনিত শব্দ শুনিরা, ঝি ও চাকর উভয়েই চীৎ- 
কার করিয়া উঠিল এবং পূর্ণিমা কাদির! 
ফেলিল। 

যিনি ব্যঙ্কের উপর অনৃশ্ঠ হইয়া গুইয়া- 
ছিলেন, এবং যাহার ঘুমঘোরে শিথিল হস্তখানি 
্য্ক হইতে ঝুলিয়া পড়িরাছিল, সহ্যাত্রিগণের 
চীৎকারে তাহার নিত্রাভঙ্গ হইল এবং এইক্ধপ 
অস্বাভাবিক চীৎকারের কারণ কি, তাহা! 
জানিবার জন্য তিনি ক্রত পব্যন্ক” হইতে 
নামিয়া পড়িলেন। 

তিনি নামিবামাত্র, পূর্ণিমার স্বশ্তর মহাশয় 
অত্যন্ত চীৎকার করিয়! বারংবার বলিতে লাঙগগি- 
লেন, “সর্বনাশ হইল, সর্বনাশ হইল, গাড়িতে 
ডাকাত পড়িয়াছে।» পূর্ণিমা ডাকাতের মুখের 
দিকে চাহিয়া দেখিল-_-এ কে? যোগেশ !! 

| (৫) 

যোৌগেশ পূর্ণিমার শ্বশুরকে অভয় দিল। 
বলিল, “আমি ডাকাত নহি? যাত্রী মাত্র। 
আপনাদের আসিবার পূর্ব্ব হইতেই আমি এই 
গাড়িতে উপরের বিছানার শুইয়াছিলাম ? 
আপনার! উঠিবার সমর জানিতে পারেন নাই 
যে, আমি এই গাড়ীতেই আছি; এজন্ত হঠাৎ 
আমাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছেন।” কিন্ত 
চোর! ত ধর্পের কাহিনী শুনিল না। জনীদার 
মহাশর বাক্স খুলিয়া! একাট ছর়নলা পিস্তল 
বাহির করিলেন। 

এইবার যোগেশচজ বুঝিল বে, আপনার 


সাহ্ত্য-সংহিতা | ৮ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা। 


চমকিত হুর, তেমনই লী যৌগেশচক্্ পিশ্তলটি 
কাড়িয়া লইলেন ? দেখিলেন, তাহার হয়্ট- 
রন্ধেই টোটা রহিয়াছে । পিস্তলটি শূন্য করি- 
বার উদ্দেন্তে ফোগেশচন্দ্র হাত বাড়াইক্সা গাড়ীর 
বাহিরে ছয়বায় ছয়টি আওয়াজ করিলেন। 
পূর্ণিমা বিন্বয়-বিস্কারিত নেত্রে দেখিল যে, সেই 
আওয়াজের সঙ্গে ছয়বার ছয়টি টেলিগ্রাফের 
তারের উপর উপবিষ্ট পক্ষী ভূমিতে লুণ্ঠিত 
হইল। 

শৃন্ত পিস্তলটি যোগেশ ফিরাইয়া দিল এবং 
বলিল, “মহাশয় ক্ষমা করিবেন, আত্মরক্ষার 
জন্ত আমার এইরূপ অভদ্রতা করিতে 
হইল।” 

অতি অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ী আসিয়া 
একটি বড় ছ্রেশনে থামিল। সেখানে সাহেব 
স্রেশনমাষ্টীর এবং সেখানে গাড়ী বিশ মিনিট 
কাল অবস্থিতি করিবে। 

পূর্ণিমার শ্বপুর ছুটিয়া গার্ডসাহেব ও 
ট্েশনমাষ্টার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া 
সেলাম করিয়৷ এবং সেলামের সহিত প্যথা- 
সম্ভব কাঞ্চনমূল্য” সেলামী দিয়া, কিরূপে 
তাহার গাড়ীতে ডাকাত পড়িয়া তাহার সর্ব- 
নাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা বিশেষ- 
রূপে বিবৃত করিলেন। তাহা শুনিয়া এবং 
হাঁতে বাহা ছিল, তাহা পকেটে রাথিয়া প্রেশন- 
মাষ্টার এবং গার্ড উভয়েই তাহার সহিত 
তাহার গাড়ীর নিকট আসিলেন। তিনি 
দেখাইয়া! দিলেন বে “ওই যে, যে গাড়ীর 
একটি কোণে বাঁসরা একখানি পারসী 
পুস্তক পাঠ করিতেছে, ওইই ডাকাত ।” সাহে- 
বেরা কিন্ত প্রত্যাশ! করিতে পারেন নাই যে, 
ডাকাতের চেহারাটা প্রূপ হইবে। তথাপি 
তাহাদের পকেটে যাহার ভার অন্গভব করিতে- 
ছিলেন তাহার মহিমার, যোগেশচজ্জ্রকে 
তাহারা ভাকাত বলিয়া সাব্যস্থ করিয়া 
লইলেন। 8৮: 


তাহারা যোগেশচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া 
হিন্দিভাষায় বলিলেন, “চলা আও, নিকাল 
শালা ভাকু ।৮' 

যোগেশচন্দ্র পারসী পুস্তকখানি ধীরে 
ধীরে বন্ধ করিয়া! ইংরাজীতে বলিলেন, «আপ- 
নার! কাহাকে গালি দ্িতেছেন |” 

"তোমাকে ।৮. 

পকিস্ত আমাকে যে অকারণ গালি দেয়, 
তাহাকে আমি এইরূপে পুরস্কত করি,৮ এই 
কথাগুপি বলিতে বলিতে যোগেশচন্ত্র গাড়ীর 
বাহিরে আসিল; এবং কথাগুলি সমাপ্তির 
সঙ্গে সঙ্গে সাহেব ছু'টার গণ্ডের সহিত তাহার 
মুষ্টির এরূপ সুখসংস্পর্শ ঘটিল যে, তাহারা 
তাহাতে বিভোর হুইয়া প্ল্যাটফরমে ঢলিয়া 
পড়িলেন। 

ষ্টেশনে একটা গোলযোগ পড়িয়া গেল। 
ষ্রেশনের সকল লোক মিলিয়া৷ বোগেশচন্দ্রকে 
“শ্রেন্তার” করিল। পুলিশের লোক আসিল ; 
তদন্তের ধুম পড়িয়া গেল। ইহার ফলে 
পূর্ণিমার শ্বশুরকে মীলপত্র ও ঝি-চাকর লইয়া 
সেইখানেই নামিতে হইল; কেনন! তাহার 
“জবানবন্দী” লওয়া একান্ত আবশ্তক | তাহার 
পক্ষে এই ঝঞ্চাট্টা এত বেশী বোধ হইয়াছিল 
যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, জীবনে 
আর কখনও ডাকাত ধরাইয়৷ দিবেন না, 
যদি দেন, তাহা হইলে তিনি-_ইত্যাদি, 
ইত্যাদি। 

সংবাদপত্র পাঠে আমরা পরে অবগত 
হইতে পারিয়াছিলাম, জজ সাহেব যোগেশ 
চন্তরকে মোটেই ডাকাত বিবেচনা করিতে 
পারেন নাই, বরং পুলিশের কার্ধ্যে বিরক্তি” 


দিগকে প্রহারের জন্য যোগেশচন্দ্রকে মোটেই 
বিচারাধীন হইতে হয় নাই) তাহারা সেই 
সুগৌর “কালা আদমী”র সুন্টিষোগণ্ডলি 
বেমালুম” হজম করিয়াছিলেন। 
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সপ (৬) 

বিদেশের অনিয়মে পূর্ণিমার শ্বশুর বাটী 
আসিয়াই পীড়িত হইলেন। পীড়া অত্যস্ত 
বৃদ্ধি পাইল। পুজায় কিছুমাত্র ধুমধাম হইল 
না; নিয়ম রক্ষা মাত্র হইল। কলিকাতা হইতে 
ডাক্তার আসিয়া তাহার চিকিৎসা করিল। 
পুরোহিত, আসিঙ্বা তিন দিন স্বস্ত্যয়নের পর 
মস্তকে শাস্তিজল দিল। গৃহিণী কালীঘাটে 
জোড়া-মহিষ মাঁনিলেন। কিন্তু কিছুতেই 
সেই ভীম দেহ স্কন্ধে বহনের ভীতি আত্মীয় 
গণের মন হইতে বিদুরিত হইল না।, এবং 
ছুইদ্িন পরে সত্য সত্যই তাহাদিগকে সেই ভীম 
দেহ স্কন্ধে বহন করিয়। শ্শীনাভিমুখে যাইতে 
হইল। গৃহিণী একজন আত্মীয্কার স্কন্ধে 
মাথা রাখিয়া, অত্যন্ত কাদিতে কাঁদিতে বলি- 
লেন, “এমন অলক্ষণ! বউ ঘরে আনিলাম যে, 
কর্তীকে দশ দিনও বাচাইতে পারিলাম না ।” 

শ্রাদ্ধোপলক্ষে নবগোপাল বাবু কাকভাঙ্গার 
বাটীতে আদিলেন। শ্রাদ্ধের গোলযোগ 
মিটিলে, তিনি, জামাতা অনিলপ্রকাশের 
সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিলেন; বলিলেন, 
পুর্ণিমা বড় বালিকা, তোমরাও শোকে কাতর, 
এ সময় উহাকে আমি, আমার সহিত 
কলিকাতায় লইয়া" যাইতে চাই; তুমি কি 
বল? অনিল বলিল, “আমার অমত নাই ঃ 
কিন্তু মাতাঠাকুরাণী কিছুতেই মত করিতেছেন 
না” কাজেই ক্রন্দনমানা পুণিমাকে 
রাখিয়া, কাঁদিতে কীদ্দিতে একাকীই নব- 
গোপাল বাবুকে কলিকাতায় আসিতে 
হইয়াছিল । 

কিন্তু গির্ী সেই অলক্ষণা পুক্রবধূকে ঘরে 
রাখিয়া যে অত্যন্ত বৌকার কার্য করিয়া" 
ছিলেন, একমাস গত হইতে না! হইতে তাহ! 
'তিনি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন। একটি 
প্রবল জর 'আসিয়৷ তাহার ছূর্বল পুত্রটিকে 
এমন জর্জরিত ক্ষরিয়া ফেলিল যে, ডাক্তারগঞ্গ 





তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে আর কিছুমাত্র সন্দিহান্‌ 
রহিলেন না। স্বামী হারাইবার এক মাসের 
ভিতর একমাত্র বংশের প্রদীপকে . হারাইয়া 
ধগিন্নীর বুক ভাঙ্গিয়৷ গেল। তিনি হাড়ে হাড়ে 
বুবিলৈন যে, বৈধব্যলক্ষণবুক্ত1 অলক্ষণা পুক্র- 
'রধুকে গৃহে আনিয়া তাহার এই সর্বনাশ 
হুইল। এ পাঁপকে বাড়ী হইতে দুর করিয়৷ 
“দেওয়াই ভাল। হায়! হতভাগিনী নারি, 
-কাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবে? এ 
গৃহ কার? এক মীসের ঘটনায় একটা অপরি- 
'চিতা! দরশমবর্ধীয়া৷ বালিক! এই গৃহের কর্তরী 
হইয়াছে; কাকডাঙ্গীর সমুদয় সম্পত্তির এক 
মাত্র উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে । যে বহুর্্য 
শরিয়া “ঘরকল্পা করিল, যে গৃহথানি মনোমত 
করিয় সাজাইল, সে--সে গৃহের আর কেহ 
নহে! 

দাওয়ানজী কাতর স্বরে পূর্ণিমার ্বশ্র 
ঠাকুরাণীকে সকল কথ! বুঝাইয়া দিলেন । 

বরগোৌপাল বাবু কন্ঠার বৈধব্যের কথা! 
গুনিয়! য্বেন বজীহত হইলেন। তিনি যদি 
নীচ প্রকৃতির লোক হইতেন, তাহ! হইলে 
কন্ঠার গৃহে আসিয়া, তাহার অতুল সম্পত্তিতে 
কর্তৃ করিতে পারিতেন। তাহা তিনি করি- 
'লেন না। কালেক্টার সাহেবের নিকট আবে- 
দন করিয়া, কন্ঠার সমস্ত সম্পত্তি “কোর্ট অভ 
ওয়ার্ডসের” হস্তে সমর্পণ করিলেন, এবং 
কন্তার ধন্মশিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষপিত্রী নিযুক্ত 
করিয়! দিলেন। 

পিতামাভাকে দেখিবার জন্ত পুর্ণিমা মধ্যে 
মধ্যে পিত্রালয়ে আসিত  কিস্ত সে সাধারণতঃ 
তুর বাঁটাতেই বাঁস করিত। 
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বি, এ, পরীক্ষার পর মাতার আদেশক্রমে 
যোগেশচন্দ্র ভারতবর্ষের দর্শনীয় স্থানগুলি 
দেখিবার জন্ত দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিল। 


প্রান চারি মাসকাঁল নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া! 
সে প্রনৃত জ্ঞান লাভ করিল। তংপ্ররে 
দেশে ফিরিয়। অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে এম্‌, 
এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল) একুশ 
বৎসর বয়সে সে লাঁটান ও ইংরাজী পরীক্ষায় 
এম্‌, এতে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিব। 
বাইশ বখসর বয়সে যৌগেশচন্দ্র রায়টাদ- 
প্রেমঠাদ-বৃত্তি লাভ করিল। 

সংবাদ শুনিয়া যোগেশের মাতার চোখে 
জল আসিল। বলিলেন,_”তোমার তখন 
ছয় বৎসর বয়স; তোমার পিতা মৃত্যুশয্যা 
গুইয়া! কাদিতে কাদিতে বলিয়াছিলেন, “আমার 
আর কোন ছুঃখ নাই; কেবল যোগেশকে 
লেখাপড়া শিখাইতে পাঁরিলাম নাঁ_এই ছুঃখ, 
ভগবান্‌ জানেন যে, তার মৃত্যুকালের এই 
দুঃখ আমি নিবারণ করিতে পারিকাছি কিনা । 
তাহার আর এক সাধ ছিল; জীবিতাবস্থায় 
তিনি আমাকে তাহা বারবার বলিতেন। 
বলিতেন__“যোগেশকে বিলাত পাঠাইব।» 
এখন তুমি পুত্র, তাহার এই সাধ পুর্ণ কর। 
আমার অলঙ্কারগুলি লও-_সমস্ত বিক্রয় কর; 
কেবল একখানি রাখিয়া! দিও; তুমি যাহাকে 
বিবাহ করিবে, তাহাকে দিও । তোমার বৃত্তির 
অর্থ, এই অলঙ্কারবিক্রয়ের অর্থ এবং আমার 
গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তিনি যে নগদ টাকা 
রাখিয়া গিয়াছেন, তীহা সমস্তই লও। লইয়া 
তাহার সাধ পুর্ণ কর ) বিলাত যাও। আমার 
জন্য ভাবিও না। তুমি যতদিন না প্রত্যাগত 
হুও, আমি ততদিন তোমর মাতুলালয়ে বাস 
করিব।” | 8 

যোগেশের মাতার এই কথাগুলি শুনিয়৷ 
তোমরা! হয়ত বলিবে, ইহা! ত হিন্দু-নারীর 
কথা নহে। কিন্ত আমি তোমাদিগকে দিব্য 
করিয়া বলিতে পারি, ইহা! সত্যই হিন্দনারীর 
কথা । আমার এই ক্ষুদ্র গল্পে যদি কোথায় 
এক্‌ বিঙ্গু সত্য কথা থাকে, তবে তাহা! এই 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪ ] 


খানে আছে।: যে হিনুশাস্্র অত্য্ত ক্ষীণক্ঠে 
“কলিতে সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ করিয়াছেন ) 
সেই হিন্দুশীস্্ই বন্তনির্ধোষে বারংবার ঘোষণা! 
করিয়াছেন, “পতিরতা। সতী স্বামীর ইচ্ছান্ু- 
বর্তিনী হইবে।” যোগেশের মাতা স্বামীর 
ইচ্ছান্ুবর্তিনী হইয়া যৌগেশকে সমুদ্রযাত্রায় 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। 

যোগেশ মাতার ইচ্ছান্থ্যায়ী অর্থ সংগ্রহ 
করিয়া বিলাত যাত্রা করিল। তথায় ব্যারি- 
রি পরীক্ষায় উত্তমরূপে কৃতকার্ধ্য হুইয়া এবং 
তথ! হইতে আমেরিকা ও ইউরোপের নান! 
স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ছয় বখসর পরে দেশে 
প্রত্যাগমন করিল। প্রত্যাগমন করিয়া কলি- 
কাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রেণীভুক্ত 
হইল। 

ছয় বংসর বিদেশে অবস্থিতির জন্য যোগে- 
শের সংগৃহীত অর্থ সমস্তই নিঃশেধিত হুইয়া- 
ছিল। তাহার পর যতদিন তাহার নৃতনত্ব না 

যায়, ততদিন ব্যারিষ্টীরি হইতেও অর্থ সমা- 
টিভি কোনও সম্ভব দেখিল না। কাজেই । 
দেশে প্রত্যাগমনের পর হইতে, তাহার বড়ই | 
অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল । এই অর্থকষ্টের সময় 
তাহার এক বন্ধু তাহাকে সংবাদপত্রের একটা 
বিজ্ঞাপন দেখাইলেন 7__-কাকভাঙ্গা ছ্রেটের 
জন্য “কোর্ট অভ ওয়ার্ডের” অধীন একজন 
ম্যানেজার আবশ্যক, বেতন"চারি শত টাক1। 
বন্ধু বলিলেন, “তুমি এই কার্ধ্যটী গ্রহণ কর।” 
যোগেশ একজন বড় ইংরাজ ব্যারিষ্টারের নিকট 
হইতে স্থপারিশ-পত্র লইয়া,বোর্ডের সেক্রেটারি 


সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং অত্যন্ত" 


সহজেই নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হইল 

সে স্বপ্নেও জানিত না যে, এই কাকডাঙ্গার 
' জমীদারই একদিন তাহাকে ভাকাত বলিয়া 
ধরাইয়া দিয়াছিলেন এবুং তাহার এখনকার 
নারী-জমীদারটী একদিন পথহারা ' হইয়া 
তাহারই দ্বার! উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


পূর্ণিমা । 
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ঝি আসিয়া বলিল, “ওগো, এবার সাহেব 
ম্যানেজার এসেছে ।” 

পূর্ণিমা বলিল, প্তাহাতে আর ভয় কি? 
এখন ত'আমি ইংরাজি শিথিয়াছি।” 

বাস্তবিক চাহিয়া দেখ, পুর্ণিমা ত এখন 
আর সে পূর্ণিমা নাই। সেই দশ বৎসরের, 
মেয়েটা এখন একটা অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবর্তী। 
আতপ তুল, নিরামিষ আহার বা অর্ধাশনে 
সে যৌবনের জ্যোতিকে মলিন করিতে পারে 
নাই। শুভ্র কর্কশ বস্ত্র সেই যৌবনকে সীমা- 
বন্ধ রাখিতে সক্ষম হয় নাই। অবন্ধ কেশ- 
রাশি দিয়া, অনবস্কৃত বাহু দিয়া, সে যৌবনের 
শোভা উছলিয়া বরিয়া পড়িতেছিল। তাল 
নহে, যৌবন সে অধরকে রাগরঞ্জিত করিয়! 
দিয়াছিল। 

ঝি আবার বলিল, “এ সাহেব নাকি আগে 
বাঙ্গালী ছিল, পরে বিলাত গিয়! সাহেব হইয়! 
আসিয়াছে । ওগো! ! কি রূপ গো !” 

পুর্ণিমার এই রূপের কথাটা ভাল লাগিল 
না। সেবিদ্াচর্চার ভ্বারা হৃদয়কে বিলক্ষণ 
শাসিত করিয়াছিল। রূপের প্রলোভনটাকে 
সে প্রলোভন বলিয়া বুঝিতে পারিত। প্রলো- 
ভনকে প্রলেভিন বলিয়া বুঝিতে পারিলে, 
তাহার বিষ্টাত ভাঙ্গিয়া যায়। 

বি বলিতে লাগিল, “ও আগে বামুন 
ছিল, এখন পৈতা ফেলে সাহেব হয়েছে । 
সেই যে গো, সেই আমাদের কাঠালদিঘিতে 
যে বাগানবাড়ী আছে, সেইখানে ওই সাহেব 
থাকৃবে।” 

. পুর্ণিমা। তুই এত খবর কোথায় গেলি ? 

ঝি। কেন? আমি পুজার বাড়ীতে, 


যাইনি বুঝি? সেইখানে ত্ৈলক্ষ্য ঠাকুর. 


পৌঁড়ারমুখো, হতভাগা মিন্সে__ র 
আনেভিস ? 


১০৮ 


সাহিত্য-সংহিত।। [৮ম খণ্ড, ১ম ওহয় সংখ্যা। 





বি। নাগো না, তা”র কাছে শুন্তে | খবর দেবার জন্য, ত্ৈলক্ষ্য ঠাকুর এখনই 


যাব কেন? লোকের সঙ্গে যে ছু'টা কথা 


গেল। 


.কইব, তা৷ হতভাগা লক্ষমীছাড়া। মিন্সের সইবে | পূর্ণিমা । কেন, কি হইয়াছে? 


না; বল্বে “যা, যা, তুই এখানে কেন ? 


ঝি। কি হইয়াছে কিগো? আটজন 


হাজার হ'ক তা+দের ত জাতের ভয় আছে, | দরোয়ানকে ষে একবারে পিছমোড়া করে 


তার! সাহেবের ভাত খাবে কেন? তাই 
সাহেব তাদের ভাত খাবার জন্য ঠাকুর 
বাড়ীতে পাঠাইয়। দিয়াছিল। নেত্য ঠাক্‌- 
রুণের মুখে তাই না শুনে-_ 

কিন্ত বির এই কথাগুলা গুনিতে গেলে 
তোমাদের ধৈর্ধ্যচ্যুতি হইবে। পূর্ণিমা বুঝি 
লইল যে সাহেবের ছুইজন হিন্দু চাকর, ঠাকুর 
বাড়ীতে আসিয়া আহার করিয়াছিল এবং 
তাহাদের নিকট সাঁহেবের কতক পরিচয় ঝি 
শুনিয়াছিল। 

ঝি চলিয়া গেল। পূর্ণিমা আপন মনে 
বসিয়। রহিল। ভাবিতে লাগিল-_সেই বালোর 
কথা৷ ভাবিল। সমস্ত অন্ধকার); সেই অন্ধ- 
কারে ছুইটী বদ্রসদৃশ বাহ, নীলাকাঁশে বিছ্য- 
তের মত তাহার চোথের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। 
সেই বাহু আশ্রয় করিয়া একদিন পুরণিমা 
মীতৃক্রোর্ডে ফিরিয়া আসিয়াছিল। বাতায়ন 
পথে, খিড়কীর সরোবরে তাহার দৃষ্টি পড়িল 
সন্ধ্যার বাতাসে তাহার জল কাপিতেছিল; 
পুর্ণিমা সেই কম্পিত জলে, দুইটা সঞ্গলিত 
বাহুর ছায়া দেখিল। আকাশের দিকে চাহিল, 
সেখানেও সেই বাহুর ছায়া__দৃঢ় সুষ্টিতে 
পিস্তল ধরিয়া লঙ্বিত হইয়া রহিয়াছে। বাহু, 
ৰাহু, পুণিমারই আলিঙ্গন-লালসায় তাহা যেন 
চাঁরিদিকে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। 

(৯) 

একদিন গভীর ব্রাত্রে পুর্বোক্ত ৰি পুর্ণি- 
মার গাত্র স্পর্শ করিয়া নি্রাভঙ্গ করিয়া দিল! 
পুর্ণিমা বলিল, “কেন ?” 

ঝি। দুলেগাঁড়ায় ছুঃখীরাম স্দীরকে, 
আর কাঠালদিঘিতে ম্যান্জোর সাহেবকে 


বেধে ফেলেছে। 

পুণিমা । কে বেধেছে? 

ঝি। ব্ৈলক্ষ্য ঠাকুর ঠাকুরবাড়ির ছাদ 
হ'তে সব দেখেছে) ঠাকুর বাড়ির ছাদ 
থেকে কাছারি বাঁড়ির সমস্ত দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

পুণিম1। ত্রেলোক্য ঠাকুর কাছারি 
বাড়িতে কি দেখেছে? 

বি। তা'রা কুড়িজন গে কুড়িজন। 
কোথা দিয়ে ঢুকলো তা” তা”রাই জানে । 
এতক্ষণ হয়ত খাঁজানাখান! সব লুটে নিলে । 

পুিমা বুঝিল, খাজানাখানা৷ লুট করিবার 
জন্য, কাছারি বাড়িতে কুড়িজন ডাকাত প্রবেশ 
করিয়াছে। বুঝিয়া ঝিকে বলিল, “এখনই 
আমার ঘরের সব আলো! জাল্‌্। তারপর 
তরঙ্গিণী আর তুই ছু'জনে মিলে অন্দর মহলের 
সকলকে জাগাইয়। দে। দেস্ুড়ীর দরজা বন্ধ 
আছে কিনা দেখে আয়; আর দেহড়ীতে ষে 
পাহারা আছে তাহাকে বল্‌ যে, সদরের ও 
ঠাকুর বাড়ির সমস্ত চাকরকে যেন জাগাইয়! 
দেয়।” 

অতি অল্প সময়ের মধ্যে অন্দর বাড়ি, সদর 
বাড়ি ও ঠাকুর বাড়ির সমস্ত লোক জাগিয়। 
উঠিল। কিন্তু প্রাণভয়ে, তাহাদের মধ্যে 
কেহই ডাকাতদিগের সম্মুখীন হইতে পারিল 
না। কেবলমাত্র জাগরিত হইয়া. ভয়-ব্যাকুল 
চিত্তে, লোহার দরজা! ও লোহার সিন্দুক 
ভাঙ্গার যে শব হুইতেছিল, তাহা শুনিতে 
লাগিল । এই শব্দের মধ্যে সহসাঁ এক বন্দু 
কের আওয়াজ হইল। সকলে মনে করিল, 
“সর্বনাশ ! ডাকাতের বোধ হয় কাহাকেও 
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গুলি করিয়া মারিল।” এই আওয়াজের 
অল্প সময় পরে, ত্রৈলোক্য ঠাকুর আসিয়া ঠাকুর 
বাড়ির দরজায় করাঘাত করিল, এবং বারংবার 
আহ্বান করিল। 

কাহরও এমন সাহস ছিল না যে, দরজা 
খুলিয়া দেয়। সকলেই দরজার ছিদ্রে চক্ষু 
সংলগ্ন করিয়া, সত্যই ব্রিলোক্য ঠাকুর ডাকি- 
তেছে বা ডাকাতদের কেহ ভাকিতেছে, তাহা! 
প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রাত্রের 
অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। ব্রলোক্য 
ঠাকুরও ছাড়িবার পাত্র নহে; ঠাকুর বাড়ির 
বাহিরে কোথায় একটা মই পড়িয়াছিল, তাহ! 
ভাহার মনে পড়িল। তাহা! লইয়া, সে উপর 
শলার এক জানালায় সংলগ্ন করিয়া, উপরে 
উঠিয়া, খড়খড়ি খুলিয়া এবং একখণ্ড সার্সী 
ভগ্নের পর ভিতরের অর্গল উন্মোচন করিয়া, 
গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং সহজে নিম্নে 
আসিয়া সদর দরজ! খুলিয়া দিল । 

দরজা খুলিবামাত্র, ম্যানেজার সাহেব 
ছুঃবীরাম সর্দার এবং ছুঃখীন্লামের পুত্র বীর্াদ, 
ঠাকুর বাঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের 
সহিত মুখে-কাপড়-বাধা তিনজন বন্দীকৃত 
ভাকাত। ম্যানেজার সাহেবের বাহুতলে 
একটি দ্বিনল! বন্দুক ডাকাতদ্দিগের মধ্যে 
একজনের জান্ুপ্রদেশ ভগ্র হুইয়াছিল। এই 
তিনজন ডাকাত, ঠাকুর বাড়ির কিছু দূরে 
রাস্তায় দীড়াইয়া৷ “ঘাটি” রক্ষা করিতেছিল ) 
: এবং বিনা বাক্যব্যয়ে, ম্যানেজার সাহেব ও 
তাহার অন্করগণ কর্তৃক ধৃত হইয়াছিল। 
এক্ষণে তাহাদিগকে একটী কুঠারিতে বন্ধ 
করিয়া রাখা হইল। 

এই কাধ্য সমাধা করিয়া, ছুঃখীরাম, বীর- 
টাদ এবং আট দশজন বলবান্‌ ভূত্যকে 





জার সাহেব কাছারি : বাড়ির দিকে অগ্রসর 
হইলেন। 


পৃর্ণিমা। 
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ডাকাতের! সিন্দুক ভঙ্গ কার্যে এত নিবিষ্ট- 
চিত্ত ছিল এবং সেই কার্যের শব্দে তাহাদের 
কর্ণ এমন বধির হইয়াছিল ষে, গৃহের বাহিরে, 
দুরে যে বন্দুকের আওয়াজ হইয়াছিল, তাহা 
তাহাদের শ্রবণ-পথে প্রবেশ ফরে নাই। 
তথাপি, নিয়মানুারে দুইজন ডাকাত ঘাটি 
ওয়ালাদের সংবাদ লইতে চলিয়াছিল। সহস। 
তাহারা ম্যানেজার সাহেব ও তাহার সঙ্গীগণ 
কর্তৃক ধৃত হইল, এবং তাহারা কিছুমাত্র 
শব্দ করিবার পূর্বেই, তাহাদের মুখ বন্ত্ধারা 
বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদিগকে ও 
ঠাকুরবাড়ীর একটি ভিন্ন কামরায় আবদ্ধ 
করিয়া রাখা হইল। 

এইরূপে পাঁচজনকে বন্দী করিয়া, ম্যানে- 
জার সাহেব লোকজন লইয়া, অত্যস্ত নিঃশব্দে 
ঠাকুর বাঁটীতে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে 
প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন দ্বারবানগণ উর্ণ- 
নাভের স্তায়, আপন আপন উষ্কীষ বস্তার! 
আবন্ধ হইয়! উঠানে পড়িয়া রহিয়াছে । ছুই- 
জনকে তাহাদের বন্ধনমোচনের জন্ত নিযুক্ত 
করিয়া, তিনি ডাকাতগণকে আক্রমণ করিবার 
জন্য অবশিষ্ট লোককে নিধুক্ত করিলেন। ডাকাত- 
গণের নিকট বন্দুক ছিল না, তাহারা আক্রমণ 
কারীদিগের হাতে ছটা বন্দুক দেখিয়। এক- 
বারে হতাশ হইয়া পড়িল। অধিকস্ত আক্রমণ 
কারীদিগের সংখ্যাও বেশী ছিল; কেনন। 
দ্বারবানগণ মুক্ত হয়া, এই আক্রমণে বিশেষ 
সহায়তা করিল। বলা বাহুল্য, সহজেই 
ডাকাতগণ ধৃত হইল। মুহূর্ত মধ্যে 
অন্দর মহলে সংবাদ গেল ষে, ডাকাত 
গণ ধৃত হইয়া পুলিশের হস্তে সমর্পিত 
হইয়াছে। 
. কিন্তু সে রাত্রে আর কেহ নিদ্রা গেল ন!। 
সকলে মিলিয়া, যত দেশের যত ডাকাতির 
গল্প জনিত, তৃহা রঞ্জিত এবং অতিরঞ্জিত 
করিয়া-বিরুত করিতে লাগিল। | 
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(১০) 

সংবাদ পত্রে কাকভাঙ্গার কাছারি বাড়িতে 
ডাকাত পড়ার সংবাদ শুনিয়া, নবগোপাল 
বাবু কন্ঠার বাটাতে আসিলেন। একদিন, 
তিনি কণ্তার কাছে ডাকাতির বিবরণ শুনিতে 
শুনিতে বলিলেন, “যোৌগেশ বাবুর শরীরে 
অসীম বল; তিনি একা তিনজন ডাকাতের 
সমকক্ষ ।” পূর্ণিমার বক্ষের স্পন্দন সহসা 
স্থগিত হইয়া গেল। একবারে আত্মহারা 
হইয়া, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, *যোগশ ? 
যোগেশ বাবু কে বাবা ? 

নবগোপাঁল বাবু । তোদের ম্যানেজার 
যোগেশ বাবুর নাম জানিস্‌ না ? 

পুরিমা । তী'কে আমর! জে, সি, আচার্য্য 
বলিয়া জানিতাম। 

নবগোপাল বাবু । তিনিই যোগেশ বাবু। 
উনি একজন ব্যারিষ্টার_এ দেশেও সকল 
পরীক্ষায় প্রথম হুইয়াছিলেন। ইনি ম্যানেজার 
নিষুক্ত হইবার পর, ইহার সকল সংবাদ আমি 
লইয়াছিলীম। এমন পরোপকারী, উন্নত- 
হৃদয় লোক দেখা যায় না । আজ ইহীর সহিত 
আমি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। ইহার 
মাতাঠাকুরাণীও ইহার সহিত কাঠালদিঘির 
কুঠিতে বাস করিতেছেন । 

পুণিমা । ম্যানেজের সাহেবের মাও 
ম্যানেজার সাহেবের সহিত আছেন ? কই 
তিনি ত একদিনও আমাদের সহিত দেখা 
করিতে আসেন নাই ? 

নবগোপাল বাবু । তাহার কারণ আছে, 
মা। তী'র ছেলে 'বিলাত গিয়াছিলেন ; 
তাহার জাত গিয়াছে; তাই তিনি সাহস 
করিয়া হিন্দুর বাড়ীতে প্ররেশ করিতে 
পারেন না। 

পুর্ণিমা । আচ্ছা ! তাহাকে এখানে 
আনিবার জন্ত আজই আমি পাকি পাঠাইব। 

সেই দিন জঙ্ধণীর সময় যোগেশের মাতা 
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পূর্ণিমার নিকট আসিলেন। মাতা সে মুর্তি 
দেখিয়া অবাক হইলেন ১- পুর্ণ! যেন 
সত্যই পূর্ণিমা! সে জ্যোত্মামরী প্রতিমা 
দেখিলে সকলেই মুগ্ধ হইয়া! যায় । 

যোগেশের মাতাকে দেখিয়া পু্ণিমা! বড় 
বিব্রত হইয়! পড়িল। তাহার সহিত কি কথ! 
কহিবে তাহা বুঝিতে পারিল না এবং বুঝিতে 
না পারিয়া তাহার পায়ের কাছে মন্তক রাখিয়া 
তাহাকে প্রণাম করিয়া ফেলিল। যোগেশের 
মাতাও বড় বিব্রত হইলেন। কি বলিয়া 
আশীর্বাদ করিবেন বুঝিতে ' পারিলেন না। 
অভাগিনী বিধবাকে “চিরস্থিনী হও+ বলিলে ত 
বিদ্ধপ করা হইবে । আমাদের দেশে বর্ধীয়সী 
স্ত্রীলোকদিগের ভিতর এক প্রথা প্রচলিত 
আছে । তাহারা প্রণামকারীর চিবুক আপন 
অঙ্গুলিগুলি দ্বার! স্পর্শ করিয়া সেই অঙ্গুলি- 
সকলের অগ্রভাগ চুম্বন করেন। যৌগেশের 
মাতা ইহাঁও করিতে পারিলেন না,--তিনি 
হিন্দুর দেহ কিরূপে স্পর্শ করিবেন? কেবল 
বলিলেন, “মা, আপনার কি প্রণাম করিতে 
আছে? আপনি আমাদের প্রভু; আমরা 
আপনারই আশ্রিতা 1” 

ইহার পর, পুর্ণিমা একটি ছুইটি করিয়া 
কথা কহিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে অনেক 
কথা কহিল। পরদিন আবার আসিবার জন্ত 
তাহাকে অনুরোধ করিল। এইরূপে পরম্পর 
সন্তাব স্থাপিত হইল। এইরূপে যোগেশের 
মাতার সহিত পু্ণিম। প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিত। 
ম্যানেজার সাহেব স্থানান্তরে যাইলে, কথন ব৷ 
পুর্ণিমা আপনি কীঠালদীঘির বাটাতে গিয়া 
যোগেশের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! 
আসিত। 

এই অধ্যায়ের উপসংহারে আমি তোমা- 
দিগকে একটি অত্যন্ত গোপনীয় কথা বলিব। 
তোমরা নিকটে আসিয়া কা পাত। কথাটা! 
এই যে, পূর্ণিমা প্রার প্রত্যহ ম্যানেজার 





সাহেবকে কোন বদৃষ্ক স্থান হইতে দেখিত। 
দেখিয়া, দেখিয়া-দুর কর, স্বামীর প্রতি অবি- 
স্বাসিনী এই কলফ্িনীর কথা আর তোমাদের 
গুনিয়৷ কাজ নাই। | 
(১১) 

কিন্ত পুর্ণিমা শুধু -ণকলক্িণা নহে 
সে চোর !- চুরি করিয়াছিল। ছি!ছি! 

একদিন কীঠালদিঘির বাঁটা হইতে পূর্ণিমা 
চলিয়া আসিবার পর যোগেশ পল্লীগ্রাম হইতে 
বাঁটীতে প্রত্যাগত হইল। বসিবার ঘরে 
প্রবেশ করিয়া বলিল, “মা, এইথানে আমার 
একখানি ফটোগ্রাফ ছিল, কোথায় গেল ?” 
ম। বলিলেন, “তা'ত বলিতে পারি ন1।” বেলা 
তিনটার সময় এই ঘটনাট! ঘটিয়াছিল। 

বেলা পাঁচটার সময় পুর্ণিমীর আহ্বানাহ্গ- 
সারে যোগেশের মাতা তাহাদিগের বাটীতে 
গিয়্াছিলেন। দেখিলেন, পূর্ণিমা গৃহমধ্যে 


বসিয়া রহিয়াছে_কি যেন ভাবিতেছে,_বড় |. 


অন্যমনস্ক । তাহার কোলের উপরে-_সর্বর- 
নাশ !_-এ যে যৌগেশের সেই ফটোগ্রাফ ! 
যোগেশের মাতাকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া 
পুর্ণিমা! উঠিয়া ঈাড়াইল। উঠিবামাত্র তাহার 
ক্রোড় হইতে ছবিখানি পড়িয়া গেল। পড়িয়া 
তাহার আবরণের আয়নাখানি ভগ্ন হইল। 
আয়ন! ভঙ্গের শব্দের সহিত সে নিম্নে দৃষ্টিপাত 
করিল। ভ্রস্তে, যোগেশের মাতার মুখের 
দিকে চাহিল। দেখিল, তীহারও দৃষ্টি সেই 
ছবির দিকে । দেখিয়া, বেপমীন! ধীরে ধীরে 
গৃহতলে বসিয়া পড়িল। বুঝি মনে ভাবিল, 
গৃথিবি! ছ্ুমি এই লঙ্জিতাকে লুকাইয়া ফেল। 
বঙ্গ! তুমি আকাশ হুইতে নামিয়া এই 
ঝভাগিনী পাঁপিনীর মস্তক চূর্ণ করিয়৷ দাও ।, 
হোগেশের মাতা হিন্দু পুর্ণিমাকে প্পর্শ 
করিবার এবং তাহাকে 88/451 
করিবার অন্মতি গাইয়াছিলেন। তিনি ন্গেহ 


পূর্ণ হস্ত দ্বারা দার ম্তকরশ করিয়া | - 





বলিলেন, “বাছা ! তুমি যোগেশকে ভাল” 
বাস? না, না, “ভালবাসা কথাটায় সে 
হৃদয়ের সমস্ত অন্থরাগ ব্যক্ত হয় না। -: 
সেই দিন সন্ধ্যার সময় যোগেশ শুনিলেন 
যে, পু্ণিম! তাহার ছবিখাঁনি লইয়। গিয়াছিল। 
কথাটা শুনিয়া অবধি তিনি বিমর্ষ হইলেন। 
তাহার পর এই ঘটনার ঠিক পনের দিন পরে 
কাছারী বাটী হইতে বাটা প্রত্যাগমনের পথে 
এক দাসী আসিয়া তাহার হস্তে একটি বস্ত্র 
মগ্ডিত পুলিন্দা দিল। পুলিন্দার উপরিভাগে 
তাহার নাম লিখা ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করি- 
লেন, “ইহাতে কি আছে? দাসীর! পুর্ণিমাকে 
“বউরাণী বলিত। বলিল, ণবউরাণী ইহা 
পাঠাইয়া দিক্লাছেন।” যোগেশের ভীম-বাছুও 
পুলিন্মার সামান্ত ভারে কম্পিত হুইয়া উঠিল। 
বাটীতে আসিয়া! নিভৃতে বসিয়া বোগেশ 
পুলিন্দাটির আবরণ মুক্ত করিল। ভিতরে 
তাহার সেই ফটোগ্রাফ। কিন্ত ফ্রেম 
নৃতন ;-_গঠন-পারিপাট্যে বিচিত্র, বহুমূল্য 
এক সুবর্ণনিম্মিত ফ্রেমে তাহা সংবন্ধ। এক 
খণ্ড কাগজে ক্ষুদ্র একখানি পত্র ছিল 7-- 

“মহাশয়, অপরাধ মার্জনা করিবেন। 
আপনার ছবিখানি ফেরত পাঠাইলাম। ইহার 
ফ্রেম ভগ্ন হইয়াছিল, এন্রন্য নূতন ফ্রেম 
দিয়াছি। ইতি। প্রণত! পুর্ণিমা |” 

এ ফ্রেমের কোথায় কি প্রেম লুকান ছিল 
তাহ! বুঝিবার শক্তি আমাদের নাই ; কেন ন৷ 
আমর! প্রেমিক নহি। কিন্তু যোগেশচন্ত্র 
আপন গৃহখানি পুর্ণিমা-আলোকে আলোকিত 
করিবার জন্ বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িল এবং কয়েক 


.দিন চিন্তার পর কলিকাতায় যাইয়া! নবগোপাল 


বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। তিনি সকল কথা 
বলিয়া বিধবা! পুর্ণিমার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব 


করিলেন। &* & রি 
সমাপ্ত । 
 উ্রমনোমোহন চট্োোপাধ্যায়। 


সাহিত্য-সভ| | 
কার্দ্যনির্বাহক সমিতি । 


১৩১৪ সাল। 


সভাপতি । 


মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় সরপ্ধতী এম, এ, ডি, এল, এফ, 
আর, এ, এস, ই। 


সহকারী-সভাপতিগণ । 


শীবুক্ষ রাজ। প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় 
এম, এ, বি, এল, পি, এন, মাই, মহারাজ- 
কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্ত্রকুষ্ণ দেব বাহাছ্র, 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্ক- 
বাগীশ, শ্রীধুক্ষ নখেন্দ্রণাথ ঘোষ, এফ, আর, 
এস, এল, ব্যারিষ্টার এট্‌-ল, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ 
বঙ্গ এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুণী- 
লাল বস্থ রায় বাছাছুর এম, বি, এফ, সি, 
এস, এবং শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ সেন, ইগ্ডিয়ান 
মিরার-সম্পাদক। 


সভ্যগণ। 


শ্ীযুকক রাজা গোপেক্ত্রকুষ্ণ দেব বাহাদুর, 
এম, এ, বি, এল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্ত্র বিভাভূষণ এম, এ, ্রীযুক্ষ পণ্ডিত 
ভাগবতকুমার গোস্ামী শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত 
মহারাজ-কুমার বনোয়ারি আনন্দ দেব বাহা- 
ছর, শ্রীযুক্ত শশিতৃবণ চট্টোপাধ্যায় এফ, আর, 
জি, এস, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবকিশোর গোস্বামী 
বিভভারর, শ্রীযুক্ত কবিরাজ গণন্নাথ সেন, এল, 
এম, এস, শ্রীযুক্ত মতীশচজ্জ পাল চৌধুরী, 
প্রযুক্ত অমৃতলাল বন্ন, শ্রীযুক্ত ডাক্তার 
যোগেজনাথ ঘোষ, এল, এম, এস, প্রযুক্ত 


কুপ্ধবিহারী বন্ধু, বি, এ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্ 


মি, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুষ মুখোপাধ্যায়, এম, এ, 
বি, এল, শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিপিনবিহ্থারী ঘেষ 
এম, বি, শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বি, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত ডাক্তার হেমচন্ত্র সেন 
এম, ডি, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাড়ে, শ্রীযুক্ত 
মুণীন্দ্রনাথ ভট্টরাচার্ধ্য এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত 
বিহারিলাল সরকার (বঙ্গবাসী), শ্রীযুক্ত 
দেবন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় শরচ্ন্ত্ 
দাস বাহাদুর, সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল 
মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ষ যতীন্দ্রনাথ দস্ত, শ্রীযুক্ত 
কষ্থপ্রসাদ ঘোষ বিস্তাবিনোদ । 
অবৈতনিক সম্পাদক । 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্্রন্দ্র শাস্ী এম, 
এ, রান্ন বাহাছর। 

সহযোগী সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্ন্তর চক্রবর্তী বিস্তার্ব 
এম, এ। 

ধনাধ্যক্ষ | 

শ্রীবুক্ত রাজ! বিনয়ক্চ দেব বাহাহর। 

সাহিত্য-সংহিতা-সম্পাদকঘয়। 

শ্রীযুক পণ্ডিত নৃসিংহন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
বিস্তারত্ব এম, এ, বি, এল, এফ, আর, দি, 
এস, শ্রীযুক্ত স্থবলচন্্র মিঅ। 

পুস্তকালয়াধ্যক্ষ । 
শীযুক্ত জিতেন্ত্রনাথ বন্ধ, বি, এ, 
কাধ্যাধ্যক্ষ। 
শীযুক্ত ৫গাপালচন্জ মুখোপাধ্যায়। 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ, ১৩১৪ | 


সাহত্য-সভা । 
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শাখাসমিতি সকল।। 


(১) প্রত্বতত্ব এবং ইতিহাস 
সমিতি । 


সভাপতি-__মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত 
সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল। 

সভ্যগণ--্রীযুক্ত রাজ! বিনয়কয্ণঃ দেব 
বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখো- 
পাঁধ্যায় এম, এ, বি, এল, সি, এস, আই, শ্রীযুক্ত 
চক্্রনাথ বস্থ, এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত 
হরিনাথ দে, এম, এ, (অক্সফোর্ড), শ্রীযুক্ত 
জে, এন, দাস গুপ্ত বি, এ, (অক্সফোর্ড ), 
শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর, সি, আই, 
ই, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্ন্ত্র বিদ্ঞারত্বঃ এম, এ, 
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
অমৃতলাল বন্থ, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় 
সতীশচন্দ্র বিগ্যাভূষণ, এম, এ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 
মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, এবং শ্রীযুক্ত অমতলাল 
বন্ধ, সম্পাদক- শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্র 
শাস্ত্রী রায় বাহাছর এম, এ। 


(২) গণিত ও বিজ্ঞান-সমিতি | 


সভাপতি--মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরন্বতী, এম, এ, ডি, 
এল, এফ, আর, এ, এস, এফ, আর এস, ই। 
সভ্যগণ- শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায় কেটি, এম, এ, ডি, এল, শ্রীযুক্ত এ. 
চৌধুরী এম, এ, বারিষ্টার-এট-ল, শ্রীযুক্ত বি, 


চক্রবর্তী এম, এ, বারিষ্টার-এট্‌-ল, শ্রীযুক্ত. 


নৃসিংহচজ্জ মুখোপাধ্যায় বিদ্ভারত্ব এম, এ, 
বি, এল, এফ, আর, জি, এস, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন 
সাহিত্যাচার্্য, শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুণীলাল বন্ধু 
বায় বাহাছুর, এম, বি, এফ, সি, এস, শ্রীযুক্ত 
ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, শ্রীযুক্ত 


কবিরাজ বিজয়রত্ব সেন কবিরঞ্জন, শ্রীযুক্ত 


বহন নিল 


কবিরাজ গণনাথ ফেন এল, এম, এস, শ্রীযুক্ত 
বৈস্কনাথ সাহা এম, এ। 

সম্পাদক- শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্্ 
শাস্ত্রী রায় বাহাছর, এম, এ। 


(৩) পরিভাষা-দমিতি। 


সভাপত্তি-_শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন 
মুখোপাধ্যাক্স এম, এ, বি, এল, সি, এস, 
আই। 

সভ্যগণ- শ্রীযুক্ত ডাক্তার েমচন্জ্র 
সেন এম, ডি, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সাহু! এম, 
এ, শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুণীলাল বস্থ রায় 
বাহাছুর, এম, বি, এফ, সি, এস, শ্রীযুক্ত 
পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র বিষ্ভারত্ব এম, এ, শ্রীযুক্ত 
ভাগব্তকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত 
পণ্ডিত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্ধ্য, শ্রীধুক্ত হৃসিংহ- 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিস্তারত্ব, এম, এ, বি, এল, 
এফ, আর, জি, এস, মহামহোপাধ্যাক় শ্রীযুক্ত 
কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত মুনীক্্রনাথ 
ভট্টাচার্য এম, এ, বি, এল। সম্পাদক-_. 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেক্্রচন্্র শাস্ত্রী রাঁয় বাহা- 
ছর এম, এ। 


(৪) বাঙ্গালাভাষ! ও সাহিত্য-সমিতি | 


সভাপতি-_শ্রীযুক্ত শ্তার গুরুদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায় কে,টি, এম, এ, ডি, 'এল। 

সভ্যগণ-_শ্ীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব 
বাহাছর, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশু- 
তোষ মুখোপাধ্যায় সর্বতী এম, এ, ডি, এল, 
এফ, আর, এ, এস, এফ,আর,এস,ই, মাননীয় 
বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, 
বি, এল, শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যা- 
নন্দ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বনু, শ্রীযুক্ত অমৃত- 
লাল বসু, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্ন্দ্র বিদ্যারস্ 
এম, এ, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 
ভয় পণ্ডিত যাদবকিশোর গোস্বামী বিদ্যা- 


সনীস্রনাথ ভট্টাচার্য এম, এ, বি, এল, প্রযুক্ত | রত, রযু ডার্ভার হেমচন্্র সেন, এম, ডি, 
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্ীবুক্ত চ্রনাথ বস্তু এম, এ" থি, এল, 
জ্ীযুক্ত স্ুবলচন্্র মিঅ, শ্রীধুক্ত বীরেশ্বর পাড়ে, 
রীধুক্ত বিহারিলাল সরকার, শ্রীযুক্ত যতীন্্র- 
নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত কালীগ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, 
শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বিষ্তারত্ব, এম, 
এ, বি, এল, এফ, আর, জি, এস, শ্রীযুক্ত 
নগেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল, শ্রীযুক্ত 
দেবেন্দ্রনাথ বন্ব্যোপাধ্যায়, শ্রীধুক্ত কৃষ্ণ প্রসাদ 
ঘোব বিস্তাবিনোদ । সম্পাদক-_ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত 
রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, রায় বাহাদুর। 


(৫) সংস্কতভাষা-সমিতি | . 


সভাপতি- শ্রীযুক্ত মহামছোপাধ্যায় চন্দ্র- 
কান্ত তর্কাপষ্কার ৷ 

সভাগণ__প্রীযুক্ত পণ্ডিত নৃসিংহচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায় বিদ্তারদ্ব এম, এ, বি, এল, এফ, আব, 
জি, এস, মাননীক্ষ বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশু- 
তোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী এম, এ ডি, এল, 
এফ, আর, এ, এস, এফ, আর, এস, ই, 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীষ্‌ক্ত সাবদাচরণ মিত্র 
এম, এ, ঝি এল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, শ্রীবুক্ত স্তার গুক্দাস 
বন্দ্যোপাধ্যার কে,টি, এম, এ, ডি, এল, 
শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে এম, এ, (অক্সফোর্ড ), 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালী প্রসন্ন ভট্টাচার্য এম, এ, 
শ্রীযক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্তর চক্রবর্তী বিস্তারত্ব এম,এ 
শ্রীযুক্ত পঞ্ডিত ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী, 
এম, এ» শ্রীবুক্ত পণ্ডিত হৃবীকেশ শাস্ত্রী, 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ 
এম, এ, শ্রীযুক্ত পঞ্ডিত যাদবকিশোর গোস্বামী 
বিপ্তারত্ব, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বনাইচাদ গোস্বামী, 
শ্রীযুক্ত গোপালচন্্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
পশ্ডিত উমাপতি দত্ত পাণ্ডে শাস্ত্রী, বি, এ, 
শীযুক্ত কবিরাজ ধিজয়রত্ব সেন কবিরঞ্জন, 
প্ীনঞ্ঞ পণ্ডিত সত্যরত সামাজশী, শ্রীযুক্ত 
পণ্ডিত দক্ষিণা চরণ স্বতিতীর্ঘ, প্রীধুক্ত পতিত 


সাহত্য-সধহতা | [৮ম খধ. ১3 হয় ধা . 


জুরেজনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যার এম, এ, ভ্ীযুক্ত 
পণ্ডিত সাতকড়ি অধিকারী এম, এ, গ্রীধুক্ত 
পণ্ডিত হরিহর বন্দেযাপাধ্যায় এম, এ, মহা" 
মহোপাধ্যার় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব, এবং 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত। সম্পাদক 
শ্ীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্রন্্র শাস্ত্রী এম, এ, 
রায় বাক্কাহুর। 


(৭) পালী এবং তিব্বতীয় প্রসৃতি 
ভাষা-সমিন্দি। 

সভাপতি-_মহামহোপাধণায় শ্রীযুক্ত সতীশ 
চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ। সভ্যগণ-_শ্রীব্ক্ত 
হরিনাথ দে এম, এ, (অন্সাফোর্ড ) শ্রীষ্ক্ত 
নরেন্দ্রনাথ সেন,এবং শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্ দাস 
বাহাছব সি, আই, ই। সম্পাদক-_শ্রীধন্ত 
পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ব এম, এ। 

(৭) দর্শন-সমিতি । 

সভাপতি-মহথামহে(পাধ্যায় শ্রীবুক্ত 
কামাধ্যানাথ ত্কবাগীশ । সম্যগণ-_মাননীঘ 
বিচারপতি শ্রীনুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, 
বি, এল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদনেশ্বর 
তর্করত্ব, মহামহোপাধ্যাক্স শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র 
বিদ্যাভূষণ এম, এ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, 
এফ, আর, এস, এল, বাবিষ্টার:এট ল, প্রীষৃক্ত 
ভাক্তাপ্ হেমচন্দ্র মেন এম, ভি, শ্রীযুক্ষ বি, 
চক্রবর্তী এম, এ, বারিষ্টার-এট্‌-ল, শ্রীযুক্ত 
নরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভাগবতকুমার 
গোস্বামী শানজী এম, এ, এবং শ্রীধুক্ত প্রিয়নাথ 
মুখোপাধ্যায় এম, এ। সম্পাদক-_প্রীযুক্ত 
পণ্ডিত রাজেন্দ্ন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, রাখ 
বাহাছর। 


(৮) ইতরাজি সাহিত্য-সমিতি। 


সভাপতি--_মানপীয় শ্রীযুক্ত জাক্তার রাস- 
বিহারী ঘোষ এম, এ, ডি, এল্‌, লি, আই, ই। 
বভ্যগণ-_মংননীয় বিচারপতি প্রীযুক্ত আপ্ু- 
তোধ মুখোপাধ্যায় সর্ব উম, এ। ভি, এল, 


€রশাখ ও জে, ১৩১৪1 

এফ, আর, এ, এস; এফ, আর, এস, ই, 
মাৰনীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাটরণ মি, 
এম, এ, বি, এল শ্রীযুক্ত নগেন্্নাথ ঘোষ, 
ব্যারিষ্টার এট-ল, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বন্দ, এম,এ, 
বি, এগ, শ্রীযুক্ত রাজা বিনম্র দেব 
বাহাছৃব, শ্রীযুক্ত জে, এন্‌, দাস গুপ্ত, বি, এ, 
(অক্সফোর্ড), শ্ত্ীধুক্ত রাজা প্যারীমোহন 
মুখোপাধ্যাপ,। এম, এ, বি, এল, সি, এস, 
আই, শ্রী।ক্ত হরিনাথদে, এম, এ(অকসফোর্ড। 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রাজ' 
গোপেন্দ্রক্ণ দেব বাহাছুর, এম, এ, বি, এল, 

শ্রীযুক্ত প্রিক্লনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, শ্রীযুক্ত 
_ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারিণীকুমার 
ঘোষ, শ্রীযুক্ত এ, চৌধুরী এম, এ, ব্যারিষ্টার 
এট ল। শ্রীযুক্ত বি, চক্রবর্তী এম এ, ব্যারিষ্টার 
এট-ল, শ্রীযুক্ত কুপ্তবিহারী বস্থু বি, এ, 
শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার শৈলেন্ত্রুষ) দেব 
বাহাছর, শ্রীযুক্ত পঞ্ডিত শবচ্চন্্র বিদ্যারত্ব 
এম, এ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বি এল, আ্ীষুক্ত পণ্ডিত ভাগবতকুমার 
গোম্বামী শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীসুক্ত ডাক্তার 
চুণীঙ্পাল বন্থ এম,বি রাঁয় বাহাছব এবং শ্রীযুহ 
নৃসিংহচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বিদ্ভারত্ব এম, এ, ধি 


এল, এফ, আর, জি, এস। সম্পাদক-_শ্রীযুর 
পতি লাপিজ্রামদতক আীক্দী বেম এ. বাধ বাঁতাজর 


(৯) পন্ত্িকা-সমিতি। 


সভাপতি- শ্রীযুক্ত রাজ! বিনয়কৃষ্ণ দে। 

. বাহাছর। সভ্যগণ--মাননীয় বিচারপা। 
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিআ এম, এ, বি, এ , 

.. জীহুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্র শাস্ত্রী এস, এরা 
বাহাদুর, প্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চজ্র বিদ্যার? 

: এম, এ, জীযুক্ত গোপাঁলচন্ঞ.মুখোপাধ্যা ৷ 


সাছিত্য-স্ী।- 


১৯০. 
লাল সর, ভরীযুক গিরীশচজ্জ , ঘোষ, 
শ্রীযুক্ত কুষ্ঃগ্রসাদ ঘোষ বিস্তাধিলোদ, প্রযুক্ত 
শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুণীলাল বস্থ এম, বিয়ার 
বাহাছুর, এস, সি, এস্‌। শ্রীযুক্ত মনোমোহন 
বন্থ। শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ ঘোষ এফ, আর, এস, 
এল, ব্যারিষ্টার এট-ল, শ্রীযুপ্ত অমৃতলাল বন্ছু। 
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বস্থ বি, এ, শ্রীযুক্ত যতীন 
নাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বস্থ এম এ বি 
এল এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীগ্রসন্ন কাব্য- 
বিশারদ । সম্পাদকন্বয়-_ শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ব এম, এ, বি, এল, এফ, 
আর, জি, এস, এবং শ্রীযুক্ত স্ুবলচন্দ্র মিত্র । 


( ১০) পুস্তকালয়-সমিতি । 


সভাপতি-_শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়ক্ুষ্ণ দেব 
বাভাছর। সভ্যগণ-শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেঙ্ 
চন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, বায় বাহাছুর, শ্রীষুক্ত 
কবিরাজ অঘোর নাথ শাস্ত্রী, মাননীয় বিচার- 
পতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, 
এল । শ্রীযুক্ত মুনীন্রনাথ ভট্টাচাধ্য এম, এ, 
বি, এল । শ্রীযুক্ত কালীপ্রসম্ন কাব্যবিশীরদ । 
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যা, শ্রীষ্ঞ্ত শবচন্দ্র 
দান রায় বাহাছুব সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত 
যতীন্ত্র নাথ দত্ত। শ্রীযুক্ত গোঁপালচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশু- 
তোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, এম, এ, ডি, এত 
এফ, আর, এ, এস, এফ, আর, এস ই 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্ন্্র বিদ্যারত্ব এম, এ 
শ্রীযুক্ত ক্ুষ্ঃ প্রসাদ ঘোষ বিস্তাবিলোদ, শ্রীযুদ 
কুগ্চবিহারী বন্থ, বি, এ, শ্রীযুক্ত সতীশচত 
মিত্র, শ্রীধুক্ত সত্টুশচন্ত্র পাঁল চৌধুরী, প্রীত 
নগেম্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, শ্্রীযু 
দেবেজনাখ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চত্ঞনাৎ 


- শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবকিপোর গোদ্বা; ১] বন্থী এম, এ, বি, এল, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্ত 
.. বিদ্বারক, শ্রীযুক্ত ডাকার হেমচজ্জ সেল এ . |'ীধুক্চ চিরিশচড়ী বো, ভীযুক্ত মহায়াজ-কুমা' 


- ডি, জযুক বীলের পা্ে। তীয় বিহা 


আনন দেখ ঝুহায়র। তীয় ফগীং 
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নাথ দে, শ্রীযুক্ত ছ্বলচস্র মিম এবং শ্রীবুক্ত 
প্রভাতচন্্র সুখোপাধ্যায়, সম্পাদক---উীবৃক্ত 
জিতেন্্র নাথ বন্ধু বি, এ। 

(১১) গ্রস্থকার-সমিতি। 


সভাপতি-_প্রীযুক্ত রাজ! বিনয়ক্চ দেব 
ৰাহাছুর । সভ্যগণ-_মাননীক্প বিচারপতি 
ভ্ীযুক্ত আগুতোব মুখোপাধ্যায় এম, এ, ডি, 
এল, এফ, আর, এ, এস, এফ, আর, এস, ই, 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 
এম, এ, বি, এল, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, মাননীয় শ্রীযুক্ত 
রাসবিহারী ঘোষ এম, এ, ডি, এল, সি, 
আই, ই, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাবাবিশারদ, 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ঘোষ এফ, আর, এস, এল, 
ব্যারিষ্টার এট ল, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র দাস রায় 





সাহতা-পহাছতা | [৮ম খণ্ড ১ম ও ২য় সংখ্যা 


বাহারুয় সি, ভাই, ই, শ্রীযুক্ত পত্ডিত 
যাদবকিশোর গোস্বামী বিভ্ভারত্ব, যুক্ত 
শরচ্ন্র বিদ্যারত্ব এম, এ, শ্রীযুক্ত গোপাল- 
চক্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ডাক্তার হেমচজ্ 
সেন এম, ডি, প্রীবুক্ত কবিপ্লাজ বিজয়র্ 
সেন কবিরঞ্জন, শ্রীযুক্ত কবিরাজ গণনাথ 
সেন এল, এম, এস, শ্রীযুক্ত ডাক্তার বিপিন- 
বিহারী ঘোষ এম, বি, শ্রীযুক্ত কবিরাজ 
নগেন্জনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বস্ছ 
বি, সি, ই, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভাগবতকুমার 
গোন্ামী শাস্ত্রী এম, এ, শ্রীযুক্ত সুবলচঞ্জ মিত্র, 
মহামহোপাধ্যাষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিস্তাভৃষণ 
এম, এ, এবং শ্রীধুক্ত নৃসিংহচন্্র মুখোপাধ্যাক় 
বিভ্ভারত্ব এম, এ, বি, এল, এফ, আর, জি, 
এস। সম্পাদক-_শ্ীবুক্ত পণ্ডিত রাজে জ্তরচন্্ 
শান্ী এম, এ, বায় বাহাছর । 


গত ৮ই ক্োষ্ঠ কাধ্যনির্বাহক সমিতির ২য় অধিবেশনে উপরিলিখিত একাদশটা শাখ।-সমিতিতে 
উক্ত সভাপতি এবং সভ্যগণ নির্বাচিত হইয়াছেন । আশা করি দির্যাচিত ব্যক্তিগণ উক্ত পদ গ্রহণে সভাকে 


উপকৃত করিবেন ।--সম্পা্দক । 


এর সাধিতা-নংহিত্ায ১৬ পৃষ্ঠার “ভালবাসার প্রতিফল ঈর্ণক আখ্যারিকাটা ইঞ্জিন ওার্জেত মাদক 


.. পারা জাপা পক িরাণা জানানো কানা কাগটিলাটসনা লামাপরালানারচা ক্াধাাণ (টি পল বিপরীত কপ বীচি নাগাল 


পাস টি 


ীযুক্ত এএম ্£ম5স্তকাবলা। 

১।. সুক্মাধব নাটক ।, মূল্য আট আনা। মাগুলএক আনা। ২। ধর্মাননদ 
প্রবন্ধাবলী। ১ম খণ্ড। মূল্য এক টাকা। মাগুল এক আনা। ৩। ধর্ম্মানন্ 
প্রবন্ধাবলী ২ খণ্ড। মূল্য ১২ টাকা, মাণ্ডল এক আনা। ৪) সিদ্ধাস্ত-সমুস্র। এই 
বির] গ্রন্থে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্ধ্যত্ত সুদ হিশুজাতির প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস 
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । জাতিতত্ব ও সমাজতন্ব সম্বন্ধে এতাদৃশ, গ্রন্থ কোন ভাষার আর নাই। 
আপাততঃ ছয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ডে গোপ, সদেগাপ, গন্ধবণিক ও মাহিস্থ্য 
জাতির বিস্তৃত ইতিহাস আছে। ২য় খণ্ডে হবর্ণবণিক, ৩র খণ্ডে বারুই, ৪র্ঘ খণ্ডে বৈভ, 
৫ম খণ্ডে ভিলি, তাম্ছুলি, উগ্রক্ষত্রিয় ও ময়রা জাতির ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে । ৬ঠ খণ্ডে 
সাহু জাতির বিবরণ সন্গিবিষ্ট আছে। র্‌ 

৫। বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ মূল্য ১২ টাকা । মাশুল /* আনা। এই নবপ্রকাঁশিত 
পুস্তকে বঙ্গদেশীয় ক্রাক্মপবংশসস্ভূত যাবতীয় রাঁজা, মহারাজা, রানী, মহাবামী ও জমিদার- 
দিগের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

কলিকাতা ২*১ নং কর্ণওয়া'লিস স্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দৌকানে পাওয়| যাঁয়। 
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দিন নুতন পুস্তক 
ভাষা-পারণ্ দ 
(শিখা সত -গুণবলীলাহত) 
প্রথম খণ্ড 

রায় শাজে-ু্দ শাস্ত্রী বাহাছুর এম্‌, এ, দারা 

বহু টাকারহিত বজগভাষায় অনুদিত । 
রাজ। প্রীবিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাছুয়ের অধানু ল্য 
_.. শ্সাহিত্য-সভা” হইতে প্রকাশিত। 

মূল্য ১২ টাকা ডাঃ মাঃ সহিত ১*। ্ 

১০৬১ নং গ্রে স্্ীট্‌, কলিকাত। “সাহিত্য-সভায়* এবং ২৭১ কর্ণওয়ালিষ্‌ রটে, 


শীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট শ্রাপ্ুব্য। 


(১) “অজ লা্ী বহাশয়ের ভার একজন উপযুক্ত ষনীবাসম্পঙ্গ প্রাচ্য ও পাশ্চান্ধা বিদ্যায় গারদর্শা 
পত্তিত, এই হুর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিস্থাছেন বলাই উহ স্ব হণদররাগে সুমন্পন্স হইয়াছে 
গুহ দিকৃতকাশ, ১৯১১২৭শে বো । 
6) ক এ জা] হাজএা দাযসগএও চা জানত ূ 
৮১১3 ক 2-৩4. - 
' ₹$) চণ্ঠে 8$ ১৯৫৩ 805 (৫ উপ হজ) আত আস, ও» ঝী- তা 
টি সি জলা রর 88856 


জীয়ুকত পু্ণচি বন্দু ও-ৰলা। 
এই পরছাবলীতে আালাহিতা), সাও ধরেন, কৃতি তয় তয় করিয়া সরদ অথচ 
মধুর ভাবার বিচারিত এবং উহাদের সীমাংসাপূর্ণ বিশদ ব্যাখ্যার সহিত গৌরব প্রতিপাদিত 
ছুইয়াছে। খুকি, প্রমাণ ও ভাষার গৌরবে এই গ্রস্থাবলী কট রর 
অপুর্ব কটি ।- তুলনীয়- বঙ্গতাবা 


,- সাহিত্য-বিষয়ক। 


১ সাহিত্য-চিস্তা । দ্বিতীয় সংস্করণ, বদ্ধিত ও সংশুদ্ধ। এখানি পরছাবণীর 
ভিত্তিশ্বরপ। ইহাতে বিলাতী সাহিত্যের আদর্শের সহিত সংস্কৃত আর্ধ্যসাহিত্যের আদর্শের 
তুলনা হিন্দু আদর্শেরই গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং হিন্দুমতে শেকপিয়ারের নাটকাবলীর 
এফ নূতন সমালোচনা প্রদত্ত হইয়াছে । সূল্য ১২ এক টাক! মাত্র। 

২। ফলশ্রগতি। সাহিত্য-চিস্তার পরিশি্ । আর্ধ্যধর্পে কর্মফলবাদ বের়প, 
আর্ধ্যসাছিত্যে ফলবাদের তজ্রপ গৌরব এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে । তথ্যতীত আর্ধ্য- 
সাহিত্যে অভিশাপ আছে, বিলাভী সাহিত্যে নাই কেন, এবং নাটকাভিনয় কিরূপ হও! 
উচিত প্রভৃতি অনেক নৃতন বিষয়ও এই গ্রন্থে আছে। মুল্য ১২ এক টাকা মাত্র । . 

৩। কাব্যচিস্তা । রামায়ণ, মহাভারতাদির কবিত্ব এবং নৈতিক সৌনর্স্য 
এবং সেই কাব্যাদদি কেমন করিয়! হিন্দুসমাজকে গড়িয়াছে, এই গ্রন্থে তাহা প্রদর্শিত 
হুইয়াছে। মূল্য ১২ এক টাক! মাত্র। 

৪। কাব্যস্থন্দরী দ্বিতীয় সংস্করণ। বঙ্কিম বাবুর উপন্তাসাবলীর হৃষটিচাতূর্ধ্য 
এবং সুন্বরীগণের চর্রিত্রবিশ্লেষণ এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হুইয়াছে। নূল্য ১২ এক টাক! মাত । 


সামাজিক। 


৫ সমাজতত্ব। হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও আচারব্যবহারের শান্রীক় 
মীমাংসাপুর্ণ ও অর্থসম্পন্ন বিশদ ব্যাখ্যা । মুল্য ১* এক টাক! চারি আন! মাত্র। ও 
৬1 সমাজচিস্তা । বিলাতি লাহিত্য. পাঠে কিরূপ সংস্কারসকল সমুগাদিত 
হয়, তাহা! এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ১২ এক টাকা! মাত। | 

বর্জাথব্ | 

৭) দেবহন্দরী। ০০০ গ্রন্থ, 

সূল্য &* বায় আন! বাত। - 
৮1 হিন্দুধর্টের প্রমাণ ।, রা পরাণ ছিন স্থাপিত হওয়াতে এই 
228 মুল্য ১০ মাজ। 
। ..স্রপ্তিবিজ্ঞান ॥ পৌরাণিক এবং দার্শনিক হিন্দু, কষ্টিতত্বের গুড় রহ. 
দি বিশদকপে.. গ্রতিপ!দিত কইছে ।.. বিশ হাতের নি নদ 
সা! এক টা নাং | 
: প্রচ্থথা ছান-কলিকারা, দি ২ ৪১, রি জী আদ: 


1 





ইও্ডিয়ান্‌ কেমিক্যাল্‌ এগ ফার্ম্মাসিউর্িক্যাল্‌ ওয়ার্কসের 
অশ্বগন্ধ! ওয়াইন্‌। 


শরীরে নব বল, বীর্ধ্য ও স্বাস্থ্য পুনরানয়নে এবং নিস্তেজ পেশী ও ন্নায়ুমণ্ডল 
সবল করিতে অদ্বিতীয় শক্তিশালী মহৌবধ। স্বাভাবিক অথবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পরু 
শারীরিক অথব! মানসিক অবসাদ, বিবিধ অত্যাচার রশতঃ স্নায়ু ও মস্তি দৌর্বল্য, অকাল 
বার্ধক্য, শীরঃপীড়া, দৃষ্টিক্ষীণতা, পৃষ্ঠে বেদনা, স্বতিশক্তির অভাব, উদ্ভমহীনতা, হস্ত, পদ ও 
হৃদয়ের কম্পন, নিদ্রাল্পতা, ন্ায়বিক দৌর্বল্য এবং শ্বাস, কাশ, পুরাতন মেহ, শোথ, রুষ্ট 
এবং বাত প্রভৃতি রোগে মন্ত্রশক্তির স্তায় কায করে। ৪ আঃ পিশি ১২ টাকা, ৩ শিশি 
২%০ টাকা, ডজন ১১২ টাকা, পাউও ৩।* টাক1। 


 এরক্সটাক্টু জান্বোল্যান্‌ লিকুইড্‌ কম্পাউগু। 


আমুর্ধেদোক্ত কতিপয় ওষধির সহিত জামবীজের তরল সারের রাসায়নিক সংমিশ্রণে 
প্রস্তত হইয়াছে । শর্কর! ঘটিত বহুমূত্র বা মধুমেহ রোগের এতদপেক্ষ। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ 
ওষধ কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহ কয়েক দিন মাত্র সেবনে শর্করার অংশ হাস হইয়া 
প্রন্রাব শ্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়। ৪ আউন্স শিশি ১/০ টাকা, ৩ শিশি ৫২ টাকা, 
ডজ্জন ২০৬ টাকা, পাউওড ৬|০ টাক1। 


জারজিন।। 


সালমার সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ ও আইওডিনাদির সংমিশ্রণে প্রস্তত হওয়ায় 
রক্ত পরিষ্ণারক ক্ষমতায় ইহা অদ্বিভীয়। রক্তদুষ্টি, বাত, চর্্ররোগ এবং ক্ষতাদি রোগে 
বিশেষ ফলপ্রদ'। ৩২ মাত্র! পুর্ণ ৪ আউন্দ শিশি ১%* টাকা, ৩ শিশি ৫২ টাকা, ডজন 
২৭২ টাকা, পাউও্ড ৬।* টাক! । 


একোয়। টাইকোটিম্‌ কনও বা যমানী জল-সার |... 


অজীর্, অন্ন, উদরাময়, গ্রহণী, স্থৃতিকা, উদরাখ্মান-শুল বা পেট ফাঁপা ও কামড়ান অথবা 
খালধরা, কুক জালা, অমু্দগার অথবা. আহার মাত্র বমন হওয়া, চৌয়া ঢেকুর উঠা, দমক। 
ভ্দে প্রভৃতি পর্গ রশি হইয়া পরিপাঁক শক্তি বৃদ্ধি পায় ও স্থুনিদ্রা হয়। ৩ আইন্ল 
শিশি ॥* আনা,১ডজ' ডু টাক1। ম্বদেশী বধের সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন। 

স্থান পরিবর্তন £__কার্য বিস্তৃতি হেতু পুরাতন কারখান! বাটীতে স্থান সংকুলাৰ 
না হওয়ায় নিম্ললিকিত ঠিকানায় আমাদের কারখান! উঠিয়া! আসিগ়াছে ; এখন হইতে 
নিম্নলিখিত ঠিকানার পত্রাদি লিখিবেন। 


একমাত্র প্রস্তুতকারক এম্‌, এন্‌, বসু, ম্যানেজার__ 
ইত্ডিয়ান্‌ কেমিক্যাল্‌ এগ ও ফার্্মাসিউটিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌। 
৯ নং হোথলকুঁড়িয়া। গলির মোড়, ক্াদি, গিমলা পোঃ অঃ বিনিরাহা। 1. 


ভি নই 


ই; পক্ছে। ৷ সাশীপ্যারিল। 


চিকিৎসা-জগতে সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকার কাররাছে। | 
সহজ সহজ লোককে রোগ হইতে স্যাস্থ্যে_ 
অকাল-বার্ধক্য হ- তে 
নবখেবনে__ 
বত্যুমুখ হইতে নবজীবনে_ 
আনয়ন করিতেছে । 
ইলেক্টে। সার্শাপ্যারিলার মূল্যাদি- সর্বপ্রকার ভাষার ব্যবস্থাপত্র- 


সম্বলিত ৮ দিন সেবনোপযোগী প্রত্যেক শিশির মূল্য ২২ টাকা, ৩ শিশি ৫॥০ টাকা, 
৬ শিশি ১০* টাকা, ডজন ২*২ টাকা, প্যাকিং এবং ডাকমাগুল ইত্যাদি-_বখাক্রমে 
8০5 8৮৯, ১1। ১৪০ আনা। 

আদি ও অকৃত্রিম-গুঁষধ পাইতে হইলে, ক'ঞদত্্রঃর ঠিকানায় 
মেসার্স “ডব্লিউ মেজর এগ .কোং”কে পত্র লির্ষিবিন; ঃ অথবা 
কলিকাতা খোঙ্গরাপটি, মেসার্স এ পাল এগ কোম্পানির 
দোকানে পাইবেন। 


1885 মিড 105 28৮ 


বলুন থে, এই সব উপর 
" ১ 'নাপনার আছে কি না? 
ও (১) একটু মানসিক পর্িঅমে আপনার যাখা 


চিন্তায় আপনার চিত্ানুর্র” 
রি, 
১১, 1ই মারুফ, বিবাদ আপনাকে 
ট হীন? বি 
দা, ৬, করিরী একটু প্রাণেব প্রফুল্লতা 
আনিতে চান, কিন্ত সেটুকু থ।কে না--একপ অবস্থা 
১) 111. আপনার হয় কিন।? 
পরতে তাত ্ (৫) সব্দ1 আপনার মাখ।র মধ্যে উষ্চতাবোধ 
| রি ও জ্বালা করে কিনা? 
রঃ 07 (৬) আপনার কেশরাশি ক্রমশঃ বিরল হইয! 
্ টি আমিতেছ্ছে কিন? 
৮২৩ রি (৭) আপনার মাথার উপরিভাগে, টাকরোগেব 
রসি সুত্রপাত হইব।ছে কিন1? 
(৮) বনুন দেখি--গভীর পরিশ্রম ও ব্লাস্তির পরও রাজে আপনার হথনিস্ত্রাব ব্যাঘাত হু কিনা ? 
যদি এই সব উপসর্গ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে নিশ্চিন্তচিত্ে আমাদের মহ] হুগন্ধি “কেশরঞ্রন তৈল 
ব্যবহার ককন। সব দূরীভূত হইবে। 
এক শিশির মূল্য ১. এক টাক । মাশুলাদি।/* আন।। তিন শিশির মূল্য ২* আডাই টাকা। 


সাশুলাদি ৭ আন|। 
অর্শেহর বটিকা। 


অর্শবোগের তকণ ও প্রবল অবস্থায় আমাদের অর্শোহ্র বটিক। সেবনে অনেকে বিশেষ ফললাত 
কবিযাছেন। মুনিয়মের সহিত ব্াবস্থ(মত এই বটিক। সেবন করিলে, আন্তর্বলি ও বহিনবলিজ।ত সর্বপ্রক।র 
জশহ, তজ্জনিত বেদন।, আলা, টনটনানি, স্চীবেধবৎ ধস্ত্রণা, ও রক্তপুখাদি শব শীগ্র নিবাগবিত হর। 

অর্শ হইযাছে বলির! চিন্তাযুক্ত ও নিরাশ হইয়। পড়বেন না। অন্য বধ সেবনের পর্বে আমাদেষ 
"অশোহর বটিকা” মেবন করিয!। দেখিবেন, কত স্ব্প সমযে ও নিঃসন্দেহে এই ভীষণ রে।গ আবাস 
হইতে পারে। 

অশোহর বটিক] এক কেটায ৪* চল্লিশটা থাকে, মূল্য ১1১ এক টাক। চাবি আন; ভাকমাশুল ও 
প্যাক্ষিং ৬* তিন আনা। কিছুক(লের জন্ঠ ব্যবহার কারবার প্রযোজন হইলে, একেবারে এক ডজন লইলে, 


কিছু কষে পাওষ। যায । 
সচিত্র ডাক্তারি-শিক্ষা । 


চতুর্থ সংস্কবণ। 


( পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত। ) 


ডাক্তাবি শিশিবার জন্য বাহ কিছ জানিবার আবগ্ঠক, এই একথামি পুস্তকে তার সমস্ত বিধধই অতি 
বিস্তুতবপে লিখিত হইখাছে। কম্পাগ্ডারি শিক্ষা, গ্রবাগুণ, ণারীরুতত্ব, রোগ পরীক্ষা চিকিৎসাপ্রণালী 
“বাগের কারণ ও লক্ষণ, অন্্-চিকিৎস। ও ধাত্রীবিদ। প্রতি জ্ঞাতব্যু-বিধয়ের কে।ন অংশউ ইহ।তে পরিত্যক্ত 
হর নাই। তন্ভিন বড় বড় ডাক্তারের ভ।ল ভাল প্রেস্ক্রিপ্শন" ক ছুই হাজার ইহাতে সন্নিবেশিত কর? 
হইবাছে। পুস্তকের আকার জতি বৃহৎ, দুই হাজার পৃঠার উপর ছুই খণ্ডে বিতক্ত । মুলা ৪ চারি টাকা, 
বাধান পক ৫১ পচ টাকা; ভাক মাগুলাদি 8, খাছুক্দানা 1 


গতর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ৮ 
শ্রীনগেজ্্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ, 
১৮১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাত।। 
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২। 
৩। 
৪ 
৫। 

চান 
৭ 
৮। 
৯। 

১০। 
১১1 


৬পণ্ডিত কালী গ্রন্ধ কাবাধিশার্দ 


সাহিভ্য-সগহত।। 


(সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা) 





১৩১৪ সাল, আষাঢ় । 





শ্রীনূসিংহচক্ মুখোপাধ্যায় বিদ্যার ত্র, এম, এ, বি, এল, 
রি এফ, আর, জি, এস 


উম্বলচক্্র মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত | 


সুচাপত্র । 
বিষন্ন । লেখক । 
কবির ইতিহান ্্রীরঞ্জনুন্দর সাক্ষ্যাল-"- 
বিবাহ-সংস্কার ও স্বাস্থা তত্ব শ্রীরিগ্রদাস মুখোপাধ্যায় 
মায়। শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যান্ম *- 
জীবনচরি-ত-সম্কলন শ্ীন্ুবলচন্ত্র মিত্র 
আম্মারহস্ত শ্রীহরিগোপাল, বন্থ *** 
যৌবন-চিন্তা শ্রীকালীকৃঞ্চ দেব শর্মা 
বরিশালের গ্রাম্য ভ।ষ। ীরাজেন্দুকুম'র মনুমদার শর্মা 
ম্য়মননিংহের গ্রানা-পীতি তর 


বাজসাহীর গ্রাম্য-গীতি ৰ 


কুছ 8. 


শশা শশিশিিশীপি 


কলিকাতা, 


১০৬৯ নং গ্রে স্ট্রীট, নাহিত্য-সভ| কর্তৃক প্রকাশিত। 





ড়া যাহিক্যসকার সভাগণ এই পতজিকা বিনামুণ্ট্য পাইবেন। 





[তয় সথ্্যা। 


পৃষ্ঠা। 


১৬৩ 


১৭৩ 


টনি 
ও নওমণওহ ও ঠমঢাযুন চাও, ৪ ০, ৪ দি 
র্‌ শ৮ & 
10ঘ-৮8পটয়ও ৫ 
চি চ০৮1৪1 51টি চট ও) ছি তি জাপা 


8, 7০/2%714%4 7 17%ত 
4৯ হাকাধানি। 92, 0058৮702862 2 2£8%2 1%57%29%) 88541. ১ 


৮85910)5ঘ : 


শুরা [7088 8 009700% /4৯50705৮ 10861 হ্যা, 
55885%৮00) তৈ- 8০ 205 1 রত চি, ৪০ উঠ আত ও ও 


উদ্দেশ্য । 


১। বঙ্গভাঁব! ও বঙ্গ-সাহিতোোর পরিপুি ও উন্নতি-সাধন। 

২। সংস্কত-ভাষা ও সংস্কত-ভাষ! হইতে উৎপন্ন প্রা্কতাদি ভাষাসমুদ্রয়ের চর্চা, 
অন্শীলন এবং এ সকল ভাষান লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, 
মুদ্াঙ্কন, অন্থবাদ -ও প্রচার । এতস্তিন্ন ভারতবর্ধায অন্তান্ত ভাষা ও ইংরাঞ্ধি প্রভৃতি 
বিদ্বেশীর়, নব ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিতা হইতে শব্ধ এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তন্্বার! বঙ্গ- 
সাছিতোর পুরিসাধন ও উক্ত ভাষ'সমূহে লিখিত গ্রস্থাদির অস্থুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার। 

৩। ইতিছাস, ভূগোলবিস্তা, সমাজতন্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের 
আলোচনা, গবেধণ! ও গ্রস্থাদি গ্রপয়ন। 

৪। লি! উপায়ে স্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেন্তগুলির প্রতি সাধারণের অন্রাঁগ 
সৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্তর, গবেষণ! ও সাহিত্যান্ছ ণীলনে উৎসাহ-গ্রদানে এবং প্রয়োজন হইলে, 
তর্তৎ উদ্দেন্তে পুরস্কাব ও অর্থপাহাযাগ্রদান। 

€ | উপরি-উক্ত উদ্দেশ্তগুলি, কার্ধ্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির 
রচনা, প্রচার, বিক্লর, বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্দে্টসাধনোপযোগী অস্কান্ত 
উপাধের ববলম্বন। 
শরীক শাস্ত্রী, 

নাহিত্য-সন্তায় সম্পাদক ) 
বিজ্ঞাপন । 

১। সাহিআ-মজার চাদ প্রভৃতি টাকাকড়ি দণিনর্ডভার আমার নামে পাঠাইতে হইবৈ। 

২। সাহিত্য-সংহিতাঁয প্রকাশ জন প্রবন্ধাদি আমা দামে ৯০৬১ সংগে ব্ীটাহিতা, 
সভার কার্ন্যাযে অথবা ১৫৯ মং ষাণিকতগা স্রাটে ক সুত্লচজঞ মিপ্ত নহাঁশয়ের ন্‌ 
পাঠাইক্ে হুইানে। 

০1 সাহিকা-সতা এবং বাহিত্য-সংহিষ্কা চিসজি রর 
খাস হুক ইধাগারেচজা ইসরা? সভা ইাইবে। 

০৪১৬ 7 জীয়াকেজা গোর 
রসিক) রর ] 


॥ 
রি 


ন্ছত্যসত্হত ॥ 


'অক্টম খণ্ড] 


১৩১৪ সাল, আষাঢ় । 


[৩র সংখ্যা। 


কবির ইতিহাস। 


(পূর্ব-প্রকাশিতের পর । ) 


স্পট সস 


সপ্তম প্রস্তাব। 
( জীবনচরিত )।% 


১। রামবন্থু। 


কৰি রাম বন্থুর পূর্ণ নাম রামমোহন 
বস্থ। কিন্ত তিনি আপামরসাধারণের নিকট 
রাম বহ। বলিয়্াই পরিচিত ছিলেন। জন- 
সমাজের হৃদয়ের উপর তিনি যে প্রভূত 
আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হুইয়াছিলেন, 
ইহাই তাহার প্রমাপ। রাম বনু বাঙ্গালা 
১১৯৩ সালে, ইংরেজি ১৭৮৬ খ্রীষ্টাবে, 
কলিকাতার অপর পারে পুণ্যতোয়। ভাগী- 
রহীর 'তীরস্থিত, শালিখা গ্রামে ভদ্রবংশোস্তব 
কুলীন কারস্থ কুলে জন্মগ্র€ণ করেন। তাহার 
পিতার নাম রবিলোচন বস্থ এবং মাতার 
নাম নিন্তাক্সিণী দাসী ছিল। রবিলোচনের 
ছইপুত, জোট রামমোহন বা! রাম বন্থু এবং 
“কনিষ্ঠ কষ্চমোহন। ক্কঞ্মোহন শৈশবেই 
পিতামাতার ্েহ-খণ পরিশোধ করিয়! 
ই পরপারে গমন করে। ' এই 
অকস্মাৎ বিপংপাংত রঞ্চিলাচন ও নিস্তাকিনীর 
বদাদাবর চুর্দধিতুর্ঘ হইলেও বালক রামমোহ- 





নের মুখ চাহিয়৷ তাঁহার! ক্রমে ক্রমে শোকে 
শাস্তিলাভ করেন। অতঃপর রামমোহন 


| মাতাপিত্প্গেহাদরের একমাত্র কেন্রস্থল _হুই- 


লেন, তাহাদের পুপ্ধীভূত বাৎসল্য-রসে তাহার 
ভাগ্যজীবন গঠিত হইতে লাগিলেন। 


* কবিরঞ্গান ও কবিওয়ালাদের বিষয়ে আরগু 
ছইটা প্রস্তাব লিখিয়া, তৎপরে “জীবনচরিত' আলো” 
চন! করিতে জারস্ভ করিব, ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বঙ্গী- 
সাহিত্য-সমাজ এষনই দয়াপরবশ এবং দ্বদেশত্তত্ত 
যে, তাহার নিকট পুনঃ পুনঃ সকাতর প্রীর্থন। করা। 
সত্বেও জেখক সামান্তমাত্র উপকার প্রাপ্ত হয় নাই! 
তজ্জন্ত বহুদ্দিম “কবির ইতিহাস" বেখা বন্ধ ছিল। এ 
ছুই প্রস্তাবের আলোচ্য সমস্ত তথ্যাদি অদাপি 
সংগৃহীত ন! হওয়ায় বাধ্য হইয়। পরবর্তী প্রস্তাব 
প্রকাশ করিতে হুইজ। এই প্রত্তাৰে ৭৮ জন 
কন্িওয়।লার জীবনচরিত আলোচিত হইবে। ফবি- 
ওয়ালাদিগকে, তাহাদের জঙন্গের তারিখ অনুসারে 
শ্রেণীবদ্ধ করতঃ ত।হার্দের জীবনদরিত প্রকাশ করার 
ইচ্ছা ছিল, তাহাও এ ক্ষেতে ঘটিয়া উঠিলনা। এই 
থর বা - প্রস্তাব, ' যাহা! আপাততঃ 
অত রাইন; লয়ে তাহ।গরকাশ কমার বাসনা 
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-ঘেখিতে দেখিতে র্াাষনোহন চারি 
খংসরের হইলেন। পঞ্চম বর্ষে রযিলোচন 
শুভদিনে পুত্রের হাতে খড়ি-মাটী দিয়! পাঠ- 
শালায় গুরুমহাশয়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষার 
নিমিত প্রেরণ করিলেন। বঁমাদের অনে- 


ক্ষেয়ই ধারণা বদ্ধমূল হইক্সাছে যে, কবি- 


ওয়ালারা সকলেই সয়ঙ্গতীর বরপুত্র । কিন্তু 
গর ধারণ! কতদূর ভায়সঙগত, তাহা আমরা 
অনেকেই তগাইয়! দেখি নাই, ব! দেখিবার 
ক্ষমতা নাই। আধুনিক শিক্ষিতনম্প্রদায়ের 
সকলেই কবিওয়ালায় নাম গুনিলে নাসিক! 
কুঞিত করেন, যেন উহার! অঙ্লীলতার এক 
একটা সুর্ঠিমান্‌ সজীব চিত্র! হায় রে শীলতা! 
বর্তমান সময়ের নব্যভব্র স্তাক় প্রাচীন কবি- 
ওয়ালাগণের বিদ্যালগ্নে শিক্ষালাত না ঘটিতে 
পানে, তাহার। তোতা! পাখীর মতন পৃ খিগত 
্ষতকগুলি পাঠ মুখস্থ না করিয়া থাকিতে 
পারে, অধুনাতনকালের অনুরূপ. তাহার! 
অল্পবিদা-ভয়ক্করী-ূপে বাহাড়স্বয় প্রকাশের 
চেষ্টা না করিয়া খাকিতে পারে, .পর-তোবা- 
মদ, পর-পদলেহন প্রত্ৃৃতি বর্তমান শিক্ষিত 
হজের বাবহারশান্জে অনভিজ্ঞ হইতে 
পারে, কিন্ত তাহারা বে অশিক্ষিত, অসভ্য, 
স্ুরুচির জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিল, তাহ! কি 
প্রকারে প্রষাণিত হয়? 

ফবিওয়ালাদিপের মধ্যে রাম বস্থ 
নিঃসন্দেছে প্রথম স্থান অর্থিকার করিয়াছেন। 
তীছার প্রতিভা ঈশ্বর প্রদত, হ্ুতরাং তাহ! 
সর্ঝজ অগ্রতিহত। পাঁচ বৎমর বরঃক্রম কালে 
গুরুমহাশস্কের পাঠশালায় অধ্যক়নকালে শিশু 


্াহমোহন যে কাব্যরসের পরিচয় দিয়াছেন, 


স্ধাহ। প্রা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যার 
না। বর্থপরিচয়ের অল্পদিন পর হুইতে রাম- 
মোহন ফলাপাতে ও তালপাতে কবিত! রচন! 
কপ্জিতে আরস্ত করেন। স্বভাবের শ্রিয শিল্প 
সরলহৃদর রাষমোহন সেই সকল কবিতার 


কাধ্যকারিা বদগব্গঘ করিতে পীরিতেন দা) 
রামমোহন আপন উচ্ছাাসতরে কলার পাতে 
কবিতা! লিখিয়! কখন ফেলির়। দিতেন, কখনও 
বা. সমপাঠীদিগকে গুনাইয়া! তাহাদের মধ্যেই 
বিতরণ করিতেন। বালক জানিতেন না কালে 
তাহার কবি-প্রতিভায় বঙ্গদেশ বিমুগ্ধ হইবে। 

রামমোহন পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের 
নিকট মোটামুটী ভাষাজ্ঞান লাভ করিলে, 
তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া পড়াইবার জন্ত 
শালিখা-গ্রামবাসিগণ বলবিলোচনকে পরামর্শ 
দিলেন। পাঠশালার গুরুমহাশয়ও বালকের 
কবিত্ব-উন্মেষের পরিচয় পাইয়া, তাহার ভাবী 
স।ফল্যের কথ! গ্রতিবাসী ও রবিলোচনের 
নিকট প্রকাশ করেন। কলিকাতায় থাকিলে 
নানারূপ দেখিয়া শুনিয়া এই বালক অধিক 
জানলাভ স্করিতে পারিবে এবং শ্সৎসংসর্গে 
পড়িলে অধিকতর কৃতকাধ্য হইবে ইত্যাদি 
ভাবিয়া রবিলোচন গ্রাক্বাসিগণের পরামর্শা- 
হুসারে অধ্যয়নার্থ পুত্রকে কলিকাতায় প্রেরণ 
করিলেন। 

রাস্থ-নৃমিংহ, হুরুঠাকুর .প্রসৃতি কবিগণ 
বাল্যকালে বিভিরন সংসর্গে পড়িয়। পড়াশুনার 
প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করেন। তাহারা 
সেই সময় হইতেই গান বাজনারগ্রতি অন্ুরক্ত 
হন এবং তাহার আলোচনাতেই প্রমত হইয়া 
উঠেন। রাম বঙ্গ তাহাদের পথান্থসরণ ন। 
করিয়! মনোযোগের সহিত লেখ!পড়া! করিতে 
থাকেন। কনিকাতার যোস্ধানাকোয় নিজ 
পিসা মহাশয়ের আবাসে থাকিয়া ছাদশপর্য 
বয়সে তিনি হে সকল কবিত! রচন৷ করি্বা-. 
ছিলেন, ভবানী বণিক্‌ নামরু এক. কবিওয়াল! 
তাহা অতি আদরের রহিত গ্রহণ করিয়া! নিজ 
দলে গাওনা করিতেন । স্বরানী একছা 
যোড়াসীকোর পথে যাইিতেছিলেন,. ৈব্করুষে 
তিনি কয়েকটা গান প্রথিষধ্যে কুড়াইস্ পানঃ 
গানগুলি 'ভিপয় জতিমুধুর ও ও উদ্ভাবাস্মরু 


আল নাহার রহ অথ [ 


প্রবৃত্ত হইয়া! জানিতে পরররিলেন যে রাম বন্থই 
গাঁন সংগ্রহ” করিতে প্রগ়্া পান। কিন্ত 


তাঁহার পক্ষে প্রথমতঃ এ সকল গান সংগ্রহ 


কর! নহজ-সাধ্য হয় নাই। ভিনি স্ব প্রথমে 
রাম বন্থয় সাধ্যায়ীদিগের শরণাপর হন, 
তাহাদিগকে নানারপ অনুনয় বিনয়ে বাধ্য 
করিয়া, তীহাদের সাহাধ্যে গান সংগ্রহ 
করিতে থাকেন। কিছুদিন এইভাবে যায়, 
তাহার পর ভবানীর অন্ছরোধে রাম বন 
প্রত্যক্ষভাবে ত্বাহাকে কবিতা প্রদান করিতে 
আরম্ভ করেন। একদা তীহারই নির্ব্বন্ধাতি- 
শষ্যে রাম বন্থু কলিকাতার কোনও এক 
সন্্ান্ত ব্যক্তির ভবনে ভবানীর দলে প্রথম 
গান করেন। ববিলোচন পুত্রের এবংবিধ 
আচরণে নিতান্ত ছুঃখিত হন, এবং নানারূপ 
অন্গযোগ সহকারে তাহাকে পত্র লিখেন । 
রাম বন, ভবানীর অনুরোধে ও সাগ্নয় 
কাতরতায় তাহার দলে গাওন। করিয়া 
ছিলেন মাত্র, তদতিরিক্ত তাহার চরিত্র 
কলুষিত হয় নাই। তিনি যে পাঠ্যাবস্থায় 
কবির দলে গাওন! করিয়া অতি গর্ত কার্ধ্য 
করিয়াছেন, তাহ! পিতার তিরস্কারে বুঝিতে 
পারিলেন এবং অতঃপর আর প্র সকল লোক- 
দিগের সংসর্গে মিশিবেন না, এই সংকল্প 
করিয়! প্রাণপণ যত্ধে বিস্াভ্যাসে মনঃসংযোগ 
করিলেন। কিন্ধ ইহার অল্পদিন পরে তাহার 
পিতা পরলোক গমন করায়, তীহার সকল 
কামন! সেই অয়োদশ বা চতুর্দশ বর্ষ বয়সেই 
লয় গাইল। পিতার আর্বিক অবস্থা উন্নত 
ছিল না, কাধেই পিতৃধিকোগের পর উন 
বিভালয় পরিত্যাগ করিয়া উদয়াসাস্থানে 

চেষ্টার প্রবৃত্ত হইতে হইল। রা 


্বাধীদটেভা . গুরুধ..ছিলেন। 
ডিও ধতার স্বদ্ধে পড়িলেও তিনি 
উদরান্মের জন্ড নিজেকে দাসহ-শৃঙ্খলে নিগড়িত 
করিতে প্রত্থত হইলেন না।- প্রাষেয় সকলেই 
তাহাকে চাকুরীর অদ্থেষণ করিতে পরামর্শ 
দিলেন, কিন্তু সে পরামর্শ গাহার মনঃগৃভ 
হইল না। পরপদলেহন অপেক্গ। শ্বাধীনতাকে 
বাহ! কিছু উপার্জন করিতে. পার! হায়, 
তাহাই বথেইট বিবেচন! করিক্গা তিনি কবি- 
সঙ্গীত রচন1 'করিতে ষনস্থ করেন। কিন্ধ 
পিত্ৃবিযোগেন্থ পর উপস্থিত দারসসূহ হইতে 
মুক্ত হইবার জভিপ্রায়ে, তিনি কিছুদিনের 
জন্ত একটী কেরাপিপিরি কাধ্যে নিযুক্ত 
হইলেন। বেশী দিন তাহাকে মাছিষারাদের 
দলপুষ্ট করিয়া! থাফিতে হয় নাই। লীঅই 
তিনি দায়মুক্ত হুহয়! স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসয় 
হইলেন। তৎকালে সর্ব কবি-সংগীতের . 
আদর ছিল।* বড় বড় রাজা মহারাজগণ 
পুজা-পার্বণে বা! অন্ত কোন প্রকার সাঙাজিক 
উৎনব-উপলক্ষে গ্বতবনে কবির গান দিতেন? 
সে সময় অনেকে এই ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থো- 
পার্জন করিয়। গিয়াছেন। তাই খ্লাম বন 
এন ব্যবসাক্স স্কার! স্বাধীনভাবে জীবিকা 
ংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃ্ত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ 
ভবানী বেনে, নীলু ঠাকুর, ফোহন সরকার 
প্রভৃতি কবির দলে গান বাধিতে জারস্ত 
করেন। ইহাতে তাহার বেশ ছুই পয়সা 
উপার্জন-হইতে লাগিল এবং তাহার নাও 
ক্রমে ক্রমে জনসাধারণ প্রচারিত হইতে 
লাগিল । পেষে তিনি সাঁধাণে এতই গরিভিত 





শপ 
ক “কবি” বা, পচালী প্রস্ৃতি সেকালের প্রধান 


আযোদ ছিল, তাহার মধ্যে কাৰি প্রধান। হয়ঠাকুর, 
মিতে বৈধ, রাজ নৃসিংহ, রাম বন্ধ, ভবানী যেবে, 
ইহীরদর কবিতা রধজ বড় আদরের বসত ছিগ 4 


বিপরধায়ে পড়িয়া - ইতি বালকের বাজান 'ষহ শ্রমীত কাল! চা পার, 
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.(হুই়্াছিলেন যে, লোকে তাহাকে . সংক্ষিপ্ত 
করিয়! রাম বন্থু বলিয়! ডাঁকিতে লাগিল। 
তবানী বশিক্‌ শ্রতৃতি কবিওয়ালারাও রাম 
'বহুর় রচিত গান গুনাইয়! প্রচুর অর্থোপার্জন 
করিতে লাগিলেন এবং দেশ বিদেশে বিশেষ 
গ্রতিপত্তিশালী হুইয়৷ উঠিলেন। 

পিভৃ-বিয়োগের পর হইতেই রাম বঙ্গর 
কবির দল করিবার. ইচ্ছা ছিল। কিন্ত 
ইংরেজী-ক্ুলের পড়ার গুপেই হউক্‌ বা আর 
কোনও কারণেই হউক্‌, আসরে নামিক়! গান 
গ্রাহিতে তৎকালে তাঁহার লজ্জাবোধ হইল, 
তাই তিনি গান রচন! করিয়া! ভবানী বণিক্‌, 
ক্রু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগকে দিয়! 
যাহা কিছু পারিশ্রমিক পাইতেন, ভাহাতেই 
সন্তষ্ট থাকিতেন। কিন্ত ক্রমে যখন তাহার 
বশঃমুখ্যাতি চতুর্দিকে বিঘোধিত হইতে 
* জাগিল, লোকে যখন তাঁহার গান গুনিতে 
আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন তিনি 
স্বহুন্তে লজ্জার বাধ ভাঙ্গিয়! এক সথের দল 
খাড়া। করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই সখের 
দল পেশাদারী দলে পরিণত হয়্। 

আমরা এপর্যন্ত রাম বস্থর গান সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছুই-বলি নাই, এক্ষণে তাহার ঈমা- 
লোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কবি-সম্প্রদায়ের 
অধো রাম বু যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেকেরই কোন 
সন্দেহ নাই। তীহার রচিত বিরহ, সথীসংবাদ, 
লহর, সপ্তমী প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি সাহিত্য- 
ভাগ্ডারের এক একখানি অত্যুজ্জল হীরক- 
খণ্ড। বিশেষতঃ তাহার বিরহসঙ্গীতগুলির 
যোগ্য প্রতিষ্বন্ধী কুত্রাপি পরিদৃ হয় ন1। 
প্রেমিক বৈষব-কবি চণ্ডীদাসের পর অন্ত 
কোনও কবির লেখনী হইতে রাম বহর সায় 


বি়্হ-গীতি নিঃস্ত হ্ন্ন নাই। তীহা গ্রত্যেক- 


বিরহসঙ্গীত পাঠে বোধ হয়, যেন' কোনও 


বিরহ-বিধুরা, কাঝসনদর্শন-বিদুখ। নারী, হুঃসহ | 


বেদনায় নিপীড়িত হইয়া' নয়ন্জলের সহিত 
মরমের, কথাগুলি অক্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। 
আমি ক্রমে ক্রমে একথার সত্যত| সগ্রমাণ 
করিতেছি । পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, 
আমার এ বর্ণনার এক কণাও অতিরঞ্জিত বা 
কল্পিত নহে। 
যাহা হউক্‌, এক্ষণে আমর! রাম বসুর 
কবি-প্রতিভ! সম্যগ্রূপে হৃদয় ম করিতে চেষ্টা, 
করিব। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, রাম বন্থুর 
বিরহের স্তার় প্রেমের নিখত ছবি চুণীদাসের 
পর আর কোন কবির বিরহে পাওয়া যায় ন। 
ইদানীস্তন কালে রাম বন্গকেই বিরহের রাজ! 
বলিলেও চলে। এক ব্যক্তি তাহার বিক্নহ 
শুনিয়া এতই বিমুদ্ধ ও বিমোহিত হন যে, 
গান শুনিতে শুনিতে তিনি বলিয়! উঠেন যে, 
আমার বদি টাকা থাকতো, তবে আমি রাম 
বস্থকে লাখ্‌ টাক! দিতাম। পাঠকগণ তাহার 
একটী বিরহ-সঙ্গীত শ্রবণ করুন )-- 
দৈবষোগে যদি প্রাণনাথ ! 
হলো এ পথে আগমন 
কও কথা,--একবার কও কথাঃ 
তোল ও বিধুবদন। 
প্রেমিক! ৰ্হদিন প্রেমিকের দর্শন পায় 
নাই, দৈবষোগে একদিন উভয়ের মিলন হইল। 
প্রেমিক অতিশয় লজ্জিত হুইয়্া অধোবদন 
হইল, লজ্জা! আসিয়া তাহার মন্তক অবনত 
করিল। সে কি বলিয়! প্রেমিকাকে সম্বোধন 
করিবে, তাহা ঠিক ভাবিয়। উঠিতে পারিতেছে 
না। তাহাকে ত্দবস্থায় দেখিয় প্রেমিক! 
কষ্টান্ছুতব করিল। সে তাহার সঞ্ষোচ দুর 
করিবার -অভিগ্রায়ে, তাহার লজ্জার বাধ 
ভাঙ্গিয়া দিবার আশায় বলিল; 
প্রণয় ভেবেছে, ডেম্বেছে, তায় লজ্জা কি? 
'এমনতো! প্রেমভাজাভাঙ্গি অনেকের দেখি! 
আমার কপালে নাই সখ, ... 
বিধাতা হলো বিসুখ, . ... .. 


" স্আষি সাগর ছেঁচেও সা! 
মাণিক পেলাম না। . 
দাড়াও-_দীড়াও-_প্রাণনাথ! . 
বদন ঢেকে যেওন!। 
তোমায় ভালবাসি তাই, 
চোখের দেখা কেবল দেখতে চাই, 
কিছু-_খাফে। থাকো বলে ধ'রে রাখবো না 
শুধু দেখ! দিলে তোমার মান যাষে না! 
ভূমি যাতে থাক ভাল, সেই ভাল, 
গেল গেল বিচ্ছে্ধে প্রাণ আমারি গেল $-- 
তোমার পরের প্রতি নির্ভর, - 
আমি তো! ভাবিনা পর, 
প্তুমি চক্ষু সুদে আমায় হুখ দিও না। 
কি নিফ্ষাম ভালবাসা! ভোগ-বিলাস- 
লালসা হইতে বহু দূরে প্রতিষিত কবির 
গানের নাম গুনিলে ধাহারা ভাবেন, কি 
একটা বীভৎস কাণ্ড, তাহারা একটু মনো- 
যোগের সহিত গানগুলি পাঠ করিবেন। 
রাম বন্থুর আর. একটী বিরহ-সঙ্গীত 
এইরূপ ;-. 
মনে রৈল সই মনের বেদনা. 
প্রবাসে যখন যায় গে! সে, 
তারে বলি বলি আর বলা হ'ল ন। 
মরমের মরমের কথা কওয়া গেল ন1। 
বদি নারী হ,য়ে সাধিতাম তাকে, 
নির্লজ্ঞা রমনী ব'লে হানিত লোকে, 


-লখি, ধিক্‌ থাক আমারে, ধিক্‌ সে বিধাতারে) 


নারী-জনম যেন আর করে ন!॥ (মহড়া )। 
একে আমার এ যৌবন কাল, 

তাহে কাল বসন্ত. এলে।। 

ও সময় প্রাপনাথ প্রবাসে গেল। 

যখন হাসি হাসি সে আসি বলে, 

সেহাসি দেখিয়ে তাঁষি নয়ন-জলে, 

তারে গারি কি ছেড়ে দিতে 

মন চার ফিরাইতে, | 

জা বলে-_ছিছি, ওলা (া 


তার হুখ খে, সুখ ঢেকে কাদিলাষ সজনি॥ 
অনা*সে গ্রবাসে চলে গেল সে গুণমণি 
একি সখি হল বিপরীত, 

রেখে লজ্জার সম্মান ; 

মদন দহিছে এখন এ অবলা-প্রাগ ॥ 

প্রাণের জানায় এখন প্রাণ বাচানে! দায়, 

লজ্জা! পেরে লজ্জা! বুঝি না রহে আমায় ;- 

কারে এছ্‌ঃখ কব মই! কত আর প্রাণে সই, 

হ'ল গো একি সথি! বন্ত্রণা। 

- এইরূপ মনোহর প্রেম-কাছিনী রাম বন্ধুর 
সঙ্গীতে সর্ব পরিদৃশ্তমান হইবে। রাম বন্গুর 
বিরহ-গীতি প্রেমের উচ্চ আদর্শ, তাহার 
নায়িকা প্রেমশালিনী। পুর্বোদ্বত গানটী 
সম্বন্ধে স্বগী় রাজনারায়ণ বন্গু মহাশয় লিখি- 
য়াছেন;--৭কি বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম! সাধবী : 
কুলক্কামিনীদিগ্রের লজ্জার কি মোহন চিত্র !” 
প্রকৃতই কি ইহাতে বঙ্গীয় ললনার সলাঁজ 
সগ্রেম হৃদক্টা চিত্রিত হয় নাই? কিন্তৃপ্রীযুক্ত 
চন্ত্রপেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহাতে কেবল 
ইঞ্জিয়-লালসার খর-লোত প্রবহমান দেখিতে 
পাইক্সাছেন ! ভিন্ন রুচিহিলোকঃ। 

মুখোপাধ্যায় মহাশয় সারগ্বত কুঞ্জের 
চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, রাম বন্ধুর বিরহ- 
সঙ্গীতে আদর্শ প্রেমের পরিচয় কিছুদাজজ 
নাই। তাঁহাব লায়কনাস্গিকার প্রেম ভোগ- 
বিলাসে কলুষিত, আত্মোৎসর্গে একা স্ত কুষ্টিত, 
আত্মবিসর্জনে পরান্মুখ | যুখোপাধ্যায় মহা" 
শর়ের মতের সহিত আমি একমত হইতে 
পারিলাম না । তাহার ওরূপ লেখার ভাৎপর্য্য 
হদয়ঙ্গন করিতে আমি একাস্ত গক্ম। 
একাল পর্যন্ত অনেকানেক সাহিত্য-রখী রাস 
বন্থর “বিযরহ'কে কবিগণের মধ্যে প্রথম 
আসন দিয়! আসিতেছেন। চক্রশেখর বাবু 


ূ রি দেখিনা ও.কি ভাবিয়া এরূপ মন্তব্য 


করিয়াছেন, তাহ! ভিনিই-জানেন-। 
রাম বনু বিরধসর্ীতে প্রেমের, নানা ভাব ' 


বিত হুইয়াছে'। 
নিষ্কাম প্রেম, পরার্৫ধে প্রেম, বিশ্বজনীন 
গ্রেষ--সফল রকম প্রেমের চিত্র দেখিতে 
পাওয়া যায়। ৰ 
এ কি অকল্মাৎ ব্রজ্জে বজ্জাধাত, 
কে আনিল রথ গোকুলে ? 
ঝখ হেরিয়ে ভাসি আকুলে 1. 
অক্দুর সহিতে কৃ কেন রখে; 
বুঝি মথুরাতে চলিল। 
ঝাধারে চরণে ত্যজিলে রাধানাথ ! 
কি দোষ রাধার পাইলে? 
সাম |. ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে 
. অজ্জান্বনাগণ উদাসী -- 
. নাহি অন্তভাব, শুনহে মাধব, 
, তোমার প্রেমের প্রয়াশী। 
'নিশাভাগ নিশি; যখা বাজে বাশী, 
তথা আমি গোগী সকলে, 
দিয়ে বিনর্জান কুলে লীলে! 
এতেই ছলেম দোষী, তাই তোমায় দিজ্ঞাসি, 
এই দোষে কিছে ত্যজিলে? 
শাম? যাও মধুপুত্রী, নিষেধ না করি, 
থাক হবি যথা সুখ পাঁও 
একবার সহথান্ত বদনে, বঙ্কিম নয়নে 
ব্রজ-গোপীর-পানে ফিরে চাও । 
জনমের মত শ্চরণ হু”টি 
হেব্রি হে নক্বনে শ্রীহরি! 
আর হেরিব না আশ! করি। 
ফুটিলতার 'আইগ্লাস' খানা চক্ষু হইতে 
মাষাইয়! বলুন দেখি, এ বিয়হ-গীতের কোন্‌ 
স্থানটী ভোগবিলাসিতায় কলুধিত ? ইহাতে 
ফি পতিত্রা নারীক় বিশুদ্ধ পতিপ্রেম, সরল 
হাগয়ের উদারত্ভাৰ পর্িব্যক্ত হইতেছে না? 
কিন্তু রাম বন্ধুর গানের এই প্রচ্ছন্ন উদ্দার- 
ভাখ টুকু সহজ দিতে কলের নিকট এপ্রতি- 
ভাত হইতে পারেন!) কারণ উহা! সা 
সীত। গুপ্ত কবি লিখিয়! গিরাছেন,--* 


'ভাহাতে সকাম- প্রেম, 


সংস্কৃত কবিতার কালিদাস, 'বাহাঙা কবিতায় 
রামপ্রসাদ ও ভাবত, সেইয়প কবি- 
ওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বস্ছ। যেমন 
তৃঙ্ধের পক্ষে পল্মমধু: শিশুর পক্ষে মাতৃত্তন, 
অপুজকের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর- 
প্রসঙ্গ, দরিজ্রের পক্ষে ধনলাভ 7 সেইরপ 


ভাবুকের পক্ষে রাম বন্থুয় গীত।” ভাবুক 


ও রূসজ্ঞ হইতে না পারিলে রাদ বন্গুর দীতের, 
রস-মাধুর্য্য, সৌন্দধ্য-গাভীর্ধ্য অনুভব কর! 
যায় না। 

রাম বন্ধুর সমস্ত গীতই এইরূপে উদ্ধৃত 
করিয়া প্রেম-বৈচিত্র্য দেখান যাইতে পারে, 
কিন্ত সেরূপ স্থান ও সুযোগ আমাদের নাই! 


| তাই আমরা সংক্ষেপে তাছার প্রত্যেক বিষয়ের 


একটী করিয়া গান তুলিয়৷ পাঠকগণকে উপ- 
হার দ্িব। হৃঃখের বিষয়, তাহার সমন্ত গীত 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না! কবিবর ঈশ্বরচ্জ 
গুপ্ত মহাশয় বছু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াও 
কবিওয়ালাদের সমস্ত কাব্য সংগ্রহ করিতে 
পারেন নাই। কেহ এখানে ওখানে সেখানে 
ছু'চারিটা করিয়া! গান লিখিয়া রাখিয়াছেন, 
আবশ্তকমত সকলে তাহাই উদ্ধৃত করিয়! 
স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিতেছেন । 
এইবার আমি রাম বসুর 'সগুমী . গান 
একটা উদ্ধৃত করিনেছি। পাঁঠকগণ দেখি- 
বেন, কৰি মাতৃঘ্বদয়ের অনাবিল বাৎসল্য- 
দে কেমন হুন্মরতাবে পরিব্যক্ত. করিষ্া- 
ছেন। 
তবে নাকি উমার তত্ব করেছিলে 1. 
গিরিরাজ ! ওহে শুন শুন, 
: তোমার সেক়্ে কি বলে ॥ 
তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে এ হে, . 
নিসছি রা ডর রা 
০০4 মহড়া )। 
তারা হা হানে, তার যা ছাবেরই। 


1 বদা কই উমা কই, জামার প্রাণ উন). কই.) 





আবার সেই হার! ভারা, -িজগতেন নারা। 


৫৬, বিখি এনে সিলালে। -.. 
উন চজ বনে, ভাক্ছে সবে, 


উ্! বত হেসে কথ। কর, ততো হাসি নয় হে, 
বেন অভাগীর কপালে অনল জলে॥ . . 
| - (ডিতেন )। 
ছাল, ছোক্‌ হোঁক্‌ ওহে গিরি! 
যাই আমি নারী, তাই ভুলি বচনে। 
তোমার কি মনে হ'তে না হে সাধ, 
হেক্সিতে উদার চজ্জাননে ॥ 
ৃ (অন্তরা )। 
জাশা বাক্যে জামার পাপ প্রাণ, রহে বল 
কতদিন? 
দিনের দিন তন্ুচ্ষীণ, বারিহীন ধেন মীন। 
যারে প্রাণ পাব দেখে, সম্বৎসরে তাকে 
| আন্তে তে! যেতে হুয়। - 
যেন মা-হীনা কনে, তিন দিনের অন্ত 
এলে! হে হিমালয়! 
সুখে করি হাহাকার, ছিলেম যেন শব হে, 
গৌরী মৃতদেহে এসে জীবন দিলে ॥ 
€(চিতেন )। 
এই সথ্চমী পাম বন্থু যখন নিজের দলে 
গাহিতেন, তখন শ্রোতার! নির্ববাক্‌ ও নিষ্পন্দ- 
তাবে জড়পু্তলিকার ন্তায় বসিয়। একাগ্রমনে 
শ্রবণ ও অশ্রবর্ষণ করিত! বর্ষাসমাগমে 
নদী যেমন কানাস্ব কানায় তরিয়। উচ্ছসিত 
হুইয়া উঠে, সংবৎসর পরে ছুহিভাকে পাইয়া! 
মেনকারও তেমনি স্ষেহাতুকা! মাতৃবক্ষঃ 
উদ্বেলিত হুইয়! উঠিল। শাবকনাশাশক্কায় 
বিহ্ম্বী বেষন ছানাকে স্বীয় চঞ্চপুটে ঢাকিয়া 
স্বাধিতে চান্স, দেনকা ৪ তেমনি উম্যাফে বুকে 
টানিয়! অপুর্ব বাৎনলান্রসে ভুবাইন্! ফেলি- 
বোন: - স্বা্। বস্থার এবন্প্রকার অস্তান্ 


“উদ দিক: ্দীতগুলিণ -মাতৃদেহররেশ 
30071. নী ঠাক তখন অতিত ছিলেন দা) রাদ+: 








রামবনধেনন. একদিকে বিশ্ব, সি- 
সংবাহ,' ান, মাথুর, সথ্থদী গ্রস্থৃতি“বিবিধ 
সলসভক্তিবিষয়ক গানরচনায় সিহত ছিলেন, 
অন্ত দিকে তেমনি প্লেষকর সঙ্গীতে হি 
হইয়াছিলেন। ' 

দেখবে! কেমন নুন্দরী কুঝা! 1 
তোদের রাজ! যে, নিজে বাকা সে 
নূতন রাণী যে হোয়েছে, বক! কি মোজ]। 

এবংবিধ প্রভূত ল্লেষকর গান তীহাক্স 
লেখনী-সুখ হইতে বহির্ণত হইক়্াছে। পূর্বেই . 
উল্লিখিত হইয়াছে, তৎকালে ধনাঢ্য ব্যক্তি- 
গণের ভবলে উৎসবাদিতে কবির 'গান 
হইত। রাম বনু খ্যাতি প্রতিপত্তি লাতের 
সহিত চতুর্দিক হইতে গানের বারন! পাইতে 
লাগিলেন। বড় বড় রাজ-.ভবনে “সর্বদাই 
তাহার গান হইত। একদা মহারাজ নব- 


| ক্ণের তবনে রাম বস্গ্‌, নিতাই বৈরাগী ও 


আরও ছুই একজন কবির গান হয়। তৎ- 
কালে হু ঠাকুর বৃদ্ধ হওয়ায় দল ছাড়িয়া 
মহারাজের সভাসদ্‌ হুইয়াছিলেন। :রাজ- 
বাটাতে থে সকল কবির গান হইত, গাহাদের 
কাহার গাওন। ভাল হইয়াছে, হক্ষ ঠাকুর 
তাহ! বিচার করিয়া! বলিয়া দিতেন । অবার 
হুরু ঠাকুর, রাম বন্থুর পরাজয় সাব্যস্ত করিয়া 
অপরের জয় ঘোষণা করেন। কলা বন্ছ 
ইহাতে অপন্ধঃ হইয়া গান ধরেন ১... 

ঠাকুর বাচ্বেন ন। জার বিশ্তয় দিন। 

তোমার চক্রে ধরেছে পোকা 

দ্বর্ণরেখ! অতিন্ীণ ॥ 

গুনিতে পাওয়। যায়, হকঠাকুদ্ধ ইহাতে 
অত্যন্ত রোষাবিষ্ হন এবং রামবহুকে নানা. 
প্রফাকস ততসনা করিতে করিতে আমর 


হুইন্তে প্রস্থান করেন। 


গমায় একবার শোড়াবাঁজারের -. রাঁজ- 
সাত ই বন ও নীলু ঠাকুছের গাম হ্য়। 


প্রসা্ ঠাকুর নামে এক বাকি গাহার দলে 
“একটিনি' ফরিতেন। চ্চিনিই গুখন তাহার 
দলের অধিকারী হইয়াছিলেন। উভয় পক্ষের 
গাওনা হইতেছে, এমন সময় রামগ্রসাদ 
অপর পক্ষকে পরাস্ত করিবার মানসে গান 
ধরিলেন $--. 
নাইফো রাম বোসের এখন সেকেলে পৌরয। 
এখন দল ক'রে হয়েছেন রামবোস-_রাম 
ৃ কামারের ***॥ 
বাম বন্থ হটিবার লোক নন, তিনি তৎ- 
ক্ষণাৎ পাল্টা ধরিলেন ১-- 
তেমনি এই নীলুর দলে রাম প্রসাদ একটান। 
যেমন ঢাকের পীঠে বায়! থাকে, 
বাজেনাফো। একটা দিন। 
যেমন ক্লাত ভিথারীর ধাম! বওয়া থাকে 
একজন, 
হরিনাম বলে না সুখে, পাছু থেকে চাল 
কুড়,তে মন, 
কর্ম অকর্মা, এ রাম প্রসাদ শর্মা, 
মন কাজের কাজী ঠাটের বাজী,_. 
রি (ভাই রে) 
টি যেন ধোপার বিশকর্শা-_ 
যেষন বিদ্ধেশুক্ত বিস্যেতৃষণ, সিদ্ধিরম্ত 
ঃ বন্তহথীন ॥ 
 নীলষণি ম'লে, নীলমণির দলে, 
ঢুকলে! সিংভাঙ্গ৷ এ'ড়ে, বাছুরের পালে। 
যেমন নবাব মলে নবাব হ'ল উ্লীরালি 
| আড়াই দিন। 
যেমন * ** কাছে পেগের বড়াই, খরে 
করেন আঁক, 
ছনিয়ার কর্ণ্েতে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে-_ 
বচনে পুড়িয়ে করেন খাকু। 
তেম্‌নি শ্রাছাধ এই পেটুকো' মুলুকটাদ, 
তয়েন সামপ্রসাদ, ধয়ে ক্কষ্প্রসাদ, 
যেমন জন্গে কু হাত পোর়ে না, 
দোলে লবেদার বআত্বীন ॥ 


পর্্ পাঠ প্রতিপক্ষকে" এইরূপ জবাব 


দেওয়া কম কৰিত্বশালী বাক্তির কর্্ঘ নহে। 
কবির দলে এইরূপ লড়াই ছিল বলিয়াই 
তাহা “গনসাধারণের হৃদয়ের উপর এত 
আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিক্লাছিল। 
কিন্ত ইহ! যে একবারে অশ্লীলতা বিবর্জিত, 
তাহা আমি বণিতে পারি না। পূর্বোক্ত 
গানটার ছুইটী স্থানে আমি (*%*%.) তারক! 
চিহ্ন দিয়! গেলাম, এ ছইটা স্থানের শব 
সাধারণতঃ ভত্রসমাঞ্জে মুখে আনিতে সক্কোচ 
বা বাধা বাধা বোধ হয়। রাম বহু, নীলু 
ঠাকুর গ্রস্থৃতি কবিগণ অন্তগত হইলে বখন 
কবিওয়ালাদের অবনতি সচিত হইতে আরম্ত 
হয়, তখন এই কবির লড়াই হুরুচির সু পথ্যস্ত 
ত্যাগ করিয়৷ জীবস্ত খেউড়ে পরিণত্ত হুইয়া- 
ছিল। এইন্ধপ পরিবর্তনের আমি ছুইটা 
কারণ নির্দেশ করিয়াছি ।--(১) ভদ্র সম!- 
জের সহাম্থভৃতির অভাব, (২) তৎকালীন 
বঙ্গীয় সমাজে ন্ুরুচির বিপরধ্যয়। সমাজের 
নিয়স্তরের ব্যক্তিগ্নণ লড়্াইতে অভদ্রোচিত 
ভাষায় গালাগালি গছন্দ করিতে লাগিল, 


.কাজেই কবিওয়ালার! পেটের দায়ে উড 
-ধরিতে বাধ্য হইলেন। 


রাম বন্ধুর সখী-সংবাদের একটু পরিচয় 

গ্রহণ করুন। তাহাক্ন একটা গানের কিয়- 
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মান ক'রে মান রাখতে পারি মে। 

আমি যে দিকে ফিরে চাই, 

সেই দিকেই দেখ্‌তে পাঁই-_ 

সঙ্গল আঁখি জলধর বরণে । 

অতএব অতিমান মনে করি নে। 

আমি কষ্ঃপ্রাণা রাধা, | 

কষ্চপ্রেম ভোরে প্রাণ বাধা, 

হেরি এ কালে! রূপ সদদা॥ ..'. 

হৃদয় মাঝে ভ্রাম বিরাজে 


বহে প্রেম ধারা ছুনয়নে ॥ *ইত্যাদি। 


. প্রেমের-.কি' গভীর ' মন্,--ক্ি বিশুদ্ধ 

পবিত্র পপ্রমস্ভাব। 
কলিকাতার পশ্চিমে গঙ্গার পরপারে 

হাবড়া জেলার অন্তর্গত বযাটরা গ্রামে প্রসি্ধ 


পাঁচালীকার কবি ঠাহুত্নদাসের জন্ম হয়।: 


ঠাকুরদাসের পিতা রামমোহন দত্তের সহিত 
রাম বন্থর বিশেষ লৌহ্ভ ছিল, উভয়ের 
নামে নামে মিল হওয়ায়, পরস্পরকে «মিতা, 
বলিয়া! ডাকিতেন। রামমোহন দত্ত তখনকার 


স্কঝপদে মাঁধা মুড়ালি। 
ও তোর, পাদরী রলহ্বে শুন্তে পেলে গালে 
দিবে চুগকাবি॥ 

সান তাহাতে উর দিলেন ৮ 
খৃষ্ট আর কৃ কিছু গ্রভেদ নাই রে ভাই! 
বিনা নেটিরা ফেরে এও .. 
কোথ! শুনি নাই ॥ 

আমার খোদ! যে, হিন্দুর হরি সে, এ 
দেখ্‌ শ্তাম দাড়িয়ে রয়েছে। 


সাহেব । দিখ্রেুই 


ফোর্ট উইলিয়াম চাকুরী করিতেন, তাহাতে | আমার মানবজনম সফল হ'বে-_ 


তিনি বেশ ছু'পর়সার মান্ধুষ হুইয়াছিলেন। 
এই দত্ব-বংশোস্তব রামমোহন, বস্থ রাম- 


মোহনের কবির দলে গাওনা করিতেন।' 


সংগীতবিদ্যাক্স তাহার একটু পারদর্শিতাও 
ছিল। তিনিই এক রকম রাম বন্নুর কবির 
দলের প্রধান উদ্যোগী । তাহাঁরই প্ররোচনায় 
বন্ুজ দ্বয়ং কবির দল বাধেন এবং তাহারই 
উৎস(হে সখের দল ছাড়ি! পেশাদারী দলের 
প্রবর্তন করেন। রামমোহন দত্তের পরলোক 
গমনের পর, ঠাকুরদাস যখন নিজে পাঁচালীর 
দল বাধেন, তখন রাম বনু বন্ধুর উপকারের 
প্রত্যুপকারশ্বরূপ তৎপুত্রের দলে মধ্যে মধ্যে 
গাওনা করিতেন। এইরূপে একদা! ফরাস- 
ভাঙ্গার এক ধনাঢ্য ব্যক্তির ভবনে গাওন! 
করিবার সময় আপ্ট,নি ফিরিদিকে তিনি 
বলিয়াছিলেন ;_- ঠাস 
এসে এ দেশে এ বেশে, 
তোমার গায়ে কেন কৃর্তি নাই? 
তছুত্তরে আপ্টমনি গাঁছিলেন ;-- 
এই বাঙ্গলায় াঙ্গাণীর বেশে আনন্দে 
আছি। 
হয়ে রা সি্ীর ৰাপের জামাই কুর্তি 
05. টুপি-ছেড়েছি। 
আপ্ট! নর মৃহিত রাম ব্জুয় আয় একবার 


কির লড়াই বাধে। :সবায় ভিনি নিখের |. 


ফল রাই সদ ৮ বর: 


২০১৭: 


যদি রাজা চরণ পাই ॥ 
ফিরিঙ্গি সাহেবের হিন্দুচিত ভক্তি প্রবণ- 
তাও তাবিবার বিষয়। 
বাম বন্ধ অন্প্রাস যোজনাতেও পরিপক 
ছিলেন। তীহার অনেকগুলি গানে সুন্দর 
অনু প্রাস প্রয়োগ দেখ যায় । একটা যথা ১--" 
এতে। তৃঙ্গ নয়, ্রিভঙ্গ বুঝি এসেছে, 
শ্ীতীর কুঙ্জে। 
গুন্‌ গুন্‌ স্বরে কেন অলি প্ররাধার 
| শ্ীপদে গঞ্জে ॥ 
ইত্যাদি। 
পৃর্কেই উক্ত হইয়াছে, অন্তান্ত কবিওয়ালা- 
দের স্তায় রাম বন্থ অশিক্ষিত ছিলেন না। 
তিনি বিভালয়ে পাঠাভ্যাস এবং বাঙ্গালা ও 
ইংরাজির সহিত সংস্কতও কিছু কিছু শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। আমি নিয়ে একটা পদ 
উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই পাঠকগণ 


“জানিতে পারিবেন যে, রাম বস্থু সংস্কতে অন- 


ভিন্ত ছিলেন না এবং তিনি সংস্কত সাহিত্য 
হইতে ভাব আহরণ করিয়া বাঙ্গালায় গান 
বচনা“করিতেন। 

হর নই হে, আমি যুবতী, 
কেন আলাতে এলে রততিপতি 1 
একরে! নী আমার ছর্গাতি। 

দুঙ্েদ লাবপ্য হয়েছে বিবর্ণ, 
ধরেছি প্র কি ॥ 


ক 


' জগ ছেখে ক্স, আজ অনল । - 
- কি রঙ ছে, তোয়ার! 
কয়ভ্রমে শরাখাত, 
'কেন করিতেছ'বায়ে যার, 
সিক্স ভিয় বেশ, দেখে কত মহেশ, 
চেন ন! পুরুষ-প্রক্কৃতি ॥ 
হায় শুন শু সরি, তেবে ত্রিপুরাঁরি, 
বৈরী হয়ে৷ না আমার। 
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিত কেশ, 
নহে এতো। জটা ভার ॥ 
ফণ্ঠে কালকুট নহে, 
দেখ পোরেছি নীল-রতন, 
অরুণ হ”ল নয়ন, 
ক'রে পতি-বিরছে রোগন। 
খএ অঙ্গ আমার ধুলায় ধূসর, 
মাখি নাই মাঁখি নাই বিভ্ৃতি। 
জয়দেবের বিরহ-খিন্ন ক্কঞ্চ বলিতেছেন ;-_ 
দ্বদ্দি বিফলতা| হারে! নায়ং তুজঙ্গমনায়কঃ 
 ক্কুবলয়দলশ্রেমী কঠেন স! গরলহাতিঃ। 
ঘলয়জরজোনেদং ভন্ম প্রিক়্াবিরহিতে ময়্ি, 
প্রহরণ হর ত্রান্ত্যান ! ধা কিমুধাবসি ॥ 
সংস্কত গীতটিতে বিরহী কৃষ্ণের সহিত 
শঙ্করেয় লঘতা প্রদর্শন করা হইয়াছে, রাম 
বকর গীতটিতে ছর ও হরির সারৃশ্ত দেখান 
হইগ্লাছে। দ্ধ উভগ্নেন্রই লক্ষ্য সেই রতি- 
পতি খন ।* আমি এ কথা বলিতেছি 
না যে, রাস বনু জয়দেবের এ গানটারই 
ব্নুবাদ বাঙ্গলায় রচনা করিয়াছেন। তাহার 
চাষ সংস্কমূলক, ইহাই আমার বলিবার 
তাৎপর্ধয। জয়ছেৰ তাহার আদর্শ নহে। 
আমর! রাম বন্গুর চরিত্র সন্বন্ধে কোন 
কথাই বলি নাই, “সে সম্বন্ধে বেশি কিছু জানাও 
ক. বিদ্যাপতিয়ও এই ভাষের একটা পদ 
পাওয়। বাক্স ;-- 
ক্ষতি হ' মদন তনু মহসি হামাহ্ি।' 
হাদ নহ শখন্স ইাধর নারী ৫ ইত্যাদি। 








যা না। তবে গুনিতে পাওয়া দার, মক্তেখবরী 
নাকী এক রমণীর সহিত তাহার গুপ্ত প্রণয় 
ছিল। এ কথা কণ্ততুর সত্য, তাহা আমি 
ঝলিতে পারি না। কবিদিগের প্রান্থই এই 
দোষটী দেখিতে পাওয়া বায়। তণ্ীদাস, 
বিদ্তাপতিপ্রভৃতি কবিকল পিরোত্ষণগণও 
এ কলক্কের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই। 
গ্রই সকল দেখিয়া গুনিয়। রাম বন্থর এ 
কলক্কও সত্য বলিয়। গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি 
হয়। যজেস্বরীও সংগীত রচন1! করিতেন। 
রীলু ঠাকুর প্রভৃতির দলে তাহার রচিত 
সংগীত অতি সম।দরে গীত হইত। 

রাম বন্ুর বৈষ্ণব . পদগুলিই বিশেষ 
হৃদয়গ্রাহী ; তাহার প্রশংস। ধাক্যে শেষ করা! 
যায় না। ধিনি পড়িবেন, তিনিই মজ্িবেন। 
মান, মাথুরে তিনি ব্গ-বধূর যে প্রেমপুর্ণ 
সলাজ দৃষ্টি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাও কম 
প্রাপ্পর্শী নহে। আমর! নিয়ে আর 'ছইটা 
মাত্র পদের কিন়ন্ধংশ উদ্ধৃত করিয়৷ রাম 
বস্থর প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি ১-- 
বসস্তেরে সুধা ও সখি! 
আদার নাথের মঙ্গল কি? 
শিবাসে নিদয় নাথ, আসিবে নাকি? 
তার অভাবে ভেবে তনু ক্ষীণ, 
দিনে শতবার গণি দিন, 
আসার আশায় আছি, 
আশাপথ নিরখি॥ (মহড়া) 
সে বদি ভুলেছে আমারে, 
মনে না করে। 
আমি কেমনে ভুলি তাঁকে ? 
পতি গতি যুক্তি অবলার-- 
সুখ, মোক্ষ সেই গো আমার, 
ভাহার কুপল শুনে, 
কুশলে কুল রাখি ॥ ....(চিতেন) 
বন্টীর কিননছুংশ এই ০. কত 
|. প্রাণতুমি আপনার নছনজামার হবে ফি 


৮ 


ধনে মদে মনাগুণে। এ 
আর্মি জল্বো বই আর ঘল্‌বো কি? 
অনেক দিনের আলাপ বলে আদয়ে : 

ডাকি। 
কেমন আছ তুমি গ্রীণ, শুনি শ্রবণে। 
প্রাণ গেলে প্রাণ, নিজ ছঃখ তোমায় 
| বলিনে। 
ফলহীন বৃক্ষের কাছে, 
সাধলে কাদূলে ফল্বে কি? (মহড়া) 
.শ্ধিনি এই সকল সংগীতের সৃষ্টিকর্তা, 
তিনি থে গ্রক্ৃতিদত্ত ক্ষমতায় অসামান্ত 
পুরুষ ছিলেন, তথ্দিষয়ে সন্দেহ নাই । সতীর 
॥ কোমলতায় বে অপার্ধিব সৌন্দর্য অ|ছে, 
্গিদ্ধ ভাবে যে অপুর্ব্ব মহত আছে, সর্কোপরি 
পাতিব্রতা ধর্ে যে অনির্বচনীয় পবিভ্রত| 
আছে, তাহ! কবির কল্পনা-কৌশলে সুস্পষ্ট 
প্রকাশ পাইতেছে। একটী সংগীতে কোম- 
লতাষর়ী পতিত্রতার, পতিতক্তির সহিত 
হৃদয়ের অসাধারণ কোমলভাব পরিশ্ফুট 
হুইভেছে। অপরটীতে উন্মার্গগামী ও স্থনীতি- 
তুষ্ট স্বামীর জন্ত পতিপ্রাপার ব্যাকুলতার 
পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। “পতি গতি, 
যুক্তি অবলার” এই একটা বাক্যে কবি পতি- 
ভক্তির অতি সুম্দরভাব পরিব্যস্ত করিয়াছেন। 
পক্ষান্তরে "প্রাণ তুমি আপনার নহ, আমার 
হবে কি” কথাটাতে যে কিরূপ কবিস্ব-কৌশল 
প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা! বলিবার নছে। 
'উৎপথ পতি স্বামীর প্রতি এইন্ধপ উত্কিতে 
সাধবী নারীর পতিপ্রেষ, পতভিতক্কি ও পতির 
উচ্ছ্‌ঙ্খল ভাবের জন্ত হদয়গত গভীর বেদ- 
নার অভিব্যক্তি হইতেছে। পফলহীন বৃক্ষের 
কাছে লাধ্লে কাদূলে ফলবে কি* এই উক্তি 
অতি মনোহর । মহাকবি কালিদাস *প্রব- 
ভিতোদীৰ ইব প্রদীপাৎ* এই কখার উপমা- 


ব্যক্তির গ্ৃহেই কৰি 


কবিতাটা :মনৌদিধো উদিত হয়: উভয়ই 


_লোকপ্রশিদ্ধ বিষ হইতে পরিগৃহীত,. উতই 


উৎকট কল্পনার বহিতূত্তি এবং (উভয়ই জন- 
সাধারণের সহিত “সুপরিচিত / কবিদ্ব- 
কৌশলে উভয়েরই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। 
স্বাভাবিক সৌনার্ধ্য উভয়েই কবির সৃষ্টির 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে ।”% 

রাম বস্থ বঙ্গদেশের প্রায় সকল ধনাঢ্য 
গাছিতে বাইতেন। এ 
সকল স্থানে গাঁওন! করিস! তিনি প্রতৃত 
অর্থ পুরস্কার পাইতেন। কোন কোনও 
স্থানে শাল দোশাল! প্রভৃতি মুল্যবান্‌ বঙ্ 
সমূহ উপচৌকন প্রাপ্ত হইতেন। শৈশবা- 
বস্থায় তিনি পিতার একমাত্র পুত্ররূপে বিশেষ 
আদর বত্বে লালিত পালিত হন। কেব্ল 
কিশোর বয়সে পিতৃবিয়োগে কিছু দিনের জন্ত 
সামান্ত কষ্টে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ 
পিত। পরলোকগমনের সময় কিছু সঞ্চয় 
করিয়া রাখিয়া! ধাইতে পারেন নাই । তৎ্ষময় 
হইতে পেশাদারী কবির দল কর! পর্যাস্ত 
২৩ বৎসর কান মাত্র তিনি কিছু অভাবগ্রপ্ত 
হুইয়াছিলেন। তাহার পরই তিনি কমলার 
সুনজরে পতিত হুন। 

মহারাজ নবক্কষ্ণ প্রতৃতি ধনাদ্য ব্যক্তি- 
দিগের গৃহে যেমন তাহার আদর ছিল, 
মুর্শিদাবাদ জেলায় অন্তর্গত কাঈীমবাজারের 
সাজ! হরিনাথ কুমার বাহাছরের ভবনে 
তাহার তজপ আমন্ত্রণ হইত। রাম বস্ 
তথায় প্রতি বৎসর ছুর্গোৎমবের সময় বাইয়! 
কবি গাহিতেন। বাজালা ১২৩৫ সালে মুর্শিদা- 
বাজ্জ ভিনি শেষ গিয্লাছিলেন। সেইবার 
আশ্বিন মাসে তথায় গিরা তিনি গ্বোগাক্রান্ত 
হুন এবং গৃহে ফিরিয়! আসিরা ৪২ বৎসর 
বয়সে অনস্ধামে গদন করেন। বর | 


কৌশলের পরাফোরঠা দেখাইগা গ্লিয়াছেন। ৮ 5. বি 


স্বাম বজ্র, কবিতা. পাঠে: উ সর্ষোৎকষ্ট | 


র্‌ ডিল পর শি ১৩৫২ সাল ॥ 





্রনথনটী অকালে বরিরা পড়ে। মৃত্যু সময়ে 
তাহার কোন . সন্তানসন্ততি ছিল না। 
কবির বংশে বাতি দিবার এখন কেহই নাই। 
একদিন ধাহার গান শ্রবণ করিয়া! বলের 


. সমীজ মধ্যে আচার, ব্যবহার, রীতি, 
নীতি, ধর্মভাব এবং নৈতিক জান, চিরকাল 
একরূপ নিয়মে কখন আবদ্ধ. থাকে না। 
দেশকালগাত্রান্গসারে এ সকলের পরিবর্তন 
সাধিত' হইয়! আসিতেছে। বর্তমান্‌ যুগে যে 
একটা পরিবর্থনের শত খরবেগে প্রবাহিত 
হইতেছে, তাঁহ! কেনা অবগত আছেন? 
বিবাহ সন্বন্ধেও একট! নৃতন ভাব জাগরিত 
 হুইয়াছে। পুর্ব্ণে সাধারণ্যে বিবাহ সন্ব্ধে 
কিরূপ কামনা! করিতেন, তাহার স্ীব চিত্র 
ঈীর্যোল্লিখিত কবিভাঁটিতে প্রন্ফটিত হইয়াছে। 
কন্তা। অর্থাৎ পাত্রী, পাত্রের সৌন্দর্য কামনা 
করিতেম তাহার মাতা মনে মনে. অভিলাষ 
করিতেন, জামাত! ধনসম্পন্ন হইবেন; পিতা 
ইচ্ছা! করিতেন, জামাতা ,শাস্ত্রবান্‌ অর্থাৎ 
বিশ্তদ্ধরিত্র হইবেন) বন্ধুগণ মনে করিতেন, 
উচ্চবংশে কন্তার বিবাহ হইবে; এবং জন- 
সাধারণ এক্প পাত্রে বিবাহ বাসন! করি- 
তেন, যেখানে স্তাহারা মিষ্টান্ন ভোজন দ্বারা 


দীর্ঘনিশ্বাসও ত্যাগ করে... না।. - আমর 
এমনি গুণশ্রাহী ও শ্বদেশহিতৈষী )... কবিতা 
অমর বলিয়া আজিও তাহার: নাম পৃথিবী 
হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। 


আবালবৃদ্ধবনিতা আনন্দাশ্র বর্ষণ করিত, না কমশঃ 
আজ সেই মহাকবিকে প্মরণ করিয়া কেহ শ্রীব্রজসথন্নর সান্যাল 
ডিও 
বিবাহ-সংস্কার ও স্বাস্থ্যতত্ব। 
পরিতৃপ্ত হইতে পারিবেন। : কিন্তু এখন আর 
কন্যা বরয়তে রূপহ। সে প্রবৃত্তি বা সে মতিগতি দেখা যায় না। 
মাতা! বিতং পিতা শ্রচ্তং ॥ আজকাল অর্থ ও অবঙ্কারের উপর বিবাহের 
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছস্তি | ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। যেখানে দেনা" 
মিগ্রান্ন মিতরে জনাঃ ॥ পাওনার শ্বচ্ছলতা, এবং অলঙ্কারের চাকৃচিক্য, 


সেইখানেই বিবাহের কথা । পাত্র বা! পাত্রীর 
আত্মীয়স্বজন বা অভিভাবকদিগের পরামর্শ 
কেহ শ্রীহ্‌ করে নাঃ ভবিষ্যতের দিকে কেহ 
ফিরিয়াও চাহে না। পাত্রের মাত৷ পিতার 
কেবল অর্থের দিকে টান! 

হিন্দুর দশবিধ সংস্কারের মধ্যে, বিবাহ 
একটি প্রধান সংস্কার। বিবাহ ইহ ও পর- 
জীবনের যাবতীয় স্ুখ-সাধনের প্রবেশদ্বার- 
স্বরূপ। এজন হিন্দু অনেক দেখিয়া! শুনিয়া 
বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। এই 
বন্ধনের প্রধান উপাদান ধর্। হিন্দু স্ত্রীকে 
শ্ধর্ঘ-পত্ধী” বিয়া থাকেন। “গতিকে গর্থীর 
সহিত এবং পত্বীকে পতির সহিত বঞচোরর 
জন, আর্ধ্য-শান্্র যেমন চেষ্টা পাইয়াছেন, এমন 
'আর কোন্‌, : দেশের “কোন শান্কই করিতে 
পারেন নাই। “ততোবিরাড়. জায়ত,, এই 
বেষোক্তির ব্যাখ্াপুর্বাক মন 'রলিয়াছেন ;-_. 
 দিধাক্া্মনোদেহমর্ধেন পুরুযোহ্ভবৎ । 
 শর্দেন নারীতভাং স বিরাড়মন্থজৎ প্রভু . 


প্রভু (ব্রঙ্গা ) আপনার শরীরকে ছিখগ্ডিত 
বিরাটের নির্শাণ করিয়াছেন । অতএব বিবাহ 
সংস্কারের দ্বার! পূর্বে বিভাজিত দুইটার পুনর্বার 
একীকরণ হয়। যডুর্কে্ীয় গাণি-গ্রহণের 
একটি মন্ত্র এই ১ আমি লক্ষমীহীন তুমি লক্ষ্মী, 
তোমা বিনা আমি শুন্ত । তুমি আমার লক্ষ্মী । 
আমি সামবেদ, তুমি খগ্বেদ, আমি আকাশ, 
তুমি পৃথিবী । আমর! ছুইয়ে মিলিয়াই পূর্ণ । 

“এই গভীরতম ভাবের ছায়া রিহদিদিগের 
শান্তরেও পড়িক্সাছে এবং সেই শান্ত্র হইতে 
মুসলমান এবং খুষ্টানও কিয়ৎ ' পরিমাণে প্রাপ্ত 
হইয়াছে । উহার সকলেই বলে যে, আদিম 
পুরুষের শরীর হুইতে স্ত্রী-শরীরের উৎপত্তি। 
অতএব বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনে যে, স্ত্রী-পুরুষের 
পুণরেবকবীকরণ হয়, এই ভাবের আভাস উহা- 
দিগের বৈবাহিক অনুষ্ঠানেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
কিন্ত উহাদের একীকরণ ব্যাপার পরস্পরের 
উচ্ছিষ্ট ভোজনরূপ অনুষ্ঠানে এবং চুক্তি-সূলক 
স্বীকার বাক্যে, সুতরাং সংস্কার-মুলক নয় 
বলিলেই হয়। এই জন্ত উহ! তেমন দৃঢ় 
এবং চিরস্থায়ীও হয় না। আমাদিগের বৈবা- 
হিক একীকরণ প্রকৃত একীকরণ। ইহার 
দ্বারা যে সংযোগ হয়, তাহা আর কখনই 
ছাড়িবার নর, ইহ্জন্মেও নয়, পরজন্মেও নয় । 
পৃথিবীর আর কোন দেশে বৈবাহিক বন্ধন 
এমন ছৃঢ়১৪ পবিভ্রও হয় না ।* 

পূর্ব হিন্দুসমাজে আট প্রকার বিবাহ 
প্রথ। প্রচলিত ছিল। যথা ১ 
: আান্দো দৈবন্তখৈবার্ধঃ প্রাজাপত্যন্তথান্থরঃ। 
গান! রাক্ষণশ্চৈব পৈশীনন্চা্ঠি মোহ্ধমঃ ॥ 
. অর্থাৎ ব্রাহ্ম, আর্য, প্রাজ্াপত্য, আঙ্গুর, 
27 এই আট প্রকার 





 অসসসপসপপি 


ক; নার কুদে সুখোপা ধ্যান সী মি কেন 


শব্ধ বেখ! :.. :. 


বিবাহ রাত মধ্যে আইনটি অতি নিট. 


এক্ষচ্থ হিন্টু-সমাজে একমাজ ত্রান ধিনাহই 
প্রচলিত। | ধর 
আঙ্ছাস্ত চার্চনিত্বা শ্রতপীল বতে স্বয়ং । 
আহুয় দানং কন্তার়া ত্রাঙ্গোধর্শঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ 
্বঁবিবাহে কন্তাকে বস্ত্র স্বারা আচ্ছাদিত 
ও অলঙ্কারাদি - (সাধ্যমত) দ্বারা পূজিত 
(ভূষিত) করিয়া, জ্ঞানসম্পন্ন এবং চরিত্রবান্‌ 
পাত্রকে স্বয়ং আহ্বান পূর্বক, দান করা হুইয়া 
থাকে, তাহাকে ্রাঙ্ম বিবাহ কহে। শাস্ত্রে 
জ্ঞানবান্‌ ও চরিত্রবান্‌ পাত্রকেই কন্তাদান 
করিতে উপদেশ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এই যে, এক্ষণে লোকে শাস্ত্রের শীসন অগ্রানথ 
করিয়া, অর্থের সহিত কন্তার বিবাহ বন্ধন 
করিয়া থাকেন। অর্থই এখন সমাজ মধ্যে 
একমাত্র উপান্ত দেবতা হইয়া! উঠিয়াছে। 
কখন কখন এনপও দেখা বায়, কন্তার পিতা 
ধনলোভে আকৃষ্ট হইক়্া, ধনশালী বৃদ্ধের স্বন্ধে 
সরবতাময়ী বালিকাকে সমর্পন করিতেও 
কুষ্টিত হন না। ধন্ত অর্থলালস! ! ং 
“বশ পুত্র সম কন্তা যদি সৎপাত্রে 
দীরতে।” বাস্তবিক কন্তা সৎপাত্রে সম্প্রদান 
করিলে, বিবাহের বথার্থ উদ্দেস্ত সুসিদ্ধ হয়। 
এস্থলে ইহাও জানা আবন্তক যে, পাত্রের 
চরিত্র ও কুলশীলের প্রতি যেমন দৃষ্টি ন্বাখিতে 
হয়, সেইরূপ যে কন্তার বিবাহ হইবে, তাহার 
স্বাস্থ্য ও কুলশীলের প্রতিও সেইরূপ বিশেষ 
লক্ষ্য রাখা আবশ্তক। যাহার সহিত বিবাহ 
হইবে, তাহার মাতাপিতার স্বাস্থ্য ও চরিত্র 
কিরূপ, তাহাও দেখিয়া বিবাহ দেওয়া কর্তব্য । 
বিবাহ সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে, 
মনয্কজীবনের যে কতই ছ্দাশা অস্তহিত হয়, 
তাহা বলা যায় না। স্থাস্থ্যহীনা বালিকাকে 
ব্র্বাহ করিলে, স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদি প্রত্যেক- 
তাহার ফলভোগ করিতে হয়, বিবাহ- 
কালে,লৌোকে খুঁিশরথ্যান্, লোকের কন্তাকে 


না গেবিয্ শাস্থ্যধান্‌ পরিবারের কন্তাকে রেড বাছেট মারি জদ্যাও 


বিবাহ করেন, তাহা হইলে, তীহার্দিগের জীবন 
কত নুখে অতিবাহিত হয়। এস্থরে কেহ 
বেন ইহা সনে করেম না! বে, ধনযান্‌ হইলেই 
দোষ ঘটে, এরূপ নহে ? অর্থাৎ যদি ধনশালী 
পরিবার স্বাস্থ্যবান হন, তবে তাহ! অপেক্ষা 
সুখের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু সচরাচর 
প্রায়ই দেখা যায় যে, ধনী পরিবারের 


স্ত্রীলোক অধিক অসুস্থ । অতএব যে পরিবার 


কেবল ধনবান্‌ অথচ স্থাস্থ্যবান্‌ নহেন, তাহা 
অপেক্ষা ধনহীন সুস্থ পরিবারে বিবাহ করা 


সর্বতোভাবে কর্তব্য। কারণ, এ সংসারে 


াস্থ্য অপেক্ষা আদরের ধন আর কিছুই নাই। 
অতএব বাহার! ধনলোভে আৰষ্ট হস, সয় 
বংশের স্বাস্থ্য বিসর্জন দেন, তাহাদিগের সায় 


ছুর্ভাগ্য ও মহাপাগী আর কে আছে? স্বাস্থ্যের . 


নিকট ভুচ্ছ অর্থ কোন্‌ ছার ! 

'. সন্তান ধখন মাতাপিতার অনুরূপ হইয়া 
থাকে, যখন মাতাঁপিত৷ ছূর্বল "হইলে. সন্তান 
দুর্বল হয়, খন মাতাপিতা৷ গীড়িত হইলে, 


সম্তানকেও তাহার ফলভোগ করিতে হয়, 


তখন যে বিশেষনূপ বিবেচনা করিয়া, বিবাহ 


বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া! উচিত, ইহা! কে ন৷ বুঝিতে 


পারেন? ' নির্দোষ নিরীহ সম্তানগণ যেন 
মাতাঁপিতার দোষে আজীবন কষ্টভোগ ন! 
করে এবং এক বংশ হইতে 'অপর বংশে যেন 
“ রোগের বীজ গ্রসারিত না হয়, তথিষয়ে দৃষ্টি 
রাখ! বিবাহের অন্ততম উদ্দেস্তর। 
বিশেষ বিবেচন! "করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই 
উপলব্ধি হয়, বিবাহ - একটি দায়িস্ববিশিষ্ 
কার্ধ্য। শাস্ত্র বলিতেছেন )-- 
উৎপাদনন্ত জাতন্ত পরিপালনম্॥ 
প্রত্যহং লোকঘাত্রারাঃ প্রত্যক্ষ: ভ্্রীনিবন্ধনম্‌॥ 
অপত্য ধর্শাকার্ধ্যানি সুজধা রতিরুত্মা । 
দারাধীনস্তথা হুর্গঃ পিতৃনামাস্বনশ্চ হ॥ 
, মু ৯ অঃ) ২৭1২৮, 


আপত্তখ। 

সন্তান প্রজনন, তাহার প্রতিপালন, গ্রতি- 
দিন অতিথি ও আত্মীক-্থজনকে . ভোজন 
পরিচরয্যা, বিশুদ্ধ রতি পিতৃদদিগের এবং স্বীয় 
সম্তানাদি জন্ম দ্বার! ন্বর্গ ভোগ, এই সকল 
গুরুতর কার্ধ্য, স্ত্রী ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে 
না। স্ত্রীও পুরুষ পরস্পর মিলিত হইয়া, 
ধর্ম, অর্থ, এবং কাম্য বিষয় সম্পন্ন করিবেন। 

এই সকল গুরুতর কাধ্য সাধন করিতে 
হইলে, স্ত্ী-পুরুষের স্বাস্থ্য ও চরিত্র নির্শবল 
হওয়া আবশ্তক। কারণ, কীট-জর্জরিত বংশ- 
খণ্ডের স্তায় অকর্ধণ্য দেহ দ্বারা কোন কার্ধ্যই 
সংসাধিত হয় না । এজন্য পাত্র ও পাত্রীর স্বাস্থ্য 
ও কুলশীল দেখিয়! বিবাহ দেওয়া উচিত। 

আমাদের শাস্ত্রে শ্বগোত্র অথবা পিতামহ 
কিংবা মাতামহ বংশের তিন পুরুষের মধ্যে 
পাণিগ্রহণ নিধিদ্ধ। মনে কর, যদি একই 
ক্ষেত্রে প্রতি বংসর, একই শন্তের চাঁষ করা 
যায়, তবে কখনই তাহাতে স্থন্দররূপ ফসল 
পাওয়া যায় না। সেইনপ এক বংশে সর্বদা 
সস্তানোৎপাদন করিলে, সেই হংশ ক্রমেই হীন 
হইয়া পড়ে। যে জাতির মধ্যে নিকট সম্পর্কে 
বিবাহ দেওয়ার রীতি আছে, সেই বংশে 
কাণা, খোঁড়া, বোব প্রসৃতি বিকল অঙ্গের 
সম্তান যত জন্মে, আমাদের মধ্যে সেরূপ 
দেখা যায় না। অতএব নিকট সম্পর্কে বিবাহ 
দেওয়া কোনক্রমেই কর্তব্য নছে। 

কুলজ রোগগ্রন্ত পুজ্র কন্ঠাদিগের মধ্যে 
পরষ্পর বিবাহ দেওয়। যারপরনাই অনি- 
কর। মনে কর, স্ত্রী বেন একটি সম্মানোৎ- 
পাদনকারী বৃক্ষ ।. আর সন্তান সেই বৃক্ষের 
ফল। কিন্ধ বৃক্ষ যদি ক্ষীগ হয়, তবে সে 
বৃক্ষের ফল কখনই পরিপুষ্ হয় না। দেইরপ 
ত্র স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে, সন্তান দীর্ঘজীবী 





হয় না। 'পরপ্ত কখন কখন স্্ী-বধাও হইয়া 
খাকে। যে সকল গাছ নিম্ডেজ, সেই সকল 
গাছের ফল অকালে মাটিতে পড়িয় ঘার। 
সেইনপ স্বাস্থ্য ভাল. না থাকিলে, গর্ভআব ব! 
গর্ভপাত থাকে । ফলত; স্ত্রী ও পুরুষ 
উভয়েরই স্বাস্থ্য ভাল থাকা! আবশ্ক ৷ নতুবা! 
বিবাহ দেওয়। নীতি-বিরুদ্ধ ৷ 
নিতাস্ত বালিকা অথব| বৃদ্ধ পাত্রের বিবাহ 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । কন্তার বয়স অপেক্ষা পাত্রের 
বয়স অন্ততঃ চারি পাঁচ বৎসর অধিক হওয়া 
আবশ্তক। কুষ্ঠ, উন্মাদ, শূল প্রভৃতি রোগ- 
বৈধ নহে। কারণ এ সকল রোগ প্রয়ই 
সন্তানে আশ্রয় করিয়া থাকে । 
কুলঞ্চশীলঞ্চ সনাথতাচ বিদ্বাচরির্রঞ্ বপূর্যশশ্চ। 
এতানি সপ্তৈব গুণানিরীক্ষ্য দেয়া ততোভাগ্য 
বশাত, কন্তা! ॥ 
শীল, প্রভূতা, বিদ্যা, সচ্চরিত্রতা, খ্যাতি 
এবং সুলক্ষণযুক্ত দেহ, এই সকল গুণযুক্ত 
পাত্রকে কন্তাদান করা কর্তব্য। চরক- 
সংহিতায় লিখিত আছে ১-_- 
অতি দীর্ঘশ্চাতি হ্ত্ব শীতিলোৌমচা লোম চ, 
অতি ক্কষ্ণশ্চাতি গৌরশ্চাতি স্থুলস্চাতি 
কৃশশ্চেতি। 
তত্রাতি স্কুল কৃশয়োভূর়্ এ বাপরে নিন্দিত 
বিশেষা ঘবস্তি। অতি স্থুলস্ত তাবদাযুষে! 
হাঁস জয়োপ রোধঃ কচ্ছ্‌ব্যবারতা দৌর্বল্যং 
দৌর্গন্ধং স্থেদাবাঁধ ক্ষুদূতিমাত্রং পিপাসাতি 
যৌগশ্চেতি তবস্ত্যক্টৌ দোষাঃ। 


প্লীহা কাসঃ ক্ষযঃ স্বাসোগুন্যার্শাং হুদরানি চ। | 


ক্কশং প্রায়োহভিধাবস্তি রোগাম্চ গ্রহণীমতাঃ॥ 
সততং ব্যাধিত! বেতাবতি স্থল কশৌ নর । 
সততং চোপদর্ধ্যো হি কর্ষণৈ বৃংহণৌ বাপ ॥ 
পয্াস্যে বরং কাশ লমোপকয়নৌ 
হিতৌ”। 
“জী বাগে সু দবাতি দীরে 








অত্যন্ত, অতি খর্ব, সাতিশর লৌমবুক্ত 
এককালে 75818, অতিশর.. ক বর্ণ 
কিংবা অত্যন্ত গৌরবর্ণ, অত্যন্ত মোটা, অত্যন্ত 
ককশ এই আট প্রকার দেহের লোক অত্যন্ত 
নিন্দিত। ইহাদিগের মধ্যে অত্যধিক স্থুল ও 
কৃশ ব্যক্তি রিশেষরপ নিদিত। কারণ বে 
সকল ব্যক্তি অত্যন্ত মোট!, তাহাদের পরমানু 
অল্প হয়, তাহার! অকালে বার্ধক্য ভোগ করে 
এবং স্ত্রীসহবাসে অত্যন্ত : কবোধ করিয়া 
থাকে। আর তাহাদের শারীরিক ছুর্বলতা, 
দেহের দৌরন্ধ, স্বেদ জন্ত পীড়া, অত্যন্ত 
ক্ষুধা ও পিপাস! হইয়া! থাকে । ল্লীহা, কাস- 
ক্ষয়, শ্বাস, গুল, অর্শ, উপরী ও গ্রৃহসী গ্রতৃতি 
রোগসমুহ প্রারই ক্কশ ব্যক্তির পশ্চাৎ গশ্চাৎ 
ধাবিত হয়। অতিস্থুল ও অতি কৃশব্যক্তি 
ইহারা সতত রোগগ্রত্ত হইয়া থাকে । মন্ 
বলিয়াছেন 7; 

হীনক্রিয়ং নিম্পৌরুষং নিশ্ছন্দো! রোমশার্শসম্‌? 
কষয়াময়া ব্যপন্মারি খ্িতর কুষ্ঠ কুলানি চ.॥ 
যন্তাস্ত ন ভবেদ্ভ্রাতা ন বা বিজ্ঞা়তে পিতা । 
নোপবচ্ছেতে তাং প্রাজ্ঞঃ পুজিকা ধর্শক্কয়। ॥ 

অত্যন্ত ধ্নসম্পত্তি খাকিলেও, সদাচার- 
আঙ্ঈ, পুত্রসস্তান-বিহীন, মুর্খ, ক্লোমশ, অর্শ, 
ক্ষয়, অগ্নিমান্্য, মৃগী, ধবল ও কুষঠ-্রস্ত-পুত্র 
কন্তা পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ ইহাদের বিবাহ 
দ্রিবেনা। তিনি আরও বলিগ্গাছেন, শ্রাতৃ- 
হীনা ও অজ্ঞাত-কুশলীলা কন্ত' কর্দাচ বিবাহ 
করিবে মা। মনে কর, কোন পরিবারে 
কোন প্রকার একটা কঠিন ক্লোগ আছে, আর 
দেই যোগে, সে বংশের পুত্র মৃত্যুনুখে পতিত 


কন্তার বিবাহ দিলে, অথবা কোন বংশে. 
কন্ঠার সেইরূপ বংশ-গত.রোগ আছে, এরূপ 


ৃ অবস্থায় পুর কন্তার বিবাহ দিলে, মাতাপিতার 


রেল ধিক প্রবল বেগে 
সন্তাচে' ৭ গবুরিতে পারে। অতএব 


এক্পপ বংশীয় পুজ কন্ঠার সহিত বিবাহ দিলে 


পরিণামে যে, বিধমগ্ন ফল ফলিবে, তাহাতে 


আর সন্দেহ কি? রোগ, শৌক, অসৎ ব্যবহার 


জনিত মহাপাপে কত বংশ ছারখারহইতেছে! 
কোন কোন স্থানে দেখা যায়, সৃতবৎসাদের 
মধ্যে সম্তানের বিবাহ সংঘটিত হইয়া, কত 
বংশের বিলোপ সাধন হইয়াছে । গ্যাল্টন 
নামক কোন বিচক্ষণ পঙ্ডিত ভূয়োদর্শন হ্বারা 
স্থির করিয়াছেন, ছুই পরিবারের একমাত্র 
সন্তানদের মধ্যে বিবাহ হইলে, বংশ-বৃদ্ধির 
আশা অতি.অল্লই থাকে । কোন কোন বংশে 
এরূপও দেখা যায়, সেই বংশে কন্তাই জন্িয়। 
থাকে, এরূপ বংশের কন্তা বিবাহ করিলে, 
সেই কন্ঠার গর্ভে প্রাক পুত্র জন্মে না) কারণ 
প্রী কন্ঠ! মাতাপিত৷ হইতে পুক্রোৎপাদনের 
উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে না। মাতা- 
পিতার শারীরিক ও মানসিক দোষ-গুণ যে 
লস্তানে অর্শে, তাহা কে ন! দেখিয়াছেন ? যে 
বংশের পুত্র-কন্ার হাতেক্বা পায়ে ছয়টা আঙ্গুল, 
সেই বংশের সস্তানাদিরও প্রায় ছয়টা আঙ্গুল 
হইতে দেখা যার । কাফি জাতির ঠোঁট মোটা, 
চুল কৌকৃড়! কৌকৃড়া, আর গায়ের রঙ অত্যস্ত 
কাল, এজন্ত তাহাদের সম্তানগণের মধ্যেও 
সেইন্ষপ হইতে, দেখা যায়। সন্তান একটি 
অন্গকরণকারী জীব ; এজন্ত প্রায়ই দেখা গিয়া 
থাকে, কোন কোন সন্তান মাতাপিতার, কোন 
কোন সন্তান খুড়াখুড়ীর, কোন কোন সন্তান 
পিতামহপিতামহীর, অন্গকরণ করিয়া থাকে । 
আবার কোন কোন্‌ সন্তানকে দূরবর্তী পূর্ব- 
পুরুষদিগের দোষগুপের : অন্করণ করিতেও 
দেখা যায়। ফলতঃ সন্তান, পিতৃ-কুলের ও 
মাতৃ-কুলের ফলব্বরূঠা; এজন্ত এই উভন্ন কুল 
তন তন্ন করিয়া দেখিয়া, 'বিবাহস্থত্রে আবদ্ধ 
হওয়া! উচিত। 

কণ্টকমন্ন বনবৃক্ষ হইতে ভুমি আঙ্গুর ফল 
অন্বেষণ করা, আর অসুস্থ ছুর্বাল বংশ হইতে 


না রোগমুক্ত হন, 





(কথা। ফলতঃ অসুস্থ মাতাঁপিতার সন্তান, 
নিশ্চয়ই ক্ষুদ্র ও রোগাক্রান্ত হইবে। . অতএব 


প্রত্যেক নর-নারীর বিশেষ. বিবেচনায় সহিত 
বিবাহ কর! কর্তব্য। মাতাপিত! বত দিন 
ততদিন কোনক্রমেই 
সন্তানোৎপাদন করা উচিত নহে। রাত্রি ও 
দিন পরস্পর অনুগমন করিয়া থাকে, এ কথা 
যেরূপ সভ্য, কুপন মাতাপিতা হইতে অনুস্থ 
সন্তান উৎপাদন হয়, ইহাও সেইরূপ সতা। 
পৈত্রিক উন্মাদ প্রভৃতি রোগ, সচরাচর সম্তানে 
বস্তিতে দেখ৷ গিয়া থাকে ৷ এতস্তিক্ন কত শত 
ব্যাধি যে এক বংশ হইতে বংশাস্তরে সথশরিত 
হয়, তাহা নির্ণয় কর! ছুঃসাধ্য । ফলতঃ মাতা- 
পিতা যদি স্ব স্ব সন্তান সম্ভতিদিগকে সথখ- 
স্বচ্ছদো রাখা কর্তব্য বিবেচনা! করেন, তাহ! 
হুইলে, বিশেষ সতর্কতার সহিত বিবাহ-হুত্রে 
আবদ্ধ হওয়া উচিত। ও 
সন্ধষ্টো ভার্্যয়। ভর্তা ভন্তর্$ ভারা তখৈবচ। 
যন্িল্নেৰ কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ গ্রবম্‌।॥ 
মনু। 

আজকাল বিজাতীয় আচার ব্যবহার এবং 
শিক্ষার্দীক্ষা প্রভৃতি যে পরিমাণে 1৮ 
প্রবেশলাঁভ. করিতেছে, সেই পরিমাণে যে 
সমাজ-বন্ধন ও. গার্স্্য-জীবন শিথিল হইয়া 
আসিতেছে, তাহা! চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই 
অনুভব করিতেছেন । এখন সম্যগ্‌ প্রকারে 
শাস্ত্র মানিক প্রায়ই বিবাহব্যাপার সম্পন্ন 
হয় না। অনেকে ইচ্ছা করিয়াই হউক, 
কিংবা বাধ্য হুইয়াই হউক, শান্ত্রাচারে যে 
উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাহার ভুরি ভূরি 
প্রমীণ দেখা যায়। শাসন্ত্াচান্পে অনাস্থা বশতঃ 
শুভবিবাহ সংস্কারে নানাপ্রকার দৌষ ঘটিতেছে। 
অকাল মৃত্যু ও অকাল বৈধব্য যে. তাহার 
প্রত্যক্ষ ফল, তাহ! কে অস্বীকার করিবে? 
গৃহে শান্তি বিরাজ করিবে, এবং উপযুক্ত সময়ে 


ছার না. গহী। হী: হট, বে 
: ইহাই ত বিবাদের মুখ্য উদদে্ঠ। কিছ অনেক] দি 


ছুলেই লেখা মা, লোকে . বদলেছে শন 
করিয়াই, উরি সনি নএ 


বে কোন: দেখাইয। মিল স্থির-করিতে হইবে, 
উপরুক্ত জ্যোতিষী 'ঘ্বার! তাহ! গ্রস্তত না হইয়া, 
সামান্ত.. ব্যয়ে ও .সামান্ত ব্যক্তি দ্বার! তাহা 


গণন! করান হুইয়! থাকে; সুতরাং তাহার ফল. 


যে বিপরীত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

উপযুক্ত মিল না থাকিলে যে দাম্পত্য 
প্রেমে ব্যাঘাত ঘটিবে, তাহা! স্থির-সিদধান্ত। 
যেখানে দাম্পত্য-প্রেমের অভাব, সেইখানেই 
খ্শাস্তি-রাজ্য বিস্তার করিয়া থাকে । পূর্বের 
স্তার় যে এখন শিষ্ট শাত্ত, বলিষ্ঠ, হৃষ্টপুষ্ এবং 
দবীর্ঘায় হুসস্তান জন্গে না, শীস্বাচারে বীত- 








অধঃপতন, তখন বদি শ্বামি-ত্রী শব. খক . 
বিশিই এবং শোচনীয় অবস্থা! গ্রাথ হয়েন, 
সাধিত হইবে ? ফলত; মানব-জীবনেয় যাবতীয় 
উন্নতিসাধনের মুল বিবাহ $ খাবিগণ এই সুলের 
প্রতি লক্ষম করিয়া, বিবাহ্সন্বন্ধে যে. সকল্ 
অমূল্য উপদেশ দিয়া গিক়্াছেন, তৎসমুদ্ধায় 
প্রতিপালন করাই প্রত্যেক হিম্ুসম্তানের পক্ষে 
গুরুতর কর্তব্য । ্ 

্রিপরদাস সুখোপাখ্যা। 


মায়া । 


বাড়ী হইলেও, আর রধুনি বামুনের চেহারার 
গৃহিত আমার চেহারার কিছু সাছৃণ্ত থাকিলেও, 
আদি সধুনি বামুন নহি। আমি যাহা! ভাহ! 
পন্ধে জামাইব। আপাততঃ ঘলিয়া রাখি,” 





পরিয়াছিলাম, পৈতাটা লব! করিয়! ঝুলাই 
দিয্াছিলাম। পায়ে আমার ভুত। ছিল না এবং 


- | আমার চেহারাটা উপন্তাসের নায়কের চেহারার 


সহ্তি একবায়েই ছিলিত ন7া। আমার বণ 
কাল, নাফ মণিপুরী, দীতগুলি অসষান, এবং 
কপাল গড়ের মাঠের মত। এইরূপ কামদেখ- 
সদৃশ রূপবান্‌ আমি হখন আরনাতে মুখ দেখি- 
তাম, তখন যে আমি.কেবলমাত্র জমার নিজের 
উপরই চটিয়া বাইতাম এমন নহে, আমায় 
বাঝ' এবং আমার বাবার উর্ধতন পুকুষদিগের 
উপরও আমার অত্যন্ত রাগ হইত। আমার 
মার সৌনর্ধ্ের খ্যাতি ছিল। কিন্ত আঁমার 
চেহারাটা ঠিক আমার বাবার বড়ই 





*: তখাবি সব সময়ে: বাধার মনে থাকিত 
নর নি লোকে 'আমাকে 
জখুনি বাসুন ছাড়া! আর কিছু মনে করিতে 
গারে মা।,. তাই, যখন সেই ভগ্রলোকটী 
আমার হাত ধরিয়া! জিজ্ঞাস! করিলেন, তুমি 


বযাধিতে পার 1” তখন আমি অবাক্‌ হইয়া 


গেলাম । 


'ঝআপরাধ নাই, অপরাধ আমার চেহারাটার। . 
তাহার পর, একট! কৌতুহল, একটা! বড় 
জাগি! উঠিল। তাড়াতাড়ি একটা মতলব 
'ঘনে মনে অটির। ফেলিলাম এবং ভদ্রলোক- 
ীকে উত্তর দিলাম “হা, আদি রীধিতে 
পারি। আমি একটী চাকুরির চেষ্টায় আছি, 
আপনার কি রাঁধুনি বামুনের দরকার 
আছে?” 
নাম কি, বাড়ি কোথা, . কত মাহিনা 
ইত্যাদি গো্টাকতক প্রশ্নের সছত্তর পাইয়া 
584কটা পাঁচ মিনিটের মধ্যে জামাকে 
তাহার রুনি বামুন নিষুক্ত করিয়। ফেলিলেন। 
* বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রে ঘামিয়া, 
অন্ুগমন করিলাম । বেল! সাড়ে নয়টার সময়, 
একটা গলি: রাস্তার ধারে, তাহার বাটাতে 
আসিয়া পৌঁছিলাম। 
ন্‌ 
সেটা দোতলা বাড়ী। 
কলিকাতায় একট। ভাড়াটায়া বাড়ীতে 


যাহা যাহা থাকা আবুক্র, তাহাতে সে সবই. 


ছিল। সেই অন্ধকার লিড়ি, সেই ছুর্ন্ধ, সেই 
জলের কল, সেই চৌবাচ্ছা, সেই সেওলা, সেই 
পিচ্ছিল, দেই সব। সদরের বসিবার ঘরে, 


তক্তাপোবে, সেই ময়লা 'বিছানা, জানালায় 


সেই ভাঙা কলিকা, কোণে কুওলীক্কত সোই 
সাছর, দর ক্কষবর্ণ কড়িতে সেই দৌরু্য্ানই 


ঝুল): সর করা ই জী 
১০ শি 833) 


নি জিকে রাধরতর দুখো- 
পাধ্যা়। একটা সদাগরি আপিসে তিনি কার্ধ্য 
করেন। বড়বাবু- বেতন ২১৯২ টাকা ! 

রামরতন বাবুঃ বাটা ফিরিয়! আসিরা কাপড় 
ছাড়িয়। আহায়ে বসিলেন। খেদী আসিয়! 
বাপের পাশে দীড়াইয়! জিজ্ঞাসা করিল )-- 
প্রারা কেমন হ'য়েছে বাব! ?” 

খেদী কিন্তু খ্যাদা নয়। - অতি স্ুনিপুণ 
ভাঙ্করেও তেমন নাক গড়িতে পারিত কি না 
সন্দেহ । তাহার উপর, তাহার বড় বড় চোখ, 
শ্রবং কৌক্ড়ান কৌক্ড়ান মিশমিশে কাল 
কেশের ঘ্লাশি। তাহার রং ফরস! না! হণ্কু, 
কিন্ত তেমন সুন্দরী মেয়ে আমি খুব কমই 
দেখিয়াছি। তার বয়স তের বংসর। সে 
রামরতন বাবুর গ্রথম পক্ষের কন্তা| | 

খেদীর মার মৃত্যুর পর রামরতন বাবু , 
আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই 
দ্বাবিংশতি বর্ষীয় দ্বিতীয়পক্ষের প্মী তৎকালে 
কলিকাতা, সেই বাঁটাতেই উপস্থিত ছিলেন। 
কিন্ত তাহার মুচ্ছণার গীড়! ছিল। ডাক্তার 
বলিয়া দিয়াছিলেন, আগুন-তাতে তাহার 
অসুখ বাড়িবে। তাই তিনি নিজ্রিত তিন 
বৎসরের পুক্রটীকে ঝির কোলে দিয়! উপরের 
ঘরে বসিয়া, পান ও মসলাদি পূর্ণ একটা 
বড় রকুমের পিতলের কৌটা খুলিয়! পান 
সাজিতেছিলেন, এবং ঝির সঙ্গে ভামবাজারের .. 
অতুল ভট্চাবের গল্প করিতেছিণেন।. 

খেদী ভারি খুসি। আজ পনের দিন 
হ'ল, বাযুনঠাকর চলিরা গিরাছে। সেই হুব্বো 
রাধে । তার বাধা: তা'কে “অপূর্ণ বলি 
যাছেন। ভার মাও-তাকে খুব ভালবালেনঃ র 


রানা তাকে বড ভালানে নর 
খোকা তাকে সব চেয়ে.বেশী ভালবাসে ।-.. 


| হইখে। গর 4 
সকের বি, ১০ 
টি লোক সার একটা লগা 
ওরফে সী, সহ ইত্যাদি । | 

সছ আসিয়া আমার সহিত চিত 
দিল। সে কেমন করিয়া হয় বৎসর সেই এক 
এখন আড়াই টাকা হইয়াছে, কেমন করিয়া, 
তার সাত ভাই, তার সাতকুড়ি টাকা ফীকি: 
তাহার পর খেদী আপিল । সছ্‌ বলিল, “আমি 
ছেলে বেল! হ'তে খেহফে মানুষ করেছি: 
কিনা, তাই আমি ওকে খেঁহ বলি ) ভুমি ওকে 
“দিদি বলে! ।” 

খেঁদী বলিল, "না, না, তুমি আমাকে দিদি 
বল ন| বামুন ঠাকুর, আমার নাম “মায়া, $. 
আমাকে “মায়া' ব'লে ডেকো! ।” 


“ছুই ফত রাজা রে'খেছিস্‌? এটা ফি? লাউ: | ব 
বে আঙানে অঠিখাদা হয, দেখ 
ন্‌ টুদ্‌ বাত বাঁজাইয়া, বাবার পাঁতে আরও 

উপরের জানাল! হইতে, পান সািতে 
সাজিতে, তাহার নূতন মা দেখিতেছিলেন। 
ডিসি স্বামীকে সন্োধন করিয়৷ বলিলেস,-- 
*ত তাল তাল লাউ-ষট খাইও না, পরত 
কার মত আবার বুক জালা করিবে।” কথাটার 
ভিতর ফি দোব ছিল বলিতে পারি না. কিন্ত 
তাহাতেই সেই ক্ষুদ্র বালিকার উৎসাহটা 
অর্ধেক কমিয়া গেল। 

আহার করিয়া পান চিবাইয়া সহ বিয়ের 
57888568588 
এবং তাহা একটী রবারের নলবিশিষ্ট গড়গড়াতে 
সংলগ্ন করিয়া, রামরতন বাবু কিছুক্ষণ ধূম পান 
বরিলেন। পরে, জিনের ইজের এবং কাল 
আলপাকার চাঁপকানটী একটা ময়ল! কামি- 
হেয় উপর পরিধান করিলেন । হার. পর 
চাদরখানি ভ্রীরামচন্ত্ের নাগপাশবন্ধনের 
অনুকরণে বুকে-পিঠে জড়াইয়৷ অপিসে চলিয়া 
গেলেন । 



















আজ একমাস হইল আমি রাণধুনি বান 
হইয়াছি। রান্না যে এত শক্ত কাজ, তাহ! সামি 
আগে জানিতাম না। এক এক বার মনে: 
করিতাম, রহন্ত বথেষট হইয়াছে, ঘরের ছেলে: 
ঘরে ফিরিয়া বাই। কিন্তু তাত করিলাম নাঁ। 
যাহা বহুকাল পাই নাই, কখনও পাইব বলিয়া 
ভরসা ছিল দা, 15/575498 


৪ 

কার্যে লাগির! গেলাম । 
গিষ্সি নীচে নামিয়া, আমাকে কি কি কাম 
ফ্রিতে হইবে তাহার উপদেশ দিলন। টি 
মন করলাহত, মাস চালাইতে হইবে সা ৰ 







আমি 'তাছার এই গ্েহের গ্রতিদান রি 
পারিব? 
গ্ভ রি 

সর্বাদাশ! মারা যে আমাকে তাহার 
নিজেক্র পর্রসা হইতে, তেল ও ছাড়ি কিদিয়া 
দিত, তাক গিক্গি জানিতে -1সদতহন। হায় 
বিধাতঃ | সছ বিকে তুমি বোব! করিয়া টি 
কর নাই কেন? 

আধি অনেক লোকের চোখে জল দেখি- 
কাছি) কিস্ত অতবড় চোখে কখনও জল 
দেখি নাই। গিক্সি বকিক়াছেন, এবং ধলিয়া- 
ছেল, “বাবু বাড়ি ফিরিলে সকল কথ! বলিয়া 
'দিবেদ। মারা উপরের জানালার বসির 
কা।দতে০।॥ আর তোমক্সা বিশ্বাস করিবে 
কিনা বলিতে পারি না, আমির রাক্লাঘরে 
খসিয়। কাদিতে লাগিলাম। 

আমি রাঁধুনি বামুন কিন! ১ আমি বড় 
গরিব লোক। আমার মত একজন গরিব 
লোকের প্রতি মারার দয়! হইত'। তাহাদের 
জন্ত আদায় নিজের বেতন হইতে পাছে কিছু 
খরচ হইয! বার, এজন্ত তাহার ভাবন! হইত। 
গরীবের প্রতি দয়! কয়! এবং তাহাকে দান 
করাত অন্তায় কাজ নহে । তবে গিশ্নী মায়াকে 
বকিলেন কেন? 

পঁচিশ বৎসরের-_সে কুযূপ হউক, রধুনি 
বাছুন হউক- এক যুবার প্রতি তের বৎসরের 
মেয়ের দয়াটা গিঙ্সী সোজ! চোখে দেখেন নাই। 
ক্নামরতল বাবু বাড়ি কিরিলে তাহার বুদ্ধির 
বিস্তর নিন্দা করি৷ বলিলেন “অভ বড় মেয়ে 
আইবুড়ো রাখা ভাল হয় নাই) তাহার বিবাহ 
দাও ।” রর 
খেদীর বিধাহ দিতে রামর়তন বাবুর 
চেষ্টাস্ কাট ছিল না। কিন্ত স্বযরের দুপা 
পাওয়। বাদল না। তাহার উপর এ 


সঙ্গে টাকারও কিন অভাব “ছিল।, পোষ্ট | 


খপিসে বে স্ব শত টা আছে, তাহা 


গি্ীয় অব, যে গতমচুডূ'ও তালি গাড়াটিতে 
দিয়াছেন,তাহার হাম দিংতই বুয়াইয়! ঘাইষে। 
খুব কম করিয়া ধরিলেও 'আড়াইি হাতার টাকার 
কম খরচে বিবাহ হইবে 1] ক্লাষরতদ বাবু 
কিফিৎ চিন্তিত হুইয়াছিলেন। 

রামরতন বাবু কিন্ত খেঁদীকে বিছ্ু বগিলেন 
মা। কেননা, আমাকে তেল বা ফ্কাড়ি 
কিনিয়া দেওয়াতে খেদীক যে কোনগ্রকার 
অপরাধ হইয়াছে, তাহা তিনি বিবেচন! করিতে 
পারিলেন না। গি্নী বধার্থই বলিয়াছিলেন, 
অত বুদ্ধি তাহার ছিল ন!। 

তথাপি মায়া আর আমাকে রাঙ্গ। শিখা" 
ইয়! বিবার জন্ত রান্নাঘরে আসিত না । আমিও 
মনে করিতে লাগিলাম আমার রূহন্তেয্র অবসান 
করিয়া! বাঁড়ি ফিরিয়া! যাই। 

৭ 

রামরতন বাবু ইজের চাপকান না পরিয়া 
ধুতি, পিরান ও চাদর পরিয়৷ অপিসে গেলেন। 
তিনি সাহেবকে বলিয়৷ তখনই বাড়ি ফিরিয়া 
আমিবেন। বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া! ডাক্তার 
ডাকত হুইবে। 

খেদীর অরের উপর জর ফুটিতেছে। সহ 
বি আসিয়া আমাকে খবর দিল যে জরের 
জালায় সে বিছান! ছাড়িয়া, মাটীতে গড়াগড়ি 
দিতেছে এবং আমাকে দেখিতে চাহিতেছে। 

মুহূর্তের মধ্যে আমি আত্মহার। হইলাম )-- 
কাধুনিগিরি ভুলিয়া! গেলাম। জন্ধকার 
সিড়ি ভার্গিয়া' উপরে মায়ার শুইবার ঘরে 
উপস্থিত হইলাম । মাস্বা! মারা! মার 
বলিল $--“তুমি বআসিয়াছ ? আসিও না, মা 
আনিতে পারিলে তোদাকে বকিবেন।” আমি 
তাহার পার বসিয়া, তাহার মাথার হাতত 
দিলাদ। দানা বলিল,--”ভোরায় হা কি 
ঠাঞ্জ %. 

আসি তাহার হাত দরিরা, বাড়ী পরী 


'্ষিলাদ এবং তাহা চিবুক দরিদাঁ হারার 


চা 


ছিব দেখিলাম? শাহার পর কাহাকেও কিছু 
: জা বলিগা, নীচে চলিয়া আসিলাম ॥ ' ।" 

গিন্ী আঁপনাক় শুইবার খরে খোকাকে 
জোড়ে লইয়া নিতাতি ত ছিলেন। মায়াকে যে 
জামি দেখিতে গিয়াছিলাম, তাহা তিনি জানিতে 
পায়েন নাই । 

নিঙ্নতলে 'আসিক্লা আহি সঙ্গকে বলিলাম, 
শপ, উপয়ে খুবি মারার কাছে যাও, আমি 
এখনই জাসিতেছি।” এই বলিয়া! আমি ছুটিয়া 
বস্তার বাহির হইলাম । 

জ্যৈ্ঠ মাস। তাহাতে হুপয় বেলা। 
তহ্ছপয়ি আবার ক 53. রাজপথ । গরম 
যে কেমন ছিল, তাহ! বোধ হয় সকলেই বেশ 
অন্কভব করিতে পারিতেছেন। কিন্ত আমার 
জান ছিল না; আমি সেই গরমে, মাথায় 
ছাতি ছিল না, পায়ে স্কৃতা ছিল না_রাস্তা 
দিয়া! ছুটীতে লাগিলাম। র্লান্তার বড় একটা 
লোক ছিল না; থাকিলে আমাকে পাগল 
বলিয়া! ধরিত। 

তোমাদের কাছে বলিয়া রাখি আমি এক 
জন ভাক্তার,_-কলিকাতাক্র মেডিক্যাল কলে- 
জের এক বৎসরের এম্‌ বি পরীক্ষা আমি সর্ব 
প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলাম। কিন্ত, 
মায়াকে আজ যদি বাচাইতে না পারি, তবে 
এ জীবনে আমি আর কখনও কাহারও 
চিকিৎসা করিব না। 

ভগবন্‌! ভগবন্‌! তোমাকে আমি বিশ্বাস 
করি, তুমি আছ। আমি নাস্তিক নহি। 
মায়াকে, আমার মায়াকে বাচাইয়া দাও, 
নকিলে আমি বাচিব না । 

ষাকে বখন হারাইলাম তখন বাব! ছিলেন। 
কাহার দূ দেখিরা মার শোক 'কতক ভুলিতে 
: পারিঙ্গা, শান। তাহার পর বাবাও চলিয! 
. গেলেন। সংসায়ে "সার দ্ামার কেহ রহিল 
লা। ' গল কছিজা নন) দেশ 


তাহা হইলনা/ একটা ভামাসা ফিতে গিয়া, 
মায়াকে দেখিলাম । মায়াকে দেখিয়!' সংসা- 
রের মারা কাটাইতে আর ইচ্ছা হইতেছে না। 

মায়া বদি চলিয়া! বার, জানি তাহলে 
বাচিব না $ 

্ ৮ 

মার! বাচিয়াছে ? কিন্ত বাচিয়্াও সে মরিয়া 
আছে। 

মানার চিকিৎসার জন্ত জামি যাহা! করিয়া- 
ছিলাম, তাকাতে রামরতন বাবুক্ধ মনে একট! 
ভয়ানক সন্দেহ হইয়াছে । তাহার দ্বিতীয় 
পক্ষের গৃহিবী যাহা। বলিয়াছেন, তাহাই,বুঝি 
সত্য হইবে। পুরুষ মানুষ সকল সময় সকল 
রূপ বুঝিতে পারে না। তিনি মায়াকে আমার 
সন্থুখে বাহির হইতে বারণ করিলেন। 
কিন্ত তাহার পত্রী তাহাকে একদিন আড়াল 
হইতে দেখাইলেন যে মার! আমার সহিত 
কথা কহিতেছে। 

মায়ার উপর ক্ষুত্র ক্ষুত্র অত্যাচার চলিতে 
লাগিল। একদিন খোকাকে কোলে কিয়া 
মায়! সেই অন্ধকার সিঁড়ি বহিয়! নীচে নামিতে- 
ছিল। সিঁড়িতে একটা আমের খোস! পড়িয! 
ছিল, সে দেখিতে পায় নাই। তাহার উপর 
পা দেওয়াতে সে পড়িয়া গেল। তাহাতে 
খোকার মাথার একটু লাগিক্াছিল। সেই 
সুত্রে কর্তা ও গি্নী মায়াকে অতিশর তিরঙ্কার 
করিলেন । আর একদিন খোকার স্বধ গরম 
করিয়া! উপরে লইঙ্কা যাইতে একটু বিল 
হইয়াছিল। গিগ্ী--আমার লিখিতে কষ্ট 
হইতেছে--মায়ার চুল ধরিয়া উপরে টানিয়া 
লৃইয়া গিয়াছিলেন। 

কর্তা ঠিক করিলেন যে, আমাকে 
তাড়াইয়া দিবেন। কিন্ত গিদী তাহাতে যাধা 
দিলেন ॥ বঙলিলেন,--*গফে তাড়াইয়া দিলে 


বিদেশে | তৌমাু গুপমরী মেয়েও ওর সঙ্গে চলিয়া 


অঙ্গ করিয়া! এ.জীবম করাটাই দিব, কিন্ত বাব) তল ফ্রোমার হুখে ছুশকালী পড়িবে” 
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কর্তা গি্নীতে ভাখিতে-লাগিলেন, পাপ: ভোমাক খুব নি আছে) বধ সক 
মায়াকে লই কি করিবেন। শেবকালে গিরী উত্তর দিও |: : .'-... | 
এক যুক্চি বাহির ফর্গিলেন,--”আমি শুনিয়াছি | আমার গাস্তীব্য দেখিয়া, মারা, ছানি 
বামূন ঠাকুর আমাদের ব্বঘর, তাহারই সহিত | ফেলিয়া.বলিল, “কি?” . .. *: 
খেদীর বিয়ে দাও? যেমন কর্ণ, তেমনই ফল, সুচি জি 
হউক; আর তুমিও কলঙ্কের হাত হইতে | ছেন যে, তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ দিবেন? 
এড়াইক্স! যাও.।” | মায়! লজ্জায় সুখ কেট করিল। জমি 
স্লামরতন বাবু মাথ। চুলকাইতে লাগিলেন ) | আবার বলিলাম ;-_দেখ, তোর হদি একটা: 
পত্ধীর উপদেশটা তাঁহার সঙ্গত বলিয়া বোধ | রূণধুনি বামুনকে বিয়ে কর্তে ইচ্ছা না থাকে, 
হইল ল1। বাষুন ঠাকুরের সহিত মেয়ের | তা, আমাকে বল, আমি তাহলে, কিছুতেই, 
বিবাহ দিলে লোকের কাছে দুখ দেখাইবেন | এ বিয়েতে রাঁজি হব না) তোমার জন্ত আর 
কি বলিয়া? কিন্ত গিন্ী আবার যুক্তি | একট! ভাল বর আনিয়া! দিব ।» 
দেখাইয়া বলিলেন, “লোকে ত কেহ বানুন মারা । তোমার ভাল বর আনিতে হইবে 
ঠাকুরকে চিনে না; তুমি বলিবে পান্রটা মূর্ঘ | না। বাবা যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিবেন, সেই 
ৰটে, কিন্তু বড় ভারি কুলীন, তাহাতে সকল | আমার বর হ'বে। তুমি সেদিনও বিয়ের কথা 
দোষ কাটিয়। যাইবে। আর কলিকাতার | বল্ছিলে, আজও বল্ছ? এ কথা তোমার 
বাসাতে কিংব! দেশের বাটীতে বিবাহ্‌ না দিয়া, | সহিত কহিতে আমার লক্জ! হয়। তোমার 
হুগ্লী কিংবা বর্ধমান এমনই একটা যায়গায় | কি এসব কথ! কহিতে একটুও লজ্জা হুয় ন|?” 
গিক্স! বিবাহ দাও । সেখানে দেশের লোককে আমি। ন! মায়া, আমার লজ্জা হয় না। 
নিমন্ত্রণ করিও, কিন্তু কলিকাঁতার লোক মায়! । দেখ বামুন ঠাকুর, তুমি কিন্ত 
যাহার! যাইবে ন! বুঝিবে, তাহাদেরই নিমন্ত্রণ । বামুন ঠাকুর নও, আমি জান্তে পেরেছি। 
করিবে । দেশের লোক কিছু বামুনঠাকুরকে | আমি। কেমন করে? . | 
দেখে নাই) ' তাহার! কিছুই জানিতে | মায়া। তা, আমি তোমায় বল্বে না। 


পারিবে না।” |. আমি। আমি কিন্ধু সত্যই বামুন ঠাকুর। 
উঃ গৃহিলীর কি বুদ্ধি! রামরতন বাবু] মারা । কখনও নর়। বামুনঠাকুরে -কি 
গলিয়া গিয়া তাহার মুখচুত্বন করিলেন। ইংরাজি জানে? 


আমি। আমি ত ইংরাজি জানি না। 

.. মারা । জান। তুমি মিছে কথা বল্ছ। 
সন্ধ্যার আধারে মায়! একাকী গৃহ-কোণে | সেই সে দিনে, ভাক্তারে ওষুধ লিখে দিয়ে গেল) 

বসিয়াছিল। আমাকে পার্থে দেখিয়! চমকিয়া | তখন কেউ ছিল না/ তুমি সেটা গড়ে. 

উঠিল; বলিল, “বামুন ঠাকুর, তুমি এখানে | দেখলে। সরান বাডিলেন 

আসিয়া; মা বদি জানিতে পারে, আমাদের ছিলাম, সব শুনেছি? 

ছজনকেই খুব বকিবে |” . ৮ আমি। ওবে, আধ -ইাছি খাসি) 
আমি বলিধাম,-_“দেখ মার! ) আজ খুব তবে তুমি আমার বিয়ে কর্তে রাখি. বেছি? 

একটা কাজের কথা তোমাকে আমি জিজান! |. মা।- “তা আদি আমি-না।, পি, 

করিতে আসিয়াছি। তুমি ছেলেমাছুয হইলেও: ভা বেহনা, ছিব 778 ১, 


মী 
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আমি হাসি! চলিয়া! আসিলাদ । বুঝি! 
আলিলাদ, মীরা সম্ভাই আমাকে ভালবাসে । 
কি স্থার্থত্যাগ! ভালবাসে বলিয়া, যে বয়সে 
অন্ত দেয়েরা রাজপুত্র বিয়ে কর্তে চায়, সেই 
বসে একটা রধুনি বামুনকে বিবাহ করিতে 
সে প্রন্থত। ইহাকে লইয়া, আমি সংসারে স্বর্ণ 
বচন! করিতে গারিব। 

তোমাদের এখনও বলি নাই যে, আমার 
একটা নিজের বাস! ছিল, সেখানে বামুন 
চাকর সব ছিল। আমি রাত্রে পামরতন বাবুর 
বা্টীতে শুইতাম না। আপনার বাসায় যাইর 
শইতাম, আপনার বাসায়, আপনার বিছানায় 
শুইয়া আমি সেই স্বর্গের চিত্ত করিতে 
লাগিলাম। 

সে যেকি সুখ, তা যেনা অনুভব করি- 
যাছে, সে বুঝিতে পারে না। 

এক দিকে অর্থের চিন্তা নাই। কেননা, 
বাবা ওকালতি করিয়া, আমার অন্ত বার্ষিক 
কেবল যে ৮ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী 
স্াখিয় গিক়্াছিলেন, এমন নহে ; তিনি তাহার 
একমাত্র পুত্রের জন্ত বেঙ্গলব্যাঞ্কেও নগদ চারি 
লক্ষ টাক! রাখিয়া! গিয়াছিলেন। অন্তদিকে, 
সেই মনোমোহিনী বালিকার, সেই অপ্রাপ্ত- 
বযস্কা। দেবীর, সেই যুর্তিমতী শাস্তির অভূতপূর্ব 
রূপচিন্তা । মায়া যদি আমার হয়, তবে আমার 
এ কাল রূপ আলে! হইবে। অগ্রিযুক্ত অঙ্গারের 
ভার, এ কাল, লাল হইবে । 

১১ 

আজ রবিবার । সকালে আসিয়া, আদি 

বান! করিলাম । সফলের আহারাদি হুইয়। 


আমি তীহাুহিত লাক্ষাৎ করিখাম। ভিনি 
বলিলেন, দেখ ঠাকুর, আমি গুনিয়াছি, তোমর! 
বড় কুলীন, আমাদের পাল্টা ঘর়। আবার 
মেয়ে বড় হইয়াছে, পাজ খাওয়া যাইখ্ডেছে 
না। ভুমি দেখতে গুন্তে মন্দ মহ। গিশীর 
ইচ্ছা, তোমার সহিত খেদীর বিবাহ দেস। 
খেদীরও মত আছে। কিন্তু আপাততঃ 
কথাটা! গোপন রাখিতে হইবে । আমি রখের 
ছুটাতে বর্ধমান গিয়াছিলাদ। সেখানে মিঠ। 
পুকুরের ধারে, রাজবাটীর দেওয়ান সুকুষ্যে 
মহাশয়ের বাটার পার্খে একটা বাস ঠিক 
করিয়া আমিক্লাছি। সেইখানে বিবাহ হইবে। 
তোমার মত কি? 

আমার আবার মত কি? জামি হাত 
বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলাম। কিন্ত সেই পাধামী 
স্্রীলোকটার উপর আর কর্তার উপর আমার 
বড় রাগ হুইল। যাহারা তের বৎসরের 
কন্তাকে কলঙ্কিনী ভাবিতে পারে এবং এক 
অজ্ঞাতকুলশীল, কুরূপ রাধুনি বামুনের .সহিত 
বিবাহ দিতে পারে, তাহাদের গল টিপিয়! 
মারিয়া, ধরার ভার কমাইয়! দেওয়। উচিত। 
মানুষের ভিতর এমন পাষণ্ড কজন আছে, 
কেজানে? 

১ 

আমরা বর্ধমানে আসিলাম । 

রাজবাটী, দেলখোসা বাগান, একশ জাট 
শিবমন্দির, কৃ্ধসাগর প্ররস্থৃতি বর্ধমানের 
দর্শনীয় স্থানগুলি গিরী দেখিয়। লইলেন। সর্ব 
মঙ্গলার ঠাকুর বাটাতে একদিন পুজা! দেওয়া 
হুইল) এবং আমাদের-_মারার ও আদার 
বিবাহ হইব! গেল। 


গেল। ঝ্লামরূর্তন বাবু বলিলেনু১--+বামুন | বউচ্কাত কোথা হইবে? 


ঠাকুর, তোছার সহিত একট! প্রয়োজনীয় কথ! 
আছে ।” কথাটা! কি আমি বুঝিলাম। 

| বাহিরের ঘরের সেই তক্চাপোধে কর্তা, 
বদি? শেন। বেলা আন্দাঙ একটার সমর] 


আমি বলিলাম, "আমাদের বাড়িতে ?” 

কর্া। কোথায় তোমাদের বাড়ি? 
আছি $ বাকুড়া জেলায়, কোতলগুর 
“খার্নীয় অন্র্গত সোনগুর গ্রামে । 


লগ বি নিকটে দীড়াইরা ছিল। সে 
বলিল )--“তোমার বাড়ি সোনপুর ? এতদিন 
আমাকে বল নাই কেন? আমার বাড়ি শির্পাস, 
আমি সোনপুরের সকলকেই চিনি; তুমি 
কাদের ছেলে গ! ?” 

*বীড়,হ্যেদের |” 

শ্বাড়ুয্যেদের? তোমার নামটা কি 
বলুন ত।” 

পাঠকগণ, হাসিও না। আমাদের বাকুড়া 
জেলার ইতর লোকের মধ্যে সম্মানের ভাব! 
ধীরূপ। 

আমি বলিলাম, “আমার নাম, শ্ীগোপে- 
স্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।” 

আমি, আমার নাম, কখনই গোপন করি 
মাই। বর্তা আমার নাম বরাবরই জানি- 
তেন। সেই নামেই আমাকে কন্তা সম্প্রদান 
করিয়াছিলেন, কিন্ত সহ বি, আমাকে বামুন 
ঠাকুর বলিয়াই জানিত। 

আমি নিকটবর্তী দশ বারখানা গ্রামের 
জমিদার; সে অঞ্চলে আমাকে কেন! 
জানিত? আমার নাম শুনিয়া, সহ আমার 
পা! ধরিয়! বসিয়া পড়িল। 
, শিন্লী নিকটে আসিয়। বলিলেন )--*সহ্‌, 
তুই অমন কচ্ছিস্‌ কেন? বাযুন ঠাকুরের 


র্যা জাবাইএর পা ধরিয়া “অমন টানাটানি 
করিতেছিস্‌ ফেন ?* 

সহ ঈড়াইরা উঠিয়া বলিল ১-"এগে, 
ওগো, ওঁকে আর বাদুন ঠাকুর বলিও নাঃ 
ও তোমাদের মতন সাতজনকে বধুনি রাখিতে 
পারেন। আগে চিনিতে পারি নাই, এখন 
চিনিয়াছি। আমার. মাসী ও'দের বাড়ীতে 
বিছিল; আমি একবার মাসীর কাছে গিয়া 
ও'কে দেখিয়৷ আসিয়াছিলাম । ওঁরা! সোন- 
পুরের জমীদার। ওঁদের পুজার দালানে 
যোলট! ঝাড় আছে।” 

কর্ত। গিষ্লি মুখ বিশুফ করিয়। আমার ধিকে 
চাহিয়! রহিলেন। আর মায়া কি করিল 
ব্ল দেখি? 

১৩ 

জামার আখ্যারিকা লেখ! শেষ হইয়াছে। 
তোমাদের কেমন লাগিল? 

সোনপুরের জমীদারের গৃহিণী হইলেও, 
মায়া এখনও আমার রর! শিখাইয়। দেয়। 
আমরা বাগানের গাছতলায় বসিয়া এখনও 
কত দিন রাধি। মারা কত দিন আমাকে 
লাউঘপ্ট রণধিয়! দিয়াছিল। আমি রাশি বাশি 
তাহা খাইয়াছিলাম, কিন্ত কখনও আমার বুক 


জাল! করে নাই। 
ভীতির, চট্োপাধ্যায়। 


জ।.শচরিত সঙ্কুলন। 


(পূর্বপ্রকাশিতের গর )। 


নকুল-_চতুখ পাণ্ডব, সহদেবের সহোদন। 
অস্থিন।.14£ ওরমে পা রাজার 
ক্ষেতে মাত্রীর গর্তে ইহার অন্ম। ইহার 
জননী পির সহমত! হইলে, ইনি 
খিষা কুঝীর দারা পালিত হুন। পরে 
অনা জাভাদিগের সহিত ক্কপাঁচার্ঘ্য ও 


জোপাচার্যের নিকট ইনি শিক্ষা প্রাপ্ত 
হদ। অসিসুহি ধারণ বিষয়ে ইনি 
প্রেত লাঁত. করেন। পাঞ্চানীক়্ গর্তে 
ইহার শভানীক নামক এক গু হয়। 
যুধিিয়ের রাজনুয় ব্কালে ইসি পশ্চিথ-- 
দিকে গমন করিয়া 771 পিউ 




























“ বিক্রমে  সুদ্ধ' যাহ (কৌরবদৈসের ৃ 
নিধন সাধন করেন।: যোড়শ “দিবসের 
খুদ্ধে ইনি কর্ণের নিকট' পরাজিত ও 
- অবমানিত হন। বুদ্ধাত্তে রাজাভোগের 
শর নকুল প্রাতৃগণসহ 'মহাগ্রস্থানে যার 
করেন) কিন্তু সর্বাপেক্ষা রূপবান বলিয়া 
গর্ববহেত্‌ পাপন্পর্শ হওয়ায় নকুল সশরীরে 
স্বর্গে যাইতে. না পারিয়া সুমের শিখরে 
পতিত হন। - 
নখিন্দয়--চাদ সদাগরের বেল! 
নামী এফ রূপগুণসম্পন্না কন্তার সহিত 
নখিদ্দরের বিবাহ হয়। চাদ সদাগর 
প্রথমে মনসাদেবীর বিহেষ্ঠা ছিলেন 
- বলিয়া, বাসর ঘরে নখিন্দরের সর্পাধাতে 
সৃত্যু হন়্। পরে পতিগত প্রাণ! বেহুলার 
স্তবস্ততিতে মনসাদেবী তু হই! নখি- 
ন্দরের পুলতর্ণীবন দান করেন। 
নন্দ_১। কক্ষের পালক-পিতা। মথুরার 
রাজার অধীনে ইনি শ্রজের গোপদিগের 
অধিপতি ছিলেন। ইহার ভার্ধযার নাম 
যশোদা। কৃষ্ণের জনক বন্তদেবের 
সহিত ইহীর মিত্রতা ছিল। সেই জন্তই 
বঙ্ছদেব কৃষ্ণকে ইহার আশ্রয়ে রাখেন। 
তাহারই পরামর্শে ইনি ব্রজধাষ পরিত্যাগ 
করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। - কৃষ্ণ 
. সখুরায়.গষন করিলে, ইনি তাহার বিরহ- 
শোকে অত্যন্ত কাতর হন, কারণ কষণকে 
“ইনি, “আপনার পুত্র বলিয়া, মনে "করিতেন 
রং গািরেষে অতি বন্ধের সহিত | 












রাজিহানদের গরসে এক. পুরী পরে 
ইইারঅন্ম হয় ইনি বখাকালে 'াঙ্যা 
ধিকার গ্রাণ্ড হইয়া কামে একজন” বিফল, 
পরা্ানত ছুপতি হইয়! উঠেন। কথিত : 
আছে যে, বররুচি কিছুকাল হি 
মনতিত্ব করিয়াছিলেন। অন্গমান খৃষ্টের : 
প্রায় চায়ি শতাখী পুর্বে ইনি বিমান 
ছিলেন। ইহার প্রতিঠিত রাজবংশ 
ইহার নামাছ্‌সারে নন্দবংশ নামে খযাত। 
এই বংশীয় আট জন রাজ! এক শত 
বৎসর মগধে রাজত্ব করেন। 
নন্দিনী বশিষ্ঠের হোমধেক্ছ। গুরভির 
গর্ভে ইহার জন্স। মহারাজ দিলীপ 
ভার্ধ্যাসহ এই খের সেব! করিয়া পুত্রধন 
লাভ করেন। একদা সম্ত্রীক ধস্গণ 
বনবিহ্গার করিতেছিলেন। হ্য-নামক 
বন্থুর বনিতা নন্দিনীর দর্শন গাইয়া 
ইহাকে প্রাণড হইবার অন্ত পতিয় নিকট 
অন্থয়োধ করেন । ছা অন্ত বন্ছর সাহায্যে 
ইঞ্ছাকে হরণ করিলে, বশিষ্ঠের 'শাপে 
তাহাদিগকে ধরায় জন্মগ্রহণ করিতে 
হয়! এই কামধেন্ নন্দিনীর নিমিত্ত 
বিশ্বাস সহিত বশিষ্্রের বিরোধ. 
হয়। বিশ্বামিত্র তখন রাজা । একদা 
রাজ! বিশ্বামিঅ সসৈন্ে বশিষ্ঠের আশ্রমে 
উপস্থিত হইলে, খবিবর নন্দিনীর.সহায়- 
তায়. লোকজনসহ রাজাকে পরিভোব- 
পুর্ধাক ভোজন করান। তাহা দেখিয়া 
” বাজার লোভ হুইল। তিনি নদ্দিনীফে : 
লইতে চাহিলেন ) বশিষ্ঠ কিন্ত ইহাকে 
ত্াপ্িকিতে সম্মক হইলেন না। বিশবা 
তা বলগ্রকাশে নন্দিনী-গ্রহ্ণের . 
বিয়ে হশিষ্ঠের সহি. এ. ণ 
বসির পয খাজা: অসংখ্য: 


নগর খুটি করিয়া তাহাদের হানে সহাহতায় 
:: ; * লদৈজে । বিশ্বামিতরফে  পরান্ত' করেন 


- বিশ্বাহিত- তখন বুঝিলেন, ব্রন্মতেজের 
. নিকট, তপঃগ্রভাবের নিকট, অন্ত সকলই 
'  নপ্য। 


৪ প্রধান অন্ুচর, ইনি দরধীচি | 


. সনির শিষ্ত ছিলেন। শিবমন্ত্রে দীক্ষিত 
. হ্ইক্স! ক্রমে ইনি একজন প্রধান শিবভক্ত 
হইয়া উঠেন। ইনি একদ। গুরুসহ দক্ষা- 
বায়ে গমন কর়েন। তথায় দক্ষের সুখে 
শিবনিল্। শুনিয়া ইনি তাহাকে ছাগমুও 
হুইবার অভিশাপ প্রদান করেন। 
নমুচি__দৈত্যবিশেষ। কশুপের ওরদে 
দুর গর্ভে ইছার জন্ম । ইন অন্তত 
অন্ুরদিগকে বধ কন্িয়া। অবশেষে ইহার 
এ. হস্তে পরাজিত ও আবদ্ধ হন। পরে, 
স্বাত্রি কিংব1! দ্বিবাভাগে ইহাকে বধ 
' করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়! 
মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর অন্গরের 
উপস্রব হুইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত 
ইছাকে না রাত্রি না দিবা অর্থাৎ সন্ধ্যা- 
কালে বধ করেন। 
নরক-_দৈত্যবিশেষ । বিধুযর বরাহু অব- 
তারে, তদীয় রসে পৃথিবীর গর্ভে ইহার 
জন্ম হয়। ইনি শিশুকালে-পীরুদ৷ একটি 
স্বত-নরসুণ্ড প্রাপ্ত হুইয়৷ তাহার উপর 
বীর মস্তক স্থাপনপুর্বক রোদন করিতে- 
ছিলেন, তদ্র্শনে ইহার নাম প্নরক” 
স্বক্ষিত হয়। প্রাগ্জ্যোতিষ পুরে ইহার 
রাজধানী ছিল। বিদর্ভরাজতনয়! মায়ার 
সহিত ইহাব্.বিবাঁছ হইলে, তাহার গর্ভে 
* ইহার তগদত্ত প্রভৃতি চারি পুত্র হয়। 


'' মাতায় .অহুয়োধে গলিতার নিকট বর 


ও্রীপ্ত হওয়ায় তাহার প্রভাবে নরকানর 


»% অন্ধের জজের হইয়া কমে অতিশয় | 
. অত্যাচারী হইয়া উঠিল, এবং বাঁপকংস | 





ধন নানাপ্রকার ক জি 


লাগিরা। এমন কি বেবদাতা অধিতিরও : 
কুগডল অপহরণ করিতে "সঙ্কুচিত হইল 
না দিব্যাঙ্গনাদিগকে হরণ করিয়া 
অন্্র হ্থপুরে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতে 
লাগিল। অবশেষে, পাপের মাত! পূর্ণ 
হটুলে তৃভারহারী জনার্দন লোক হিভার্থে 
নরকান্গরের প্রাণবধ করেন। 


নরনারায়ণ___ব্দরিকাশ্রমস্থ খষিদবর়। ধর্ম- 


রাজ পত্রী মুষ্তির গর্ভে ইহাদের জন্ম। 

কথিত আছে যে, বিষুণর অংশে ইঙ্াদের 

উত্তব। ভ্রাতৃদ্বস্নের শরীর ভিন্ন হইলেও, 

অন্ত দর্ববিষয়ে ইহারা এক ছিলেন। 

বদদরিকা শ্রমে গমনপুর্ববক উভয়ে তপ- 

শ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, দেবতার! ইছাদের 

কঠোর তপন্তায় ভীত হইয়া অগ্মরাসহ 

কামদেবকে ভ্রাতৃযুগলের তপোভঙ্গার্থে 
প্রেরণ করেন। দেবতার মদগর্র্ব ও. 
অগ্দরার রূপগর্ধ খর্ব করিবার নিমিত্ত 

ইহার! রমণীরত্ব উর্বশীকে সৃজন করিয়া 

অিদিবে প্রেরণ করেন। কথিত আছে. 
যে, এই নরনারায়ণই দ্বাপরের. শেষে, 

যথাক্রমে অজ্জুন ও কৃষরূপে ছল 

অবতীর্ণ হন। 


নরদিহহ___বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার । এই 


অবভারে হিরগ্যকশিপু হত হয়। বন্জার 
বরে দৃপ্ত হুইয়৷ দৈত্যরাজ হিরণাকশিপু 
নানা প্রকার উপত্ব ন্ারস্ত করে, এবং. 
দেখগণেরও অবধ্য হওয়ায় ধোর বিষু- 
দ্বেধী হইয়া উঠে; এমন কি-বীক্স' পুর 
গ্রহাদকে: হয়িতজ জানিতে পারি রর 





বিনাশ বিু্েই নাঁই। রক 


প্রহ্লাদের জীবনান্ত করিতে না পাকা 
প্রহদাদকফে জিজ্ঞাসা কয়েন, 'তাহার 
" ছুরি সভা স্ফটিক-পুত্তে আছেন কি না? 
ওুহলাদ, আছেন খলার, হিকগ্যক শিপু 
পদদাখাতে যেমন ত্ৃস্ত তগ্ন করিলেন, 
অমনই তাছার মধ্য হইতে বিষুঃ অর্ধ 
" গিংহ ও অর্থ-নরের নূর্ভিতে বহির্গত 
. হইয়া দৈত্যরাজের প্রাবধ করিলেন। 
মল-_নিষধপতি নগ্নের বৃত্তাত্ত এইরূপ; 
ইনি চঞ্রবংশীয় রাজ! বীরসেনের পুত্র । 
ইনি যেমন রূপবান্‌ তেমনই গুণবান্‌ 
ছিলেন। সত্যপালন ইঞ্থার দৃঢব্রত 
ছিল। ইনি স্তায়াহুসারে প্রজাপাঁলনই 
রাজার প্রধান কর্ম বলিয়া জ্ঞান করি- 
তেন। পুণ্যকর্থের জন্ত নল এত দূর 
প্রসিদ্ধ হুইয়াছিলেন যে, তাহাতে ইনি 
পুণ্যক্লোক নামে আভিছিত হুইয়া নরো- 
ত্তম জনার্দনের সহিত তুলনীয় হইয়া 
রহিয়াছেন ;-- 

প্পুণ্যক্লোকো নলোরাজ! 

পুণ্যল্লোকে। যুধিষ্টিরঃ | 

পুণ্যপ্লেরকা চ বৈদেহী 

পুণাল্লেকে জনার্দীনঃ ॥* 

বিদর্ভরাজকুমারীর অসামান্ত রূপ- 
গুণের কথ! শুনিয়। নলের মন তৎপ্রতি 
আকৃই হয়। কথিত আছে যে, একটি 
কামঠারী মরাল ইহার দূত হইয়া 
দময়স্তীর নিকট গমনপুর্ব্বক ইহার রূপ- 
গুণের বিষয় বিবৃত করে। এইরূপে 
* উদ্তয়ে উ্তয়ের প্রতি আসক্ত হুইলেন। 
“অতঃপর দমযস্তীর শ্বয়ংবর ঘোষিত হইলে 
নল বিদর্তে যাত্রা করিলেন। পথে 
ইজাদি দিকৃপালের সহিত ইহার সাক্ষাৎ 
হইলে, তাঁহারা কোনও বিশেষ কার্ধোর 


দত ইক অঙয়োধ করিলে। নল, 


দম্যকীর পাশিগ্রহণান্ডিলাধী দেবগণের 


মর্দোগু্াখ বুধিতে মা পারিকা সাহা-. 
দেয় কার্ধ্য করিতে সপ্ত হইলে, তাহার! 
ইহাকে আপনাদের দুতশ্বরপ ঘমযস্তীর 
নিকট যাইতে বলিলেন। সত্াপর়ায়ণ 
নল আর ছ্িরুক্তি করিলেন নাঁ।' হ্বয়ং 
দময়ন্তীর .পাশিগ্রার্থী হুইখ্া আপনার 
অঙ্গীক্ষার পালন জন্ত দূতের বেশে 
বিদর্তাভিমুখে চলিলেম, এবং দেববরে 
অন্তের অনৃুভাবে দনয়স্তীর নিকট উপ- 
স্থিত হইলেন। উভয়েই উভয়ের রূপে 
মুগ্ধ হইলেন। নল ফিস্ত আত্মসংঘমন 
করিয়া রাজকন্তার নিকট দেবতাদিগের 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সত্যপালন 
অন্ত ইহার আত্মোৎসর্গের এইরপ গ্রস্ 
প্রমাণ পাইক্সা, দমতস্তী ইহার উপর 
অধিকতর শ্রীতা হইলেন, এবং লভার 
সর্বজন সমক্ষে যে ইহাকেই বরমাল্য 
প্রদান করিবেন, তাহা প্রকাশ করিয়া 
বলিলেন। নল দেবতাদিগের নিকট 
প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত খুলিয়া বলি- 
লেন। অতঃপর শ্বয়ংবর সভায় দময়স্তী 
ইহাকে পতিত্বে বরণ করিলে দেবগণ 
প্রীত' হইয়া ইঞ্্বটকে অভীষ্ট ৰর প্রদান- 
পুর্বক অস্তহিত হইলেন। নল ভার্ধ্যা- 
সহ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া মুখে, 
রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কাল- 
ক্রমে ইহীর ইন্দ্রসেন নামে এক পুজ ও 
ইন্্রসেনা নামে এক কন জঙ্গগ্রহণ 
করেন। 

দময়স্তীর স্বয়ংবর সভা হইতে দেবগণ 


স্যৎকালে প্রত্যাগমন করিতভিছিযোদ, সেই 


সময়ে কলি তাহাদের নিকট দমযস্তীর 

দেবগথকে উপেক্ষা করিয়া মারব নলকে 
মাল্য প্রদালের কথ! শ্রবণে কাড়াস্ধা . 
বান হইল নবদমরভীয় দি ,ঢে 
চর &ইলেন। কুলি খাপ বংলর.দগের 


করিয়া! তাহা না পাইনা রা 
হইয়া পড়িলেন। ধৈবাৎ একদিন নল 
'সুহত্যাগ করিয়া পদধৌত. লা! করিয়াই 
সন্ধা আহিক- কম্েন। সেই ছিত্র 
পাইয়া কলি ইহার শরীরে প্রবেশ করি- 
লেন। অনস্তর, ফলির উত্তেজনায় নল 
ভ্রাতা পুকয়ের সহিত 'অক্ষক্রীড়ায় সর্ব 
স্বাস্ত হইয়া সন্ত্রীক রাঁজপুরী পরিত্যাগ- 
পূর্বক নগরের বহির্দেশে তিন অহোরাজ 
বাম করিলেন। পুফরের শাসনে কেহ 
ইছাদিগকে আশ্রয় প্রদান না করার, 
এ অবশেষে ইর্ীরা বনে গমন করিলেন, 
এবং তিন দিন অনাহারে থাকায় ক্ষুধার 
তাড়নায় আহার্ধ্যের নিমিত্ত চেষ্টিত হই, 
লেন। কয়েকটি পক্গী দেখিয়া ধরিবার 
অন্ত নল তাহাদের উপর আপনার পরি- 
ধেয় বস্ত্র নিক্ষেপ করায় তাহারা বন্ত্রসহ 
উড্ভীকমান হুইল। এইক্পে বসনহীন 
হুইয়। ইনি ভার্ধ্যার বসের . একাংশ 
পরিধান করিলেন। দময়স্তীকে বিদর্ভে 
যাইবার পথ প্রদর্শন করিলে, তিনি 
স্বামীকে ঈদৃশ ছরবন্থায় পরিত্যাগ 
করিয়া যাইতে অসম্মত। হইলেন। 
অনস্তর, পর্যযটন করিতে করিতে উভয়ে 
ক্ষুধা, তৃষা] ও পথশ্রমে একান্ত অভিভূত 
হইয়া! বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন, এবং 
খবসাদ হেতু উভয়েই অচিরাৎ লিদ্রিত 
হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে নল জাগরিত 
হইলেন, এবং শরীরস্থ কলির প্ররোচনায় 
_বিক্কতবুদ্ধি - হইয়! আপনার পক্সিহিত 


বস্বাংশ ছিন্ন করিয়! লইন্া! পতিপ্রাণ! |. 
(পথীকে পযিভ্যাগপূর্বক বনাত্তরে গমন | 
অন্ঃপয় তিনি বনমধ্যে |. 
: শ্রথণ করিতে করিতে দহ্মান কর্কোটক ১. অক্ষ 
' আগেকস: কাতর কষ্ট শ্রবণে হতগদে "হইতে 


ক্ষিরেন। 





সুজি মাগবা গলে; সারি 
দেক় শারগ হইতে সুক্র-হ্ইয় প্রভ়াপকার-. 
- স্বরূপ মলকে দংশন. করিলে... ইনি-বিবর্ণ 
হইয়া! গেলেন। : অতঃপর আর ইছাকে 


মল বগিয়! চিনিবার কাঁছারও উপায় 


রহিল ন!। কর্কোটক ইহাকে অযোধ্যা 
গ্দন করিয়! খতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে 
থাকিতে পরামর্শ*দিলেন। তদন্ছ্সারে- 
নল বাহুক নাম ধারণপুর্ববক অযোধ্যা" 
নাথের অস্বাধাক্ষ হইয়! বাস: কল্িতে 
লাগিলেন। 

এদিকে অনুধ্যম্পস্ত।, সাধবী, কোম- 
লাঙ্গী দময়স্তী নিদ্রাভঙ্গে পতিফে নিকটে 
ন। দেখিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন 
তাহার মন্তকে যেন অশনিপাত হুইল। 
অবশেষে বহু ক্লেশভোগ করিস! তিনি 


' অতিকষ্টে পিতৃগহে উপস্থিত হইলেন, 


এবং ম্বামীর অন্বেষণে চতুর্দিকে চর 
প্রেরণ করিলেন। তাহার সাক্ষেতিক 
বার্ভাসহ দূত অযোধ্যায় উপস্থিত হইলে, 
নল তাহার উত্তর দিলেন। স্বামীর 
অধোধ্যায় অবস্থিতির বিষয় অবগত হুইয়! 
দময়ন্তী আপনার মিথ্য] পুনঃ ব্বয়ংবরের 
সংবাদ তথাক়্ প্রেরণ করিলেন। খহুপর্ণ 
বাজ! দমরস্তীর শ্বর়ংবরের নিষ্কার্িত 
দিবসের পূর্বদিনে বিদর্ভাতিমুখে যা! 
করিলেন। নলের অশ্ববিভায় অসামান্ 
দক্ষতার প্রভাবে একদিনে আযোধ্য। 
হইতে বিদর্ত গমন. হক্ষছ হুইল, ঝা। 
নলের অঙ্ববিস্ভার বিস্মিত হইয়! মাযোধা।- 
গতি আপনার অক্ষবিষ্তার ক্ষমতা প্রদর্শন- 
পূর্বক স্লকে বিস্সিত করিবেন 1১ উভয়ে 
তখন বসতর বিলি ানন। 





উপছিত হইয়া! নল অঙগালায জা 
সারখিদিগের সহিত অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। অতঃপর ইনি দেখবরে 
অন্কত্ব অগ্ি ও জল ব্যতিরেকেও গুব্বাহ 
খান প্রস্তত করিলে, হময়ন্তী বুধিলেন 
যে, খতুপর্পের সায়খিই তীহার স্বামী। 
অন্তান্ত উপায়ে দময়ন্তী সারথির নলম্ব 
বিষয়ে নিঃলদ্দেছ হইয়া! ইহার নিকট 
গমন করিলে তিন বংসর পরে উভয়ে 
মিলিত হইলেন। অনন্তর কর্কোটকের 
নির্দেশাছুসান্ে নল আপনার হ্ব-রূপ 
প্রাপ্ত হইলেন। খতুপর্ণ রাজা নলের 
প্রকৃত পরিচয় পাইয়া! অতিশয় আনন্দিত 
মনে শ্বরাজ্যে শ্রতিগমন করিলেন। 
কিছু দিন পরে নলও আপনার রাজো 
বাইয়া পু্ধরকে দ্যুতে বা যুদ্ধে আহ্বান 
করিলেন। পু্কর দযুতে পরাজিত হইয়া 
রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলে, নল দময়স্তীকে 
আপনার রাজধানীতে আনয়নপুর্ববক 
অবশিষ্ক জীবন পুপ্রকলত্রাদি পরিজনবর্গে 
পরিবেষ্টিত হইয়া অতি সুখে কালযাপন 
করিতে লাগিলেন। 

_ কুবেরের পুত্র । অগ্ধারা রস্তা 
একদিন বেশতৃষ! করিয়! পুর্বব নির্দেশাু- 
সারে ইহার নিকট যাইতেছিলেন, এমন 
সময় লক্ষেশ্বর তাহাকে পথে পাইয়া 
তাহায় প্রতি অনুচিত বলগ্রকাশ 
করেন। রাবণের কবল হইতে মুক্ত 
হইয়া রত্ত। ইহার নিকট উপস্থিত হুইয়! 


"* স্লাবণের ছরাচাক্ের কথা প্রকাশ করিলে 


ইনি যোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া 
স্বাব্ণফে অভিসম্পাত কয়েন যে। অতঃপর 
স্বাধগ ফোনও স্ত্রীর অনিচ্ছায় ভ্বাকার 
জাতি হূলপ্রকাশ করিলে ৎকণাৎ পঞ্চ 
প্রার্চ হইব্ে। এই অভিশাপগ্রযুক্ত 
স্লাবগ সীঙ্খাকে হত্তগড়' করিক্সাও বল- 





পকারপুতীহার ধর্শ দই বগিতে সাহদী 
হয় নাই। 

মলকুবর এবং তাহায় তাত মণিশ্রীব 
একদিন নুরাপানে উদ্বৃত্ত হইয়া নগ্নবেশে 
রমনীগণসহ অলবিহার কর্সিতেছিলেন, 
অমন লমযন দেবধি নারদ তখায় উপস্থিত 
হ্ন। ভ্রাতৃদ্বয় নারদের বখোচিত সন্দান 
না করায় খবিবর ইহাদিগকে শাপ প্রদান 
করিয়া বৃন্দাবনে যমল অর্জুন বৃক্ষরূণে 
পরিণত করেন। পরে শ্রীকফের চরণ 
স্পর্শে ইন্টার! শাপসুক্ক হন। কখিত 
আছে যে, পূর্বোক্ত কারণে আর এক 
দিন অরদ। ইহাকে এবং ইন্থার পত্থীদ্বয় 
পন্সিনী ও -্চস্ত্রাকে মনুস্তপ্ূপে অবতীর্ণ 
হইতে বাধ্য ফরেন। ইনি ভবানন্দ 
মজুমদার এবং ইহার পত্রী প্রমুখ ও 
চন্ত্রমুখী নামে জন্মগ্রহণ করেন। 


নহুষ- চন্্রবংশীয় নরপতিবিশেষ । নহষ 


রাজার পিতার নাম আমু। নহষ 
অশোকছ্ছন্বরীর পাণিগ্রহণ করিলে, 
গাহার গর্ভে ষযাতি প্রভৃতি ইহীয় ছয় 
পুত্র হয় । ইনি অতিশয় শৌর্ঘযবীর্য্যসম্পন্ন 
ও পুপ্যবান্‌ ছিলেন। ইনি তুণ্ড নামক 
দৈত্যের বধসাধন করিয়া! তাহার আত্য।- 
চার হইতে জীবগণকে পরিত্রাণ কয়েন। 
ইইাক্ শাসনে দন্যুতম্ম একেবারে তিরে!- 
হিত হইয়াছিল। নহৃষ ফেবল বা শক্রর 
দমন করিয়। ক্ষান্ত ছিলেন না, আপনার 
অন্তঃশক্র রিপুগপকেও বত্রসহকারে 
শাসনে রাখিতেন॥ ইনি সাধন! শ্বার! 
আত্মসংঘম অভ]াস করিয়াছিলেন। ইহার 
চিত্তবৃত্তি ও ইন্দিয়বৃত্তিনিচক় সম্পূর্ণরূপে 
ইহার বশভাপনন ছিল। অতুল এনে 
অধীন হইয়াও ইহায় ভোগবিলাস 
ঈছিনু দা। একদা ইনি জ্ঞান! 


- ঈশত গোষঝুং করিলে, মহধিগণ ইহাকস 


. পই না একাধিকপ নখাবাপীপ 


- পরিণত... করি! ইহাকে চি 
' ক্ষয়েন। 

কথিত আছে যে, কোন সময়ে দেখা 
ইজ্জ বরদ্ববধ-পাঁগে লিগ হইয়া আত্ম- 
গোপন করিয়া গ্রচ্ছন্নভাবে থাকায় রাজার 
অভাবে জৈলোক্যে নান! বিশৃঙ্ঘল! উপ- 
স্থিত হয়। তখন অন্তান্ত দেবগণ ও খধি- 
* গণ খ্যাতনামা লহযকে উপযুক্ত পাত্র 
বিবেচনা! করিয়া দেবরাজপদের অন্ত 
মনোনীত করেন। এতদিন 'পরে 
নহষের' অধঃপতনের হুত্রপাত হইল। 
ব্লোক্যের অধিপতি হইয়া! ইনি ভোগ- 
_বিলাসে রত হইলেন। "ক্রমে ইষ্টার মন 
'- পাঁপ-পথে ধাবিত হইল, এবং পুর্বে ধর্দ- 
: মর্গে যেমন উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে পাপ-পথেও তদন্থুরূপ অবনতি 
 শ্রাপ্ত হইলেন। এমন কি তীর্ব্যযমদে 
মত্ত হইয়। ইন্দ্রাণী শচীদেবীকেও ভাঁ্যা- 
ভাবে পাইবার জন্ত চেতিত হইলেন। 
শচী বৃহস্পতির পরামর্শে ভাবিয়া দেখিবার 
জন্ত কিছুদিন অবকাশ লইলেন। ইতো 
মধ্যে নহষের পাপের ভর! পুর্ণ হুইয়া 
আসিল। ইনি মুনি খষিদিগের ছার! 
আপনার শিবিকা বহাইতে আরস্ত 
করিলেন। একদিন অগন্তা খবি ইহার 
শিবিক! বহন করিতে যাইয়। পদম্পৃষ্ 
হইয়। অভিশাপ প্রদানে ইহাকে সর্পরূপে 
পরিধত করিলেন। নহ্য তখন বৃহৎ 
অজগরের রূপ ধারণ করিয়া দৈতবনে 
বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে দীর্ঘ- 
কাল পাঁপের ফল-ভোগ কর! হইলে পর 
পাঁওবদিগের বনবাসকালে ভীম ইহার 
নিকট. গমদ করিলে ইনি ভীম়কে গ্রাস 
. ফিতে উদ্তত় হন। তখন যুধিষ্ঠির তথায় 
(উপষথিত হইলে তাহার রহিত .আলাগে 


'শুন্হত্তে শুতিগমন করিলেন: রা 
ব্যাপারে লাগকের পিতা স্ধিপর হঃখিত.. 


সহ পে: বা 


পুনরাস় দবর্গে গমন কষ্টেন।: 


নাণক-_-ধ্প্রচারফ বিশেষ, আধুনিক রি 


ধর্শমতের প্রবর্তক। লাহোর নগরের 
পাঁচক্রোশ দক্ষিণে তাবস্তী, (বর্তমান 


, নাণকানা) গ্রামে ১৪৬৯ খৃঃ অব এই 


মহাপুরুষের জন্ম হয়। ইনার পিতার . 
নাম কালু এবং মাভার নাষ ত্রিপতা। 
কালু বেদী জাতিতে ক্ষত্ধিয় ছিলেন এবং 
গ্রাম্য ভূমাশিকারীর পাটওয়ারির কার্ধ্য 
করিতেন । নাঁণক বাল্যকালে অতি 
শাস্তন্ঘভাব ছিলেন এবং অতি অল্ল বয়সে 
সংস্কত, পারসী ও উ্দভাবা পিক্ষা 
করেন। সেই সময় হইতেই ইহার মন 
ধর্শপথের পথিক হইতে আরম্ভ করে। 
সন্রানী, ফকির দেখিলেই নাণক সর্ধকর্ধ 
পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের উপদেশ ও. 
কথোপকথন শুনিতে ভালবাসিতেন। 

এই সকল দেখিয়! গুনিয়া কালুবেদী, 
পুত্রকে সংসারী করিবার জন্ভ'নানাপ্রকা'র 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অতঃপর নাণক 
একটী দোকানের ভার প্রাণ্চ হইলেন। 
একদা দোকানের পণ্যন্রব্য, ক্রয় করিকার 
জন্ত ইনি জনৈক বিশ্বস্ত সহকারীর সহিত 
স্থানাস্তরে যাইতেছিলেন। পথে কয়েক- 
জন নন্ন্যাসী দেখিঙ্না মেইখানেই বসিয়! 
পড়িলেন। সাধুপুরুষটিগের সহিত 
কখোপকথন ফরিতে করিতে নাণক 
আপনার দোকানপাট ভুলিয়! গেলেন। 
ক্রমে সন্গযাসীর্দিগের প্রতি ইহীয় এমন . 
তক্তি হইয়া উঠিল বে, সহকারীর সহিত. 
পরামর্শ করিয়! সঙ্গে যে কিছু অর্থ ছিলি, 
তন্থার! খান্তজব্যা্দি ক্রয়, করিয! সম্যাসী-* .. 
দিগকে প্রদান করিলেন) বং জধশেষে 







১ -গুকুপিত হইলেন; এবং অনা 'লোঁকের | : 
স্তায় সংসারী না হইলে পূত্রকে তাহার | 

















গৃহত্যাগ .করিতে বলিলেদ। অগত্যা 
লাক বিংশতি বর্ষ বয়ঃকরমকালে পিতৃ- 
:: শু পরিত্যাগ করিয়া স্থলতাঁনপুরে ভগিনী 
নাণকীর গৃহে গমন করিলেন, এবং তথায় 
ভগ্গিনী ও ভগিনীপতির প্রয়োচনায় এক 
খানি মুদিখানার দোকান খুলিলেন। 
ক্রমে দোকানে বিলক্ষণ লাভ হইতে 
লাগিল। এই সময়ে নাণকীর প্রবদ্ধে 
কুলক্ষণ! নায়ী এক রমণীর সহিত না্প- 
কের উদ্ধাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। অতঃপর 
ইনি সথলতানপুরে পৃথক্‌ গৃহনিম্দ্ীপপুর্ববক 
. ভার্য্যাসহ বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
শ্রীচজ্জ ও লক্ষীদাঁস নামে ইহ্ীর ছুইটি 
পুত্র হইল। দ্বিতীয় পুত্রের জগ্মকালে 
নাণকের চিরপোধিত ধর্্ভাব অতিশয় 
প্রবল হইয়া উঠিল। সংসারের মায়া 
আর সে প্রবল বন্তাত্োতের বেগ ধারণ 
করিতে সমর্থ হইল না। যুবতী পরী, 
শিশু সম্তান, আত্মীয়ন্বজন সকলের মায়া 
মমতা কাটাইয়া৷ নাণক সপ্তবিংশতিবৎসর 
বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া! সন্ন্যাসী হইলেন। 
সেই বেশে ইনি দেশ দেশাস্তরে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। সর্ঝত্রই ধর্মের বাহ 
আড়ম্বর দেখিয়া এবং কোথাও প্রকৃত 
আস্তরিকত1 ন1 পাইয়া ইহার মন অতি-. 
শয় কুপন হইতে লাগিল।. এই সময়ে ইনি 
সুদূর আরবের মরুভূমি অতিক্রম করিয়! 
মক! নগরী পধ্যস্ত গমন করেন। কথিত 
. আছে যে, তথায় ইনি একদিন মসজিদের 
ফিকে পা করিয়া শয়ন করিক্নাছিলেদ। 
“ ত্র্শনে জনৈক মোল্লা, অতিশয় রোাবি্ 
হুইয়। রটবাক্যে ইহাকে তিরস্কার করিতে 


 'আরিস্ত করিলে, ইনি অতি বিনীততাবে; রি 
“মোন্জা সাহেব! রাগ] 


উজ ক্ষরিলেদ; 


2 


করিতে ফেল: বে দিকে পরমেখর 
নাই, দক! করিয়! সেই দিকে আমার প1 
ছুইখানি দরাইয়! দিন।” . মোষ্জা সাহেব, 
নির্বাক হইলেন। এইক্সপে নান! দেশ 
পর্ধ্যটন করিয়া! কোথাও মনেয় শান্তি না 
পাইয়া, নাগক ক্ষুন্ধচিত্ে শ্বদেশে প্রত্যা- 
বৃত্ত হইলেন। 
ঃপর, ধর্্ার্থ দেশভ্রমণের অসারত্ব 
উপলব্ধি করিয়া, পরিজনবর্গের পর্জিত্যাগে 
সংসারমায়। হইতে নিস্তার পাইবার সন্ভ]- 
বন! নাই দেখিয়া, এবং গৃহস্থাশ্রমের 
উপকারিতা হৃদয়ঙ্রম করিয়া নাণক 
পুনরায় গৃহী হইতে অভিলাধী হইলেন, 
এবং গরুদাসপুর-জেলার অধীন ইরাব্তী 
তীরস্থ করতালপুর নামক গ্রামে বাসস্থান 
নির্দিষ্ট করিয়া তথায় পুভ্রকলত্াদে 
আনয়নপুর্বক অনাসক্তভাবে সংসারী 
হইলেন। অবশি্ জীবন ইনি একমাত্র 
ঈশ্বরোপাননার অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন। ইহার পবিত্র চরিত্র, সরল, 
অমাপ্সিক ব্যবহার, এবং সৎ উপদেশে 
অনেকে মোহিত হুর! ইছার শিষ্য হইতে 
লাগিল। ধর্দের বাহা আড়ম্বর পরিত্যাগ 
করিয়া কায়মনোবাক্যে ইঈশ্বরসাধন! 
করিতে ইনি সকলকে উপদেশ দিতেন, 
এবং নিজেও সেইরূপ করিতেন । ১৫৩৯ 
থৃঃ অন্যে সপ্ততিতম, বর্ষ বর়ংক্রমকালে 
এই মহাত্ম' লোকলীলা সংবরণ বরেন। 
পবিত্র জীবন এবং সাধু. আচরণে ইনি 
হিন্দু; মুসলমান সকলেরই সমান শ্রদ্ধার 
* পাত্র ছিলেন। 
নারদ-_দেবর্ষিবিশেষ। ইনি ্রদ্ষার মানস- 
পুত্র। ব্রন্মা, ইহাকে সঁজনকার্ধ্যভার 
রাছণ ক ক্করিতে বলেন। কিন্ত ঈশ্বরসাধনা 
নু গগরং প্রাপ্তির' বিছা ইনি. 
অযু শীত হওয়া রিকি, 





-খতিশাপে ই্থাকে পনর ও 'সানফ- | 
ধোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে বা | 


ইনি অতিশয় হরিভত্ত ছিলেন, : 

তগ্ময়চিত্বে তপোরত হইয়া, রর 
করিতে ভালবাসিতেন। ইনি কাঁমচর 
ছিলেন, এবং সর্বত্র ইহার গতিবিধি 
ছিল। 'আবশ্তকমত ইনি সকল ব্যাপারেই 
হস্তক্ষেপ করিতেন। ইনি ঘটক হইয়া 
হরপার্বতীর বিবাহ সংঘটন করিস 
দরিয়াছিলেন। ফ্ুব ইহার নিকট হুরি- 
মন্ত্রে দীক্ষিত হন। কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ 
বাণরাজপুরে অবরুদ্ধ হইলে ইনি দ্বারকায় 
সংবাদ প্রদান করিয়া দৈত্যবিনাশের 
সহায়তা করেন। ইহার চেষ্টায় অনেক 
অন্যের জীবনাস্ত হয়। পাগবগণ ইন্্- 
প্রন্থে রাছধানী স্থাপন করিলে, দেবি 
তথায় উপস্থিত হইয়া যাহাতে ভ্রৌপদীর 
জন্ত ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত 
না হয়, তাহার নিন্ম নির্ধারণ করিতে 
উপদেশ দেন। ফলতঃ সকল ঘটেই 
নারদকে উপস্থিত দেখা যায়। ইনি 
অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ইনি 
প্রথমতঃ ব্রহ্মার নিকট কিঝিৎ সঙ্গীত 
বিস্ত! শিখিয়াছিলেন। পরে উলুকেশ্বরের 
নিকট বহবর্ষ গান্ধর্ধবিস্ভার আলোচন! 
ফরিয়। কতক পারদর্শিতা লাভ করেন। 


এই সময়ে ইহার মনে সঙ্গীত বিষয়ে ] 


গর্বভাবের উদয় হয়, কিন্তু দর্পছারী 
অঠিরে ইহার ঘর্প চূর্ণ করেন [গজ 
দেখ ]। পরিশেষে ভগবান্‌ বিষ্ুর কৃষ্ণা" 
বতায়ে তাহার নিকট গানযোগ শিক্ষা 
করিয়। বন্ধানন্দলাভে ক্কতার্থ হন। বীণা- 
্ ইহারই, ষ্ট।. ইনি নারদ-নংহিতা 


নামক সঙ্গীতশাঙ্গ প্রণয়ন করিগ্নাছেন। রর 
নারদগ্রনীত স্বতিও বিখ্যাত। ইহা, 





: পিত লারীক। গা বাধন সো 
অন্তর্গত |. | 


দির ॥ রাক্ষসবিশেষ । রাহণাছষ 


কুস্তকর্পণের উরসে তংপত্থী বজজজালার 


. গর্তে ইহার জন্ম হয়। লক্ষাসদরে এই 


চে 


রর (উপস্থিত হন। 
জতাই লা ৃ 


রাক্ষম নিহত হয়। 

২। দৈত্যবিশেষ, দৈত্যরাঁজ বজনানের 
ভ্রাতা গ্রহ্থায়ের হত্তে বুনাত নিধন 
প্রাণ হইলে, নিকুস্ত যাদবদিগের ছিত্রা- 
যেবণে প্রবৃতত হয়। কৃষ্গ্রসুখ এ্রধান 


' প্রধান যাদববীরগণ প্রভাসে জলবিহারে 


রত হইলে, সেই অবকাশে নিকুস্ত দ্বার- 
কার গমন করিয় ভাম্থতনয়! ভা্গমতীকে 
হরণ করে। সংবাদ পাইয়া কষ, 
অর্জুন ও গ্রছায় সহ দানবের অনুসরণ 
করেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ 
উপস্থিত হয়। দৈত্যের গদাঘাতে অর্ছুন 
ও প্রায় সংজ্ঞাহীন হন। শ্বয়ং কুষ্ণও 
ইহার গদা প্রহারে স্তস্তিত হুইয়াছিলেন। 
অবশেষে তিনি চক্রাঘাতে অন্থরের 
গ্রাণবধ করেন। 

৩। অন্গরবিশেষ, ভ্রিপুরের ভ্রাতা। 
ব্রিপুর নিহত হইলে, নিকুস্ত ভয়ে 
তগশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়, এবং ব্রহ্গ।কে তুষ্ট 
করিয়া! তাইার নিকট'বরলাতে দেবগণের 
অবধ্য হয়। বরদৃণ্ত হইয়া! আঅন্থর সাতিশয় 
অত্যাচারী হুইক্স| উঠে। বন্থদেব-সখা 
ব্রন্মদত্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, নিকুস্ত 
তাহা নষ্ট করিতে উদ্ভত হুয়। তখন 
রুধঃ ইহার বধার্থ বাজ! করেন। হর 
হইতে জয়ন্ত ও গ্রবর ককের সাহাদ্যার্থ_ 
বদ্ধ ক, পরি 





(পুর্বশ্রকা!শিতের পর )। | 


আত্মার নিরঞ্জনত্ব 


অথবা গতিরপ ব্যাপার এই উভয়ই হুদয়দম 


সম্ভবতঃ কেহ কেহ বণিতে পারেন যে, | হইতে পারে 


আত্মা নিত্য বলিয়া আপনা আপনি তাহার 
নাশের কোন সম্ভাবনা! না থাকিলেও, নাশ- 
জনক ক্গন্ত কোন পদার্থের সহযোগ জন্ত 
বিকারপ্রাপ্তি হইয়াও ত তীহার বিনাশ 
অবশ্তস্তাবী হইতে পারে, সুতরাং আত্মা 
নিগুণ হইলেও সদোষ, নিশ্চিতই। অমূলক 
এ আশঙ্কা নিরসনার্থ ইহা বলা যাইতে পারে 
যে, কোন বিকারী পদার্থের সংযোগনিবন্ধন 
বিকার অবস্থা সংঘটিত হইলে, আত্মার বিনাশ 
অবস্থাও যে তাহাতে অবশ্তস্ভাবী, এবংবিধ 
আশঙ্কার কোন হেতুই নাই; কারণ আত্মার 
তাদৃশ বিকার অবস্থা অসম্ভব। যে হেতু 
তিনি নিরঞ্জন--অর্থাৎ অঞ্চনাদি প্রলেপ 
সংলিপ্ত হুইয়া চক্ষু প্রভৃতি যেরূপ অবস্থাত্তর 
প্রাপ্ত হয়, আত্মা কদাচ সেরূপ হয় না। পদ্ম- 
পত্রস্থ জলের ভ্ভায় কোন বিকারী পদার্থই 
আত্মার লিপ্ত হইতে সমর্থ নহে, তাই তিনি 
নিত্যনিরঞ্জন ও অবিনশ্বর । 


৫। আত্মার গমনাগমন ক্রিয়া নাই। 
গনন।পমনদি ক্রিয়ারহিতঃ। 
অর্থাৎ_আত্ম৷ গমনাগমনাদি ক্রিঘ্লাপরি- 
ৃন্। শ্রুতি বলেন)-_আত্মা নিঙ্রিয় সুতরাং 
তাহার গমনাগমনাদি ক্রিয়া আদৌ সম্ভবপর 
নহে। . ইতপুর্ব্ে আত্মার ব্যাপকত্ব ও নির- 
বরবস্থাদি সম্বন্ধে বাহ! কথিত হুইয়াছে, তাহা- 
তেই তাহার একাংশাবচ্ছেদে গমন অথধা 
সর্ধদীংশীবচ্ছেদে গমন এই উতয় আশঙ্কারই ”৮ 
সমাক্‌ নিরসন 'ঘইক্ে পারে। এই ' গমনা-” 
নি রা আনসার খদপারি ২ শি 
রত ০ ৪. | 


৬। আত্মার অহসঙ্কারাদি ভাব নাই। 

অহস্কার মমকারেচ্ছ। ঘেষপ্রযন্বরহিতঃ ॥ 

অর্থাৎ আত্মা অহঙ্কার, মমকার, ইচ্ছা, 
তেষ-প্রযত্ব-পরিশুন্ত। শ্রুতি বলেন; _-আত্ম! 
অস্থল, অনধু? স্থতরাং তাহাতে অহক্কারাদি 
ভাবের বিস্তমানতা মোটেই নাই। আত্মার 
যখন সর্বধর্মরাহিত্য ম্পষ্টরূপেই প্রতিপাদিত 
হইয়। গিয়াছে, তখন কি লইয়া স্তাহার আবার 
অহঙ্কারাদি ভাবের সঞ্চার হইতে পারে? 
অতএব আমি স্কুল, আমি কৃশ, আত্মার 
ইত্যাদিরূপ অহস্কারাদি প্রকাশ করিবার কোন 
বিষয়ই নাই। | 
৭। আত্মা স্বপ্রকাশ ও স্বয়ং 

জ্যোতিঃ স্বভাব। 

হ্বযং জ্যোতি ম্বভাবোংগাফবৎ নবি 

প্রকাশবৎ ॥ রগ 

অর্থাং_অম্ির উষ্ণতার ভ্তায় এবং 
সুর্যের প্রকাশের স্থায় আত্মা স্বয়ংই জ্যোতি- 
ত্বভাব। কেহ কেহ বলেন)--আত্মা! জত্ূ- 
পদার্থ, কিন্তু বাসুবিক তাহ! নছে। যেমন-_ 
উষ্ণম্পর্শ অগ্নির শ্বভাব এবং একাশ-হুর্ষ্যের 
স্বভাব, আত্মারও সেইরূপ জ্যোতিঃ-শ্বভাব ? 
ঘূর্থাৎ তিনি স্বপ্রকাশ চেতনপদার্থ-_জড় 
নহেন। এ বিষয়ে শ্রুতি বথা-__স্সান্মা শষ. 
0: 

আত্মা পঞ্চভূতাক্সক নহে ।. 
উন কৃতহিতঃ। ৯. 


ধি৪-১ আলা কগিত্যাপতেজোমরত্যোষ 





এই. পঞ্চতূতাত্মক নহেন। পৃথিবীমরদ্বাদি 
শ্রুতি থাকায় পাছে আত্মার ভৃতময়ন্ব শঙ্কা 
"উপস্থিত হয়, শ্রুতি সেই জন্ত বলিতেছেন ১-_. 
আত্ম আকাশ নেন, তিনি ভূতময়ও নহেন। 
আত্মার উপাধিই পৃথিবীষয়, ইহ! বলাই 
শ্রুতির উদ্দেস্ঠ। উভর় শ্রুতিই সুতরাং পর- 
স্পার বিরুদ্ধ নহে। 


৯। আত্মা- বুদ্ধি ভি করণ 
রহিত। 
. বুদ্ধযাদি করপরহিতঃ। 
বর্থাৎ_“আত্মা, বুদ্ধি প্রভৃতি করণ- 
স্মহিত। আত্ম! বাক্রছিত, মনোরহিত ও 
চক্ষু প্রভৃতি ইন্জ্রিয়পরিশুন্ত” ইত্যাদি শ্রুতি 
অনুসারে আত্মার ইন্দ্রিয় সম্বন্ব-সংশয়ও 
নিরাককৃত হইতেছে। 
১০ আত্ম! গুণরহিত | 
লত্বাদিগুণরহিতঃ। 
 অর্থাং-_-আত্মা, সব রজঃ ও তমঃ-_এই | 
ত্রিগুণরহিত। শ্রুতিই বলেন, আত্মার উল্লি- 
খিত কোন গুণেরই বিস্তমানত। নাই। 


১১1 আত্ম! প্রাণাদি বাম়ুরহিত। 
. শ্রাণাদি বায়ুতেদরহিতঃ। 
অর্থাৎ আত্ম! গ্রাণাদি ৰায়ুভেষরহিত। 
শ্রুতিই বলেন, আত্মার প্রাণ নাই, মন নাই। 
১২। প্রাণাদি ভেদে আত্মার কোন 
ধর্মই নাই। . 
জশনায়াপিপাসাশে।কমো।হজরাময়ণ প্রাণবুদ্ধি 
শরীরধর্পরহিতঃ ॥ 
অর্থাৎ-_আত্ম! ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, 
মোহ এবং জর! মরণ রূপ প্রাণ ধর্ম, বুদ্ধিধর্ 
ও দেহধর্ম্থ বর্জিত। “ক্ষুধা 'শ্রভৃতির বিজ 
সানতাক্গ আম্মার প্রাপ্বি সম্বন্ধ না থাকা 
আসন্কব”. পাছে কাহাদও এইরূপ আশহা 


জন্মে, তাই শ্রুতি. বলিতেছেন) কুধা, পিপাসা 
শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু তীহাকে স্পর্শ 
করিতে সমর্থ নহে। ক্ষৎপিপাসা, শোক, 
মোহ এব। জর মৃত্য যথাক্রমে গা সন ও 
দেহেরই ধর্ম । 


১৩। আত্ম! কে ? 

বঃ সব প্রাণি হৃদিস্থিতঃ, সব্ববুদ্ধেত্ঠি। স - 

আল্মেতি ॥ 

অর্থাৎ যিনি নিখিল প্রাণীর গৃদয়ে অব- 
স্থিত এবং সকল বুদ্ধিরই ্রঠ, তিনিই জাত্ম]। 
পুর্বোক্ত আত্মাই বুদ্ধিস্থরূপে সঙন্গিহিত-- 
অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ উপাধিতে উপস্থিত হইক়্াই 
তিনি সঙ্গিহিতরূপে ব্যবহৃত হইয়া! থাকেন। 
»প্িহিত সেই আত্মার কথাই এস্থলে কথিত 
হইল। শ্রুতি অনুসারে এই আত্মাই রই- 
রূপে ঘকল হৃদয়েই বিরাজমান রহিয়াছেন। 


১৪। আত্মাকে সর্বপ্রাণিহ দিচ্ছ 

বল। হয় কেন? 

সব্ব'বুদ্ধিবিশিষ্টন্বেষ উপলভ্যমানত্বাৎ সবধ- 

প্র।পিহৃদিস্থ ইত্যুচ্যতে ॥ 

অর্থাং_আত্ম! ফর্ববুদ্ধি বিশিষ্টরূপে উপ- 
লব্ধ হুন বলিয়্াই তাহাকে সর্বপ্রাণিবিগ 
নামে অভিহিত কর! যায়। বুদ্ধিমাত্রেরই 
সাক্ষিত্ব্ূপে স্ফুরিত হন বলিয়াই আত্মাকে 
বুদ্ধিস্থ বা ছৃদিস্থ বল! হইস্স। থাকে, স্তর 
ইহা! কেবল ওপচারিক সাত্র। 


১৫। বুদ্ধি আত্মার আধার নহে | 
নম পুমঃ সব্বগতন্ত নিয়বনষবন্কাক্জনঃ বুদ্ধি- 
ধারদ্বং সন্ভবতি। 
অর্থাৎ-_নুদ্ধি সর্ধগত নিরবয়ব জাত্মার 

বে আধার ইহা আদৌ মন্তবপর দছথে। মুখ্য 

ভাবে বধের ভাবে আত্মার হয়ে অবস্থান 
ব্যাপার সর্ব যু্তিহথীন, তাহা হইলে 
আত্মার ্বপ্রতিষ্ঠস্ব ভাব্র নহি করতির 


-এক্ারধাধ--বেরপ অহক্ষার, অমকার, ইচ্ছা | 


- এবং প্রসব: রহিত দুধ্যের স্বভাব অবিকৃত 
খাকিয়াই প্লকাশনদ নিজ শ্বরূপের সাধ্য 
যাত্রেই পদার্থ প্রকাশত্ব দেখার, অন্ঠ প্রকার 
একোন প্রকাশত্ব দেখ। বায় না। হুর্যয অর্থাৎ 
তরীয় কিরণ সমীপন্থ হইলেই নফল বস্ত 
প্রকাশিত হয়, প্রকাশ বিষয়ে কিরণ. কোন 
করণের সাহাধ্য গ্রহণ করে না; কোন বন্তর 
উদ্দেশে ফোন প্রবত্বও করে না ব৷ সংস্পর্শ 
জনিত কোন বিকার প্রাণ্তও হয় না--অথচ 
চূর্যযকিরণকে সবিতা ব! প্রকাশরিত! বল! 
যায়, স্তরাং আত্মারও এরূপ প্রকাশত্ব 
অসম্ভব নহে। 

৩১। প্রকাশত্বের আরোপ সূর্য্য 
হইতে পারে না। যথা। ;-- 
ভন্কৈবং প্রক শন্রূপসঙ্গিধিসত্বামাত্রেণ বর্ত- 
মানন্তাদিত্যন্ত প্রকাশবত্বমধ্যারোপ্যতে অজৈঃ 
প্র চর পেক্ষয়। ৪ 
ঘর্থাং--এইকপে অজ্ঞ ব্যক্তিরা প্রকাশ 

দ্বরূপ গুর্য্যের সন্গিধানে অবস্থানমাত্রে প্রকাশ্ঠ 

পদার্থকে প্রকাশিত হুইতে দর্শন করিয়! 
হুর্য্যেই ততপ্রকাশত্বের আরোপ করে। 

কিন্ত হুর্যকিরণ স্বরংই প্রকাশশ্বরূপ, 
প্রকাস্তপদার্থের সান্লিধ্যমাত্রেই উহা কেবল 
অবস্থিত প্রতীয়নান হস্স। সূড়বুন্ধি লোকের! 
তাহাতেই প্রকান্ড পদার্থের প্রকাশ বর্শন 
করিয়! অস্থমান করে যে, হুরয্যই প্রয্বপুর্ববক 
তত্তৎ পদার্থ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে হুর্য্যে বে প্রকাশকত্থ, তাহ! মুখ্য 
অর্থে ব্যবহৃত নে, গৌণ অর্থে বলিলেও বল! 
যাইতে পারে । 

৩ আত্মার মৃখ্য র্ আদে 


সম্ভবপর নহে। বখা; টি 











. চর্যাতে. তিতা না . 
হই, ত্বাজাবাৎ ! 

 অর্থাৎ-এইয়পেই রধাবিকার রহিত, 
জষ্টা স্বরূপ সর্ধপ্রত্যর সাক্ষী আত্মার-নির্বি- 
কার চৈতজ্তরূপের সন্গিধানে অবস্থানমাজেই 
বুদ্যাদি দৃক্উপদার্থ প্রকাশিত হওয়ায় তাহাতে 
্টত্ব উপচরিত হইতেছে নতুবা। আত্মার সুখ্য 
ই স্বআদৌ সম্তবপয় নহে। 

প্রকাশশ্বরপ আত্মার সাক্ষিত্বমা্ই 
ভর্টৃত্ব, নতুব! দর্শনক্রিয়ার় তাঁহার বাস্তবিকই 
কোন চেষ্টা নাই। চেষ্টাবিহীন আত্মার এই 
সাক্ষিত্ব লইয়াই তাহার নিতা জষটদ্ব। 


৩৩। আত্ম যদি পথ বিন্বীন্দ রহিত, 
তবে তীহার অন্যানপেক্ষ কর্তৃত্ব 
কিরূপে সম্ভবে ? যথ।?- 
তক্চ কখং সর্ববিক্রিয়াবিশেবরহিতন্তাত্মনঃ 
কর্তৃতমিতি। রঃ 
অর্থাং_-এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, 

সর্ধবিকার রহিত হুইয়াও আত্মার কি 

গ্রকারে অন্তানপেক্ষকর্তৃত্ব হইতে পারে? 
শান্তর স্পষ্ট নিদেশ সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মাই, 
পরিদৃশ্ঠমান এই বিশাল জগজ্জালের একমাত্র 
পরিচালক। সকল ক্রিয়া রহিত হইলে কুট 
র্‌ত্ব যদিও কোনরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, 
কিন্তু চালকত্বরূপ কর্তৃত্ব কিরূপে গ্রতিপাদিত 
হইবে, এইকপ একটা আপত্তি উত্বাপনের 
হয়ত সন্তাবনা। তাহার খখনও অবনত 

আছে। 73০১৪ 

৩৪। চুম্বক যেমন লৌহের স্পন্দন, 

প্রেরণার কারণ, আত্মার ঢাল- 

. কত্বরূপ কর্তৃত্ব সেইরূপ । 

চা জামকঃ বরপনিিাসানে, 


৮ * জো (কক মতি | 





বিডি করিয়াই ভ্রামক চুস্বক লৌহের গ্রেরক 
হুর, আম্মার উল্লিখিত চালকত্বরূপ বর্তৃত্বও 


'অর্থাৎ-:যেদন, কেবল, (সরিধানে 


হরে পরিচানিত হইছে, তখন সর, 
শক্তির মুলীতুত পরমাশ্চর্ধা ও হীন 
অপ্রতিহত শক্তি আত্মারপ লদার্থ ঘায়। বিনা 





সেইন্ধপ। চুন্বকের সমীপন্থ হইলেই লৌহ | আয়াসেই বে এই পরিদৃষ্তমান অনস্ত বিশ্ব 


যে.পরিচালিত হয়, 


ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটন!। | মণ্ডপ ভৃণের ভাঁয় পরিচালিত হইবে, ইহা 


নিজ চুৰ্ধকের কোন ক্রিয়া বা বিকারই এস্লে | আর বিদ্রয়ের বিষয় কি? অতএব অহক্কার 


অন্থতৃত হয় না সুতরাং ত্বভাবসম্ভৃত ইঞ্জিয়া- 


বা বুদ্ধিতেই যে মুখ্য কর্তৃতথ প্রধস্ররূপে প্রক- 


তীত অত্যাশ্চধ্য-শঞ্িবলে ধখন সামান্ত চুম্বক | টিত হয়, আত্মায় তাহাই উপচরিত হয় মাত্র। 


দ্বারাও বিন! যে জড়ত্বধন্্থী বস্তবিশেষ ও 


ক্রমশঃ 
'শ্ীহরিগোপাল বনু । 


যৌবন-চিন্তা | 


ভাদ্রের গঞ্জ! কুলে কুলে পূর্ণ, সম্পূর্ণ 
ঘৌবনোচ্ছবাসে তরঙ্জিণী তর্তর্‌ বেগে বহিয়। 
যাইতেছে, তরঙ্গিণীর প্রত্যেক অঙ্গে নবীন 
যৌবনের 'বাণ'এডাকিয়াছে, নিদাঘের দীনত। 
ক্ষীণত। ও প্রাতীনত। আর নাই) অনাবিল 
ললিলরাশি, তরগগিনীর সকল শরীর পুর্ণ করিয়া 
আনন্দে তাহাকে আত্মহারা করিয়া তুলি- 
স্বাছে। যৌবনের শক্তি অসীম, তাই বুঝি 
আজি এ মধুর পুর্ণিমা রজনীর রজতগুত্র 
গগন প্রাঙ্গণের অধুতনক্ষত্রমালা-পরিবেষ্টিত 
পুর্ণশশধর তাহার নিখিল ব্যোমরাজ্যের 
সহিত ও ক্ষু্রাদপিক্ষুদ্র শোতম্বতীর যৌবনো- 
জ্ছসিত উদার হৃদয়ে অতিথি; ক্ষুদ্র ভ 
'আজি বুঝিবা যৌবনের অমোঘ মহিমা ও 
অপরিসীম শক্কিতেই এ স্ুমহথান্‌ নচন্্-তারক 
আকাশটাকে নিজের বুকের ভিতরে টানিয়া 
লইতে সমর্থ হইয়াছে'। যৌবনের পুর্ণ বিকাশে 
চঞ্মণ্ডলও আজি বিশেষ সৌন্দধধ্য ও মহিমা- 
রণ্ডিত।. চক্জমার যৌবনের ভূঁবনধিকাশিনী 
জ্রীর কপামাত লইয়া, পৃথিবী মধুমসরী -সৌন্দরয্য- 
লালিনী ও জীদী, জোতবতী চঞ্চল হাুদরী 


ও জছন্দরী, সমুদ্র গ্রেমানন্দে পৃথিবী প্লাবনের 
অন্ত স্ফীত, মাতোয়ার! ও প্রস্তত |! কফিজানি 
কেন গঙ্গাতীরে নিবিড়লতাপন্পবাচ্ছাদিততরু- 
তলে শ্তাদিথদুর্বাদলের আসনে বসিয়া অনন্ত- 
মনে আকাশের চক্র ও ধরণীর পুতসলিলা 
দেবী জাহ্ুবীর এ যৌবনলীল! দেখিতে দেখিতে 
আত্মহার! হইতেছিলাম ! মুগ্ধনয়নে দেখিতে- 
ছিলাম ;-- 

বিশাল আকাশরাজ্যের সঙ্গে জাহ্বীর 
পবিত্র অঙ্গের সুন্দর সৌসাদৃষ্ত ফুটির়া উঠি- 
্লাছে, আকাশের তারাশ্রেণী গঙ্গার শুক্জবক্ষে 
প্রতিবিদ্থিত, চক্তরম! গ্রতিবিদ্থিত, বায়ুতরঙ্গে 
চঞ্চল মেঘমাল! প্রতিবিশ্থিত,--অনস্ তর়জ- 
শ্রেণী এক একটী গ্রতিবিস্বফে লইয়া! যেন 
“কাড়াকাড়ি” করিতেছে, অনন্ত তরজে অনস্ত 
তারক। অনস্ত চক্ত্রমা ক্রীড়া করিতেছে, সে 


ক অপূর্ব দৃশ্ত-_সে এক অন্পম সৌন্দর্য্য- 


বিকাশ !-_-উভয়েই উদাররিস্বৃত ও যৌবন- 
মদগর্ষিত ! জার: ভাবিতেছিলাম, রূপে, অন্ত 
বদি জড়: প্রস্কৃতিক্ষে প্রশংসা ক্সিতে, হয়, 


তবে তখনকার জাহবী ও... বিপক্েজ্দিল 


শারদীঁধীণ উভয়েরই রিশেষ প্রশংসা কি, 
আর প্রশংসা করি-_-এই পমন্ত বিশাল লৌনাধ্য 
কাশির মৃধ্যে হবপশ্রুতবংসীধ্বনির ভা সহস! 
ধাহাঁকে অন্কুভব করিয়া প্রাণ উৎফুল্প হইয়! 
উঠে,  দৃষ্টাদুই অপরিসীম আননারাশিতে 
প্রাণ ভরিয়! বায়, সেই সকল--শক্তিময় পর- 
মেস্বরকে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের জন্ত অন্ত 
কাহাকেও প্রশংসা করিবার অবসর অনেকের 
ভাগ্যে ঘটিক্না উঠে না। আমি বখন সৌনর্য্ের 
মাধুধ্যে ডুবিয়া যাই, যখন রূপ আমাকে 
তাহার বিশ্বগ্রাসিনী শক্তির আদ্নত্তে আনিম্সা 
অভিভূত করিতে থাকে, তখন আমি শুধু 
সৌন্দধ্যই দেখিতে পাই, কেবল রূপেরই 
অসীম তেজোরা শি আমার চতুদ্দিকে বিচ্ছুরিত 
হইতে থাকে, আমি প্রাণ ভরিয়। কেবল 
রূপই দেখি, _রূপ আমাকে বিশ্বব্রন্মাও হইতে 
খ্বতস্ত্রভাবে রাখিয়া! দের, আমি কেবল তাহা- 
কেই প্রশংসা করিতে পারি, জড় প্রক্কৃতি ব! 
চৈতন্ত তখন সৌন্দধ্যের প্রচুরত! ও মাহাম্তে 
ভূবিয়া যায়। যদি বল সংসারের জড়প্রক্কৃতির 
সৌনার্ধ্াই চৈঅন্তশক্তি বা সর্বভূতাধিবাঁস 
ভগবানের বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, 
তবে ছে সৌন্দর্য | তুমি তোমার মোহসমুদ্দে 
সংসারকে ডুবাইক়! রখ, চিরদিন এ দীনহীন 
মনুষ্য সমাজকে তোমার ঘমোহের জালে 
আচ্ছাদিত করিয়! রাখ-_আমর! কুতার্থ 
হইয়া যাইব। ভাবিতেছিলাম গ্রক্কৃতির এ 
সৌন্দর্য্যের ভিত্তি কোথায়? কে তাহাকে 
শিশিরান্তে বসন্তের মত বিকসিত করিয়া 
তুলে? 'াবার কেনই বা তাহার কমনীর 
শোভা নিদাঘতপ্ত কুনুমপ্তবকের ভ্ঞার বরিয্না 
পড়ে? প্রকৃতির এ সৌনধ্য-দায়িনা শক্তি 
বন্বন্ধে_ আমরা বতই চিন্তা করি, ততই সৃূল 
প্রক্ষতি' ভগব্তী ' আঘাশিক্তির নিকট 
হইত থাকি--তওই বিইতরন্ষাণ্ডে তীহার লীলা 
.খিকাপিরপ্নে বিনিভিহই। আহার সহীরিক 


"২১ 


নিন 


নিন 
মরী ও পূর্ণাঙ্গী, তাই কেধলি মনে-হয় এ 
সৌন্দর্য্যের মুলে যে শক্তি কার্য করিতেছে, 
বোধ হয় তাহারও একট! কিছু নিয়ম আছে 
মানিতে হইবে, আমার মনে হয় সেই 
নিয্মই প্রকৃতির ১যৌবন। যেহেতু 
প্রকৃতির সকল সৌনারধ্য-_যাবতীয় 
্রশ্থধ্য তাহার যৌবনকালেই ফুটিয়া উঠে, 
যৌবনই তাহাকে সংসারের চক্ষে মধুময় 
করিয়! তুলে, আবার যৌবনের অভাবেই 
কিছুকাল পরে সে হতশ্রী হইয়! যায়, সুতরাং 
যৌবনকে ছাড়িয়। দিয়া সংসারের কোন 
বস্তর সৌন্দধ্যের পুর্ণতা অনুভব করিতে পারি 
না, তাই আজি থাকিয়া! থাকি! কেবল 





যৌবনেরই কথা মনে পড়িতেছে, এবং 


ইচ্ছা হইতেছে গ্রাণ ভরিল্লা যৌবনকেই 
প্রশংসা করি, কিন্তু এযাবৎ তাহা পারিস 
উঠিলাম না, ঝড় ছঃখ রহিল! শুধু 'রূপ 
নহে, সৌন্দধ্যমাত্রই যৌবনের ইঙ্গিতে পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । জগতে শুধু ব্ূপ লয়! 
কাহারও দিন চলে নাই, চলিবেও না, কিন্ত 
সৌন্দর্য ছাড়িয়া এক দিনের জন্তও জগৎ 
স্বস্থানে তিষিতে পারিবে না। এতকাল স্থার্টি 
ধার! চলিয়া! আমিতেছে, সৌন্দর্য্যের দায়ে 
প্রাণিগণ'বন্দিভাবে দণ্ডায়মান ; আমরা উ্যা- 
লোকবিভাসিত, কুহুমগর্ধসেবিত পৃথিবীর 
কোমল-শ্তামল-দূর্বাছুরান্ৃতবক্ষে যখন 
স্থপ্তোখিত বিহঙ্গগণের সঙ্গে শষ্য ত্যাগ, 
করিয়া! পদার্পণ কর্সি এবং অকুর্ণালোফ- 
তৃষষিত প্রাচী গগনপ্রান্তে সৌনদধ্যের অপুর্ব 
বিকাশ দেখিয়া বিভোরচিত্তে . সৌন্াধ্য- 
সাগরে ভূবিক্গা যাই, তর্থন-আপনাঁ আপনিই 
যেন সে গভী রী হ্হ্তে পাতে 





আমর! চিরজীবন.ফেবল সৌন্দর্ষে/রই সন্ধানে 
স্বুরি, এবং প্রাণ মনে কেবল সৌনর্্যের 
উপাসনা! করিয়া থাকি । আমাদের এমন 
বন্বীয় সৌন্দর্য্যের মূল কারণ গ্রকতির যৌবন, 
ভাই যৌবনকে বড় ভালবালিতে সাধ হুয়। 
জপ শরীরের ধর্শ, রূপকেও যৌবনেই ফুটা 
ইয়া দেয়? তা ছাড়া, যাহা শরীরের ধর্ম নহে, 
আত্মার ধর্শ, গুণাদি, তাহাদের মধ্যেও 
আনস্ত সৌন্দরধ্য বিদ্ভমান, কিন্ত সে সৌন্দর্যকে 
জ্ধপ বলিতে পারি না, তাহা রূপের অতিরিক্ত । 
জ্ূপে মান্য উদ্মাদ,' কিন্ত সৌন্দর্যে বিশ্ব- 
মোহিত । পৃথিবীর নকল প্রাণীরই জীবনে 
যেমন. এক একটা যৌবনের নির্দিষ্টকাল 
আছে, সেইরূপ জড়জগতেও যৌবনের 
শক্তি অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ হইয়] 
থাকে । অচেতন জড়জগতের গঙ্গা ও 
আকাশের চন্দ্রমার এ উদ্দাম তরম্গলীলা ও 
পৃর্ণসৌন্দধ্য তাঁহাদের যৌবনের ফল বলিয়া 
আমার মনে হয়, যৌবনের বদি একটা লক্ষণ 
নির্দেশ করিতে হয়, তবে বগিতে হইবে যে, 
অবয়ব বা শক্তির পূর্ণতাসম্পাদক কোন 
নির্দেষ্ট কাল বা বস্তর প্রভাবই বস্তবিশেষের 
যৌবন। যদি তাহাই হয়, তবে চন্ত্রমার 
যৌবন পূর্ণিমার প্রভাব, সমুদ্রের যৌবন 
চন্্রমার প্রভাব, নদীর যৌবন বর্ষ বা সমুদ্রের 
প্রভাব, পুম্পাবলীর যৌবন বসন্তপবনের 
প্রভাব, এবং মানুষের যৌবনও নির্দিষ্টকালের 
প্রভাব ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। পৃথিবীর 
ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, পৃথি- 
'বীর যেকোন .জড় বা চেতন, সর্বশক্তি ও 
'সম্পদ্দের অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়াছে, যে 
কোনও. ব্যক্তি পৃথিবীর, চতুর্দিকে আপনার 
'রশোমান ক্ষমত| ও কীর্তিরাশি বিস্তৃত করিতে 
৪ বষ্পদের .অড়লবিজরমে গর্বে ও বীরছছে 


জগতের সমক্ষে ইত লবর্থ. 'হ্ইক্আাছেন, 


সকলেই তাঙশ শক্তি ও সম্পদে পু্ণতা- 
সম্পাদক বিধাতার সাক্ষাৎ আপীর্বাদশ্বরূপ 
যৌবন! লাধারণ ব্ক্তির যেষন যৌবন- 
প্রভাবে শারীর ও মানসিক বৃত্তি সমুদ্রায়ের 


পরিপুর্তি সাধিত হইয়া থাকে, জাতিরও এমন 


এক একটা সময় উপস্থিত. হয়, যাহাতে সেই 
জাতিরও সমুদায় শক্তিগুলি বসস্ত-পবনে 
কুন্ছমকলিকার স্তায় সহসা! এক সঙ্গে বিক- 
সিত হুইক্সা! উঠে, মেই বিকাশের অমোঘ 
ফলম্নূপ জাতীয় জীবন গঠিত হয়, এবং 
জাতীয় জীবনের ফলদ্বরূপ জগতের স্পৃহনীক়্ 
স্বাবীনতা-নুখ-সমৃদ্ধি প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়! 
থাকে। এরূপ জাতিগত যৌবন পৃথিবীর 
সকল গ্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। এক- 
দিন ভারতের আর্ধ্জাতির যৌবনদৃপ্ততেজে 
পৃথিবী বিল্ময্পবিমূঢ় হইয়াছিল, রোমের 
জাতীয় যৌবনে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল, 
ফরাসীর যৌবনোদ্দামতাও্বে বস্থমতী টল- 
টলায়মানা হইয়াছিল, আর আজি ক্ষুত্র 
নগণ্য জাপানের জাতীয় যৌৰন-হুর্য্যকিরণে 
ইউরোপের প্রবলপরাক্রান্ত রুষরাজ্য দিবাঁ- 
প্রদীপের স্তায় নিস্তেজ ও নিশ্রভ ! এইরূপ 
ধর্ম-জগতেও যৌবনের প্রভাব পরিলক্ষিত 
হইয়া থাকে । যখন এই কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে 
আর্ধ্য-ধর্ণের পুর্ণযৌবন বিশ্তামান ছিল, তখন 
ধর্মের জন্ত লোৌকসকল ইহকালের সমস্ত 
সম্পদ ধন জন সর্বশ্ব, এমন কি জীবন পর্যযস্ত 
হান্তমুখে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। এই 
ভারতের আর্ম্যজাতিসকলের মধ্যে ধর্দা- 
জীবনের এমন প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, 
ঞ্ুখিবীর অন্ত প্রদেশে তাহার এক চতুরধাংশও 
এ যাবৎ পরিলক্ষিত হয় নাই। জান 
বিজ্ঞানেক্বও. একটা! যৌবনের: .ঘাঁতাস, রণ 
দেশের, উপর দ্বিগনা..বহিষা 'দিযাছিল।, 
তাহারই ফলে অনন্তযানগরূকডি ভা. 


আখি, ৯১২৪ 





পু দির কল আমিও 


. মমস্তা। 


চে 





যৌবনের নন্বদ্ধে যত ভাকি, ততই, দেখিতে 
পাই, বিধাতার নির্মিত পৃথিবীতে এমন 
জিনিষ আর নাই! মাঞ্ষের যৌবন 
তাহাকে শারীরিক ও মানসিক পক্তিসমুদ্রয়ের 
বিকাশ দ্বারা কেমন পৃ ও প্রভাবশালী 
করিয়া তুলে। জীবনের শৈশব ও কৈশোর 
ভাগটাকে অস্ফুট কলিক! ভিন্ন আর কিছুই 
বল! যায়না, দুর হইতে তেমন দেখা যায় 
নৃ, বা তাহার গঞ্ধে কেহ পরিতৃপ্ত ও হয় না, 
তবে কাছে আপিয়! সোহাগ করিলে যাহার! 
নিতান্ত আত্মীর তাহাদের আনন্দ হয় বটে, 
কিন্ত তেমন নহে, শুধু অন্ধ ন্েহের পরিতৃপ্তি 
মাত্র!--আর মানুষ যখন কৈশোর ও 
শৈশবের জড়তা-শিশিরমুক্ত হুইপ্া যৌবনের 
-বাসস্তী উার প্রথম পবনের মৃহ্মন্দ আন্দো- 
লনে--গন্ধে পৃথিবী মুগ্ধ করিয়া ফুঠিয়া উঠে, 
তাহার তখনকার সেই পূর্ণভাব, সেই পূর্ণ- 
সৌন্ারধ্যও সেই শারীরিক ও মানসিক শক্তি 
সকলের অপূর্ব বিকাঁশে প্রতিভাগ্রদীপ্ত 
জীবন পৃথিবীর হদয়ে কত আনন্দধারা ঢালিয়! 
দেয় ! বলিতে পার-_ 

"আমরা যৌবনকে বড় ভালবাপি, তাই 
অনেক সময়ে যৌবনের দোষগুলি দেখিতে 
পাই না, যৌবন মাস্কৃষকে যেমন স্বর্গ-পথে 
লইয়! যার, তেমনি নরকের ভীষণ গহররের 
পথেও টানিয়া নের। 'হেলেনা'র ভুবনবিখ্যাত 
যৌবন-নমুজ্ঘল রূপের জাগুনে ?্ট্য়নগরী” 
ভন্ম হইয়! গেল, ুন্দরী 'ক্লিয়োপেট্রার, 
যৌবননুলভ সৌন্বরধ্য ও বিলাসচাতুর্যে কত 
বত নহাবীয়ের অধঃপতন হইয়া গেল/_. 


 যৌবনেক দর্পে কত কত লোক অকালে ধ্যংস- 
খে পি 


বারে হইতেছে, রা ভবি- 












৫৯ 





ঝঁ উলাইয়া বস রদ কে 
নির্ণয় করিতে পারে ?*--কিস্ত আমার মদে 
হয়, এজভ্ত যৌবনকে দোষ দেওয়া চলে না, 
সুক্মেতাবে মনস্তব আলোচনা! করিলে বুঝিতে 
পারি, মাহুষের অসংঘত চিত্তবৃত্তিই যৌবনকে 
কুপথে চালিভ করে,_-যৌবন মাহষের 
শারীরিক ও মানসিক বৃত্ধিগুলিকে পরিপ্দুট 
করিয়া দেয়, বর্ধিত মতেজ ও পরিপূর্ণ করিয়! 
বিশ্বত্রক্মাণ্ডের যাবতীয় কর্শের জন্য প্রস্তুত 
করিয়া মান্গুষের কাছে ধরে, মানুষ যদি পরি- 
মার্জিত বুদ্ধির অভাবে সেই সমুদয় শক্তি 
কুপথে পরিচালনা করে, ব1 সেগুলিকে 
ইচ্ছা করিয়া তাড়াইপ্না দেয়,. ইচ্ছা করিয়া 
রোগ শোক বিপদূকে ডাকিয়া! আনে, তবে 
যৌবনের তাহাতে এমন কি অপরাধ আছে ? 
যৌবন নিজের শক্তিবলে দেহ ও মনের 
এঞ্জিনথান! প্রস্তুত করিয়া আমাদের সন্ভুখে 
ধরিয়া দেয়। আমরা যদি তাহাকে নির্দিষ্ট 
নিয়মে পরিচালিত করিতে পারি, তবেই 
আমাদের গন্তব্য স্থান নিকটে আসে, আর 
যদি অনিয়মে তাহাকে পৎচ্যুত করিয়া বসি, 
তবে পরিণামে ব্যসনের একশেষ হুইক্া 
যায়। যৌবন, মানবের দেহ ও মনকে 
নানাবিধ সাজে ও বর্ণে চিত্রিত সজ্জিত করিয়া 
প্রতিমার, মত গড়িয়া তুলে, কিন্ত সেই 
গ্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর! আমাদের হাতে, 
আমরা যদি তাহা না করিলাম, তবে যৌবনকে 
দোষ দিলে চলিবে কেন? 

তরঙ্গিনীর লোললহরীর মত আমার 
হদয়ের নদীতেও চিন্তার চঞ্চল তরঙ্গ বছিতে-: 
ছিল? ভাবিতেছিলাম__এইত?যৌবনকাল-_ 
মানের সীমাবদ্ধ কষু্র জীবন-নদীতে একবার 


বই ছুইবার, এৌবনের জোযার আসে না... 





অনৃষ্তি হইয়া বাইবে। আবার এ জীবনে 
কখনও গুরুপক্ষ ফিরিয়া আসিবে ন1। এ 
ফুল একবারই ফুটে, গন্ধে দিখ্মগুল আমোদ্দিত 
করিয়া তুলে, কিন্ত অচিরেই বরিয়া যায়।, এ 
বক্ষে আর ফুল ফুটে না! হান্সরে! এ হেন 
যৌবন যদি পাইলাম, তবে এমনি করিয়া ব্যর্থ 
করিয়! দিলাম কেন? দেখিতে দেখিতে 
আমার মনোরাঞ্যের অবস্থা অন্যরূপ হুইয়! 
দ্াড়াইল। আকাশমগ্ডল বা লোলতরঙগ 
জাহ্বীর প্রতি আর তেমন করিয়া চাহিতে 
পারিলাম না, আমার দৃষ্টি তখন কেবলই 
আত্মমুখীন হইতেছিল--সংসার আমার 
চক্ষে একটা শ্বচ্ছ দর্পণের মত গ্রতিস্তাত 
হাইতেছিল, আমি তাহারই মধ্য দিয়া আমার 
কোটি কোটি জন্মের ্ষীণ-রশ্মি-বিভাত জন্ম- 
মৃত্যু-স্থ-ছঃখ ও যৌবন-জরার ছবিগুলি 
দেখিতে পাইলাম। দেখিতে পাইলাম, কত 
কোটি কোটি-বার এই পৃথিবীর অঙ্গে সলিল- 
তরঙ্গের মত ফুটিয়া উঠিয়াছি, যৌবনের চন্দর- 
কিরণে উচ্ছুসিত হইয়াছি-_আপনাঁকে জোর 
করিয়া পরের জন্ত তটভূমির চরণতলে চুর্ণিত 
করিয়! দিয়াছি, সে আত্মত্যাগে কি আনন্দ, 
কি তৃপ্তি 1--দেখিতে দেখিতে আবার জলের 
সঙ্গেই মিশা ইয়া. গিয়াছি। এবার বৃক্ষলত। ফল 
ফুল তৃণ গুল, যত কিছু হইয়াছি,_-যৌবনের 
তেজে প্রাণ দিক্না ধরণীর সেবা করিবার শক্তি 
পাইরা আজীবন তাহাই করিয়াছি। বে 
আমায় তীক্ষ কুঠারে ছেদন করিয়াছে, প্রাণ 
থাক! পর্য্স্ত নিদের শাখা-প্রশাখায় তাহাকে 
ছায়া দান করিয়াছি । যে আমাকে বৃস্তচযুত 
করিয়াছিল, তাছাকেও গন্ধদান করিতে 
করিতে শুকা ইয়া গ্রিয়াছি। যখন শল্ত-ভীবনে 
যৌবনের বলে সার! মাঠ আলো করিয়া সকল 
দেশের জন্ত শন্তরাঁশি বুকে ধরিয়া আসন্ন 
মৃত্যু জানিতে পারিয়াও হাঁসির ছটাতে বিশ্ব 
মোহিত কৃরিতাম, আহা হা !__কি সে মধুষয় 











জীবন | কি দে অপার 'আত্ম-ভ্যাগ ! এম 
কি নিক্ষ্ট পণ্ত-জীবন পাইর়াও ফে কত 
আনন্দভোগ করিয়াছি, তাহা! যেন সমন্তই 
দেখিতে পা্ুলাম। এখনও সে দৃশ্ঠ দেখিয়! 
অশ্রু আলে । সেই ভৃণজীবনের কথা-_ 
বৈশাখের মধুরুষ্টির কণ! মাত্র পাইরা! নবীন 


যৌবন লাভ করিয়া, পৃথিবীর তাপদগ্ বক্ষ 


শীতল রাখিবার জঙ্ত নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া, 
বখন প্রাণপণে জননী জন্মতৃমির সকল শরীর 
জড়াইয়া ধরিতাম__আমাদের জননীর বুকে 
বাজিবে বলিয়া যখন পৃথিবীর সকল প্রাণীর 
পদভার নিজের বুক পাতিয়া লইতাম-_ 
যৌবনের প্রসাদে সে কি অপূর্বব দিন চলিয়! 
গিয়াছে! আজি মানুষ হুইয়াছি, বিধাতার 
কপার যৌরনও পাইয়াছি বটে, কিন্ত সে 
সকল মধুর ভাব ও কঠোর আত্মত্যাগ কেন 
এক মুহূর্তের জন্তও ফিরিয়! পাইলাম না? 
একট! সামান্ত নদীর বক্ষে আজি আকাশ 
মণ্ডল প্রতিবিশ্বিত; আমি মানুষ, কিন্ত 
আমার বক্ষে মুহূর্তের জন্তও পৃথিবীর ছায়া 
পড়ে না! আমি সেই দেশে জদ্মিলাম-_-যে 
দেশের চৈতন্য, নবীনভীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিয়া বিশ্ববাসীকে প্রাণের ভিতরে টানিয়! 
আনিয়াছিলেন, যে দেশের বুদ্ধ, যৌবনের 
অপরিতৃপ্ত কামনাগুলিকে পদদলিত করিস! 
পৃথিবীর জন্ত নিজকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন! 
আমার সেই “হৃজলা! সুফল!” বঙ্গভূমিতে জঙ্ম, 
যে বঙ্গের প্রতাপাদিত্য, যৌবনের শক্তিতে 
মহত্ত্ব লাভ করিয়া জননীর হুঃখ-হর্দীশ! 
মোচনকল্পে আত্ম-বলিদান করিয়াছিলেন )-_ . 
যে দেশের সীতারাম, যে দেশের সিরাজ, যে 
দেশের মীরকাসিম, পরের হুঃখ মোচন করি- 
বার জন্ত-_দেশের গৌরব রক্ষা করিবার জন 
নিরাপ্রয় ভীত প্রপীড়িত খজা ক্ষার, উদ্দেশে 
ফিরীটোজ্দল অন্তকন্ায়! বঙগতৃির. পদে. 


[অঞ্জলি দিয়াছিলেন্স্-রাখা-গরতীপ  শিখজী 


এই তারতবর্ষেরই কার ছিবেম, তীহানের 
যৌবন তীহাদিগকে অমর করিয়া তুলিযাছে-- 
কিন্ত আমার যৌবন এমন দীন হীন, কাঙ্গাল 
হইল কেন? আমার যৌবন আমাকে 
বাচাইতে পারে না, উৎফুল্ল করিতে পারে 
না, শক্তিশালী করিতে পারে না কেন? 
আমার.জীবন কতদিন থাকিবে ? কিন্তু তদ- 
পেক্ষা ক্ষণস্থায়ী যৌবন, পেত গেল বলিয়া, 
কিন্ত করিলাম কি1--নার করিবই ব! 
কি1--পৃথিবীর সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, 
সামান্ত বৃক্ষলতাগুলি সে সম্বন্ধের মর্য্যাদ! 
রক্গ1! করিয়! আত্মদান করে। ভগবন্‌! তুমি 


আমায় -মাঁছুদু করিলে ত.যাহবের জীরবের 
সার ধর যৌবন দীন কন্ধিকে ত. যৌবনহক 
সংপথে চালাইবার শক্তি দিলে না কেন? 
আমি আমার যৌবনের শক্তিতে বিশ্ব- 
রন্ধাগ্কে তুচ্ছ করিয়া তৃণরাশির মত জননী 
জন্মভূমির অঙ্গ জড়াইয়৷ ধরিতে পারি ন! 
কেন? পৃথিবীকে আত্ম-শরীরে টানিয়! 
আনিতে পারি না কেন? কেন তাহা কে 
বপিবে?-কিস্ত মুগ্ধশ্রবণে যেন গুনিতে 
পাইলাম-_তটিনীর প্রত্যেক তরঙ্গ, নাচিয়া! 
নাচিয়া গাছিতেছে, প্সাধন! কর, সিদ্ধি 
আপনি আসিবে |» 


শ্রীকালীকৃ্ণ দেব শর্মা ৷ 


বরিশালের গ্রাম্যভাষা। 


বেদ ও সংস্কৃত ভাঙ্গিয়া বা তাহার অপতভ্রংশ 
করিয়া! যে ভাষা আমর! পাইয়াছি,তাহা বাঙ্গালা 
ভাষা । সংস্কতের সঙ্গে মিশিয়! বাঙ্গাল! ভাষার 
ক্রমোন্নতি হইতেছে । গ্রীম্যভাষা আগে ষে 
মুর্তিতে দেখা দিয়াছিল, এখনও প্রায় তেমনই 
আছে, তবে ভদ্রসমাজে ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ পরি- 
বর্তন-লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে । বাঙ্গীলাক় গ্রাম্য- 
ভাষা এক নহে-_বহু। এক জেলাতেও একটা 
. গ্রাম্য ভাষা! নহে-_একাধিক | পর্বত, নদী 
ইত্যাদি সীমা ধরিয়া গ্রাম্য ভাষ! স্বতন্ত্র মুর্তি 
ধারণ করে । অনেক স্থলে শব্দ ও ভাবা এক 
থাকিলেও তাহার উচ্চারণ-বিভিন্নতা 'বিশেষ- 
ভাবে পরিলক্ষিত হয়। 

বরিশাল অনেকেরই নিকট.নানা কারণে 
অপরিচিত নছে। তস্থলের গ্রাম্য.ভাষ! অনে- 
কের নিকটই অপরিচিত, হইতে পারে । বরি- 
সারের ভাবা কমল নহে-_রুর্কপ। আবার 


ছুর্ষোধ্য। তাহার উপর আবার হিন্ু-ও মুসল- 

মানের ভাষ৷ সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ও স্বতন্ত্র বলিয়া অহু- 

মান হয়। সেই সকল শব্ের উচ্চারণ লিখিয়া 
বুঝান [বড় কঠিন কার্ধ্য, শুনিবামাত্র তাহা 

হৃদয়জম করা যায়। বরিশালের নিমশ্রেণীর- 

মুসলমানেরা উগ্র ও অসাধুপ্রক্কতির. লোক.) 

তাহাদের ভাষা ও উচ্চারণও তক্জপ কর্কশ। 

ভদ্রসমাজের ভাষা ও উচ্চারণ স্থানে স্থানে 

প্রভেদ দৃষ্ট হয়। 
0285১ 

নিয়ে প্রদত্ত হইল )__ 

সন্দুক- সিন্দুক । 

পুষকতি, পুথইর, পুহইর-_পুরিনী। 

চন্নন, চেন্দন-_চন্দন । 


1 হেবা-_সেবা। 


ওকা, উকা--হ'কা ॥ 


দক্ষিণ বরিশালের... ভাষা 'আরও কর্কপ-৭ও.।-[চহন্-াচদধ মুখ ।. 





ডেম-_ছোট কলাগাছ। 
খোর--কলাগাছের মধ্যস্থ নরম পদার্থ। 
চার--শীকো। 

জুমরাঁ বাশের এক প্রকার ছাতা । 
তেনা- ছেঁড়া বস্ত্রথগু। 
বের-_পগার। 

পেরী, কাদা-_পাঁক। 
শিবটী-_বোতলাদির মুখের ছিপি। 
আতুর ঘর-_্থতিকা-গৃহ। 
ছোরাণী, ছুরানী__চাবী। 
জান্__পুফরিণীর মোহানা । 
বররা-_গৃহপ্রস্ততের শলা । 


চেরা-_গৃহপ্রস্ততের অন্য এক প্রকার শলা |. 


টুনী-_বাশের কঞ্চি। 
দাউর-_শক্ড়ি, উচ্ছিষ্ট । 
ডিলি, ভোঙ্গা- ক্ষ নৌকা। 
পাটা পুতা__শিল নোডা!। 
ছাওয়ালপান-_ছেলেপিলে। 
মভুক-_বিবাহে বরের মুকুট, টোপর । 
টুপী মডুক- এ কনের মুরুট। 
হালা শালা । 

দক্ষিণ বরিশাল । 
ঘোণা-- মশারি । 
দচজনা__চিসটা। 
ছিপইৎ-_চুপ ॥ 
স্রেত-ব্বত। 
খাল, আহাল- চুলা, চ্লী। 
খারৈ-_মত্ম্ত ঝাখিবার বাশের ভোলা ৃ 
হেইজ-_বিছানা । - 


আইজ, হাতিন, আতিনা- বারন 


কতকগুলি নয /. 


পাইনি, আকেসে-াসছিল। 
দিছিলো, দেল্হে_ দিয়াছিল। : 
আমু-_আসিব। 
যামু--যাইব। 
খামু _খাইব। 
আখুন__আস্ছন। 
যাখুন-যান। 
খাখুন-_খান। 
রেইখনা__রাখিও না"। 
চাইয়া-_চাহিয়া। 
রইছে__রহিয়াছে। 
দেখ্যা__দেখিয়া। ইত্যাদি। 
ঘশোহর ও খুলনা হইতে উঠিল আসি 
অনেকে বরিশালে বাস করিতেছেন। উভর় 
জেলার ভাষার মিশ্রণে তাহাদের ভাষা কতকট! 
স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছে । যে সকল 
বৈদিক -ব্রাঙ্মণ দেখা যায়, তাহাদের ভাষ! 
অপরাপর ব্রাহ্মণের , ভাষা ও উচ্চারণ ২ 
কিঞি ্বতন্ব। বৈদিক ব্রাঙ্মণেরা অপর জেলা 
হইতে আসিয়াছেন। হিন্দুদের সহিত সুসলমান- 
দের ভাষা! ও উচ্চারণের কিছু প্রভেদ আছে । 
হিন্দি, উর্দ্‌, ও পার্শীর অপত্রংশ রা রা রর 
করিয়া থাকে । 
অনেক স্থলেই ইহারা টউ ওঠ স্থানে ড 
এবং শ স্থানে হু ব্যবহার করে, .যেমন- 
পাঠ স্থলে পাডা, কাটা স্থলে কাডা। শালা 





. কোন এক ব্যক্ির পক্ষ. অকাল মধ্যে 
দাদার এশা বা নার পা জব 
: "ও ভছচ্চারণ সংগ্রহ ও প্রকাশ কর! বড় ছয়হ 
. ঝা অসস্ভব। তৎপ্রদেশস্থ সাহিত্য ও ভাষা" 
তত্বানরাগী মহাশয়গণ যদি আমাকে এ বিষয়ে 
বিশেষরূপ সহায়তা না করেন, তবে এ কার্ধ্যে 
সফলকাম হইয়াছি মনে করিতে পারিব না। 
আমি ভারতের বহু প্রর্দেশে বিশেষতঃ বঙ্গের 
নানা সহর ও গ্রামাদিতে স্বেচ্ছায় ও কৌতু- 
হলের বশবর্তী হইয়া ভ্রমণ করিয়াছি বলিয়াই 
বঙ্গদেশের গ্রাম্য-ভাষা-সংগ্রহথের পক্ষে অনেকটা 
সুবিধা হুইয়াছে। ক্রমশঃ অপরাপর গ্রাম্য 
ভাষাও প্রকাশ করিতে ইচ্ছা! রহিল। এ 
কার্ধ্স্নাধারণের-_স্থতরাং ভরসা করি, অনুরাগী 
মহাঁশয়গণ যিনি যেমন পারেন, বঙ্গের নানা- 
স্থানের গ্রাম্য ভাষা, গ্রাম্য-গীতি, গ্রাম্য-ছড়া 
ইত্যাদি দ্বারা আমাকে সহায়তা করিবেন। 
কোন প্রাটীন প্রসিদ্ধ গ্রামের বা জনপদের 
ও প্রসিদ্ধ বংশের ব! ব্যক্তির এ্তিহাসিক 
তন্ব যাহা থাকে, তন্বারা আমাকে সহায়ত! | 


করিতে পদে উপকার মনে করিব। আমি 


সকল সংগ্রহ যাহা করিতে পারিয়াছি, 'তাহাও 
ক্রমশঃ সাধারণের গৌচরে গ্রাকাশ করিতে 
ইচ্ছা রহিল। 

পু্ব-বাঁজালার সকল জেবাতেই সুলমান 
জনতা অত্যত্ত, অধিক। আদমহ্থমারী দৃষ্টে 
দেখা যায়, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অনেক 
বেশী। তন্মধ্যে ভদ্র মুসলমানের সংখ্যা অতি- 
কম। মুসলমানাধিক্য হেতু গ্রাম্য ভাষায় 
প্রায় সর্বত্রই অনেকগুলি মুসনমানী শব্দ 
জৌর করিয়া দখল লইয়াছে। মুসলমানেরা 
বহুকাল বাঙ্গুলায় রাজত্ব করিয়াছেন, তজ্জন্ত 
বাঙ্গালা ভাবাতেও উর্দ,, পাশী বা হিন্দি শব - 
প্রবেশ করিয়াছে । আর এক্ষণে সহরের ভাষাতে 
বর্তমান রাজ-ভাষার ইংরাজী শবসমূহ প্রবেশ 
করিতেছে। বাঙ্গলা ভাষার শবসমূহ ক্রমে 
সরিয়। পড়িতেছে-_অবাধে তাহাদের অন্ত স্থান 
করিয়া দিতেছে । বাঙ্গালা ভাষ পর-প্রবেশ- 
বিরোধী নহে 


নয়বনাসিংহের গ্রাম্য-নীতি। 


গ্রাম্য ভাষার শব্ধ ও উচ্চারণাদি লইয়াই 
শ্রাদ্য-গীতির হা্টি। বিশুদ্ধ বৈয়াকরণিক 
ভাব! হইতে গ্রাম্যতাষ! কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্। বৈদিক 
ও সংস্কৃত ভাষা! ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা ভাষা স্পট 
হইয়াছে, আবার সেই বাঙ্গীল! ভাঙ্গিয়াই বাঙ্গা- 
লার প্রদেশীস্তরের কিঞ্চিৎ শ্বতন্ত্ররকমে সুবিধা 
বুঝিয়া গ্রাম্য ভাষা স্থষটি হইয়াছে। সুধু বাঙ্গা- 
'লার গ্রামা ভাঁষা বলিলে কিছুই বুঝিবে না। 
“সমগ্র বাঞ্গালায় একটা গ্রাম্য ভাষা নহে-_ 
বহু... _পযেশ, -রেল। পরগণা, জনপরাঁদি 


নির্ণয় করা অসম্ভব। সেইরূপ ভাষ! লইয়া 
প্রদেশ বা! জনপদ বিভাগে গ্রাম্যগীতি কষ্ট 
হইয়াছে। গ্রাম্য্গীতির এক একটার পরমায়ূ 
বড় বেশী দিন হয় না। *এক একটি গ্রস্ত হয়, 
আবার সেহঙ্গুগবা আবেগ থামিয়া গেলে 


অথবা নূতন আবেগে নববেশে অন্তটা আসিয়া 


তাছার স্থান দখল করিলে, তাহাই গীত হইতে. 
থাকে। পূর্ব-ময়মনসিংহ ও পশ্চিম-ময়মন- 
সিংহে ভাষার স্বাতন্্য আছে। আবার জেলার 
না? ভাষার স্বাতব্য ট্যাগ 





 অরগদগিহে জেলায় পাঁধারণ লোক বে গ্রা্য- | এই, 


“গীতি গাহিয়! থাকে, তন্মধ্যে পদ্মা- 
গার্জিকীর্তন, খেয়াল, কবি, জারি হোরি 
(হোলী) ভাসান, ঘাটু, সারি, রানী, 
গোপিনী কীর্ডনাদি উল্লেখযোগ্য । গ্রাম্য 
মুদলমানকবিগণও হিন্দু কৃষ্ণপ্রেমাদি বিষয়ক 
গান প্রস্তুত করিয়া গাহিয়া থাকে । শ্রাবণ 
মালে পদ্মাপুরাণ আরস্ত হয় এবং সমস্ত শ্রাধণ 
মাসে গীত হইয়া থাকে। আঁবাটের সংক্রান্তি 
হইতে আরস্ত করিয়া শ্রাবণের সংক্রান্তিতে গান 
শেষ হয়। বিশেষ আমোদের সহিত ময়মন- 
সিংহের পূর্বাঞ্চলে প্রতিদিনই & সময় গান 
গীত হইয়া থাকে । এখনও সর্বত্রই হয়, তবে 
পূর্বাপেক্ষা অনেক কম। অসাধারণ কবিত্ব 
পরিপূর্ণ পন্মাপুরাগ হিন্দু, মুলমান সকলেই 


আদরের সহিত গাহিয়া থাকে । শ্রাবণমাস 


ব্যতীত অপরাপর মাসেও মধ্যে মধ্যে গীত 
হইয়া থাকে । 

ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চলের কৃষককুল ও 
সাধারণ শ্রেণী অতি-বর্ধা-নিবন্ধন ক্ষেত্রাদিতে 
কাধ্য করিতে অসমর্থ হয়, তজ্জন্ত এই অবসর 
সময়টা ইহারা গীতাদি দ্বারা নানাগ্রকার 
আমোদে সময় কর্তন করিয়া! থাকে । খুব 
চ্ৈম্যরে রাগিণী ধরিয়া এই সকল গীতাদি 
হইয়া থাকে । 

পদ্মাপুরাণ, জারি, সারি, ভাসান ও খাট 
এই সময় অধিক গীত হইয়া থাকে । এই 


, সকল গান অন্ত সমক্ষেও অল্লাধিক পরিমাণে 


শীত হইয়া থাকে । যখন বেশী জল হয়, অতি 
বর্ধার সময় নৌকা চড়িয়া এই সকল 
গান গীত হয়। . 
“নাওদৌড়” নামে পূর্বাঞ্চলে আর একটা 
খেক্সাল আছে। জলপ্লাবিত "বৃহৎ মাঠে 
অনেক নৌকা সারি বাধিয়া চাঁপিত করা হইয়া 
থাকে। ইহাতে যে গীত হইয়া থাকে, তাহার 
নাম “সারি”। থলে বেদন ঘোড়দৌড়, জলে 


প্নীওদৌড়”। ই ননাওদৌকেন অতি 


নৌকা! শ্বতন্্র রকমের । এই লবখী নৌকা- 
গুলিতে ছুই সারি বীধিয়া অনেকগুলি দীড় 
বহিয়া থাকে। এইক্ষপভাবে নৌকা চালান 
বড় আননাপ্রদ, দ্্ীমার অপেক্ষা ইহার্দের গতি 
অনেক বেশী। যাহার নৌকাখানি আগে 
গেল, সেই জিতিল। ইহাদের পরস্পর ধড় 
জেদ পড়িয়া যায়। এই দৌড়ের সময় নৌকায় 
যে গান হইয়া থাকে, তাহার নাম সারি ঝা 
সাইর। প্রায় প্রত্যেক গানেই নিমশ্রেণীর 
আমোদ ও ব্যায়াম হইয়া থাকে । 

রামারণ, ুর্গাপুরাণ প্রভৃতি কবিত্বশক্তি 
বিশি্ই আরও কতকগুলি পালায় গ্রাম্য 
গীত'আছে। আধুনিক সত্যতা বিস্তার হেতু 
অনেক গ্রাম্য গীতই ভদ্রসমাজ হইতে ক্রমশঃ 
সরিয়া পড়িতেছে। ক্রমশঃ গ্রাম্য গীত 
হইতে গ্রাম্য-ভাষা-বৌধক ও ভাবব্যঞ্জক বঙ্গের 
নানা জেলার পালা ও গান সকল প্রকাশ 
করিতে ইচ্ছা রহিল। 

ইতোমধ্যে আমি বঙ্গের নানা! জেলার 
গ্রীম্য-ভাষা ও গ্রাম্য-গীতিসমূহ সংগ্রহ করি- 
য়্াছি। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ভারতের 
বহু প্রদেশ ও জনপদ-_বিশেষতঃ বঙ্গের নান! 
জেল! ও গ্রামাদিতে ভ্রমণ কর! হেতু বাঙ্গালার . 
নানা স্থানের গ্রাম্য-ভাষ! ও গ্রাম্য-গীতাদি 
সংগ্রহের সুবিধা আমীর হইয়াছে । ম 
সংগৃহীত গ্রীম্য-ভাষা যতদুর সম্ভব শুদ্ধভাবে 
প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি । তর্তৎ- 
প্রদ্দেশের সাহিত্য ও গীতাঙ্গরাগী মহাশয়গণ 
যদি এই বিষয়ে সাহাধ্য ঝরিতে পারেন, তবে. 
সফলকাম . হইব, সন্দেহ নাই। আশ করি, 
সাহিত্যানবাগী ব্যক্তিমান্েই জানাকে এই 
বিষয়ে যখোচিত সহারতা। করিবেন: ।. ভাধা” 
, তন্বান্থুরাগী অন্ুসন্ধিৎন্ বক. ভ্, 
সকল বিশেষ প্রয়োজনে: : 'লারসিতে পারে।- 


এ সকল শব কিরপে ফোথ! হইতে বআধিল, 
সমন্ন ও সুবিধামত তাহাও প্রদর্শন করিতে 
চেষ্টা করিব, এমত ইচ্ছা রহিল। 

“হোড়ি” বা “হোলি” নামক গ্রাম্য-গীত 
দোল-পুর্ণিমার সময় হইয়া থাকে । দোবের 
মাসাধিক পুর্ব্ব হইতেই ইহা আরম্ত হয় এবং 
দোলের কিঞিৎ পর পর্য্যন্ত গীত হ্ইয়া 
থাকে। ইহাতে ছই পক্ষ বাঁছুই দল হইয়া! 
গীত হুয়। গানেই প্রশ্ন ও উত্তর হয়। ইহা 
সাধারণতঃ 'কৃষ্ণ-প্রেমবিষয্নক গান এবং যখন 
তখন প্রস্তুত হইয়া গীত হয়। এক এক দলে 
দশাধিক লোক থাকে । এই সকল গানে বেশ 
রচনানৈপুণ্য আছে। ইহাতে অনেকে মাতিয়া 
যায়। শ্রাম্য-কবিগণ ইহার রিতা । 

শ্থাটু” গান গ্রাম্য-গীতের আর একটা । 
একটী বালক লইয়া তাহাকে স্ত্রীবেশে 
সাজাইয়া, তৎকর্তৃক ও অপরাপর গায়ক 
দ্বারা সংগীত করান হইয়া থাকে । ইহাও একটা 
আমোদপ্রদ গান। অনেকে ইহাতে মাতিয়া 
ঘার। কয়েক বৎসর পূর্বে ইহার বেশ প্রভাব 
ছিল, এখনও অনেক স্থানে আছে, তবে ক্রমে 
ক্রমে কমিয়া আসিতেছে । 

আরও নানাপ্রকার গান গীত হইয়া 
থাকে। এ সকল গান আমি বারান্তরে 
প্রকাশ করিব। তন্মধ্যে কৃষ্গপ্রেম ও কালী 
বিষয়ক গান বাউল এবং রামপ্রসাদী স্থরে গীত 
হইয়া থাকে । সমগ্নান্তরে অর্থ সংবলিত 
ত্র সকল গীতাদি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা 
রছিল। এ সকল শ্রীম্য-গীত বড় উপদেশপ্রদ 
ও ভাববাঞ্ক। 


“বারমাসী* বলিক্া একট! গ্রাম্য-গীতি |" 


অনেকের সুখে সুখেই গাঁহিতে শুনা গিয়া 
থাকে । ইহা-একটা উপাখ্যান আছে ) সেই 
উপাখ্যান লক্ষ্য করিয়াই এই গান। গ্রাম্য 
ভাষার গানের ডিও ছি বার মাসের বর্ণন। 
কর হহযাংহ। সেই উপাগ্যানটা এই)... 


নই 


একদা 'মঁক্রান এক মুসলমান সমৃষ্ধি- 
শালী পরিষায়ের একটা খুষক, তাহার 
প্রতিবাসিনী এক বিবাহিতা সুন্দরী যুবতীকে 
দেখিয়া মুগ্ধ হয়। যুবতীর নিকট বিবাহের 
প্রস্তাব করিলে, সে স্বণার' সহিত উপেক্ষা 
প্রদর্শন করে। 'পিতা এই যুবকের বিধাহ দিতে 
চাহিলেন। যুবক সেই যুব্তী ভিন্ন অন্ত কাহা- 
কেও বিবাহ করিবে ন৷ এইক্প বলায়, পিতা, 
যুবতীর স্বামীকে ডাকাইয়া আনাইঙ়্! তাহার 
স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে বলেন । মুসলমানদের 
মধ্যে এইবপ ত্যাগ-প্রথ! প্রচলিত আছে । এই 
অসঙ্গত প্রস্তাবে যুবতীর শ্বামী রাগে ও ত্বণায় 
র প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়। চলিয়া ায়। কিছুদিন 
পরে সেই সাধবী রমণীকে চক্রান্ত দ্বারা স্বামীর 
নিকট নানা অসৎ ও কৃত্রিম উপায়ে কুলটা। 
প্রমাণ করিলে, স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ- 
পত্র লিখিরা দেয়। এই ইন্তফা হইলেই 
ধনী যুবকটা যুবতীকে বিবাহ করিতে পারে। 
তৎপরে যুবতী দ্রঃখ ও থেদে এই গান করি- 
তেছে। এই গানটা গ্রাম্য মুসলমান কর্তৃক 
রচিত। আমি এইখানে এই গীতটী প্রকাশিত 
করিলাম । ইহা! উচ্চৈংপ্বরে গীত হইয়া থাকে, 
সর লিখিয়! দিতে পারিলাম না। ইহা! ছঃখ- 
মিশ্রিত বার মাসের বর্ণনা । স্বামী ইস্তফা 
দিয়াছেন, এখন স্ত্রী হুঃখ করিয়া বার মাসের 
কাহিনী কহিতেছে, আর কলিম! পড়িয়া অর্থাৎ 
পুনরায় বিবাহ-মন্ত্র পাঠ করিয়া গছে রাখিতে 
কহিতেছে। 


ময়মনসিংহের গ্রাম্যগীত। 
বারমাসী । 
ডি 
শুন শুন শুন প্রড়ু শুন অস্ত বাপী ? 
ব্বারমাসের বার কথ! আমি সব জানি। 
বার কথা, জামি বাই কইয়া 
আলা দর দা রে কলিম ডি 


“আইজ অতি জান্লাম, 

আশ মানের চন্দ্র দিয়ে, ভজিছে নিরঞ্জন। . 
৩ 

ক্ষুবর্ণ বন্ত্র আমার তাতে দিল! কালি, 

সরব অঙ্গ জুড়িয়া ( গে!) অগ্নি দিলা! ঢাঁলি। 
৪ 

পহেল! কান্তিক মাসে গাছে গুয়া বাত্তি, 

সাড়িয়া। বুঝি গেল! গে! পরাণের নিজ পতি। 
€ 

'আঘন মাসেতে প্রভু নিত্যি আমন ধান, 

কেহই খায় ঘির্ভঁ মধুং কেহই পরদান। 


ঙ 


নারী রান্ধে সাইলের ভাত নুস্বামী বইসে খায়, 


হাতখানি ধলাইতে বিবি আপনি জুগাঁয়। 
থু 
হাতখানি ধলাইতে বিবি, উড়ে পড়ে হাস, 
পরের বুইদ্ধে প্রভু কেনে ছারুইন গৃহবাস। 
৮ 
পৌষ মাঁসেতে প্রত পু বৰ অন্ধকার, 
পুরুষ ছাড়া বঞ্চে নারী, কিব। গতি তার। 
মী 
উড়ে পড়ে ভমরা যে, ফুলের মধু খাপ, . 
এইরূপ যৈবন আমার অকারণে যায়। 
১৪ 
মাগ মাসেতে প্রভূ ছগুণ বয় শীত, 
তুলার উরণ তুলার পইরণ শিক়পরের বালিশ। 
১১ 
ফান্তন মাসেতে প্রভূ ভইসের সিঙ্গা লরে, 
চলিতে না পারে বিবি যৈবনের ভারে । 
০১২ - 
এইরূপ ধৈবন আমার হৈল পরাণের বৈরী, 
ঃ ১৩ 
কেওই চায় আরে আরে ফেওই চাষ রইয়া, 
কত কাল যাখিধ বৈবন, লোকের বৈরী হ্যা 


সুসোয়ামী কেমন ধন, 


১৪ এরি 
কাগ কোকিল! পঙ্জী মিলিয়া করে রাও ।. 
১৫ 

ডাউক ভুম্থুর! পঙ্জী ওর! ডাকে রইয়া, 
নব রঙ্গ কোকিলার রবে পাপ্তর পড়ে খইয়া ॥ 
১৬ 
বৈশাগ মাসেতে প্রভু বার রবির জালা, 
উত্তম সিঙ্গাসনে সুস্বামী শুইছেন ভাল!। 
৯৭ হু 
সিঙ্গাসন পালঙ্গে পতি শুইয়! নিদ্রা যায়, 
ভাজন তিরীটী হইলে পাঙ্খাটা হিলায় ॥ 
১৮ 
পাজ্খাটী হিলাইতে প্রভু শীতল হয় গাও ; 
পরের বুইদ্ধে প্রভু কেনে মোরে ছাড়িয়া বাও। 
১৯ 
জৈষ্ঠ মাসেতে প্রভূ গাছে পাক! আম, 
দারুণ নিদ্রার চাপে চূয়াইয়া, পড়ে ঘাম । 
চা 
আম খাইতে কাডল খাইতে অধিক লাগে মিডা, 
তাহাতে অধিক মিডা। কুলে যাঁর বেডা। । 
২১ 
নাই আমরার বেড৷ পুত্র, এইন্সপ যৈবন $ 
পরের বুইদ্ধে প্রভু কেনে হৈল! নিদারণ। 
৬৫ 
আধাঢ় মাসেতে প্রভূ গাঙ্গে নয়৷ পানি 
কত কত সাধু যার উজীন ভাটিয়ানি। 
ও 
কেহ যায় ভাটিয়ান বাইয়া কেহ যায় উজান, 
এরে দেক্ধিয়া যৈবত নারী বিছুরে পরাণ। 
২৪ | 
শ্রাবণ মাসেতে প্রভু হিও্ডি বন্ব ধারে : 
চলিতে না পারে বিবি ধৈবনের ভারে । : . 
২৫ টা 


পুজ-পুজ। 
নিদারণ-_নিদারুণ, নির্দা়। 
গাঙ্গে--নদীতে। 
পানি--জল। - 
সাধু-_-মহাজন। 
উজান-'আ্রোতের বিপরীত। 
ভাটিয়ান--জোতের অনুকূল । 
বাইয়া-_সহিয়া। | 
এরে-_ইহারে। 
দেকিয়া-_দেখিয়া । 

বৈবত- যুবতী । 
বিছুরে--বিদরে, বিদীর্ণ হয় । 
হিওি- বৃষ্টি। 


মাগইদ__মাঞ্জীন। 
দ্বিধার--ছুই কুল | 
বচ্ছর-_-বংসর। 
আশিন-_আখ্িন। 


গড়ি- গড়াগড়ি । 


ভুড়িলাইন-_-আরম্ত করিলেন। 
কান্দন-ক্রন্দন । | 

স্বামী শব্ব জনেক স্থলেই *সোয়ামী” 
বলিয়া প্রয়োগ হুইয়া থাকে । ময়মনসিংহের 
গ্রামা ভাষা কর্কশ নহে, কোমল ;. সুতরাং এ 
জেলার গ্রাম্য-গীতি ও তাহার. উচ্চারণ সম্ভব- 
মত কোমল বটে। 


রাজসাহীর গ্রাম্য-সীতি। 


রাজসাহী ও পাবনা জেলার গ্রাম্য 
লোকের! তদ্দেশীয় গ্রাম্য ভাষায় যে সকল গীত 
গাহিয়। থাকে, তন্মধ্যে খেয়াল, কবি, জারি, 
বয়ানী, ভাসান, পদ্মাপুরাণ, গাঁজি কীর্তন 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । রাজসাহীর মুসল- 
মানের! হিন্দুর পদ্মাপুরাণ লক্ষ্য করিয়া, চান্দ 
সওদাগর, বেহুলা, নখিন্দর প্রভৃতির গান ও 
ক্ঞ্চচরিত্র লক্ষ্য করিয়া কবিগান করিয়া 
থাকে ; কিন্তু হিন্দুদিগকে গাজি কীর্তন গাহিতে 
শুনা যায় না। হিন্দুদিগের বাড়ীতে গাঁজি 
কীর্তন মুসলমান কর্তৃক গীত হইতে প্রায়ই 
দেখা যায়। আমি অস্ত কয়েকটা সংগৃহীত 
গ্রাম্য-গীত প্রেরণ করিতেছি। তাহাদের 
শবের উচ্চারণ ঠিক ঠিক মতে লিখিলাম, 
তজ্জন্ত কেহ বর্াপ্ুদ্ধি মনে করিবেন না। এই 
লকল উচ্চারণ শুনিলে বুঝা যার, কিন্ত লিখিয়া 
বুঝান ঘড় কঠিন। এই সকল গানের সুর 
লিখিযা বুঝানও কঠিন। সাধারণ কযেকটা 


১ম গ্রাম্য গীত । 


চাইল অ দিলাম ডাইল অ দিলাম 
না দিলাম হাঁড়ি 
গাছতলাতে রাইন্ধে খায়লে 
মনে রোকে। বাড়ী 
ননদ শৌব কার কাছে। 
বইল্‌তে আমার বলদ বয় 
হুইকের গলায় রে দড়ি। 
এক কুল্কি আগুনের জন্তে 
ফির্ছে বাড়ী বাড়ী 
ননদ শোব কার কফাছে। 
শবগুড় থায়লো৷ ভাসুর খালে! 
বনের খালে 
“তোর ভাই আগাৰি বইল্দে 
. শখারলো আকর কলার পাতে । 
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কৌ ভাই আগাবি বদ টি 
টোল ধর নীলান বুকে দিযে।- 


২৬ 
ভাদ্র মাসেতে প্রত পাঁকিয়! পড়ে 


আট বার বচ্ছর যৈবন, না পড়িছে কাল। 


৭ 


আশিন মাসেতে প্রত গাঙ্গে বালু চর, . 


নারীকে ছাড়িয়৷ করিলেন গমন, 


ধুলায় গড়ি দিয়! বিবি, জুড়িলাইল কানদ। 

এইরূপ “বারমাসী” ভিন্ন ভিন্ন রচয়িতা 
বিভিন্ন প্রকারে প্রস্তুত করিয়া গাহিয়' থাকে । 
কিন্তু উহাদের নুর প্রায় সবটারই এক রকম। 


“বারমানীর” শব্দার্থ 


কইয়া-_কহিয়!। 
আন্দর-_ভিতর বাটী। 
কলিমা-_মুসলমানী-ধর্দের মন্ত্র। 
'আইজ-_আজ। 
অতি--হইতে। 
জান্লাম--জানিলাম। 
স্ুসৌয়ামী- উত্তম স্বামী । 
আশমানের-_-আকাশের । 
ভুডিযা__লইয়া ] 
খয়া--নুপারি। 
বাত্তি-_প। 

আঘন মাস--অগ্রহায়ণ মাস। 
নিত্যি-_নিত্য, প্রত্যহ। 

- ধির্ত-ন্বত। 

পরদান-_ভিক্ষা | 


মাইলের ভাত--এক প্রক্ষার চাউলের ভাত। 


. ৰইসে--বসিক্া। 
ধলাইতে-_ধোঁত করিতে । 
জুগার--জোগাড় দেয়। 





ভমরা- মর ॥ . 
ধৈবন-_-যৌবন 1 
মাগ-মাঘ। 
ঘণ্ডণ-দ্বিগুণ। 
উরণ-_গাত্র-বস্ত্র। 
পইরণ-_পরিধেয় বস্ত্র । 
ভইশের-_মহিষের। 
সিঙ্গা__সিং। 

লরে--নড়া চড়া করে। 
বৈরী- শক্র। ॥ 
কেওই-_কেহই। 

আরে আরে-ঠারে ঠুরে। 
রইয়া__রহিয়া | 
হৈয়া__হইয়]। 
চৈত্রিক-_চৈত্র। 
কাগ--কাক ! 
পঙ্জী-পক্ষী। 
রাও--শব। 
ডাউক-_এক প্রকার বন্য পাখী। 
ভু্ুরা- ৷ 
পাঞ্জর--পঞ্জর ৷ 
খইয়া__খসিয়া । 

বৈশাগ- বৈশাখ । 

বার রবির-_দ্বাদশ হুর্য্যের 1? 
সিঙ্গীসনে--সিংহাসনে। 
গুইছেন--শয়ন করিয়াছেন। 
ভালা--ভাল। 
পালজে-_খণ্টাতে। 
তাজন-_ভক্তিমান্‌। 
তিরিটী--সত্রীটা। 
হিলায়--ব্যজ্রন করে। 


.গীও--শরীর। 

। কাডল--কাঠাল। 
(দিজ-খিস। 
. | কুলে_ জোড়ে ।, 

. | বেড়া--বেটা, গু. 


ব্য আমার বঙ্দ. 


1 আকর ক্গক*-ধারাগ কল! । 


বরে বোবাস কয়ে ঘাওন।  বইল্দে-_বলাব্যবসারী অর্থাৎ গাড়োযান 


( আর ) ছপুর রাইতের কালে শোয়ল-_শুইল, শয়ন ফরিল। 
হনে উঠে আগুন। পালং পরে-_খাটের উপরে। 
গরুর পালান--গো গ্রাস। 
হয় গীত। বাখন- বেগুন । 
শুন শুন দীন মুছলমান ছুপর রাইতের-_হুই প্রহর রাত্রের । 
মুছলমানের এই দীনের কাম 
মবির দিন কেনে ভূল। ২য় গীতের শব্দার্থ 
রোমজানের চান্‌ রেখে! রোজা ৃ 
নামাজ যেনে হয় না কাজ ইহার মুসলমানী শব্গুলি ছুর্ববোধ। 
সে নামাজ কাজ! হোলে 
আল্লা তারে সাজা দেবে ডি নর 
দৌজক ঘরে।  রোমজানের-_রমজানের 
নামাজ_ নমাজ। 
ওয় গীত যেনে_যেন। 
শেঠের প্রোগয় করা রি 
আর ভাল লাগেনা সই। 
ঠা ওয় গীতের শব্দার্থ । 
হাবু ভুবু কইরে মরি 
হা ধইরে তুলেনা প্রাণ। শেঁখঠের- শঠের। 
প্রোণয়__ প্রণয় । 
১ম গীতের শব্দার্থ । ডুইবেভুবিযা। 
নত কইরে__করিয়।। 
চাইল অ দিলাম ডাইল অদিলাম_চাউলও হা! ধইরে-_হাত ধরে। 
দিলাম, দাইলও দিলাম। . এই সকল গ্রাম্য-সীত শুনিয়া ভাষার 
রাইন্ধে খায়লে-_রান্ধিয়া খাইলে। আলোচনা করিলে বুঝা! যায় যে, শুন্ধ'ভাবার 
রোকো-রাখিও । সঙ্গে অনেক স্থলেই আকার, ইকার প্রত্ৃতি 


শ্বের যৌগ বা বাদ দেওয়া হইন়াছে। 
আর কোন কোন স্থলে “ই” বা “ইথ'বাদ 
দেওয়া হুইয়াছে। কোন - স্থলে অসর্থক 
একার বা ইকার যোগ করিয়া শক সম্পন্ন করা. 
হইক্াছে। “ যেখানে যেমন হুবিধা, পচ ও 
শা সণ হক 





গ্রাম্য গীত। 
পরশ্নাপুরাণ। 
(রাজসাহীর ) 


বেহুলার প্রতি বেহুলার শ্বাশুড়ীর উক্তি, 


ওট বালি কার রাও, 

ডাক দে জননী মাও ) 

মায় পুতে হোক দেখা গুনা, 
বিষের জালায় শরীল গেলো 
হলো! কালো, বিষের জাল! 
তোর বাপ মাও ছিল ভাগ্যিমান, 
শুয়ে থাকৃতে পালং দান 
তার মইদ্দে ছিল পদ্দার রাগ। 
বিষের জালায় শরীল হইলো! কালো। 


যখন বালির বাপ মাওর তুইলন দিল, 


বালির নিন্রা ছইরে গেলে ; 

বালি চখে চেতন পেইলো! । 
বেহুলার উক্তি__ 

চিঠির রত 


আমার মাথার সেঁদুর গেলোরে চোরে, 


সোপারে নিশির শ্বপনে। 
স্থাশুড়ীর উক্তি _ 

ওম! কাইল বিয়ানে বাইনে ডাকি, 
»* সেঁদুর দ্বেবে। কিইনে। 
বেহুলার উক্তি__ 

ওর বিজেরানি ভারে 
্বাগুড়ীর উক্তি-_ 

(ওমা ) কাইল বিষ্বানে গড়নি ডাকি, 

বেশর দেবো গইড়ে। 
বেহুলার উক্তি__ 

ওম। সকল ধোন খাইকৃতে আমার 

সোন্নামী গেলরে চোরে। 
স্থাপুড়ীর উক্তি--. 

বেইলী বালি চিড়ল দাতি, 

চিড়ল চিড়ল দাত$ . 

বাসর ঘরে খায়লে। সোয়ামীরে, . 


না পোক্ালে রাত, - ' 
সোণারে নিশিয় স্বপনে ।. 


বেহুলার উক্কি-. 


গাইল দিওনা গাইল দিওনা 

কু বচন বইলে, 

তোমার বেটা যদি মইর্যা থাকে 

দেবো জিলারা । - 

গুন গুন শ্বশুড় ঠাকুর করি নিবাদন 
এক্কান কদলী ভুইরী বেন্দে আমার দেও ॥ 


বেছলার প্রতি গোদার উক্তি-_ 


শোন শোন রূপবতি, 
মেরতা৷ লয় যাবে কতি, 
আইস তুমি আমার মোন্দিরে। 
(ও) পতি লয়ে কান্দে বালি 
(ও) কে দেলে হুষ্ষের ডালি। 


বেহুলার উক্তি ;-_ 


ওট প্রবু লকিন্দার ধন্গুক শর হাতে লেও 
বদ বাটুল দেদারে পাটাও। 
(ও পতি লয়ে কান্দে বালি) 
শোন শোন বীর গোদা তোরে দিলাম বর 
তাল বিরিক্ষ হয়া থাক এই মাটীর পর । 
সতী নারীর কথা বেথা নারে যায়। 
তাল বিরিক্ষ হয়৷ থাক এই মারটার পর । 
লেকান ধুপান কাপুড় কাচে, 
খাড়ে আর খইলে ১ 
বেইলী বালি কাপুড় কাচে, 
স্বধা গঙ্গার জলে। 
ওমা তুমি না ডোমের ঝি, 
তোমাকে আমি চিনেছি। 
তুমি আমার বালার বধুরে, 
কোন্‌ গল্ায় ভাসালে লবিদ্দরে &- 
এই পল্সাপুত্রাপ গীতের কতক অংশ মা 


লিখিলাম। এই ঈীতটী কোন সুদলমাদ কর্তৃক 
রা ই রন 
ইহাতে কিছুমাত্র সরসত্ব. না: থাকিলে 


শ্রাম্যভাবার বিশেষত্ব , ইহাতে” দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে। গ্রাম্য ভাষা, ও শব্দের 
উচ্চারণ লিখি! বুধান বড় কঠিন বা অসম্ভব । 
গ্রাম্য গীতের সুর লিখিয়া দেওয়াও তন্রপ 
কঠিন। উজান, ভাটিয়ান, ব্বাগিদীগুলি 
গুনিয়া উচ্চারণ বুঝা যায়, লিখিয়! বুঝান 


. বাইনেশখেপে। 











কঠিন। পোয়ালো-_-পোহাইল। 
8১৭২ গাইল-_গালি। 
পন্মাপুরাণের শব্দার্থ । বইলে__বলিয়া। 
ওট-_-উঠ। বেটা পুত্র । 
বালি-_বেহুল! । মইব্যা__মরিয়া। 
কার--কর। দেবো-দিব। 
রাও-_শবা। __জিয়াইয়া, জীবন দিয়া । 
জননী মাও-_ম! জননী । নিবাদন-_নিবেদন । 
মায় পুতে- মাতাপুত্রে। একান--একখান | 
জালায়-__জালায়। ভূইরী-_ভেউড়া। 
শরীল-_-শরীর। বেন্দে- বান্ধিয়া, বেঁধে ।, 
বাপ মাও--পিতামাত ৷ দেও দাও । 
ভাগ্যিমান_-ভাগ্যবান্‌। মেরতা-_মৃত মড়া। 
পালংদান-_খাট। কতি_ কোথায় । 
মইন্দে_ মধ্যে । মোন্দিরে__মন্দিরে। 
পন্দার রাগ-_পন্মার অঙ্গরাগ । দেলে-_দিল। 
তুইল্না-_তুলনা। ছুক্ষের_ ছুঃখের | . 
নিনরা-_নিড্রা । প্রবু_ প্র । 
ছইরে-_দুরে । লকিন্দার__লখিন্দয়। 
চখে_ চক্ষে। লেও_লও। 
পেইলো-_পাইল। বদ বাটুন-_বজ্ঞ বাটুল, এক প্রকার বুদধানব। 
সাজন--সজ্জা ৷ দেদারে- বহুতর। 
ধোন-ধন। পাটাও-_পাঠাও। 
থাইকৃতে-_থাকিতে। বিরিক্ষ-_বৃক্ষ। 
নেঁছর-__সি্দুর। রেখা ব্যথা । 
ব্বইল--কল্য । লেকান ধুপান--লেকান নামক' সী। 1 
 বিশ্বানে-প্রভাতে। কাপুড়--কাপড়। . 
খাড়ধ-কাপড় ধলাইর জন্ত তন্ন ছালি। : 


কিইনেবিদিককা। ... বৃষ্পজহা। 





- জারি। 
(রাজসাহীর ) 
তোম্রা সবে লক্কর যাও, দামান্কা সহরে ) 
আর আমি একা যাবু জয়নালের তালাসে। 
সাজ সাজ বইলে হানিপ, 
সাজনে দিল সারা, 
আসি গুণ্ডা ঢোল বাজে, 
বিয়াল্লিস গুণ্ডা কারা । 
তোম্রা সবে লক্কর, 
পথে আছ বইসে ; 
আইঙ্জ কার্ব! সঙ্গে বিবাদ তোমার, 
কার্বা সঙ্গে লড়। 
আজি জয়নালের লঙ্কর, 
পথে আছ বইসে, 
কার্বা সঙ্গে লড়, 
বিবাদ কার সাতে । 
লাল সা, বলেন ত সায়েব, 
শোন সমাচার ; 
কবল আছে আলখানা, 
তাও রাখছি ঘিরি। 
( আজ ) বাদসার সঙ্গে দেখা করার 
যদি থাকে মোন্‌। 
যারগা আয়গ! দেখি দামাস্কা সহর। 
পালংপরে চাদ্দর উড়ে, 
এ জিদার নামদার ) 
(আর ) হুকুমে তার লস্কর চলে, 
দশ বিষ হাজার। 
মাসে পাবি মান্‌ কাবার, 
আর পাবি জমি ; 
মাস্‌ কাবারে ছাঁজার টাকা? 
পারা: থাকি আমি 
কুদিতে কুপিত মর্দ ' 
বাঘডা যেমন পড়ে । 








এমন মুতন পইলো হানিপ,.  -:.-:-. 

এজিনার লঙ্বর়ে। 
লঙ্কর বেড়িয়া হানিপ দিচ্ছে 
বেড়া পাক, 

(আর ) হানিপারে ঘোরা কোরে 
| কুইমাগের চাক । 
“জারী” নান! প্রকার। অনেক লোক 
একত্র নাচিয়। নাচিয়! এই গান করিয়া থাকে। 
ইহাতে বেশ এক রকম ব্যায়াম হইয়। থাকে । 
কৃষকগণ একুত্র মিলিয়৷ কার্য করিবার সমর 
ক্ষেত্রে বসিয়াও এই গান করিয়া থাকে । 
সাইর বা সারি নামে এই শ্রেণীর অপর প্রকার 
গ্রাম্য গীত আছে, তাহাও অনেকে মিলিগা 
গান করে। নিয়শ্রেমীরা এই সফল গানে 
একটা বিশেষ আমোদ পায়। এই সকল গাঁনে 
একাধারে আমোদ ও ব্যাক্সাম ছইই আছে। 
আধুনিক সভ্যতার দোহাই দিয়! অনেক স্থলে 
ভদ্রশ্রেণী হইতে এই সকল গান অনেক দুরে 

সরিয়া পড়িয়াছে। 


জারির শব্দার্থ । 
লঙ্কর-_সৈম্তসমূহ | 


দামাস্কা৷ সহর-_ডামাস্কাস্‌ নামক সহর। 
যাবু_যাইব। ৃ 
জয়লাল-_একজনের নাম। 
সাজনে- সঙ্জায়। 

গুণ্ডা গঞ্ভা । 
কারা--ঢোলের মত বাস্ যন্ত্র। 
বইসে_ বসিয়া । 
আইজ-_আজ। 
কার্বা-_কাকারও ব!। 

লড়- লড়াই কর। 
সাতে--সঙগে। 





_ আলখানা--বাড়ী। 

. ঘিরি--তেবাও কবির! । 
বাদসাব-_বাদলাহের। 

 মোন_ মর্ম। 

. ষায়গা আয়গ। ঘেখি--নিয়ে এসে দেখ। 
চাদ্দর-চাদব। 
উড়ে--পবিধান কবে। 
এজিদা- -একজনেব নাম। 
নামদাব--নামধারী, নাম লইয! । 

. মাস্‌ কাবার--মাহিরানা । 

পায়া--পাইয়া। 

_ কুদিতে- বিক্রম প্রকাশ কবিতে + 


স্ব 


| মর্দ-_জোয়াম, বলি পুরুষ । 


কাংগন--কম্বন। 
বাধডা-_ব্যান্টা 
মুতন--মতন। 
পইলো-_গড়িল। 
হানিপ-_-একজনেৰ নাষ। 
বেডিয়া-_-ঘেবিযা । 

বেডা পাক-_-ঘোব পাক। 
ঘোবা কোবে--ঘেবাও কবে। 
কুইমাবেব__কুমাবেব। 


চাক- চক্র। 


রীাজেন্রকুমার মজুমদার শর্দা। 


পপ 


কুহু! 


কুছ 1-_এ ম্বব ত তোমাদের চির-পরি- | স্পেন্দের রেসটুবাণ্টে-_হোটেল ভি পারিতে 


চিত--উর্ধীতন অগণিত পুরুষ হইতে পরিচিত । 


আমাকে চিনিলে কি? না, সেই ক্ষুদে 


পাথী চাতকের মত গায়ে পড়িক্া আত্ম- 
পরিচয় দিতে হইবে? আমি যে আজি 
তোমার এ দেওয়ানি খাসের পাশে সৌরভ- 
ভরা আকুল-করা মুকুল-শোভিত বকুল 
শাখার বনিয়। ডাকিতেছি--কুহু!” কেন বল 
দেখি? গায়ের ছালায়। বলি, নেই নগণ্য 
অখন্ড ক্ষুদে পাখীটা তোমার মুক্ত বাতায়নে 
বসিয়। যখন ছুদশ কথ] গুনাইয়া! দিল, তখন 
তোমার এ টেবিলের উপর যে কাগজ-চাপ। 


গাযাপথণ্ড রহিয়াছে, এটা ছাড়িয়া তার. 


ক্ষুদে যুণ্ডটা উড়াইয়া দিলে না কেন? চক্ষু 


উপর ভুলিয়। দিহ্বা কাটিলে যে? কি 
 ঈলিলে ?. 'জ্হিংসা পর্যোধর্শ 1 সত্য ন!], 


অরিীকে €ভামাধের স্ধয খলক 'শিক্ষিত' 


(বন্ধনীর মধ্যে বলিয়া যাই, তোমরা! যতই 
কেন শিক্ষিত বলিয়া গর্ব কর না, এখনও 
অনেক শিথিতে বাকি আছে। তোমরা 
প্রায় সকলেই--এমন কি সবজাস্তা সং 
পত্র সম্পাদকেবাও পারি নগরীকে 'পারিষ” 
বলিয়! লেখেন, এটা ভুল) শেষে অর্থাভারে 
তাবকেম্বরের দাড়ীওয়াল! বামুন গলিমু্া 
চাচার খোলার ঘরের বংশ-মঞ্চের উপর 
সানকি পাতিয়া, ছাগ-মুবগী-বংশ ধ্বংস কর-.. 
গণ্ডা গণ্ড এও পার কর, তখন "অহিংস! 
পরমোধর্শা, কোথায় লুকায়? ফি বলিলে? 
চাতুকের উপর আমার এত গানের জালা 
কেন? কিছু কারণ আছে। 

গ্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংমিলমে- ইংয়াজেয 
আগ্মদে--শানে-ইংরাছি শিক্ষার, গ্রে 
এর, খেক বিলাতী কথার, আমদাি হই. 





ছিলই না, এমন কফি অনন্ত শকারছের 
তাণ্ডার সংস্কৃত ভাষাতেও নাই। এই থে 
একটা “বাক্তিগত স্বত্ব-মধিকার-সম্পর্ক” জায় 
“জাতিগত স্বত্ব লইঘ্া, তোমরা মহায়োল 
গণ্ডগোল উপস্থিত কনিয়, সোনার বাঙ্গালা 
প্রত্যেকের কান ঝালাপাল। করির়। তুলিক়্াছ, 
এ শবটা কি কেবল তোমাদের পক্ষেই 
খাটে? (বন্ধনীর মধ্যে বণিয়। যাই, 'জাতিগত 
স্বত্ব শব্দটা] উচ্চারণ করিতে শিখিরাছ বটে, 
কিন্তু এখনও সমাক্‌ অর্থ বুঝ নাই। কিন্ত 
যেটা আগে শেখা উচিত, সেই 'জাতিগত 
দায়িত্ব শবটার অর্থ বুঝা দূরে থাক, উচ্চারণ 
করিতেই চেষ্টা করিতেছ না ফেন ?) 

আমর! সোনার বাঙ্গালার পাখী, আমরাই 
ধা কেন দেই বশ্বত্বঃ লইয়া টানাটানি ন! 
করি? ক্ষুদে পাখী চাতক, বিমানে বিহার 
করে। যখন মেঘের কোলে দামিনী দোলে, 
হাসির ছটায় জগৎ মাতার, তখন সেই চাতক, 
সেই হাসি দেখে হাসে, সুখ-সাগরে ভাসে, 
প্রীণ ভরিয়। ভাষে__ফটাক জল! সেধত 
পারে, পেট ভরিয়া, ছল খাইয়া খল খল 
করিয়া হাস্থুক, চাই কি তাহাকে জলসই 
করিয়। দাও, কোন আপত্তি নাই, কিন্ত 
সে কেন আমাদিগের "ম্বত্বাধিকার-সম্পর্কে 
আঘাত দিতে আসে? তাহার সহিত মানব- 
সমাজের কি সম্বন্ধ? আমাদিগের স্বত্বে সে 
ফেন ভাগ বসাইতে চাহে? 

তোমাদের সছিত আমাদের-_-কতকগুলি 
পাখীর ম্মরণাতীত কাল হুইতে দৃঢ় সম্বন্ধ 
চলিয়। আপিতেছে, চাতকের সঙ্গে সম্বন্ধ 
কি? এ দেখ, এই বিষম বাদলার পাকশালায় 
গৃহিণী, ভিজা কান্ঠ জালাইয়া রস্ধনে বনিয়া 
ছেন, ধূমে ধূমাকার চৌদিক আঁধার-_হায়! 
স্ৃহিনীর পল্মপলাশ-লোচনযুগল হইতে অবি- 
রল জগধাক। গণ্ড বহি পড়িতেছে! তিনি 
খনে দে খলিঞ্েছেন, 'চখ গেল!” আক & 





বে পাখীটি দেখিয়া দেখিগা “ভাঁকিক্া উই. 
তেভে,-চখ গেল ডাকের চারটে পড়া 
মাতিরা উঠিল। পাখীর সহানৃতীতিতে 
গৃহিণী চক্ষের জল চক্ষে ধরিয়া, পাখীর গ্রাতি 
প্রীতি প্রকাশ করিতেছেন। আর দেখ, 
ও বাড়ীর পাচক লঙ্বেদর ঠাকুর, জগমস্থা 
দাদীর তিন বেক চাউলের ভাতের সম্বল 
অন্বলের মাছ দ্বইখানা (যে ফোন কারণেই 
হউক) দয়া পরবশ হইয়া, তাহার ভাতের 
ভিতর ঢুকাইয়। দিতেছে, আর দস্তহীন! ব মা 
ঝি, দূর হইতে গোপনে তাহ! দেখিরা, গায়র 
জালায় গৃহ্ণীর কাছে গিয়া, হাত মুখ 
নাঁড়িয়া, অঙ্গভর্গীর অভিনয়ের সঙে সঙ্গে 
লঙ্মোদর-জগদন্বার গুহা রহস্ত গ্রাকাশ করিয়া 
দিতেছে, আব নবীন! জগদন্বা, তাহা দুব 
হটতে শুনিয়া, মাছ"ছখানা সরাইয় ভাতের 
থাল! হাতে লইয়া, সেই মেয়ে দরবারে হাজির 
হইয়া, ভাত ছড়াইর! দেখাইয়া দিল যে, বাম। 
গায়ের জালার তাহার বুথ! কুৎসা করিতেছে। 
আর পার্থের এঁ পাখীটী অমনি বামাকে ঝাক্ষ্য 
করিয়া! বলিল-_“ময়ন! 1” 

আর এ নবীন বর্ষার অমানিশার খনকুৃষ্ঃ- 
জলদরূপিণী মন্দোদরী ঝি, তোমাদের খুকু- 
মনির পানাবশিষ্ট ছুধের বাটী (বল! বাহুল্য 
ষে খুকুমনি ধের বাটাটা কেবল মুখে ঠেকা- 
ইয়াছিলেন মাত্র) প্র চোরা সিঁড়ির নীচে 
এক কোণে লুকাইয়৷ (অবস্ত খুকুমনির জন্ 
নহে, নিজের অন্তও নছে) রাধিয়|ছিল। 
প্রমান গোবর! ওরফে গোধর্ধন ম|ইতি 
ভারি মহাশয়, তাহার সন্কান পাই! যেমন 
গোপনে এক চুমুকে পীন করিল, অমনি 
মন্দোদরীর নজরে পড়িয়া গেল। সরগুর৷ 
ছুধে গোবরার গোঁফ জোড়াটী ফেশে ফুলের 
মত সাদা হইয়া গেল। মন্ফোদগী, সহ 
করিতে না. পারিরা, গোষস্বাক' ফেশাশাখ 
ধরিয়া সন্দাঞ্জনীর সাহায্যে হত্ষপানেক 


... ব্রত, এনকোর” প্রভৃতি রথে গল! ভাঙ্গি7 


 ছক্গিণা দিতে দিতে খালি পাড়িতে লাগিগ-- 
“ছেলের মাথ! খাঁ _খা-খ।। আর এ দেখ, 
. কাকাতুয়া পাটি, সেই এঁকতানে ধোগ 
: ছিরা গাহিতেছে--কা--কা--খা-_খা 1, 

আর এ দেখ, তোমার ননীর পুতুল 
খোকা বাবু, গ্রোর্সাই বাড়ী হইতে প্রেরিত 
'কাধানরোবর-রস-মাধুরী” হাতে লইয়া, 
বারান্মাহ দীড়াইয়া, ৷ করিয়া, গোবরার 
পৃষ্ঠমার্জন দেখিতেছেন, আক এ দেখ দেখ-_ 
একচোখো! কাকট! আসিয়া খোক1 বাবুর 
কোমল করপন্লব হইতে খাস্তটী ছো মারিয়া 
লইরা গ্রেল। হতাশ্বাম মার পাঁচটা কাক 
'ভাকিয়া উঠিল--কা কাকা” খোকাবাবু 
কান জুডিয়া দ্রিলেন। 

আর এ দেখ, ঠাকুর ঘণৰ দেবতার নৈবেস্ত 
প্রস্তত; ক্ষুদ্দে চড়াই কেমন বড়াই করিয়!, 
দ্লেবতার ভো?গর আগে কেমন আতপ তুল 
ধ্রাসাদী কবিয়। দিতেছে । 

আর তঙ্ছক্ষীণ-দস্তহীন-উপঠিত-শেষ দি 
-_বুড়াবুড়ী--কর্ত,-গৃহিশী, বৈকালে ছখা 
আসনে বলিয়া, মাল! জপিতেছেন। মে 
মধ্যে সংসারের প্র-_পরা-অপ-পৌঁড 
প্রপৌআদি এবং নিঃ-ছুঃ-খিঃ-দৌহ্ত্র- 
গ্রদৌহিআদ্দির মঙ্গলামঙ্গলের কথা! কছিতে 
ছেন। আর এ দেখ, টিয়া, চন্নন1, সেই কথা 
বাধা দিয়। বলিতেছে,_-রাধা, কৃষ্ণ রাধা,ক 
ককঞ্চ রাম রাম।? তখন কর্তা গ্ৃথিণীর চৈত 
হইতেছে, সংসারের কথা ছাড়িয়া, আব! 
মাল! জপিতেছেন। 

আর এ দেখ, “শিক্ষিত” যুবক, রঙ্গম 
“মেয়ে মানুষের মাথার টিফি' অপেরা 
অভিনয় দেখিয়া, "বিউটিফুল, এক্সেলেঃ 


- নিশি শেষে ছবাড়ী ফিরিতেছেন। প:. 


. যাইতে যাইতে গপেরার, একটা গান. মনে 








গদাপি শেখে কাল পশি ॥ 
কোথা হতে উদগ্ হ'লে? 
অরুণ নয়ন ছুঁটি, 
চলে যেতে পড় চ'লে। 
যুবকের মনে বড় ভয়, বাড়ীতে পাচ্ছে 
মানতঞ্জনের অভিনয় করিতে হয়। তাই 
নিঃশবপদসঞ্চারে চোরের মত ঘরে ঢুকিতে- 
ছেন। দেখিলেনকি? 
*মানিনী ডুবেছে মান-লাগর মাঝে । 
বাবু ভাবিয়াছিজেন-__শ্রীবিষুঃ ! এখণ হে 
বাবুর স্কানে “যুত” বসিতেছে ? ( বৈয়াকসশি- 
কেরা ব্ণাগুদ্ধি ন'শোধন করিয়া লইবেন।) 
যাউক সে কথা__নবীন যুবক ভাবিয়াছিলেন, 
নীববে শধ্যার অঙ্কে অঙ্গ ঢালিয়া, ষাঁড়ের মত 
নাক ভাকাইয়া এমনই ঘুমাইবেন যে, গৃথিণী 
সেই নাকের ডাকে উন্িয়৷ ভাবিবেন ধে, 
তিনি বুঝি অনেক পৃব্ধে আসিয়া! নিজ্র। 
বাইতেছেন, কিন্তু সে আশ পুর্ণ হইল ন1। 
ঘুবকের পদার্পণেই যুবতী বিষাদ মথিত-_গ্রণয়- 
কোপ-বিক্ষারিত ছল ছল নয়নযুগল হইতে 
তীব্র কটাক্ষবাণ যুবকের প্রতি পিক্ষেপ করি- 
লেন। মানুষ প্রস্তাব করে, ঈশ্বর পুর্ণ 
করেন। যুবকের আস্তরিক প্রস্তাটী ভগ্ম- . 
সাৎ হইয়া গেল, তিনি মানভঞ্জনে লিপ্ত 
হইলেন- -্রীবৃন্দাবনে চক্জ্রাবলীর নিকুঞ্জ হইতে 
নিশি শেষে কাল শশী, রাধার কুঞ্জে আসিয়। 
যে অভিনয় করিয়াছিলেন, তিনি সেই 
অভিনয়ে লিপ্ত হুইলেন। কম্পিতকরে 
সেই আলতাপক্স] পাছখানি ধরিলেন। শেষে 
গাহিলেন ;-_ | 
র্‌ প্মর-গরল-খগ্ডনং রর 
মম শিরবি মুণ্ডনং টু 
দেহি পদ-পল্পবসুদাক্ং।» রি 
$মাদ ভাঙিল না। আর এ দেখ; শু 


কোষ্জুন স্মভোলান তোর়াই তৈষ্বী-ক্মাগি: | 


ীতেওবাঁভারন খু, নব: কিশলধ-শেতিউ .. 


শাখায় বসিয়া প্রাণ ভরিয়া, পাখীটী গাহ্ল-_ 
বৌ! কথা কও” মালভঞ্জনের পাল! 
সমাপ্ত হইল। 

আরও কতকগুলি পাখীর সহিত তোমা- 
দের সম্বন্ধ-সুবাদ আছে। “সন্বন্ধ-নূুবাদ” 
শবে ত্স্ভিত হইলে যে? এক সময়ে তোমর! 
জীবশ্রে্ঠ মানুষ হইয়।ও বে, পাখী হইতে 
চেষ্ট। করিক়াছিলে ? হাসিলে ষে? তোমাদের 
মধ্যে হ্দি কলিকাতাবাসী অশীতিপর বৃদ্ধ 
কেহ থাকেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, 
জানিতে পারিবে যে, এ বাগবাজারে কেমন 
মান্ুষ-পাখীর দল ছিল। ছুূর্গাচরণ মুখো- 
পাধ্যায়ের স্্রটে ৮দেওবান ছুর্গাচরণ মুখে 
পাধ্যায়ের বাটাতেই সেই মান্গষ-পাখীর দলের 
প্রধান আড্ড ছিল। সেই বাটী এখন 
বিভমান। সেই বাটীর পুর্ধাংশে এখনও সেই 
উদ্ভান বর্তমান, কিন্ত সেই পাখীদিগের 
আখড়া ঘরটা নাই। পাখীগুলি চিবদিনের 
মত উড়িয়া! গিয়াছে, আর কালের করাল 
মস্ত, সেই ঘরটা চর্বণ করিয়া ফেলিয়াছে। 
সেই ঘরে মাহুয়-পাখীগুলি মমবেত হুইতেন। 
এক একটা পাখীর এক একটী নাঁম ছিল। 
নেশার ভৌ! হইয়া, পাখীর বুলি ছাড়িতেন। 
পাড়ার লোকে রা-_-পথিকে র! সেই বুলি শুনিয়া 
তাবিত যে, সুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিড়ির! 
খানায় বাস্তবিকই সকল জাতীয় পক্ষী আপন 
আপন ডাক ভাকিতেছে। সেই মানুষ- 
পাখীর দল এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, এক 
বাজতে সভাবাজার-রাজবাটীতে তাহাদিগের 
আখড়াই বসে। এক এক গ্ো-যানের 
উপর বুহুৎ বৃহ্থ খাঁচার মধ্যে এক এক 


জাতীয় মানগুব-পাখী রাজবাটাতে আসিতে. 


খাকেন। রাজবাটীর সুবিভ্ৃত প্রাঙ্গণ পূর্বেই 
লোকে লোকারণ্য হইর়াছিল। প্রয়োজনীয় 
উপক্রমণিকার পর ছ্থযাতারে হইতে আর 
ফরিয! কাক, চড়াই, সালিক, বুলবুষ, শামা! 


টয়া, পাপিয়া, দয়েল শ্রচ়তিবছুল মান্য- 
পাখী এমনই হুবহু বুলি ছাড়িতে আর্ত 
করিলেন যে, গ্রাসাদ-প্রা্ণ যেন ৰাশুবিকই 
ডিড়িয়ারথালায় পরিণত হইয়া গেল। "অবিকল 
স্বর শুনিয়া! রাজবাটীর পোষা! পাখীর।ও সেই 
সঙ্গে সঙ্গে ডাকিতে আরন্ত করিয়া দিল। 
অগণগ্য শ্রোতা বিমুগ্ধ হইয়া গেখেন। তোমর! 
জীবশ্রেষ্ট মানব, তোমাদের অসাধ্য (কিছু 
নাই, ক্ষুদে চাতক কি তাহা জানে? 

কিন্তু সে একদিন গিয়াছে--তখন তোমা- 
দের সঙ্গে আসাদের ফে সম্বন্ধ ছিল, দুঃখের 
বিষয় এখন তাহা নাই। এখন সেক্সপিকর- 
মিলটন, ড্রাইডেন-বায়রণ ব্রাউনিং-টেনিসন 
প্রভৃতি বিজাতীয় কবিদিগের কাব্যনপ খড় 
কুট! গুলা তে।মাদের মন্তিফ্ষে গুবেশ করিয়া, 
তোমাদিগকে যেন অন্তজাতীয় মানুষ করিয়। 
তুলিয়াছে। বাল্মীকি-ব্যাস-কালিদাস প্রভৃতির 
সে কাব্যমৃত পান করিতে এখন যেন 
তোমাদের রুচিবিকার হইয়া! ্ীড়াইয়াছে। 
তোমরা এখন অল্নানবদনে সভাসমক্ষে চসমা- 
চক্ষে ঘড়িবক্ষে লম্বা দাড়ী নাড়ি, বিলাতী 
কবিদ্দিগের, রসপুর্ণ ত্রেম-গাথা কপচাইতে 
পার, কিন্তু নবযৌবন। শকুস্তলার কুচযুগলের 
উন্নতির সঙ্গে মঙ্গে তাহার বক্ষের বন্ধল 
ফ।টিয়। উঠিতেছে, কালিদাসের এই কথাগুলি 
আগুড়াইতে ধাইলে, তোমাঙ্গের জিহবা যেন 
খসিয়। পড়ে। সেই জন্তই্ত তোমর! 
স্বদেশীয় পাখীগুলিকে নির্বাসিত করিয়া, 
বিদেশীয় ক্ষুদে ক্ষুদে কেনেরিগুলিকে খাঁচাক়্ 
পুরিয়া, বৈঠকখানার শোত! বাড়াইতেছ। 
তোমাদের ইচ্ছা! যে, বিলাতী নাই টিংগেল' 
গুলিকে ধনিয়। আনিয়! দেওয়ানি খাসে 
রাখিয়া প্রাণ আরাম কর। কর, ছুঃখ দাই, 
কিন্ত পারিবে না। ” 

ফেবল স্বদেশীয় পাখীদেত্র, এরুন +---এরখখন 
তোমরা শিক্ষিত হইয়া, দবদলীয়, দদমক ও 





বালক মনকে. আমিদাদি করিই1ছ. এখন 


আর (সে ফুলময়তনু--ফলমরধূ্থ: মদনের 
সন্থোহন প্রভৃতি কুন্গমশরে তোমাদের শানে 
মা। ফুলশর, এখন. তোমাদের পর, কাজেই 
তাঁহার ' সখ! বসস্তও একান্ত ক্লান্ত হুমা 
স্কারতে স্বীয় শাদনের অস্ত করিয়া গিয়াছেন। 
তবে এখনও সোনার বাঙ্গালায় অনেক স্বদেশী, 
বসন্ত'নিশ্বাস-প্রয়াসী আছেন বলিয়া, বসন্ত, 
বংসরের মধো চুই একদিন দায়ে পড়া মত 
দেখা দিয়! থাকেন৷ সে বসস্থ-নিশ্বাস-__মলয়- 
বাতাসে এখন শিক্ষিত বিরহী “বাবু বাঁববী” 
দিগের মনগ্রাণ হাহতাশ করে না। কিন্ত 
স্বদেশী মদনকে ত্বীপান্তরিত করিয়া যে 
বিলাতী অন্ধ বালক-মদনকে আমদানি করি. 
য়াছ, এই বালক যেকি কারদানি দেখাই- 
. তেছে, তাহা দেখিয়াও ভবিষ্য ফল বুঝিতে 
পারিতেছ না । বালকের সঙ্গেই বালকের 


'হইতেছেন।- সামল! মাথার দিয়া কাছায়ীর 


পার্থে গাছতলায় বসিক্কা উকীল বেশে মোয়া- 
কেল ধরিতে না ধরিতে 'মাতাষহঃ উপাধি 
প্াপ্ত হইতেছেন। ফলটা ভাবিতেছ কি? 
দেশী ফুলবাণে প্রাণ আনচান কত বটে, 
কিন্ত বালক-বালিকাদিগের নহে । তখন 
তাই সবল স্বস্থৃকায় বাঙ্গালী গতি খরে ঘর 
শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত দেখ! যাইত। এখন 
বালিকার! কুড়িতে বুড়ী, বালকের তিরিশে 
অথর্ব-_ক্ষম--প্রপতামহ ! 

তোমর! বসন্তকে চিরবিদায়ই দাও, আর 
মদনকে নির্বাসিতই কর, আমাদের কিন্ত 
উ।ড়াইতে পারিবে না। আর যদি চেষ্ট! 
কর, অমর! কিন্তু ছাড়িব না। তোমাদের 
ধ পিঞ্জরের মধ্যে ঢুকিয়। ছুধ কলা খাইব, 
আর ডাকিব--কুছ! এ দেখ বিরহ-বিধুর! 
পাগলপারা৷ আপসনহারা বিরহিনী। এই 


অধিক তাব। তাই এখন পঞ্চদশবাঁয় দেখ ডাকিলাম “কুহু! _:উনি বলিলেন, 
ৰাস্্রীলী বালক, বালক-মদনের সাহাধ্যে 'উহু।, 
পিতৃ-শ্রেণীতে প্রবেশ করিতেছেন। এম, 

পণ্ডিত কালীগ্রসন্ন কাব্যবিশারদ । 


_ দেশের বড় ছূর্ভাগ্য। খাঁটী মান্ধ্ষ বেশী 
দিন বাচিতেছে না। হিতবাদীর সম্পাদক 
ও' স্বত্বাধিকারী পণ্ডিত কালী প্রসন্ন কাবা- 
বিশারদ খাট মাক্য ছিলেন। তিনি. অকালে 
বাম্ম-বিসর্জান করিয়াছেন। 

এ  আাত্ম-বিসর্জনই বল, বা ইচ্ছ-মৃত্যাই বল, 
ক্ষাবাবিশারদের.. ' তাহাই .হইয়াছে। খাঁটা 
৮১৫ এই. আত্ম- বিজন বা ইচ্ছা- 
6. গাব্ত্যাগ!..গ্েদেশী সফুল 
ছিরে জয়ার্মাদী কানই, জানেন, 









কিন্ত পণ্ডিত কালীগ্রসর় কাব্যবিশারম 
স্বদেশ/র জন্ত অতুল কীর্ডি রাখিয়া গেলেন। , 

যে দিন হইতে বঙ্গদেশে 'ম্বদেশী” আদ্দো- 
লনের হুত্রপাত, সেইদিন হইতেই ক।ব্য- 


বশারমের শরীরে কাল ব্যাধির সঞ্চার। 


কাঁব্যবিশারদ তাহা বুঝিস্াছিলেন, কিন্ত তিনি 
খাটী মান্য,_ন্বদেশ সেবাকে তিনি আঁব- 
নু দহারত বলিয়। মনে করিয়াছিতেন। 

পেস জন, সাহার প্রাণ কাদিয়াছিল, তাই . 
টু কাজও তিনি বিচলিত হন নাই: 


ভীম-হিমপ্িরি-সম দটল-অঅচল-বিরাট-কর্শবীর 
কর্তব্য-সাধনার বহাযোগে নিমগ্ন ছিলেন। 
ধীরে ধীরে তিলে তিলে তাল পরিমাণে ব্যাধি 
বাড়িতে লাগিল। অকপট মাতৃ-সেবক কিন্তু 
তাহাতেও টলিলেন না। 

কালীগ্রসর বুবিপ্াছিলেন, আমি এই 
রোগেই মরিব, তাই গ্রাণের অস্তরতম অন্তর 
হইতে গোমুখী ধারার উচ্ছণসে বিশ্বাবিমোহন 
সঙ্গীত-বঙ্কার উঠিয়াছিল ;-_ 

প্ৰায় বাবে জীবন চলে। 
ভোমার কাজে, দেশের মাঝে, 
বন্দে মাতরম্‌ বলে।” 

কাণীগ্রসন্ন ব্রাহ্গণ-সম্তান ছিলেন, কিন্ত 

দেশের কাজে তাহার ক্ষাত্র-ধর্মের পরিচয় 
পাই। ভারতের এ ছুর্দিনে কালী প্রসন্ন 

দ্বিতীয় কুরুপাণুবগুরু, মহাবীর প্রোণা- 
চার্য্য ছিলেন। অবশ্ত তিনি ড্রোণাচার্য্ের 
সায় কুরুক্ষেত্রের রণরঙ্গে কোদণ্ড টঙ্কারে 
পৃথিবী প্রকম্পিত করেন নাই, অথব! শাণিত 
অনি-সঞ্চলনে নর-শোণিতে ধরণী বঞ্জিত 
করেন নাই, তবে দ্রোণাচার্ধের ন্যায় দেশের 
কাজে ব্রাহ্মণের তপোধলে ও ক্ষাত্রেক তেতো" 
বাগে গৌরবান্বিত ছিলেন। ক্ষাত্রবীর্ধ্য না 
থাকিলে কেবল ব্রাঙ্গণের কণ্ঠে দীপক রাগে 
অমন গান উঠিত না। সাধনায় কালী প্রদন্ন 
ব্রাহ্মণ, নির্ভীকতায় কালীগ্রসন্ন ক্ষত্রিয়। 
ক্ষত্রিযরাজ পৃথ্িরাজ্জের গুণগাথায় একদিন চাদ 
কবির বীণার বঙ্কারে যে গান শুনিস়্াছিলাম, 
কালী প্রসন্নের কণ্ঠে সেই গানই গুনিয়াছি। 

কাব্যবিশীরদ নিশ্চিতই মনে করিতেন, 
দেশের কাজে জআত্মবলি দিতে না পারিলে 
দেশের কাধ্য সিদ্ধি হয় ন1। তাই কাব্যবিশারদ 
বিষম ব্যাধিপ্রত্ত হইয়াও দেশের ফাজে বিরত 
হন নাই। আজ ধাহাকে দেখিয়াছি শখ্যাশায়ী, 
উত্ধানশক্কি-রহিত, কাল আবার গাহাকেই 
দেখিক্াছি দেশের কাছে বিকট সভায় বলদা 


পপ শী ্াাাাাাশাশাাশীসপাশীস্পিপাী শশী শশী শীশী টিটি 


গিরিগদবৎ প্রচণ্ড মৃর্তিতে বৃ্ঠীভার বছিযাংগ 
দিগ্দিগন্ত উত্তাসিত করিয়া তুলিয়াছেন $ 
্বদেশানুরাগিভার সজীব প্রভার দেশের 
নির্জীব, দিবা, উদ্দাসীন অলস ত্রাতৃবৃন্থকে 
উদ্মন্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। পুজ্রকলত্রের 
নিষেধ শুনেন নাই, সহ? হুচিকিৎসকের মান! 
মানেন নাই, মাতৃভক্ত কাব্যবিশারদ সত্য 
সতাই মায়ের সেবায়, দেশের পরিচর্যায়, 
কর্তব্য সাধনায়, আত্ম নিয়োগ করিক্ধ- 
ছিলেন। 

হায়! আদর বনের এই বিরাট কর্মমবীব 
কোথায় ! মাপ্ড তিনি অনস্ত জলধিগর্ডে জানি 
না আবার কাহার সেবায় আত্ম-নিয়োগ 
করিয়াছেন। ছুই বংসরকাল তিনি গ্রত্রবের 
পীড়া (87181765 0155555 ) ভূগিতে- 
ছিলেন। যখন ক্রমে শরীর তাঙ্গিয়৷ পড়িল, 
যখন রোগ হশ্চিকিৎস্ত হইয়া! উঠিল, তখন 
কাব্যবিশারদ চিকিৎসকের উপদেশে এবং 
পুত্র-কলছের অনুরোধে জাপান যাত্র। করিয়া- 
ছিলেন। জাপানে তিনি বার দিন মাত্র 
অবস্থিতি কিয়! গৃহমুখে ফিরিতেছিলেন। 
পথে সমুদ্রের মধ্যে স্টিমারের উপর গাহার 
জরাতিসার পীড়া উপস্থিত হয়। একটা নুহ্বদ্‌ 
বাঙ্গালী চিকিৎসক ভিন্ন সঙ্গে আত্মীয় অন্ত 
কেহ ছিলন!। জরাতিসাগই তাহার কাল 
হইল। €৫ই জুলাই তারিখে হংকং ও দিজা- 
পুরের মধ্যস্থলে জলধিবঙ্ষে ট্রিমার-কক্ষে সেই 
কর্মাবীর কাব্যবিশারদের মহা প্রাণ নিঃল্যত 
হইল। জদ্মের মত সবফুরাইল! হিমায়ের 
কর্তৃপক্ষগণ কাবাবিশারদের শব-দেহের 
প্রতি বথাধোগ্য সম্মান প্রদর্শন করি- 
লেন। পরে তাহারা প্রভাতের অনিল- 
প্রকম্পিত অরুণ-কিরণ-উত্তাসিহ প্রশান্ত 
মহালাগরেছ্ গর্ভে বিশারদের শব-দোছ্‌ খ্বা্- 
নিন্দুকে আবদ্ধ করিয়! ধীরে ধীগ্গে দামান্ব 
দিলেন। জানি দা, প্রশান্ত নহাসাগন কোটী 


উত্শি-কর বিস্তার এই” অহাঞ্াণেক পবিত্র 
দেহ কোখাক্স লই চলিয়া গেল! :. 
কাব্যবিশারদ নাই.! তাঁহার কীর্ডি 
কহিল )__নাদ' রহিল। বলিক্াছি ত কাব্য- 
বিশারদ খাটি মানুষ । খাটি মানুষ কে? 
ধিনি একট! কর্তব্য ঠিক করিয়া লন, আর 
অবিচলিতচিতে বাতবন্তর-বুষ্টি জক্ষেপ ন] করিয়া 
বিরোধীর নিষেধ না মংনিয়া, আততারীর 
ভীষণ ভয়াল জকুটা-ভঙ্গী গ্রাহ না করিয়া, 
সেই কর্তব্যসাধনার পথে চলিয়া ফাঁন, তিনিই 
খাটি মানুধ। যিনি ফলাফলে লক্ষ্য ন। রাখিয়া, 
দেশের কর্তব্য সাধন করিতেছি ভাবিয়া, 
সিদ্ধি কোথায় না জানিয়া, কেবল সাধনায় 
আত্ম-নিয়োগ করিয়া থাকেন, তিনিই খাঁটি 
মান্য । এ খাটি মানুষ হইতে হইলে কি 
চাই? সাধনা চাই। সাধনায় কি চাই? 
চাই,__একাগ্রতা, একনিষ্ঠ তা, আন্তরিকতা, 
নির্তীকতা, উদ্দারতা মহান্থৃতবতা। আর 
কি চাই? আর চাই;)-_আত্মতযাগ । কাব্য- 
বিশারদের এই কয়টাই ছিপ। এই কটাই 
ছিল বলিয়৷ কাব্যবিশারদ জীণশীর্ণ অবগন 
মৃতকল্প হিতবাদীর দেহে জীবন সঞ্চার করিতে 
পারিয়াছিলেন। ফেবল কি জীবনসঞ্চার ? 
কাব্যবিশারদের অপূর্ব কর্মণ্যতায় এই হিত- 
ৰাদী বিরাট বপু ধারণ করিয়। দিগ্দিগন্ত- 
উত্তানী আত্ম-মহিমার গরিমা-রাগে এই বিপুল 
বঙ্গকে গৌরবাম্বিত করিয়া তুলিক্াছে। 
লেখায়, কথাগ্ন, ভাষার ও কার্্যতৎপরতায় 
কাব্যবিশা রদ. অকপট ছিলেন বলিয়াই ছিত- 
' বাদ্ীকে জনসাধারণের হিতবর্ঘ্স করিয়া- 
ছিছেন। রাজ! প্রজার কার্য-সদালোচনায় 
ভিনি চির-সমদর্খী ছিলেন। অধুনা সংবাদ- 
গং এখন -নির্ভীকতার পরিচয় আর কেহই 
দিও গপ তি সি 






পদে প্রতিভাত। 











'ঈমুজ্দল। ৃ 
সাহিত্য-সভ! ও সাহিত্য-সংহিতার কথা পলকে 
গলকে ধ্যানধারণায় রাখিয়া ইহাদের সর্ধাঙগীণ 





স্বাসে পীর কৰ্িত:। (ক্কালী প্রস্ শক্ষকে 
কশাখাত করিতেন, কিন্তু শত্রুকে বিপক্ন 
হইতে দেখিলে তিনি তাহাকে ফোল দিতেন। 
মিত্রের অকার্ধ্যে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না, 


পরস্ত আবশ্তক হইলে ক্ষ্রধার বল্পম 


সঞ্চালনে কুষ্ঠিত হইতেন না। তাই হিতবাদী 
আজ সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। 
কাব্যবিশারদের যে গুণে ছিতবাদীর চরম 
সাফল্য, সেই গুণেই তাহার সকল সাহিত্য- 
সম্ভার সমস্ত বঙ্গ ব্যাপিয়া সমাদৃত। কাঁব্া- 
বিশারদ কবি ও দাশনিক) শ্লেষে তাহার 
অসাধারণ শক্তি, রদভাষে তিনি রসরাজ, 
গুরুগান্তীর্যে তিনি গৌরবান্বিত। তাহার 
হিতবার্দী, তাহার মিঠেকডা, তাহার বিস্তাপতি 
প্রন্থতি সাহিহাসৌনরধ্যে এই সব গুণ পদে 
আজ এ শোকের দিনে 
তাহার সাহিত্যের কোন সমালোচনা! করিৰ 
না, তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি, তাহার সাহিত্য 
তাহার অতুল কী্ডি; তাহার অক্ষয় স্থৃতি। 
কাব্বিশারদের গুণের কথা আমর! 
আর কত বলিব? আজ তাহাকে যতই 
মনে পড়িতেছে, ততই শোকাশ্র উথলিয়া 
উঠিতেছে। কাবাবিশারদের বিয়োগে এই 
সাহিত্যু-সংহিতা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত । সংহিতার 
শোক অসহনীয়। সাহিত্যসভাই বল, 
আর সাহিত্য-সংহিতাই বল, কাব্যবিশারদের 
নিকট চির্নকৃতজ্ঞ। কাব্যবিশারদ নাই? কিন্ত 
মাহিত্য-সভার ও সাহিত্য-সংহিতায় এখনও 
সেই শাস্তসৌম্য অকপট কর্পাবীর সুহ্বদ্‌ কাবা- 
বিশারদের কীত্তিনিদশন প্রস্ফুটিত চিত্ররাগে 
কাবাবিশারদ দেশের সঙ্গে সঙ্গে 





মঙ্া. কামনা করিতেন । একদিন মম্পাদব- রঃ 





করিয়া তুলিপাছিলেন, তাহা সংহিতার পাঠক 
মাত্রই অবগত আছেন। কাঁবাবিশারদের 
বিপোগে সংহিতা ও সত প্রকৃতই একজন 
স্হৃদ্‌ হারাইল। 


যেষার, সে মার'মাসে না,ইহাই প্রকৃতির 


নীল! । কাব্যবিপারদ গিয়া”ছন, আর তাহাকে 


পাইব না। তেমন উদার, মহানুভব, তেমন 
অকপট কর্দী গারকি পাইব? আর শোক 
করিয়া লাভ নাই। শোক করিলে ত আর 
পাইব না! তবে আমরা যদি দেই কর্তব্য- 
পরায়ণ কর্মবীরের প্রদধিত পথে চলিরা, 
তাছ।র ন্যান কর্তব্য পালন কর! অসম্ভব 


হইলেও, বদি কতকটা দেশের কাধ করিতে 
পারি, তাহা হইলে উ অনবা আকাশে অনন্ত 





স্বর্গে মণিমাপিক্য-বিজ্ঞড়িত সিংহাসনে: 'অধি- 


ঠিত সেই টু টি তৃপ্ডিসাধন 


করিতে প্গারির 1: 1: 

(কাব্যবিশীরদ রর পরিবারবর্গীকে 
আমরা কি বলির! সাত্বনা! করিব জাগি লা, 
তবে তাহার! চক্ষের সম্মুখে তাহারই অতুল 
কীর্তির নিদর্শন দেখিয়া, তাহাকে চির-অমর 
ভাবিয়। শোক সংবরণ করিতে সমর্থ হইবেন, 
ইহাই আমাদের আশা। এ 


স.হশু-দংহত। 
সাহিত্য-নভার মাসিক পত্রিকা 
সপ্তম খণ্ড। 


সম্পাদক 
দ্রীনূিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ব এম, এ, বি, এল, 
এফ, আর, জি, এস। 


সহযোগী সম্পাদক 
শ্ীস্থবলচন্দ্র মিত্র 


কলকাতা, 
১২ নং শিমলা স্রীট, “কাবকজ্যতে 
প্বিশ্বনাথ নন্দী গার মুদ্রিত। 
১৩১৩ সান। 


১৩১৩ লালে গ।হত)-লৎ।ক স্তন 


সূচীপত্র । 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা । 

সি . 

অতৃপ্তি জ্ীপ্রমোদকাস্ত বন্ধ... ১১,৬০৭ 

অন্ভুত দেশাচার প্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যার ১ ৬২৫ 

অসাধারণ বাঙ্গানী শ্ধর্মানদদ মহাভারতী টু ২ 
০) 

আমাদের বাড়ী জ্রীজগংপ্রসয় রায় ... ১৫২৯ 

আজি বাদলায় ৮24, ১,১৯৩ 

আমিত্ব-চিস্তা শ্রীকালীরুষণ দেব শর্মা ১৮ ২৫৩ 

আহার, আয়ু ও সদাচার শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় ,,, 85১ ৪৪২ 

আমেরিকার শিক্ষা-গ্রণালী জীধর্মানন্দ মহাভারতী ০৮ ২৪৪ 

আধ্যাত্মিক ধর্মের ক্রমবিকাশ জীতচ্যুতানন৷ সরশ্থতী ৩০৬, ৪৭১, ৬১৮ 

আত্মহত্যা ও আত্মবলিদান রাজ। বিনয় দেব বাহার. ,** ১০৮ 
ই 

ইরান মুলুক প্ীধর্মানন্দ মহাভীরতী ১০ ৬৩৯ 
ধা 

খবিকন্যা! শকুস্তল! ওর শবুস্তল!-জরীপুর্চ্্ বন্গু:... ৮8১৩ 
* এ 

একখানি পত্র ৩২১ 
ক 

, কলিকাতার ইতিহাস শ্ীনববলচন্্র মিত্র ৯, ১২৩, ১২৯, ২২৬) ২৫৮, 

৩২৪, ৩৮৬) ৪৪৯ 

কবির ইতিহাস প্রিতজনন্দর সান্যাল ১২১৭১ ২৭২ 

করমানুারে জীবগতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীকামাধ্যানাথ তর্কবাগীশ 

১১১৯) ৬৫. 

কাগজ য়া বাহাহুরপ্রীচুশীলাল বন্ধ এম, বি, এফ, মি, 

ূ এস, ৩৪৭ ' 

গন | 

গন্ধদ্রব্যের আদর , জীবিগ্রদাস মুখোপাধায় ৮ 4২৬: 

প্রহণীর স্থান কোথায় . ছাক্তার হেত দেন, এম, ডি. ' ২৫১. 


জাতীয় বিশ্ববিস্ভালয় 
জীবনচবিত সম্ধলন 


তুমি আমি 


দ্শবৎসরের_স্হিত্য সমালোচন! 
দার্ষিলিঙ্গে মায়ের পুজা! ও বিজয়! 
দেশাস্তরে ও ভাষাস্তরে ধর্ম্েব লোপ 


ন্ 
নাড়ীচক্র 
নীববে ঈশ্বর ভজন! ( কবিতা ) *** 


পঞ্চাঙ্গ প্রভবকর 
পটুগিঅগণের সিংহল অধিকার 
পুজা 

পদ্ভ-গীতা , 

প্রাচীন কথা . 


তে 


বসস্ত ( কবিতা ) 
বর্ষশেধ ( কবিতা! ) 
বর্ষা ( কবিতা ) 
বর্ধাশেষে (বিত! ) 
বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ 
বাসন্তী (কবিতা ) 
টু 
ব্যবসার বাণিজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
'বিষধা বিষাহনৃরদ্ধে পরাপরের যুক্তি 


352--245482-25২2 
৮৬ 


লেখক পৃষ্ঠা । 


শ্রীপ্রমোদকাস্ত বনু ... টা ৫৯ 


জ্রীবজেম্বর বন্দ্যোপাধ্যাকন ১১২০৩) ৪৭৯ 
ভী্গবলচন্দ্র মিত্র ... * ৭২, ১৬০, ১৯৪, 


২৯১, ৩৪১, ৪৩৩, ৪৯৫, ৫৫২, ৫৮২, ৬৫০ 


তি 
স্ীকালীকষ্ দেবশম্মা ক ৭০৮ 
জ্ীন্ুবলচন্দ্র মিত্র ... ৬৮ ৪৫ 
না কত ৪৬ ৩৮২ 
শ্রীধশ্্মীনন্দ মহাভারতী ১১৩১৪ 
ন 
ভ্ীজগৎপ্রসন্ন রায় ... 
ভাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম, ভি 
পশ্ডিত পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য ৪২৫, ৬১৩, ৬৬৫ 
শ্রীকষ্প্রসাদ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ ... ৬৯৩ 
শ্রীজগতপ্রসন্ন রায় ... এ ৫৭৫ 
শ্রীহবিগোপাল বস ১৫১ ২৪০, ২৬৯ 
শ্রীজগত্প্রসন্ন রায় .. রও ৫৩৮ 
ব 
জ্ীমতী জগদীশ্বরী দেবী টন ৭১১ 
প্রীজগৎপ্রসন্ম রায় ... টি ৭১১ 
শ্রীকানীরষ্ দেব শর্মা শত ২৫৭ 
ভরীঅগৎপ্রসন্ন রায় ... ১০ ৩৮৩ 
্রীধর্মান্দ গমহাভারতী ... ৪৭ ১০২ 
জীগ্রমোদকাস্ত বন... এর ৬৬৯ 
জ্রীউমেশচন্্র গুপ্ত ... ৪৬৩, ৫৯২, ৬৭৫ 
রাজ! বিনয়কুনীঃ দেব বাহাছর ... ৫০৫ 


পীপুরচিজ্র বন, হিঃ ১১ ৪৮৮ 


ব্লুম দেখি ল্য উপসর্গ 
আপনার অরিহকিনা 2. 
একটু মবিলিক পরিজমে আধার দাখা 
1? 


একটু গভীর চিপায় আগন।র চিন্তাদুর 
[ক্িমা? 
মববদাই মানমিক বিষাদ আপদাকে 
আধীদ্ফাটিয়। আছে কফিন।? 
চেষ্টা করিয়া একটু প্রাণের প্রফুলতা 
আনিতে চান, কিন্তু সেটুকুও থাকে না-_এরগ অবস্থা! 
আপনার হয় কিনা? 
(৫) সব্দ! আপমার মাথার মধ্যে উফতাবোধ 
গু জলা করে কিন।? 
(৬) আপনার কেশরাশি ক্রমশঃ বিরল হইয়া 
আসিতেছে কিনা? 
(৭) আপনার মাথার উপরিভাগে, টাকরোগের 
সুত্রপাত হইয়।ছে কিন? 
(৮) বলুন রি রি ও ্াস্তিয় পরও রাতে আপনার সুনিক্রীর ব্যাঘাত হয় কিন।? 
ষন্দ এই সব উপসর্গ প্রকাশিত হুইয়। থাকে, তবে নিশ্চিন্তচিত্তে আমাদের মহু। হুগর্ষধি “কেশরঠন তৈল” 
ঘ/বহার ককন। সবদুৰীতৃত হচবে। 
এক শিশির মূলা ১. এক টাকা। মাশুলাদি।/* আনা।। তিন শিশির মুল্য ২/* আঁডাই টাক]। 


মাশুলাদি ১* আন!। 
অর্শোহর বটিকা। 


মর্শরোগের তরুণ ও প্রবল অবস্থায় আমাদের অর্শোহয় বটিক। সেবনে অনেকে বিশেষ ফললাত 
করিয়াছেন। হুনিয়মের সহিত বাবস্থ।মত এই বটিক। সেবন করিলে, অন্তববলি ও বহির্বলিজাত সর্কপ্রকা? 
অশং, তজ্জনিত বেদন।, বালা, উনটনানি, সুচীবেধবৎ ব্্রণা, ও রক্তপুযাদি শ্রাব শীস্র নিবারিত হর। 
অর্থ হইয়াছে বলি চিন্তাযুক্ত ও নিরাশ হুইয়৷ পড়িবেন না । অন্য উঁধধ সেবনের পূর্ব্বে আমদের 
“অর্গোহর বটিকা” সেবন করিয়। দেখিবেন, কত স্বল্প সময়ে ও দিংসনোছে এই ভীষণ রোগ আরাম 
হইতে পারে।' 
অর্শেহর বটিকা এক কোটায় ৪* চিলটী পাকে ; মুল্য ১* এক টাক! চারি আন ডাকমাশুল ও 
প্াকিং %* তিন,আন|। কিছুকালের জঙ্ত ব্যবহার কিটিহার প্রয়ে।জন হইলে, একেবারে এক ডন লইলে, 


» ক্ষিছু কমে পাওয়া যায় । 
সচিত্র ভাক্তারি-শিক্ষা-। 


চতুর্থ সংস্করণ । 


( পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত।) 


জারি শিখিবার জন্য ধাহা কিছু জানিবার আবস্তক, এই একখানি পুস্তকে স্াহীর সমস্ত. বিছয়ই তি 

টিপ বিলি সুহইুছে। কম্পাউগারি-শিক্ষা, জবাগুপ, শার়ীরতত্, রেগ-গীক্ষা, চিকিৎসাপ্রপাবী, 

কি ঝন্ত্-চিকিৎস। ও ধাত্রীবিদয প্রতৃতি জাতব্-মিময়ের.কোদ অংশই ইহাতে পরিত্যা 

ডাক্তারের ভাল গাল প্রেস্‌ক্রিপৃর্গন্‌ প্রায় ছুই হাজার ইহাতে সয়িবেশিত কক্ষ 

গে পুপ্বকের আকার তি বৃহৎ, ছুই হাজার পৃষ্ঠার উপর ।- ছুই খখে বিড় 1: মুল্য & চারি টাকা, 
ধান পুস্তক ৪ পাতউ।!কা; ডাক; 'মাশুমাদছি ৪ বার আন!। 


গভরেন্ট মেডিন্্যাল ডিগোমাগ্রাজী 





1৩ সনংহত। । 





( সাহা ডা মাসিক পত্রিক1 ) 
ররর রর 77 7 পপ 
অষ্টম খণ্ড] ১৩১৪ সাল, আবণ। [ ৪র্থ সংখ্যা । 





ভ্রীনৃসিংহচন্্র মুখোপাধ্যায় বিদ্ণারত্ব, এম, এ, বি, এল, 
এফ, আর, জি, এস 
এবং 


রীস্থবলচন্্র মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত। 


সূচীপত্র ॥ 


বিষয়। ৃ লেখক । পৃষ্ঠা । 
২। গোবর্ধনরাম ত্রিপাঠী শ্রীণকুড়চন্ত্র বিশ্বাস ৪৮, ভা 
২। প্রাচীন ভাঁবাতব শিক্ষিত মহিলা শ্রী 'রিদেব শান্ী ৫ 
৩। কৰিব ইতিহাস শ্রী'বজন্ন্নব সান্যাল... ১১৮ ১৯৯ 
৪। আমাদেব বেদ শ্রীগিবিশচন্জ্র বেদান্ততীর্থ *... ১৯৮ 
৫। জীবনচরি ৩-সঙ্কলন শ্রীপ্ৃবলচন্ত্র মিত্র .*.. *** ২০৯ 
৬। বর্ণাশ্রমাঁরবিষষক দ্বিতীয় গ্রবন্ধা মহা মহে।পাধ্যায় কামাখানাথ 
তর্কবাগীশ ... ২০৬ 
৭। বাজতরঙ্গিনী 8 78 
৮, নাচিছে বরযাবাল! শ্ীমনোমোহন চট্োপাধ্যায় ... ২২৪ 
৯। পুক্ূষবিশেষ ঈশ্বব-রহস্ত শ্রীঅচ্যুতানন্দ্ সবন্গতী  ... ২২১ 
১৯। বর্ধাব নদী শ্রীজগৎ গ্রসন বায় 44 ইহ 
কলিকাতা, 


১০৬৯ নং গ্রে গ্রীট, লাহিত্য-সভা কর্তৃক প্রকাশিত। 
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উদ্দেশ্য । 

১। বঙ্গভাষ! ও ব্-সাহিত্যের পর্বিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন। 

২। সংস্কত-ভাষা ও সংস্কত-ভাষ1| হইতে উৎপন্ন প্রারুতাদি ভাষাসমুদয়ের চর্চা, 
অনুশীলন এবং এ সকল ভাষায় লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রন্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, 
মুদ্বাঙ্কন, অনুবাদ ও গ্রচার। এতত্তিত্্ী ভারতবর্ধায় অন্তান্ত ভাষা ও ইংরাজি ওভূতি 
বিদেশী, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য হইতে" শব্ধ এবং ভাবাদির গ্রণ এবং তন্দার! বঙ্গ- 
সাহিত্যের পুষ্টিলাধন ও উক্ত'ভাষাসমূহে লিখিত গ্রস্থাদির অনুবাদ, মুদ্রণ সংস্কবণ এবং প্রচার। 

৩। ইতিহাস, তৃগোলবিস্তা, সমাঁজতত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের 
আলোচনা, গবেষধণ। ও গ্রস্থাদি গ্রণয়ন। 

৪। নান! উপায়ে প্রদেশ-মধো উপরিলিখিত উদ্দেপ্তগুলির গ্রৃতি সাধারণের অন্ুবাগ 
বুদ্ধিকরণ এবং প্রত্বত ত্র, গবেষণ। ও সাধ্থিত্যান্থশীলনে উৎসাহ-প্রদানে এবং প্রয়োজন হইলে, 
তন্তং উদ্দেস্তে পুরস্কার ও অর্থসাহাযা প্রদাঁন। 

৫। উপরিউক্ত উদ্দেশ্রগুলি, কার্য পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুস্তকাদির 
রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তন্তৎ উদ্দেশ্দাধণোপযেগী নন্তান্ত 
উপায়ের 'মবলম্বন। - 

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী 
লাহিত্য-সভার সম্পাদক । 
বিজ্ঞাপন । 

১। সাহিত্য-নভার চাদ। প্রভৃতি টাকাকড়ি মণিঅর্ডু আমার নামে পাঠাইতে হইবে । 

২। সাহিত্য-দংহিতায় প্রকাশ জন্ত প্রবন্ধাদি আমার নামে ১০৬।১ নং গ্রে ্ীট, সাহিত্য- 
লপ্ার কার্ম্যালয়ে মথবা ১৫৯ নং মাণিকতলা ই্রীটে প্রীযুক স্থবলচন্ত্র মিত্র মহাশয়ের নামে 
পাঠাইতে হইবে। 

৩। সাহিত্য-সভা। এবং ষাহিত্য-সংহিত! সম্ব্ধীয় অন্তা্ত সমস্ত চিঠি পত্র সভার কাঁধ্যা- 
ধাক্ষ শ্রীযুক্ত গোপাবচজ মুখোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইতে হইবে।  , 

১১৬১ নং গ্রে সীট, শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী 

কলিফাতা। ] সাহিত্য-সত[র জবৈতমিক সম্পাদক 1 


[টিন ৯ 
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লাশাপাশিশশা শা 








ৃ আইন হও] ১৩১৪, লাল, ১আগুপ।_ | শ। __ [সংখা 


গৌব' নাম 


বদি আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের 
বিভ্ভাসাগর মহাশয় এই বঙ্গদেশ ব্যতীত 
ভারতবর্ষের অন্তব্র পরিচিত নহেন, তাহা হইলে 
আমাদের বে কতদুর মনোবেদন! হয়, তাহা 
স্থলে লিখিয়া জানাইতে পারিলাম ন!। 
কি? যে বিভ্ভাসাগর মহাপয়কে আমরা 
অ।ট্লার্টিক মহ্থাসাগর বরিয়! জানি, তাহ! 
কি লালদীঘীতে পরিণত হুইল? তাহ! 
কখনই হইতে পারে না। তিনি যে আট্‌- 
লার্টিক তাহাই আছেন, ও যতদিন ধরিত্রীর 
অবস্থিতি, ততদিন থাকিবেন। তবে বাহারা 
তাহাকে লালদীঘী দেখেন, তাহারা সেই 
দেখাতে আপনাদ্দিগের ক্ষুত্রত্বের পরিচয় দেন। 
সিংহলের বেদি! সকল মনে করে যে, পৃথি- 
বীতে কেবল তাহারই আছে ও তাহাদের 
তূণ্য জগতের আর কোনও স্থানে কেহ 
নাই। তাহারা স্ব গণ্তীর মধ্যে পরম 
সুখী। কিন্তু প্রন্কতপক্ষে সমস্ত সুসত্য 
অগংললানেন যে, মানব জাতিরমধ্যে তাহার! 
নিশ্বতম স্থান ও পশুগণের মধো' এক ডিগ্রী 
উচ্চগ্থান অধিকার করিয়া আছে। মানব- 
তত্বধি পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, 
তাহাদিগের অবস্থা এত অধম, যে তাহার! 
গণ্ডিতদিগের বিশেষ আলোচনার বন্ত। 
সেঙ্ছপ গেবির্ঘনরাষ' জ্রিপাঠীকে না জানা 
, শিজের কষুত্ের পর্িচারক । আমি এই্লে [পর 


গান জীবনতৃতার লিখিতেছি দ1। জাশা ; 'পার্ছন 


পাঠী। 


করি,নিয়পিখিত বিবরণাঁবলী তাঁহার জীবন- 
চরিত গ্রকটনের অনুসন্ধিংসা উদ্দীপনার 
সহায়াতা করিবে। | 
যুক্ত সত্োন্রনাথ ঠাকুর মহোদয় 
প্রণীত্ত “বোম্বাই-চিত্র* নামক পুস্তক পাঠে 
আমরা অবগত হুইয়াছি যে, বোখাই প্রেসি- 
ভেন্দী”ত যে কতিপয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে, 
নাগর ত্রাঙ্ষণ তাহাদিগের অন্ততম। সতোক্দর 
বাবু তাহাদিগের পৃথক কৌলিক পুণ্ডের 
চিত্রও উক্ত পুস্তকে সপ্গিবেশিত করিয়াছেন। 
অতি প্রাচীন সময় হইতে বন্বে প্রদেশে এই 
শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ হইতে বড় বড় বিবেকী, মানস- 
তত্ববিৎ, কবি এবং রাঁজনীতিজ্ঞ জন্ম পরিগ্রহ 
করিযাছেন। গোবর্ধন ত্রিপাঠী নাগর ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। আর ব্রিপাঠী উপাধি দ্বার! বুঝা 
যাইতেছে যে, তিনি যে বংশধর, সেই বংশে বা 
সেই বংশের কোনও পূর্বপুরুষের সাম, খক্‌ 
ও যন্তুঃ এই তিন বেদের বিশেষ চর্চা ছিল, 
সেইজন্ড বোধ হয় বংশের উপাধি ত্রিপাঠী হই- 
যাছে। গোবর্ধনরামের পিতা এক সময়ে 
বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। «ইংরাজি 
১৮৬৮সালে তিনি যৌথ কারবারের অংশ ক্রয় 
করিয়া সর্বান্বাস্ত হন। স্থতরাং,পিতার নিকট 
হইতে স্কুল ও করেজের শিক্ষা ব্যতিরেকে 
ভিনি অন্ত কিছু প্রাপ্ত হন মাই। ভস্বাস্থয 
হইয়া তীকাকে বহু ক্লেশে অর্থো* 
ব্রত ছইযুছিল। কোনও মতে 












উপার্জন কয়েন। সংক্ষেপে তীহাক্ষে 
ধন্ত পুরুষ বলা যায়। যদি 
পুর্বববৎ অপ্রতিহতন্াবে তহাদিগের 
প্রতি প্রসর। থাকিতেন, তাহা হইলে 
ওকালতি বাবসায় অবলম্বন করিয়া 
সমাদৃত জীবনের কিয়দ্দংশ ক্ষেপণ ক 
কি না পন্দেহ। প্রাসাচ্ছ দনে'পযো 
সংগৃহীত হইলেই, তিনি বিদ্াচর্চায়, ৰি 
মনোবিজ্ঞানানলীলনে কাল ক্ষেপণ 
থাকেন। অর্থকরী বৃত্তি পরিত্যাগ 
তিনি এইন্নপ করিতে লাগিলেন 
লোকে আশ্র্যযান্থিত হইল। 

১৮৭৭ শ্রীষ্টাব্বের ১লা জুলাই 
গোবর্ধনয়াম ত্রিপাঠী ৭সন্যাস ধর্ম” 
একটি বন্ৃত। কবেন। ইহাতে তিনি 
রূপে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা পান প্র, 
যাহা কিছু স্বার্থ বলিয়৷ অভিহিত, তাহার 
বর্জন ও সমাজের মঙ্গলার্থ আল্স- রি 
প্রন্কত সন্ন্যাস-ধর্দ। তিিপাঠী মহোদয়] যাহা 
বলিতেন, তাহ! নিজে কার্ষে; পরিণত করিতে 
রয়াম পাইতেন। ভিনি বাক্যসার ছিলেন 
না। খিনি এক' সময়ে বোম্বাই মহানগরীর 
ছুদক্ষ উকীল ছিলেন, তিনি অচিরে সুপগ্ডিত 
সাধু হইয়া সার্বজনীন্‌ প্রেমে ও ঈশ্বর-সেবায় 
নদিদ্নাদ গ্রামে অবস্থিতি করিয়া কাল কাটা- 
ইতে লাগিলেন। এই পরিবর্তন অনেকের 
আলোচা বিষয়, সঙ্গেহ নাই। 

বিষয়কে যখন তিনি নিলিধ ছিলেন, তখনও 
তাহার জাতীয় সংস্কারের দিকে বিশেষ 
দৃষ্টি ছিল। তাহার পরিচয় *লরদ্তী চক্র” 
মামে পুস্তক রচনা ও তিন খণ্ডে প্রকাশ। 
ইহা তাহায় অক্ষত্ব-বীর্তিত্তস্ত। কাল কখনও 
ইছার অক্ষয় খ্যাতি ক্ষু্ করিতে পাক্জিবে 


না। এই পুস্তক্ষের শেন খণ্ড তখনও প্রকা-. 


শি হয় মাই। নহবগাদের নির্জনাশ্রমে 


গ্যানাবলহিষ্ভাবস্থায় ইহাতলিবিত হয়। পুণ্য 


জীবন কি? তিনি নিজে এ সন্বদ্ধে লিখিয়া- 


ছেন যে প্ঈশবয়েক্ছায় আত্ম-সমর্পন”-_জর। 
জ।ল! বস্ত্রণা হইতে নুঝ্ধি লাভ. প্রকৃতি €প্রদে 
জগদ।ত্মার মাহাত্ম্য বিকাশকরণণ হুইএর 
সমাবেশে জীবাত্বার পোষণ ।* তীহার ঘেশ- 
হিতৈষণা ভাবে বা! ব্যবসায়ে বা বাণিজ্যে 
পরিণত হইত না। ইহাতে মনস্থিতার, 
নৈতিকতার ও কার্ধ্যকারিতার দমপাত ছিল। 
তিনি বলিয়াছেন যে, "আমি এ বিষয় না, ও 
বিষয় বা ফোনও এক বিশেষ বিষয়ের পক্ষ- 
পাতী নহি। কিন্তু উচ্চতর ও বলিষ্ঠতর 
জাতি দেখিতে চাই, যাহারা আমাব বর্তমান 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্বদেশীয়দিগের অপেক্ষা 
অধিকতর কাধাক্ষম হইবে। সেজাতিযে 
কিরূপে গঠিত হইবে ও সে অগ্রি-্ফুলিজ যে 
কিরূপে প্রজলিত হইবে, তাহাই আমার 
এখন বিশেষ আলোচা।” কিন্তু তাহার 
জীবনের একটি সহ্য মতি শিক্ষা গ্রদ । তাহা 
এই ;--ধে উন্নতি ও শ্বাধীনতা তাহার মনে 
স্থান গ্রহণ করিয়াছিল এবং ত্বানার লেখাক্স 
প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাঁহা' রাজভক্তি ও 
কৃতজ্ঞতাজাত শাসন-প্রণাণী-অন্গমোদিত। 
হ্ন্দবন্ধপে প্রাচ্যের ভাগ্যরচনাক্র প্রতীচ্য 
যাহা করিতেছেন, ত্রিপাঠী তাহ! মনশ্চক্ষুতে 
সুদাররূপ দর্শন করিয়াছিলেন। যাহা যাহার 
ভাষ্য প্রাপ্য, তাহ! তিনি প্রাপ্ত হউন, এই 
ধ্রকাস্তিক বাঁসনা তাহার অস্তরে বলবতী 
ছিল। সংসারে মানবেৰ পদবিঙ্ষেপ পরি- 
চালনার জন্ত ঘে উজ্জ্বল দীপ-শিখা পাশ্চাত্য 
গুরুমহাশয়গণ জালিয় দিয়াছেন, তাহ! তিনি 
ত্বরচিত “সরম্যতী চক্রে” তীহার বেশী 
নরনারীর সঙ্ষিধানে ধরিয়াছেন। ইহাতে 
প্রাচ্য ও গ্রভীচা উত্তয় পক্ষাই এরতিফলিত 
হইয়াছে) উহ! পুরাকাল ও বর্তমানকালের 
লন্দিস্থল। উবদিক আধ্যদিগে পুরা খর 


ছক পুরাতন পৃথ্বি « ভঙছপরি 
ভিত্তি সংস্থাপন কিয় , [পাদ- 
দিগের নিমিত্ত এক ভি 1 এক 
অভিনথ পৃথিবীর স্যজন করিতে 'রন। 
ভারতের অতীত সভ্যতার € পের 


অনুবর্তী হইয়া, তিনি প্রাচাকে ৩. চোর 
সকাঁশে অবনতমস্তক করাইতে চাছিতে | 

তাহার শশিক্ষার.ফল গুজরাটী সাহিতোর 
প্রতি পৃষ্ঠায় দুষ্ট হয়। প্রেমানন্দ যেরূপ 
গুজরাটী সাহিত্যের ইতিহাসে অবিনশ্বর 
কীর্তি রাখিয়া! গিয়াছেন, তিনিও সেইবপ 
এগৃইয়! গিষাছেল। গ্রভেদের মধ এই 
গোবর্ধনবাম গস্ভ'লেখক,প্রেমানন্দ পন্ত-লেখক 
ছিলেন। গাস্ভর অপেক্ষা পন্ভের "আদর 
বেশী, পণ্ঠেব অপেক্ষা! মনোবিজ্ঞান বা তব্ব- 
বিজ্ঞানেব আদর বেশী। আমি পূর্বেই 
বলিশছি যে, তিনি তত্ববিদ্‌ ছিলেন। তাহ 
হইলে সমাজে কাহার অরদর বেশী হইতে 
পাবে, তাহ! আর এস্থলে অধিকতর ম্পষ্টরূপে 
বুঝ।ইবার প্রয়োজন দেখি ন1। 

বোশ্বাঈট এব এল্ফিনিষ্ন্‌ কলেজে অধ্য- 
ঘ্ননকালে, তিনি তথাকার অধ্যাপক ওয়ার্ডস্‌- 
ওয়ার্থের নিকট সুপরিচিত হন। এই সমজ্কে 
ভারতধর্ষের অন্ততম বুধজনের সহিত 
তাহার স্থপরিচয় হয়। ইহার নাম মন 
দুখরাম হুর্যরাম ঝিপাঠী। ইনি একজ, 
বৈদাস্তিক সাহিত্য-সেবক-_সাহিত্য-জগতে 
উজ্দ্বল নক্ষত্র। গোবর্ধনরাম ইংরাজ অধ্যা 
গকের নিকট হইতে পাশ্চাত্য এবং শেযোছ 
পঙ্ডিতশ্রেষ্ঠ হইতে প্রাচা শান্ত বিজ্ঞা 
বিষয়ক শিক্ষ] লাভ করেন। ছই শিক্ষা 
ইভফল তাহাতে তৃষ্ট হুয় এবং ছইএর মি 
নর ছাক্সা “5£0178৮ প্রি পড়ে । এ 
ধঙ্ছে ভারতের ভূত, ভবিস্মৎ ও বর্তীষ,-. 
ংগ্গেপে বিবৃত হুইয়াছে। ইহাতে প্মহা 


শান্ছের ব্যাখ্যা হইনাছে। ইহা 
: নাটক নয়, উনিনাস-প্রন্থও দয় । যে শক্তি 
মূলে প্রচ্ছাভাবে থাকিয়া হিন্দুজার্তিয় পায়ি- 


ঘায়িক জীবন গঠন করিতেছে এবং মুয়ো পীক্- 
সত্যতার ধলে তজ্জীবনে যে অবশ্থাত্তর- 
ঘটিতেছে, তথ্বিষ্ধ ইহাতে যেতাবে লিখিত 
আছে, তাঙ্থাতে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য, হৃদয়- 
বন্ধা ও চিস্তাশীলতার ভুরি ভুরি প্রমাণ 
পাওয়া বায়। মিত্ররাজ্যগুলির সিত ইংরাজ 
রাজের যে সম্বন্ধ ও রাজনীতি সম্বন্ধে এসিয়। 
মহাদেশের উপর ডাহার যে ফল দর্শিবে, 


তাচাও ইহাতে হুনয্রপে উল্লিখিত হইয়াছে। 
শত শত বৎসর ভারতবর্ষের শাসন 
প্রণালী স্বতন্ত্র। 1সীব প্রয়োজনোপ* 


যোগী ভিত্তিতে ইহা সস্থাপিত। যাহা কিছু 
তাঙ্গাব পক্ষে বিজাতীয়, তাহাতে তিনি আস্থা 
রাখিতেন না। 

এখন দেখ! যাউক, তারত-মহিলাকে 
তিমি কিরূপ চক্ষে দেখিতেন। তাহার 
গ্রগাঢ় বিশ্বান ছিল যে, যদি সমাজের উন্নতি 
চাও! তাহা হইলে নারীর কার্যাক্ষেত্র আবও 
প্রসারণ করা আমাদিগের সর্বতোভাবে 
টা ; নচেৎ উন্নতির আপা আকাশ-কুস্থদ 
মাতর। তিত্রি বলেন যে, “নারী ব্যতীত গৃহ, 
সমাঞ ও দেশ কি প্রকারে তিষ্ঠিতে পারে? 
যে স্থানে শ্্রীজাতির অবস্থোন্নতি নাই, সে 
স্থানে বিচ্ছেদ ও চিস্তা উর্ণনাভসদৃশ জাল 
বিস্তার করিয়া গৃধীকে নাগগাশ বন্ধনে 
নির্যাতন করে।” অতএব যাহাতে ভারত- 
মহিলা উদ্নীতা হুইবে, তাহারই তিনি রহ 
ছেদন করিতেন ও তাহাই কার্ধো পরিণত 
করিতে চেষ্টিত থাকিতেন। তীছাকে শিক্ষিত 
হুন্দয়ী, বলি! ও রোগশুস্তা করিতে হইবে । 
বদি পারিবারিক ও সামাজিক মল কাম? 

করাকে গুভার্ধা। জুগৃহিনী ও সুমা 


নরতের? রাজনীতি এধং' পুরাণ ও বেদল । সখী হবে| ঈপুযোগিতার্ধাদী ডাহা 


আধীদত। দিতে হুইবে। পারিবারিক -মজল 
হেতু তাহাকে প্রত ব্বাবীনভার সধ্যবহার 
করিতে দিতে আমর! গ্রস্তত থাকিব। জুর্বধল 
চিত্তাত ক্ষীণ! কামনার প্রশ্রয়স্থল তাহাকে 
করিলে চশিবে না। নারী ছ্র্বলের ঘল, 
তরুণবয়ন্কের বধু ও বৃদ্ধের আধাত্মিক সহায় 
হইবে। উপরের কতিপয় গংক্কি হইতে 
বেশ বুঝা ধাইতেছে যে, তিনি একদেশাদর্মী 
সামান্ত হিন্দু ছিলেন না। “প্কুমুদ,» পকুন্ুম” 
ও পচন্জ্রাবলী” নামে গ্র্থত্রয়ে তিনি আদর্শ 
রমণীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আশা 
করি, বর্তমান ভারভ-হ/হিলাগণ তাহার সেই 
ঈপ্পত আদর্শ-রমগী হউটন। 

গুশরাটা সাহিত্য-মহাসভার অধিবেশনে 
গোবধ্ধনরাম খ্রিপাঠী সভাপতির আগন গ্রহণ 
করিতে অন্ুকদ্ধ হন। আবশেষে তিনি উহা 


শ্রিহণ : কমে খকাথা করেন, 
তাহা 1হিত্য-নির্থাতা”-সনা- 
লো গঞ্ছহিত হযর। কবিতার 
নিগি এ এক ন্বতঃসিদ্ধ আত্মরিক 
(অস্থ  «ল। গুজরাট প্রদেশের কধিকুল 
সন্থ। (তনি বে বস্তা করেন, তাহাতে 


কট ও কবিতার কর্তব্যের বিষয় উল্লখ 
করেন। তাছার রচিত, “সেম্বসুদ্রা* নামে 
কবিত!-গ্রস্থ পাঠে উক্ত মত)টি আরও ভাল 
রূপে হ্ৃদয়জম হয়। 

উপসংহাঁরকালে আমি বণি খে, গে।বর্ধন- 
রাম ত্রিপাঠী মানবলীলা সংবরণ করেন নাই ) 
তাহার অক্ষয়ফীর্তি তাঁহাকে অমর করিয়া! 
রাখিয়াছে। তিনি গুধু পুরাতন জীর্ণধাসের 
স্তায় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। 

জ্ীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস । 


প্রাচীন ভারতের শিক্ষিত মহিল! | 


অতি, প্রাচীনকালে এই পুণাভূমি ভারত- 


বর্ষে আব্্য-ম্লার! কীদৃক্‌ দুশিক্ষা লাভ, 


করিতেন, তাহ! জানিতে হইলে শ্রুতি স্থৃতি 
ইতিহাস পুরাণ কাব্য নাটকারদি ইশেষ 
মনোষেগের সহিত পাঠ করা উচিত। 
ধাহারা একদেশদর্শী ও সম্যক্‌ শান্-চর্চা- 
বিহীন তাহার! বণিয়া থাকেন যে, পন্ত্রীলোক 
বিস্তাভ্যান করিলেই বিধব! হয় ।” তাহারা 
এ কথ! বলিতে পারেন; কারণ, তাহাদের 
বা্দী-কদ্দর কুসংস্কারান্ধকার-জালে সমাচ্ছন্ন। 
স্ঞ।নহূর্ধ্য-কিরণ বিকীর্ণ না হইলে সে 
অদ্ধকার-জাল ছিন্ন হইবে না। তাঁহার! 
আরও বলিয়া থাক্ষেন যে, জ্ীলোক বতদিন 
বধব। থাকিবেন, ততদিন তাহার দাম 
ন্রমন্তী অমুকী দেবী” বা “্ভীমততী অসুকী 


দাসী” লেখা উচিত, আর বিধবা হইলে, 
*ভ্রীমত্যাঃ অমুকী দেব্যাঃ* ব| শ্প্রীমত্যাঃ 
অমুকী দান্ত।:* লিখিতে হয়। বিজ্ঞগণ 
বুবিয়া দেখুন এরূপ শাস্ত্রকারগণের কিরূপ 
প্টন্টনে জ্ঞান।” বাহার! সংস্কত ব্যাকরণের 
উপর, কলম চালাইূভে পারেন, বিজ্ঞগণ 
তীহাদিগচক মূর্থ বলিতে কিনধপে চাহনী 
হইতে পারেন? বিজ্ঞগণ হয়তো! প্রতিবাদ- 
চ্ছলে বলিবেন, মেকি? দেব্যা শবের অর্থ 
দেবীয়, আর দেবী শবের অথ দেবী। বদি 
একখানি পত্র লিখিবার পময় প্রথমেই 
“সবিনয় নমস্কার নিবেদনমিদম্” এইরূপ 
লিখিতে হয়, ই্ঠাহ! হইলে গঞেয় পর্বশেষে 
নাহ দত্যখৎ করিবার সময় ভীমত্যাঃ আনুকী 
দেষ্যাঃ এইরূপ লিখ্বিতে ভ্য়। কারণ, উপরে 


জা “পি আমা রবাথা হই- 
রাছে, সেই সবিদা ঈক্কার তিক বিদেদনটি 
কাহার? এই জিজ্াদার উদ্ধরৈ নীচে 
বিখিতে হয় ভীমত্যাঃ অসুকী দেখা অর্থাৎ 
ভ্রীষতী অসুকী দেবীয়। খর বে স্থলে 
“সবিনয় নিষেদনমিদম্* প্রভৃতি পাঠ না 
লিখিয়া এক্বোয়ে “দিদি তুমি কেমন 
আছ 1” ইত্যাদি রূপে পত্র লিখিতে আরম্ত 
করা হয়, সেই পত্রের নিম্নে শুদ্ধ নামটি দাত্র 
লিখিতে হয়, ধথ! শ্রীমত্তী সৌদামিনী দেবী 
অর্থাৎ সৌদামিনী কর্তৃপদ, শ্রীমতী বিশেষণ 
পদ । সৌদামিনীর বিশেষণ। লিবিতে' 
ছেন বা বলিতেছেন উহ্‌ ক্রিয়াপদ। এই ত 
ব্যাপার। ইহাতে বিধবা সধবার কথা যে 
কোথ হইতে আসিল, তাহা সরত্বতীর সঃগ্র 
ভাগারে খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব । এইরপ 
প্শর্দণঃ* ও পশর্্া” এই ছইটি পদও পূর্বোক্ত 
নিয়মে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । ইহার মধোও 
বোধ হয় উক্ত বিধিশাস্ত্রকারগণ শাস্ত্র বাহিব 
করিয়। থাকেন যে, বিপত্ধীক হইলে পুরুষ 
পশর্মণঃ” লিখিবে, আর সপত্বীক হইলে 
পশঙ্দ্ী” লেখ! উচিত । ধন্ত তাহাদের শাস্ত্র 
রচন।-নৈপুণ্য ! প্রাচীন, সুশিক্ষার আকর, 
পুণ্যতূমি ভারতবর্ষের যে ঘোর ছূর্দাশ! উপস্থিত 
হইয়াছে, এব'বিধ শান্ত রচ্নাই তাহার 
জলন্ত দৃষ্টান্ত । বাহারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, 
তাহার! সনাতন বেদোক্ত ধর্দবের বিরোধী। 
কাহার! আর্ধযসস্তান বলিয়া অভিমান করেন, 
কিন্ত আধ্যাচারধযপিগের কাধ্য কলাপের 
অনুসরণে পরাদ্ধুখ । তাহাদের দেশের বেদে 
কি লেখা আছে না আছে, তথ্যে তাহার! 
অনুলদ্ধিৎসাবর্জিত। বে দেশে বেদের 


এগ বিিরাহওয়াে বে জরতর ক্ছনিষ্টাপাত 
হস্াছে, “হা দেখিয়া বিপ্িক্ঠী হইত হস 
উদাতধ, অভ্দাথ ও স্যরি খবর সংযোগে 
বেদাধাস্বদ রীতি এ দেশে বিবুণ্ড হইন্না 
গেলেও যেন তেন শ্রকারেণ জানৃত্তি ও অর্থ- 
জ্ঞানমাত্র সম্পাদন করিবার জনও বদি 
দেশের লোকের ইচ্ছ। থাকিত, তাহ! হইলেও 
দেশের ঈদৃশ অনিষ্টাপাত হইত না, তাহা 
হইলেও শ্বদেশীয় লোক, গালবঞ্চ মীনের সভায় 
কুনংস্কার-জালে আবৃত হুহুত না। পরি- 
বর্তনশীল কালের কুটিণ চক্রে থোক যে 
কিরূপ ূর্ণ্যমান হইতেছে, তাহা দেখিঝ| 
বিজ্ঞগণ সময়ে সময়ে অশ্রু সংবরণ করিতে 
অসমর্থ হইয়া পড়েন। এই ভূমণ্ডলে কাল- 
মাহাত্ম্যে জত্যুচ্চ অত্যুঞ্ণতি শৈল-শিখরে 
সমারূঢ় জাতি তল পাতাল-গর্ডে বিলীন 
হই যায় ও আম-মাংসভোজী, তরুত্বকৃপরি- 
ধানকারী ভীষণ-শ্বাপদসন্থুল-গিরিকন্দবনিবাসী 
ধ্জ্ঞানবিহীন বর্বর অসভ্য জাতিও সমৃদ্ধির 
পরাকাঠা লাভ করিয়া থাকে, এঁতিহাসিক- 
গণের গভীর গবেধণ! গ্রনৃত তথ্য-সংব।দ 
আমর! ইহ! দেখিয়। থাকি । সুতরাং কবি- 
কুলচুড়ামণি মথাকবি পুজ্যপাদ কালিদাস 
স্বীয় অমূল্য রন্ধ অভিজ্ঞান শকুস্তল! নাটকে 
লিখিয়া গিয়াছেন ;-- 
“বাত্যে কতোস্তশিখরং পতিরোধধীনাম্‌ 
আবিষ্কতারুণপুরঃসর একতোহ্র্কঃ। 
তেজোতয়ন্ত যুগত্ব্যসনোদয়াভ্যাম্‌ 
লোকোনিবম্যত ইবাত্বদশাস্তরেযু ॥ 
অর্থাৎ যে ওষধি সেবন বরিয়া লোক 
ব্যাধি মুক হয়, বমের হস্ত হইতে আপাততঃ 
শিষ্কতি লাভ করে প্রাপধারপ করিতে সমর্থ 


পঠন-পাঠন-পন্ধতি বিলুণ্ড হইয়াছে, সে | হয়, সেই ওষখি সমূহের অধিপতি, ভমো" 
দেশের লোকেরা বেদজনি-বিহীন হইয্কা! যে | নাশক, জগতগ্রকাশক সশীতলকিরপবর্ধী 
কুদস হইয়। পড়িবে, ইহ! ত স্বাতু- | চ-দ্রিবতাও অন্তমিত হইয়। যান। তিনি 
বিক। দেশ নধ্যে হেরে জুধাহন-আধ্যাপন-'| আঁটাচইড়া ৪ সবপদ্ধন করিলে পর সমগ্র 


ঠা) প্রথয়-কিপপদালী নহাপ্রজাব 


ধ্-দেবত1” অতুা্চি আকাশখার্ে উদদি্ঠ 
টা কিগ্ত দাঙ্গংকাল উপস্থিত হইলে 
ঈদৃশ প্রভাবশালী প্রভাকরও 'অপ্ডসিত 
হইয়া যান। এ'ংবিধ চঞ্জকুর্ষোত্ব উদ্ৎ 
পতন ঘটাইর়া ঈশ্বর আমাদিগকে গ্রতিদিম 
এই শিক্ষা! দিতেছেন যে, জগতে সফল 
জানতিরই উত্থান-পতন ঘটিক্সা থাকে | সর্ব্ো- 
পরিস্থ চন্দর-সুর্যেরও যখন এইরূপ অবস্থা 
ঘটিয়া থাকে, তখন মনুয্জাতির উত্থান 
পতনে বিশ্মিত হওয়া বৃথ! কষ্ট পাওয়। মাত্র। 
একদ1 যে দেশে স্ত্রীলোক বেদের হুক 
স*কলন পর্ধ্যস্ত কার্য সম্পাদন করিয়াছিল, 
যে বেদ-হুক্ত পাঠ করিয়া ক শত শত 
খধির পুরুষত্ব লাভ হইয়াছিল, জ্ঞান-নেত্র 
উদ্দীলিত হইয়াছিল, পুণ্যরাশি সঞ্চিত হইয়া 
ছিল, আজ সেই দেশের স্ত্রীলোক বিধবা 
হইলে যেন +দেব্য৮ এইরূপ লেখেন ও 
সধবাবস্থায় যেন “দেবী” এইবপ লেখেন 
ইত্যাদি মাইন্‌ কাঙ্গন্‌ যে দেশে রচিত হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে, সেই দেশে এই সময় যদি 
ভগবান্‌ পাণিনি খষি বিস্তমীন থাকিতেন, 
তাহা হইলে তিনিও এই নবীন ব্যাকরণ-সুত্র 
শুনির। “হতভম্ব” হুইয়। পড়িতেন! আমি 
তো। কোথায় আছি। আমি তো আমি। 
বিনি যাহাই বলুন আধ্যাচায্যদিগের প্রাচীন 
শান্তর মহা গ্রাম।ণিক, হেমাদ্রি কিন্ত বাঁলতে- 
ছেন যে বাপু! ভারতীয় আর্ধ্য মহিলারা 
সধবা বা বিধবা হইবার পূর্বেই কুমারী 
অবস্থায় অস্ততঃ শিক্ষালাভ করিবে ।-_ 
কুমারীং শিক্ষপেধিভ্ভাং ধর্শানীতৌনিবেশয়েৎ। 
ছয়োঃ কলাযাণদা প্রোক্ত। বাবিস্ভামখিগচ্ছতি ॥ 
ততোবরায় বিছ্যে দেয়! কন্তা মনীধিভিঃ। 
এব সনাতনঃ পন্থা খবিভিঃ পর্িগীয়তে ॥ 
অক্ঞাতপতিনধ্যাদাম্‌ অজাতপতিসেবনাম্‌। 
ঘোথাহয়েৎ পিতা বালাম্‌ অন্ঞাতধর্ণাশাসনাম্‌ ॥ 





কুমারী বিভাশেক্ষ7ন: খা উর । 
কোন্‌ বিশ্কা শিক্ষা ফেওয়া উচিত? এই 
প্রশ্নের উত্তয় দিবার অন শান্তর বাঁসতেছেন /-- 
ধর্ম ও নীতিশিক্ষা প্রদান কক্গা উচিত। 
সুীর গল্প, শুকরের উপাখ্যান, বিস্তানুন্দয়ের 
রসাল টগা, প্রেষোপাখানাদি লা শিখাইযা 
স্ত্রী ধর্ম-জীবন সংগঠিত করিবায় জঙ্ত কুমারী- 
দিগকে ধর্ধশিক্ষা গ্রদান কবিবে। কুরুটি- 
ফর নাটক নতেল আদি ন! পড়াই! 
সুনীতিশিক্ষা! প্রদান করিবে। লীতা সাবিত্রী 
দমধন্তী লোপামুদ্রা অরুত্বতী প্রভৃতি পবিত্র- 
চরিআ। আর্ধ্যমহিল! দেবীদিগের দৃষ্টাত্তসমূহ 
যে সকল ধর্শান্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে সবিশেষ 
বর্ণিত আছে, সেই সকল ধর্শাস্ত্র ও নীতি- 
শাস্ত্র শিক্ষাদান করিলে পিতামাত। শ্বণ্ডর 
শ্বত্র স্বামী ও 'জন্তান্ত গুরুজনের প্রতি স্ত্রী 
জাতির কিরপ ব্যবহার কর! উচিত, তাহা 
কুমারীগণ উত্তমবপে শিক্ষা করিয়া! পিতৃকুল 
ও শ্বশুরকুলের কল্যাণ ও আনন্দবর্ধন 
করিতে সমর্থ হইবে। প্থয়োঃ কল্যাণদা 
প্রোক্ত। যাবিস্ভামধিগচ্ছতি।» যে কুমারী 
বিস্তালাত করে, সেই কুমারীই উভয় কুলের 
কল্যাণদাগ্গিনী হইতে পারে। শুদ্ধ কেবল 
মাত্র ধোপার খাতা লিখিবার জন্ত কিংৰ 
প্রোধিত হ্বাঃম-সকাশে প্রেমপত্র লিখিবার 
জন্ত কুমারীগণকে বিভা শিখাইতে শাস্ত্র 
কখনও অঙ্গমোদন করেন লা1। তারপর বখন 
ধর্ম ও নীতিশান্ত্রে কুমারী ছুশিক্ষিতা হইবে, 
তখন তাহাকে একটি বিহ্বান্‌ বয়ের হত্তে 
সমর্পণ করিবে। ধর্মনীতিশিক্ষিতা কুষারীকে 
মূর্ঘখ বরের হন্তে সমর্পণ করিবে না। 
আচার-বিনয়-বিস্তা'প্রতিষ্ঠাবিহীন একটি ধু: 
নিক ফুলীনকে পঞ্চ সহত্র সুত্রায় ক্রয় 
করিয়া পিতা, কণ্তার জীবনেক্স সর্বনাশ 
সংসাধন করিষে দা, ইহাই শোকাখখ। 

ইহ! আধুনিক হীপিক্ষাপরবর্ধক বকা: 


. খাসীশহিগের সখ 
খহিতিঃ পরিগীয়ছে ০: ই, ততীদ কার? 


স্ববিদিগের নিউ প্খ। গাডীন খগিগগ 


এই পথ জঙ্গুসরণ করিয়া পিয়াছেন। এই 


প্রশস্ত লখের গৌরব, উচ্চয়ষে প্রঃচীন খেবিগণ 
কর্তৃক হন্দুতিমাদে বিঘোধিত হইয়াছে । বে 
কুখারী পতি-মর্দ্যাদা শিক্ষাপাত করে নাই, 
যে কুমারী পৃতির প্রতি কিরূপ বাধহার 
করিতে হয তাহা শিক্ষা করে নাই, পতি 
সেধ। কিরূপে করিতে হম্ব তাহা! জানে না, 
ধর্দশান্ত্রে কিরূপ শামন-বাক্য সকল লিখিত 
আছে, যে কুমারী তাহা আনে না, যে কুমারী 
ধর্শশান্্র ও নীতিশান্ত্রে মশিক্ষিতা, ভাদৃশী 
কন্তার বিবাহ দেওয়। পিতার কখনই উচিত 
কার্য নয়। দীতা, অত্যুচ্চ রাজ-শ্বশুরকুলের 
অতুযুচ্চ প্রাসাদ-কক্ষে হুপ্ধফেননিভ শব্যা, 
উত্তমোত্তম চর্ব্বা চুষ্য লে পেয় দ্রব্য, অসংখ্য 
দাসদাসী, ও মন্তান্ত পরিজন, হর্ণরত্বাদি- 
মণ্ডিত শিবিকা, দোলা, হগ্ডিরথাদি যান- 
বাহন ও অন্তান্ত সুখোপভোগ্য বস্ত পরি- 
ত্যাগ করিয়। পতি-দেবত। শ্রীরামচজ্জরের 
সহিত ভীষণ বন্তনন্ধসমা কীর্ণ, কণ্টকুচ্ছর, 
খাস্তপেয়াদিবর্জিত মহারণ্য মধ্যে গমন 
করিয়া! পতিসেবা করিয়াছিলেন। পতি- 
বিহীন শ্বশুরকুলে তাহার অন।দর ঘটিবার 
সম্ভাবনা! হইলেও, তিনি পিতৃদেব মহারাজ 
জনকের মিখল! রাজধ।নীস্থ উচ্চ প্রাসাদে 
অনায়াসেই বাহতে পারিতেন। সেখানে 
তাহার আদরের সীম! খাকিত লা। মহারাজ 
জনক অতি ঘন্বপহকারে মহাসমাদরের সহিত 


' ক্ষপ্তা সীতাদেবীকে প্রতিপালন করিতে 


- পারিতেন। এই মহানখকর উভয় রাজ- 
.খ্রাসাধ পরিক্যাগ করিয়া পির সুখে 
: সুখিদী, পির ছা, হঃখিনী হইবার অন্ত 


;: পড়ি অরুসরণ ক্গিয়াছিলেস। 


ঞ 


পদটি 


বর্গ | কাই, 


সায়ার, গেহগ এুর্ধার, হখক 
শাঞজিন্হখ , কমিতেনা, ' দীভ়াদেবীও 
তখন পতি পহিত অতুষ শাকি-লাগরে দিমপ্স 


হুইয়। যাইাতেন। এই সকল প্তি-পন্ধী-চ্তিত্র- 
সংবলিত পুণ্য ধর্শাজজ শিক্ষাদান নল! করিয়া 
পিতা, কুমারী কন্তার বিবাহ যেন না দেল, 
ধর্শশান্বকার এই কথা অতি ল্পষ্ট উজ্জল 
অক্ষরে লিখিয়! গিয়াছেন। আবার মছা 
নির্মাপতস্ত্রও ধলিতেছেন £-- 
কল্তাপেবং পালনীয় শিক্ষাণীয়াতিযত্বতঃ । 
দেয়! বরায় বিষে ধনরত্বসমন্থিত1 । 

কষ্তাকে যেমন লালন পালন করিবে, 
তজপ অতি বত্ধলহকারে তাহাকে শিক্ষা 
দান করিবে । 'নস্তর এক বিদ্বান পাত্রের 
ছন্তে তাহাকে সমর্পণ করিবে । পাত্রী যদি 
বিছুধী হয়, আর পাত্র বদি বিথাম্‌ ন! হয়, 
তাহ! হইলে উততয্নের পরস্পর মনের মিল 
হয় না, স সারে পাস্তিরলের অগ্কভব হয় না। 
স্থতরাং বিছ্ষী পাত্রীকে বিধবান্‌ বরের করে 
সমর্পন করিবার বিধি শান্ত্রে লিখিত হুইয়াছে। 
পূর্বকাতলর ভারতীয় আর্ধ্য মহিলারা মন্ছ, 
অন্ি, খিষু, যাজবন্ধ্য, উশনা, অঙ্গির। গ্রসৃতি 
মহবি-লিখিত ধর্্ম-শান্্র সকল বত্ধ সধকারে 
পাঠ করিতেন এবং এঁ সকল শান্জে সবিশেষ 
বুৎপনা ছিলেন। মহাকবি ভবভূতি-প্রনীত 
মাণত্রী-মাধবের দ্বিতীয় অঙ্কে কামন্দকী 
বালিতেছেন,--ইতরে তরাচুরাগোহছি  দার- 
কন্মগিপবাদ্ধ্যং মলং গীতশ্চারদর্থে।হ্গী রস, 
যন্তাং বাত্মনম্চক্ষুযোরন্বন্স্ত্তাং সমৃদ্ধিরিতি। 
যে নারী থাক্য মন ও চক্ষু ছারা বরের 
প্রতি অস্থরাগ প্রদর্শন করেন, তিনি আতি 
সৌতাগ্যবতী নারী। কামন্দকী এতৃতি 
ভারতীয় আর্ধয মহিলার! আধুনিক অনেক 
গণিতের ভায় রখুনন্দন তট্টাচাধ্যাদি-মংক লি 
স্রিহ,ঞু পাঠ করিষ্কাই ধর্ণশাহ পাঠ সমাঝি 


$ শিবিক রগ্যানী লঞ্চে জলিতে চলিতে রা ] ধান জা, পকিদ্. পমজিরিকহারীত বাজ, 


খক্ষোশনোক্গিয়াঃ” প্রভৃতি সকর্ষিধিনের দূত | 'অনয়ধাগারণ 


গ্রন্থ৪ বণাবিধি পাঠ করিতেন, আলোচসা 
কগিতেন, স্থতিপটে 'দফ্কিত বিককা! রাখি 
তেন, প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন উপস্থিত 
হইলে তৎক্ষণাৎ মহ্দি-বচন উচ্গুত করি! 
বলিতে পারিতেন। মুলা নামী এক নিষ্ঠা” 
বতী ব্রক্ষচারিধী রাকল্ত] একদা মহারাজ 
জনকের পণিতমগুলীসমলঙ্কত রাজ-সভার 
উপস্থিত হইলে, জনক তাঁহাকে জিজ্ঞানি। 
করিলেন, আপনি কে? তিনি উত্তর করি- 
লেন_-লাছং তশ্মিন কুলে জাত ভর্তর্দ্য নতি 
মন্বিধে। বিলীতা মোক্ষধর্পেযু চরামে/কা 
মুনিত্রতম্। আমি সেই উচ্চ রাজন্তকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ব্রদ্ষচর্যাব্রক্ম পরিসমাপ্তির 
পর পরিণয়-শৃত্রে আবদ্ধ হুইছা দ্বিতীয় 
, গার্থস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিজ্ে ইচ্ছুক হইয়া" 
ছিলাম। কিন্তু আমার উপযুক্ত বিস্তা বুদ্ধি 
মেধাদি সগপ-সম্পর্ন পতি না পাওয়াতে 
আমি রশ্্যাস আশ্রম গ্রহণ পুর্ববক কৈবল্য 
প্রাপ্ত ব্রতে দীক্ষিত হইয়া একাকিনী মুনি- 
ধর্ম প্রতিপালন করিতেছি । 'অহে। ! ধন্ত ধন্ত 
সেই গ্রাচীন ভারতবর্ষ! বেখানে মহবি বস 
পুক্র আজন্ম তৰজ্ঞানী মহায্মা শ্রীশুকদেবেরও 
গুরু মহারাজ জন্ককেও একটি ভারতীয় 
মছিল।র নিকট ত্রদ্মতস্বোপদেশ গ্রংণ করিতে 
হুইয়াছিল। ধন্ত নেই প্রাচীন ভারতের 
আধ্য-মহিলা জাতি! এই মার্ধ্য লনন।- 
ললামভূতা। সুলভ। মারা অনককে মনেক 
সুম্ম তবোপদেশ দান, করিয়াছিলেন। সম্গাস 
ধন্মাবলস্থিনী সুলভ নির্বাণ মৌক্ষতত্বশান্ত্রে 
অসাধারণ বিহধী ছিলেন। মহারাজ জনক 
স্বরং একজন জীবদ্ুক্ত পুরুষ ছিলেন। 
তাহার সভ। যাজবন্থা প্রতৃতি' মহা! মহা! জানী 
মহ্রধিগণ কর্তৃক সর্ধঘাই সমলন্কৃত্ত থাকিত। 
সেখানে সাধারণ পল্পবগ্রাহী বাকি পালিতা 


বিরত” থাকিংল। বোন 

স্যক্তিই ্মাজসমীপে আধদই খাইতে লা 
ভাদৃক্‌ সভার তাহ্‌ল 'ঙাযা্গৈয় সহিত ঈব্ৃকৃ 
রূপে প্রশ্রের উত্ধর প্রতাতির করা বড় সহ 
ব্যাপার নয়। এই সকল এ্ঁতিহাসিক*তান্ের 
দ্বারা ইহাই অবগত হওয়া বাইতেছে 
যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্ধা 'মহিলাগণ 
শিক্ষায় দীক্ষায় পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তখনকার মহিলার! , কৌমার্ধয 
সাধব্য বৈধবা এই তিন অবস্থাতেই ছিলেন 
দেবী, ও নামের অস্ডেও লিখিতেন দেবী, 
আর আজকালকার শিক্ষাতক্ক-রোগগ্রস্তা 
বুদ্ধিমতী নবীন ব্যাকরণপ্রণেত্রী মহিলার! 
সধবাবস্থায় হন শ্রীমতী দেবী, আর বিধবা- 
বস্থায় হন প্রীমত্যা দেব্যাঃ। খন্ড ভারত! 
আবার, তোমায় ধন্তঝাদ! তোমার এতই 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে ! 

একদা রাজা দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র 
যখন সীতা-বিয়োগে অধীর হইয়। সীহাম্বে- 
ষণার্থ বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন সেই 
সময়ে তিনি ও লক্ষণ বনমধ্যে শবরী নারী 
এক *বিছুধী সম্যাসিণীকে দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন। ভটিকাব্যের যষ্ঠ লর্গে লিখিত 
মাছে £-_ 
গুষ্তারামিব খ্যাতাং শবরী মাপতুর্বনে 
বদানাং বন্ধলে শুদ্ধে বিপুরৈঃ কৃতমেখল!ম্‌। 
ক্ষামামঞ্জনপিণ্ডাভাং দণ্ডিনীমজিনাত্তরা'ম্‌ ॥ 

* প্রগৃহথ পদবৎ সাধবীং স্পষ্টরূপামবিক্রিয়াম্‌। 
অগৃহ্থাং বীতকামত্বাৎ দেবগৃহাননিন্দিত্তাস্‌ ॥ 
ধর্মরুত্যরতাং নিত্যম্‌ অবৃবাফলভোজনাম্‌। 
দষ্টাতামমুচপ্রামে। যুগ্যায়াতইবশরমদ্‌ ॥ 
সতানূচেহখ কচ্চিৎত্বম্‌ অমাবান্ত। সমুন্তথর়ে । 
পিতৃপাং কুক্ুষে কাধ্যম্‌ অবাটোঃ স্বাছুতিঃ 

এ ফলে ॥ 
আবন্ত পাঁচাং'পবলে কচ্চিতং দেষকাক্‌ হবিঠ। 


ছখাইতে পারিভ লন) কোন এক শানে! আনীব্যরগবায ৫শানং ছিজৈ? কঞ্িলমন্াসি 


কডিউনিসিবানাধাং ॥ 


কঙসীধাবতীং কঙ্চিং কা 
ক্খাভীরমসে নি)ম্‌ উপক্াধ্যবাং শে | 
নাধান্থলি তপতত্তী খুন্স্‌ সখাগতূত্ধঃ। 


ধথাগোবিজিঠাত্বং নিজায় তপসেহডূষঃ | 
ফরী পুষ্যানামী জগখি- 
খ্যাত! তারার য় সর্ধসিষিসম্পাদিনী, 


শুদ্ধা, পুণাবতী, বকপপরিধাক়িনী, মুজমেখলা- 
শালিনী, যোগাত্যাস-ক্সীণকলেবরা-পলাশ- 
দগডবতী, মৃগচর্ষোপবিষ্ট। দির্বিকারা, সাধবী, 
কৌটিলা-খলতাদি-দোষবর্জিতা * অমায়িক- 
স্বভাবা, ইন্জিয়-ভোগবিলাস-পারতক্ত্রাবর্জিতা, 
দেবপক্ষপাতিনী, অনিন্দিতা, সদ। ধর্ম কর্শা- 
ব্যাপৃতা, ইন্্রি়বিকারশুন্তা ফলমূলাহারিণী 
শববী নানী আর্ধ্য খধিকার আশ্রমে রাম ও 
লক্ষণ ছুই ভ্রাত! উপস্থিত হইয়া নিবিড় বন 
অ্রমণজনিত শ্রাস্তি দূর করিয়াছিলেন। সেই 
আশ্রমে প্রবেশ পুর্বক খবিকা শববীকে 
দর্শন করিয়া বোধ হুইল যেন দিব্য যুড়ী 
গাড়ীতে আরোহণ করিয়! তাহারা আশ্রমে 
উপস্থিত হইয়াছেন। অরণ্যবিচরণজলিত 
সমস্ত রেশ তীছাবা ভূলিয়া গিয়াছিলেন। 
শ্রীরামচন্ত্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগি- 
লেন, আপনি অমাবন্তা ভিথিতে পিতৃলোক- 
্রীত্যর্থে উত্তমোতম সুত্বাছ ফলাদি ভ্রব্য 
ছারা! পার্বণ শ্র্ধতপণা্ছি করিয়া খাকেন 
তো? ইঞ্জাদি দেবতার গ্রীত্যর্থে অগ্সিতে 
,স্বাহতি প্রদান করিয়া! থাকেল তো? শ্রাঙ্গণ- 
দিগের সহিত বজ্জে সোমলতাকে নমস্কার 
করিয়া থাকেন তো? প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ং- 
সন্ধ্যা উপাসনা কালে আচমনাদি কিয়! 
বথাবিধি অহ্ঠিত হুর তো? দৃক্ষিপান্ধি 
ব্মর্টনার দ্যায় ধথাফালে জতিগি সেবা কয়েন 
তো? হে খগ্যাপি! রজা,হিশ্বোদ আহি. 
বিশেক-াগকারী বাখণদৈগের আধ্যদিক 


তব বাথ যু ও. আগাপেসবাা: সত 
খ্াখেন 'ধুষ্ী 1 । ওপুরয়ণে 'শ্থায়াষ বেধে 
করেন রা, তো? আপনার শিক্ষা-দীক্ষায় 
আচার্য্য আক্কদিগকে সম্যগ্রণে অন্কই করি" 
্কাছেন ভে? বদের তয় পরিত্যাগ করিয়া- 
ছেন তো? নিজের গপন্তার সন্ধষ্টি বোধ 
করিয়াছেন তে! ? শিষ্টাচারপ রস্পর।-প্রচলিত 
লৌকিক সম্ভাষণ নিয়মাচুসারে শ্রীরাম 
পূর্বেষকরপ জিজাস! করিয়াছিলেনমাত্র। 
নতুবা শবরী এ সকল কার্য করেনকিন। 
করেন অর্থাৎ যদি শবরী & সকল কার্য 
করিগ্লা থাকেন, তাহা! হইলে তীহার নিকট 
“হা” এই উদ্ধর পাইবার জন্য কিংব! হি ন! 
করেন তাহা হইলে পন” এই উত্তর পাইবা 
জন্য প্রামচজ উষ্থীকে জিজ্ঞাসা কদেন 
নাই। কারণ ভত্িকাব্যের টীকাকার জয়মঙ্গল 
ও ভরত মল্লিক “্যমাযোদ বিভিষ্ঠাত্বম্‌” যম 
হইতে ভয় পান না তে! ? যম ভষ পরিত্যাগ 
কবিয়াছেন তে! ? এই ঙ্লোকার্থের ভাবার্থ 
ব্যাখ্যানাবসরে লিখিয়'ছেন, "পুণ্যক্কতাং নে! 
মৃত্যুতয়মিত্যর্থঃ* পপুণ্যকতাং মৃত্যুয়ং 
নান্তীতিভাবঃ।” পুণ্য-কর্মকারীদিগের মৃত্যু- 
ভয় খাকে না। এই কথার এইন্প 
ভাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা করায় স্গ্ই বুঝা! যাইতেছে 
যে, বিখ্যাতা। তপশ্থিনী শবরী যেরূপ পুণ্য 
কর্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃতা ছিলেন, দর্শনে 
জিঞ্জাসা করিবার পূর্বেই শীরামজেয় মনে 
'এই দৃড় ধারণ! জন্িয়াছিল যে, শবরীকে 
যেরূপ কঠোর তপশ্চরধ্যায় ব্যাপৃত দেখিতেছি, 
তাহাতে দিশ্চক়্ই যোধ হইতেছে যে, ইনি 
জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয়েরই অনুষ্ঠার্ন করেন 
ও ইন্দি স্ৃত্যুভয় পরিত্যাগ করিয়াছেন। 
তপোবনে তপশ্থি-অলোচিত তিক্ঞাসা ও সাদর 
সস্ভায়গ সার! শব্রীফে আপ্যাছিত করাই 
উরাসহবেছে সুখ উদ্ে। কারণ হি সদ 





যে; সকল বিধন্েই কুশল জাঁনিবেন। ভাট 
ফাযোর এই প্লোকগুলি দেখিয়া ধোখ 
হইতেছে বে শ্রীলোৌক বেলা দশটার ষধ্যে 
রস্ধন-তোজনাদি সমাপনান্তে তান্বুল চর্বণ 
পুর্বাক তাস ও দশ পঁচিশ ক্রীড়া, গ্রতি- 
বেশিনী ধহিলারদিগের চরিত্র-সঙ্গালোচনা 
কুতসা ও নিন্দার আননে সংলার-যাজ। 
নির্ধাহ করিবার জন্যই কেবল ইহজগতে 
জন্মগ্রহণ করে নাই। কিন্ত আত্মার উৎকর্ষ 
সাধন কয়াও, তাছাদ্দের অন্মপত্রিগ্রছের 
'অন্যতম কারণ হইতে পাপ্সে। এই গ্লোক 
সকল দেখিয়া বোধ হইতেছে যে পুরুষের 
ন্যায় স্ীলোকেরগ যোগাভ্যাস করিবার 
কধিকার আছে। যোগীর ন্যায় বল পরি- 
ধান, মুঞ্ধমেখলা-ধা রণ, মবগচর্ম্মোপরি উপবেশন, 
পলাশ দণ্ড ধারণ, পুণা তিথিতে শ্রাদ্ধ 
তর্পণ, দেব-তুষ্টি সাধনার্থ ঘ্বতাহতি প্রদান, 








তত্ব কথার আলোচনা, ও জাচার্ধ্য গুরুদিগের 
নিকট ত্রন্মতব বিশ্তার্জল করিবায় অধিকার . 
আছে) পরিশেষে তত্য্ঞান-বলে নিতান্ক 
হাত কৃতান্তের আত্যন্তিক দ্ধ পরিত্যাগ 
করিয়া! কৈবল্য পদনীতেও আর হইবার 


অধিকার আছে এবং জীকাতিও পরমেশ্বরের 


অন্যতম অবতার ভ্রীরামচন্জের ও অন্যেণীয়া 
আদরণীয়! ও পৃজ্যা হইতে পারেন । পৌর 
নিক যুগে লোপামুদ্রা! অরুদ্ধতী প্রভৃতি এমন 
অনেক ভারতীয় জার্ধ্য-মহিলার ইতিবৃত্ত 
দেখিতে পাওয়! যায়, যীহান্র। বন-নিয়ম- 
আসন-প্রাপায়াষ-প্রত্যাহার-ধারণ!-ধ্যান-সমাধি 
ও পরহাত্ম বিষয়ক শ্রবণ মনন নিছগিধ্যাসনাদি 
দ্বারা জীবনের উন্নতির পরাকাষ্ঠ! লাভ করিয়। 
ছিলেন। ক : আমশঃ । 
শ্রীহরিদেষ শাস্ত্রী। 


কবির ইতিহাঁস। 


€( পুর্বপ্রকাশিতের পর )। 


(শক্ত ।) 


২। হরু ঠাকুর 
হক ঠাকুরের পূর্ণ নাম হয়েকুফ দীর্ঘাঙ্গী। 
ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া, সাধারণতঃ 
হক ঠাকুন্প নামে অভিহিত হইতেন। বাঙ্গাল! 
১১৫৪ সালে, ইংরেজি ১৭৩৯ থুষ্টাবে অগ্র- 
হায়ণ মাসে কলিকাতার সিমুলিয়ায় ইহার 


(*) বঙ্গষানী কার্ধ্যালর় হুইতে প্রকাশিত 


জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম কল্যাণচঞ্জ 
দীর্ধাঙ্গী ছিল। (*) কল্যাণচন্দ্রের অবস্থা 
তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল না, তজ্জন্ত তিনি পুত্রের 
বিস্তাভ্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পারেন 
নাইঃ বে টুকু করিয়াছিলেন, তাহাও পুত্রের 
নিতান্ত অনাশক্তি বশতঃ বিফল হইয়াছিল 


শ্বঙগতা যাপন লেখক” নামক পুস্তকের-প্রথম খণ্ডের 


৩৬৭ পৃষ্ঠায় “হু ঠাকুর” প্রসঙ্গে এবং কেদায়নাথ বল্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনায় দেখিতে পাওয়। বায় 
যে, হক ঠাকুরের পিতার মান--কালীচন্্র দীর্ঘাঙ্গী ছিল। কিন্ত এ উদ্ধির প্রতি বর্তমান প্রবন্ধলেখকের আস্থা 
দাই। কারণ লেখক দিছে অন্দন্ধান করিদ! আঁলিগ্গাছে,--কল্যাপচজই হর ঠাকুরের পিতা্ন সান ছিল 


লেখক । 


০০০৭ সিম 


নামক এক ব্যক্তির একটা পাঠশালা ছিল। 
হয়েকু্চ সেইখানেই অধ্যয়নার্থ নবম বর্ষ বন্সসে 
প্রেরিত হন। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি তাহার 
যনোষোগ না থাকায় বিশেষ কিছু উন্নতি 
হয় না। তথাপি হরেকষের কবিত্ব-শক্তির 
প্রথম উন্মেষ এই পাঠশালাতেই পরিদৃষ্ট হয়। 

পাঠশালার প্রবেশের ছই বৎসরের মধ্যে 
ফল্যাগচজ্ঞ পরলোক গমন করেন। এই 
ঘটনার পর হুইতে হরেক্ষ্চের স্বভাব একেবারে 
নষ্ট হুইক্স! যাক্গ। পিতার জীবদ্দশায় যে একটু 
লেখাপড়ার চর্চা ছিল, এখন তাহাঁও লোপ 
পাইল। তিনি দিনরাত সঙ্গীদের সহিত আমোদ 
প্রমোদে আত্মহারা হইলেন। জননী, পুত্রকে 
সৎপথে আনিতে বিধিমতে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন সত্য, কিন্ত উদ্ধীর্দগামী পুজ্র কিছ- 
তেই সৎপথে ফিরিল না। সমস্ত চে! ব্যর্থ 
হইলে, মাতা পুত্রকে অর্থোপার্জনের চেষ্টা 
করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পুত্র তাহা- 
তেও মনোযোগ দিল না। 

এইভাবে ৫1৬ বৎসর ' কাটিয়া গেল। 
হরেকৃষ্টের বয়স এখন পনর যোল। পিতার 
সঞ্চিত বে কিছু ধনসম্পত্তি ছিল, তান্থারা 
জননী এতদিন আপনাদের ভরণ-পৌষণ নির্ব্বাহ 
করিলেন। কিন্তু এখন আর চলে না, মাতা 
দিবারাত্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। 

পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই হরুকে তিরস্কার 
করিল, কাষেই তাহাকে বাধ্য হইয়া অর্থো- 
পার্জনের চেষ্টা দেখিতে হইল । কিন্ত তাহার 
যে বিস্তা, তাহাতে ভাল চাকুরী মিলিবে কেন? 
বাল্যকাল হইতেই গান বাজনার প্রতি তাহার 
অত্যস্ত ঝৌক্‌ ছিল, দ্ুতরাং গানই তীহার 
যৌবনকালে একদাত্র সম্বণ হইল ইত 
পুর্বে তিনি গান রচনা করিতে শিখিক্া- 


ছিলেন। ভগবান্‌ সকলেরই একটা 'উপাক্ন | 
কন্ধিয়া দেন। কথায় বলে, “জীব দিয়াছেন. 


সুনীতি, উছ্ঙ্ধল: এই বালকের, প্রামা" 
চাদনের নিমিত তাহাকে কি দআধার- 
করিয়া তৃতলে পাঠাইয়াছিলেন। নানায়প চিন্তা; 
করিয়! হক ঠাকুর অবশেষে এক সতের দল: 
খাড়া করিলেন। তিনি তন্তবারজাতীয় রুনা 
দাস নামক এক কবিওয়ালার শিব শ্বীকাক্ষ 
করিয়া, তাহার দ্বার শ্বত্রচিত সংগীত সংশোধন 
করাইয়া! লইয়া, নিজের দলে গাওন! করিতে 
লাগিলেন । ইহাতে তিনি জনসমাজে পরি- 
চিত হইতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু সংসারের 
অভাব পুর্ণ হইল নাঁ। একদা ষহারাজ 
নবকৃ্ধের ভবনে এক কবিছ্ দনের গাঁওন। 
হুইতেছিল, হরু ঠাকুর সখ করিয়া গ্লেই দলে, 
আসরে ্লীড়াইয় গান ধরিলেন। উপস্থিত 
ভদ্রমগ্ুলী সকলেই যুবকের নুমিষ্ট কঠস্বর; 
ও সঙ্গীত-নৈপুণ্য শ্রবণে একবাক্যে তুয়সী; 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । রাজ! বাহাদুর 
বিশেষ প্রহষ্ট হইয়া তাহাকে পেশাদারী কবির 
দল বীধিতে পরামর্শ দিলেন। হরু ঠাকুরের 
এখন বড়ই অভাব, ফে কোন প্রকারে হউক: 
তাহাকে অর্থ উপার্জন করিতেই হইবে । 
কাষেই রাজা বাহাহুরের পরামর্শ তীহার বর্ত- 
মান অবস্থার বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে 
হইল। এইরুপে হক ঠাকুরের কবি-বশের। 
সুত্রপাত হয়্। 

_ হুর ঠাকুর পেশাদারী; দল লইস্া বাহির 
হইলেন। 'তিনি প্রথমেই রাজ! নবুফের ভবনে 
গাওন৷ করেন । রাজ! তাহার গাঁওনায় অত্যস্ত 
সন্ত হন এবং বিশেনরপে পুরস্কৃত করিয়া 
বিদার দেন । খইরাগে তীহায় সৃষশ ওঁচারিত, 
হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্ধে তীহার সংগীত, 
শ্রবণ করিবুর, অন্ত জনসাধারগের আগ্রহ 
বন্ধিত্ত হইতে লাগিল । এক্ষণে বর্ধনাস, কষ 
নগর্্রতৃতি.মাজবাটী হইতে বারনা ক্দাবিতে, 
লাগিল।* লর্বজই তিনি ুনাঘেক্ট সহিত, 


অর্থোপার্জন করিতে লাগিলেন। তাহার অভাব 
প্রভৃতপরিমাণে দুরীরুত হইল। স্গেহণীলা 
জননীর চক্ষের জল এতদিনে শু হইল। 
কিন্ত বেশীদিন পুত্রের উপার্জিত অর্থ দ্বার! 
দেহ পুষ্ট করা তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না, তাই 
পুর মাথ! তুলিতেই জননীর মৃত্যু হইল। 
পূর্বেই বলিয়াছি, হরু ঠাকুর শ্বরচিত সংগীত 
রঘুনাথ দাসের দ্বারা সংশৌধন করিয়া! লই- 
তেন। ক্রমে ক্রমে শিষ্বের প্রতিভ| ও ক্ষমতা 
খুরুকে অতিক্রম করিল। শিষ্যের অমানুষিক 
প্রতিভা ও দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠার মধ্যে গুরুর 
গৌরব ভ্রিয্নমাঁ৭ হইয়া পড়িল। তত্রাচ শিষ্য 
একদিনের জন্যও গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করেন প্লাই, আজীবন গুরুর নিকট মস্তক 
অবনত করিয়া ছিলেন। যে সকল সংগীত 
খরুর দ্বারা সংশোধন করিয়া লইতেন, হরু 
ঠাকুর সে সকলের ভণিতা গুরুর নামেই 
দিতেন। অগ্ঠাঁপি হরুর অনেকানেক সংগীত 


রঘুনাথের নামে চলিয়! যাইতেছে । মধ্যাহ- . 


সৌরকরের ন্যায় যশঃসম্মান ' যখন মধ্যপথবর্তী, 
সেই মহা গৌরবের দিনেও তিনি গুরুর প্রতি 
ভক্তিপ্রদর্শনার্থ আত্মগোপন করিয়া নিজের 
যশঃমাল্য' গুরুর .গলায় তুলিয়। দিতে কুন্টিত 
হুন নাই। যে বালক বাল্যকালে সুনীতি, 
কুপথগামী ছিল, যে বালকের পেটে “কালজল* 
একবারে পড়ে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
না, এক.কথায় যে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত, তাহার 
তাদৃশ গুরুভক্তি প্রক্কতই কি ভাবিবার বিষয় 
নহে ? কে বলে কবির দল কুরুচির প্রতিমুষ্তি ? 
এই অশিক্ষিত বাঙ্গালী কবিওয়ালার এই 
একটামাত্র কার্যে আমর! যে শিক্ষালাভ 
করিতে পারি, কবির. এই একটী কার্ধ্যে 
হৃদয়ের যে মহত্ব প্রকটিত হইতেছে, তাহা. 
এই বিংশ শতাবীর অসংখ্য শিক্ষিতসম্প্রদায়ের 
ফরজনের নিকট আশ! করিতে পারা যাক ?.. 

হু ঠাকুর স্কভাব-কবি ছিলেন; ভারতী 








দেবী যেন সর্বানাই -সীহার দিব্যা, বিরাজ 
করিতেন । তিনি মুখে মুখেই সংগীত রচন! 
করিতে পারিতেন। উপস্থিত রচনা তাহার 
একটা প্রধান ক্ষমত| ছিল, এই অংশে তিনি 
রাম বন্ুকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। কেহ 
কোন পদ-পুরণ ব! সমন্তা-পূরণ করিতে দিলে, 
হরু ঠীকুর তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিতে পারি- 
তেন। এম্থলে ছই একটা উদাহরণ উদ্ধৃত 
হইল।  . ও 

একজন. তাহাকে এই পদটা পুরণ করিয়া 
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«তোমার আশাতে এ চারিজন ।৮ 

হরু ঠাকুর একটু চিন্তা করিয়া পুরণ 
করিলেন,__ 

তোমার আশাতে এ চারিজন । 

মোর মনো প্র) শ্রবণো নয়ন 

আছে অভিভূত হয়ে সর্বক্ষণ। 

দরশ, পরশ, শুনিতে সুভীষ, 

করিতেছে আরাধন ॥ ( মহড়া) 

অন্ত রূপো' আখি না হেরে আর, 

শ্রবণো প্রাণো তুমি জুড়াবার, 

শয়নে স্বপনে, মনোভাবে মনে, 

কবে হইবে মিলন ॥ (চিতেন )। 

প্রীণ, ইহার কি বল উপায়? 

আমি যে ঠেকিলাম বিষমো৷ দায় । (অন্তরা) 

ইত্যাদি। 

একদা মহারাজ নবকুষ্জের সভায় বহু 
পণ্ডিতের সমাবেশ হুইয়াছে। মহারাজ উপ- 
স্থিত সভ্যমগ্ডলীকে বলিলেন যে, “আমার এই 
সমগ্তাটী আপনার! পূরণ করিয়। দিন ১ 
প্বড়ণী বিধিল যেন চাদে ।” পণ্ডিতমগ্ডলী 
বহুক্ষণ চিন্তা, করিয়াও ইহার কোন সহৃত্বর 
খুঁজিয়া পাইলেন না । হক ঠাকুর, মহারাজের 
অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। . অবশেষে তীহার 
তলব হইল । . হকু'তথকালে্নার্ঘে বছির্গত 
হইফ্বাছিলেন, পথিমধ্যে সংবাদ পাইয়া. তদবস্থা” 


তাহাকে এ সমন্তাটা পুরণ করিতে বলিলেন 
যেমন আদেশ। . অমনি . ৮০৮ 'পুরণ 
করিলেন; . 
একদিন শ্রীহরি, এ 
ধুলায় পড়িয়া বড় কাদে। . 
রাণী অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে, মৃত্তিকা! বাহির করে, 
_বঁড়শী বিধিল ঘেন চাদে ॥ 

উত্তর শুনিয়া মহারাজ মহা সন্ত হইয়া 
হরুকে গ্রচুর পরিমাণে পুরস্কার প্রদান করিয়া 
বিদায় দেন।- 

অপর এক .দিন হরু,_-প্পীর্লিতি, নাহি 
গোপনে থাকে ।” পদ পুরণ করিতে অন্ুরুদ্ 
হন। হরু ঠাকুর উত্তর দেন ;-_ 

গীরিতি নাহি গোপনে থাকে । 

শুনলো সজনি বল্জিতোমাকে ॥ 

শুনেছে। কখনো জলস্ত আগুন, 

বসনে বন্ধনো করিয়ে রাখে ? ( মহড়া ) 

প্রতিপদের চাদ হরিষে বিষাদ, 

নয়নে না দেখে উদয় লেখে। 

দ্বিতীয়ের ঠা কিঞ্চিত প্রকাশ, . 

তৃতীয়ের চাদ জগতে দেখে ॥ ( চিতেন ) 

এইরূপে প্রত্যহ তিনি বহুতর পদ ও 
সমস্তা পূরণ করিতেন। উপরোক্ত গান 
কয়টী ভাবসম্তারে কেমন আমোদিত! 
শেষোক্ত গীতটির সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, 
. গুপ্ত কবি বিশেষ চেষ্টাতেও বিফলমনোরথ 
হুন। তাই তিনি প্প্রভাকরেশ লিখেন, 
*এমত চমৎকার কবিতা, এমত আশ্চর্য্য ভাব, 
প্রায় কখনই শ্রব্ণ করি নাই। ধিনি ইহার 
সপ্পূর্ণ প্রদান করিবেন, তিনি আমাকে বিনা- 
মূল্যে ক্রয় করিবেন। ৃতীয়ের চাদ জগত 
দেখে--এ কথার মূল্য নাই, অতি অমূল্য 
ধন ।” 


সার সক 
সমালোচনা কর! সম্ভবপর, নহে 'আমি. 


বর্তমানে : কেবল কা-লৌন দেখাইতে 
চেষ্টা করিব রব প্রস্তাবে বলিক়াছি বে, 
রাম বন্ধু বিরহের রাজা--সে কথা, খাঁটি 


সত্য ।: কিস্তু হকু ঠাকুরের সখী-সংবাদ, রাম 


বন্গর সথী-সংবাদ হইতে উচ্চ স্থান পাইবার 
যোগ্য.। হুরুর সখী-সংবাদ' এক সময় বঙ্গ- 
দেশে কিরূপ সমাদর প্রাপ্ত হয়, তাহা বর্তমান 
কালে ধারণীতেই আইসে না । একদা মহা- 
রাজ নবৃষ্ণ তাঁহার সথী-সংবাদ শ্রবণে এতই 
বিমুগ্ধ হন যে, নিজের গাত্র হইতে একজোড়া 


'বহুমূল্য শাল উন্মোচন করিয়া হরুর গায়ে 


জড়াইয়া৷ দেন। হরু ইহাতে অপমান বোধ 
করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা! তাহার দলের ঢুলীর 
মাথায় ফেলিয়। দেন। এইরূপ আত্ম-সন্মান- 
জ্ঞান আজ কাল কয়জনের আছে? 

হরু ঠাকুরের একটী সখী-সংবাদ ;-_ 
শ্বাম, তিলেক দাড়াও, 
হেরি চিকণ কাল বরণ। 
শ্তাম, তিলেক দীড়াও, 
এ অধিনীর মনের মানস পুরাও । 
সাধ মম বহু দিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে । 
চন্জ্রাননে হাঁসি হাসি বাশিটা বাজাও ॥ 
নির্জনে এমন না পাব দরশন, 
যায় নিশি যাক্‌, জানুক গুরুজন। 
তাহাতে নহি থেদিত, শুন ওহে ব্রজনাথ ! 
ও বংশীরো৷ কত গুণ, বিশেষে শুনাও ॥ . 
শ্তাম, শুন-শুন, যাও কেন, রাখ হে বঝন। 
তোমার বাণীর গান আমি করিব শ্রবণ ॥ 
কোন্‌ রন্ধে, পুরে ধ্বনি, রাধায় কর উন্মার্দিনী, 
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও ॥ 

এ সংগীতে কি ভোগবিলাসিতার আবি- 
লতাময় খরোত প্রবহমান আছে? এষে 
নিঃস্বার্থ প্রেমের সুন্দর অভিব্যক্তি । হক 
ঠাকুরের এই সকল সথী-সংবাদ এককালে 
সমগ্র দেশের মন বিচঞ্চপ করিয়াছিল। রাম 
ব্ধবিরিহের টায় হুর ঠাকুরের সবী-সংবাদ 


এক সময় দেশব্যাপী এ্রতিঠালাজ করিয়ান্ছিল। 
হ্রুয় অনেক গান বিভিন্ন কবিওয়ালার নাতে 
চলিয়া গিয়াছে, এতকাল পরে তাহ] বাছিক্া 
বাহির কর! . বিশেষ রিনার ভি 
বলিলেও হয়। 
ইহ জর ভাত 
নীয় নহে $- 
চিজ নক বু 
ভাব বুঝি ফুরাল, 
দিন দিন রসহীন হ'লে প্রাণ । 
তুমি আছ সেই-_তোমার প্রেম লুকাল ॥ 
একি ভাব! গেছে পূর্বের সে ভাব, 
অভাব ভাব মিশাল ॥ 
তোমায় লোকে কয় রসময়--মিথ্য। নয়, 
সে রস পরের কাছে, 
ঘরে এলে, মুখ যেন সে মুখ নয়। 
তোমার আমার আছে ভ্রান্তি-- ৰ 
হুয় শিরে সংক্রান্তি, 
যেন শাস্তি-শতকেতে পাঠ এগুলো । 
সেই তুমি সেই আমি সেই প্রণর, : 
নূতন নয় পরিচয়, 
তবে প্রীগ হ'লে রসের অনুষ্ঠান ॥ 
বিরস বদন কেন হয়, 
নেন রভি না 
তোমার অযাচক ভিঙ্গে, 
চক্ষে রেখে চাওনা পোড়া চক্ষে। 
তোমার সদাই বদন বাকা, হয় যখন দেখা, 
সে সব শশিমুখের হাসি কম্নে গেল। 
যেমনে ভুলালে এ মন, 
তোমার কোথা সে মন, 
কেমন ফেছন দেখতে পাই। 
বলন! কোন্থানে মন হারালে রে প্রাণ! 
ন! হয় আমিও সেই পথে যাই ॥ 
নাই এখন তোমার সে সুদৃপ্ত সুহাক্ত সুষচস,- 
কোখ। হয় যেন ফেকায়ে কর,  . 
এমনি অন্ত যন, 


'ভুদি রসিক নও--ত নয় গণ! 
: স্বাখ স্থানবিপেবে মান, 

কোন্‌ রাজ্যে বাস, কোন রাজ্যে ধাম? 
. আমি হাঁজ! প্রজা বলে জলে প্রাণ, 

আমার দুখের সময় তোমার রস শুকালো ॥ 

বিরহ-খিক্ন নার্লিকায় এ কাতর উক্তিতে 
প্রাণ কি জার হয় না? এমন কোন্‌ পাষণ্ড 
নায়ক ধরাধামে . বিদ্তমান আছে যে, শোক 
ছঃখে মুহ্মান। বিরহিবীয় এ কাতরতা উপেক্ষা 
করিয়া চয়ণে দলিয়! যাইতে পারে? ইহাতে 
হা হতাশের কি একটা নিলর্জভাব আছে? 
এতো মুক্তপ্টাণের সরল অভিব্যক্তি ! 

হুরু ঠাকুর এক দিকে যেমন প্রেম-চিত্র 
অন্কনে নুদক্ষ ছিলেন, অন্তদিকে তেমনি ভক্তি 
রসাশ্রিত করুণ সংগীত গাহিয় শ্রোতার হৃদয় 
ম্পর্শ করিতে পারিভতন। তীহার রচিত 
কীর্তন-সংগীতগুলিতে যে প্রগাঢ় তত্বজ্ঞান ও 
ভগবানে অটল বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়, 
তাহা ভাবুকের ভাবিবার বিষয়, লেখকের 
লেখনীর অনুপযুক্ত । স্বর্গীয় রাজনারারণ বস, 
ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত প্রভৃতি মহাত্মগণ এ সকল 
সংগীতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শেষে 
বণিয়াছেন যে, প্রশংসা কিছুই হইল না-_ 
ভাষা যে অক্ষম হইল! স্বর্গীয় রাজা নবকৃষ্ণের 
নগর-সংকীপ্তনের প্রতি সাতিশয় সন্তক্সাগ ছিল। 
এই সকল সংকীর্ভনে হুক ঠাকুরের রচিত 
সংগীত কীত্বিত হইত । 

নাম প্রেম তার, সাকার নহে সে নিরাকার । 
জীবন, যৌবন, ধন কিংবা! মন, 


প্রাণ বশীভূত তার ॥ 


সুখে লোক বলেরে পীরিতি দুখের সার । 
শের বাহির হয় সে খন, 
জীবনে বেন মরে রই ॥. 
এই কয় পংক্তিতে কি কোনও গভীর তত্ব 


কষা নিহিত নাই? কাজনারারণ বনু মহাশয় 


'লিখিকাছেস,-" 


পকি চমৎকার ভাব! ইহা কৌটো জখব! 
55155 উপবুক্ত। ১০৮ আন্থাদে 
বলিস্বাছেন ;-- 
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হরুঠাকুরের কবিতাটী ইহা! অপেক্ষা নি 
বোধ হয় ন।” . 

প্হ্রিনাম লইতে অলস কগরোন! রসুন, 

যা হবার তাই হ'বে। 
ট্রহিকের সুখ হল ন! বলে কি, 
ঢেউ দেখে তরী ভুবাবে ॥* 

এই গানটা সন্বন্ধে স্বর্গীয় গুপ্তকবি লিখিয়া- 
ছেন,-পকি মনোহর ! কি মনোহর ! কি 
মনোহর ! শ্রবণ অথবা কীর্তন মাত্রেই অশ্রু 
পতন বা! রোমাঞ্চ হইতে হয়! অতি সুড় 
পাষণ্ড ব্যক্তিরও হৃদয় আর্্র হয়। -আবাল- 
বৃদ্ধবনিতা মাত্রেই সুগ্ধ হইয়া থাকেন। 
সকলেরই অস্তঃকরণে প্রেমের উদয় হয়, 
সকলেই চমকিত হুইয়। মরণ স্মরণ করে; 
মনের সমুদ্রায় মোহ-বিকার হরণপূর্বক ভাব- 
ভক্তি-জ্ঞানের প্রভাবে মরণ-হরণ-চরণ স্মরণ 
করিতে থাকে । যেখানে যে বাঙ্গালী মহাশয় 
বিরাজ করিতেছেন, তিনি সেইখানেই বিশেষ 
বিবেকের অবস্থায় এ নাম সংকীর্ভন করিয়া 
থাকেন। এর নাম কত ভিক্ষুকের উপজীব্য 
হইয়াছে, তাহার সংখ্যা! হয় না। কি ইতর, 
কি ভত্র, তাবতেই এতৎ গানে প্রেমিক হুইনগ! 
থাকেন। ইহার দধ্যে কি এক মধুরত্ব 
আছে, তাহা আমি বচনে প্রকাশ করিতে 
অশক্ত হইলাম ।” 

হুক্কঠাকুর বিস্তালয়ে বেশী দিন অধ্যয়ন না 
করিলেও, পুর্ণ বসে ঘরে বসিয়া লেখাপড়া! 
করিস্সাছিলেন, ভাহার প্রযাঁণ তরীর় পীতেই 
বিস্তমান আছে। “তোমার -াব মেখে কি 





নি : বে গানটা পূর্বে উদ্ধত 
শাল উল্লেখ আছে। : শান্তিশতক 
চারি সর্গে বিক বৈরাগ্য-তাবোন্বীপক এক 
খানি ক্ষুত্র সংস্কত গ্রন্থ । বার়ামোহাভিভূত 
জীবগণ ক্ষণিক . দুখের বাছা! করিয়া নান 
প্রকার অসৎ কর্খে লিগ হয়। ইন্তিগ্র- 
পরতন্ত্র হইস্স' জীব, আীবন ধারণের উদ্দেন্, 
জআবস্ত কর্তব্য, কোন্‌ কার্ধ্য পরিত্যজ্য ইত্যাদি 
বিবয় একবারও চিত্ত করে না। এইরূপ 
কদাচারের_ ফলন্বরূপ জীব পরিপানে বু 
ষুগাস্তর ধরিয়া! উৎকট র্লেশ সহ করে। 
শিহলন মিশ্র তাহাই জীবগণকে বুঝাইয়! 
পরকালের কার্য কি, শান্তিশতকে সুন্দর 
সংস্কতে তাহা পরিব্যস্ত কত্িরাছেন। 
এতদ্্যতীত হকুঠাকুরের হরি-সংকীর্তনগুলি পাঠ 
করিলে, তিনি যে প্রগাঢ় তন্বদর্শী ছিলেন, 
তাহা বেশ বুঝা! যার়। তিনি নারী-চরিজ 
সন্বর অন্্ধাবন করিরাছিলেন। নিম্নলিখিত 
গীতটিতে তিনি স্ত্রী-চরিত্রের একটা উজ্দ্বল 


মজিয়ে পরে, চায়ন! ফিরে, আপনি হয় অন্তর, 
৮ উত্তমেরে ত্যজ্য করে, অধমে বতন। 

নারী বারি ছ'জনারি নীচপথে গমন ॥ 
তার প্রমাণ বলি প্রাণ _নলিনী তপনে ত্যজিয়ে। 
বনের পতঙ্গ সে ভৃঙ্গ--তারে মধু বিতরণ ॥ 

কবির উপমা-কৌশলটা ব্যর্থ হইলেও 
তিনি নারী-চরিত্রের যে ভাব অন্ধন করিয়াছেন, 
তাহা ক্ষব সত্য । 

*হরুঠারুর এরসার গ্রতিগত্তি বাতের পর 
১ দলের দাত ব্যক্তিগণের ভবনে 


চ৯৬ 


গান গাহিতে যাইতেন। বয়স বেশী হইলে 
তিনি নিজে দলের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া মহাঁ- 
রাজ নবরুষ্ের পারিষদ্‌-শ্রেীতুক্ত হন। এই 
সময়ে রাজভবনে যে সকল কবির গাওন! 
হুইত, হকুঠাকুর তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব "বিচার 
করিতেন এবং তদন্ুসারে মহারাজ কর্তৃক পুর্র- 
স্কতহইতেন। মরণ পর্য্যস্ত তিনি এই কার্যে 
লিগু ছিলেন । বাঙ্জাল৷ ১২১৯ সাল, ইংরেজি 
১৮২ন খৃষ্ঠীবে ৭৪ বৎসর বয়সে তাহার অমর 
আত্মা অমরপুরে প্রস্থান করে। কবির বংশ 
বর্তমান আছে কিনা, তাহা৷ আমরা! অনুসন্ধানে 
জানিতে পারি নাই ।* 


সাতু রায় । 


নদীয়া জেলার “অন্তর্গত শাস্তিপুরের 
নিকটবর্তী বৈচিগ্রামে, অনুদান বঙ্গাব্ষ ১২০৯ 
সালে, ব্রা্ণবংশে সাতু রায়ের জন্ম হয়। 
তাহার আসল নাম সাতকড়ি রায়, লোকে 
ক্ষেপে সাতু রায় বলিয়া অভিহিত করিত। 
তাহার পিতার নাম পীতাম্বর রায়। সাতু 
রায় ব্যবসায়ী কবিওয়াল ছিলেন না, 
তাহার প্রেশ! ছিল-__চাকুরি ;) অবসর সময় 
কাব্যালোচনায় অতিবাহিত করিতেন। সে 
সমর কৃৰিওয়ালাদের নামে সমগ্র বঙ্গদেশ 
মুখরিত, সামান্ত গৃহস্থের কুটীর হইতে রাজা- 
খিরাজ রাজচক্রবর্তীর সৌধ অট্টালিক। পর্য্যস্ত 


৩। 


* হ্রুঠাকুরের জোষ্ঠা কন্ঠার সহিত কলি কাস, 
আছিরীটোলা, শঙ্কর হ!লদারের লেনের ৮ বাবু রাজ 
নারায়ণ, হ।লদারের বিষাহ হয়। হালদার মহাশ্ন 
সঙ্জান্ত ধনবান্‌ ব্যক্তি ছিলেন। র।জনারায়ণ বাবুর 
ছুই পুত্র রাখালচন্ত্র এবং কৈলাসচজ্, মাতামহু 
হুরু$কুরের বিষ সম্পন্তির আধকারী হুইয়(ছিলেন। 
কনিঠা কন্তাটারও এ স্থানের ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের 
বাটাতে বিষাহ্‌ হন্স। তিনি নিঃসপ্তান ছিলেন, হয 
ঠাকুদের পু ছিল ন। 3 

টি | মেখক। 


সাহ্ত্যনসং/হত! | 


[৮ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা! 


সর্বত্রই .পৃজা-পার্বশ, বিযাহ-উপনরন প্রস্থৃতি 
উৎসব-6151148- তাহাদের সার আম- 
স্রণ হইত। রখবাত্রা/ চণ্তীগীত, পাঁচালী, 
মনসার. ভাসান, কবি, পীরের গীত, জারী 
শীত, কুত্তিখেলা, পুতৃল-নাচ, নৌকা-বাইচ, 
ঘোড়দৌড় ইত্যার্দি তৎকালের সাধারণ 
আমোদ প্রমোদ ছিল। ধনী নির্ধন, সর্ব 
শ্রেনীর সর্ধ জাতিই তাহাতে যোগ- 
দান, করিতে পারিত।* কাযষেই ব্যবসারী 
ভিন্ন অপর সাধারণেও-_ধাহাদের সামান্ত 
মাত কবিত্ব-শক্তির উস্মেষ দেখা যাইত, 
তাহারাও অবসরমত ছুই চারিটা কবিগান 
রচনা করিয়া বন্ধুবান্ধবের সহিত আনন্দান্থ- 
ভব করিত। এইভাবে কতজন যে কত 
কবিগান রটনা করিয়াছেন, কতজনের অলৌ- 
কিক যত্ব-প্রস্ছুত সংগীত-রত্বরাজিতে যে বঙ্গ- 
সাহিত্য-ভাগ্ডার প্রদীপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে 
তাহার ইয়ত্তা করিবার উপায় নাই । আমরা 
সামান্ত যে কয়েকজনের বিবরণ সংগ্রহ 
করিতে সক্ষম হুইয়াছি, তাহা অনাবিষ্কৃত 
কবিদের তুলনায় সাগরে বারিবিন্দু-নিক্ষেপের 
স্তায় নগণ্য ব্যতীত আর কিছু বলা যাইতে 
পারে না। 

সাতু রাফ বাল্যকালে কিছুদিন শ্বগ্রামের 
পাঠশালান্ব ও তৎপর কিয়দ্দিবস শাস্তিপুরে 
এক বিস্ভালয়ে বিস্তাভ্যাস করেন। পরে 





ক "কোম্পানীর আমজে রাজধানী কৃষনগরে 
দুর্গা পুজার কালে কত জানী গীতের প্রচলন ছিল। 
সেই আমোদে পূজার দিনে রামবাআ, চওী গীত, 
পাঁচালী, ষন্নার ভাসান, কবি, পীরের গীত, জারী 
গীত, কুস্তিখেলা, পুতুলনাচ, মৌকা-বাইচ, খোড়দৌড় 
হুইর। রাজবাড়ীর মান রাখিত।*-_দঙ্গীত রত্বাকর। 
এই সকল স্বদেশী আসোদ-প্রমোদ কোম্পানী বাহ 
ছুয়ের আমলের পূর্ব হইতেই এদেশে আারস্ত হয়, 
এবং কোম্পানীর অবসানের পরও বহুদিন 'ছিল। 
বর্তবানকালেও সম্পূর্ণ উঠিয়া খাঁ নাই 1--লেখক 1... 


শ্রাবণ, ১১১৪] 





বনধঃগ্লাপ্ত হইলে শাস্ধিপুরের গোস্বামী ও 
অপর জমীদারঙগিগেছ তৰনে কার্ধ্যতার, গ্রহণ 
করেন। তীহার পিত1ও এই জনীদায়দি গের 
তরফে কার্য করিতেন । এই 'অমীদারী 
কাধ্যে পিগু হইব!র পর হইতে সাতু রায়ের 
ফাব্য-জীবনের শুচনারস্ত হয়। তিনি প্রথ- 
মতঃ স্বরচিত লংগীত বিনামূল্যে কবিওয়াল। 
ভোলা মন্বরাকে গাওনা করিতে দিতেন । 
শাস্তিপুরেই ভোলার সহিত তাহার জংঞ্জাপ 
পরিচয় হ্য়। ভোল! শাস্তিপুক্ের জমীদার- 
ভবনে গাওনা করিতে আসিক়াছিলেন। 
ইহার কিয়দিবস পরে শিবচর সরকারের 
সথের কবির দল জাগিয্না উঠে। কলি- 
কাতার গরাণহাটায় সরকার মহাশয়ের বাঁস- 
স্থান নির্দিষ্ট ছিল) সংগীত-শান্ত্রে তাহার 
বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে। সাতু রায়, সরকার 
মহাশয়ের অন্রোধে তাহার দলে অবৈতনিক 
বাধনদারের কার্ধ্য করিতে আরম্ভ করেন। 
অবনত তিনি সরকারের দলে অবস্থান করি- 
তেন না, শাস্তিপুর হইতেই গান রচনা করিয়া 
পাঠাইয়া দিতেন। সরকারের দলে গীত 
*কলম্কভগ্রন” পালায় সাতু রায়ের রচিত 
একটা গীতের কিন্্দংশ নিয়ে উদ্ধত কইল )-_ 
এখন শ্তাষ রাৰি কি কুল রাখি গো সই? 
বদি ত্যজি গো কুল, তবে হাসে গোঁকুল, 
বদি রাখি গে! কুল, কৃষেঃ বঞ্চিত হই। 
হা! গো বৃদ্দে! শ্রীগোবিলের পায়, 
করে প্রাণ সমর্পণ, 
হ'ল এ গোকুল, আমার প্রতিকূল, 
অঙ্ককূল কেবল শ্তামধন ; 
সে ধন সাধনে হই বুঝি নিধন । 
সই, চারিদিক্ষে গঞ্জনা, 
পাপ লোকে তা! বুঝে না, 
কষ ধন কি ধস! 
আমার মিথ্যা বাদ্‌-সপবাদ - 
' দেয় কার্ণার পদ্থিবাদ, 


৯৯ 





বমি কিয়া গৃহ মাঝে তিষ্ঠে রই? 
অপরূপ একি রূপ, 
ক্কষ্চের রূপ লিখেছ গো রাই! 
যে চরণ দেবের পুজাধন, 
গতি নাই সে চরণ বই, 
সে চরণ কই গো কই, রাই রাই গে।! 
ওগো ভক্কের ধন চরণ কেন লেখ নাই) 
কি ভাব স্ধাংগুযুখী তাই সুধাই। 
বল কি ভবে এ ভাবের হুল উদয় ॥ 
ইত্যাদি। 
এইরূপে ক্ষবিওয়ালা-সমাজে প্রসিদ্ধি- 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে সাতু রায় অন্ঠান্ত ফবি- 
ওয়ালাদের দলেও বাঁধনদারের কার্য্য করিতে 
আরম্ভ করেন, কিন্ত কাহারও নিকট হুইতেই 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন ন1। শ্সেচ্ছায় 
কেহ কিছু দিতে উদ্ভত হইলে তিনি 
বলিতেন,_-“বাপু, আমার তো কবিগাওসা 
ব্যবসায় নয়, আমি চাকুরী-ব্যবসারী। তবে 
কেন আমার বিদ্ভা বেচিতে অনুরোধ কর? 
আমা হ”তে তা হু'বে না,_আমি পারিশ্রমিক 
গ্রহণ করবো ন1।” সাতু রায়“ নিজের 
রচনাকে ঠিক সরন্বতীদেবীর স্তাঁয় ভক্তি শ্রদ্ধা 
করিতেন । মূল্য লইয়া সংগীত দেওয়াকে 
তিনি সেইজন্ত সরস্বতী ( বিস্যা! ) বিক্রয় করা 
বলিতেন ও তদ্রপ বিশ্বাস করিতেন! এই 
ধারণার বশবর্তী হইয়াই তিনি নিজে কখনও 
কবির দল সংগঠন করেন নাই ধা পেশাদারী 
ফোন দলে গাগনা ৰা চাকুরী গ্রহণ করেন 
মাই। তিনি আজীবন জঙ্গীদারের সেরেস্তার 
হিপাবেই কাটাইঘ়! গিগ্লাছেন। শেষ বরসে 
নর্দীয়ার ব্বাণাঘ।টের পাল চৌধুরী জমীদার 
দিগের পক্ষের বারাসত মহকুমার মোক্তারী 
কার্যোর তার প্রাপ্ত হন। ইহাই তীহার শেষ 
চাকুরী হাসরাও তাহার সম্বন্ধে এই পর্ধ্যক্তই 


হ্যানি।, এসনু তাহীয সবী-সংবাদের একটী গান 


বস পাকের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি? 


১৯৮ 


বল উদ্ধধ! তোমার মনে মাবার কি আছে? 
একবার এসে মক্তুর মুনি, কল্পে কষ্ণ- 
- ফাঙ্গালিনী, 
অজের ধন নীলকাস্ত মণি, 
| হরে লঃয়ে গিয়েছে। 
উদ্ধবের আগমন দেখে বুন্দাবনেতে, 
বৃন্দে ধায়, গিয়ে বেদ জানায়, পথ মধোতে । 
কও হেউদ্ধব! কও কি জন্ত আগমন? 
আশ। স্ুলক্ষণ কিহে বৈলক্ষণ, 
কোন্‌ ছলে গোকুলে আসি কল্লে পদার্পণ? 
দেখে মধুরানিবাপীর ভগ্ন হয়? 
একজন এসে ছদ্মবেশে, প্রেম ভেঙ্গে 
বাদ সেধেছে, 
সাধু হও যস্তপি তথাপি সন্দ হতেছে! 
ধেমন সেই অক্ুর দেখ্তে নুধার্টিক ১ 
তোমায় ততোধিক দেখছি শতাধিক, 


সাহিত্য-সংহ্তা!। 


[৮ম খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা । 
সুধার! বৈধবের ধারা, সঙঞানী সাবিক। 
কিন্তু কুগ্রামনিবালী যায় হু, 
ধর্ম-রছিত তাদের চরিত,ধর্শান্্রে লিখেছে 

সখী গেোঁপীগণের হৃদয়-নিছিত আশঙ্ক। 

৪ উদ্বেগ কেমন সাধারণভাবে পরিব্যক্ত 

হুইয্াছে ও তৎদঙ্গে অপরিচিত আগস্ধকের 

প্রতি তাহাদের দ্বেষ ও প্লেষ কেমন ন্বাভা- 
বিক ও সরল। সাতু- রায়ের অধিকাংশ 
সঙ্গীতই পৌরাণিক ছায়াবলম্বনে এইরূপ সরল 

ও স্বাভাবিকভাবে রচিত। 

বঙ্গাব্ধ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে_ 

১২৭৩ সালের সাতু রায়ের নশ্বর জীবনের 

লীলাখেল! পরিসমাপ্ত হয় । গুনিতে পাওয়া 

বায়, তীহার অপর ছুইটী সহোদর ছিল 
এবং তাহাদের বংশ-এখনও বিদ্ধমান আছে। 
ক্রমশঃ 


শ্রীব্রজন্ন্দর সাম্যাল। 


আমাদের বেদ । 


(পুর্বপ্রকাশিতের পর ।) 
প্বর্বরঃ প্রাবাহনিরকাময়ত” এই স্থলে । অনুষ্ঠান কখন উদ্মত্ত-বাক্যবই আর কি হইতে 


গাবাহনি শবের অর্থ প্রবহনের অপত্য 
নহে। প্রশবেব অর্থ প্রকর্ষ, বহ ধাতুর অর্থ 
প্রাপন এবং ইকারের অর্থ ক্রিক্লার কর্তা) 
যিনি প্রক্ষ্টরূপে বহন করিয়া! থাকেন, তাহার 
নাম প্রাবাহনি। বর্বর এই শবের শ্বার! বায়ুর 
শবের অন্ককরণ করা হইয়াছে; নিরুত্তি এবং 
অনুকরণ দ্বারা. বর্ধর প্রাবাহছনি এই শবাছয় 
বাযুতেই প্রযুক্ত হইয়াছে, অন্ত অর্থে হয় 
নাই। অপিচ বেদবাক্য উদ্মত্ত গ্রলাপ-তুল্য 
বলিয়া আশঙ্কা ককিয়াছেন। কারণ বেদে 
উক্ত হইর়াছে__“বনস্পতয়: সত্রমাসত সর্পাঃ 
সত্রমাসত* অর্থাৎ বৃষ্ষগর্ণষিএবং সর্পনণ যকত 
করিয়াছিল। স্থাবর বৃক্ষ কর্তৃক হজ্জের 


পারে? এইরূপে পুর্ববপক্ষ উদ্ধীপন করিয়া 
উত্তর করিয়াছেন যে,_প্বনস্পতর়ঃ সত্রমাসত” 
এই বাক্য দ্বার! সত্রের স্ততি কর! হৃইয়াছে। 
এই বাক্যের ত্বার্থেতে কোন ভাৎপর্য্য নাই, 
ইহা স্তত্যর্থবাদ মাত্র, যেমন লোকে বলিয়া 
থাকে, “সন্ধ্যা সময়ে মৃগেরাও বিচরণ করে না, 
বিঘবান্‌ ব্রাহ্মণের আর কথা কি?” সেইকপ 
অচেতন বৃক্ষগণও যজ্ঞ করিয়াছিল, বিদ্দগণের 
কর্তব্য বিষয়ে আর কথা কি? ভগবান্‌ 
শঙ্করাচাধ্যও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া 
ছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়ান্ছেন-_পআধ্যা- 
খিকান্ত্রখাববোধার্থ।” অর্থাৎ বৈদিক যে সমব্ত 
আখ্যারিকা বা! গল্প জাছে, তাহ! কেবল হৈ 





বুধাইবার জন্ত, খাশ্থাবিক তাদৃশ..কর্শের 
অনুষ্ঠান হয় নাই, এবং তত্তরামফ- কৌন 
ব্যক্তিও ছিল না। ন্ুতরাং বেদে স্য্ক্তি 
বিশেষের নাম মাত দেখিয়া, বেদ তত্বদাক্তি 
স্কৃত বলিয়! স্বীকার করা ভারতীয় সিদ্ধান্ত 
নহে। বেদের অর্থ বড়ই গভীর, তাৎপর্য্য 
_ অতীব রহস্তপুর্ণ, কেবলমাত্র অক্ষরার্থ দ্বারা! 
তাৎপর্য নির্ণয় করা যায় না। সেইজন্ত বেদ 
বুঝিতে হইলে, ব্যাকরপ-জ্ঞানের আবস্তক, 
এবং ছন্দোজ্ঞানের আবশ্তীক, এই বেদ বুঝা. 
ইবার জন্তই.নিরুক্ত এবং এই বেদের অর্থ 
এবং তাৎপর্য বুঝাইবার জন্তই মীমাংসা-শান্ত্রের 
স্ষ্টি। অধিকস্ত আর্ধ্যজাতির হৃদয়-সর্ববত্য বেদ 
বুঝিবার অন্ত কঠোর ব্রঙ্মচর্যযাবলগ্বন। একট 
আপত্তি হইতে পারে যে, বেদের অর্থ বুঝিবার 
অন্তই যদি মীমাংসা-শান্ত্রের সৃষ্টি হইয়া] থাকে, 
তৰে এই মীমাংসা-প্রণয়নের পুর্বে বেদের 
তাৎপর্য মনুষ্যগণ কি প্রকারে হৃদয়ঙ্গম 
করিত? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে 
ষে, জৈমিনি এবং কৃষ্ণ্বৈপায়ন যে পূর্বব 
মীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা প্রণয়ন 
করিয়াছেন, ইহাই মীমাংসার আরম্ভ নে, 
তাছাদিগের পূর্ববর্তী ব্হতর মীমাংসক 
বর্তম।ন ছিলেন। সেই পূর্বন্তী মনীধিগণ 
গুরুপরম্পরায় ষে মত প্রকাশিত করিয়া 
ছিলেন, পরবর্তী মীমাংসকথ্বয় আবশ্তক বোধে 
সেই মতগুলি হুত্রাকারে নিবন্ধ করি- 
ষাছেন মাত্র । তাহাদিগের গ্রন্থে অন্তান্ত 
আচার্ধ্যগণের লাম দৃষ্ট হয়, তন্বারাই এই 
সিদ্ধান্তে উপস্থিত হুওয়া যাক়। জৈমিনি 
পুর্ব-মীমাংস! প্রণয়ন করিক্নাছেন এবং 
তাহাতে বাদরায়ণ অর্থাৎ ব্যাসদেবের নাম 
উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, বাদরায়ণের এই 
. মত। ব্যানদেবও স্থানে স্থানে জৈমিনির মতের 
উল্লেখ করিয়াছেন. স্তয়াং এতাবতা বুঝ! 
যায় যে উতর গ্রন্থকার সমসামগিক ] 


প্শতেবু-ু সার্দেযু জ্যধিফে হু চ ভূতলে 
কলে্গতেযু বরধীদামভবন্‌ ০০০৪ রাজ-. 
তরঙ্গিনী--।১৫৯। . 

কলিধুগের ৬৫৩ ছয়শর্ত তিগ্লার বসর 
গত হইলে, কুরুগণ এবং পাগুবগণ আবি্ুতি 
হইয়াছিলেন। “আসন্‌ মঘান্থযুনয়ঃ পৃথ্থীং 
শাসতি যুিষ্টিরে নৃপতৌ। বড়ত্বিক পঞ্চদবিযুতঃ 
শককালম্তন্ত রাজ্ঞস্ত।” বৃহৎ সংহিতা, ১৩।৩। 
রাজা যুধিষ্ঠির বখন পৃথিবী শাসন করিতে 
ছিলেন, সেই সময়ে মঘানক্ষত্তে সপ্তবিমগ্ডল 
বিরাজ করিতেন। শকাবের ২৫২৬ বৎসর 
পূর্বে বুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল। খুধিঠিরাদির 
যুদ্ধ প্রভৃতি বিবরণ অবলম্বন করিক্সাই মহা- 
ভারত গ্রন্থ রচিত হয়। এই মহাভারতের. 
রচয়িতা ভগবান্‌ বেদব্যাস এবং ইনিই বেদাস্ত, 
দর্শনেরও রচয়িতা । .যুধিষ্টিরের পৌত্রপধ্যাক়- 
জনমেজয় মহাভারত শ্রবণ করিয়াছিলেন। 
পূর্বোক্ত বৃহৎ সংহিতা এবং রাজতরঙ্গি ণীর 
উক্তি দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! যায়. 
যে, বর্তমান সময়াপেক্ষা চারি হাজার বৎ- 
সরেরও কিঞ্চিৎ পুর্বকালে মহাভারত এবং 
্রন্ষস্থত্র বা বেদাস্তদর্শন রচিত হইয়াছিল।. 
কারণ ভগবান্‌ বেদব্যাসই যুধিষিরাদির পিতা- 
মহ, সুতরাং যুধিঠিরাদির কালদবারাই তৎ. 
পিতামহের কাল নির্ণাত হইতে পারে। 
অপিচ মহাভারত পরবর্তী কালে রচিত হইলে, 
জনমেজয় কর্তৃক মহাভারত শ্রবণ সম্ভবপর, 
হইতে পারে না। এই বেদব্যাস এবং 
জৈমিনি সমস্ামগ্লিক, তাহ পুর্বেই উক্ত 
হইয়াছে, অতএব বেদের মীমাংস! গ্রস্থতবস্থ 
চারি হাজার বৎসরের পূর্বববর্ভী ইহা! নির্বি- 
বাদে ত্বীকার কর! যাইতে পারে । এই স্থলে 
গ্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলা হইতেছে যে, - 
স্থৃতিশান্ত্রের প্রামাণ্যও বেদ-মীমাংসার সম- 
যেই দর হুইয়াছে। পুর্ব-নীমাংসার 
প্ধমাধ্যায়েক তীয় পাদের নাম স্বৃতিপাদ ৮. 





এই পান্নে শ্থৃতিয় প্রামাণ্য বিচারিত হুইক়াছে। 
বেদান্ত-দর্শনের ছিতীয়াধ্যাক়েয় প্রথম পাদে 
কপিলাদি-ক্কত স্বতির এবং মন্থাদি-স্থৃতিষ্ন লাব- 
ফাশত্ব এবং নিরধকাশত্ব বিষয়ক বিচার 
উক্ত হইয়াছে, এবং উক্ত দর্শনের অনেক 
স্থলে স্মৃতির উল্লেখ এবং প্রামাণ্য শ্বীকার 
ঝরা হইয়াছে; সুতরাং স্ৃতিশান্ত্রকে ধাহারা 
আধুনিক বলিয়! সিদ্ধাস্ত করেন, তাহাদের 
সিদ্ধান্তের মূল শরীরের বল তিন্ন আর কিছুই 
নহে। স্থৃতির অপর নাম ধর্-সংহিতা এবং 
ধর্শান্ত্র। এই সংহিতা-প্রণেতা৷ খধি অনেক । 
যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতার প্রথসাধ্যায়ের 91৫ প্লোকে 
সংহিতাকারক মন্ধু প্রভৃতি বিংশতিজন মুনির 
নাম উল্লিখিত হুইগ্লাছে। এই বিংশতিজন 
মাত্রই ধর্মশান্ত্র-প্রণেতা নহেন। এই স্থলে 
কেবল এই কর়জনের নাম মাত্র প্রদর্শন 
ফর! হইয়াছে, তত্তি্ন বৌধায়ন, নারদ প্রভৃতি 
আ'রও বহুতর সংহিতাকারক মহধি ছিলেন। 
তাহাদিগের গ্রন্থ অগ্তাপি বিলুপ্ত হয় নাই। 
এই সমস্ত সংহিতা কোন সময়ে প্রণীত হই- 
য়াছে, তাহা নির্ণয় করা স্বুকঠিন। পরাশর- 
ংহিতা কলিষুগের প্রারস্ভেই প্রণীত হই- 
সাছে, তাহা উক্ত সংছিতার উপক্রম দ্বারাই 
নির্ণয় করা যায়। যথ! দেবদারু-বন-সমাকীর্ণ 
হিমালক্প শৈলোপরি সমৃপবিষ্ট মহর্ষি ব্যাসকে 
খধিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পমান্থুষানাং হিতং 
ধর্মং বর্তমানে কলৌষুগে শৌচাচারং যথাবচ্চ 
বদ সত্যবতীস্থৃত 11” 
।প। স।১।২। 
হে সত্যবতীতনয়! আপনি সম্প্রতি 
কলিধুগে কর্তব্য, মানবগণের ছিতকর ধর্ম 
এবং শৌচাঁচার নির্দেশ, করুন। তৎ শ্রবণে 
মহধি ব্যান বলিলেন, প্নবাহং সর্বতবজঃ 
কথং ধর্াং বদামাহং অন্মাৎ পিতৈব প্রষ্টব্য 
ইতিব্যাসঃম্ুতোহ্বদৎ* 1১1৪। আমি সমন 
তৰ অবগত নহি, হ্ৃতরাং কি প্রকারে 


ধর নির্ণয় করিয়া বলিব? আসার পিশ্তাফেই 
এ বিষয় জিজ্ঞাসা করা কর্তধ্য। অনস্তর 
ব্যাসের পহিত সমস্ত খাষিগণ বদরিকাশ্রমে 
গমন রিয়া, স্তুতি, প্রদক্ষিণ এবং অভি- 
বাধনের পর বে্ব্যাস, মহুধি পরাশক্ষের নিকট 
গরিজ্ঞাসা করিলেন। 
*যদিজানাসি দেতক্তিং ন্গেহাগ্থাতক্রবত্যল ! - 
ধর্মং কথর় মে তাত! অন্ুগ্রান্বোহহংতব। 
শ্রুতামে মানবাধর্দা বাশিষ্টাঃ কাশ্তপাস্তথা 
গার্শেরা গৌতমাশ্চৈব তথ! চৌশনসাঃ স্বতাঃ । 
অন্রে বিষ্ণোশ্চসাঘর্তা দাক্ষা। আঙ্গিরসান্তখ! 
শাতাতপাশ্চ হারীতা৷ যাজবন্ধ্য--কৃতাশ্চযে। 
আপশ্তন্বকৃতাধর্্মাঃ শঙ্খন্ত লিখিতশ্য চ 
শুতাহোেতে ভবৎ প্রোস্তাঃ শ্রোতার্থান্তেন 
বিস্থৃতাঃ। 
সর্বে ধর্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্বেনষ্টাঃ কলৌবুগে 
চাতুর্বণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ?। 
১১২১৭ । 
ছে পিতঃ! আপনার প্রতি আমার যে 
তক্তি আছে,ষদি তাহ! জানেন অথবা আমার 
প্রতি ন্নেহবশতঃ কলিষুগের ধর্ম বলুন। 
যেহেতু আমি আপনার অনুগ্রাহা। মনু, 
বশিষ্ঠ, কাশ্তপ, গর্গ, গৌতম, উশনা, অন্রি, 
বিষুঃ, সম্বর্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, 
যাঁজবন্ধ্য, কাত্যায়ন, প্রচেতা, আপস্তম্ব, 
শঙ্খ, এবং লিখিত এই সমস্ত মহ্ধি-গ্রণীত 
ধর্শান্ত্র আমি শ্রবণ করিয়াছি, এবং তাহ! 
বিশ্বতও হই নাই। সমস্ত ধর্মই সত্যযুগে 
প্রচারিত হুইয়াছিল, কলিষুগে তাহা বিনষ্ট 
হইয়াছে । সুতরাং কলিষুগে চাতুর্বর্পের 
কর্তব্য সাধারণ ধর্মের উপদেশ করুন। 
পরাশর-সংহিতার এই উপক্রমাংশ ঘ্বার! 
স্পষ্টই প্রতীতি হয্ক যে, মন্থ বাজ্জবনধ্য প্রভৃতির 
ধর্মগ্রস্থ কলিধুগের পূর্বেই প্রচারিত হইয়া”. 


ছিল। এই শঙগ্ত ধর্শ গ্রন্থের মধ্যে মানব 


ধর্শপ্রস্থই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, কারণ অভঠান্ 


লংহিতাকারগণ মু উদ্ভেখ করিয়াছেন । অকব্যতীত ৮১৬, অবস্থান অসম্ভব, সুতরাং 


মহ বাজবকয মিখিলাধাসী, ডাহা তৎকত- 
সংহিতার দ্বিতীয় ল্লোফেই উক্ত হইয়াছে। 
শবিখিলাস্থঃ সহযোগী: ক্ষপংধ্যাত্বা্রবীন্ুত্ীন্‌।” 

মিখিলাশ্থিত যোগীশ্বর ক্ষপকাল ধ্যান 
করিয়া প্রশ্নকর্ত1 সুনিগণকে বলিয়াছিলেন। 
যোগ্্র বাজবন্ধা, রাওধি জলকের সম- 
সাময়িক তাহ! পুত্রাণার্দি পাঠে পরিজ্ঞাত 
হওয়1 যায় । 

এইরূপ দৃক্ষ প্রভৃতি সংহিতাকারগণের 
প্রাচীনতত্ব অন্তান্ত শান্ত্র-সংবাদ দ্বারা অবগত 
হওয়া যায়। স্মৃতির সম্বন্ধে আর অধিক 
বলিব না) বেদের অনুযায়ী স্বতি, সুতরাং 
বেদের কথা বলিতে বাইয়া স্বৃতির সম্বন্ধেও 
কিঞ্চিৎ কথিত হইল। অঙ্গীর সম্বন্ধে বলিতে 
হুইলে, অঙ্গের কথাও বল আবশ্তক, কারণ 


বেদের জজ কিঞ্চিৎ বলিতে হাইবে। 
ছন্দঃপাদোতু বেদন্ত হন্তোৌ কল্লোথকথ্যতে। 
জ্যেভিযাময়নং নেত্রং নিরুক্তং শ্রোব্রমুচ্যতে 
শিক্ষা আন্ত বেদন্ত মুখংব্যাকরপংস্বতম্‌।» 
ছন্দঃশান্ত্র বেদের শাদঘয়, কর়গ্রস্থ হত্য, 
জ্যোতি চক্ষু, নিরুক্ত কর্ণ, শিক্ষা! নাসিক! 
এবং ব্যাকরণ সুখ । ছন্দঃ শানে অন্থুই,ভূ, 
জগতী প্রসৃতি ছন্দের লক্ষণ উক্ত হুইয়াছে। 
কল়গ্রস্থে নান! শাখাগত কর্মসকলের অনুষ্ঠান 
বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে । জ্যোতিঃ শাস্ত্রে 
যজ্ঞা্দি কর্মের উপযোগী কাল, অর্থাৎ তিথি 
মাস যু অয়ন প্রস্ৃতি বিবৃত হুইয়াছে। 
ক্রমশঃ 


শ্রীগিরীশচন্দ বেদান্ততীর্ঘ। 


জীবনচরিত সঙ্কলন। 


€পূর্বপ্রকাশিতের পর )। 


নিত্যানন্দ-__খ্যাতনামা হুরিভক্ত সাধু- 
পুরুষবিশেষ। , রাঢ় দেশস্থ একচাক! 
গ্রামে স্রাঙ্মণকুলে ইহার জন্ম হয়। 
ইহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত ও 
মাতার লাম পদ্মাবতী । বাল্যকাল হুই- 
তেই ইনি শাস্তশীল ও বর্াস্থুরাগী 
ছিলেন। ইনি অতি অল্প বয়সে গৃহ 
ত্যাগ করিয়া মাধধেন্ত্র পুরী নামক 
জটৈক নম্্যাসীর সহিত তীর্থ ভ্রমণে 
বহির্গত হন, এবং নান! তীর্থ পর্যটন 
করিয়া অবশেষে বোস্বাই প্রদেশাস্তর্গত 
পাওারপুর তীর্থে লন্মীপতি নামফ এক 
সাধুপুরুযেন নিকট মন গ্রহণ করেন। | 


ক্রমে ইনি একজন অবধৃতরূপে পরি- 
গণিত হুইলেন। নবন্ীপে চৈতন্তের 
হরিধ্বনি নিতাইএর শ্রুতিগোচর হুইল। 
হক্সিনামের মোহিনী শক্তিতে আৰরষ্ট 
হুইয়া ইনি নবদ্ধীপে যাইয়া! তাহার সহিত 
মিলিত হইলেন। তদব্ধি ইনি চৈতন্তের 
সহুচররূপে পরিগণিত হইলেন । ইহার 
গ্রেমতক্তিতে সকলে মোহিত হইল। 
হুক্সিনাম প্রচারে নিতাইএর বড়ই গ্রীতি 
ছিল। 

সেই লময়ে নব্দীপে জগাই সাধাই 
নামে ছইজন ঘোর পাষণ্ড ছিল। 
'ভাহারা ভ্র[পাদে উন্মত্ত হইনা পথে 





পথে বেড়াইত এবং নিরীহ বৈষ্ব- | 


দিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিত. 
নিত্যানন্দ এই পাবগুদ্বনকে হযিলাষ 
গ্রদান করিয়া! উদ্ধার করিতে উৎন্থৃক 
হইলেন। কিন্ত প্রথম প্রথন্গ তাহারা 
ইহার উপদেশ গুনিয়া উপহান করিত, 
- এম্ন কি ধরিয়। মারিবার জন্ত অন্ুসরণও 
করিত। একদা নিতাই হরিনাম প্রচার 
করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এষন্ন 
সময়ে পাবণুত্বর ইহাকে পথে দেখিতে 


পাইয়া! আক্রমণ করিল। মাধাই ক্রোধে |. 


ইহার মন্তকে কলসীর কান! ফেলিয়! 
মারিল। দরদরধারে রক্তশ্োত ছুটিল। 
চৈতন্তদেব সংবাদ পাইয়া সদলবলে তথায় 
উপস্থিত হইলেন। তখন সকলে মিলিয়! 
হরিসন্কীর্ভন করিতে আরম্ভ করিলেন। 
নিতাই-চৈতন্তের প্রেমে পাবগুতবয়ের 
বজাদপি কঠোর হৃদয় গলিয়া গেল। 
অতঃপর তাহার! পূর্বন্বভাব পরিত্যাগ 
করিয়! সাধুশীল ভক্ত বৈষ্বরূপে পরিণত 
হইল। . 
চৈতন্ত নীলাচলে গমন করিলে, 
তাহার অন্মতিক্রমে নিত্যানন্দ দেশে 
থাকিয়া হরিন।ম প্রচার করিতে লাগি- 
লেন। ভাগীরপীর উভগ্ন তটস্থ বহু 
গ্রামের সহত্র সহজতর লোক বৈষবধন্মন 
গ্রহ্ করিয়া কৃতার্থ হইল। সপ্তগ্রামের 
সুতর্ণবণিকৃগণ নিত্যানন্দের শিষ্য হইল। 
ক্রমে সমস্ত, বণিকৃদমাজ তাহাদের ৃষ্টা- 
স্তের অনুসরণ করিল। বঙ্গদেশে হরি 
নামের তুমুল তরন্গ উত্থিত হুইল। 
কখিত আছে যে, গোবর্ধন নামক এক 
ব্যক্তির সনির্বন্ধ অনুরোধে নিতাই সঙ্গ্যা- 
মীর বেশ ত্যাগ ও গৃহীর বেশ ধারণ 
- করেন। অতঃপর ইনি নবীপে গমন 
পূর্বক পুন্রণোকাতুরা চৈতগজননী 


শচীদেবীর গৃহে পুজবৎ অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। ইহার আগমনে নবন্ধীপে 
পুনরায় হুর়িনামের মহা! রোল উঠিল। 
বৈষবগণ পরমানন্দে নিতাইএর সহিত 
যোগ দিলেন। ইহার পর নিপিপ্ত 
ংসারী বৈধবের দৃষ্টান্ত গ্রদর্শনার্থ নিত্যা- 
নন্দ দারপরিগ্রহে ইচ্ছুক হইসে লব- 
দ্বীপের নিকটস্থ শাপিগ্রামের পণ্ডিত 
হুর্ধযদাসের বনু ও জাঁ্কবী নারী ছুই 
কন্তার সহিত ইনার বিবাহ হুইল। 
অতঃপর নিত্যানন্দ শচীদেবীর গৃহে 
সন্ত্রীক বাস করিতে লাঁগিলেন। ইষ্ার 
বীরভদ্র নামে এক পুত্র ও গঙ্গা নামে 
এক কন্ত! জন্মগ্রহণ করে। 6তন্ত- 
দেবের লীল! সংবরণের পর, নিত্যানন্দের 
দেহত্যাগ হয়। 


নিধিরাম গুণ্ত- খ্যাতনাম! বাঙ্গাল! গীত- 


রচপ্রিত। ইনি সাধারণতঃ নিধু বাবু 
নামে পরিচিত। ইঞ্ার রচিত গীতাবলী 
নিধু বাবুর (বা নিধুর) টগ্লা নামে 
খ্যাত। এই সকল গীত-রচনায় ইহার 
অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। ১৬৬৩ 
শকে হুগলি জেলার অন্তর্গত চাপত। 
গ্রামে নিধিরামের জন্ম হয়। কর্ম্োপ- 
লক্ষে ইনি কণিকাতায় আগমনপূর্বক 
কুমারটুলিতে বাস করিয়া কোম্পানীর 
অধীনে কাব কর্ম করিতেন। ১৭৫৬ 
শকে ত্রিন্বতি বৎসর বয়লে ইহার মৃত্যু 
হ্য়। 


নিমি__হৃূর্ধ/বংশীয় নরপতিবিশেষ, খ্যাত- 


নামা ইক্ষাকুর পুজ্র। ইনি সাতিশয় . 
ধর্দপরায়ণ ছিলেন, এবং সতত যন্তাদির 
অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতে ভালবাসি- . 
তেন। একদা! নিমিরাঁজ যজ্ঞসম্পাদনের 


. 'ভিলাবী হই! বশিষ্ঠকে তাহাতে ব্রতী 
_ হইতে অঙগরোধ করেন। বলিষ্ঠ পূর্ব 


আবণ, ১৬১৪]. 


জাবনচা রত -অ্গলন |. 





হইতেই: হইতেই (দদরাজ ইজ যজো দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন; স্থৃতরাং তিমি সেই. ব্জ 
সমাধা করিক়! পরে নিমিরাজের বজ্ঞে 
্রস্তী হইবেন বলিয়া স্বীকার হরেন । 
ত্বর্গে দেবরাজের বজ্স সম্পন্ন করিতে 
বশিষ্টের বহুবর্ষ অতীত হইয়া গেল। 
নিমিরাজ তাহার প্রত্যাগমনের কাল 
নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া, এবং বৃথা সময়- 
ক্ষেপ হইতেছে দেখিয়া! অন্তান্ত মুনি 
খবিদিগকে নিযুক্ত করিয়া বজ্ঞ আরম্ত 
করিলেন। পরে বশিষ্ঠদেব আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন, এবং আপনাকে অপ- 
মানিত জ্ঞান করিয়া'নিমিকে অভিশাপ 
প্রদান করিলেন। তাহাতেই নিমির 
পতন হয়। 
নিবাতকবচ--_মহাবলপরাক্রাজ্জ তিনকোটি 
অন্থুর। ইহার! হিরণ্যকশিপুতনয় সংহা'- 
দের পুজ্র। ইহারা সাগরগর্ভে ছর্ণ 
নিশ্মাণ করিয়া বাস করিত। বরলাভে 
দেবগণের অবধ্য হুইয়! ইহারা দেবত!- 
দ্বিগের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ 
করে। অজ্জুন স্থরলোকে অস্ত্র-বিস্তা 
শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া! দেবরাজ ইন্দ্রের 
আদেশে মাতলির সহিত অন্রপুরীতে 
উপস্থিত হুইরা ইহাদ্দিগকে বিনাশ 
করেন। 
'নিশুভ্ত-_দৈত্যবিশেষ, দৈত্যরাজ শুস্তের 
কণিষ্ঠ। কশ্ঠপের রসে তৎপত্বী দচ্ছর 
গর্ভে ইহার জন্ম হয়। এই দৈত্য অতি- 
শয় বলবী্ধ্যসম্পন্ন যোদ্ধা! ছিল। দেবী- 
যুদ্ধে রক্তবীক্্ নিহত হইলে, নিশুস্ত 
সমরে গমন করে, এবং দেবীর সহিত 
ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাহার 
ছন্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। 
নূরজহী-_তারতের মোগল সম্রাট জঙ্া- 
লীরের প্রিজম! মত্বী। ইনি বাল্য- 


২০৩ 

কালে চেিকরিলা নাছ পরিচিত! 
ছিলেন। একটা দরিগ্র পারমীকের গৃহে 
ইহার জন্ম হয়। ইনি অলোকসামান্ত 


২১ 
পি 


রূপলাবপ্যবত্তী ছিলেন। যৌবনাগমে সেই 
রূপরাশি উদ্মেষ প্রাপ্ত হইয়া নব্যযুবক- 
দিগকে উদ্ত)াস্ত করিতে লাগিল। দিল্লী- 
শ্বর আকবরের জোষ্ঠ পুর যুবরাজ সলিম 
(পরে জহাঙ্গীর) মেহেরুর্লিসার রূপ- 
লাবপ্যে মোহিত হুইকা ইঙ্ার পাঁণি- 
গ্রহণের অভিলাধী হুইলেন। বৃদ্ধ 
আকবর জানিতে পারিয়৷ শের আফগান 
নামক জনৈক বীরপুরুষের সহিত ইহার 
পরিণয্নকাধ্য সম্পাদন করাইরা ইহার 
স্বামীকে বর্ধমানের শাঁপনকর্তা নিষুক্ত 
করিয়া পাঠাইসেন। সেই সঙ্গে ইনিও 
সলিমের নিকট হইতে অপস্যতা! হইলেন । 
আকবরের জীবদ্দশায় তিনি আর কিছুই 
করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পিতার 
সৃতুর পর সলিম, জহানীর নাম ধারণ- 
পূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 
মেহেরুপ্লিসার রূপ তিনি ভূলিতে পারেন 
নাই। রাজ| হুইয়াই তিনি €শের 'আফ- 
গানকে বিবাঞবন্ধন বিচ্ছিন করিস! 
তালাক দিতে বপিলেন। বীর যুবক 
এন্দপ জঘন্ত প্রস্তাব ঘ্বণার সহিত উপেক্ষ 
প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু জহাঙ্গীরের 
চেষ্টার অত্যল্প কালমধ্যে শের আফগান 
নিহত হইলেন। মেহেরুত্সিসা সম্রাটের 
সমীপে নীত হইলে কিছু দিন পতি- 
ব্রতা সাধবী বিধবার স্তায় বিরলে বাস 
করিতে লাগিলেন; কিন্ত অবশেষে জহ- 
জ্গীরের মহিষী হইয়া 'নুরজই।” ( অর্থাৎ 
ভুবনালোক ) নাম' প্রাপ্ত হইলেন 


রঃ € ১৬১১ খ্ঃ )। | 
. "অপ দিনের মধ্যেই ইনি সম্রাটের 
: উদয় এব্খদুরু আধিপত্য স্থাপন করিয়! 


৮০০০ পপি ৩ ৮০০০৯ পিস ত ত০শ 


২০৪: 





ফ্েলিলেন যে, সম্রাটের নাঙ্গের সহিত 
ছার নামও মুত্রাসমূহে অঙ্কিত হইতে 
লাগিল। ইনার পিতা, আতা, ও অন্থান্ত 
আত্মীয় ঘজন রাঁজসভাঁয় সবিশেষ ক্ষমতা- 
পন্ন হই? উঠিলেন। এই সকল দেখিয়া 
শুনিয়া সম্রার্টের পুজ্র ও সেনানিগণ 
ঈর্ষান্বিত হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে 
লাগিলেন। বিদ্রোহের আর একটি 
গুরুতর কারণও খটিরাছিল। শের 
আফগানের ওরসে নুরজহার এক কন্ত। 
জন্মিয়াছিল। সেই কন্তার সহিত জহা'- 
জীরের চভূর্থ পুত্র শেহরিয়ারের বিবাহ 
হইয়াছিল। উত্তরকালে যাহাতে শেহ- 
রিয়ার লিংহাসনের অধিকারী হন, এই 
উদ্দেস্তে নূরজহ|৷ ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ 
করেন। ইহাতে জঅহাঙ্গীরের তৃতীয় 
পুত্র খুবম (পরে শাহজই।) বাঙ্গালার় 
বিদ্রোহী হন। খুরম যোধপুররাজ মল্ল- 
দেবের পৌন্্রী যোৌধাবাইএর গর্ভজাত ; 
তাং রাজপুতেরা তাহার পক্ষপাতী 
হইলেন । আবার তিনি নূরজহীর ভ্রাতা 
আসফ খাঁর কন্তা মুমতামহালের পাঁণি- 
গীড়ন করিয়াছিলেন বলিয়া আসফ খাও 
জামাতার পক্ষাবলম্বন করিলেন। স্ু- 
চতুরা নুরছই। তাকে কতকগুলি 
প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিয়া 
শাস্ত করিলেন। এদিকে মহাবত খ! 
নামক একজন দক্ষ সেনাপতি নুরজঙহার 
আচরণে সন্দিহান হইয়। সম্রাটের বিরুদ্ধে 
অস্্রধারণ করিলেন, এবং অহাঙ্গীর ও 
নূরজইাকে ছয়মাস মাবদ্ধ করিয়া! রাখি- 
লেন (১৬২৬ খৃঃ)? নূরদহীর অসাধারণ 
বুদ্ধি-কৌশলে সম্রাট সুক্তিপাত করিলেন 
বটে, কিন্তু. পর বৎসর খুরম ও মছাবত 


খা পুনরায় বিদ্রোহী হইলেন। এই. 


বিদ্রোহ দদনের পুর্ব্েই যতরাটেক্ মৃত্যু 


সাহিত্য-দংছিতা | 


[ ৮ম খণ্ড, ৪র্ঘ-সংখ্যা। 





হইল (১৬২৭ খৃঃ), এবং সঙ্গে সঙ্গে 
নূরইায় ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইল। নুর- 
জঙ্থা ছ্তি বুদ্ধিমতী ও প্রতিভাশালিনী 
রনী ছিলেন। কথিত আছে যে, ইনিই 
গোলাপী আতরের স্থ্টি করেন। জহা- 
জীরের মৃতার পর ইনি হিন্দুবিধবার ন্যায় 
্রক্ষচর্যয অবলম্বন করিয়াছিলেন । ১৬০৬ 
খৃঃ অবে ইহায় মৃত্যু হয়। বাঙ্গাল! 
ইতিহাসে ইহার নাম সুরজাহান লিখিত 
হুইয়াছে। 


পতঞ্জলি-__পাশিনি ভাষ্যকার যোগশীস্তর- 


হুত্রকার মুনিবিশেষ। ইহার প্রণীত 
ধোগশাস্ত্রের নাম “পাতঞ্জল দর্শন।» 
কাহারও কাহারও মতে পাঁণিনি ভাষ্য- 
কার পতঞ্জলি ও যোগশাস্ত্রস্ত্রকার 
পতঞ্জলি এক ব্যক্তি নহেন। অন্মান 


.থৃষ্টের জন্মের ১৫* বৎসর পূর্বে ইনি 


বিদ্তমান ছিলেন। 


পন্মিনী---ন্প্রসিদ্ধ। রাজপুত-মহিলা/চিলোন 


পতি হামির শঙ্খের হুহিতা, চিতোর- 


. রাজের পিতৃব্য বীরবর ভীমপিংহের 


সহ্ধন্মিনী। ইনি রূপেগুণে অতুলনীয়া 
ছিলেন। ইহার সায় রূপবতী রমণী 
সে সময়ে ভারতে আর ছিল না। এই 
রূপরাশিই ইহার নিজের এবং তৎসহ 
চিতোররাজ্যের কালম্বরূপ হইল। 
পদ্মিনীর অলোকসামান্ত রূপলাবণোর 
কথ! দ্রিলীশ্বর আলাউদ্দিনের শ্রুতিগোচর 
হইলে, ভোগাসক্ত, বিলাসপ্রিয, সদ1- 
রমণট্রভিলাধী, কামুক যবনপতির মন 
বিচলিত হুয়া উঠিল। কুললক্ষী পন্মি- 
নীকে হস্তগত করিবার আশয়ে তিনি 
চিদ্তোর আক্রমণ করিলেন। ভারতের 


_ অনেক প্রদেশ জর করিয়। আলার মনে 


ধারণ! হুইয়ছিল যে, সামান্ত. চিতোর 
ছর্গ অতি সূহ্দই অধিকার করিতে 


আগ ১৩১] 


পাকিবেন। . কিন ঝারপুত 'ঘবোগ্গপের |... 


অসাধারণ . শৌর্্যবী্ধ্যে তীহার সে 
'আকাশকুন্থম আকাশেই খিঙ্লীন, হইল। 
অবশেষে ছূর্বৃত্ত আলা ধবনের চিরচরিত 
চাতুরিজাল' বিস্তার করিয়া অভীষ্ট সাধ- 
নের সঙ্ছল্প করিলেন। তিনি বলিয়া 
পাঠাইলেন যে, "আমি একবার পক্সি- 
নীকে দর্পণে দর্শন করিতে পাইলেই 
চরিতার্থ হুইক়া' সসৈম্ভে ফিরিক়! যাইব 1৮ 
সরলমতি ভীমসিংহ চিতোরের কল্যাণ- 
কামনার এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে, আল! 
ছুর্গে গ্রবেশ করিলেন । অতঃপর মুকুরে 
অনুর্ধ্যম্পস্তা পদ্ষিনীর ছায়ামাত্র দর্শন 
করিয়া কামান্ধ একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া! 
গেলেন। অনস্তর, ভীমনিংহ সম্রাটের 
প্রতি যথোচিত সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শ- 
নার্থে আলার সহিত ছুর্গের বহির্দেশে 
গমন করিলে, ষবন-সৈক্গগণ তাহাকে 
বন্দী করিল।. 

এই অতফিত ছর্ঘটনায় সমস্ত চিতোর 
অিয়মাণ হইল। কিন্তু রাজপুত বীর- 
পুরুষ বা বীররমণীরা কখনও বিপদে 
অধীর বা আত্মবিশ্ত হুইয়1 কর্তব্য পথ 
হইতে ভ্রষ্ট হন.নাই। পতিগ্রাণ। পদ্মিনী 
পিতৃব্য গোরা ও ভ্রাতুদ্পুত বাদলের 
সহিত পরামর্শ করিয়া আলার নিকট 
সংবাদ পাঠাইলেন যে, পদ্ষিনী স্বামীর 
মুক্তির জন্ত আত্মদানে প্রস্তুত হইয়াছেন, 
তিনি পরিচার্িকাবর্গঈসমভিব্যাহারে যবন- 
রাজশিবিরে উপস্থিত হইবেন । নির্দিষ্ট 


দিবসে সাতশত শিবিক! হুর্গ হইতে বছি-. 


গত হইল। একবার শেষ সাঁঙ্ণাতের 
ছলে শিবিকা ভীমসিংহের বস্ত্রাবাসে 
উপস্থিত হইলে, এর খানি শিরিকা হইতে 
স্রীরেখী একজল রাজপুত যোদ্ধা অবতর্ঠ 
করিলেন : ভীমস্গিংহ'তাহাতে আরো- 
ক তি টু 


অনেনচরিত গাজার | 


আক্রমণ করিলেন । 


৮৮০০ 
হণ ঝি, শিবিক! জরতবেগে চিতোর 
ছুর্মাতিসুখে ধাবিত হইল। ভীমসিংহ 
নির্ধিগবে দুর্গে উপস্থিত'হইলেন। এদিকে 


'সাক্ষাতে বহুবিলম্ব হইতেছে দেখিয়া! আলা 


সন্দিভান চিত্তে তথায় উপস্থিত হইলেন। 
শিধিকারোহী -রাজগুতবীরগণ. তখন 
ছগ্সবেশ পরিত্যাগ করিয়া শক্র- 
দ্বিগকে আক্রমণ করিলেন। এইবূপে 
অতর্কিতভাবে ন্সক্রান্ত হওয়া ষবন 
সেনা ছত্রভঙ্গ হইন্লা পড়িল। অতঃপর 
বিপক্ষদমনে ও পগ্মিনীলাভে বিফল গ্রষত্ব 
হইন্কা আলা ক্ষুমনে দিল্ী প্রতিগমন 
করিলেন। 

ইহাতে কিন্ত আলার ছুরাশার নিবৃত্তি 
হয় নাই। সামান্ত চিতোরের নিকট 
পরাস্ত ও অবমানিত হওয়ায় তাহার 
প্রতিহিংসাঁনল জুলিন্ব! উঠিল। কিছুদিন 
পরে তিনি বহু সৈন্যসহ পুনরায় চিতোর 
রাজপুতবীরগণ 
প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্ত 
সাগরলম অসংখ্য যবনসেনার নিকট 
মুক্বিমেয় হিন্দুসৈন্য কতদিন যুঝিতে 
পারে? যুদ্ধে রাজপুতগণের ক্রমেই 
সংখা! হ্রাস হইয়া বলক্ষয় হইতে লাগিল। 
অবশেষে চিতোর রক্ষার আর উপায় 
নাই দেখিক্সা রাজপুতগণ তাহাদের শেষ 
পথ অবলম্বন করাই স্থির. করিলেন। 
রাজপুতকুলললনাগণ ববনের কর-স্পর্শ 
অপেক্ষা অনল-স্পর্শই অর্িক্ষতর সুখকর 
জ্ঞান করিস চিরাচরিত প্জহনব্রত” 
অবলম্বনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। পগ্মিনী- 
প্রমুখ সাধবী রমণীগণ সংসারের মায়! 
ছিন্ন করিয়া, সন্তষ্টচিত্তে মাতা, পিতা, 
স্বামী, পুত প্রস্থৃতি '্বজনগণের নিকট 


জন্মের মৃত বিদ্বাক গ্রহণপুর্বৃক.. অত্যুৎকষ্ট 
. *ক্পেতৃষা ভূষিত হই মাজল্যগীত .গান 
মি এ ০: 


দি ৪ 
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সভা । 


করিতে করিতে চিতাড়িমুখে অগ্রসর 
হইলেন! গ্রজঞ্সিত চিতার নিকট উপ- 
স্কিত হইয়া সকলে একযোগে সমন্বরে 


চিত প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । অন- | 


স্তর রমণীর উজ্জলতম রত্ব অসুল্য সতীতব- 
নিধি রক্ষার্থে সকলে জলস্ত চিতায় প্রবেশ 
করিয়া ভশ্মীভূতা হুইলেন। এক হিন্দি 
ভিন অনা কোনও জাতি কি সতীত্বের 
এই অপার মহিম। ধারণ করিতে পারে ? 

ন্নেহময়ী জননী, প্রেমময়ী সহধর্দিণী, 
শ্রীতিমরী নন্দিনী প্রভৃতি পরমাস্মীয়া- 
গণের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দর্শনে 
উন্মত্ত ও উত্তেজিত হইয়া রাঁজপুতবীরগণ 


(৮ম খণ্ড, ৪থ সংগা 


ছুথার উদঘ/টনপৃ রব উদ্ুক্ত- ককপরণ 
হতে বন সেনাদাগরে বাম্পপ্রদাল, 
করিলেন, এবং এক এক জন শত শত 
পাঠানের জীবনাস্ত ও শক্রশোণিতে 
. ভাপিত প্রাণ শীতল করিয়। একে একে 
সমর-শধ্যাশায়ী হইয়া অমর পথের 
পথিক হইলেন। অবশেষে ছৃবৃত্ত আল! 
জনশূন্য চিতোর ' নগরের ধ্বংস সাধন 
করিয়! মনের খেদ মিটাইলেন। পগ্ষি- 
নীর অন্গপম রূপলাবণোর পরিবর্তে 
তাহার চিতাভন্্ পাইয়া হরাচার যবন- 
রাজকে সন্তষ্ট হইতে হইল। 
* ক্রমশঃ 
শ্রীস্বলচক্দ্র মিত্র । 


বর্ণাশ্রমাচারবিবয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ ।*% 


শাস্ত্রে আত্মার যে সকল গুণ নির্দিষ্ট 
হইয়াছে, তন্মধ্যে জ্ঞানই সর্বোৎকৃষ্ট গুণ। 
জ্ঞান-প্রভাবে মনুষ্যগণ পশুপক্ষযাদি সকল 
জীবের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং 
জ্ঞানোপার্জনই মানব-জন্মের প্রাধান উদদেস্ত । 
শাস্ত্রে ইহাই উক্ত হুইয়াছে ;-_.”আহার-নিদ্রা- 
ভয়মৈথুনঞ্চ সামান্তমেতৎ পণুভির্নরাণাং। 
. জাঁনং নরাণামধিকো বিশেষে জ্ঞানেন হীনাঃ 
গপ্ভিঃ সুন্্টনাঃ।* "আহার, নিদ্রা, ভর, 
মৈথুন এই সকল ব্যবহার পণু-পক্ষ্যাদ্দির 
যন্রপ, মনুষ্যদিগেরও প্রায় তন্রপ;) পরস্ত 
পশুপক্ষযাদি ও মচুষ্যাদির মধ্যে ইহাই বিশেষ 


যে, মন্তস্যগণ' ভ্ঞানালোক দ্বারা 'সমুস্ভাসিত, 


পশ্ুপক্ষ্যাদি ও অন্যান্ত জীব অজ্ঞানরূপ 
অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন। সুতরাং যে সকল 
মনুষ্য জ্ঞান-প্রভাবিহ্থীন, তাহারা পশুদিগের 
তুল্য। যৎকালে মহর্ষিগণ জন্মগ্রহণ করিয়! 
এই ভারতত্মিকে অলম্কূত করিয়াছিলেন, 
তৎকালে এই ভারতভূমি মহর্ষিগণের জ্ঞান- 
প্রভাবেই অন্তান্ত সকল ভূমির শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াছিল। এই ভারতভূমিতে 
জ্ঞান-ভাস্কর উদ্দিত হইয়া যে কিরণরাশি 
বিস্তৃত করিয়াছিল, সেই কিরণরাশির 
গ্রতিবিস্ব দ্বারাই অন্থান্ত স্থান সমুস্ভাসিত 
হইয়াছিল । মহর্ষিগণের শীস্রচচ্চা ও শান্সান্থ- 
মোদিভ সদাচারই এই জ্ঞানোর্নতির একমাত্র 


* সাহিত্য-দতায় অষ্টম বার্ধিক ৪র্খ মাসিক "অধিবেশনে মহামহোগা ধ্যায় উয়ুক্ত গতিত, কাখাখ্যানান 


ভর্ববাগীশ কর গঠিত। 


০ শা সপিজি 





আঁবণ, ১৩১৪] বর্ণীভমাচারবিধ 


মূল এক্ষণে এই" সকল মহর্ধি-ন্তানের 
শান্রান্থদীলন ও শান্রাহছুমোদিত সদাটাপ়ের 
হাস হওয়াতে এই ভারতভূমি হইতে জ্ঞান- 
ভাঙ্কর অন্তমিত হুইক্জাছে। হুর্য্যের অস্ত 
গমনের পরই ঘে।রান্ধকার যাষিনীর 'আবি- 
ভাব হইয়া থারে। এই ভারতভূমিতে ও 
জ্ঞান-ভাস্করের অস্গমনের পর মোহাম্ধকার- 
অরী কুহ্ধামিনীর আবির্ভীব হইয়াছে) 
সুতরাং মানবের অস্তূষ্টি মোহাচ্ছন্ন হওয়ায় 
ভারতবাসী মানবগণ উন্নতি-সোপানে সমাকড় 
হইতে অসমর্থ হুইয়াছেন। কালের বিয়মই 
এইক্প ;১-কোন সময়ে কোন স্থান উন্নতির 
পরাকা্! প্রাপ্ত হয় 3. আবার কোন সময়ে 
কোন স্থান অবনতির চরম সীমাতে উপনীত 
হয়। জ্ঞানোপার্জন করিতে হইলে চিত্ত- 
শুদ্ধির আবশ্তক ) চিন্তশুদ্ধি করিতে হইলে 
যক্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান অবশ্ত কর্তীব্য। এই 
জন্যই €বদে অনেক প্রকার যজ্জের বিধান 
আছে। বেদাক্ষ, করস্ত্র পর্ম্যালোচন। করিলে, 
অনেক যজ্চের নাম অবগত হইতে পার! 
যায়। কিন্ত সেই সকল যজ্ঞ অধুনা কে।ন 
স্থানে কোন আর্ধ্যসস্তান কর্তৃক অনুষ্টিত 
হইতে দেখা যায় ন।। বেদে যখন সকল 
বন্ধের বিধান আছে, তখন পুর্বিতন মহর্ষিগণ 
যেঞ্ঁ সকল যজ্জের অনুষ্ঠান করিতেন, এই 
বিষয়ে আর বলবার অপেক্ষা কি? শিক্ষা, 
কল, ব্যাকরণ, নিরুক্রু, জ্যোতিষ, ও ছন্ঃ-- 
এই ছয়টী বেদাঙ্গ। - এই ছয় প্রকার বেদা- 
জের মধ্যে কল্পরূপ বেদাঙ্ কর্্মানষ্ঠটান- 
বিষয়ক। শ্রোত, গৃঙ ও ধর্শতেদে কল্পন্থত্র 
ত্রিধা বিভক্ত । সাক্ষাৎ শ্রুতিবিছিত যজ্তাদি 
বিষরক হুত্রগুলি শ্রোতসুত্রপাদের প্রতি- 
পান) গুঁহস্থকারধ্য নির্বাহার্থ পূর্বস্থাপিত 
অঙ্গি ছারা সম্পাদনীয় বজ্ঞার্দিবিষয়ক হুত্র 
সমূহ 'গৃহানুজপদে অভিহিত ।. অপরাপর 
পারমার্থিক, গাজনৈতিকও সামাজিক কর্তব্য- 








বিষয়ক পুরু ধর্শকতপদে অভিহিত 





শ্রোতহুত্রে ধিবুভ গ্রাচীন যত্তগুলির অনুষ্ঠান 
এক্ষণে কুজাপি দুষ্ট হয় না। হৃত্রে চতুর্দশ 
প্রকার তআৌতষজ্ঞের উল্লেখ দেখা বাক্ন। 
তন্মধ্যে অগ্র্যাধান, : অভ্াপ্রিক্টোম, উক্থ, 
যোড়শী,_ বাজপেয়, অতিরাত্র, আবস্তোর্যাম 
এই লাতটী সোমবজ্ঞ। সোমরসের প্রীধান্ত 
নিধন্ষন এই লকল বজ্জের সাধারণ নাম 
সোমযজ্ঞ। গৃহাক্ছতে বিবৃভ গৃহস্থদিগের 
সম্পাদনীর যজ্ঞ সকল নিত্য কর্-_অর্থাৎ, 
প্র সকল, কর্ম না করিলে প্রত্যবায় হুয়। 
অতএব শ্রোতবজ্ঞ অপেক্ষাও গৃহৃযজ্ঞ সকল 
অবশ্ত।নুষ্ঠেয়। এ সকল হজ্জের সাধারণ, 
নাম পাকবজ্ঞ। এই পাকধজ্ক এক্সণে যথা" 
ষণকূপে অনুষ্ঠিত না হইলেও রূপাস্তরিত 
হইয়া আধ্যসন্ত।ন কর্তৃক অনুঠিত হইয়া 
থাকে। নুত্রকারগণ সপ্তবিধ পাকষজ্ঞের 
নির্দেশ করিাছেন। পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ 
প্রথম পাঁকযজ্ঞ ) ইহার দ্বার সাধারণে এইটা 
স্থির করিয়া! প্লাখিবেন যে, ইহলোকে পিজা- 
দির উদ্দেশে পিগুদান একটা যজ্ঞবিশেষ ; 
এই যজ্ঞ দ্বার! ষজ্ঞানুষ্ঠটাতা পবিত্র হয়) এই 
জন্তই এক্ষণে ইহ! সর্বত্র আর্ধ্যসস্তান- কর্তৃক 
অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে । পুর্ণিমা ও অমাবস্তা় 
অবশ্তকর্তব্য পার্বণআন্ধ দ্বিতীক্ পাকষজ্ঞ, 
এবং মাংস হারা সম্পাদনীয় অষ্টকা শ্রাদ্ধ 
তৃতীক্প পাকযজ্ঞ) এই ছুইটা যজ্ঞ এক্ষণে 
সর্বত্র অনুষ্ঠিত না হইলেও আনেক হিন্দু- 
সম্তানের গৃহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । শ্রাবণ 
মাসে কর্তব্য যে- শ্রাবণী বজ্ঞ, ইহ চতুর্থ 
পাকইজ্ঞ, এক্ষণে বৈদিক সমাজে ইহার 
অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। আশখ্িন মাসে অনুষ্ঠেক় 
যে আশ্িনী যক্ত। ইহা! পঞ্চম পাঁকযজ্ঞ $ 

এক্ষণে এবে কোজাগর লক্ষমীপুজ। হিন্দুসস্তানের 
শে নির্ধাতিত হ্র, এই পুরাই ও বজ্ধের 
পাস্তর বি বোর ইফ।. অগ্রহায়ণ মালে 


২১৮ 





অনু যে আগ্রহা্সনী যজ, ইহা ব্ঠ পাক 
যজ্ঞ) এক্ষণে হিন্দুসন্তানের গৃহে যে নবাক়- 
শ্রাঙ্ধ অন্ুুতিত হয়, উহাই এই যজ্ের অন্ুকল্প 
বলিয়া বোধ হয়। চৈরমাসে অনুষ্ঠেয় যে 
চৈত্রীধজ্ঞ, ইহা! সপ্তম পাকধজ্ত ) এই যঞ্জের 
অনুষ্ঠান এক্ষণে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। স্ুত্র- 
কারগণ এই চতুর্দশ প্রকার শ্রোত ও সপ্ত 
প্রকার পাকষজ্ঞ ভিল্ন পাঁচটা মহাধজের 
উল্লেখ করিয়াছেন, যথ!-_-্রহক্মবজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, 
পিতৃযক্ত, ভূতযজ্ঞ, ও মন্ুষ্যঘজ্ঞ। এই পাঁচটা 
যক্ত গৃহস্থের অবস্তানুষ্ঠের বলিয়। মহাযজ্ঞ 
নামে অভিহিত হুইয়াছে। এ পূর্বোক্ত বজ্ঞ 
ভিন্ন যোড়শ প্রকার সংস্কারযজ্ঞও ক্ুত্রে 
উল্লিখিত হুইয়াছে। বথা--গর্ভাধান, পুংসবন, 
সীমস্তোন্নয়ন, জাতক, নামকরণ, নিশ্রা'মণ, 
অন্ন গ্রাশন, চুড়াকরণ, উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন, 
মহাত্রত, উপনৈষদ্ত্রত,। গোদানব্রত, সমা- 
বর্তন, সমাবর্তনের উত্তরকালে কর্তব্য ক্নান- 
সিশেষ, বিবাহ, এবং মৃত শরীরের অস্তো্টি- 
ক্রিক্জা। প্রাগুক্ত চতুর্দশ প্রকার শ্োতষজ্ঞ, 
সপ্তপ্রকার পাকযজ্ঞ, পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞ, ও 
যোড়শবিধ সংস্কারযজজ এই দ্বিচত্বারিংশৎ 
প্রকার সংস্কার আধ্যসস্তানের অবস্তযনুত্ের 
বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হুইয়াছে। পূর্বতন 
. মহধিগণ এ সমস্ত সংস্কারের অনুষ্ঠান হারা 
বিশুদ্ধচিত্ত হইয়! ভ্ঞানমার্স অবলম্বন পূর্ব্বক 
ব্রক্ষলোকে গমনে সমর্থ হইতেন। কর্ম 
হবারাই চিত্তগুদ্ধি হয়, এবং চিত্তশুদ্ধি হারা 
ব্রঙ্মলোক প্রার্ডি হয় । পবন্্মগোবাধিকাগন্তে 
মা ফলেষু ক্দাচন। মা কর্্মফলহেতুতভূর্ম 
তে সঙ্গোহত্বকর্মাণি”. ইত্যাদি গীভা-বাকায 
দ্বার! ইহাই ভগবান্‌ অর্জুনকে উপদেশ দিশা 
ছেন। যথা কর্মোতেই কোমার অধিকায়, 
কর্মফল নাই, হ্বর্গীদি ফললাভের জন্ত যাহার 
কর্দেতে প্রবৃত্ত, তুমি তদ্ধপ হইও না; কর্পা- 
ফল বন্ধনের কাঁরণ। এই ভয্মে কর্মের 


_সাহ্ত্য-নংছ্িতী:। 


” [৮ম খণ্ড, এর্থ সংখ্যা। 
(অকরধেও যেন তোমার, নিষ্ঠা, এন হয়। 
আমিই কর্ত।-_এইরূপ বৃখ/তিমান পর্িতাগ 
পূর্বক যোগন্ত হুইর! কর্ম কর; কর্ম্মাফলের 
নিদ্ধি ও অপিদ্ধিতে সমদর্শী হও) কার« 
তী সমতা-বুদ্ধিকেই সাধুগণ যোগ বলিয় 
কীর্তন করেন। নিম কর্ম হইতে সকাঃ 
কর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট; নিফাম-কর্মানুষ্টানাথ' 
ব্যক্কির। হরৃত, হুষ্কৃত উভয়কেই পরিত্য।? 
করিতে সমর্থ হয়; অতএব তুমি নিষ্কাম 
কর্ধাহুষ্ঠানে সচেষ্ট হও । যেহেতু বন্ধন 
সাধনীভৃত কর্মের পরমেশখবরের আরাধন দ্বার 
শনির্ববাপপরত্ব-সম্পাদক চাতুরধ্যই গ্রক্কতায়াস 

অর্থাৎ যে কর্ম দ্বার জীবকে সংসার-বন্ধ? 
ভোগ. করিতে হয়, সেই কর্মের নিফামভাছে 
অনুষ্ঠান দ্বার যে ব্যক্তি নির্বাপ-পদলাৎ 
করিতে সমর্থ হয়, সেই ব্যক্তির চাতুধ্য? 

প্রকৃত চাতুধ্য $ প্রকৃত কথা, কর্ণ ভি 

জীবের গতি নাই । কর্ফলানুসন্ধীনে রহ 

হইয়া ভগব্দারাধনার্থ কর্ম্ানুষ্টানকারী মনু 

গণ জ্ঞানলাভ দ্বারা জন্মরূপ বন্ধন হইতে 

মুক্ত হুইয়া, মনাময় বিষু-পদলাভে সমর্থ হন 

পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারা তীাভার কৃপায় 
যখন তোমার বুদ্ধি আত্মাভিমানপাপ মোহ- 
ময় গহন কানন হইতে বিশেষরূপে উত্বীর্ণ 
হুইবে, তখন সকল বিষয়েই তোমার বৈরাগ্য 
জন্মিবে। এইরূপ অশেষ প্রকার লৌকিকার্থ 
ও বৈদিকার্থ শ্রবণে বিরক্ত তোমার বুদ্ধি যখন 
নিশ্চলভাবে সমাধিস্থ হইবে, সেই সময়ে তুমি 
যোগ-ফললাভে সমর্থ হইবে । এইরূপে অজ্জুন 
ভগবৎ কর্তৃক উপনি্ হইয়া প্রশ্ন করিয়া- 
ছিলেন বে, সমাধিস্থ ব্যক্তির লক্ষণাদি কি 





“প্রকার ? তৎপরে অজ্জুনকে ভগবান্‌ বেক্সপ' 


উত্তর নিয়াছিলেন তাহা এইক্, যে, থে 
মহাত্মা আপনাক্স পরদানদ্দদ্ধপ খ্দাস্মাতে 
স্বয়ং তুষ্ট হইরা, মনোগত ফামনা:সকলকে 
সম্পূর্ণরূপে... শৃ্িত্যাগি -কঙ্গিতে লমর্থ হন, 


আধগ-১৬১৪).: বর্ণাশং 





এবং ধাহার মন ছাঃখ-পাইরোগ উদ্িগ্ন হয় 
না, এবং ছুখেতে বিঠতল্পৃহ, বিলি শঞ্মিতে 
সমদর্শী, অস্থৃকুল বিষয় লাভেও রিমি আনন্দ 
অন্থভব কদ্ধেন না, এবং প্রতিকূল বিষয়ে 
বাহার বিদ্েষ-বুদ্ধি নাই, তিনিই সমাধিস্থ 
অথাৎ স্থিত গ্রজ্ঞপদের বাচ্য, ভাহাকেই 
মহাত্মার] ফুমি বলিয়া! কীর্তন করিয়া! থাকেন। 
ধিনি ইন্দ্রিয় সকলের সংঘমন পূর্ব্বক ঈশ্বর- 
পরায়ণ ও সকল ইন্দ্রিক্ছই বাহার বশীভূত, 
তাহার বুদ্ধি স্থিরা। থে ব্যক্তি নিয়ত বিষয় 
চিস্তা করে, তাহার বিষয়ে আসক্তি হয়, 
এ আসক্তিমুলক কামনা জন্মে, কামনার 
বিষয় সিদ্ধ না হইলে ক্রোধ উপস্থিত হয়, 


ক্রোধমুলক মোহ, অর্থাৎ কার্য্যাকার্ধ্য-বিবেক-. 


র্যিত্য হয়, তন্লিবন্ধন স্থতিবিভ্রম অথাৎ 
'ন্বপণিষ্ট অর্থস্বতির ত্রংশ হয়ঃ তত্থার! 
টেতনা নষ্ট হয়, পরে সেই ব্যক্তি মৃততুল্য 
হইয়া অবন্ধান করে। ধ।হার। মনকে বশীভূত 
করিতে সমর্থ হন, তাহারা রাগদেষ|দি বর্জিত 
হইয়। আত্মাকে প্রসন্প করিতে সমথ হুন, 
আত্ম। প্রপন্ন হইলে সকল হুঃথ ন& ধর, এবং 
শীত্রহ বুদ্ধি স্বভাবে অবস্থান করে, কিন্ত 
ধাহাদ্বের ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত না হয়, 
তাহাদের উপযুক্ত বুদ্ধি উৎপন্ন হয় ন।। 
অতএব তীাহার। আত্মার ধ্যানে অপধিকানী ; 
সুতরাং তাহাদের শাস্তিই বা কোথায়? 
অশান্ত ব্যক্তির হ্ুখই বা কোথায়? রোগী 
মনে করেন ঘে অরোগী সুখী, দরিদ্র মনে 
করেন ধনবান্‌ সখী, ধনবানের মধ্যে শত!- 
_ধীশ মনে করেন সহআাধীশ. সুখী, সহত।- 
ধীশের নিকট লক্ষার্ীশ নৃখী, লক্ষারথীশের 
সঙ্গিধানে ক্ষিতীশ্বর সুখী, ক্ষিতীশ্বর- মনে 
কঞ্জেন, সাম্রাজ্যের অধীখ্র সখী, সাম্রাজ্যের 
খ্ববীন্বর . ইঞ্জপদ-প্রার্থী, ইন্্র ব্রহ্মার. পদ- 
আচ ব্দ্ধা। হরিপদাডিলাধী, হবি মহেশ্বরগ্গাদ 


কানা, করেন,-কন ব্যক্তিই আশার চরম 


পাতি তে 


গণ লিল পু 


ক দিয় প্রবন্ধ. হন 


সীমাতে পদটি করিতে পাবেন না, ইহাই 
মকাত্মারা বলিয়া! থাকেন ও বখী-_দিঃস্বে। 
ব্যক্টিশতং শতী দশশতং লক্ষং সহভ্রাধিপঃ 
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাং 
বাঞ্ছতি। চক্রেশঃ পুনরিজ্রতাং সুরপতির্র্গা- 
স্পদদং বাঞ্তি: ব্রক্ষা বিষ্ুপদং হরিঃ শিবপদং 
আশাবধিং কে। গতঃ ॥ ফুল কথা, উহাদের 
মধ্যে কোন ব্যক্তিই সুখী নহে, কিন্ত বাহার 
আত্মা প্রসন্ন হইয়াছে, ধাহার মনে শাস্তি 
রসের আবির্ভাব হইয়াছে, ধিনি আশার 
চরমলীমাতে পদার্পণ করিফ়াছেন, দরিদ্রই 
হউন, বা ধনবান্ই হউন, তিনিই প্রকৃত 
সুখী; মহাত্মার! ইহাই বলিয়া! থাকেন যে,_ 
*আশাহি পরমং হঃখং নৈরাহ্ঠং পরমং 
সুখং |” আশাই পরম ছুঃখ, নৈরাশ্তই পরম 
সুখ । আরও মহাত্মার! বলেন যে, "আশায়াঃ 
খলুদাসা যে তে দাসা জগতামপি। অবশ! 
দ্বাসীরুতা বেন তন্ত . দাসায়তে জগৎ।”* 
যাহারা আশার দ/স, তাহারা জগতেরই 
দাস, কিন্তু ধাহার! আশাকে দাপী করিয়া- 
ছেন, জগৎ তাহাদের দাস। গীতাতেও ভগবান্‌ 
বলিয়াছেন যে,-_ণবিহায় কামান্‌ ষঃ সর্বান্‌ 
পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ । নিম্্মমো নিরহঙ্কারঃ 
স শাস্তিমধিগচ্ছতি |” যাহার! প্রাপ্ত বিষয় 
সকল পরিত্যাগ করিয়া, অপ্রাপ্ত বিষয়ে 
নিম্পৃহ হন, তাহারাই শাস্তি প্রাপ্ত হন, 
ও উত্তরকালে ব্র্গনিব্বাণ লাঁভে সমর্থ 
হুন। *শাস্তিশতকে*ও ইহ1 উক্ত আছে? 
যথা,--“আত্মজ্ঞানবিবেক নির্দমলধিয়ঃ কুর্বস্ত্যহে। 
দু্ষরং ঘন্দুঞচ স্্যপভোগভাঞ্যপি ধনান্তেকাত্ততে। 
নিশ্ৃহাঃ। ন প্রাপ্তানি পুরান সম্প্রতি ন 
বা প্রাণ্ডে। দৃড়গ্রত্যয়ো বাঞ্চামাঅপরিগ্রহা- 
ভপি বয়ং ত্যক্ত,ং ন তানি ক্ষমাঃ॥” যে 
সকল মহাত্ম। অতুল পর্বধ্যস্পন্ হুইয়াও 
বির্ষিধ উপভোগের কারণ অতুল প্রশ্বর্যাকে 


তুচ্ছবস্তর শ্ভায় এ্রত্যাধ্যান করিয়া শাস্তি- 


মল . ্ নিবি 


টি 


_ সাহিত্য-বংহিতা-। .:.. [.৮ম খণ্ড ৪র্ঘ সংখ্যা 





নিকেতনে গমন করেন, তাহাদের: ছুক্ষর 
কাধ্য কিছুই নাই; কিন্তু যে সকল অল্গদূ্শী 
ব্যক্তি পুর্বেও ধন প্রাপ্ত হর না, বর্থমান 
সময়েও ধন পাইতেছে না, ভবিষ্যতেও থে 
ধন পাইবে, তাহারও কোন দৃঢ় প্রত্যয় 
নাই, তথাপি ধন-লালসামাত্র পরিত্যাগ 
করিতে সমর্থ না হয়, তাহার] নিতান্ত সূঢ়। 
এই চিত্তের প্রসন্নতা ম্বভাবসিদ্ক গুণ নহে, 
সংকর স্বানাই নিরব, অতএব পূর্বতন 
মহ্র্ষিগণ সৎকর্ধান্ষ্ঠঠন দ্বার! সর্বদ। চিত্তকে 
প্রসন্ন করিতেন; এবং পুর্ববতন ধনী মহাত্ম- 
গ্রণও অবশ্ত-পোধ্য পরিবারবর্গের ভরগ- 
পোবণোপযোগী ধন ব্যতিরিক্ত ধন নৎকার্গ্যে 
ব/রিত করিয়া চিত্তের প্রসম্গত। সম্পাদন 
করিতেন, এবং বার্ধক্যাবস্থারর উপযুক্ত পুজে 
সমগ্ত এ্রশ্বর্ধ্য স্তস্ত করিয়া, বানগ্রস্থাবলম্বনা- 
নস্তর যোগমার্গ জাঁর। তচ্ুতাাগপুর্বক সদগতি 
প্রাপ্ত হইতেন। ইহার গ্রামীণ অন্যত্র অনু- 
সন্ধান করিতে হইবে ন7। মহাকবি কালি- 
দান এই ভাবেই স্ু্যবংশের বর্ণনা করিয়া- 
ছেন ধথা__“শৈশবেহভ্ান্তবিস্তানাং যৌবনে 
বিষট্রধিণাং। বার্ধকে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনাস্তে 
তন্থৃতাজাম্‌। বঘুণামন্থম্পং বক্ষ্0যে তন্থুখাশ্বি- 
ভবোহপি সন্।” বানপ্রস্থাবলম্ধী মহাত্মার! 
ষে যোগ হার! অনাময় পদল|ভে সমর্থ হন, 
সেই ধোগ ছুই প্রকার-__কর্্মযোগ ও জ্ঞান- 
যোগ । অধিকাদিভেদে এই ছ্বিবিধ ফোগের 
শাস্ত্রে বিধান আছে। জানভূমিতে অনান্ধ 
যে সকপ যোগী, তাহাদের চিত্তশুঞ্চি দ্বারা 
জ্ঞানহুমিতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত 
কর্্মযোগ অবস্তান্ুষ্টেম্ব। শুস্কাস্তঃকরণ ও 
জ্ঞানভূমিতে সমান্ঢ় থে সকল যোগী, ত্বাহাদের 
ম্তানযোগ অবস্তানুষ্ঠের, অর্থাৎ তাহাদের চিত্ত 
যাহাতে সর্ধদ। ব্রহ্ম তৎপর হয়, সেইরূপ 
ধ্যানাদি নিরত কর্তব্য । 
প্রুশংস। ও নিন্দা এই. উভয়েরই উল্লেখ আছে; 


ভগবদ্ধ্যানচ্ছলে মনঃ 


শাস্ত্রে কঙ্দমযোগের' 


তন্ব্পনে আপাত? পন্মদাদির ন্যার অর্ধাগ্‌্‌ 


'দর্শাদিগের চিন্তে .সংশয়ন উপস্থিত হইতে পার 


যে, কর্পযোগ অনুষ্ঠে্ বা অনমুষ্টের, পরস্ধ 
গীতাদি শাক্স পর্যালোচনা করিলে সে সংশয় 
চিত্তে স্থান পাইতে পারে না ) যেক্ধেতু গীতাদি 
শাস্ত্রে ভগবান্‌ গ্বন্তং 'অধিকারিভেনে প্র স্তুতি 
নিন্দার উপপত্তি করিয়াছেন ? অর্থাৎ শুদ্ধাস্তঃ- 
করণ ব্যক্তিগণের নিকট কম্মবোগ নিন্দনীয়, 
আর অবিশ্ুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিদিগের নিকট 
কর্মযোগ গ্রশংসনীয়্ । বাহাদের কর্মে ধি- 
কার আছে, তাহারা যদি কণ্মানুষ্ঠান না 
করেন, তাহা হইলে তত্বজ্ঞানলাভে পরাত্মুখ 
হস) নিষ্ষাম কর্মানুষ্টান দ্বার! চিত্শুদ্ধি 
ন! করিয়া, কেবল সন্্যাস অবলম্বন করিলে 
জ্ঞানলাভের সম্ভবনা নাই। কি জ্ঞানী, 
কি অজ্ঞান, সকলেই ক্ষণমাত্র কর্ম ন কিয়! 
অবস্থান করিতে পারে না) সকলেই রাগ- 
ছেষাপ্দি স্বাভাবিক গুণের পরতন্ত্র হইয়া কর্ন 
করিতে প্রবৃত্ত হয়। যে অজ্ঞ ব্যক্তি হস্ত- 
পদা্দি কর্পেন্দ্িয় সকলকে নিগৃহীত করিয়! 
দ্বারা ইন্দ্রিফগ্রাহ 
বিষয় সকলের স্মরণ পূর্বক অবস্থান করে, 
সেই অজ্ঞ ব্যক্তি কপটাচারপদে অভিহিত 
হয় । সান্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্্ম জীবের 
অবশ্ানুষ্ঠেক্ণ। সকল কর্মের অকরণ অপেক্ষা 
কর্্মকরণ -প্রশস্ততম, সকল কর্মশূন্য জীবের 
শরীরধাত্রা নির্বাহেরও কোন সম্ভাবন! 
নাই। ভগবদারাধনোপযোগী, কর্ম ভিন্ন 
কর্ম ারাই লোকনকল সংসার-যস্ত্রণা ভোগ 
করে; অতএব লিফান্ভাবে ভগব্দারাধনার্থ- 
কর্মের অনুষ্ঠান করিলে সংসার-বন্ধনের 
কোন সম্ভাবনা লাই। স্যপ্টির প্রারস্তে 
প্রজাপতি বজ্ধের সহিত প্রজাগণকে স্ষ্টি 
করিয়া বলিয়াছেন বে, এই যজ্ঞ দ্বার! তোমগ্া 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ কর, দেবগ্রাণও. ঘখা- 


কালে বৃষ্টি এদান্‌ ক্রি ্দোৎপাদন ছারা 


৯৯ 
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পরস্পরকে সি: রি অবস্থান 
করিলে সকলেই অতীন্টলা্ে সমর্থ 'হুইবে। 
ধাহারা ধজ্াবপিষ্টান ভক্ষণ করেন, তাহার! 
সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ 'করেন। যজ্ঞ 
গার! পরিতৃপ্ত দেবগণ ঘজ্ঞকর্তৃনিগকে অভীষ্ট 
প্রদান করিক়্া থাকেন, অতএব দেবগণ প্রদত 
অন্নাদি দেবগণকে অর্পণ না করির যাহারা 
ভক্ষণ করে, তাহারা চৌরদণ্ডে দণ্ডিত হয়। 
সংসারধাত্র! নির্বাহের জন্তও যজ্ঞাদি কার্ধা 
জীবের অবশ্টা্ষ্ঠের, যেছেত ভঙ্গিত অন্ন 
শুব্রশোণিতরূপে পরিণত হইয়া গ্রাণিগণকে 
উৎপন্ন করে; সেই অন্ন যেঘ হইতে উৎ- 
পন্ন হয়) সেই মেঘ যজ্ঞার্দি-সমভূত ) সেই 
যজ্ঞাদি মন্মদাদির ক্রিয়া দ্বার] নির্বাহিত হয়। 
পঅগ্লৌ প্রান্তাহুতিঃ সম্যগাদ্দিতামুপতিষ্ঠতে। 
আদিত্যাজ্জায়তে বুষ্টিবৃষ্টেরন্নং ততঃ গ্রজাঃ ॥” 
এই শ্রুতি স্কার! ইহাই প্রতিপাদিত হুইয়াছে। 
পরমেশ্বরের বাকাভূত বেদ হইতে পুরুষের 
কর্মে প্রবৃত্তি) তন্থুলক কর্ম্মনিষ্পত্তি, তাহ! 
হইতে মেঘের উৎপত্তি, মেঘ হইতে অন্ন, 
ও অন্ন হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি । 
পুনর্বার এ প্রাণিগণের পুর্বববৎ কর্মাপ্রবৃত্তি 
এইরূপে প্রবর্তিত কর্মচক্রের অনুষ্ঠান ষে 
মানব না করে, তাহার জীবনই বৃথা । কিন্ত 
বে বাক্ষির আত্মাতেই প্রীতি, যিনি আত্মাতেই 
পরিতৃপ্ত, আত্মাতেই ধাহার সন্তোষ, সেই 
হ্ানী ব্যকির কোন কর্তবা নাই। .যেহেতু 
জ্ঞানী ব্যক্তির কর্মঘানুষ্ঠান করিলেও কোন 
পুণ্য নাই, -এবং কর্ানুষ্ঠান না করিলেও 
কোন গ্রত্যবায় নাই। বর্দি কেহ এইরূপ 
আশঙ্কা করেন যে, মুক্তিতে দেবকৃত বিশ্ষের 
সম্ভবনা, আন্ত এব সেই বিশ্বপরিহারার্থ জ্ঞানী, 
রও কর দ্বারা. দেবগণ অবশ্ত সেবা 9 কিন্তু 
এই আশঙ্কা হইতে. পারে ন$। কারণ 
শ্রুতিতে ইহ উক্ত আছে যে, জনোহপত্তির 


পূর্বেই' জে সম্ভাবনা ) জ্ঞানোৎ- 
পত্তির পর সে সন্তাবনা নাই): দেবগণও 
জ্ঞানী ব্যক্িদিগের ব্র্মভাব প্রাপ্তির ব্যাখত 
করিতে সমর্থ হন ন1। শ্রুতি এই, *্তস্ত 
হুন দেবাশ্চ নাতৃতা। ঈীশতে আত্মা হ্যেষাং 
সম্ভবতীতি ॥* "জ্ঞানী ব্যক্তিরও যদ্পি 
কর্ান্থষ্ঠান না করিলে কোন : গ্রত্যবার নাই, 
তথাপি লোকসংগ্রহেক় জন্তও কন্মানুষ্ঠান 
অবস্ত কর্তব্য । যেহেতু শ্রেষ্ট ব্যক্তিরা যাহা 
অনুষ্ঠান করেন, প্রাকৃত লোক তাহাই করিয়া 
থাকেন ; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা প্রমাণ বলিয়। 
মনে করেন, সামান্ত লোক তাহারই অনুবর্তন 
করিয়া থাকে । ভগবান্‌, অজ্জুনকে ইহাই 
বলিয়াছেন যে, যস্ঘপি আমার কিছুমাত্র 
কর্তব্য নাই; যেহেতু ভ্রিভুবনে আমার 
অপ্রাপ/ বস্ত কিছুই নাই; তথাপি লেক- 
সংগ্রহের জন্য আমিও কর্ম করিয়া থাকি। 


| যদি আমি আলম্তরহিত হইয়া কন্ধ না করি, 


তাহা হইলে লোক সকল আমার পথের 
অনুবর্তা হইয়া কর্্াকরণ-নিবস্কন ধর্শলোপ 
বারা বিনষ্ট হুইবে। শ্রদ্ধাবান্‌ মানব 
সকল আমার মতের অন্থসরণ করিয়া 
কর্মানুষ্ঠান দ্বারা ভববন্ধন হুইতে মুক্ত 
হুইবে $ যাহার! অস্রাপরবশ হইয়া আমার 
মতের অক্ুপরণ না করিবে; তাহার! আচন্দ্রার্ক- 
সমকাল ভববন্ধনে বন্ধ হইয়া নরক ভোগ 
দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিবে। ইহার 
পর, জ্ঞানযোগের বিষয় এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে 
কিঞিৎ উল্লিখিত হুইরাছে। পরমেশ্বরার1- 
ধনরূপ কর্মক . জ্ঞানহেতুত্বনিবন্ধন. বন্ধকত্ব 
ন।”থাকার ধিনি কন নয় বলিয়া বিব্চন! 
করিয়া থাকেন, এবং শ্াস্তরবিহিত কর্মের 
অকরণকে প্রত্যবায় জনকত্ব নিবন্ধন বন্ধ- 
হেতুত্ব থাকাক্র ধিনি কর্ম বলিয়া বিবেচন! 


“কৃরেন। তিনিই বুদ্ধিমান্‌ অর্থাৎ আআনযোগী ? 
তাহার তৃগবদারাধনকপ/কর্শে সরল কর্মফল 
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'ন্তভূতি হওয়ার, সঙ্কল কর্পোর অচুঠীন না 
করিলেও তাহাকে সকল করের অনুষ্ঠাত। 
বলিয়া কীর্তন কর! যায়। যে ব্যক্তি ফল- 
কামনারহিত হইয়া কর্ম সকলেক্স অনুষ্ঠান 
ফরেন, সেই ব্যক্ষিই প্রক্কৃত পণ্ডিত ? থেহেতু, 
কর্ম দ্বারা চিত্তগুদ্ধি হইলে বে জ্ঞানানি উৎপন 
হয়, তন্দ্রা কর্ম সকল ভল্মীতৃত হয়, অর্থাৎ 
৫সই বাক্তিকে কর্শফল ভোগের জন্য 
গুনর্ধার সংলারে আবদ্ধ হইতে হয় না; 
বাহাদের প্রহিক ভোগে ব! পারত্রিক শ্বর্গাদি- 
ভোগে বাসনা ঘছে, তাহাদের কোন 
কালেই শাস্তির সম্তাবন! নাই। শাস্ত্রে ইহাই 
উক্ত হইয়াছে, _”ন জাতু কামঃ কামানামুপ- 
তোগেন শাম্যতি। হুবিব। কৃষ্ণবর্থেৰ ভূয় 
এবাভিবর্ধতে ॥” ত্বতাহতিযোগে যেরূপ অগ্রি- 
শিখা পরিবর্ধিত হয়, সেইরূপ উপভোগ দ্বার! 
বাসনার নিবৃত্তি হয় না, বরং বুদ্ধিই হুইক্া 
খাকে। উল্লিখিত জ্ঞানযোগ দ্বারা জ্ঞান- 
লাভই আশ্রমততুষ্টপ়ের চরম ফল। .প্রথম 
রহ্মচর্ধ্যাশ্রম, পরে গার্থস্থ্যাশ্রম, অনস্তর 
বানগ্রস্থাশ্রম, তৎপরে পারির্রাজ্যাশ্রম অর্থাৎ 
সঙ্যাসাশ্রম | ' ব্রহ্মচারী যট্ত্রিংশৎ বৎসর 
বা তদর্ধ অষ্টাদশ বৎসর অথব| তদর্ধ নয় 
বৎনর উপযুক্ত গুরুয়় নিকট খাক্‌, য্জুঃ, সাম 
এই বেদত্রয়ের যথাবিধি অধায়ন করিবেন, 
অথর! প্রত্যেক বেদশাখার অধ্যরনে বতকাল 
 অপেক্ষণীয়, ততকালই গুরুণৃষ্কে অবস্থান 
পূর্বক বেদাধ্যয়ন করিবেন। যাহাতে ম্ব- 
ধর্মের ব্যাঘাত না হয়, এইরূপ নিয়মে যখা- 
ক্রমে দ্বাতক-ত্রন্মচারী নিজ বেদাতিরিক্ত 
বেদশাখাজয় বা বেদশাখাঘয় অথবা একমাত্র 
'বেদশাখার অধ্যয়ন কিয়া, গুরুর অনুমতি 
গ্রৎণপুর্বক সম্কাবর্তনান্তে অর্থাৎ ব্রতাঙ্গক্সান- 
ক্রিয়া সমাপনাস্তে গৃহস্থাশ্রমে বাস কক্সিবেন। 
পরে গৃহস্থাপ্রমবোচিত কর্ণ সকলের যথা বিধি 
নির্ধাহানন্তর বে সময়ে দেহের ১শধিল্য ও 


পৌত্র“মুখ- বন্দর্পন ' করিবেন, সেই সময়ে 
বানপ্রস্থ-ধর্াসুষ্ঠানের জন্ত. সমুদ্রার- গ্রান্য 
অঙ্গারি আহার ও গ্রাষ্য পরিচ্ছদাদি পদ্দিতযাঁগ 
পূর্বক উপযুক্ত পুত্রে লিজ পত্রীর ঘরগ- 
পোষণ-ভার ন্যন্ত করিয়া, অগ্ব! নিজ পত্বীর 
সহ্িতই ৰনে গমন করিবেন । শ্রোত অগ্নি 
আর লখ্য অগ্নি ও শ্রুকৃশ্রুবাদি সমন্ত গ্মির 
উপকরণ সংগ্রহপূর্বক গ্রাম হইতে 'রণ্যে 
গমন করিয়া, তথান্ব জিতেগ্র্িয় হইয়া! বাস 
করিবেন। মুনিদিগের ভক্ষণীয় পবিত্র 
নীবারাদি অন্ন দ্বার! বা শীরুমূল-ফল হার! 
বথাবিধি পঞ্চমহাযজ্ঞ ও মৃগচর্দ ব! চীরবস্ত 
পরিধান এবং প্রাতঃ, সান্গংকালে ক্নান ও 
সর্ধবদ! শশ্রুলোমনখজটাধারণ এবং ভোজ- 
নীর বস্ত হইতে বথাশক্তি বৈশ্বদেববলি ও 
আশ্রমে সমাগত অতিথিগণের সৎকার 
বানপ্রস্থাবলম্বী মহাত্মাদিগের অবস্তানুষ্টেক। 
ক আশ্রমিগণ সর্বদ! বেদাধ্যক়্ন, বাহুবিষয় 
হুইতে ইন্দ্রিয় সকলের সংঘসন, সকল জীবে 
দয়। গ্রকাশ ও সকলের প্রতি মিত্রভাবাবলম্বন 
পুর্বক পরমেশ্বরে মন অর্পণ করিবেন। এ 
মহাত্মাদিগের কেবল দানে অধিকার আছে, 
প্রতিগ্রে নাই। দরশশবাগ, পৌর্ণমান যাগ, 
নবশন্যধাগ, চাতুণ্্ান্তযাগ, উত্তরাপ্ণযাগ, 
দক্ষিণায়নযাগ ইছাদের অনন্ত কর্তব্য। 
বসস্তে ও শরৎকালে উৎপন্ন পবিত্র নীবারাদি 
অন্ন স্বপ্গং স্মাহরণানস্তর চরু প্রস্তুত করিয়! 
তদ্বায়া পুরোভাশবাগাদি অবশ্য সম্প্রাদনীয় । 
ত্বচ্ছদ্দবনজাত নীবারাদি দ্বার! গ্রস্ত চরু 
দেবতাদিগক্ে অর্পণ করিয়া স্বক্ং' ভোজুন 
করিবেন। বানপ্রস্থাবলম্বীদিগের আচার 
মনুলংহিতাক় “এবং গৃহাশ্রমে স্থিত্ব! বিখিবৎ 
সাতকে। দ্বি্ঃ। -বনে বের, দিতে! 
যখাবদিজিতেক্িয়ঃ॥” এই প্লোক হইতে. 
দ্বাদপ ল্লেরকে বর্ণিত হইয়াছে ।- ইহা পর, 
পাক্িব্রজ। শ্রমীরিগের আচার সংক্ষেপে এই 
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প্রবন্ধ বর্ষিত হুইয়াছে। যথা, আশ্রম 
হইতে আশ্রমাস্তর অর্থাৎ ব্রক্গচ্ধ্যাশ্রম হইতে 
গ্ৃহস্থাশ্রমে, তৎপরে বানগ্রস্থাশ্রমে : গমন 
করিয়া! ইন্দিয়নিগ্রহপুর্ববক যথাশক্তি তত্তদা- 
শ্রমোচিত নিত্য নৈমিত্তিক কর্মবকলের 
অনুষ্ঠান করিয়া এবং তত্তদাশ্রমৌচিত কার্ধ্য- 
নুষ্ঠান ছার! পরিশ্রাস্ত হুইয়া ও যথাবিধি 
বেদাধ্যয়ন দ্বারা খধিগণ ধর্দাঙ্ছসারে সৎ- 
পুজ্রোৎপাদন দ্বার] পিতৃষ্ণণ, বথাশক্তি যক্তানু- 
ষ্টান দ্বার দেবঞ্খণ পরিশোধ করিয়া মোক্ষ- 
লাভের জন্ত প্রব্রজ্যাশ্রমে মনোনিবেশ কর্তব্য? 
কিন্তু পূর্বোক্ত খণত্রয় পরিশোধ না করিয়! 
ও বুদ্ধ মাতাপিতা, সাধবী ভার্ধ্যা, শিশু 
সন্তান ও অবশ্ঠ পোব্যবর্গকে পরিত্যাগ করিয়৷ 
প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিলে এবং পিতা, 
মাতা প্রভৃতির সন্তোষোৎপাদন না করিয় 
প্রব্রজ্যাশ্রমে গমন করিলে, উত্তরকাল নরকে 
বাস হয়। বাল্যাবস্থার বিস্োপার্জন, যৌবনা- 
বস্থায় ধনোপার্জন ও দারপরিগ্রহ, প্রৌঢ়া- 
বস্থায় নিত্যনৈমিত্তিক কর্মানুষ্ঠান, বার্ধকযা- 
বস্থায় সন্যাসাশ্রম অবলম্বনীয়। যে সময়ে 
ব্রহ্মজ্ঞান দ্বার সকল কাম্য কর্ম হইতে চিত্ত 
বিরত হইবে, সেই সময়ই সন্নযাসাশ্রমাবলদ্বনের 
কাল। যেহেতু পুরুষ অনুভব করিয়াই 
বিষয়ের তীক্ষতা অর্থাৎ ছঃখহেতৃতার অঙ্গ- 
ভব করিতে সমর্থ হন ; সেই হেতু বে সময়ে 
বিষয়কে হুঃখহেতু বলিয়! মনে হইবে, সেই 
সময়েই বৈরাগ্য অবলম্বনীয়্ । নচেৎ পরের 
বাক্যে ভ্রাস্তচিত্ত হইয়া বৈরাগ্যাবলম্বন-কর্তব্য 
নহে। যেব্যক্তি সকল প্রাণীকে অভয়দান 
করিয়া এবং ব্রঙ্গপ্রতিপাদক উপনিষঘাক্ো 
শরদ্ধাবান্‌ হইয়া গৃহস্থাশ্রম হইতে সন্গ্যাসাশ্রম 
অবলম্বন করেন, তিনিই উত্তরকালে তেজো- 
ময় লোক প্রাপ্ত হন। . ষে দ্বিজ হইতে কোন 
প্রাণীর কখনও অগুমাত্র ভয় উৎপন্ন না হয়, 


২২ শি শিশাশীাটি পশাশশ 


নি 
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প্রাণী ববিত হইরাছে। বখা,_আল্রম | প্রানী হইতে অগা ভয়ের সম্ভাবনা খাকে তঞ্জুাত্র ভয়ের সম্ভাবনা থাকে 
না। কোনও মহাত্মা উত্তম ভোগা বস্ক 
সম্মুখে উপস্থিত করিলেও তাহাঁতে নিম্পৃহ 
হুইয়া পবিত্র দণ্ড কমগুলু প্রভৃতি উপকরণ 
সমভিব্যাহারে গৃহ হইতে নির্গমন পুর্ব্বক 
মৌনাবলম্বন করিয়! সন্গযাসাশ্রম অবলমনীয়। 
উক্ত আশ্রমাবলম্্ী ব্যক্তি সর্ব্দ। নিঃসঙ্গভাবে 
অসহায় হুইয়। নির্বাণের নিমিত্ত একাকী 
বিচরণ করিবেন; যেহেতু ধিনি নিরস্তর 
একাকী বিচরণ করেন, তিনি কাহারও 
নিমিত্ত হুঃখভোগী হন না; এবং তাহার 
থেও কাহাকে ছঃখভোগ করিতে হয় না। 
স্থতরাং তিনি সর্বদা মমতাশৃন্ভ হইয়া অনা- 
যাসে শাস্তিসোপানে পদার্পণ করিতে সমর্থ 
হন। মোক্ষন্থখার্থী ব্যক্তি দণ্ডকমগ্ডলু 
প্রভৃতি সামগ্রীর নিরপেক্ষ ও সমস্ত বিষয়ে 
নিষ্পৃহ এবং যোগাসনে সমাসীন হইয়া সর্বদ। 
পরমাত্মচিন্তনে রত থাকিয়া! এই সংসারে 
কেবল দেহমাত্রকে সহায় করিয়া জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিবেন। সন্ন্যাসী ব্যক্তি কেবল 
প্রাণধারণের নিমিত্ত দ্রিবসের শেষভাগে 
একবারমাত্র ভিক্ষা করিবেন ; অধিক ভিক্ষা 
করা কর্তব্য নহে। যে হেতু ভিক্ষার 
আধিক্যে আহারাধিক্যের সম্ভাবনা । আহারা- 
ধিক্যে প্রধান ধাতু বৃদ্ধির সম্ভাবন1) প্রধান 
ধাতু বুদ্ধি হইলে যতির স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়া- 
সক্তিব সম্ভাবনা । কোন ব্যক্তির নিকট 
মিষ্টান্ন প্রার্থনা করা! ও কোন ব্যক্তির উপরি 
ক্রোধ কর! বা কোন ব্যক্তির নিকট ধন 
প্রার্থনা করা সন্ন্যাসীর নিতাস্ত অকর্তব্য । 
সন্ন্যাসী এক বস্ত্র পরিধান পূর্বক সর্বদ! 
নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিবেন শীতে, 
শ্রীষ্মে সমভাবাপন্ন “গু লোভমোহবিবর্জিত 


হুইয়া। গুক গৃহস্থের ভবনে একরাজি যাপন 


কারয়া প্রাতঃকালন্ত স্থানে গমন সন্ন্যাসীর 


বর্তমান দেহনুশ্রের পুর. সেই, হিলের ও কোন, ..সবস্ত কর্তব্য কর্। *সজ্যাসী ক্ষুতখিত হইয়। 
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সারংকালে গৃহস্থের গৃহে গমন করিবেন ; 
গৃহস্থগ্াদত্ত সদন্নই হউক, আর কদন্নই হউফ, 
তাহা! কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না। যে 
সন্ন্যাসী যানারোহণ পূর্বক গমন ব কোন 
কোন ধনীর নিকট হইতে ধন গ্রহণ অখব। 
গৃছস্থের ন্যায় গৃহ নির্মাণ করিয়া স্থথে কাল- 
যাপন করেন, সে সন্গ্যাসী সন্ন্যাস-ধর্শ হইতে 
ত্রষ্ট হন। ধ্যান, শৌচ, ভিক্ষা ও সর্বদ। 
নির্জন স্থানে বাস এই চতুধিধ কর সন্যাসীর 
অবশ্ঠকর্ততব্য | * ইহাদের পঞ্চম ধর নাই। 
ধ্যানযোগে বিচক্ষণ যোগী ধে দেশে অবস্থান 
করেন, সেই দেশ পবিত্র হয়। তাহার 
ৰান্ধবগণ যে বিশেষ পবিত্রত! লাভ করেন, 
সেই বিষয়ে আর বলিবার অপেক্ষা কি? 
প্রকৃত সন্ন্যাসী যে গৃহস্থের আশ্রমে মুহূর্থ- 
কাল বিশ্রাম করেন, সেই গৃহস্থ কৃত- 
ক্ত্যতা লাভ করেন। তাহার অন্য ধর্ম 
কার্ষ্ের প্রয়োজন নাই বলিলেও তঅতুযুক্তি হয় 
না। যে গৃহস্থের গৃছে সন্ধ্যাসী একবারও 
বাস করেন, তাহার এক বংসরে সঞ্চিত 
পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ধ্যানযোগে 
পরিশ্রীস্ত ষতিকে যিনি একবার মাত্র ভোজন 
করান, তাহার অখিল ব্রক্মাওকে ভোজন 
করাইবা'র ফললাভ হয়। যতিগণ অজ্ঞানত! 
বশতঃ যে পাপ সঞ্চিত করেন, সেই পাপ 





তাহাদের প্রাণায়াম দ্বারা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট. 


হয়। যেরূপ স্ুবর্ণরজতাদি ধাতুর মালিন্য 
অগ্নি দ্বারা দূরীকৃত হয়, সেইরূপ প্রাণায়াম 
দ্বারা ইন্ড্রিয় সকলের দোষ নষ্ট হয়। যতির 
প্রাণায়াম দ্বারা রাগ-দ্বেষাদি দোষ সকল 
বিদুরিত হয়; পরব্রদ্ধে এ্ুকান্তিক মনঃ- 
. সমাধানবপ ধারণ দ্বারা .পাঁপসকল নষ্ট হয়। 
বিষয় হইতে ইন্জ্িযগংঘমন দ্বারা ক্রোধ 
লোতাদি নিবৃত্ত হয়। এইক্প নিয়মানসারে 
ষে ব্রাঙ্গণ প্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করেন, তিনি 
ততা্লিজ জজ পপ আইলে আআ তীর 


সাহিত্য-সংছিতা । 


[ ৮ম.খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা 1 


পরক্রঙ্গভাব লাভে সমর্থ হন। সন্নাসীদিগের 
মৃতদেহ কদাচ দাহ করিবে না। এ দেহ, 
গদ্ধপুষ্পাদি দ্বারা অর্চিত করিয়া ভূমিতে 
প্রোথিত কল্সিষে, অথবা জলে নিমজ্দিত 
ররিবে। পুর্ধপ্রবন্ধে বর্ণিত সদাচারাংশ 
ব্যতিরিক্ত অংশগুলি এই গ্রবন্ধে বর্ণিত হই- 
য়াছে এবং সঙ্গতিক্রমে বর্ণাশ্রমাচার ব্যতি- 
রিক্ত কিছু কিছু বিষয়ও এই প্রবন্ধে উল্লি- 
খিত হইয়াছে । সদাচারের মধ্যে ছুইটা শব 
সঙ্লিবেশিত হুইয়াছে, একটা “সৎ” শব, আর 
অপরটী আচার শব । সংশবোর অর্থ সাধু: 
কোনরূপ দোষ ধাহাদিগকে স্পর্শ করিতে 
না পারে, তাহারাই সাধুপদ্দের বাচা, তাহা- 
দের যে আচার, উহাই সদাচারপদে অভি- 
হিত। বিষুপুরাণে ই্থাই বর্ণিত হইয়াছে, 
যথা,_-“সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্্র সচ্ছবঃ সাধু- 
বাচকঃ। তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স 
উচ্যতে ॥” এই সদাচাররূপ বৃক্ষের মূল 
ধর্ম, অর্থ অর্থাৎ ধন, শাখা, কাম অর্থাৎ 
অভিলাষ, পুষ্প, ফল মোক্ষ। যে মহাত্মা এই 
সদ্দাচাররূপ বৃক্ষের সেবা করেন, তিনি 
উত্তরকালে মোক্ষফল লাভে সমর্থ হন। 
ৰামনপুরাণে ইহাই উক্ত হুইয়াছে, যখ1,__ 
“ধর্ম্োহস্ত মূলং, ধনমেব শাখা, পুম্পঞ্চ কাম£, 
ফলমন্ত মোক্ষঃ। অসৌ সদাচারতরুঃ স্থকেপে 
সংসেবিতো। যেন স পুণ্যভোক্ক। ॥” শ্রত্যুক্ত 
ও স্বত্যুক্ত আচারই পরমধর্শ, সেই হেতু 
দ্বিজাতিগণ তদনুষ্ঠানে সর্বদা বত্ববান্‌ হই- 
বেন 3 দ্বিজাতিগণ সদাডার হইতে ত্র্ই হইলে 
বেদাধ্যয়নের ফললাভে সমর্থ হন না) কিন্ত 
সদ্দাচারসম্পন্ন হইলে বেদাধ্যয়্নের সম্পূর্ণ 
ফললাভে সমর্থ হইতে পারেন। সদ্াচার- 
সম্পন্ন ব্যক্তি দীর্ঘায়ু অভিলধিতগ্রজ। ও 
অক্ষয় ধনলাভে সমর্থ হন, এবং তাহার 
শরীরে অগুভহ্চক কোন চি থাকিলেও 


লহ কী পাই পাপী | আক 38 অপ ও তা 


শ্রাবণ, ১৩১৪] বর্ণাশ্রমাচারবিবয়ক্ষ ছ্িতীয় প্রবন্ধ । 





থাকে না। মনুসংহিতাতেও ইহ! উক্ত হুই- 
কাছে, থা,--* আচারঃ পরমে। ধশঃ শ্রত্যুক্তঃ 
্মার্ড এব চ। তক্মাদশ্মিন্‌ সদা যুক্তে মিত্যং 
স্তাদাত্ববান্‌ স্বিজঃ। আচারাহিচ্যুতে। বিপ্রো 
ন বেদফলমন্্রতে। ব্আচারেণ তু সংযুক্ত? 
সম্পূর্ণফলভাগ্‌ ভবেৎ॥ আঁচায়াৎ লভতে 
হবায়ুরাচারাদীশ্সিতাঃ প্রজাঃ। আচারাদ্ধন- 
মক্ষযাযমাচারোহত্ত্যলক্ষণং ॥৮ সদাচারসম্পন্ন 
মানবগণ সদাচার দ্বারা দীর্ঘায়ু, ধনধান্, এবং 
ইহলোকে ও পরলোকে যশন্বী হইতে সমর্থ 
হন। ছরাচার ব্যক্তিরা কদাচ দীর্ঘায়ু হইতে 
পারে না। নিজের অতীষ্টপিত্ি করিতে 
হইলে সদাচারাবলম্বন অবশ্থা বিয়ে পাপা? 
ব্যক্তি সদাচারসম্পন্ন হইলে পাপ হইতে মুক্ত 
হয়, কিন্তু পুণ্যাত্মা ব্যক্তি বদি অসদাচরণ 
সম্পন্ন হন, তাহ! হইলে তাহার পুণ্য সকল 
বিনষ্ট হয়। সদাচারই সাধুদিগের গ্রধান 
লক্ষণ, সাঁধুদদিগের আচারই সদাচার বলিয়া 
পরিগণিত হইয়া থাকে । যেবাক্তি ধর্ম ও 
বিবিধ মঙগল-কার্ধোর অনুষ্ঠান করে, মানব- 
গণ তাহাকে দর্শন না করিয়াও তাহার 
নামমাত্র শ্রবণেই তাহার হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হুয়। যাহার! নাস্তিক, ক্রিয়াবর্জিত, বেদ- 
পরাজ্মুখ, শান্ত্রশাসনপরিত্যাগী, অধার্িক, 
ছর|চার ও নিয়মপরিশূন্ত, তাহারা ইহলোকে 
অল্লাসু ও পরলোকে নরকগামী হইক্ক! থাকে। 
সুলক্ষণবিহীন মন্ুুষ্যুও যদি সদাচারসম্পর, 
শ্রদ্ধাবান্‌, ঈধ্যাশুন্য, সত্যবাদী, ক্রোধহীন ও 
সরলম্বভাব হয়, তাহা! হইলে দীর্ঘজীবী হুইর় 
ক্ছথে কালফাপন করিতে সমর্থ হয়। 
বর্ম নিতান্ত গৃড় বলিয়া পর্িজ্ঞাত হুইতে না' 
পারিয়া, অনেকে সাধুদিগের আচার ব্যবহার 
দর্শন করিয়াই এ ছুক্ষধর্মের নির্ণয় কন্িতে 
সমর্থ হয়। মুঢ় ব্যক্তিয়া সদাচারের কিয়দংশ 


ক্স: 
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সদাচারের খিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ পূর্বক 
উ্থার অনুষ্ঠান দ্বার! সংসার হইতে সুক্তিলাতে 
সমর্থ হন। ধর্মের পীড়াকর যে. অর্থ ও কম, 
উহা অবশ্ত পরিত্যজনীয় এবং যে ধর্ম, উত্তর- 
কালে আশ্তভফলপ্রদ ও লোকবিদ্ধি্ট অর্থাৎ 
সমাজবিরুদ্ধ, তাহাকেও পরিত্যাগ করিবে। 
শাস্ত্রে ইহাই উত্ত আছে, যথা,__দেশাচার- 
সতবদাদৌ বিচিন্ত্যো দেশে দেশে যা স্কিতিঃ 
পৈব পুক্যা। লোকদিষ্ং পণ্ডিত বর্জয়স্তি 
শান্ত্রজ্ঞোহতো! লোকমার্গেণ যায়াৎ॥” প্রথম 
দেশাচার চিন্তা করিবে, কারণ দেশাচারই 
সর্বাগ্রে আদরণীয়; পণ্ডিতগণও লোক- 
বিদ্বি্ট আচার পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, 
অতএব পূর্বতন লোকের অন্ুশীলিত পথই 
অবস্থ আশ্রয়ণীয্গ। প্রমাণাস্তর দ্বারাও ইহাই 
বর্ণিত হইয়াছে, ষথা,_“যেনান্ত পিতরো! 
যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ। তেন যায়াৎ 
মতাং নার্গং তেন গচ্ছন্‌. ন রিষ্যতি॥” 
পিতৃপিতামহের অন্বশীলিত পথই: সাধু- 
দিগের অবশুসেব্য। কারণ সেই পথে গমন 
করিলে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা! থাকে 


না। ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের ত্রিবিধ 


পীড়া আছে? ধর দ্বার! অর্থের অর্থাৎ অতি- 
রিক্ত ধর্মোপার্জন করিতে হইলে সকল অর্থই 
ব্যরিত হইয়া যায়; অর্থ দ্বারা ধর্দের পীড়া 
হয়, অর্থাৎ অর্থের আধিক্য হইলে ইহ 
লোকের 'সদাচারের প্রবৃত্তি হয়; তন্থার৷ 
ধর্থের ব্যাঘাত হয়। কাম ছার! ধর ও অর্থ 
এই উভয়েরই ব্যাঘাত হয়, অর্থাৎ ইঞ্জিয়- 
প্রীতিকাম ব্যক্তির ইন্জিয়-চরিতার্থতার জন্য 
অর্থেরও ক্ষয় হুয় এবং অসৎ কার্য দ্বার! 
ইন্জিক্সচরিতার্থতা৷ সম্পাদিত হুইলে, ধর্মেরও 
ক্ষয় হ্য়। প্রাকৃত লোক ধর্দের ফল 
আর্থ, অর্থের ফল কাম, কানের ফল ইন্জিস়্- 
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কামের ফল জীবনধারণ বিবেচন1 করিয়া! 
কার্ধা করিয়! থাকেন। অতএব যাহাতে 
ত্রিবর্গের কোন গীড়। না হয়, তবিষয়ে সর্বদা 
সাবধান হুইয় পুর্ববোস্ত ফল সমুদ্ায়ের বলা- 
বল বিবেচন। পূর্বক ত্রিবর্গের সেবা করা 
জীবের অবশ্ত কর্তব্য) ফলতঃ মন্তব্য ধর্্, 
অর্থ ও কাম এই তিনের উপরি পৃথকৃভাবে 
দৃষ্টিপাত পূর্বক কেবল ধর্দ্পর বা কেবল 
অর্থপর, অথবা কেবল কামপর না হুইয়া, 
সতত সমভাবে ত্রিবর্গাচ্ছশীলন করিলে 
ত্রিবর্গের মধ্যে কোন বর্গেরই পীড়ার সম্ভাবনা 
থাকিবে ন। স্বধর্ম্ানুষ্ঠানই ধার্মিকের অব 
কর্তব্য, পরধর্মমানুষ্ঠান কর্তব্য নহে, এই বিষয়ে 
কিঞ্িৎ উল্লেখ করিয়! গ্রবন্ধ শেষ করিব। 
স্থখেতেই সকল ব্যক্তির অভিলাষ, সেই 
ছুথ ধর্ম হইতে উৎপন্ন, অতএব সকল বর্ণে- 
রই ধর্মমসঞ্চয় অবশ্তকর্তবা ;) শান্্কারেরাঁও 
এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন ১*ম্খং হি 
রঞ্জতে সর্বং তচ্চ ধর্মটসমুদ্তবং |: তক্মান্ধন্ঃ 
সদ! কার্ধযঃ সর্ববর্ণৈঃ প্রত্রতঃ ॥* কিন্তু 
সেই ধর্ম ন্বজাতীয় আশ্রমধন্্, পরধর্ম্ট নহে) 
কারণ যে ব্যক্তি শ্বজাতীয় আশ্রমধর্শ পরি- 
ত্যাগ করে, .সর্যদেব তাহার উপরি ক্রুদ্ধ 
হন। তিনি দ্ধ হইলে বংশ বিনষ্ট হয়, 
এবং ।নজের দেহ উৎকট রোগে অভিভূত 
হয়। বাযুপুরাঁণে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে ;-_ 
*ষে হাপয়তি তন্তাসৌ পরিকুপ্যতি ভাঙ্করঃ। 
কুপিতঃ কুলনাশায় দেহরোগবিবৃদ্ধয়ে ॥ 
ব্রদ্ষবৈবর্তপুরাণেও উক্ত আছে যে-_ 
*সর্বেধামাশ্রমাণাঞ্চ ন্বধর্শশ্চ যশঃ পরং। 


শ্বধর্মহীন! নরকে পতস্তি মুঢ়চেতসঃ ॥* শ্বধর্, 


পরিপালন ও বশোলাভ" এই উভয়ই সকল 
শ্রমের সার, যে মুঢ়বী দ্বধর্্ম পরিপালন 
না করে, তাহাকে নিশ্চগ্নই উত্তরকালে নরকে 
পতিত হইতে হুয়। ভগবদগীতাতে ও ভগবান্‌ 


সাহ্ত্য-সংহিতা। 


[ ৮ম খণ্ড, €র্থ সংখ্য! । 





পরধর্্াৎ শ্বন্ুষ্টিতাৎ। ম্বধর্শে নিধনং শ্রেয়ঃ 
পরধন্মো ভয়াবহঃ ॥” সম্পূর্ণরূপে অন্থঠিত 
পরধন্দ্ন হইতে বথা কথঞ্চিৎ অঙ্গ হীন অনুষ্টিত 
ত্বধর্্মও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু স্বধর্ম্নে মৃত্যুও 
শ্রেরস্কর অর্থাৎ উত্তরকালে স্বর্গ প্রাপ্তির 
কারণ, পরধর্শ অতি ভয়াবহ, অর্থাৎ উত্তর- 
কালে নক্নক প্রাপ্তির কারণ। নিকৃষ্ট জাতিও 
স্বধর্ম্ানুষ্ঠান ঘ্বার! শ্বর্গবাস করিতে সমর্থ 
হয়। কিন্তু উৎকৃষ্ট জাতিও শ্বধর্ম হইতে 
অত্যুৎকই পরধর্মানুষ্ঠান ছার! দ্বর্গবাস করিতে 
সমর্থ হন না। অতএব ম্বদার হইতে পরদার 
বদি অত্যন্ত সৌন্দর্ধযসম্পন্ন হয়, তাহা হইলেও 
যেরূপ পরদার লোকের অবশ্তত্যাজ্য, সেই- 
রূপ ম্বধন্ম্ম হইতে পরধর্ম অতুযুতকৃষ্ট হইলেও 
তাহা। জীবের অবস্তা ত্যাজ্য, ইহাও শাস্ত্রে 
উক্ত হইফ়্াছে__"আত্মীয়ে সংস্থিতো! ধরে 
শৃদ্রোছপি ন্বর্গমন্্ীতে । গরধন্মো ভবেৎ 
ত্যাজাঃ সুরূপপরদারবৎ ॥* ব্রহ্গবৈবর্তপুরাণেও 
উক্ত হইয়াছে, যথা,--পন্বধর্দণে রক্ষিতে 
তাত শশ্বৎ সর্বত্র মঙ্গলং। যশশ্চ নু প্রতিষ্ঠায় 
প্রতাপঃ পৃর্জনং পরং ॥৮ শ্বধন্্ম রক্ষিত হইলে 
মনুষ্য সর্বজ মঙ্গল, যশ ও প্রতিষ্ঠালাভ 
করিতে সমর্থ হয় এবং সর্বত্র প্রতাপবান্‌ ও 
সকলের পুজনীয় হয় । অতএব আশীর্বাদ 
পাত্রদিগকে সাদর সম্ভতাষণের সহিত এবং 
সম্মানার্ ব্যক্তিদ্দিগকে বিনীতভাবে জানাই- 
তেছি যে, সকলেই স্বধর্্ম রক্ষার জন্য বিশেষ 
মনোধোগী হউন ও পরধন্দ ও পরকীয় 
আচার ব্যবহার উৎকৃষ্ট মনে হইলেও মন 
হইতে তাহা অস্তরিত করুন; এবং বৈদিক 
রীতি নীতির অবলম্বন পূর্বক পরকীন্ন রীতি 
নীতির অন্থকরণ পরিত্যাগ করুন, তাহ! 
হইলে সকলেরই ইহলোকে ও পরলোকে 
অভ্যুদয় লাভে সামর্থ্য হইবে, সন্দেহ নাই। 
এই নশ্বর দেহ এক কালে অবশ্যই ক্ষয় প্রাপ্ত 


়ং বলিযাছেন/_শরেগান ্ধর্্ো বিঃ... হইবে -এবং-এইকসপকৌন" নষ্ট নাই 
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ঘে বাহার কোন সময়েই নঙ্বরত্ব নাই, 
অতএব মৃত্যুকে সন্সিহিত মনে করিয়া শ্রদ্ধার 
সহিত সকল্লেরই ধর্ম্মকার্যের অনুষ্ঠান 
কর্তব্য। শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া! ধর্্মকার্য্যের 
অনুষ্ঠান করিলে উত্তরকালে কোন ফল- 
লাভের সম্ভাবনা নাইন বছতর অর্থব্যয় 
করিলে যে ধর্ম হয়, এইরূপ নহে, শ্রদ্ধা 
সহকারেই ধর্ম অবিচলিত ভাবে নির্ববাহিত 
হয়। অতএব দরিদ্র মুনিগণ অদ্ধাবান্‌ হই- 
স্লাই পারলৌকিক স্থখভোগে সমর্থ হইয়- 
ছিলেন। শ্রদ্ধায় দাঁনাদি কাঁধ্য সমন্তই 
বিফল হয়। ধর্মই ভীবের' একমাত্র বন্ধু ও 
পরলোকে একমাত্র সহায় ; জীব যে সমর 
দেহ পরিত্যাগ করে, সেই সময়ে পুত্রাদি 
বন্ধুগণ মৃত দেহকে ভম্মীভূত করিয়া হ৷ 
হতোম্মি এইরূপে মুহূর্তকাল রোদন করতঃ 
গুঁছে প্রত্যাগমন করে। কিন্ত জীব মৃত 


হইলেও ধর্ম তাহাকে পরিত্যাগ করেন না, |. 


রাজতরজিণী। 


ইবি সি সন 


২১৭ 





পরলোকেও "তাহার আন্ধগমন করেন। 
“এক মাত্রঃ লুহৃদ্ধন্মো নিধন্হেপ্যন্যাতি যঃ1” 
এই উপদেশ বাক্য দ্বারা ইহাই গ্রতিপাদিত 
হইয়াছে । অতএব বে ব্যক্তি সম্মুখে মৃত্যুকে 
দর্শন করতঃ ধর্দমাচরণ না করে, অজাগল- 
দেশস্থিত শুণের স্তারর তাহার জন্মই বিফল। 
পপশান্নিবাগ্রতো মৃত্যাং যে ধর্দং নাচরেৎ 
নরঃ। অজাগলভ্তনস্তেব তন্ত জন্ম নির- 
কং॥৮ যে স্থানে ধর্ম থাকেন সেই স্থানেই 
কান্তি, লজ্জা, লক্ষ্মী, বুদ্ধি অবস্থান করে এবং 
সেই স্থানে ভগবান্‌ ন্বয়ং অবতীর্ণ হন, ভগ- 
বানের অবতীর্ণত| নিবন্ধন সেই স্থানস্থিত 
লোক সর্বজ্র জয়লাভে সমর্থ হয়, শাস্ত্রে ইহাও 
উক্ত হইয়াছে, যথা--প্যত্র ধর্ম ছ্যতিঃ 
কাস্তির্যত্র হীঃ ্রাজ্তথা মতিঃ | যতো ধর্্ম- 
সুতঃ কৃষ্ণে। যতঃ কৃষ্ণস্ততো! জয়ঃ॥* ইত্যলং 
পল্পবিতেন। 

শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ। 


সপ পম 


রাজতরঙ্জিণী ।*% 


ভারতীয় ইতিহাস-পাঠকগণের নিকট 
কহলন-প্রণীত “রাজতরঙ্গিন/'র পরিচয় দান 
এক্ষণে অনাবশ্তক । অধ্যাপক উইলসন 
সাহেব সত্যই বলিয়াছেন যে, সংস্কতভাষায় 
অস্ভাবধি ষে সমস্ত গ্রস্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে এইখানিকেই প্রর্কতপক্ষে “ইতিহাস” 
আখ্যা! দেওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষের 
প্রীতিহাসিক সাহিত্যের প্রধান অঙ্গ পুরাপনিচয়, 
কিন্ত সেগুলি এতাধিকপরিমাণে গল্প, দেব- 
তত্ব, দর্শন, ধর্মতত্ব ইত্যাদিতে মিশ্রিত যে, 





রাজনৈতিক ইতিহাসহিসাবে সেগুলির মুল্য 
নিতান্ত অন্ন। এই সকল পুরাণের মধ্যে 
সামাজিক, ধর্মসন্বস্বীয় এবং এ্তিহাঁসিক ঘটনা- 
বলী এরূপভাবে একত্র সন্িবিষ্ট আছে যে, 
ইতিহাস-পাঠকগণের পক্ষে এই সকল গ্রন্থ 
আলোচনা দ্বারা কোন স্সিন্ধাস্তে উপনীত 
হওয়া একরূপ অসম্ভব। অন্তপক্ষে রাজ- 
তরঙ্গিনীতে অনৈতিহাঁসিক প্রসঙ্গ অতি সামান্ 
পরিমাণে বিদ্তমান। কহুলন নিজেই বলিয়া- 
ছেন, আধুনিক লেখকগণ, অতীত ঘটনাবলীর 





* মাহিত্য-সভার ৮ম যার্থিক ওয় মাসিক অধিবেশনে জীযুক্ত জানেক্রাবাখ দলুষদার কর্তৃক পঠিত 
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২১৮ 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[৮ম খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা । 





প্রত্যক্ষদর্গিগণ কর্তৃক লিখিত বিবরূণের বিকৃতি 
সাধন করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং অতীতকালের 
কোন ইতিহাস রচনা করিতে হইলে, সতর্কতা 
ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন। সত্য ঘটনা বিবৃত 
করাই আমার উদ্দেশ্ত 1 কিন্তু এই ইতিহাস 
্রস্থখানি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলে, ইহার 
মধ্যে শক এবং কলির অন্ধ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধার্ণা- 
সুত্রে বর্ধ গণনা এবং সময় সম্বন্ধে শোচনীয় 
ভ্রম ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয়। এই শ্রাস্তি 
এতাধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়াছে যে, এই 
সুত্রে কোন কোন রাজবংশের শীসন-সময়- 
তালিকা! আমূল ভ্রাস্তিপুর্ণ এবং অনেক নর- 
পতির শাসনকাল-পরিমাঁণ অবিশ্বাস্তরূপে 
সুদীর্ঘ করা হইয়াছে । ফারগুসন সাহেব 
বলেন, “রাজতরঙ্গিণী একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 
হইতে পারে, কিন্ত প্রত ইতিহাস-গ্রস্থ-হিসাবে 
ইহা অত্যস্ত অসম্পূর্ণ । যে দকল অতীত ঘটন। 
ইহাতে বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি 
জ্ঞাতব্য এবং প্রয়োজনীয় ) কিন্ত লেখক, ইচ্ছা- 
পূর্বক ধারাবাহিকরূপে এ সকল ঘটনার যে 
কাল অপ্রকৃতভাবে নির্দিষ্ট করিয়াছেন সেগুলির 
মূল্য বহুলপরিমাণে হ্বাস হইয়া গিয়াছে ।” 
যে সকল ঘটন। শক অব মধ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া 
উল্লিখিত আছে, প্র সকলের সংঘটনকাল 
পর্য্যালোচনা করা এবং উহার ত্রাস্তিপূর্ণ সময়- 
তালিকা বিশ্লেষণ দ্বারা প্রকৃত প্রতিহাসিক 
তথ্যে উপনীত হওয়া যায় কিনা তাহা দেখা, 
আমার এই প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্য । 

কহলন পণ্ডিতের রাজতরঙ্গিনী সাতটা 
ভাগে বিভক্ত এবং পাগুব যুধিছির ও জরা- 
সন্ধের সমসাময়িক ১ম গোনন্দের শাসনকাল 
হইতে ১১০১ খৃষ্ঠাবে মৃত "রাজা হর্ষের শাসন 
সমক্ষ পর্যস্ত হিমালয়রাজ্য কাশ্মীরের ধারা- 
বাহিক ইতিহাস বিবৃত করাই ইহার উদ্দেস্ট। 
উক্ত ৭টী ভাগে বিভক্ত গ্রন্থে বিবৃত রাজগণের 
সংখ্যা এবং তাহাদিগের শাসনকালের যময়ের 


তালিক। উত্ত গ্রন্থ হইতে নিয়ে প্রকটিত 
হইল,-_ 
১ম অংশ (ক) ৫২ জন রাজার শীসনকাল ১২৬৬ বর্ধ। 


(খ)২১বা৩৮জন »« ১৯১৫ বর্ষ, 
৮ষাস। 
২য় অংশ- ৬ জন এ ১৯২ বর্ধ। 
৩য় অংশ--১* জন রর ৫৭২ বর্ষ 
৬ মাস। 

৪র্ঘ অংশ--১৭ জন ৪ ২৫১ বর্ষ 
৬ মাস। 

«ম অংশ--৮ জন ্ ৮৩ বর্ষ 
৪ মাস। 

ষ্ঠ অংশ--১* জন ৫ ৬৪ বর্ষ 
“১ মাস। 
৭ম অংশ--৬ জন রি ৯৮ ব্। 


[ রাজতরঙ্গিণীর ৪র্থ খণ্ডের শেষে কহুলন 
বলেন, “কর্ফোট বংশের ১৭ জন রাজা, 
২৬৭ বর্ষ € মাস ২৮ দিন রাজত্ব করিয়া- 
ছিলেন।” এই রাজবংশের শেষ ছুইটী নৃপতি 
কত বর্ষ রাজস্ব করিয়াছিলেন, কহলন তাহার 
কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্ত আমরা 
যদি সেই ছুই জন রাজার শাসনকাল গণনা 
করি, তাহা হইলে ১৭ জন নৃপতির শীসনকাল, 
যোগ করিলে, ২৫১ বর্ষ ৫ মাস ২৮ দিন বা: 
মোটামুটি ২৫১ বর্ষ ৬ মাস দেখিতে পাই। 
চিপ্পতজয়পীঢ় ৮৯ লৌকিক অবে' প্রাণত্যাগ 
করেন, এবং তাহার পর অজিতপীঢ় ৩৬ বর্ষ 
রাজত্ব করেন, সুতরাং শেষোক্ত রাজার ২৫ 
লৌকিক অবে মৃত্যু ঘটে । তৎপরে প্রকাশ যে 
এই বংশের শেষ রাজা উৎপলপীঢ় ৩১ 
লৌকিক অন্দে সিংহাসনচ্যুত হয়েন। অভএব 
শেষ ছুইটী নরপতির মোট রাজত্বকাল অবস্থাই 
৬ বর্ষ মাত্র হয়) কিন্তু বদি এই বংশের সমগ্র 
নরপতির শাসনকাল ২৬* বর্ষ ৬ মাস ধর! 
যায়, তাহা হইলে, ইহ্াদিগের শাসনকা'ল 
১৫ বর্ষ ধরিতে হয়। ন্ৃতরাং কহুলনের 
জম্য় গণ জারিশীটী “লি রিনি কবিদের 


আাবণ, ১৩১৪ ] 


নতুবা তিনি যে, লৌকিক অব্দ ধরিয়া গণনা 
করিয়াছেন, তৎসমস্তই ্রাস্তি পূর্ণ হইয়! বায় । ] 

গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে উল্লিখিত ললিতাদিত্যের 
শীসনকাল হুইতে কহুলনের গণনা অভ্রান্ত, 
কারণ এই নৃপতির শীসনকাল হুইতে 
পরবর্তী রাজগণের শীসনকাল তিনি স্থানীর 
প্রচলিত লৌকিক অব্য অনুসারে গণনা করি- 
প্নাছেন। রাজতরঙ্গিণীতে যে প্রথম লৌকিক 
অবের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা! ৮৯ অব্ব__ 
এই ৮৯ অন্দে চিপ্পতজয়পীড় পরলোক গমন 
করেন। ললিতাদিত্য হইতে চিপ্রতজয়পীড় 
পর্যাস্ত ৯ জন রাজা ১১০ বর্ষ ৯ মাস রাজত্ব 
করেন। সেই সময়ের মধ্যে একা ললিতা- 
দিত্য ৩৩ বর্ধ ৭ মাস রাজ্যশাসন বধ নইিওনন 
এবং অবশিষ্ট ৮ জন ৭৪ বর্ষ ২ মাস রাজত্ব 
করেন । স্বতরাং দেখা যাইতেছে ষে, কহলন 
পণ্ডিত কর্তৃক উল্লিখিত লৌকিক অবের 
প্রথম তারিখ যে শতাব্দীতে পড়ে, সেই শতাব্বী 
ললিতাদিত্যের রাজত্বকালে আরম্ভ হয়। 
লৌকিক অব্দের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে 
শতাব্দী ধর! হয় না) এক শত বৎসর উত্তীর্ণ 
হুইলেই পু্রায় এক হইতে গণন! আরম্ত হয়। 
যদিই এই লৌকিক অব্দ এই মহাঁন্‌ নৃপতির 
শাসনকালে সর্বপ্রথম কাশ্মীরে সাধারণ্যে 
প্রচলিত না হইয়া থাকে, উহা! অস্ততঃ তথা- 
কার রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিবৃত করিবার 
জন্ত তাহার শাসনকালেই সর্বপ্রথম তথা 
ব্যবহার হয়। বাস্তবিক এই তৃপতি এবং 
তাহার ছুইটী ভ্রাতার শাসনকাল হইতেই 
রাজতরঙ্গিণীতে যে শাসন-সময়-কারিকা দেওয়া 
আছে, তাহ বিশ্বাসযোগ্য । তাহাদিগের শাস- 
নের পূর্ববর্তী কহ্ন-প্রদত্ত সময়-কারিকা 
আদে নির্ভরযোগ্য নহে। 


রাজতর়াগলা। 


গোনন্দ এর: অন্তান্ত রাজগণ কলিষুগে 
২২৬৮ বর্ষকাল কাশ্মীর শাসন করেন । 

ভারত-যুদ্ধ ভ্বাপরষুগের শেষে সংঘটিত 
হইয়াছিল, এই ভ্রমপূর্ণ ধারণার বশবর্তী হইয়া 
কেহ কেহ গণনাকে অবিশুদ্ধ বলেন । 

যত জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, 
তাহাদিগের সংখ্যা এবং তাহাদিগের মোট 
শীসনকালের পরিমাণ ধরিয়া কলিযুগের যত 
অব্দ অতীত হুইয়াছে, তাহা! হইতে উহা! বাদ 
দিলে, অবশিষ্টের সহিত (যাহ! অবশিষ্ট থাকা 
উচিত তাহার সহিত ) মিলে না । 

উক্ত গণনা পরিহার করিলে, কলিষুগের 
৬৫৩ বর্ষ অতীত হইলে কুরু এবং পাগুবদিগের 
অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। 

বর্তমান বর্ষ (কাশ্মীরের শতাব্দী ) বর্তমান 
অবের ২৪ বা ১০৭০ শকাব্দ হইতেছে । 

ওল গোনন্দ হইতে ২৩৩০ বর্ষ অতীত 
হ্ইক্বাছে। 

৫২ জন নৃপতির শাসনকাল মোট- ১২৬৬ 
বর্ষ হইয়াছিল । 

সপ্তধিমগুল প্রতিশত বর্ষে একটী নক্ষত্র 
হুইতে অপর নক্ষত্রে গমন করে। জ্যোতি- 
বি্দগণ এই গতির যে গণনা করিয়াছেন, 
তন্দারা উক্ত গণনার যাথার্থ্য প্রমাণিত হুয়। 

যে সময়ে সন্তর্ষ মঘানক্ষত্রে ছিল, 
সে সময়ে যুধিঠিরের রাজত্বকাল, এবং যুধিষ্ির 
২৫২৬ অন্দে রাজত্ব করিয়শছিলেন। “অধ্যা- 
পক উইলসন-রুত অনুবাদ 1, 

এস্থলে আমরা একটিমাত্র নিশ্চিত সময়ের 
নির্দেশ পাইতেছি, তাহা ১০৭* শক বা 
"২৪ লৌকিক অব্যা। ইহা কহুলনের জীবিত 
কালের অন্তর্গত । এবং এই সময় লইয়াই 
কহলন তাহার প্রথম মহাভ্রমে পতিত হন। 


কহুলন যে সকল তারিখ নির্দেশ করিরা- | তিনি অনুমান করেন যে, বিখ্যাত নৃপতি 


ছেন, ততসম্বন্ধে তাহার নিজের মত এবং যুক্তি, 


. যথা. 


রত যিনি মাতৃগুপ্তের সমসামস্িক 


এঁবং পরিপোঁধকষ্ছিলেন (মাতৃগুপ্তের শাসন- 


১ পর. শপ 


[৮ম খও, ঘর্থ সখখ্যা । 





বিবরণী রাজতরঙ্গিণীর ৩য় খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে) 
তিনিই প্রথম শক অব প্রচলিত করেন। এই 
্রান্ত ধারণার বশবর্তী হওয়ায় কহুলনকে 
তাহার সময় এবং বিক্রমাদিত্যের সময় 
এই উভয়ের মধ্যে ১০৭০ বর্ষের ব্যবধান 
করিতে হইয়াছে। তিনি কিরূপে ইহা 
করিয়াছেন, একবার তাহার আলোচন! 
করিয়া দেখা যাউক। নরপতি হর্ষ, ধাহার 
শাসন-বিবরণী গ্রন্থ মধ্যে সর্বশেষ বিবৃত 
হইয়াছে, ৭৭ লৌকিক অব্যে কলেবর 
ত্যাগ করেন এবং কহুনন লৌকিক অবের 
পরবর্তী শতাব্দীর চতুর্বর্ংশতি বর্ষে রজিতরঙ্গিণী 
রচনা করেন। সুতরাং উক্ত উভয় ঘটনার 
মধ্যে ৪৭ বর্ষ অতীত হয়। ১০৭০ বর্ষ হইতে 
৪৭ বর্ষ বাদ দিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, 
হর্য ১০২৩ শক অন্দে প্রীণত্যাগ করেন। 
ললিতাদিত্য এবং তাঁহার ভ্রাতবগণের শাসন- 
কাল হইতে হর্ষের শাসনকাল পর্য্যস্ত (উভয় 
সমেত ) ৩৭ জন নুপতির শাসনর্কাল ৪১১ বর্ষ 
৬ মাস বা মোটামুটি ৪১১ বর্ষ, ইহা সঠিক 
জানা আছে। ১০২৩ হইতে ৪১১ বর্ষ বাদ 


সময়টা কহুলন, বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক 
নরপতি হইতে ললিতাদিত্যের পিত| গ্রতাপা- 
দিকের শীসনকাল পর্যস্ত ১১টী রাজার 
রাজ্য-শীসনকাল মধ্যে. বিভক্ত, করিয়া দিয়া-, 
ছেন। এবং এইজন্যই তিনি রণারিত্যের 
শাসনকাল ৩০ বর্ষ ধরিয়াছেন। শ্রীরামচন্্র 
যেরূপ রঘুবংশীয় রাজবৃন্দের মধ্যে সর্বোচ্চ 
স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, রণাদিত্য সেই 
রূপ গোনন্দবংশের রাজগণ মধ্যে সর্বোচ্চ 
স্বান অধিকার করিয়াছিলেন । রণাদিত্যের 
ললাটে শঙ্খচিহ্ম ছিল। দেবী ভ্রমরবাসিনী, 
সমুদ্র-গর্ভ হইতে উখিত হইয়া, কাশ্মীর- 
বাজ রণাদিত্যের মহিবী হয়েন। রণা- 
দিত্য পীড়িতদিগের জন্ত চিকিৎসালয়, সৈম্তা- 
দিগের জন্য বাসস্থান, এবং দেবদেবীগণের 
জন্য মন্দির সকল নির্মীণ করিয়াছিলেন । 
রণাদিত্য, দেবী ভ্রমরবাসিনীর নিকট হইতে 
পাতাল-তলে গমনের উপায় শিক্ষা করিয়া, 
বাস্তবিক পাতালে গমন পূর্বক দৈত্যবালা- 
দিগের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। কাজেই 
কহুলন এরূপ শক্তিসম্পন্ন রাজার শাসনকাল 


দিলে, ৬১২ বর্ষ অবশিষ্ট থাকে । এই স্মুদীর্ঘ | ৩০* বর্ষের কম বলিয়া ধরিতে পারেন নাই। 
| ক্রমশঃ 
নাচিছে বরষাবাল! । 
(১) (২) 
নাচিছে বরষাবালা ; সুগভীর গরজনে 
কাপিছে কম্পিত বুকে দামিনীর মালা বাজাইছে মুদঙ্গ কে নুদুর গগনে। 
চঞ্চল চরণ তলে, প্রাব-প্রথরা নদী, 
স্তাম ঘন শম্পদলে, কলনাদে নিরবধি, 
সৌরভ-আকুল শত শেফ!লিক1 ঢাল) রজত নুপুর সম লুটিছে চরণে, 
সধয়ার বরণ ডালা ॥ -নৃত্য চঞ্চল গমনে ॥... 


শ্রাবণ, ১৬১৪] ” *: পুরুষবিশেধ ঈশ্বর-রহত্ত। 


€ ৩) 
নীল-আকফাশেতে ভাদে ' 
নীরদ অঞ্চল খানি চঞ্চল বাতাসে । কী 


২২১ 
চি 
গাঁছি গাছি অবিরাঁষ 
ভগ্ম-স্বর পিককুল লভিছে বিরাম। 


'টুপ্টাপ্‌ বিন্দু ঢালি, হেরি বরষার সাজ, 

. তালে তালে দিয়! তালি লুকাতে মনের লাজ, 
কাপিতেছে পত্রাবলি যৌবন বিলাসে, ঢেকেছে জীবন মাঝে বদন সুঠাম, 
-__হ্থুখ উল্লাস উচ্ছাাসে ॥ --কোমল কমল-দাম ॥ 
(৫) 

সহঅ মাণিক জালা 
মুকুট পরিয়া শিরে, কাননে নিরালা, 
তরল মুকুতা দিয়! 


সাজাইয়। শাম হিয়া, 
হেরিছে নর্ডঁনলীল। স্তব্ধ গাছপালা । 
-_নাচিছে বরষাবালা ॥ 


জ্ীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় । 


পুরুষরিশেষ উশ্বর-রহস্ত | 


১। পুরুষবিশেষ ঈশ্বরকে মূলে রাবির 
আবহমান কাল হইতেই ধার্পিক-জগতে 
সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ চলিয়! মাসিতেছে। এই 
সংঘর্ষের আবির্ভাবে একমাত্র আধ্যাত্মিক 
উন্নতিই সঙ্কুচিত হয় নাই, জনসাধারণের 
মধ্যে অন্তান্ত মমবেদনার গতিও রুদ্ধ হুই- 
য্লাছে। তথাপি প্রাচীন 'মিসরী” ও 'বাবিলঃ 
জাতি হইতে আরস্ত করিকা, বর্তমান দ্ুসত্য 
জাতিতে পর্য্যস্ত তাহার আধিপত্য অক্ষুণ্ন 
রহিয়াছে। ভবিষ্যৎ যুগে বৈজ্ঞানিক ও 
আধ্যাত্মিক গবেষণীর বাহুল্যে তরদীক্স প্রতুত্বের 
মাত্র। কমিতে পারে, এইরূপ সম্ভাবন। কর্ধিতে 
পারিলেও তিনি যে ন্নেছের জগৎ ছাঁড়িকা 
একবারে অন্তর্ধান করিবেন, ইহা! অসম্ভব, 
ধলিয়াই বোধ হয়। অধিকস্ত তীহার খআধি- 


সাম্-নুধাঁপানে অধিকার পাইবেন, এইবূপ 
আশা কখনও মনীষি-মনে আপিতে পারে 
না। ইহার কারণ এই যে, তিনি স্বকীয় 
শক্তির মুহ্িমায় নিরাকার-সাকার ভেদে 
বহুবিধ ভক্ত-মনোমোহন ত্বরূপ ধারণ করিয়া! 
লইয়্াছেন, এবং এক স্বরূপের £উপাঁসক- 
দিগকে অন্ত শ্বদ্দপ ও তছুপাসক্দিগের ভক্তি 
বা! প্রীতি করার ত কোন কথাই নাই, 
তাহাদের প্রতি সন্থযব্হার করিতেও আজ্ঞা! 
দিতেছেন না। এইরূপ প্রণালীতে নিখিল 
ত্বরাপের ভক্তদিগের মধ্যে সক্কীর্ণ নীতি 
প্রবর্তন পূর্বক প্রত্যেক ন্বর্ূপের ভক্ত- 
দিগকেই গৌড়ামীর আীড়ণক করিয়া 
তুর্পিক়াছেন'। তাহারা! শ্বকীয় প্রভু 'ও তদীয় 
ভক্ত ব্যতিরেকে অপর সকলকেই পাপী, 


পেন্ত-ন্সীভিইত -খাঁকিলে -মান্বমগ্ুলী যে, ন্পৃন্ঠ ও অদর্শনীয় মানে করিতেছে। ইহার 


৯২. 
ফলে মাত্র অহি-নকুল-নীতির আস্ফালন 
আরম্ভ হইয়াছে। আর ইহাই মানবীদ়্ 
সামাভাবের প্রবল পরিপন্থী । পক্ষান্তরে 
এই ঈখ্বরোপামনার অনেক গুণ গাকিলেও 
পরস্পর সংঘর্ধবূপ এক মহান দোষই এ 
খুলিকে পরাস্ত করিয়া! ফেলিক়াছে ; সুতরাং 
অন্তান্ত পোষ লইয়। চর্চা! কর! নিপ্রয়োজন। 
আমরা, এই প্রকার বিসংবাদ হৃদয়ে অনুভব 
করিয়া সাম্যভাবের পক্ষপাতী বর্তমান যুগের 
সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মন প্রস্তাবিত 
ঈশ্বরের রহুস্ততত্ব মীমাংসার আকৃছ করিবার 
মানসে এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি । 
ইহ দ্বার ধদ্দি কে'ন পাঠকেরও কিক্িদ্মাত্র 
উপকার হয়, তবে কীয্ন পরিশ্রম সফল 
মনে করিব। 

২। ম্মার্গ্যপিগের আদি গ্রস্থ বেদে ইন্্র 
বরুণাদি দেবতা উল্লিখিত হইয়াছেন, ইহা! 
সহাঃ কিন্ত সর্ববাম্নক হিরণাগর্ভ বিরাট 
পুরুষকেই উহাদের সর্বপ্রধান স্মধিশ্বামি- 
পদে প্রতিষ্ঠিত করা গিয়াছে । সমষ্টি হইতে 
ভিন্ন কোন বাক্তিবিশেষ ব! পুরুষবিশেষকে 
এই পন্দে অবস্থিত দেখিতে পা্য়। যায় ন। 
নিম্নপিথিত খগ্েদমন্ত্র এই বিষয়ে সাক্ষ্য 
দিতেছে__“্যে আত্মদ1 বলদা যস্ত বিশ্ব উপা- 
সতে প্রশিবং যন্ত দেবাঃ ষন্ত ছায়! মৃতং যস্থয 
মুতাঃ কট্মৈদেবার হবিষা বিধেমঃ1” যিনি 
ভক্তদিগকে আত্মদান করেন অর্থাৎ তাহাদের 
বশীভূত হয়েন, নিখিল জগৎ যাহার উপাসনা 
করিতেছে, - যাহ! দ্বারা দেবতাঁসকল শাসিত 
হইতেছেন, অমৃতন্বরূপ €মোক্ষ ষাহার আশ্রয়- 
স্থল এবং তাহাই বাহার মৃত, সেই হিরণ্য- 
গর্ভ দেবকে আমরা হুবিঃ বারা আপ্যাক্িত 
করি। এইন্লে ইহা বিবেচ্য যে, পাস্ত- 
কালে সগুণ ক্রহ্ষের 'তিরোভাবকে তাহার 
এবং তছপাসক নিথিল জীবের মুক্তি বলিক্কা 
শাস্মে নিদ্দিি হইয়াছে । 


এই বেদ-মন্ত্রে 


সাহিত্য-সংহিতা ।. . [ ৮ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা 





স্পষ্ট ভাষায় বল! হইল যে, হিরণাগর্ভ পরসেম্বর 
দেবতাদিগের শাসন করিয়া থাকেন এবং 
ন্িজণাগর্ভ বে সর্বাত্মক বিরাট পুরুষ, এই 
মন্ত্রের পুর্ব মন্ত্র তাহা জ্ঞাপন করিয়া দেয়। 
প্র মন্ত্র এই-_প্যন্তৈ তে হিমবস্তোমহিত্ব! যস্ত 
সমুদ্রং রসর়! সহাছুঃ। 'বস্তেমাঃ প্রদিশো 
যস্ত বাহু কশ্মৈ দেবায় হুবিষা বিধেমঃ।৮ 
হিমালয় পর্বত, সরিৎ, সমুদ্র ধাহার মহিমা 
অর্থাৎ স্বরূপ, দিক্‌ সকল ধাহার বাহু, সেই 
হিরণ্যগর্ভ দেবকে আমর! হুবিঃ দ্বারা আপ্যা- 
য়িত করি। 

এইস্থলে হদি জগৎ হইতে ভিন্ন 
কোন ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বর বলা ষায়, তবে 
হিমালয় প্রভৃতিকে তাহার স্বরূপ ও দিক্‌ 
সকলকে তাহার বাহু বলা অসঙ্গত হইয়া 
পড়ে । ফলতঃ বেদের ঈশ্বর যে সর্বাত্মক 
পুরুষ, এই বিষয়ে পক্ষপাতশৃগ্ত বেদাধ্যায়ী 
কোন আপত্তি করিবেন না; কিন্তু সুযোগা 
নৈরায়িক "নায় দিদ্ধান্তমুক্তাবলী” প্রণেতা 
যে ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর স্থটাগন করিতে যাইয়! 
পগ্ভাবা ভূমী জনয়ন দেব একঃ» বেদ-মন্ত্রের 
একপাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন ও ইহা দ্বার! কেঝল 
তাহার লোকের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করা ব! 
স্বমতাগ্রহই প্রকাশ পায়?) কেনন! প্র মন্ত্রের 
পুর্ব ছই পাদ সুস্পষ্ট ভাষায় সর্বস্বরূপ বিরাট 
পুরুষকে জ্ঞাপন করিয়া দিতেছে-_পবিশ্বত- 
স্চক্ষুরুত বিশ্বতো৷ সুখে বিশ্বতে! বাহুরুত 
বিশ্বতস্পাৎ। সংবাহুভ্যাং ধমতি সং.পতত্রৈ- 
দর্যাব! ভূমী জনয়ন্‌ দেব একঃ1” অদ্বিতীয় 
বিরাট পুরুষ অন্তরীক্ষ পৃথিবী উৎপাদন 
করিতে প্রবৃত্ত হুইয়। শ্বকীয় বাহু, বল ও 
উদ্নাকরণ দ্বার! স্যষ্টি ক্রিয়। সম্পাদন করিতে 
লাশিলেন। সমস্ত জীবের চক্ষু তাহারই 
চক্ষু, সমস্ত জীবের মুখ তাঁহারই মুখ, সমস্ত 
জীবের বাহু তাহারই বাহু এবং সমস্ত জীবের 
চরণ তীহারই..টরণ।. . এই .. ব্দু-মস্ত্রের 


৩। 


শ্রবণ, ১৩১৪]: 


বিশ্বতশ্চ্ষু প্রভৃতি বিশেষণগ্ুলির একমাত্র 
সর্বাত্মক বিরাট পরমেশ্বরেই সমন্ব় হইতে 
পারে) কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরে লঁহে, 
কেননা তাহা হইলে তাহার ব্যক্তিবিশেষত্বই 
খণ্ড বিখণ্ড হইয়া পড়ে । এই গেল বেদ- 
মন্ত্রের কথা, আবার তিনি বিশ্বস্ত কর্তা 
ভুবনস্ত গোস্তা” যে উপনিষদের অংশ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, তাহার দ্বারাও প্রভুর লোক 
ভূগাইবার চাতু্ধযই প্রকাশ পাইয়াছে__যথ! 
প্ত্রঙ্গা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব বিশ্বস্ত কর্ত। 
ভূবনস্ত গোপ্তা । স ব্রদ্গবিষ্তাং সব্ব বিদ্য। 
প্রতিষ্ঠামথর্বান্ন জোষ্ঠ পুক্রায় প্রাহ।” 
দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মা উৎপন্ন 
হইয়াছিলেন, তিনি নিখিল জগতের অবি- 
স্বামী ও পালগ্লিতা ছিলেন, তিনি জোষ্ঠ 
পুত্র অথন্দকে সকল বিদ্ভার আদি জননী 
ত্রঙ্গবিদ্ভা। উপদেশ করিলেন। এই উপনিষদে 
বিশ্বের কর্তা ও পালগ়িত! ব্রহ্গা যে আদি 
জীব, তাহা “অণর্ববায় জোষ্ঠ পুক্রায় প্রাহ” 
অংশ দ্বার] স্ুম্পষ্টবপে জানিতে পারা যায়। 
“যো বৈ ব্রহ্মণং বিদধাতি পুর্ধ্বং” ইত্যাদি 
উপনিষদ্ও এই বিষের প্রমাণ করিষ্না 
দেয়। 
৪1 বেদের ঈশ্বর সর্দাত্মক পুরুষ 
বলিয়াই বৈদিক খধিবৃন্দ অগ্থি, বায়ু প্রস্থতি 
জড়বস্তরকে তাহার প্রতিক স্বরূপে পরিণত 
করিয়াছিলেন। এ খধিগণ বুঝিতে পারিস্া- 
ছিলেন যে, সর্ধস্বরূপ বিরাট পুরুষের সমস্ত 
'আংশ মানব-মন ধারণা করিতে পারে না, 
সুতরাং কোন অংশকেই তাহার ন্বূপ 
জানিয়া উপাসন! কর! উচিত প্র গ্রতিকে 
আবার ঈশ্বরের গুণাদিও আরোপিত হইত। 
বৈদিক ধুগে বর্তমান যুগের ভ্তায় প্রতিমা 
পুজার প্রথা ছিল বলিয়া বোধ হুয় না. 
ধ যুগের খধিবৃন্দ প্রাকৃতিক বস্তকে বড় 


স্জ্ালিহার়িল 2 কাঙালব বিলে জ্বালা, 


পুরুষবিশেষ ঈশ্বর-রহন্য ৷ 


২২৩ 


সমীরণের মৃইূর্গতি ঝা নধপল্পব বিকম্পন, 
পয়োরাশির চপল তগঙ্গ ও. প্রশাস্তভাবে 
অবস্থিতি ইতাদি ঘটণ। তাহাদ্িগের মন 
আকৃষ্ট করিয়া লইত, এই. জন্ত প্র সকল 
জিনিষকে তাহার! প্রীভগবছুপাসনার অবলম্বন 
করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; অধিকন্ত- প্রন্ূপ 
আলম্বন তীহু|দের আহার্য্যজ্ঞান প্রস্থত হইলেও 
উহার পরিণাম অযৃতময় হইত; কেনন! 
উহ দ্বারা ক্রমনীতিতে তাহার! শ্রীভগবানের 
সর্বাত্মভাবে উপনীত হুইতেন। বর্তমান 
গোঁড়া উপাসকদিগের স্তায় এক প্রতিকের 
প্রতি শক্তি করা এবং পাপ জানিয়! 
অপরাপর প্রতিকের দর্শন হইতেও বিরত 
হুওয়া ইত্যাদি কুপমণ্ুক তাঝকে কদাপি 
তাহার। হৃদয়ে পোষণ করিতেন না। ধৈর্দিক 
খষিরা সরশ্বতী-তীরের ব্রততী-কুঞ্জে বসিয়া 
গান করিতে থাঁকিতেন--“পুরুষ এবেদং 
সর্ব্ংং যন্থুতং যচ্চ ভব্যং উতামৃত ত্বেশানঃ 
যদর্লেনাতি রোহতি*--“ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান 
সমন্ত জগৎ পরমেশ্বরই বটেন,-একমাত্র এই 
জগতেই তীহার পর্যযবপান হইতেছে না) 
কিন্তু শন্নের দ্বারা পরিবদ্ধিত যে মানবমগ্ুলী 
তাহাদেরও মুক্তিপদের অধিষ্কামিরূপে ভিনিই, 
বিরাজমান রহিয়াছেন |” 

৫.। পরমেশ্বরের সর্বাত্মভাব বিচারচক্ষে 
দেখিয়াও সম্যগ্রূপে ধারণা করিতে না 
পারিয়। তাহার প্রতিক উপাসনাক় মণো- 
নিবেশ করিয়াছিলেন। বিশেষ এই যে, 
তাহার! ত প্রতিককে পরমেশ্বর করিয় 
ভুলিয়াছিলেন; কিন্ত আমাদের বর্তমান 
উপানক মহোদয়ের পরমেশ্বরকেই প্রতিক 
করিয়! ভূলিয়াছেন। তাহাদের পুলপেন্দীধর- 
কান্তিশিন্দুবদনং” প্রভৃতি ধ্যানপ্রণাপীই এই 
বিধয়েকর প্রমাণ করিয়া দিতেছে। প্রতিক 
উপাসন্টার এই এৰপরীত্য যে তত্জ্ঞানের 
গ্রতিকঝ*ইহ! ষে উপাস্ককে গণ্তীর বাহিত 


ত জুতার ৮ ০৪ 
আসুন সক তা 


হ২ 


যাইতে .দেয় না, বিবেক-চক্ষু খুলিয়। দেখিলেই 
মনীবিবৃন্দ তাহ! বুঝিতে পারিবেন । অনাদি 


কাল হইতে মানব যে সন্বীর্ণ ভাবের জ্ৰীড়া- | 


পুডুল হুইয়া আমিতেছে, যাহা আধ্যাত্মিক 
উন্নতির গ্রবল পরিপন্থী, তাহাকে অতলম্পর্শী 
অভাব-হুদে নিক্ষেপ করাই ঘুক্তিযু্ বলিয়। 
বোধ হয় । অনুমান করা যাইতে পারে যে, 
প্রচলিত প্রতিক উপাসনার স্থষ্টি বৌক্ধ-যুগ 
হইতে আরম্ত হুইয়াছিল। ইঞ্থার কারণ এই 
যে, প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে কেবল বেদের ঈশ্বর, 
নিতা আত্মা, যজ্ঞ(দি ক্রিয়া ও বেদ নিরারুত 
হইয়াছে দেখিতে পাওয়। বায়) কিন্তু পুরা- 
ণের প্রতিক উপাসনা নহে। পক্ষান্তরে 
বৌঞ্চদিগের মধ্যে দাশনিক চচ্চার সন্কোচ 
হওয়ায় তাহারা মহাপুরুষ বিগ্রহ-পৃজার 
আবিষ্কার করিয়া লয়েন। অনস্তর আর্ধেরাও 
বৌদ্ধদ্িগের .সহিত প্রতিযোগিতা করিবার 
জন্ত কল্পনাগ্রভাবে শত শত দেব দেবীর 
আবির্ভাব করিয়া, তাহাদের বিগ্রহ পুজনে 
প্রবৃত্ত হয়েন'। আবার বৌদ্ধেরাও আর্ধ্য- 
দিগের নিকট বিজয়লক্ষ্রী লাভ করিবার জন্য 
তাহাদের আবিষ্কৃত তারাদেবী ও নিজাবিষ্কৃত 
অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতির প্রতিমা পুজা 
করিতে লাগিলেন। এইরূপ পরস্পর স্পদ্ধা 
ও আদানপ্রদ্দানে তারতভূমিতে বিগ্রহপুজার 
মহান্‌ সমারস্ত হইল। 

৬। বুদ্ধাবি9্ভাবের পুর্ধবে পুরুষবিশেষ 
ঈশ্বরবাদের স্থষ্টি হইলেও তাহা! আগ্যসভূমিতে 
বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই; ইহার 


সপক্ষে ঘুক্তি এই ফে৮ তৎপূর্বববন্তী কালে 


পুর্ব্বমীমাংসার মতান্্যায়ী যাগাঁদি ক্রিয়ারই 
বহুল প্রচার ছিল। বর পুর্বমীমাংসার 
মতে মন্ত্রাতিরিক্ত দেবত। ও ব্যক্তিবিশেষ 
ঈশ্বর অসস্ভাবনার গুপ্ত প্রকোষ্ঠেই লুক স্সিত 
রছিয়াছেন। বখন আধ্যতূমিতে ইহার 
প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল, তখন হইতেই 


সাহিত্য-সংহিতা।। 


[ ৮ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা 


পরাধীনতা-তিমির আসিঙ্াা ক্রেমনীতিতে 
আর্খযগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 
তাহারা বিঞ্ীতীয় ভূম্বামীর যেরূপ শাসনে 
চালিত হইতে লাগিলেন; সেহরূপ শাসনের 
ভাব স্বকীর আরাধ্য দেবে আরোপ করিতে ও 
তটস্থ হইলেন না। তাহাদের মধ্যে অনে- 
কেই উপাস্ত দেবকে আপন আপন রুচির 
অনুপাতে উগ্রপ্রক্কতি, শান্তপ্রককৃতি বা শাস্তা- 
শান্ত প্রকৃতির এক অপুর্ব সা মনে 
করিতে লাগিলেন। ষেরূপ পৃথিবীর সম্রাট 
নিজ প্রাসাদে বিরাজমান থাকিয়া সমস্ত 
ব্রাঞ্যের শাসন করেন, নেইরূপভাব অন্ত- 
বীক্ষের সম্াটেও কল্িত হইতে লাগিল। 
এইরূপ কল্পনার পণ্যবীথিকায় কেবল ভারত- 
বাসীর হদয়রথ্যাই স্থুশোভিত নহে) পরস্ত 
পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অংশেই এই ঘটন! ঘটি- 
তেছে, বরং অধ্যাত্মবিদ্তার প্রভাবে অন্তান্ত 
দেশ অপেক্ষা আধ্যভুমির পণ্ডিত-দমাজে 
এই শ্রেণীর কল্পনা কমই "আসন জমাইতে 
পারিয়াছে; কেননা তাহাদের মধে; অনেকেই 
বেদান্ত-বিচারে তৎপর থাকেন বলিয়া, তদীয় 
শ্বাধীন মনের উপর উক্ত সম্রাটের প্রভাব 
প্রতিভাসিত হয় না। কেবল দর্শনানভিজ্ঞ 
লোককেই তিন্নি অধীনতা-শৃঙ্খলে বীধিয়া 
থাকেন। সর্বাপেক্ষা তাহার বিশেষ প্রভাব, 
বুন্দাবনী ভাবের নবরসিকদিগের দেখিতে 
পাওয়। যায়। ' তীাহারাই নয়ন-জলে ৰদন 
ভাসাইয় গাত্র ধূলিলুন্টিত করেন, আর তৎ- 
কালেই চতুর্দিক্‌ হইতে প্রেমালিগনের ছড়া- 
ছড়ি আরস্ত হয়। এই অলোকসামান্ঠ প্রেম 
লিঙ্গন-স্থুথে কিবা যুবক, কিবা যুবতী, কিবা 
কুমার, কিব1 কুমারী, সকলেই উদ্দারভাবে 
বথাষোগ্য অধিকার পাইয্জ! থাকেন। ফলতঃ 
এই প্রকার উদ্দারভাবটুকু আছে"বলিম়্া নব- 
রসিকদিগের ধর্ম, বিজ্ঞানালোকিতবিংপশতা- 


সীতেও- অক্ষর করেবন সজীব স্ৃহিষ্ািছ! 


শ্রাবণ, ১৩১৪] 


৭। পঠক্ক, এইভ শুনির্গেন ভারতীয় 
বাক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদেয় সংক্ষিপ্ত কাঁছিনী) 
এক্ষণে সংক্ষেপ পূর্বক প্রাচীন “মিস” 
“বাবিল” ও 'যাহুদী” জাতির ব্যক্ষিবিশেষ 
ঈশ্বর সংক্রান্ত কথা গুস্থন। আদিম "মিসরী” 
দিগের উপর "শিবু, দেব ও "জুই, দেবী, স্বকীয় 
আধিপত্য বিষ্তার করিতে ছিলেন? কিন্ত 
বিধাতার এইরূপ নিয়ম নহে যে, চিরদিনই 
কাছারও প্রভাব অপ্রতিহত থাকে । অকম্মাঁৎ 
“পু” আমিয়। বলপুর্ধ্বক “মুই” কে উড়াইয়া 
দিলেন, আর “চুই+ অনন্ভগতি হুইয়া কলেবর 
পরিবর্তন করিলেন। তিনি আপন অঙ্গকে 
আকাশে পরিণত করিয়! ফেপিলেন। তাহার 
করষুগল ও চরণধুগল আকাশের চারি স্তত্ত 
হইল। পক্ষান্তরে "শিবু, পৃথিবী হইয়া 
গেলেন। ্ছুইর পুজর 'আসিরিস্ ও কন্তা 
“ইসিস্, মিসরের প্রধান দেব দেবীর আসন 
পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । পশ্চাৎ এর দেব 
দেবীর পুলুর্ষপে “হোরস* আসিলেন, তিনিও 
নিজগুণে সকলের উপাশস্তপর্দে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিলেন। কালক্রমে পিতা, মাতা ও 
পুত্র একসঙ্জেই জনসাধারণের পুজ! গ্রহণ 
করিতে লাগিলেন ) কিন্ত একনঙের পুজাতে 
“ইসিসের” পরিতৃপ্তি হইল না, তিনি ভগবতী 
গাভীর রূপ ধারণ করিয়া, আবার পৃথকৃভাবে 
লোকের অর্চনায় স্বকীয় তৃপ্তি সাধন করিতে 
প্রবৃত্ত হুইলেন। 'মিসরী”দিগের বিশ্বাস 
ছিল যে, আকাশেও নীলনদ আছে, পৃথিবীর 
নীলনদ উহার অংশ মাত্র। তাহাদের 
মতে নুর্য্যদেব নৌকাযষোগে অবনীমণ্ডল 
পরিক্রম করেন। কখন কখন 'অহি” নাম। 
* ভুঞ্জগ আনিয়া তাহাকে গিলিক়্া ফেলে; 
ইহাকে তাহার! তূর্ষ্যগ্রহণ মনে করিতেন। 
“মিসরী'দিগের দেবতাগুলি অদ্ভুত আকারের 
ছিপেন- কেহ শৃগালমুখ, ৫কহ বাজমুখ, কেহ 


পুরুষবিশৈষ ঈশ্বর-রহস্ত । ২৫ 


৮. পসিসনী'দিগের স্তায় “বাধিল/দিগের 
“বাল” 'মৌলখ' 'ইন্তারত, শ “দমুজি+ প্রভৃতি 
দেবত! ছিলেন। ত্রীগুলির কাহিনী অনাবন্তক 
বোধে লিখিত হইল না। দমুজির কালক্রমে 
মার ছুইটী নাম্‌ হইয়াছিল, একটা 'আছনোই”, 
অপরটা 'আহনিস,। এ্রী দেবতাগুলির পুজ। 
সংক্রান্ত অনেক প্রকার জথন্ত প্রথা ছিল, 
তন্মধ্যে 'মোলখ” ও 'বালে”র নিকট জীবিত 
পুজ্র-কন্তাকে অগ্নিতে দদ্ধ করা হইত এবং 
'ইন্তারতের” মন্দিরে শ্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক 
ব্যভিচার হইত। 

৯) “যাহুদী”দিগের ইতিহাস “মিসরী+ 
ও “বাবিল' জাতির ইতিহাস হইতে অনেক 
আধুনিক। পগ্ডিতদিগের মতে খ্রীষ্টপুর্বব 
৫** শতাবী হইতে আরব্ধ হুইয়াছে। ইছা- 
দের মধ্যেও কুৎসিতভাবে দেবতা-পুজার 
প্রথা ছিল। “যাভে” বা "আছুনোই” যাহুদী- 
দ্িগের উপর প্রতুত্ব করিতেন।. যখন 
“যাহুদী” জাতি, “ইশ্রেল* ও “ইফেম ছুই 
শাখায় বিভক্ত হুইয়! পড়িলেন) তখন 'জেরু- 
সালম্‌, দেশে 'ইশ্রেল' দ্িগের প্রতিষ্ঠিত এক 
মন্দির ছিল) উহাত্তে 'যাভে* দেবতার, 
ংযুক্ত নরনারী-মুত্তি সিদ্ধুকির অভ্যন্তরে 
রক্ষিত থাকিত। প্র মন্দিরের দ্বারদেশে 
পুংচিহ্যুক্ত এক শ্তস্ত দর্শকবুন্দের হান্ত- 
রসোৎপাদন করিত। “ইশ্রেল+ শাখার ন্থায় 
'ইফেম/-শাখার লোকেরাও স্ুবর্ণাবৃত বৃষভ 
মুদ্তিতে “যাতে” দেবতার পুজা করিতেন। 
উভয় শাখার লোকেরাই শ্বকীয় দেবমন্দিরে 


দেবতার সম্মুখে জ্যষ্ঠ পুত্রকে বৈশ্বানরের 


আহুতি দ্িতেন। আবার উভকন সম্প্রদায়ের, 
দেবমন্বিযেই এক এক দল রমণী বাস 
করিত) তাহাদের বেশ্তাবৃত্তি বারা যে অর্থ 
উপার্জন হুইত, তাহা! মন্দিরের সমত্ত কার্ধ্যে 
ব্যফিত, হইত . কালক্রমে 'বাহুদী”দিগের 
মধ্য 'নখী, বা''ভাববাদি' নামে এক সন্প্রদায়. 


- হছ 


আবিভূতি হইল) এই সম্প্রদায়ের লোক 
গুলি নৃতাগীত করিতে করিতে আপনান্দগের 
ভিতরে দেবতার আবেশ করিয়া লইত। 
ইহারা 'পারসী”দিগের সংসর্গে পুজবলি, 
মৃ্তিপূজা ও বেশ্তাবৃত্তির বিপক্ষে দ্ীড়াইল, 
ইহার ফলে ক্রমশঃ বলির স্থানে স্ুুক্লৎ 
প্রবপ্তিত হইল, আর বেস্তাবৃত্তি ও মৃষ্তিপূজা 
উঠিগ্বা গেল। অনন্তর কালক্রমে এ সম্প্র- 
দায়ের মধ্য হইতে খীশ্চিন়্ান ধর্মের জন্ম 
হইল) এবংবিধ প্রণালীতে না হউক, কিন্ত 
অন্থবিধ প্রণালীতে যে, শ্রীশ্চিয়ান্” ও 
'ইস্লাম” ধর্ম বলম্দীর! ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরকে 
মূলে রাখিয়া জনসাধারণের মহান্‌ অনর্থ 
করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইতিহাসাভিজ্ঞ 
ও বিচারশীল ব্যক্তির পক্ষে ইহাতে কোন 
সন্দেহ আসিবার'নছে। 

যে ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদ আবছ- 
মান কাল হইতে জনসমাজে . প্রচলিত হুইয়া 
আসিতেছে, যাহার উপাসক্দিগের হুঙকারে 
এক সময়ে আসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিক! 
বিকম্পিত হইপ্লাছিপ, তাহার মূলে একমাত্র 
অদ্ধ বিশ্বাসকে দেখিয়া অনেক সহৃদয় মপীষীই 
ছুঃখিত আছেন তাহারা বহু অন্ুনন্ধানেও 
অগ্াপি ইহার সপক্ষে কোন গ্রাবল যুক্তি 
সংগ্রহ করিতে পারেন নাই যুক্তি, জগৎ 
কারণকে জগতের বাহিরে অনুসন্ধান করিতে 
বলে না ।_-”অকেক্‌ চেন্সধু বিন্দেত কিমর্থং 
পর্বতং ব্রজেৎ ৮ হর কোণেই বদি মধু 
পাওয়া বায়, তবে তাহার জন্ত পর্বতে যাইবে 
কেন? জাগতিক ঘটনা দেখিয়া তাহার 
কারণান্সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে অপর কোন 
-ঘটনাকেই যুক্তি তদ্দীয় কারণত্বপদ্ধে প্রতিষ্ঠিত 
করে এবং এ ঘটনার কারণও তদন্ত কোন 
ঘটনাকে বুঝ।ইয়। দেয়। এই প্রকার নিশ্বমে 
এক ঘটনার কারণ অন্ত ঘটনাকে বুঝাইতে 
বুঝাইতে পরিশেষে বাইয়া ঘটনার স্সঙ্টিতে 


১০। 


সাহ্ত্য-সাহত! | .. 


[ ৮ম ধ,-৪র্ধ সংখ্যা। 


উপনীত হয়। এই পধ্যস্ত বাইয়! যুক্তি 
এমন ক্লান্ত হুইয়। পড়ে যে, আর অগ্রে এক 
পদ যাইতে পারে লা। বখন কারণ জিজ্ঞাস! 
ব্যাপারে যুক্তি, সমষ্টি অতিক্রম করিতে 
পারে না, তখন সেই স্থলেই মেধাবী বিজ্ঞান্থুর 
কারণ-জিজ্ঞাসার উপসংহার করা উচিত। 
এইরূপ কারণ-জিজ্ঞাসা-সমস্তার় প্রবৃত্ত হুইয়! 
ধিনি সমহ্বিকে উপেক্ষা! পূর্বক জগতের 
বহিঃস্ব কোন ব্যক্তিবিশেষকেই অস্তিম.কারণ 
মানিয়া লয়েন, তিনি দৃষ্ট পরিহার ও আনৃষ্ট 
গ্রহগরূপ দোৌধ-কালিমায় আপনাকে সমাচ্ছন্ন 
করেন বলিয়া দুরদশি-সমাজের অভিনন্দনীয় 
হইতে পারেন কৈ? তাহার ভাগ্যে কেবল 
অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত অথব! মহিলামণ্ডলীর 
নিকট পিদ্ধ সাজিয়। তাহাদের করতল স্পর্শে 
প্রীচরণের গৌরব বর্ধন, সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ, 
রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন ও রজত-খগ্ডের 
উপহা'রই বিধাতা লিখিয়াছেন ) পরস্ত ইহাই 
তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট বলিতে হইবে, কেননা 
এই মরজগতে অজ্ঞ হউক, আর অভিজ্ঞ হউক, 
কাহারও নিকট পুজা লাভ করা সহজ বাঁপার 
নহে। বহুধা দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, দূরদর্শী- 
দিগকে গণনার মধ্যে না আনিয়াও প্র শ্রেণীর 
লোকের! সিদ্ধন্মন্ত, ভক্তত্মন্য ব৷ বিপুল্াঙ্গ 
প্রভৃতিরই পুজা করিতে থাকেন। এই 
প্রকার পুজার মহিমাই অন্ধপরম্পরানীতি- 
প্রবর্তিত হুইয়া বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা- 
লোকিত জগতেও ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের 
আসন জটল রাখিয়াছে। 

১১। সমষ্টি জগৎকে ব্যষ্টি জগতের 
কারণ ন1 মানিরা 'ন্য কোন বস্তকে তাহার 
কারণ স্বীকার করিলে যেরূপ দৃষ্ট ত্যাগ্‌ ও 
অনৃষ্ট গ্রহণরূপ দোষ যেন মুর্বিমান্‌ হইয়া 
পনার্পণ করে, ততদ্রপ সঙ্গে সঙ্গে গৌরব 
দোষও আনিকা! আদন জমাইয়া থাকে। 


অর্থ[- বাহার -গুতের “জগৎ ছাঁড়ীএকট!. - 


শ্রাবণ, ১৩১৪] -  পুরুষবিদোষ ঈশ্বর-রহহ্য | 





কিন্তুতকিমাকার কারণ মানিয়! লয়েন ; তাহ" 
দিগকে ও. বাধ্য হইয়া সমষ্টি ্বীকার করিতে 
হয়) কেননা সমস্ি ব্যতীত ব্যপ্টিই জ্সস্তৰ 
হইয়া] দীড়ায়। যখন সমগ্টিকারণবাদী ও 
তদতিরিক্ত কারণবাদী উভয়েরই সমষ্টি মানা 
আবপ্তক হইতেছে, তখন যে পক্ষ সমষ্টি 
মানিয়াও তদনা বস্তকে কারণ সামগ্রীর 
মধ্যে আনিতেছে, সেই পক্ষের যে গৌরব- 
স্বেষ হুইয়া থাকে, "তাহা বুদ্ধিমান্‌ মাত্রেরই 
বুঝিতে কালবিলম্ব হয় ন1। স্থুলবুদ্ধি ও 
বিধাত! যাহাদিগের বুদ্ধিকে বীজ অবস্থা! ব। 
অঙ্কুর অবস্থাতে রাখিয়াছেন, বৃক্ষবূপে পরিণত 
হইবার ত কোন কথাই নাই, কিন্তু পন্মবিতও 
হইতে পারিতেছে না, তাহারাও বঙক্ষঃ- 
স্কীত করিয্বা বলিয়া উঠে-“আমাদের প্রভূ 
লোকান্তরে থ|কিম্তাও সম্রাটের ন্যায় এই 
জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদি করিতেছেন ।” 
এইরূপ উক্তির কোন মুল্য না থাকিলেও 
অবিবেকি-সমাজে ইহার প্রভাব এত 
ছড়াই্া পড়িয়াছে যে, কুশা গ্রবুদ্ধি দার্শনিকের 
হু যুক্তিও তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে 
পারিভেছে না। একৃত পক্ষে নিখিল অজ্ঞ- 
সমাজের হৃদয় হইতে যে, ব্যক্তিবিশেষ 
ঈশ্বর একবারে অন্তর্ধান করিবেন, এইরূপ 
আশা করিতে না পারিলেও জ্ঞানচর্চার 
বাহুল্যে ষে তাহাকে শিক্ষিত-সমার্ হইতে 
প্রস্থান করিতে হইবে, এই প্রকার আশাকে 
ছুরাশা বলিয়া উড়াইতে পারা যায় ন1। 
পক্ষান্তরে দেখিতে পাওয় যাক, অনেক দার্শ- 
নিক ও বৈজ্ঞানিক ইহাকে “বয়কট” 
করিয়াছেন) তাহাদের ভাব ক্রমনীতিতে 
শিক্ষি ত-দসমাজে বিস্তৃত হুইদ্জ! পড়িতেছে ১ 
অধিকন্ধ ইহা দ্বারা যেন্প ব্যক্তিবিশেষ 
ঈশ্বরবাদ দস্কুচিত হইতেছে, তদ্রপ সঙ্গে 
সঙ্গে *্যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ* ইত্যার্দি 
চার্বাক-মত তাহাদের..মধ্যে.. প্রবেশ করি- 





| তেছে। তাহাক্ষা পার্থিব মুখের প্রাচীর 


উল্লজ্ঘন করিয়া, আধ্যাত্মিক স্থখের দিকে 
অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। ইহার 
পরিণাম যে বিষময় বা বিসদৃশ, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। অতএব বর্তমান যুগে 
যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মেরই প্রচার করিতে হুইবে। 
যাহ যুক্তিবিরুদ্ধ ও কুসংস্কার গ্রস্ত তাহাকে 
চাবি লাগাইয়া সিম্কুকের অভ্যন্তরে রাখিয়া 
দেও? অথবা তাহাকে জীবস্ত সমাধি লইতে 
প্রেরণ কর। এক্ষণে আর মামার বৃদ্ধ 
প্রপিতামহ বেলতলায় বসিয়। সিদ্ধ হুইয়া- 
ছিলেন, "আমার গৃহে তাঁলপত্রের পু'খিতে 
অমুক মন্ত্র লিখিত আছে,» হজরত মুসা সদলে 
পদত্রজে লোহিত সাগর পার হইয়া গিয়া- 
ছিলেন, হুজরত ইস! ঈশ্বরের গরসে উৎপন্ন 
হইলেন,” “হজরত মহম্মদের নিকট খোদ! 
কোরাণ সরীফ আকাশ হইতে পাঠাইয়া" 
ছিলেন এবং “গৌর আমার রাই সাঞজিয়া 
রজন্বলা হইল রে? ইত্যাদি কথা শিক্ষিত- 
সমাজে চলিবে না; তাহার সম্ভাবনা অতী- 
তের অতল জলধিতে ডুবিয়া গিয়াছে। 
পক্ষাস্তরে দেশ-কাল-পাত্রঅন্থসারে ধর্ম 
প্রচারিত হুইয়। সংসারের অভয় সাধন 
করে, ধর্মের এই মুল সুত্র ভুলিয়া গেলে, 
ধর্প্রচারকদিগের দ্বারা সমাজোপযোগী 
ধর্মের প্রচার হওয়া অপস্ভব বলিয়াহ বোধ 
হয়। তাই আরধ্যতূমির অবভারবৃন্দ নব 
ধর্মের প্রবর্তন করিয়া আপিয়াছেন। অব- 
তারের অথ ধর্ম্প্রবর্তক আধিকারিক পুরুষ। 
যখন যুগে ধুগে সনক্োপযোগী নব ধর্মের 
প্রবর্তন হইয়। আসিতেছে, তখন এই জ্ঞ।ন- 
বিজ্ঞানালোচিত যুগে 'অন্বিশ্বাস ও অন্ধ- 
পরম্পর! যাহার মৃলতিত্তি, সেই ব্যক্তিবিশেষ 
ঈশ্বর প্রচার করিলে যে হিতে বিপরীত 


“হইয়া উঠিবে, « তাহা! অবশ্তই বিচারশীল 


ব্যক্তিকে ত্বীকার করিতে হইবে। 


শতস্পিজ ও 


"হই: 





১২। ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদকে প্রধা- 
নণঃ ছুই ভাগে বিভক্ত. কর! যাইতে পারে, 
এফ সাকার, অপর নিরাকার । নিরাকার- 


বাদ অপেক্ষা সাকারবাদ জগতের হিতকারী ;. 


ইহার কারণ এই যে, নিরাকার ঈশ্বর 
প্রত্যক্ষ “বলির়। তিনি কল্পন! শুদ্ধান্তেই 
বিহার করেন 7) কখনও তকর-চস্ু তাহার 
দর্শন লাভ করির়। পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। 
পক্ষান্তরে পরিপূর্ণ ভক্তি গ্রত্যক্ষমূলিকা ; 
সুতরাং অগ্রত্যক্ষ নিরাকার বস্ত আলম্বন 
করিয়া তাহার আবির্ভাব অত্যন্ত কঠিন বা 
অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। যখন ভক্ত প্রভুর 


দর্শন করিয়া এবং তদীয় ভক্তিস্ধা পানে: 


বর্ষার 
ঢেউ তুণ্ল তালে তালে, আবিল বরষা-জল ; 
সাগর-সঙ্গমে ধায়, ভর! গাঙ্সে অবিরল। 
আকাশ জলদে ঢাকা, নদীতে এসেছে ধল, ; 
ধীবর ঘিরিছে জালে, চল্ত শেয়ালাদল। 
নলবনে বেন। ঝোপে, বরষা এসেছে ধলে,_ 
লুকায়ে মাছের লোভে, ধীবর ভিজিছে জলে। 
ঝাঁকে ঝাঁকে নদী-বুকে, গাঙ-চিল উড়ে কত? 
ডাহুক ডাহুকী শ্রোতে, ভাসে নাক অবিরত। 
: উম্মির আঘাতে ভাঙ্গে, ছধারে তটিনী কুল ; 
আক ডুবায়ে হানে, ভাঙা তটে উলু ফুল। 
পিচ্ছিল নদীর পাড়,--কলদী নিতম্ম পরে,__ 
অঙ্গন! নামিছে ঘাট, হাতে হাত ধরে ধরে। 
কল কল চল চল, ঘোলা জল বয়ে যায় ১ 
রাখাল উক্ভুই মারে, বনি নরদী.কিনারায়। 
ভাঙ্গ। লায় উঠি জেলে, হাতে তুলি ভাঙ্গা! বটে, 
গোণে মাছ পড়ে বড়-_গুনে তাড়াতাড়ি . 
ছোটে। 


সাহিত্য-সংহ্িত।। . [ ৮ম খণ্ড) ৪ধ সংখ্যা |. 


স্পেল 


বিভোর হইয়া! মানকজব্া সচল করিতে-পারে 
না, তখন তাহাকে ভক্ত প্রাণ বা ভক্তবাঙ্ছা- 
কল্পতরু কিরূপে ধলা খাইতে পারে ? যাহার” 
দূদৃক্ষা, ভজকে নিশিদিন ব্যাকুল করিতে 
থাকে, তিনি ঘদি দর্শন দানে অসমর্থ হয়েন, 
তবে তাহার শরণ লইয়া! ভক্ত কি করিবে, 
এবং সাহার আশ্রয়ে থাকিয়া ভক্তের শাস্তি 
সুখ কিরূপে হইবে ? কেবল চক্ষু মুদ্রিত করিয়! 
অন্ধকার ও চক্ষু ঈষং খুলিয়া! সতী ব1 কুমারীর 
পবিত্র মুখ দেখিলেই কি কৃতা্থ হইতে পার! 
যায়, না ইহা দ্বার! ধর্দ-জীবন গঠিত হইয়া 
নিজের বা. জগতের কল্যাণ মাধন করিতে 
পারে? | ক্রমশঃ 


শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরন্বতী । 


নদী। 


কোথাও তরঙ্গ দেখি, কাদে ভাড়াটিয়াগণে ; 
তরণী ভিড়িতে মাঝি ঝিঁক। মারে প্রাণপণে । 
আজি বুঝি রথযাত্রা, কদম্বের ফুল হাতে__ 
পাড়াগেয়ে ছেলে যায়, দিদিমার সাথে সাথে। 
রথ রচি কোথা কেহ, ফুটস্ত কদস্ব ফু্সে”_ 
নর্দীতে দিয়াছে ছাড়ি, ভাসিতেছে কূলে 
কুলে। 
এপার ভাঙন.ধর!, ভাঙিতেছে ঢেউ লেগে ; 
ওপারে নাবাল চরে, পাটগাঁছ আছে জেগে। 
আজি বুঝি তটিনীর যৌবন এসেছে ফিরে) 
বাশ গাছ ঘন্ঝাউ চুমিতেছে ধীরে ধীরে ! 
ভীম তরু চল দলে, সুখে করি প্রেম দান, 
খরল্োতে সেবি পদ অকালে দিতেছে টান। 
ইছামতি! এ মিনতি, দুরে ফেলি প্রেম-ছল, 
রসাতলে দিও নাক, বনজ এ তরুদল। 
সাগর-সঙ্গিনী তুমি, সাগরে মেশগে ধীরে, .. 
প্রেমলুন্ধ তরুপানে ফিরিয়া চেওন! তীরে। 
শ্রীজগংপ্রসম্ রায়। 





_ অর্থাৎ 


ম্যালেরিয়া ও সর্ববিধ জররোগের একথাত্র মহৌষধ 
অগ্যাবধি সর্ববিধ জ্বররোগের এমত আশু-শান্তিকারক 
“মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই। 
লক্ষ লক্ষ রোগর পরীক্ষিত। 
মূল্য__বড় বোতল ১।০১ প্যাকিং ডাকমাশুল ১২ টাকা। 


» ছোট বোতল ৮০১ এ এ ৮০ আনা। 
রেলওয়ে কিন্বা ্টিমারে পার্শেলে লইলে খরচা অতি সুলভ হয়। 
পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্তান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হুইবেন। 


এডওয়ার্ডদ্‌ লিভার এও স্পীন অয়েণ্টমেন্ট। 


( শ্লীহ ও যরুতের হি বানা ॥ 


[২20 ৩, 0, 28০, 


বলুন দেখি, এই সব উপসর্গ 
আপনার আছে কি না? 


. (১) একটু মানসিক পরিশ্রমে আপনার মাথা 
ঘোরে কিন।? 

(২) একটু গভীর চিপ্তায় আপনার চিস্তাস্থত্র 
বিচলিত হয় কিনা? 

(৩) সর্বদাই মানসিক বিষদ আপনাকে 
আছন্ন করিয়। আছে কিন।? 

(৪) চেষ্টা করিয়া একটু প্রাণের প্রফুর্ূতা 
আনিতে চান, কিন্তু সেটুকুও থাকে ললা--এরূপ অবস্থ। 
আপনার হয় কিনা? 

€(€) সর্বদা আপনার মাথার মধ্যে উষ্ঠতাঁবোধ 
ও জ্বাল] করে কিনা? - 

(৬) আপনার কেশরাশি কুসশঃ বিরল হইয়া 
আসিতেছে কিনা? * 

(৭) আপদার মাধার উপরিভাগে, টাকরোগের 
সুত্রপাত হইয়াছে কিন।? 

(৮) বলুন রিনি গনি ও ক্লান্তির পরও রাত্রে আপনার সুনিত্্র।র ব্যাঘাত হয় কিনা? 

যদি এই সব উপনর্গ প্রকাশিত হইয়! ঘ।.ক, তবে নিশ্চিন্তচিতে আমাদের মহ] সুগন্ধি “কেশরঞ্ন তৈল” 
বাবহার করুন। সব দুরীতৃত হইবে। 

এক শিশির মুল্য ১. এক ট।কা। মাশুলাদি।/* আনা । তিন শিশির মুল্য ২* আড়াই ট।কা। 
মাশুলাদি 1১/* আন|। 


- ' অর্শোহর বটিক1 ৷ 


অর্শরোগের তরুণ ও প্রবল অবস্থায় আমাদের অর্শোহর বটিক। সেবনে শনেফে বিশেষ ফললাভ 
করিয়ছেন। হুনিয়মের সহিত বাবস্থামত এই বটিকা সেবন করিলে, অত্তর্লি ও বহির্বিলিজাত সর্বপ্রকার 





৯। 
২। 
৩। 
৪1 
-। 
ঙ। 


সাহিত্য-সধহত॥ 


( াহিতা-সভার মাসিক পত্রিকা) 





সৃচীপত্র। 
বিষয় | লেখক গ্‌ঢা 
হিন্দুর পুনরুথান শ্রীধর্শানন্দ মহাতারতী ,, ৩৫৯ 


কোরাণ সরিফে জন্মান্তরবাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযাদবেশ্বর তর্করড্র ৩৭৫ 
বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির বাতিক অবস্থা শ্রীগিরীন্দ্রকুমীর সেন এম, এ ৯ ৩৮৭ 





আত্মা এক না অনেক শ্রীত্যুতানন্দ সরশ্বতী ৮০৪১৩ 

ধরমমঙ্গল গায় রামচন্্ বন্দ্যোপাধ্যায় .** ১৩৭ 

ছূর্গীভক্তি তরঙ্গিনী রঃ রর ০০ ৩৩ 
ক।ণন্ভা। 


১০৬১ নং গ্রে ্রীট, দাহিত্য-সতা হইতে প্রকাশিত। 


সাহিত্য-সভা ৷ 


৮৮0 : স্প্্গ 
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পাত ০ম তত টং 05108 5৯879 0 হককে ংঞ। টু, ৬০ ১15 
উদ্দেশ্য | 


১। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন। 

২। সংস্কত-ভাষা ও সংস্কত-ভামা হইতে উৎপন্ন প্রাৃতাদি ভাষাসমুদয়ের চর্চা, 
অনুশীলন এবং শী সকল ভাষায় লিখিত পুরাণ 'ও আধুনিক গ্রস্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, 
সুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতস্তিন্ন ভারতীয় অন্ান্ত ভাষা! ও ইংরাজি প্রভৃতি 
বিদেশীয়, নব্য ও প্রাচীন তাষ! 'ও সাহিত্য হইতে শব্দ এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তদ্দারা বঙ্গ- 
সাহিতোর পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে পিখিত গ্রন্থির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার? 

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিদ্যা, সমাজতত, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রে 
আলোচনা, গবেষণ!। ও গ্রন্থাদি প্রণয়ন ।. 

৪। নান! উপায়ে শ্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেষ্তগুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ 
বৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্বত তব, গবেষণা! ও সাহিত্যান্শীলনে উৎপাহ-প্রদানে এবং প্রয়োজন হইলে, 
তত্তৎ উদ্দেশ্যে পুরস্কার ও অর্থসাহাব্যগ্রদান। 

€। উপরি-উক্ত উদ্দেগ্তগুলি, কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তুতা, পুস্তকাঁদির 
রচনা, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং তত্তৎ উদ্দেশ্তসাধলোপযোগী অন্তান্ত 
উপায়ের অবলম্বন 

শ্রীরাজেন্দ্রচক্দ্র শাস্ত্রী, 
সাহিত্য-সভার সম্পাদক 1 
বিজ্ঞাপন 


১। সাহিত্য-সভার চাদ! প্রভৃতি টাঁকাঁকড়ি মণিঅর্ডার আমার নামে পাঁঠাইতে হইবে। 

২। সাহিত্য-সংহিতাক্র প্রকাশ জন্ প্রবন্ধাদ্দি আমার নামে ১০৬।১ নং গ্রে স্রীট, সাহিত্য- 
সভার কার্ম্যালয়ে অথবা ১৫৯ নং মাণিকতলা ্বীট নিউ বেঙ্গল প্রেসে শ্রীযুক্ত স্থবলচন্্র মিত্র 
মহাশয়ের নামে পাঠাইতে হইবে। 

৩1 স্াহিত্য-সভা এবং সাহিত্য-সংহিতা সম্বন্বীয় 'অন্তান্ত সমস্ত চিঠি পত্র সভার কার্ধ্যা” 
ধ্ক্ষ শ্রীবুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইতে হুইবে। 


১০৬১ নং গ্রে ইট, ] আীরাজেন্্রচন্দ্র শাস্ত্রী, 
কলিকাতা । সাহিত্য-নভার অবৈতনিক সম্পাদক । 


[নৰ পর্যায় ] 


(সাহিত্য সভার ত্রৈমাসিক পত্রিকা ? 





৮মখণ্ু] ১৩২৬ সাল, শ্রাবণ ভান, আশিন [ ৪র্থ-ষ্ঠ সন 











মহাগহোপাধ্যায়ঞ্্ডিত ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কতৃষণ সম্পাদিত । 
“রতন ৬ লোকে টা । 
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কাজ 1 
১০৬1১ নং) গ্রে সীট সাহিত্য মতা হইতে 


ীপ্রবোধচন্্র াঙগোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 


চ্ত সাহিত্য সভার পড়াগণ এই পতি বিনামূলো পাইয়া ধাকেন। অস্ের গঙ্গে বাঁধিক 
দুলা ডাবদাগুল মদেত ২1০ টাক! । প্রতি সংখা! চারি আন! । 


বউ ক্্ুল্ও ঞপালোল্ 
এডওয়ার্ডন্‌ টনিক 


বা 
ল্ল্যান্ি-স্যালেলন্রিল্স্যাল ৫স্পিনক্ষিক্ক, 
ম্যালেরিয়। ও সর্বববিধ জ্বরের একমাত্র মহৌষধ. 


অগ্ভাবধি সর্ব্ববিধ জ্বররোগের এমন আশু শান্তিকারক 
মহৌষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। 


লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত 


মূল্য বড় বোতল ১/%, প্যাকিং ডাকমাণুল ১২ টাক! 
, ছোট ৮/*, ও প্র ঃ আন!। 
রেলওয়ে কিছ স্টিমার পার্শেল লইলে থচর! অতি সলভ হয়। 


মাইটোজেন প্রিয়জনের শ্রেষ্ঠ উপহার 
নব যুগের মর্বশেষ্ঠ টনিক ওয়াইন্‌। অজীর্ণতা, পদ্মকুসুম তৈল [ 


সাধারণ দৌর্বল্য ও স্নায়বিক দৌর্বল্যের মহৌষধ । উপকারিতার ও সসিগ্জ সৌরতে চিরবাকিত 
ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রতৃতি রোগ হইতে কে 

আরোগ্যের পর কি প্রারস্তে দৌর্ধবল্যে ইহার তুল্য কেশ বৃদ্ধি করিতে ও মস্তিফ গীতল 

উৎকৃষ্ট বলকাঁরক তেজস্কর ওষধ আর নাই। শত রাখিতে ইহা! অ্ধিতীয়। 


শত রোগীতে পরীক্ষিত হইয়াছে। তি 
জেলিনা লেকাসেটাভ বটকৃফণ পাল এও কোংর 
৮1৮৩ 
লেক্‌ নি “গোল্ড? সার্ম প্যারিলা 
জোৌলাপের বরফি। 


বা 
ইহা একটি অভিনব ও আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক ত্বর্ঘটিত সালন! | 


আবিষ্ধার। আকৃতি ও আস্বার্দে ইহা! একটি অতি দৃষিত শ্রে!ণেত শোধিত করিতে, উপদংশের বি: 

উপাদেয় মিষ্টান্ন অথচ বয়সানুদারে একটা ছুইটাবা বিনষ্ট করিতে, শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহা: 

তিনটা দেবন করিলে কোষ্ঠ পরিফার অনিবার্ধ্য। সমতুল্য মহৌষধ আর নাই। মূল্য প্রতি শিশি ২ 
মূল্য প্রতি শিশি ॥%* আন! মাত্র। ॥ টাক।। 


নোল এজেন্টম্‌$_ বটকুষ্ণ পাল এও কৌং। 
কেমিটস্‌ এগ ড্রগিউস। ৭ ও ১২ নং বনফিল্ডস্‌ লেন__কলিকাতা | 


১। 
২। 


ত। 


৪ 


€৫। 
ঙ৬। 
ণ। 
৮। 
৯। 
১০। 


১৩২৬ সালের . 
আবণ হইতে আশ্বিন মংখ্যা “সাহিত্য-সংহিতার” 
লুঙ্গীঞ্পভ্র | 


বিষয় লেখক 
মংক্কৃত সংলাপ কাব্যম্ম মহামহোপাধ্যায় শ্রীসীতারাম ন্যায়াচার্া শিরোমণি 
মহাভারতীয় মারল বিরাটপর্বর শ্রীমাণিকচদ্দ্র ভটট ঢার্যয 
দ্বিজেন্দ্লালের “সীতা” সমালোচনা! '"* শ্রীপন্মনাথ ভট্টাচাার্ধয 
বিষ্ভাবিনোদ এম, এ, 
ধর্মী ও সমাজ শ্রীরামচন্দ্ শান্্ী সাংখ্য বেদান্ত, 
স্যায় মীমাংসাতীর্ঘ 
সুন্দরানন্দ পাট ( কবিতা) প্রীবৈদ্যনাথ কাব্য পুরাগতীর্থ ... 
মণিভন্র .** শ্রীরামচন্দ্র কাব্যন্থৃতি মীমাংসাতীর্ঘথ 
শৈবলিনী (গল্প!) শ্রীরামসহায় বেদান্তশান্ত্ী কাব্যতীর্থ 
কিহুব? (কবিতা) শ্ীবৈদ্যনাথ কাব্য পুরাণতীর্ঘ *' 
বাটার গাড়ী (গল্প) এ 
বাজালা ভাষার উন্নতি শরীদুর্গাচন্্র সান্যাল 


১৩৮ 
১১১ 
১২২ 
১২৩ 
১৫ 


নাহিত্য-মভার উদ্দেশ্য 


১। বঙ্গ।ষ1 ও বঙ্গ-দাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি নাধন | 

২। সংস্কত-ভাঁষ! ও সংস্কৃত হইতে উৎপর প্রাক্কতাদি ভাষাসমুহের চর্চ। অনুশীলন এবং তী মকল ভাষা; 
লিখিত প্রাচীন ও আধুনিক গ্রস্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, মুদ্রাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতস্িত্ন ভারতধর্ধ; 
অন্তান্ত ভাষ! ও ইংরানী প্রভৃতি দেশীয় নব্য- প্রাচীন ভাষ| ও সাহিত্য হইতে শব্ধ ও ভাবাদির গ্রহণ এব 
তত্বরা বঙ্গদাহিতো পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাবসমূহের লিখিত গ্রস্থাদির আবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ, এবং প্রচার। 

৩। -ইতিহাস, ভূগোলবিদ্ভা, সমাজতত্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচন! ও গ্রস্থা?ি 
প্রগয়ন। ও 

৪। নান! উপায়ে স্বদে শ-মধ্ো উপরিলিখিত উদ্ধেগ্রগুলির প্রতি সাধারণের অন্থ্রাগ বৃদ্ধিকরণ এবং 
্রত্বতত্ব গবেষণা ও সাহিত্যন্ুণীলনে উৎমাহ প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, তততৎ উদ্দেশ্তে পুরস্কার ও 
অর্থগাহায্য গ্রদান। 

৫। উপরি উক্ত উদ্দে্গুলি কার্ধ্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পুন্তকাদির রটনা, প্রচার, বিক্রয়, 
বিতরণ, অর্থাদি সংগ্রহ এবং তত্তং-উন্দে্দাধনোপধোগী অগ্ঠান্ উপায় অবলম্বন। 


শ্রীচুণীলাল বহ্থ। 
সাহিত্য সভার অবৈতনিক সম্পাদক । 


মাহিত্য-মভ! পুস্তকালয় |-_ 


* শ্রাতে সাত ঘটক! হইতে নয় ঘটিকা পরধান্ত এবং বৈকালে গাচ ঘটিক। হইতে রাজি আট ঘটক! পর্যন্ত 
সর্ব সাধারণের জন্ত খোলা থাকে । এখানে বসিয়া, পাঠ করিবার জন্ত ভাল চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও আলোর 
সুবনদৌবস্ত আছে। সম্প্রতি অনেকগুলি নুতন উগন্তাদ ক্রয় করা হইয়াছে ; এতদ্বাতীত কতকগুলি পু্তক 
ও উগহার প্রাপ্ত হওয়! গিঃাছে। সাহিত্য সভার সভাগণকে এবং সর্বসাধারণকে পুস্তকাদি পাঠ করিবার 
জন্ত-_-মাদরে আহ্বান করা যাইতেছে ।-_- 

শ্রীগিরিজা প্রসন্ন সেন। 


মাইত্রেরীয়ান। 


সাহিত্য মভ| হইতে প্রকাশিত গ্রন্থীবলী 
দানমাগরঃ| 


মহারাজাধিরাঁজ শ্রীবল্লাল পেন দেব বিরচিতঃ। 
শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্বসম্পাদিত | 


গ্রথম খণ্ড মূল্য ॥ আট আনা | তৃতীয় খণ্ড মূল্য ॥* আটা আন! 
দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ॥ আট আন! চতুর্থ খণ্ড মূল্য ॥* আট আন|। 
বঙ্গের কবিতা । 
প্রথম ও দ্বিভীয়তাগ, 


কুমার শ্রীঅনাথকৃষণ দেব প্রণীত । 
.- ছুইভাগে গ্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ । মূল্য ১ম ভাগ ॥* আটমান1, ২য় ভাগ দেড় টাকা মাতর। 
বাঙ্গাল! কবিতার উৎপত্তি হইতে ইংরাজী গ্রভাবের পূর্বসময় পর্যন্ত ইহার ধারাবাহিক ইতিহাস মুনর ভাষায় 
ইহাতে লিপিবদ্ধ হইঘাছে। প্রাচীন কবিগনের অনেক অগ্রবাশিত পূর্ব কবিতা গান ইত্যাদি প্রদত্ত 
হইয়াছে পরসথর কচি হইতেই গুণব্তা ও ্রয়োনীয়তা উপলদ্ধি ছইবে। 


্বণীয় পণ্ডিত প্রবর রায় 


ন্লাজেন্দ্রচ্কত্র্র ্ান্জী বিকযাসাগরন্তর ববাহ্াুল্ 
এম, এ (পি, আর, এস ) প্রণীত গ্রস্থাবলী। 
১। [মাচা 555""মুলা ॥* আট আনা । 
10061) 7361621 71001, 1101010091 117901001, 10) 40016161109) [0176 
00101080191) 06160101) এই তিনটি নান! তথাপূর্ণ স্থলিখিত প্রবন্ধ এই গ্রন্থে আছে। 
২। ভাামা পল্িচ্ছ্েদ্‌ প্রথমথণড ২য় সংস্করণ ১* টাকা 
৩। ভ্ডাম্যা পক্লিচেচ্ছদ্‌? দিতীয়, ১ম & ১।* টাক । 
৪। 18010186101) 90090116 0181017811) 13010811- সন্ধি, শব, যত্ব, পত্ব, কারক সমাস 
রী মঙ্গবিত--মূলয ১২ এক টাকা। 
| সম্পাদক, সাহিত্য-সভা) 
১৪৬১ নং গ্রে রুট, কলিকাতা। 





য় নখও। | ১৩২৬ মীল, বণ, ভা,আস্বিন | ৪:4০ 


ংস্কত-মংলাপ কাব্যমূ। 


্রস্তাবঃ। (যতঃ লংলাপ কাব্যস্তোদয়ঃ ) 


১। অধৈকা| স উপাধায়; (বনাম মাং 


মি বামীকি বিরচিতেযু তেযু তেযু গ্রন্থে. 


পরিচিতশ্চ য ইতপূর্ব মন্কাব্যাদৌ, ) গতে নক্তং 
(গতায়াং রাত) স্বকীয় বর্তৃব্য বিষয়! বধারপার্থং 
নাং নিরন্তর সহচর্ধযাং চিন্তা দেব্যাং স্ববার্ধাং 
সমাধায় রসথিত বামে এসহ সমাক্রান্তঃ 


না দেবা, নখ মতি গাঁতিত-নিশীবশেষঃ, 
স্পিড রা তাত শিরোমণি মঠাপর নামধেয়াং 


স্বীয় র্ চত্তগাঠী মন্তরা নিজ নির্িষ গৃহাত্তরা- 


সয়ে দৈব সহচরী পুনরপন্থিতা। গ্শ্িন্‌ সমপিতত 
নির্বাহ ভারস্ত কারান! নিরবশেষতগা। মরা 
(মন্দ মন্দ গমন1), ছলছলায়মান মুখ নয়না, শিখিলী 
তৃত-র্কাবয়বা। 

তা তথা তৃতাং বিলোকা, দত্তাম£ মমুচিত 
ব্যাং, প্র মীরন্ধবান্‌ স উপাধ্যায়ঃ।' 


অনুবাদ । 
সংলাপ কাব্যের গ্রন্তাব। ধে গ্রন্তাবে সংলাপ 


বত ইনি উপবিষধস্তি | রি মহার্ঘ কাঁবোর উদয় হইয়াছে। 


-ধ্যাগিতা--স্েবাসি সমূদায়। অস্থিন্‌ 


১।” অনন্তর একদিন সেই উপাঁধায (ধর 


ঠ৬ র সাহিত্য-সংহিত। 


নাম মহ বামমীকি গ্রণীত গ্রন্থ মাত্রেই নিরন্তর সুখে 
গত কর যায, ধিনি ইহার পুর্বে অপুকাবাগ্রনুতিতে 
গরিচিত আছেন) বিগত নিশায় আমার এক্ষণে 
কর্তবা কি? এই বিষয়ের অবধারণের জন্য তাহার 
নিয়ত সহচরী চিন্তাদেবীকে নিযুক্ত করেন। চিন্তা" 
দেবী তাহার দেই কার্য সমাণা করিয়া যাইতে না! 
ঘাইতেই, তিনি আনিপ্রা দেবী কর্তৃক ব্যপুর্বক 
আক্রান্ত হয়েন। মেই অবস্থাতেই স্থখে নিশার 
অবশিষ্ট ভাগ অতিপাতিত হইল। গর দিন প্রাতে 
গ্রাতঃকৃতা মমাধা করিয়া নামাস্তরে শিরোমণি টোল 
আপন আরণা চত্তগাঠীর মধ্যে তাহার বাদের জন্য 
ির্্ট গৃহের অনান্তরে তাহার উপবেশনের নিমিত্ত 
থে আমন নির্ি্টি ছিল, মেই আসনে তিনি উপবিষ্ট 
আছেন। ছাক্জরেরা অধায়ন কার্য মমাধ। করি] 
বৃত্তি মংগরহের জ্তগ্রস্থিত হইল এই সময় তাহার 
সেই সহচরী (চিন্তাদেবী ) পুনর্বার তীহার মমীপে 
উপস্থিত হছইলেন। যে হেতুক পূর্বদিন রাত্রিতে 
তাহার উপর যে কার্ধাটির নির্বাহ করিবার তার 
অর্পন কর! হইয়াছিল, মেই কার্যাটি তিনি পূর্বদিন 
রাবিতে শেষ করিতে গারেন নাই। চিন্তাদেবী মন- 
মন্দ গমনে আদিতেছেন, তাহার মুখ চোখ ছল-ছল 
করিতেছে, মমন্ত অঙ্গ শিথিল হইয়া গড়িয়াছে। 
তাহার দেইরূপ অবস্থা দেখিয়া মেই উপাধ্যা 
তীহার বিবার জন্য মমুচিত স্থানে আসন প্রদান 
করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাম! করিতে ল|গিলেন। 
(সংস্কতম্‌) 
২। উপাধায়ঃ_দেবি, কি মিতি রান্তেব, 
মংলঙ্গ্যতে তাবাস্য ভবতী। 


1৮ ৭ ৪র্থ, ৫ম, ৬ সংখা 


চিন্তাদেবী_নহি ক্ান্তেব, বস্তুত: ক্াসতৈবাশ্মি। 
ততমমন্তং পশ্চাদভি ' ধীয়তে। তাতিধানা পূর্ব 
মনতৎ কিঞিদাবেস্ততে। ভবতা| য দেতঠি অপুঃ তি 
নীতি; নির্গীতি।)গ্ন্থতিঃ বিশুতি' হৃক্তিঃ বাজি হ্ঠেতি 
কাব্াষ্টিকং বিনির্শিত। গ্মর্িতঞ মে হস্তে। তং 
র্যা নুটু বিলোকিত, বিচারিতঞ্চ যথা শ্তি। 
ধ্‌ বিচারিতং। তত সংক্ষেপেণ কিঞিদ ভবতে 
নিবোযিতুমিস্ততে, সমীচীনোইদমীচীনো বাংসৎ 
মত্কতঃ সবিচার ইতাবধাররিতৃম। যদ্‌ ভবানেবান্র 
গ্রমাণমূ। নহা। কালিক-স-বাতধার| মম্পাত ইব 
বিরতি মুংসুদয়িয্আামি। তেযাং প্রত্যেকং অভিধের 
মাত্রং বর্ণযি্তে। তৎগ্রতিগাদনার্ঘঝ অণুকাবান্ত 
গ্রতিকাণডং ( তত স্থবিস্ৃতত্বাং ) অন্রেষাঞ্চ গ্রত্যেক 
মেকৈকং শ্লোক মুদাহরিষ্যামীতি। 
অনুবাদ । 
২। উপাধায় বলিতেছেন। দেবি, আপনাকে 
আঙ্গ এরপ ক্রন্তার ্তায় দেখিতেছি কেন? 
চিন্তা দেবী উত্তর দিতেছেন। ক্রান্তার স্ায় 
নহে। আন্ধ আমি বস্ততঃই করান্ত| হইয়! _পড়িয়াছি। 
মে নক কথা পরে বঙগিতেছি। 
তাহা বিবার পূর্বে আর একটা কথ! নিবেদন 
করিতেছি। আপনি যে মস্ত্রতি, অণু, সুতি, নীতি 
নি্াতি,গরনথৃতি বিশ্ুতি, স্থক্ধি ও ব্যক্তি এই আট- 
খানি কাব্য রচনা করিয়া আমার হস্তে অর্পণ 
করিয়াছেন। দে দবগুলিই আমি খুব ভালনগে 
দেখিয়াছি। এবং সে সমন্ধে আমার যেরূপ শক্তি 
মের়প বিচারও করিয়াছি। যেরূপ বিটার করা 
হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে আপনার কাছে কিছু 


শ্রাবণ--আ্িন। ১৩২৬] 


মিবোন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। কাবা কয়েক- 
খানি সম্বন্ধে আমার কত মমালোচনাটা! কতদূর নন্গত 
বা অঙ্গত হইল, ইহার একতরের নুনিশ্চয়ের জন্য, 
যে হেতুক এ বিষয়ে (সঙ্গত বা অগগত এই ছুইএর 
একতর নিশ্চয়ে) আপনিই একমার প্রমাণ। 
(আপনি চিন্তিত হইবেন না) আমি অসময়ের 
(পৌষ মাঘ মাদের) ঝড় বাদরের মত আপনার 
বিরক্তি উৎপাদন করিব না। কেবল এই কাবা 
কয়েকখানি গ্রতোকে কোন কোন বিষয় অবলঘন 
করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহাই মাত্র বর্ণন করিব। 
আর আমার বর্ণিত বিষয় বুঝাই দিবার জন্ত অগু 
কাবাখানি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বলিয়। তাহার প্রত্যেক 
কাণ্ডের এবং অন্তান্ত কাব্যগুলির গ্রত্োকের এক 
একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিব। 
স্তৃতম। 
ও। এতদরভিরধানৈব চিন্তাদেবী উপাধায়ং 
সম্বোধোদং ভরিজাদিতবতী। 
চিন্তাদেবী__অঙ্ছমূ। মনীষিন্‌, ভবতে। যদেতদণু 

কাবাম্‌। ইদত্বেকং বিশালং কাবামূ। গঞচকাণ্তী। 
জিংশদধ্যার়ী। এক মেবেদং ভ্রিংশৎ খও্ড কাব্যানি। 
কিন্তু নামত মন্তাণু কাবামিতি। 

কিমেতত্_যাদৃক্‌ দময় উপাগ। 

দগুরপি গিরি রিতাীর্যাতে লোকৈঃ ! 

ভবতা| কিংনাম, কিমুত 

গিরিরয় মাধ্যায়তেংগুরতি ॥ 
নহি বন্বদবরূপ মেত আ্জামধেযমূ। গর গীযুষ দিদ্ধ 
বিশুদ্ধ হেম-গিরি, মহামণি-খণীত্যাদি কূপং বিধপি 
নাঁমধেয় মন্ত তবিতুংযুক্ মাসীদিত্যেব মহংমন্তে। 


সংস্কৃত সংলাপ কাব্যম। 


৬৭ 


অনুবাদ । 

৩।. এই বথ! বলিতে বলিতেই চি্তাদেবী 
উপাধায়কে সগ্থোধন করিয়া এই (নিষ্লিখিত) 
কথাটি জিজ্ঞাম। করিতে লাগিরেন। 

চন্তাদেবী_আচ্ছ! বেশ। মহাশয়, আঁপনার 
যে এই অণু কাবাখানি। এখানি তো দেখছি, 
একখানি বিশাল কাবা। পাঁচ কাঁও। ত্রিশ 
অধায়। এই একখানি কাঁবাই তো ত্রিশখানি খ 
কাব্য। কিন্তু এর নাম রাখিয়াছেন কি? না, 
অঞুকাব্য। একি রকম। যে কাল এসেছে, 
বন্ততঃ যে অণু, তাঁকেই লোকে বলৃছে গাহাড়। 
আর আপনি কি না, এই পাহাড়টাকে বল্ছেন অণু। 
একি। এনামট| আপনার বন্তর অনুরূপ হয় নাই। 
গরম অমৃতের মহাসাগর, বিশুদ্ধ সুবর্ণের পর্বত, 
মহামণির আকর। এইরূপ গোছের কোন একটা! 
নাম রাখা এর উচিত ছিগ্প। এমনি আমার মনে 
হ্য়। 

সংস্কৃতমূ। 

৪। উপাধ্যায়--তীবি, অস্বিন্‌ মে গ্রথমং 
বচএতৎ। অপর পরাণাং মহাত্বন|ং যাণৃশ্বঃ রতয়, 
স্তাভিঃ সমং তারতম্যে বিবেচয়িতবো অধুরেবায়ং 
মদীয়। কৃতি, সযুক্ত মে বাস্ত (কাবান্ত) নামধেয 
মণুরিতি। দ্িতীয়ং বঃ--গাঠ সৌবর্যায় গাঠকানাম্‌ 
অন্তাধায়া আপেক্ষিকা স্ুত্া ইতি নামান্ত কত মণু 
রিতি। তৃতীয়ং বচঃ-ময়। যৌবনে (যি 
নামোপরি বিশিষ্ট দৃষ্টি রাদং তশ্মিন্‌) একং কাব্যং 
রচয়িতু মারবমূ। নাম চাত মন্ত যথে্ট রমান 
পরিগনধম। মর্কার্থংগ্রাহকং মহা কাবাং কল বিটগীতি। 


ত। 


৬৮ 


যোষদেব যাচিম্ততে তম্‌। মন তদের প্রাপ্গাতি 
( রগ্গাতে) তন্মাদিতি তাদৃশ মংজায়৷ স্তাংপর্যাম। 
এএবসথিধার্থ স্তদূবঠঃ| (অধিকাংশ) সর্ব মেব দ্রেয়ং 
বত তত্রাং্ স্থান্ততীতি। (ততঃ কিমন্ং) গ্ররূয 
'বানসৌ (বল্প বিগী) স্বৌলোন। (তদা ময় 
(কিংকতম্) বিরচিত-তলঃ সময়া দিসহত দংখ্যক লোক 
রদ রর্বর-মুৎখটৈ:। (ততঃ) অহ্হ গ্ররূঢবানপি 
বকুততশ্চিৎ গ্রতিবন্ধকাৎ (মদীয়ছূর্তাগ্যবশান, দারিদ্র 
:নিবন্ধন-পরিপীড়িত পরিবারবর্গ পরিপোষণার্ধ তাদৃশ 


(ভীষণ চিন্তা বশা, তাদশ শক্তে রভাবাদুব!) পুর্ন 


,এাবৃদ্ধিঃ। দেষি, কি মন্তদধিকং বাঁচাম। আহহ 
[তদবস্থএব বিশুতাং গভঃ স মে কল্প বিটগীতি খিষ- 
। মনসা অগুরিত খ্যাপিত মেতম্মেণু কাবামু।” শেষে 
'বছে ভবতীদমূ। নাম যাবং কুপ্ং তবে, তাবদেব 
'মীধু। নায়: কুদ্রতব মেব গ্রার্থনীয়ম। 

। বিষ্ত| বিনদু-বিহীনন্ত, বিশ্া-সন্ধু রিতিশ্তি, 
(রিত্যেতৎ কিং পুনঃ যুক্ত মিতি। যাঁ ইস! হুতি 
'নীতি নি্ণাতি পরভৃতাঃ। গঙাপ্ামাং প্রত্েকং 
প্রতিগান্ভ বিষয় বগতয়ে একৈকন্দিরমাধারণে নামনি 
'খতাদা মগ দাধারণং নাম কণ ইতি। অত রত 
,(ইততঃ গ্রভৃতি; ) এত| অপি গ্রথম কণ দ্বিতীয় কণ 


'ইত্যেব রীতা দা ভিধেয় ইতি। 


_ অনুবাদ। 
৪। উপাধ্যায় বলিলেন। দেবি, আপনি যাহা 


' জিজনা করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আমার গ্রথম কথ! 


হচ্চে এই। অপর অপর মহাত্ম। দিগের যেরূপ কৃতি 
মকল দেখা যায়, সেই মকল কৃতির (কার্যোর) মহিড 
আমার এই কৃতির যদি তারওম্য বিবেচনা! করিতে 


সাহিত্য-নংহিতা। 


[৮ম ৫) ৪, ৫ম, ও মুখা] 


হয়, অর্থাৎ তুলন| করিতে ছয়, তাহা হইলে আমার 
টিপ বন্ততঃই অু| ম্ৃতরাং হার 
যে নাম রাখা হইয়াছে প্জু। ভাহা ঠিকই 
হইয়াছে। দ্বিতীয় বথা। গাঠকদিগের পরিবার 
স্ববিধার জন্ত ইহার অধ্যায় গুলি অপেক্ষা রৃত সুদ 
কর! হইয়াছে, ইহার দ্অগু* নাম রাখিবার এ, ও 
একটি অন্ততম কারণ। তৃতীয় কথা। আমি 
যৌবনকালে (ষে সময় আগার নামের উগ্র খুব 
দৃষ্টি ছিল, দেই মময়ে) একখানি কাবা রন| 
করিতে আর্ত করিয়৷ ছিলাম, এব কাবা খানির 
নামও রাধিয়াছিলাম খুব হন্বা চওড়া। মর্বার্ 
গ্রাহক (মংগৃহীত-সর্বার্থ), মহাকাব্য, কর 
বিটগী। প্বল্নুবিটগী” এইরূপ নাম দিবার তাৎপর্য 
হচ্চে এই। এই কাবাথানির নিকট যে, যেবস্ 
চাহিবে, মে মেই বস্তই ইহার নিকট হইতে গাইবে। 
এ কথার অর্থ হচ্চে এই। সর্বপ্রকার (অধিকাংশ) 
জাতব্য বন্তই ইহাতে কিছু কিছু থাকিবে এই। 
(বেশ, তারগরে কি হ'লো|) আমার এ কন্পুবিটপী 
খুব সকুলতার সহিত (মন লইয়া) গ্রর্ঢ (উদ্ধর্ভেদ 
করিয| উিত) হইল । (আমি তখন কি করিলাম) 
আমি তখন তাহাকে দুল করিবার আশয়ে ছুই 
হাজার শ্লোক রূপ সর্ববিধ শম্যোপযোগী মৃত দ্বার! 
তাহার তলা! নির্মাণ করিয়া দিলাম। (তারপর) 
আহা, আমার সেই কর্বিটগী এরর হইয়াও, কি, 
জানি, কোন প্রতিবন্ধক বশতঃ ( আমার দুর্ভাগ্য 
ব্শতঃই হউক, আর দারিদরা পরিগীড়িত পরিবার 
বর্গের পরিগোষণ নিমিত্ত দেই ভীষণ চিন বশতই 
হউক, আর, সেইরূপ দামর্থোর অভাব বশত 


প্রাবগ--আইিন, ১৩২৬ মাল] 


হউক) আর বৃদ্ধি প্রাথ হইল ন| (বাড়িল না1)। 
দেখি, আর, অধিক কি বলিব, আহা মেই 
অবস্থাতেই আমার দেই করসবিটগী গুকাইয়া গেল। 
দেই মনের আক্ষেপে আমার এই গ্রন্থের নাম 
রাখিয়াছি "অণু । শে কথাটা! হচ্চে এই। নামটা 
যত ক্ষুদ্র হয়। ততই ভাল। নামের হুদরত্বই 
হচে গ্রার্থনীয়। ূ 
পেটে নেই বিগ্নের বিদ্ু। 

(আর) নাম হ'লো| বিদ্যে দি 

এটা কি, আর বড় ভাল। আমার এই যে, 
তি নীতি নিরণাতি প্রভৃতি গ্রনথগলি, ইহাদের 
গরতিগাদা বিষয়ের অবগতির অন্ত প্রত্যেকের এক 
একটি (সুতি নীতি ইত্যাদি অসাধারণ নাম 
থাকিলেও, ইহাদেরও সাধারণ নাম “কণ*। আন 
হইতে এইগুলিকেও আপনি প্রথম কণ, দ্বিতীয় বণ 
তৃতীয় কণ ইত্যাদি রূপ নামে বাবার করিবেন। 

সংদ্ৃতমূ। 

€। চিন্তাদেবী- যুক্কভাধিন, শেষংবচ ইাং, 
যদ্ঘভিহিতংতবতা, "নায়ঃদুত্বমের গরর্থনীয় মিতি।” 
তদ্‌ যতি সত্যং, তৎ মহত কৃত স্বক্রিগতে ময়া। 
কিন্তু (তস্ত দত্যতে) সতি ভবেংকিমূ। 

বন্ধনে! ৭ দোষাভ্যাং, কতে)বং জাত মীশতে। 

ইাংরম্য মরম্যং বা নায়ৈব জায়তেইখিলৈ॥ 

রিতাতোইভিহিতং ধয়া। নামান্ত কিঞিনহদ্‌ 
ভবিতৃংযুক্তমাদী দিতি। অচ্ছম। যচ্ছোভনতয়া 
ন্ততেতবতা, ত দেবা তি নিগ্ৈ পনরাই। 

অনথবাদ। রি 


৫| চিত্তাদেবী বলিতেছেন। প্রকৃত বাদিন, 


সংস্থৃত সংলাপ কাব্যম! ৬ 


এই যে শেষ কথাটা, যা আপনি বলিলেন। যে 
নামের কুড্রতই বাধনীয়। এ কথাটা! যে অতি মত 
ডা আমি হাজার বার শ্বীকার করি। কিং 
ত। হলে হবে কি। বন্ধর দোষ %ুণ দেখে, এট 
ভাল। এটা: মন্দ, ইহা স্থির করিতে পারে, এর? 
লোক গৃধিবীতে ক'টা আছে। এট! ভাল, এট 
মন্দ ্রায় নাম দেখেই সবাই ঠিক করে। তা 
বন্তেছিলেম, নামটা একটু এর বড় রকমের ছে 
ভাল হইত। আচ্ছ!। আপনি যাহা ভাল বহে 
বিবেচন| করেন্‌। তাই থাকুক। এই বলিয়া? 
গুনর্বার বলিতে লাগিলেন। 
ম্কৃতম্। 

৬। চিত্ত।দেবী-_-অহ মিদানীং প্রস্তাবিত বিষে 

প্রবৃঝ স্থি। অর্থাদ যংপরস্তাবিভংময়া ভবং-সঙ্লিধৌ 
মধ্ধন্তে নিক্ষিধ মণু গ্রতৃতিকং কাব্যাষ্টকংময় 
ইক্ষেগেণ সমালোচগিতবা মিতি ততরৈব গ্রবৃ 
শ্বীতি। অন্তমনা মাতৃৎ| কিকিন্মনোযোগে 
সহ শ্রাব্য মিদং মদ বাকাবৃন্দমূ। ভবাদৃলানে, 
্রাবনিতুং জাতৈভাব দৌৎনুক্যাহং, নহি হাঁ 
কষকান্। যতঃ_ 

প্রশংদিতা অপি পরৈ, বার্থজন্মান এবতে। 


মণয়ো রমণীভিষ্চেখ, কঠে ন বিধৃত ্তষেতি। 
অনুবাদ। 


চিন্তাদেবী বলিতেছেন। আমি এক্ষণে গ্রস্তাবিং 
বিষয়ে প্রবৃত্ত! হইতেছি। অর্থাং আমি আপনা: 
নিকট 'যে গ্রস্তাব করিয়াছিলাম, যে, অণু গ্রতৃি 
এই যে কয়েকখানি কাব্য আমার হাতে ফেলাইয় 
দিয়াছেন, আমি মংক্ষেপে সেইগুলির মমালোটন 


?$ সাহিতা-সংহিত|। 


গরিব। মেই বিষয়েই গ্রবৃত|। হইলাম। আপনি 
সতমনস্ক হইবেন না| একটুকু মনোযোগের সহিত 
দামার কথা ক'্ট| শুনিবেন। আপনাদের মত 
নাঁককেই প্রনাইবার জগ্ আমার এতখানি ওংস্থকা 
ন্িয়ছে। হাটের চাষা দিগকে গুনাইবার জন্ত 
য়। আন্ত কর্তৃক প্রশংসিত হইলেও দেই সকল 
[ণির জন বৃথা। ঘদি সুদী সমূহ পূর্বক কঠে 
[রণ ন| করেন্‌। 
স্তমূ। 

৭। চিন্তাদেবী-্যৎ কাঁবা্টকং মহ্‌ মর্পিতম্‌। 
জামী বিহ্ষমাদি (বিহচ্মান্তে-বাসি-মহীগতি- 
[মাধিক) কৃতপ্রশ্নানাং প্রত্যত্তর প্রদানচ্ছলেন 
হবো জাতব্য বিষ বর্ণিতাঃ। তত্রাগ প্রথম 
গাণ্ডে বিহঙগমীয় (অষ্টভিরধ্যাযৈ: পরিদমা প্র) বিহন্গম 
ভি রব নিবহং প্র্নত্েন গরিকল্পা তত গরতাততর 
প্দানচ্ছলেন বহুশঃ সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়! 
ীমাংসিতাঃ। 
থা-_বিহঙমৈ: কৃতং, কোরুকৃ, কোরক্‌, কোর 

গিত্যাকারক শবং.কোইরুক্‌, কে রোগ 
বিহীন ইত্যেতাদৃশার্ঘ পরিক্পনয় 
্রশ্নতেন পরিকন্ন, যুক্তিবলং খাস 
বলঞ্চাত্রিত্য ত মৃত্তরয়তি মহযিরাত্েযঃ। 
| গ্গীতি চ্ছনঃ1” 
অবহূল সুদীর্ঘ চিন্তঃ, 
গরিচাল্যন্তে যথাবদক্ষাণি। 
যথা ন ছুঃখং তূঙেক্। 
থগেশ হে, মোংরুক্‌, সোংকুক্‌, মোইর 
গিতবাদয়ঃ॥ 


[৮ম ধ্ড, ৪র্ঘ, ৫ম, ৬ মংখ্য 


অনেন গ্নেফেন--অধথা বনুস্তিষ্ধ পরিচালনচ্চ, 
অগা বদিন্রিয় পরিচালনশ্চ, অযথা ব্‌ ভোক্নস্ত 
বা যথাধথ প্রায়শঃ সর্কেষ! মেব রৌগাণাং হেতৃতয়া, 
তদ্রহিতো যঃ ন মর্ষবিধ রোগ বিহীন ইতর 
প্রদানচ্ছলেন। উক্ত মেততরয়ং ত্যাজাং সর্ট 
নৈকজ্া কামিভি রিতুপিষ্টম। 

অন্থবাদ। 

৭। চিন্তাদেবী বলিতেছেন--যে কাঁবা কয়েক- 
থানি আমাকে দিয়াছেন, তাহার মধ্যে অধু নামে 
যে কাব্য খানি, তাহাতে বিহঙ্গমাদি (বিহন্নম। 
অস্তেবামী, মহীপতি ও সামাজিক দিগের) কৃত 
প্রশ্ন মমূহের প্রত্যুত্তর প্রদানছলে বহু জাতব্য বিষয়ের 
বর্ণনা কর! হইয়াছে! প্রশ্নের প্রত্যুত্তর গ্রদান 
ছল মাত্র। জ্ঞাতব্য বিষয় মমূহের বর্ণন করাই 
উদ্দেষ্ঠ। তাহার মধোও আবার ভাহার যে প্রথম 
কা, তাহার নাম বিহঙ্মীয় কাঁও। আট অধ্যায়ে 
গরিদমাগ্ত। তাহাতে বিহঙ্গমগণকৃত রবগুলিকে 
্রশ্নরূপে কল্পনা করত, তাহাদের (দেই প্রশ্নগুলির) 
পরতাতবর গ্রদান ছলে অনেক অনেক মাধারণের 
জাতবয বিষয় সকলের মীমাংদ| করা! হইয়াছে। 

যেমন। কতকগুলি বিহ্ম (পক্ষী ) “কোরুক্‌, 
কোরুক্‌ কোরুক্‌* এইরূপ শব করিতেছে। তাহা" 
দের& শব গুলির অর্থ--কোত্রুক্‌, অর্থাৎ রোগ 
বিহীনকে, এইরূগ অর্থ কল্পনা করিয়া, পক্ষিগণ 
আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, হে আমূর্ষেধা- 
ভিন্ত মহধিগণ পৃথিবীতে রোগ বিহীন হইতে পারে 
কে? শব গুলিকে এইরপ প্রশ্ন রূগে করনা 
করিয়া-যুক্তিবল ও শীন্ববল অব্ধন করিয়া 


প্াবগ_আইিন, ১৩২৬ দাল] 


মি আত্রেয (চরক দংহিতার আদি বক্ত!) উত্তর 
দিতেছেন। | 

শ্লোক। এই গ্লোকটি গীতিছনে (আর্চাবিশষ) 
বিরচিত। আবহ আুীর্ঘচিন্ত ইতাি। 
উদ্লিখিত। 

বাখা|। সমস্ত রৌগই প্রায় অরিবিধ কারণে 
জনি থাকে। কতকগুলি রোগ (শিরঃগীড়াদি ) 
অতিরিজ মস্তিষ্ক পরিচালনে, কতক গুলি রোগ 
(নেত্র রোগাদি) চক্ষু কর্ণাদি ইন্্িমগণের অধথাবং 
নিয়োগে, কতগুলি বা (উদরামগ়াদি বা সর্ববিধ রোগ) 
আহারের দোষে জন্মিযনা থাকে। তাই মহ্ধি 
আত্রেয উতর দিতেছেন। হে গক্ষিরাজ। যে বাদ্ছি 
সুদীর্ঘ চনত! বছ পরিমাথে না করে, এবং আগন 
ইন্িয় সকলকে যে রূপ ভাবে গয়িচালিত কর! উচিত, 
মেইরূপে পরিচা্িত করে। এবং এইবগ তোজন 
করে, যাহীতে কোন রূপ দুখ বোধ না হয়। হে 
ছে পক্ষিরাঞজ, দেই বাজিই যাবজ্জীবন নীরোগ হইতে 
পারে। ধাহা বলিলাম। তাহা স্থির। দে নীরোগ। 
নীরোগ। নীরোগ। 

ইন্জিয়_চকচঃ, কর্ণ, নাদিকা, জিহ্ব| ও ত্বক 

এই গা জ্রানেসরিয়। বাক্‌, পাণি (হাত) 
গাদ। গাযু (মল দার), উগন্থ (জননেত্িয়) এই 
গাঁচটি কর্ণেজিয়। 

অধথাবৎ নিয়োগ_-যথাবিধি নিয়োগের অতাব। 


অভিযোগ, অধোগ। ও মিথা| যোগ এই তিন ' 


গ্রকারে তাহা ঘটি থাকে। . 
আহারের দোষ বহুপ্রকারে হইয়া থাকে। অভি 


সংস্কৃত সংলাপ কাব্যম্‌। 


14: 
রিক্ত তোক্জন, অভো্জন, বিরুদ্ধ ভোজন, অনাস্থা 
ভোঙ্জন, গুরুতর তৌঞজন, লথুতর ভোজন অন্দে 
ভোন্ন ইত্াদি। 

লোকের বিন্ৃত ব্যাথা! অন্নুকাবর গ্রথম কাণে 
্টবা। 

তাংগর্যা ব্যাখা]। এই গ্নেকটি ঘারা-_ অযথা. 
বং মস্তিষ্ক পরিচালন অবথাবৎ ইন্দরি্ পরিচালন, 
অথব| অথ! বদ তোঙ্ন, ধেখানে যেমন, এই তিন 
টি প্রায় দকল প্রকার রোগের হেতু। অর্থাৎ শিরো. 
রোগে-_আযথাবং মস্তি্ধ পরিচালন, ইন্দ্রিয় গত 
রোগে--মযখাব ইনি পরিচালন, উদরামযাদি 
অথবা সর্বাবিধ রোগে-অবখাবং তোজন। এই 
হেতুক যে বাক্তি এই বিবিধ কারণ বিহীন হইতে 
পারে দেই বাক্তিই রোগ বিহীন হইতে পারে, 
এইরূপ উত্তর প্রদান চ্ছলে. ধাহারা নৈরজ্ 
কামী। অর্থাৎ যাহারা আপনাকে নীরোগ করিতে 
ইচ্ছ| করেন। তাহারা বর্ণিত, রোগের এই তিনটি 
নিদান (আদিকারণ) কে। যব পূর্বক পরিত্যাগ 
করিবেম। 

সাধারণের গ্রতি এইবূপ উপদেশে দেঙা| 


হইয়ছে। ইতি 
শ্রীসীতাল্লা শ্যান্াচার্য্য- 
শিলোনশি 
(নবন্ধীপ) 
ক্রমশঃ 


নি৩।৭ 


সারল 


বিল্াউ পর্ধ্। 


শ্লোক। 


নারায়ণং নম্কৃত্য নরঞ্ব নরোত্বমম্‌। 
দেবী নরন্বতীং ব্যান ততোজয় মুদীরয়েৎ ॥ 


অন্তার্থ। 
নারায়ন নরোত্বম নর ভারতীকে । 
ব্যাসদেবে গ্রণমিয়। জয় কীর্তনীবে ॥ 


পঞ্চ পাগুবের অজ্ঞাতবাসের মন্্রণা |. 


পয়ার। 
জন্মেজয় বলে স্মুনি করি নিবেদন। 
ছুর্য্যোধন ভয়ে পূর্বে প্রপিতামহগণ ॥ 
বিরাট মগর মধ্যে রহি লুকাইয়া । ». 
এক সম্বংসর বঞ্চে কেমন করিয়! ॥ 
কিরূপে পরের গৃহে করিল বঞ্চন। 
. কোন নামে কোনরূপে রহে কোন জন॥ 
সেই কথা কহ মুনি করিয়া বিস্তার । 
 ছুর্ধ্যোধন ছষ্টতি বড় ছুরাচার ॥ 
মুণি বলে জম্মেজয় শুন সাবধানে। 
: কৃষণানহ পঞ্চ ভাই আছেন কাননে ॥ 
অনেক ব্রাহ্মণ আছে করিয়া বেষ্টিত। 
আপনি আছেন মুণি যৌম্য পুরোহিত ॥ 


এ সকলে লৈয়া রাজা অরণ্য ভিতর। 
বলেন হইল অস্ত দ্বাদশ বৎসর ॥ 
অজ্ঞাত বঞ্চিব যাহা পূর্বের উত্তর। 
জ্ঞাত হৈলে পুনঃ যাঁব অরণ্য ভিতর ॥ 
দ্বাদশ বৎসর মোর! রহিব বিপিনে। 
একবর্ষ অজ্ঞাতে বঞ্চিব ছয়জনে ॥ 
অজ্ঞাত বংদর যদি বিদিত হইব । 
দ্বাদশ বৎসর পুনঃ অরণো যাইব ॥ 
হেন সত্য করিয়।ছি সভার সাক্ষাতে । 
বনবাস পূর্ণ কালি হইবে প্রভাতে ॥ 
দ্বাদশ বংসর কালি গত সে হুইবে। 
ইহার উপায় চিত্ত কোথায় রহিষে॥ 
একদেশে একত্রে বঞ্চিব ছয় জনে। 
পাব বলিয়া! যেন কেহ নাহি জানে । 
ইহার বিধান সবে করহ ত্বরিত। 
সর্বনাশ হইবেক হইলে বিদিত ॥ 
এত বলি মুচ্ছা হৈয়া পড়িল তৃতলে। 
্রাতৃগণ তুলিয়া গ্রবোধ বাক্য বলে ॥ 
ধৈর্য হও নরপতি ন1 কর চিস্তন। 
সুখ ছুঃখ সংদারেতে ভুগে সর্বজন ॥ 
পুর্বে ইঞ্জ উপায়ে পাইল নিজরাজ্য। 
তেমতি পাইবে তুমি মনে হও ধৈরধ্য ॥ 


শ্রাবণ-_আগ্গিন, ১৩২৬ সাল]. মহাভারতীয় সারল বিরাটপর্ব। ণং 


এতবলি শীস্তাইগ রাজা যুধিঠিরে | 
আশীষ করিয়া মুণিগণ গেলা ঘর়ে। 
ধত মুনিগণ মব হইলে বিদায়। 
নরাতুগণ সহিত বসিয়া ধরায় ॥ 
কহ তাই অজ্ঞাত বঞ্চিব কোন দেশে। 
কেমনে বঞ্চিব কাল গৌঁঙাইব কিমে॥ 
শুনিয়া রাজার বাক্য কহে বুকোদর। 
তোমার অপেক্ষ! রাজ আর গাভীবীর॥ 
নকুল ও সহদেবে শিশু মতি দেখি। 
দৌহাকার মুখ দেখি সদা বুরে আখি। 
আমার বিক্রম রাজ! খাত চরাচর। 
কোনজ্জন যুঝিবেক সঙ্গেতে মোহর ॥ 
দিংহের সদৃশ হয়ে বিক্রমে বিশাল। 
তোমা হৈতে সিংহ হৈয়া হৈয়াছি শৃগাল। 
কিন্তু তব আদেশ পালিব দুঃখে সুখে । 
ইহার উচিত শাস্তি দিব যে কুরুকে ॥ 
তের বর্ষ গতে হবে যাহা আছে মনে। 
সম্প্রতি অজ্ঞাত বর্ষ বঞ্চি কোন গ্রামে॥ 
কোথায় রহিব সবে কহ্‌ এই বেরা । 
সহিতে না হয় যেন উদরের জাল] । 
গুপ্ত বেশে থাকি যেন ভরয়ে উদর। 
কালক্ষেগ করি রাজা অভাত বংদর। 
এত শুনি কহে পার্থ করি কৃতাঞ্জলি। 
গুন রাজা একে একে দেশ নাম বলি।॥ 
যত দেশ নাম বলি দেখেছি গুনেছি। 
তার মধ্যে যেই দেশে হয় তব রুচি? 
অদ বঙ্গ কিন ত্রৈলঙ্গ আদি করি। 
শুরদেন দিছুদেশ আর চেদীপুরী। 

২ রর 


মগধ বিদর্ভ আর গাঞ্চাল নগর। 
অবস্তীদ্বারকা পুরী মার কাণীপূর 
কর্ণ ভোক্পুরী আর অযোধা! কৌশল 
শ্রেণীবন্ত দেশ আর রোহিত মগ্ডল॥ 
স্থদেব রান্নার রাজ্য অতি মনোরম। 
নররাষট গটজর নগর দশার্দ। 

আর মস্ত দেশ তথ! বিরাট নৃপতি। 
তথায় রহিব যদি লয় তব মতি॥ 

এ নকল মনোরম রাজা নরনাথ। 
আল্ঞ! কর কোন দেশে বঞ্চিব অজ্ঞাত॥ 
যে দেশে রুচিবে মন বঞ্চিব দে দেশে। 
গুনি রাজ! ঘুধিটির কহে মৃদ্ভাষে॥ 
একে একে শুনিলাম নৃপগণ ধাম। 
কিন্তু সে বিরাট রাজ! বড় দয়াবান॥ 
পরম ধার্শিক হয় মত্ত অধিগতি। 
নিশ্চয় অজ্ঞাত কাঁল বঞ্চি মোর মতি | 
সত্যবাদী জিতেন্ি় শান্ত জ্ঞান আছে। 
ধর্মবস্ত জ্তানবন্ত রব তার কাছে॥ 
তথায় আমার মন রহিতে রুচিল। 
কোন বৃত্তি কিরূপে বঞ্চিবে তথ! বল। 
অঙ্জুবন বলেন কহ ধর্ম নরশনি। 
করিবে কিন কর্ম তাঁর রাজা তুমি॥ 
কোন বর্শে স্বচ্ছন্দ বিরাট নগরেতে। 


: বিছ্রণ করিতে গারিকে নরপতে ॥ 


কারণ জাঁপনি মৃদুম্বভাব বদীন্ট। 

লঙ্জাঈল মত্যবাদীধার্শিক গ্রধান। 

এক্ষণে বিপদে গড়ি কি করিবে কি কর্ণ। : 
নাগর অবরাধরাপতি তৃমি ধর্ম 


সাহিত্যন্নংহিত|। 


সামান্ত জনের গ্যার কষ্ট ছুঃখ কর]। 
তোমার অত্যাস নাহি আমি জানি পারা ॥ 
রাজ! বলে শুন আমি বঞ্চিব যেমতে। 
্যায়কর্তা হব আমি বিরাট সভাতে ॥ 
কন্ধ নাম বলাইব পাশীয় পণ্ডিত। 
রগচরধ্য ধর্ধশাঙ্ধ জানি মর্ব নীত॥ 
মণি রদ্রগণের জানিয়ে আমি মূল্য। 
আমি হই যুধিটির-সধা প্রাণতুলা॥ 
শান্তর কথ! কহিব তুষিব নরবরে। 
এরূপে বঞ্চিব আমি বিরাট নগরে ॥ 
তীমে চাহি কহিতে লাগিল নরনাথ। 
কহ ভাই কৌনরূগে বঞ্চিবে অজ্ঞাত॥ 
পন্ন পুষ্প হেতু গন্ধ মান পর্বতে। 
ুর্জয় রাক্ষপ মৈল যাহার ক্রোধেতে ॥ 
হিডিম্বকবক জটাম্থর কিন্বীগাদি। 
মারি নির্ঘণ্ট কৈললে সাঁগর অবধি ॥ 
কিরূপে বঞ্চিবে তুমি বিরাট নগরে। 
এতগ্তনি ভীমসেন কহে ঘোড় করে॥ 
বল্ল নামেতে আমি হব সপকার। 
রন্ধন করিতে নাহি সমান আমার।॥ 
বিশেষে আমার তেজ দেখাব রাজনে | 
মনলযুদ্ধে হারাইব যত মল্লগণে ॥ 

বৃষ ব্যাপ্ত সিংহ আর মহিষ কুঞ্জর। 
ধরিয়৷ আনিয়া! দিব রাজার গোচর॥ 
পর্বে যুধিরের ছিলাম হুপকার। 
এতবলি পরিচয় দিব আপনার ॥ 

শুনি যুধিঠির কহে ওরে বৃকোদর। 

কি কর্ণ করিবে এই পার্থ মহাবীর | 
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থাগ্ডব গহন দহনের অভিলাষে। | 
সর্বুক হুতাশন আসি বিপ্রবেশে ॥ 
মহাবল পরাক্রান্ত মহাবাহু আর ' 


. কুচ সখ! নরবর কুরু নন্দনের ॥ 


সাহায্য প্রার্থন। ভাই করিয়াছিলেন। 
সে সর্ববিশ্য়ী পার্থ করিবে কি কর্দ॥ 
থাগুববনের যেই হৈয়। সন্নিহিত । 
একমাত্র রথ আরোহনেতে পরগ ॥ 
রাক্ষদ নিকরে আরে! নিপাঁতিত করে। 
দাবপাবকের তৃপ্তি সংসাঁধন করে।॥ 
নাগরা অনস্তের কন্তা! হরে যেই। 
প্রতি যোদ্ধাগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় যেই॥ 
কি কর্ণ করিবে সেই পাণ্ব অর্জুন। 
যেমন প্রতাগশীলী মধ বিকর্তন॥ 
সর্পমধ্যে আশী বিষ নরমধ্যে দিজ। 
তেজস্ি মধ্যেতে অগ্নি আমুধেতে বনজ ॥ 
গোমধ্যে বৃষও হুদ মধ্যেতে মমুদ্র। 
মেবমধ্যে পর্জন্ত নাগেতে ধৃতরাষ্্ী॥ 
হস্তি মধ্যে ীরাবং প্রিয়মধ্যে পুত্র । 
হুহদেতে ভারা! শ্রে্ঠতর! যেইমত | 
সেইরূপ যাবতীয় ধনুর্ঘারী মধ্যে। 
যবাচূড়াঞকেশ শ্রেষ্ঠ তারত মধ্যেতে ॥ 
যেই বীর বাঁসব ও বাসুদেব সম। 
শ্বেতাশ্ব গার্ডিব ধন্থা করিবে কি কর্ধ। 
ইন্্রপুরে যেই পঞ্চবর্ষ বাস ক'রে। 
উদ্ভাসমান সেই দেবরূপ ধরে। 

নিজ বীর্চাবলে মেই নরের অসাধ্য । 
অস্ত্র যোগ শিক্ষাকরে লতে দিব্য অস্ত্র 
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আমি মে গার্থকে কু মধোতে দ্বাদশ । 
বন্ুমধো নবম আদিতে এয়োদশ॥ 
গ্রহমধ্যে দশম রলিয়৷ করি বোধ। 
দীর্ঘবাহ যুগল যাহাঁর তুলা রূপ ॥ 
কার্যকারী হও যায় জ্যাঘাতে নিয়ত। 
চর্ম হইয়াছে বৃযস্ন্ধবং | 
শৈলমধ্যে হিমালয় ন্তায় যেই বীর। 
জলাশয় মধ্যে সেই সমুদ্র সৌসর | 
দেবমখ্েবজপানী পুর্দর দম। 
বন্গগণ মধো হব্যবাহের সমান ॥ 
মৃগযুথ মধ্যে সেই সমান পঞান্ত। 
বিহঙ্গ বর্গের মধ্যে গরড় সদৃশ ॥ 

যিনি যত যোদ্ধাবর্গ মধ্যেতে প্রধান। 
দেই মহাবীর পার্থ করিবে কি কর্ণ 
কহ তাই ধনঞ্রয় আমার সমীপে। 
অগ্রাত বঞ্চিবে তুমি বল কোনরূগে॥ 
গরাক্রমে অপ্রমিত কৃষ্ণের মমান। 
কুষচসখা বলি কষণদম রূগ-গুণ॥ 

ছুই হাতে ধনু ঘর্ষণ চিহ আছে। 
কিরূপে লুকাবে ভাই ধিদিত হয় পাছে ॥ 
শুনিয়া অন্ন কহে করি পুটপাঁণি। 
মোর অর্থে কিছু না ভাবিহ নরমণি ॥ 
যেরূপে অজ্ঞাত বঞ্চি গুন নররায়। 
নপুংসক বেশে আমি আইচ্ছাদিব কায়॥ 
ছুই বাছ লুকাইব শঙ্খ আচ্ছাদনে। 
তীর বেশে কুণর গরিব ছুই কাণে। 
রাজা জিজ্ঞাসিলে এই দিব পরিচন্। 
এতদিন ছিনু আমি গাব আলয়॥ 


মহাভারতীয় সারল বিরাটপর্ব। : 


তার ভার্যা দ্রৌপদীর ছিলাম নর্ভক। 


'যেই হেতু বহুকাল আমি নগুংসক॥ 


শিখাইতে গারি আমি অন্তঃগুর্‌ বাল! । 
এই বৃত্তিজীবি আমি জানি নান! কলা ॥ 
বৃত্য গীত তান বাস্ত আমি জানি ভাল। 
উত্তরা কন্ত! তার আছে মহীপাল। 
বিরাট-গ্রধান! কন্তা| উত্তরা সুন্দরী । 
হৃত্য গীত তাল বিদ্যা শিখব সত্বরি॥ 
বৃহন্নলা নাম ধরি র্ীবত্ত হইব। 
এইরূগে অজ্ঞাতবৎদর গো্াইব | 
এত শুনি যুধিটির জিস্তাসে অর্জনে । 
হেন দেহ ক্লীবরূপ হইবে কেমনে ॥ 
গার্থ কহে উ্বমীর শাঁপ আছে মোরে। 
নগুংসক হব আমি অজ্ঞাত বংসরে। 
শুনিয়! ধর্শের গু আনন অন্তরে। 
নকুলে ডাকিয়া রাজা কন মৃদুষ্বরে ॥ 
দুঃখ ক্লেশ নাহি জান অতি হুকুমার। 
বালকের গ্রায় দা পালিত আমার । 
ত্রৈলোকা জিনিয়া রূপ পরম নুন্দর। 
ভ্রাতগণ প্রাণ তুল্য গুনের মাগর ॥ 
নকুল বলেন রাজ! কর অবধান। 
বিরাট রাজার বহু আছে অস্থগ্ণ। 

এই পরিচন় দিব নৃপতির স্থান। 
অশ্ব-বৈষ্থ হই আমি দাদপগ্রস্থী নাম॥ 
অশ্ব চিকিৎসক নাহি আমার সমান। 
অশ্বের চিকিৎসা! আমি জানি অন্গপাম। 
কড়িয়ালী যেই স্ব মুখে দিয়ে দানে। 
ুষ্টতাব রোগ শোক অব নাহিজানে। 


সাহিত্য-মংহিত। 


অব বৈ হইয়| বি কিছুকাল । 
শুনিয়া আনন্দ বড় হইল তৃপাল। 

কহ তাই সহদেব মন্ত্রী চুড়ামনী। 

বুদ্ধ বিজ্ঞ বৃহস্পতি তুল্য তোমাগনি॥ 
পার গনিতে তুমি ভূত ভবিষ্যত। 
জননী বৃস্তীর তুমি প্রিয়তম পুত্র॥ 
বুদ্ধির নাগর তুমি মহাজ্ঞানবাঁন। 

কোন বেশে লুকাবে বলাবে কোন নাম॥ 
মা্রীস্ত সহদেব কহে মৃদু্ধরে। 

গুন রাজা যেরূগে বঞ্চিব মত্তপুরে। 
লোকমুখে এই কথ! করেছি শ্রবণ। 
বিরাট রাজার আছে অনেক গোধন। 
সম্ববৎসর গোঙাইব হইয়া! গোয়াল। 
রাজারে বলিব মোর নাম তক্জিপাল। 
আমার পালনে গাভী বহুবৃদ্ধি হয়। 
গুনিয়া হৃগতি মোরে রাখিবে নিশ্চয় ॥ 
এইরূপে অজ্ঞাত বঞ্চিব নরপতি। 

নি যুধিির রাজা হৈল হষ্মতি॥ 

তবে রাজা দ্রৌগদীকে বলে ডাক দিয়া। 
গদ গন স্বরে কন কাতর হইয়া 
কিরূপে কণা তুমি বঞ্চিবে অজ্ঞাত । 
হার হায় কি দশ! করিল জগন্াথ। 
রাজার নন্দিনী বৃঁষণ রাজার মহিষী। 
চরগ সেবিত কত শত রাজ-দাসী ॥ 
সুনির পুত্বলী অঙ্গ স্বর্ণ কমল। 

পুষ্প মাল্য আতরণ গায়ে না সহল। 
স্থীলোকের কর্ম কষ কিছু নাহি জান। 
(কমনে বঞ্চিবে তুম হৈয! গরাধান॥ 
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এতবলি যুধিঠির কানে শৌকাকুলে। 
কতাঞনী হৈয়া কষ রাজা গ্রতি বলে। 
না কর ভাবন! রাজ। আমার লাগিয়া! । 
যেরূগে বঞ্চিব আমি গুন মন দিয়া ॥ 
বিরাট রাজার যেই আছে পাটেশ্বরী। 
স্ুদেষণ তাহার নাম পরমা.স্ুন্দরী ॥ 
তার কাছে ছন্নন্ূপে করিব বঞ্চন। 
পুষ্গমাল্য গীখিব ঘষিব চন্দন ॥ 
সৈরিন্বশি বলিব নাম হব বেশকারী। 
শুনিয়া রাখিবে মোরে বিরাটেব নারী ॥ 
এতেক বচন শুনি ভ্রৌপদীর মুখে। 
আননিত হৈল বড় যুধিষ্ির ভূপে॥ 

দাস দাঁসী দ্রৌগদীর যতেক আছিল। 
পধশলে যাইতে যুধিষ্ঠির আজ্ঞা! দিল। 
ই্জরসেন সারথাকে বলিল! বারতা । 
গথে কেহ জিজ্ঞাসিলে কহিবে একথা ॥ 
নাজানি পাগ্ডবগণ গেল কোথাকারে। 
কালি সবে এক স্থানে ছিলাম কাস্তারে॥ 
মংপ্রতি হে ইন্ত্রসেন শুনহ ভারতী । 

রথ লৈয়া দবারকায় যাহ গপ্রগতি॥ 
ধোম্য পুরোহিতে চাহি কহিলে বচন। 
অন্নিহোত্র ধৌম্য তবে কৈল মমাপন॥ 
যাহ দেব কিছু দিন ছাড়িয়া মোসবে। 
এক সম্বৎমর যদি বাঁচি কোন রূপে ॥ 
প্রাণে যদ্দি বেচে থাকি হবে দরশন। . 
নতুবা! বিদাই হই মোরা ছয় জন॥ 
এতেক বিলে নৃপ গদগদ স্বরে। 

মধুর বচনে খৌম্য কহে নৃপবরে। 
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না কর বিষাদ রাজা স্থীর কর মন। 
দুখে স্থখে কর রাপ্জা কালের হরণ। 
সকলের দুখ নখ আছে নরপতি। 
আমি কি বুঝব তোমা বুদ্ধে বৃহস্পতি | 
পৃথিবীতে অগ্রিসম তোমা গঞ্চজন। 
মকলে তোমার শন্র জানহ রাজন ॥ 

_ সাবধানে তোমরা বঞ্চিবে কিছুকাল। 
মিষটবাক্য বলিয়৷ তুষিবে মীহপাল। 
রাজাকে বিশ্বাদ না করিবে কদাচন। 
ধা তৃষা তেয়াগিবে আলম্ত শয়ন ॥ 
সর্বদা রাজার মন জোগাবে নৃমনি। 
রাজা যাহা বলিবেন করিবে তখনি ॥ 
সম্মুথে ন| দী্ডাইবে না রবে গশ্চাতে। 
ছুইগাশে দক্ষিনে কি রহিবে বামেতে ॥ 
রাত বন্ধু ুভরেতে রাজার নাহি গ্রীত। 
নৃপতি করেন কর্ম নিজ মনোমত॥ 
নৃগতির আজ্ঞাকারী হইবে মদাই। 
ক্ষমাবস্ত হৈয়! রবে উগ্র হবে নাই। 
দেহে কেশ মহি রবে না করিবে ভ্রোধ। 
ভ্রাহুগণে নিবারিবে বলিয়! গ্রবোধ॥ 
এইরূপে কাঁল কাটা এসহ কুপলে। 
অবিলঘ্ধে পাবে রাজ্য সঘষংদর গেলে | 
এইরপে বুঝাইয়! হিত উপদেশ 
গঞচালে গেলেন মুনি অতি হীন বেশ॥ 
এতগুনি উঠিলা গাও গঞ্চজন। 
প্রদক্ষিণ করি ধৌমো চলেন তখন ॥ 
অনস্তর পাণ্বের! জৌপদী ফহিত। 
কাম্যবন তেয়।গিয়া চপল! তরি 


যমুনা হইল গার অতি ছুঃখ চিত্তে 
দশীর্দ রাজার দেশ রহিল বামেতে ॥ 
দ্রগদ রাষ্জার রাজ্য রহিল দক্ষিণে 
শর দেন দেশ দিয়! চলে ছয়জনে | 
পরব্রজে চলি যান হইয়! হুঃখিত। 
মত্ত দেশে যাইয়। হইল উপনীত॥ 
্রমযুক্তা যাজ্েনী না! পারে চলিতে। 
স্বামীগণ মুখ চাহি কহে যোড়হাতে ॥ 
শুন ধর্শনরপতি নিবেন করি। 

আজি নিশি বঞ্চ হেথা চলিতে না গারি॥ 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মোর আকুল জীবন। 
বড়ই পীড়িত হৈমু না চলে চরন।॥ 
নিকট হইল বিরাটের পুরীখান। 
কালি প্রাতে যাব রাজ! করহ বিশ্রাম 
এতবলি দ্রৌপদী বসি বৃষ্ষতলে। 
গুনিয়। ধর্মের পুত্র অঙ্জুনেরে বলে। 
ওরে ভাই ধনগ্রয় কি বা দেখ আর। 
অন্ঞাত হইব কালি জান সমাচার | 
বিদিত হইলে ভাই সর্বনাম হব। 
জাত হৈলে ঘাদশ বদর বনে যাব॥ 
দে কারণে কহি ভাই তব বরাবরি। 
মোর বাক্যে দ্রৌগদী-লহ স্বন্ধে করি। 
রাজার আদেশ মাত্র পার্থধনুর্ঘার। 
দ্রৌগদীকে তুলি নি স্বন্ধের উপর। 
ধররাবত স্বন্ধে হেন চাপিন ইন্্রাণী। 
দেইরপ পার্থ সবন্ধে শোভে যাল্ঞসেণী। 
দপদীকে সন্ধে করি ধনগ্য় নিল 
কত দূর নগর নিকটে নামাইল॥ 


সাহিত্য-সংহিতা। 


কত দুর যাইয়া বমিল ছইঞজনে। 
ভ্রাতগণে চাহি কহে ধর্শের নন্দনে ॥ 
গুন তাই ভীমাঙ্জুন মাত্রীন্থুত আর। 
মশন্ত্র নগরে গেলে হবে একে আর॥ 
ৃষটিমাত্রে চিনিবেক ধত লোক সব। 
বাপ বদ্ধ যুবাতে গাভীব ধনুখ্যাত | 
অগ্ধনু বিধ্য/ত চিনিবে সর্বন্ধনে। 
ধনুর্বান নিভৃতে রাখহ কোন স্থানে ॥ 
হেন স্থানে রাখ ভাই এককব্রিত ক'রে। 
নির্ণয় করিতে যেন কেহ নাহি পারে॥ 
এত গুনি অজ্জু'ন রাজার গ্রৃতি কয়। 
নিকটেতে শমীক্রম হের মহাশয় ॥ 
তযঙ্কর শাখানব পরশে অন্বর | 

আজ্ঞা কৈলে রাখি এতে আয়ুধ নিকর। 
এতপুনি আন্ত! দিল রাজ! ুধিটির। 
একত্র করিল সব বীর বৃকোদর।॥ 
সগ্তবার গ্রদক্ষিণ করি শমীবৃক্ষে 
অন্ত্রপহ লক্ষ দিনা উঠে গিয়া বক্ষে | 
মৌব্বীহীন করিয়! সকল শরান। 
গদাথড়া আদি যত অস্্ পূ্নতুণ॥ 
বমন আচ্ছাদি সব একত্র করিল। 
বৃক্ষের যে দব শাখা সুদৃঢ় দেখিল ॥ 
যার বহির্ভাগে হয় বারি বরিষণ। 
তথা'দৃপাশ দিয়া করিলা! বন্ধন। 

বৃক্ষ ডালে অন শন্্ করিয়া কর্দান। 
নামি গ্রনমিয়া ভীম বরগিলা বচন ॥ 
ওহে বৃক্ষ নিবেদন করি তু! পায়। 
যদি কেহ আরোহিতে আইদে তোমায়॥ 


[৮ম খণ্ড, ৪, ৫ম, ৬ঠ সংখা 


আকাশ পাতাল তুমি বহিবে পবন। 
আরোছিতে নাহি যেন পারে কোনন্ন॥ 


আর এক মোর বাঁকা পালিবে গোমাঞ্ি 


শবের চূগধবাযু বহিবে সদাই। 
এতব্গি শমীবৃক্ষে করিয়া প্রনাম। 
ত্রৌগদীরে লইয়! গাব চলি যান। 
হেনকালে গোঁপগণ আদিল সেখানে। 


 জিজ্ঞাসিল রাঁধিলে কি করিয়া! বন্ধনে ॥ 


চাতুরি করিয়া ভীম কহিতে লাগিন। 
গথেতে আসিতে বৃদ্ধ! জননী মরিল॥ 
আচম্বিতে বৃদ্ধা মাতা মরিল আমার । 
কুলক্রমে আমাদের আছে এ আচার ॥ 
অগ্নি সংস্কার যদি করিতে না! পারে। 
বন্ধন করিয়া রাখে বৃক্ষের উপরে ॥ 
এত যদি গৌপগণে বলিল! পাঁগুব। 
শুনিয়া হইল স্তব্ধ গোপগণ সব | 
পরম্পর গোপগণে বলিল সকলে। 
কেহ নাহি যাব মোর! শমী-বৃক্ষতলে ॥ 
শব বাধি রাখি গেল গাছের উপর। 
এতুবলি মহাভয় ছৈল সবাকার। 

তবে পঞ্চ-পাগ্ুব পালি সঙ্গে করি। 
চলি যায় ছয়জন ছন্নরূগ ধরি॥' 
চিনিতে না৷ পারে কেহ পাগ্ডব বলিয়া । 
এখন দ্রৌপদী বলে যোড়হাত হৈয়া। 
গৌঙাইতে হইবেক এক সম্ঘতমর। 

কি জানি কখন মোর পড়য়ে দুষ্বর ॥ 
কি বলিয়া! তোমাদিকে করিব শ্বরণ। 
কেমনে বিপদে পাঁর হইব তখন ॥ 


প্রাবন--আঙ্গিন, ১৩২৬ মাল]  মহাঁভারতীয় সারল বিরাটপর্বব। ৭৯ 


ভ্রৌপদীর বাকা পনি পঞ্চ মহোদর। 
গু পঞ্চ নাম তবে নিযূগণ বরে।॥ 
উ্য় বিজয় ওজয়ন্ত জয়মেন। 

জয় দ্রোগ গুরু নাম করে নিরপন॥ 
শুন যাল্জসেণী যবে বিপদে গড়িবে। 
এই পঞ্চ গুপ্তনাম ধরিয়া ডাকিবে॥ 


পাগুবগণ কর্তৃক দুর্গার স্তব ও 
দেবীর দর্শনপ্রাপ্তি। 

বৈশমপাঁয়ন কৈলা শুন কুরুবর। 
এই মতে দেই ধর্ম রাজ যুধিঠির | 
বিরাট নগর মথো করিয়া গমন 
ভগবতী শ্রীঘর্ার করেন স্তবন ॥ 
হশোঁদ! নন্দিনী নারায়ণ প্রণয়িণী। 

ংসন্ধংমকারিনীও কুল বিবদ্ধিনী ॥ 
নয স্বরূপিনী বাহৃদেব ভথা। 
অত্যন্ত ছর্দাস্ত মেই কংস দৈত্যমণী ॥ 
বল ক'রে তোমাকে মা! আকর্ষন ক'রে। 
নিক্ষেপিতে উদ্ধত হইল শিলাপরে॥ 
অনায়াদে তুমি মা তাহার হস্ত হ'তে । 
গমন করিয়া ছিল। আকাশ মার্গেতে। 
বরিতৃবনেশ্বরী দেবী তুমি জগন্মাতঃ। 
হয়েছেন দিবাবস্ত্র মালে বিভূষিত।॥ 
সুৃতীক্ষু খড়ী আর থেটক মুদগর। 
শোঁত! গাইতেছে করঙলেতে তোমার ॥ 
যাহার! ভূভার অবতারণ্‌ কারণ। 
কায় মনোবাঁক্য করে তোমাকে ম্মুরগ॥ 


স্তর পাগ পক্ক হইতে তাহাদিকে। 
উদ্ধার করছ তুমি নিজ অনুগ্রহে ॥ 
অনন্তর যুধিঠির ভ্রাতৃগণ সহ। 

করিবার মানসেতে দেবিরে দর্পন ॥ 
পুনঃ বছবিধ স্তব লাগিল করিতে। 

হে বানার্কগম| চতুভৃ্ধে চতু'বজে, ॥ * 
শিখ! পুচ্ছবলয় গীবর পয়োধরে|। 
কেছুরধারিনী পৃথু নিত্িনী তার! ॥ 
শোঁভ! গাইতেছ তৃমি লক্ধীর সমান। 


. সুধা মণ্ডল মম তোমার আনন।॥ 


কর্ণযুগে সুবর্ণ কুগুগ বিভষিত। 
কেশপাশ রম্য অতি মুকুট বিচিত্র ॥ 
নানাগধারিণী তুমি হর মনোরমা। 

তব দীর্ঘ বাছযুগ শক্রধ্বজ সমা। 
মর্গাভোগ রূগকা্ধী দাম বিভুষিত॥ 
মন্দরাদ্রি শী! ধরেছ দর্গ পরিবৃত॥ 
শিখিপুচ্ছ বিনির্শিতোরত ধ্বজ দণডে। 
হইয়াছে তোমার কি শোভা অলৌকিকে॥ 
ধরিয়া কৌমার ব্রত হে করিদশেশ্বরী। 
পবিত্র করিয়াছিল! বে স্থরপুরী ॥ 
ত্রিশের সদা তৰ স্তব পুজা করে। 
আপনি ব্রৈলোকা বক্ষ! করিবার তরে।॥ 
মহাম্ুর মৈধান্থুরে করেছ নধন। 
বিজয়! বরদা! জয়া গ্রদায়ন। 

এক্ষনে আমার গ্রুতি হউন প্রদন্ন। 
কপাকরি আমারে বিজয় কর দান॥ 
শীধুমাংস পণুপ্রিয় হে কামচারিনী। 
নিত্যবাম স্থান তব বিদ্ধা গিরিমধ্ে | 


সাহিতা-সাহিতা। 


তুমি ঘাত্র|! কৈলে ভূতগণ সঙ্গে যায়। 

হে কালি হে মহাঁকালি পাষাণ তনয় । 
যারা ভারাবতারণ মালমে গ্রভাতে। 
»শ্মরণ ও গ্রণিপাত করে মা তোমাকে । 
ধন গু মাঁভ তার হযনি ছযন্ডে। 
ভু্গ হৈতে উদ্ধারহ বলিয়া হে ছূর্গে ॥ 
লোকে আপনাকে দুর্গে বলে অনুক্ষন। 
মিদ্ুজল নিমগ্ন কাগডারে অবসন্ন ॥ 

“দা হস্তে নিপতিত প্রাণি সমূহ্রে | 

তুমি দুর্গা এক মাত্র গতি নিরন্তর ॥ 

জল শোতে রগে বনে হই বিপন্ন। 
ভি ক'রে আপনাকে করিলে ন্বরণ ॥ 

ছে দেবি হয়নি হতে অবসর কর। 

তুমি সুরেশ্বরী কীর্তি লক্ষীধৃতি আর | 
সিদ্ধি লজ্জা বিদ্যা ব্যাপ্তি বুদ্ধি আর সান্ধ্য 
রাত্রি গ্রভ। জ্যোতনা কান্তি ক্ষম! জয়ানিত!॥ 
নরের বন্ধন মুক্তি পৃস্তনাশ আর। 

ধনক্ষ ব্যাধি মৃত্যু জর! ভয় তার। 

কিছুই থাকে না! পূজা! তোমার করিলে। 
শরণা গালিকে ছুর্গে হে ভক্তবংসলে ॥. 
রাঙ্গা হইয়াছি আমি মাতঃ এবে। 
তোমার শরণাপন্ন প্রমি তোমাকে ॥ 
. রূক্ষ রক্গ জগম্মাত ! মোসবে এখন। 
' এই রূপে যুধিঠির করিলে স্তবন। 
অন্ত্যামি দাক্ষায়নি কৈলামেতে থাকি। 
হায় জানিয়! মাভ। তুষ্ট হয়ে অতি॥ 
শানতমী শাসমূর্থি করিয়া ধারণ। 
গতিতপাঁবনী চলে বিপদ থঙ্ঁন ॥ 


[ ৮ম ধ) ৪, এম, *ঠ দখা 


চতুতৃ্জা চার়নো চঞ্চল ভ্রিসাধি। 
তাপিতে তারণ হেতু চলে চন্্মুখি। 
যোড়শ বয়দী বাম জরতগতি নড়ে। 
উপনীত উমেশানী হইল মং্তপূরে ॥ : 
ভীমার্জুন সহ যথা! ধর্ম নরপতি। 
মহাদেশ প্রান্তভাগে মচঞ্চল মতি ॥ 
যামিনী অস্তেতে যথ। ব্বমূ্তি ঞ্রোতি। 
অতয় গ্রদানে ভক্ত অগ্রে হৈমবতী ॥ 
দ্মমযী রূপরাশী নিনে পর্পশী। 
ত্র্্ণ অঙ্গ! যোড়ণী মুকেশী॥ 
ভ্রিলোচনা! ব্রিগুর! তাপিত নিস্তারিণী। 
অভয় দায়িকাঁভবে বৈভব দায়িনী॥ 
হামিতে অনুঙ্গ ওঠে থেলয়ে তড়িত। 
দূর হৈতে দেখি রাজা হৈল আহ্াদিত। 
শঙ্কর মোহিনী শিবা উদয় হেখায়। , 
বেদে কয় ভক্তাধীনা তাহা! মত্য হয়। 
দিবাচঙ্গে ত্রিপুরারে চিনিয় নৃগাতি। 
্টাঙগলিযা! ভূমে পড়িল তপতি 
অস্বিকার চরণে গড়িয়া গাঙুপতি। 

গুনঃ পুনঃ করিতে লাগিল স্তব-স্তুতি॥ 
িশবমস্তি বিশ্বপতি তুমি গরাৎপরা। 
বিগ্রকন্তা বেদমাতা বর্ম তারা!। 
কলির কলুযহরা! কৃতান্ববাদিনী। 


_ অভ! অসরধবংসী সরিষ্ঠ নাশিনী। 


জ্ীমািকচন্তর ভট্টাচার্য ।- 


ক্রমশ) 


 দবিজেনালের “ীতী” মমালোচর্ী। 
(সাহিত্য সভর বিংশ বাঁধিক যন্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত) 


কৰি দ্বিজেন্ত্লাগ যে আধুনিক হিদাবে এক জন 
্বরেশ গ্রেমিক ছিলেন এ বিষয়ে কেহই বোধ হয 
মনেহ গ্রকাশ করিবেন না। তাঁহার “আমার দেশ 
ইত্যাদি গান গ্রন্কতই স্বদেশানুরাগের উদদীপক__ 
আমরা তাঁহার নিকটে এ নিমিতে কৃতজ্ঞ। তাহার 
“্ছামির গান" ইত্যাদি দ্বার তিনি সমাজকে আনন 
বিতরণ করিয়া! গিগ়াছেন--এক্ন্ভও তিনি আমাদের 
ধন্বাদার্। নাট্যকার ভাবেও তিনি বঙ্গীয় মাহিত্যে 
এক প্রকট স্থান অধিকার করিয়া শ্বরণীয় হই়াছেন। 
তাই ইদানীং তাহার জীবন চরিত দুইখানি আগ্রহের 
সহিত গাঠ করিয়াছি। 

ছিজেগালের জীবন মন্ন্ধে বা তাহার ভন্তা্ 
লেখার বিষয়ে আলোচনা করা এ গ্রবন্ধের উদেগ্ঠ 
নহে, তাহার লেখনীতে পুরাণের চিত্র কিরূপ 
ফুটিয়াছে, তদ্িষয়েই ছুচারি কথা তদীয় নাটক 
'দীতা'র মমালোচন| উপরক্ষে প্রদর্শন করাই 
আমাদের প্রধান উদ । 

প্মীতা" সন্ধে তদীয় জীবন চরিত লেখক ও 
পরম সুঘৎ কৰি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী 
মহাশয় নিখিয়াছেন "সীত| নাট্যকাবাধানি বন্ততঃই 
বঙ্গমাহিত্যের একধানা অমূল্য রড স্বরূপ” * 
পুর্বে একবার মীতা। পড়িনাছিলাম। এই দাটি- 
.ফিকেটুধানি পাঠ, করিয়া গুনশ্ ইহা মনোযোগ 


১ 
হিরেত্রমান ৫, গৃটা। 


রন 


দহকারে গাঠ করিয়াছি-তাহাতে দিজে্্লালের 
এই নাটকখানির সমালোচনা করিবার বিশেষ, 
আবগ্ঠকতা অহূভব করিলাম। 

দিজেন্্রলাল নাটকখানির একটা ভূমিকা লিথিয়া- 
ছেন। তাহাতে দেখা গেল__ইহা পত্রিকা বিশেষে 
ধারাবাহিকরূপে একাশিত হইয়াছিল_তখনই এই 
নাটাকাব্যের গ্রতিকূল সমালোচনাও, হইয়াছিল। 
তাই এই ভূমিকায় তিনি তাদশ সমালোচনার একটা 
কৈফিয়তও দিয়াছেন। কিন্তু তাহার আত্মপক্ষ 
মমর্ধন সত্বেও অতীব দুঃখের মহিত বলিতে হইবে যে, 
তিনি যেরুপ শিক্ষা! দীক্ষা লাভ করিয়াছিদেন-_ 
তাহার পক্ষে পৌরাণিক ব্ষিয়ে হাত না দিয়া 
আধুনিক এঁতিহাগিক অথবা কোনও অভিনব কর্পিত 
বিষয়ে গ্রতিভ। গ্রম্নোগ করাই মমীচীন ছিল। 
আর্ধাশাস্্ে তাহার তেমন বিশ্বীম ছিল না--রামায়ণ 
মহাভারতের গ্রন্থকার সমাজের শিক্ষার্থে যে আবর্শ 
চিত্াবণ প্রদর্শন করিয় গিয়াছেন_-তংগ্রতি তাঁহার 
যথোচিত ভি শ্রদ্ধা ছিল না। অথচ পৌরাণিক 
বিষয়ে কাব্য নাটক লিখিবার নিমিত্তে যতটা সাধন! 
আবগ্তক--রামায়ণ মহাতারত, পুরাণ উপপুরাণ 
মংস্ৃত কাব্য নাটক ইত্যাদির মমাক্‌ অধায়ন--ততটা 
তাহার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ পুরাণ 
মূলক কাঁবোর বা নাটকের নায়ক নাররিকা ইত 
বরণনীয় গাঁধ পালীর যথাযথ ভাব বাতির নিমিত্তে 


৮২ 


বতটা সন্ধায় অভিনিবেশের প্রয়োজন তাহারও 
অভাবই যেন আমরা! তাহাতে দেখিতে পাই। ফলতঃ 
বিদেশে বাঁদ, বিজাতীয় শিক্ষা, সমাজের গ্রতি বিদ্বেষ, 
সতত বিজাতীয় সাহিত্যের চ্চা, মগ্য মাংস তৃয়িষ 
আহার, মমান ধর্মা ব্যক্তিগণের ঝেষ্ঠণী মধ্যে অবস্থান 


ইত্যাদি মানা কারণে তাহাকে পৌরাণিক বিষয়ে . 


ধণোচিত ভারতী প্রয়োগে উক্তরূপ অযোগ্য করিয়া 
ভুলিয়াছিল। তাঁহার অনামান্ত প্রতিভা, গ্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্য, অমায়িক প্রকৃতি, দেলখোল! সরলতা, 
নির্ভীক তেজন্থিত! ও সর্বোপরি দেশের সপ্ত একটা 
প্রবল 'টান। এই সকল দ্বারা তিনি আমাদের খুবই 
রদ্ধ। ও আদরের গা হইপেও তাহার এ অনধিকার 
চর্চার জন্ত আমরা তাহাকে ক্ষমী করিতে পারি ন1। 
এবং তাঁহার মধো মহত্বের তাৰ মমধিক থাকায় 
এইরপ ত্রুটি অধিকতর অমার্জনীয় কেন ন! তৎপ্রতি 
জন্রাগযুক্ত হইয়। অপরে তাহার এই দোষের ও 
মমর্থন বা অনুকরণ করিতে গারে। 

আমরা! সমালোচনা-স্থলে তাহার ভূমিকায় প্রদত্ত 
কৈফিয়তগুলির বিচারই মৃর্বগ্রথম করিব। "রামের 
চরিজ্র মাহাস্ত্য খর্ব করিয়াছেন,-এই অভিযোগের 
উত্তর দিতে গিয়া । ধিঞেন্ত্রলাল বলিয়াছেন, "আনার 
বিশ্বাম আমি তাহ! করি নাই। মহষি বান্দীকির 
রামায়ণে ভগবান্‌ রামের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত আছে, 
তাহাতে এইরপ প্রতীয়মান হয় যে, রামচনর শদ্ধবংশ 
মর্ধ্যাদার জন্ত নীতার বনবাদ দিয়াছিবেন। তাহার 
উপরে তপোবন দর্শনচ্ছলে মীভাকে বনে রইয়! গর 
সেখানে ছাড়িয়া! আগিবার একটা নিঠুর ছলন্ও 
লঙ্গিত হয়। মহাকবি তবতৃতিও॥ দুইটা একটা 


সাহিতা-সংহিত। 
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্থলেও মহর্ষি বাঁ্ীকির অন্ষরণ করেন নাই। আমি. 
বনবাদ আখান সম্বন্ধে তবভূতির পদীহুদরণ- 
করিয়াছি। এরূপ করায় আমার বিবেচনায় রামের 
চরিত বাঁীকির চরিত্র হইতে হীন না! হইয়া মই 
হুইয়াছে। 

ইহার প্রথম উত্তর এই যে তবতৃতি মীতার বন-: 
বাসে ঠিক বান্দীকির পদান্গসরণই করিয়াছেন-_. 
ঘিজেন্্লাল ভবভূতির উত্তর চরিত প্রণিধান মহকারে 
পাঠ করিয়াছিলেন কি না হমোহ। 

এই দেখুন ভবভূতি লিখিয়াছেন_- 

যং সাবিত্ৈ দীঁপিতং ভূমিপালৈ 

নে শ্রেষ্টে সাধু শুদ্ধং চরিতম্‌। 
মংসনবন্ধাৎ কশনল! কিংবদস্তী-- 
সাদেতান্মন হস্ত ধিং মামধন্তমূ। 
(উত্তর ১ম অঙ্ক) 

৬ বিগ্তাপাগর মহাশয় টাকায় চরিত্র অর্থ 
করিয়াছেন 'কুলম্ঃ তবে “লোকারাধন' নিমিত্তে যে 
সীতাবর্জন করিতে হইবে ইহার পৃথক উল্লেখ ভব- 
ভৃততির উত্তর চরিতে তৃয়োতৃ্; আছে, বাম্ীকি 
রামায়ণে এই শবটির স্পষ্ট উল্লেখ না দেখিয়! যদি 
বিজেন্্রলালের ভ্রম হইয়া থাকে তবে বলিব তিনি 
বান্মীকির লেখ! তলাইয়৷ দেখিতে পারেন নাই অর্থাং 
বান্ধীকির কি *ম্পিরিট” তাহা বুঝেন নাই। সীতা 
নিশাপা রাম তাহা! জানেন-্রাত্বর্গকেও বলিয়া 
ছেন তবে কলম্ক আমিল কোথা হইতে? গ্রজাবর্গ 
সীতার অপবাদ ঘোষণা! করিতেছে * তাহাদের কথ! 


ফলেই অপবাদ বি পরফার গাহার প্রতিও এ্থলে ৃষ্টগাত 


আবগ্ক। 


আবর্দ-আই্গিন, ১৩২৬ লাল] দবিজেক্্লালের “সীতা” মমালোচন! ॥.. & 


ফেলিতে গার! যায় না উহীদের ছনদাহুবর্তন করি: 
ভেই হইবে-+নচেং কাস ম্পর্শিবে -বংশের হুনামের 
হানি হইবে, তাই দীতাকে বর্ডন করিতে হইবে। 
জন মতের গ্রতি এই'যে রামের মর্যাদাতাব ইহাতেই 
রামকে আদর্শ ভূপতিরূপে জগতে চির্মবণীয় করিয়া 


রাখিয়াছে মাও 'রামরা প্রবচন রূপে সমাদৃত, 


রহিয়াছে। 

তার গর তপোবন দর্শন ছলে নির্দামনার্থ প্রেরণ 
ভভৃতি ও ধিথিয়াছেন। উত্তর চরিতের গন 
অংশের শেষাংশে আছে। 

বিশ্ব ৃমৃধঃ| দেবি কুমার লঙ্গাণেন নিবেযতি 
সজ্জোরখ আরোহতু দেবী । 

মীতা। ইয়ম্‌ আরোহামি। 

ভার পর তগোবন, রঘুকুল দেবতা গ্রতৃতিকে 
নমস্কার করিয়। সীতা রধারোছনার্ঘ গমন করিলেন। 

ইহাতে কি বুঝা? সীতা! যে নির্বাদিতা হইয়া 
চলিমেন এ কথ! আছে কি? ফগতঃ এ কথাট। 
গোপন করাই আঁছে। বান্ধীকির রামায়ণেও তাই 


টি 


কাদৃশং হায় তন্ত দীত। মন্তোগরং হৃখম্‌। 

অঙকমারৌপা তু রাধণেন বাধ তান 

লঙকামগি গুরীং নীতামশে|ক বণিকাং গতাম্‌। 

রাঙ্গমাং বশমায়। তাং বখং রাগে ন বুস্তাতি | 

অন্মাকমগি দারেধু'মছনীয়ং ভবিষ্যতি। 

হথা হি বুরুতে দানা গ্জন্তানুবর্ততে। 

উত্তর কা ও মর্গ 
ইহা হইতেও মীতা গরিত্াণের কারণ বোবা যা়। এতদ 

নায় মীতীবর্জন ভিন্ন আদর্শ নৃপতি রামচনের মাঃ উপায় 
চিননা। 


আছে। লক্ষণ এ কথাটা! গোপন রাধিয়াছিবে? 
মনে রাখ| উচিত যে উত্তর চরিতে, তথা রাঃ 
রণে, ইতাপূর্বে রামের সঙ্গে তা ছিল, মীতা গঃ 
তীরে তপোবন দর্শনে যাইবেন। বানীকির আশু 
ও গঙ্গাতীরে গা! তমগার নঙ্গন্থলে। তাই দেখা; 
প্রেরণের বন্দোবস্ত হইতেই ছিল, তবে নির্বাদনে 
কথাটা অধোঁধায় না বলিয়া তপৌবনে বলাই রাচে 
ঈপিতছিল। ইহাতে এমন কি নিট ছুলন 
হইল বুঝিতে গারিলাম না। 
অধৌঁধায় নির্জাদন আজা মীতার কাছ হই, 
'গৌঁপন' রাখাটা! অতীব সঙ্গত কাজই হইয়াছিল 
ধিজেন্ত্রধাল সেট না করায় কৌশগা। আসি! 
রামকে এক প্রকার "মাথার কীরা! দিতে লাগিলে। 
যাহাতে রামের সঙ্গ ভঙ্গ হয়) পরিশেষে রামচঃ 
মাতৃনি্দেশে মী নির্বাধন বাপার ক্ষান্ত রাখিতে 
বাঁধা হন। ইহ! হইলে রামরাজত্বে কলঙ্কই আমিত 
ফগাকথ| কিষংক্ষণ মন্ত্রগুধ্ি রাধাতে রামের কো? 
পাপ হয় নাই-_বরং এতদ্বারা তিনি নানারপ বি! 
বাধার হাত এড়াইতে গারিয়াছিলেন। 
রামের চরিত্র দিজেন্ত্রলালের পুস্তকে অনেকট 
হীন হইয়া গড়িয়াছে। বাল্ীকি নানাস্থানে দেখাইয়া 
ছেন সীতার গ্রতি রামের কি গ্রগা় প্রেম। তবভূতি 
উত্তর চরিতে রামকে একটু দুর্লচিত্ত করিয়া থাকি- 
লেও মেই প্রেম যেকত গভীর তাহ! দেখাইয়া 
ছেন। বাঁনীকি সীতাহরণের পরে রামকে সীতার 
জন্ত মুবছ বিলাপ করাইয়া তাহা প্রর্শন করি" 
ছিলেন তাই উত্তর কাণ্ডে সীত| বর্জনের পর তাহা 
ঝর নূতন করিয়া দেখান নাই--তখাপি এমন যে 


সাহিত্য-সংহিতা। 


'বাপরায়ন তূপতি তিনিও চারি দিন শোকে 
দার কার্য করিতে পারেন নাই এই মাত্র জানাই. 
ই রামচন্্ের হৃদয় বেদনার পরিমাণ বুঝাই়াছেন। 
মী মী মৃত নি্শীণ দ্বারাও রামচন্দ্র অত্ভত 
ীপ্রেম সুচিত হইতেছে। এতাদৃশ গ্রেমা্পদকে 
পন! হইতে বিসর্জন ঝরা যে রামের কতটা স্বার্থ 
গ তাহা দিজেন্্লাল বুঝিতে পারেন নাই, ইহা 
গগোর বিষয়। গুরু বশিষ্ঠের সনির্বন্ধ আদেশে 
তাকে রাম বনে দিয়।ছিলেন_বরং সীতার হইয়া 
দের সঙ্গে তর্ক গর্যান্ত করিয়াছিলেন এই টুক 
খাইয়। দিজেন্্রলাল রামের মাহাত্মা যথেষ্ট খর্ক 
রয়াছেন। “আজ্ঞাগুরণাং হৃবিচারণীয়/' এইরূপ 
₹ ভক্তির বণীভূত হইয়াও যে রাম বলিয়াছেন, 
হাও বলিতে গারি ন|। কৌল্যার অনুরোধে 
তার নির্বাঘন আজ্তা তিনি রদ.করিয়া গুরুর 
দেশ লঙ্ঘন করিতে ধবৃত্র হইয়াছিলেন। আবার 
$ যখন দার পরিগরহ করিতে বলিলেন তখন কঠোর 


বে তিনি গরুর আজ্ঞার গ্রতিবাদ করিয়া আপন, 


দ বজায় রাখিয়াছেন। গুরুভক্ত রামের বিডন্বনা 
খানে শেষ হয় নাই | ওরু যখন দীতাকে গ্রহণ 
তে আদেশ করিলেন তখন প্রজারঞ্জন রাম 
দাদের অস্তিত্বই ভুলিয়া গেলেন- প্রজাদের মন 
তে সীতা! বিষয়ক অপবাদ দূর করিবার জন্ বশিষ্ঠ 
বান্মীকিকে একটুকু ও অন্থরোধ করার প্রযোঞজ- 
তা রামের অন্তঃকরণে উদিত হইল না। তখনই 
পলীকির আশ্রমের দিকে ধাবমান হইলেন--অঙ্ব- 
ধের কথা আর নাও গেলনা। তাঁরণর দেখানে 
|| লবকুশের মন্ধান করিলেন-_কুশ আসি! যখা- 


[৮ম খণ্ড) ৪, ৫ম, ৬ঠ সংখা 


রীতি প্রণাম করিল) লব কিছুতেই ঘাড় হুয়াইবে ন| 
গুরু বান্দীকির কথাতেও না-এ্রভাত এক লেকচার 
ঝাড়িয়। বলিল. 
'পিত! রামচন্ত্র পৃথিবীর পতি তূমি নরোত্তম 
তুমি বীর ভুমি? ধর্ম গরায়ণ ? নিষ্ঠুর নির্দম। 
ধিক কাপুরুঘ। ধিক্‌ তোমার গাপের নাই দীমা 
ইত্যাদি ১২৭ পৃঃ। 
এমন সুমিষ্ট উত্তরে রাম কি কহিলেন-_ 
গুরযুগ মধ তুই প্রেটতর লব ১২৯ পৃঃ? 
অহো, বিনা আর কাহাকে বলে? রাম] 
রাম!! ইহাই ঘিজেন্ুলাল অহিত রাম চিত্র! যে 
হাগুরুষের মুষ্ঠি দর্শন ও শব শ্রবণ মাত্রে যুধামান 
লব-_ভবভৃতির াং--উৎকট বীর রসাভিনয় হইতে 
শান্ত রসে আগত হইয়া নয় হইয়া গেল-মেই লব 
ঘিজেন্্লালের জব- রাম্চন্্রকে অপমান করিতে 
আর কন্থুর করিল না। ছু এক ঘাযে বসায় নাই 
গে বোধ হয় বেবল পিতা দশরথের পুণাফলে| 
হরি হরি|| রামের আক্কৃতিটাও কি দবিজেনত্রলাল 
'ইন্পোজিং করিতে গারিলেন না। 
দ্র তপস্বীর গ্রাণ দও একটী গঠিত কার্য 
বলিয়া দ্বিজেন্্লালের ধারণা-_গহিতত্ব মন্বন্ধে গশ্চাৎ 
আলোচন! করা যাইবে। নাটকের গ্রতি পা বিষয় 
মীতার করণ অন্ত্য্ীবন-_শুদ্রবধ কার্টার সঙ্গে 
ইহার মন্ব্ধ কিছুই নাই। দ্বিজেন্রলান অনায়াসে 
ইহা ছাড়িয়া দিয়া রামের হীনতার মাত্রাটা একটু 
কমাইতে গারিতেন.। তা তো! করেনই নাই অধিকন্ 
বিষয়টাকে অধিকতর বীভৎস কবিবার জন্ত রামায়ণ 
বিরোধী ছু একটা ব্যাপার ইহাতে মন্লিঝিট করিয়া" 


্রারণ-_আঙিন, ১৩২৬ মান ] 


ছেন। পুত্রকে পুদ্রকরাজ। করিয়া তাঁহাকে 
সৌদ্যাক্কতি, পরকেশ, শান নত্্ীক বানগ্রস্থাবধী 
মাজাইয়াছেন। রামায়খে আছে শূরকে রুছ- 
তপোনিরত দেখিয। তাহার পরিচয় প্রাপ্তি মাত বধ 
করিয়! রামচন্তর বরাঙ্গণ শিশুকে জীবিত ও দেবতা- 
গগকে সহ কছেন। দ্বিজেন এ দৌম্যাকতি 
ুত্রকেশ পুদ্রক রাজার প্রাণনাশের পূর্বে তাহার 
সঙ্গে রামের খু বিষম তর্ক বাধাইয়া দিয়াছেন_ 
আবার শুড্রক রাজের গদ্থীনবারা গতির প্রাণ রক্ষণে 
বছ 'কাকুতি মিনতি করাইয়াছেন। ইহাতে রাম 
চরিজের কলঙ্ক কারিম! আরো গ্রগাট় করিয়া 
দিয়াছেন। দ্বিজেন্্রলাল তে| এই করিলেন। কিন্তু 
মস্ত ভাষার ছুই মহাকবি কারিদাদ ও ততভূতি 
এ বিষয়টাই কি, হুন্দর ভাবে বর্ণন! করিয়াছেন। 
রুবংশের ১৫শ মর্গে ও উত্তর চরিতের ২য় অঙ্কে 
কালিদাম ও তবভৃতি দেখাইয্লাছেন যে অবিধি 
পূর্বক কৃস্থ তগন্তার দ্বারা যাহা না হইত রামন্্ 
কর্তৃক নিহত হওয়ায় শৃদ্রের মেই মাগতি পাত 
হ্ইল।- 
: বাঁমকে বান্দীকি গম্ভীর সব সর্বগুণাধার বলিয় 
বর্ণনা করিয়াছেন। চর আসিয়া যখন সীতা! মধ্য 
অপবাদ কাহিনী- বর্ণনা! করিল রাম স্থির হইয়। বর্ণনা 
গুনিলেন_অতঃগর ছুঃখিত চিত্তে সাস্থ ব্স্তগণকে 
জিজ্ঞাদা করিলেন। কথ মেতদ্‌ ক্রবন্ত মামূ। 

উপ্ছারাও যখন “একমতন্নসং শয়ঃ বলিলেন, 
তখন সভাভন্ন করিয়। দিলেন। 

কিন্তু ধিজেন্্লাল রামকে দিয়! বলাইতেছেন-” 

(একি কহিশি দশ, আশ্র্ধা তোর অতি 
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জানিম্‌ না কে মে আর কে তুইছুর্মতি 

গথের কুষ্কর হেয়। ২২ পৃষ্ঠা। ক 

এই কি রামের ভাষা? এই যে একবার 
নহে। এই বন্যা অনতথ্ হইযাপুনশ্চ__ 

ম্র্ব এখনও পাপ দীঁড়াইফ-হ দূর 

দূর হ প্রচুর অরে বন্ধিত কুকুর 

কত! ২৩ পৃষ্ঠা। 

রাম রাম! এই কি গ্রশাস্ত গম্ভীর রামের যো 
উক্তি! কেবল রামের চিতই যে এমন মসীছি 
হইয়াছে, তাহা নহে, আরো! 'অনেক চরিত্রই 
এইরূপ অল্প বিস্তর হীনতর ভাবে চিত্রিত হইয়া 
তাহ! পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। ভূমিকায় তারপ 
আছে-- 

'মহি বান্মীকির গ্রতি প্রগাট তক আছে 
কিন্তু তাহার পরে পৃথ্বীর মমাজ আরও অগ্রঃ 
হইয়াছে। পূর্বে সব দেশেই স্ত্রী জাতির অবস্থা 
পাবীহীন ছিল। : 

ভারতবর্ষে তাহার মর্যাদা সমধিক সংরক্ষি 
হইলেও মে দেশ তখনও স্ত্রী জাতি সন্ন্ধে বর্তমা 
উচ্চ অবস্থায় উপনীত হয় নাই। স্ত্রী সহধর্ণিন 
হলেও সম্পত্তি মাত্ররূপে গণ্য ছিল। তাই যুরধিটি 
দ্রোপদীকে গাশা খেলায় বাজী রাখেন। শ্রীরাম 
দ্ধ সীতার নির্বাসনে নয় সীতার উদ্ধার সাধ। 
করিয়াই মীতাকে যাহ! কহিয়াছিজেন, তাই! গ্রস! 
চছলেও উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয়। 

্রীলোক সমন্ধে বর্থমান ধারণা উচ্গতর কিন 
বানমীকির আদর্শ বপ্তদান কালের অপেক্ষা লঘুতা 
কিনা মেই তর্কে গ্রবেশ করিব নাকেনন! দে 


সাহিত্য সংহিতা। 


7 বিশার বাগার। এইমাত্র বলিতে পারি যে 
[াদের ধারণ| অগ্ত রকম--সমাজোগ্ঠানের বেল 
মল্লিক! মালতী উপড়াই॥া ফেলিয়া আমরা পাতা 


শর গাছ লাগাইয়া চেষ্টা! করিতে ছি--যাঁহ! দেব-. 


য় লাগিত তংগরিবর্তে টেবিল দাঙ্গাইবার 
নম তৈয়ার করিভেছি। যাউক দে দব 


॥। 

কিন্তু ছিজেন্ত্রলাল মহাভারতও যে অভিনিবেখ 
কারে পাঠ বরেন নাই--তাহার পরিচয় এ স্থলে 
গান করিয়াছেন। সভা! পর্ব ৬৫ অধ্যায়ে আছে 
জড়ায় যুধিষ্ঠির আগে রাজ্াধনাদি মমন্ত হারাইয়া- 
লেন, পরে একে একে বৈমাত্রেয় ও নঘোদর 
ই দিগকে বাজি রাখিয়া হারাইলেন। তংপর 
কেও পণ রাখিয়। যখন পরাস্ত হইয়া ক্রীড়ার 
1সংহার করিতে উগ্ভত হইলেন তখন শকুনি 
'কারী দিয়া বলিল_:ওহে আর একটা জিনিস তো 
মার রহিয়। গেল-_তাহাকে বাজি না| রাখিয়া 
জেকে পণ করা ত দত শান্ত বিরুদ্ধ হইয়াছে। এই 
য়া দ্রৌগদীর কথা পাড়িল। তখন বাধ্য হইয়া 
টির তাহা পণ করিলেন। ' এখন দেখুন ভ্রাতা ও 
॥ দেহ পণ রাধিবার পর ত্রৌপদী আসিলেন-_ ইহ! 
রা কি দ্রৌগদী “মপ্পত্তি মাত হইলেন? ফল কথা 
জ্বাল হিন্দু গন্ধীর অবস্থা ও গদবী কিরূগ ছিল 
এখনও কোন আদর্শ সমাজে চলিতেছে তাহ! 
রতে পারেন নাই। বিবাহে স্ত্ীটি স্বামীর আপন 
হের-_নাত্বার দামিল হইয়া গেল-তার আর 
ত্র পদবী+ই ঝা কি “অবস্থাই বাকি? স্থামী- 
ত্রে তাহার গোত্র; স্বামীর মঞ্গত্তি তাহার মন্পত্তি 


[৮ ও, ৪র্ঘ £ম, ষ্ঠ মংখা 


বাদী গোর সে অর্ধেক দাবীদার । এ মধ বনে 
মরণে, তালাক ডাইভোর্ নাই বিধবা. বিবাহের 
অবকাশ ইহাতে নাই নাই। পূর্বে যে নিয়োগ 
বিধিতে সন্তান হইত) তাহা স্বামীর সন্তানই হইত। 

রামন্ত্র মীতার পণীক্ষ! নিলেন, অথবা! তাহাকে 


নির্বামিত করিলেন--এটা. যে নিঞ্জেরই পরীক্ষা- 


নিজেরই নির্বামন। আশ্চ্ যে দিজেন্রাণ এই 
ঝাপারে রামচনতরের নিঠুরতাই দেখিতে গাইলেন-- 
কিন্তু হার যে কি বিষ আত্মগযম অবিচিলিত 
ধৈর্ঘ-_মদাধারণ ্বারথত্াগ ইহাতে হুচিত হইয়াছে 


তাহা দেখিতেছেন না। 

অগ্নি পরীক্ষার সময় রামের উক্তি__যাহ উচ্চারণ 
করিতেও দ্িজেন্ত্রলালের কষ্ট বোধ হয়--তদ্ধিষয়ে 
কিঞিিৎ পর্যালোচন! করা যাইবে। রাম প্রাণে গ্রাথে 
জানিতেন যে শীত নিষ্পাপা| তথাপি যে সকল 
লোক সীতার উদ্ধীর জন্ত প্রাণপথ করিয়াছে যে 
ুপ্রীব রাঞ্জাভোগ ছাড়ি! আগিয়াছেন-_যে বিভীষণ 
ভাইকে গরিভাগ করিয়া তাহার উদ্ধারের সাহায্য 
করিয়াছেন-_ ইহাদের সমক্ষে দেখাইতে হইবে যে 
দীত| কি গদার্ঘ, যার জন্ত তিনি ও লক্ষণ এত কষ্ট 
একটি বতমর মহ করিয়াছেন। যেঙ্কায় কত শত 
সহজ রমনীর সতীত্ব নাশ ছুট দশীনন কর্তৃক হইয়া 
ছিল-_দেই স্থলেই দেখাইতে হইবে তীর কত 
তেজ কিরূপ মাহাত্বা? তাই রাম কটু কঠোর 
বাক মীতাঁর অভিমান উদ্দীগিত করিতে লাগিলেন 
যাহাতে দীতার অগ্নি প্রবেশার্থ সংকল্প দৃঢ় হয়। 
ফলে তাই হইল রক্মণকে মীত| আদেশ করিলেন-_ 
চিতা প্রস্তুত কর। তাঁরপর যাহ! হইল--এক অতি 


শ্রাবন-__আস্বিন, ১৩২৬ সাল ] 


বিশিষ্ট লেখকের গ্রন্থ বিশেষের * বিজ্ঞাপকাংশ হইতে 
উদ্ধৃত করিতেছি £-'জানকীর অগ্নি সংক্রান্ত 
আশ্চর্য বৃত্ান্ত ভারতীয় ইতিহাসের এক উজ্জল 
পরিচ্ছেদ। এই পুরাতন ও পবিত্র কাহিনী বাল্সীকির 
পৃরবীবিখ্যাত রামায়ণ ও পরবর্তী পরতিহাসিক কবি 
দিগের পুরাণেও-কাব্যোপাখ্যানে যে ভাবে আলিখিত 
হইয়াছে উহা ভক্তির বিলাম ক্ষেত্র ভারতবর্ধেই 
মন্তবে।” ইত্যাদি। - 

তারপর ভূমিকায় শুদ্র তপশ্থিবধের ব্যাপারে 
দিজেন্্লাল লিখিতেছেন...“আমি স্বীকার করি যে 
রাম কর্তৃক শূদ্রক রাজার শিরস্ছেদে আমার কাছে 
একটি গঠিত কাধ্য বলিয়া প্রতীত হয় **** 
আমার মতে শূত্রের প্রতি ব্রাহ্মণের শান্মীয় ব্যবহার 
অতি অন্তায় ছিল। গ্রীসে হেলটগণ যেরূপ গ্রপীড়িত 
হইত আমাদের দেশে শূর্গণ প্রা সেইরপ প্রগীড়িত 
হইত। মন্থাদির বিধানে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন 
গাওয়া যায়। আমার বিবেচনায় শৃদ্রক রাজার 
গ্রতি রামের বাবহার ইহার অন্যতম নিদর্শন 1 

ইতঃপূর্বেই বল! হইয়াছে যে 'মীতা' নাট্যকাব্যে 
শূর্দ কাহিনীর কোনও প্রয়োঞ্জনই ছিলনা । এবং 
ইহা রামায়ণে যেরূপ আছে, দিজেন্ত্রলাল বীতৎম 
ভাবের বৃদ্ধিকপ্পে তাহা হইতে অগ্তরূপে চিত্রিত 
করিয়াছেন। গ্রাসে হেলটুগণ দাসের স্তায় ্পাটান- 
দের কাঞ্জ করিত অথচ রাজ্যের উপর মমন্ত অধিকার 
স্পার্টানগণই উপভোগ করিত। ব্রাঙ্মণগণের 


_ * সবগীয় কালীগ্রদন্ন ঘোষ কর্তৃক পিথিত্‌ “জানকীর অনি 
পরীক্ষা” এই অধ এনথখানি মকলফেই গাঠ করিতে অনু- 
রোধ করি। 





দ্বিজেন্দ্রলালের “সীতা সমালোচনা 


৮৭ 


রাজ্যাধিকার ও ছিলনা-শৃদ্রগণের সেবা গ্রহণ ও 
তাহারা করিতেন না। কোন ও মহধির আশ্রমের 
বর্ণনায় শৃতস্ত্ী বা! পুরুষের তথায় অবস্থানের কোন 
উল্লেখ পাওয়া যায় কি? ব্রাহ্মণের! 'গ্বাধীনতা” 
উপভোগ করিতেন বটে কিন্তু ক্ষমতা! গ্রয়াদী হইয়া 
অপরের উপর হুকুম চালাই. সম্পদের ভোক্তা 
হইতে চান নাই। সেইটা ক্ষত্িয়ের ছিল__বরং 
্রাঙ্মণগণ দেখিতেন ক্ষত্রিয়ের] নিজক্ষমতাঁর অপ- 
ব্যবহার করিতেছে কিনা । বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা এক 
অদ্ভূত জিনিম যাহা! তাঁরতবর্ষে প্রচলিত ছিল-- 
কিন্ত অন্ত দেশে দ্শনিকগণের তাহা সাধনার 
স্বপ্ন; প্লেটো, কোম্ত, টলষ্ট্ প্রভৃতি এবং সোসিয়- 
নিষ্ট গণের ইহাই যেন লক্ষ্য স্বরূাপ। শ্রীভগবানের 
খার'তানুক এই ভারততূমিতে তাহার স্বহস্ত রোপিত 
বড় সাঁধের বরণাম ধর্ম দ্রম 1 সংরক্ষণ করা মহর্ষি 
ও ঝাজর্ধিদিগের প্রধান কারা বলিয়া বিবেচিত হইত 
তাই রাজার অতুয্চ প্রশংসা ছিল বাসর সংরক্ষক | 
ইহার উপরে প্রতিষ্ঠিত সনাতন সমাজ সত্য ত্রেতা 
দ্বাপর ও কলির এই পর্যন্ত চলিয়া আমিতেছিল -. 
আঙ্গ রঙ্গকের অভাবে সেই দমাজ ওলট্‌ পালট্‌ হইয়া 

ংশের পথে যাইতেছে। যাউক দে সব কথা। 
এখন রামচন্ত্রের নিকট অভিযোগ আসিল_-একটা 
'অকান মৃত্যু, । তাহার রাজ্যে হইয়া গেল_-ইহার 
প্রতিবিধান করিতেই হইবে। সমাগত খষিগণের 
মধ্যে নারদ বর্ণাশ্ম ধর্মেচিত কর্তধা সম্বন্ধে বতৃত। 


করিয়া উপদংহারে বলিলেন, “তোমার অধিকারের: 


কোনও শুদ্র তগশ্চরণ করিতেছে তাই এই বালকের 
1 চডুবরণাং মাং গুপকর্দ বিভাগপঃ। গীত 1১৪ 


৮৮ 


[ত্যু-কেনন| গ্রজজার অকার্ধের অংশ রাজাতে মংক্র- 
দত হয-রাজার পাগেই ইহ! ঘটিয়াছে।” রামন্ত্ 
প্গরথ আরোহণ করিয়া দক্ষিণে দওকারণ্ে গিয়। 
গর তপস্বীর দেখ! পাইয়া পরিচয় গ্রহণাস্তে তাহার 
শরচ্ছেদন দণ্ড রদ ন করিলেন। এদিকে মৃত শি 
টিয়া উঠিল--দেবতারা আগিয়। রামকে অভিনন্দিত 
করিলেন। ূ 

দিজেনরযার ব্রাহ্মণ বালকের অকালমৃত্যু দেখাইয়া- 
ছেন কারণ অঙ্মন্ধানের সৃত্ে শৃদ্ন তগস্থীর বধ কার্ধয 
ও বর্ণ করিয়াছেন_কিন্তু ইহার ফলে শিগুর 
[নঙ্জাবন লাভ দেখান নাই_কেননা তাহা হইলে 
চাটার গহিতত্ যে লোপ হইয়া যায়। একটা 
কাজের, 'ভাল মন্দ ফথ দ্বারাই প্রমাণিত হয়। 
অলৌকিক" বলিয়া যদি শেযাংশ পরিত্যাগ করিতে 
রর তবে মনত টাই ছাড়িয়া, দেওয়া উচিত ছিব 
বশেষতঃ ইহাতে যখন "নীতাধ্র প্লটের কোনও 
ঘানি হইত না। ' 
বাদি শাস্ত্রে তিনি শৃদ্রের পীড়ন দেখিতে পাইয়াছেন 
তা" কতকগুলি কাজে অনধিকার কেব শুদ্রের কেন 
বিয়ের বৈঠেরও ছিল। আবার মন্র বিধি বিধানে 
রাঙ্গনের অন্ত যতটা কঠোরত| ছিল-_অপরের জট 
চতটা ছিল না-_কথায় কথায় শুর চণীল্ রান 
টত্যাদি ছিল। আবার অন্ুবিধাই বা কত। দীন 
রিভ্রের নায় জীবন যাপন করিতে হইবে--ডোগ 
বা গর্ব ক্ষমতা বর্জন করিতে হইবে। লাত. 


নক বাবদা অস্ের তে তাহাদের দানের উপর 


দীবিকা-সে. দান ও কলের কাছ হইতে মব 
জনিল নেওয়া যায় না। শুঞ্জের & লকল বালাই 


সাহিত্যংহিতা। 





[৮ম খণ্ড, ৪, ৫ম, ্ঠ সংখা! 


ছিল নাঅখচ যদি উহাদের ধর্মকর্ম প্রবৃত্তি 
জন্মিত তবে মন্ত্র উচ্চারণ ব্যতীত অনুষ্ঠান করিতে 
গারিত 

ব্ণতেদের সপ্জে আর 'একটি বিষয় জড়িত 
রহিয়াছে যে জন ব্রাহ্মণ হইলেই নিশ্চিপ্ত হইতনা_ 
শুরু হইলেও কেহ 'হ! হতোইঙ্গি' করিত না। মেটা 
'ন্াস্তর বাদ । ব্রাহ্মণ নিজ বর্ণোচিত কর্তব্য 
পালন না করিলে পরজজন্মে মধোগতি গ্রা্ত হইবে 
শুরের স্ব কর্তব্য সু অনুষ্ঠিত হইলে উন্নতি অনিবার্য । 
অতএব কেহই ইহকাল সর্ব হইয়া অপরকে হিংসা 
বা উৎপীড়ন করিতে মাহদী হইত ন1। এই হিসাবে 
বিচার বরিষপেও বর্ণাশ্রম ধর্ষের আপাত-দৃষ্ট কঠোরতা 
অনেকটা কমিয়া যায়। 

এখন দিজেন্রলানের অন্ত কৈিদৎ দেখা যাউক | 
কোনও সমালোচক তাহাকে উপদেশ স্থঝে বলিয়া- 
ছিলেন, বিলেত ফের্ভীর পৌরাণিক আখ্যান লই 
কাব্য বা নাটক লেখার চেষ্ট! বিডন্বনা। তদুততরে 
তিনি মাত্র এই বলিয়াছেন যে *বঙভীযার সর্ব 
গৌরাণিক মহাকাব্য লিখিয়াছিরেন [ একজন 
বিলেতফের্া ] মাইকেল মধুসদন দৃত্ত।” ইহা সমাক্‌ 
উত্তর হইল না। মাইকেল মধুহ্দন যদি 'মেবনাদ- 
বধকাবা, ন| লিখিয়! কোন এঁতিহ!মিক বীরব্ধকাব্য 
নিখিতেন অর্থাৎ অপৌরাষ্ধিক বিষয়ে ভারতীণরয়োগ 





*. নশুজে গাতকং কিকিনট সং্কারর্হতি 
নাস্তাধিকারো ধর্সেহস্তি ন ধর্থাং প্রতিষেধনম্‌। 
 ধর্নে গাব ধর্ম: নতাং বৃত্তি মনৃষিতাঃ 
নর ব্জংন দয়নতি ্শং মাং পরাগবস্তি চ। 
মু ১০1১২৬১২৭। | 


শ্াবণ--আই্বিন, ১৩২৬ লাল ] 


করিতেন তবে তাঁহার কাব্য আরো উৎকষ্ট বিবেচিত 
হইত-এমেধনাদবধ কাব্যে যে যে দোষ পরিদৃষ্ট 
হুয়_তন্মধ্যে পৌরাণিক চিত্র বিক্কতি ও একটি প্রককঃ 
রকমের দৌষ। কাব্যে 'উপদেশ' কিরূপ পাওয়া 
যার, কাব্য প্রকাশে উদাহরণ স্থলে 'রামাদিবং বর্তিতব্যং 
ন রাবণাদিবৎ বল! হইয়াছে। আর মধুহদন শিক্ষার 
দোষে রামকে যতট| পারেন হেয় ও রাবণকে মছান্‌ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই মহান দোষ 
উপলক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় উক্ত সমালোচক রূপ 
বলিয়াছিলেন। আমরা দিজেন্্রলালের এই নাট্য 
কাব্যেও দেখাইয়াছি--রামের চরিত্র তাঁহার হাতে 
পড়িয়া কিরূপ মলিনত্ব গ্রাপ্ হইয্াছে। ইহারা 
ভুলিয়। যান যে রাম আমাদের আরাধ্য দেবত__ 
বিষুরর অবতার--অন্তিমকালে তাঁহার নাম “তারক- 
রন” বলিয়া মমাদূত-_-এই রামচন্ত্রকে এইরূপ ভাবে 
চিত্রিত কর! অত্যন্ত গঠিত। রবীন্দ্রনাথকে উপহাস 
করিয়। 'আনন বিদায় লিখিয়! দিজেন্ত্লাল তাঁহার 
এক হ্গ্ভতম বন্ধু হইতে 'ভংপন! লাঁভ করিয়াছিলেন 
কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে মেই বন্ধুটি রাম চরিত্রের 
এই বিকৃতি দেখিয়াও এই নাটক খানিকে «বঙ্গ 
সাহিত্যের একখণ্ড অমূল্ার্ব স্বরূপ” বলিয়া গ্রশংসা 
করিয়াছেন। 
পুর্বে বলিয়াছি, কেবল রাম চরিত্র নহে অপর 
অনেক চরিত্রও দবিজেন্লালের হাতে অল্লাধিক বিকৃত 
হইয়াছে। রঘুবংশের চিরশুভাস্থধ্যাদী গুরু বশিষ্ঠদেব 
ন্ধধিগণের মধ্যে ধিনি অগ্রনীশ্বরূপ ছিলেন__ 
জিতেনিয়তায় যিনি অধ্বিহী ছিরেন--বিশ্বামিত 
কর্তৃক শতগুজ বধ ব্বেও ধিনি বিচলিত হন নাই-- 
৪ 


ধিজেন্্রলালেয “সীতা” সমালোচনা ৮৪ 


এমন বরেণ্য খধিকে দ্বিজেন্্রলাল কি মলিন ভাবে 
দেখাইয়াছেন। রামচন্তের চরিত্রে যাহা কিছু কলঙ্ক 
বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন-_তাহার সবটাই 
বশিষ্ঠের ঘাড়ে চাঁগাইয়! দিয়াছেন । অথচ রামায়ণে 
বশিষ্ট এ সকল বিষয়ে নির্ঘিগু। ধাঁহারা যোগবাশি! 
গা করিয়াছেন তাঁহার! জানেন রামকে বশিষ্ঠ কির” 
তৈয়ার করিয়াছিলেন--গুরুদেব ইহাও জানিতেন, 
তাহার শিল্ুটকে এবং কেন ধরাঁধামে অবতীর্ণ 
রামচন্ত্রের উপর তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও 
কিছু চাপাইবার তাঁহার কোনও প্রয়োজন ছিল না। 
রামচন্ত্রকে যন্ত্র করিবার উপদেশও তিনি (রামায়ণ 
মতে) দেন নাই--আর তীহার সয় ব্যজির রামের 
দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিবার জন্ত জেদ করাও 
অদস্তব। বান্সীকির নিমন্ত্রণ বন্ধ কর! অথবা! তাহার 
সঙ্গে তর্ক করিয়া! অবশেষে হারমানা একেবারেই 
উন্মত্ত গ্রলাপবৎ। ত্রন্জার পুত্র বশিষ্ঠ বাঙ্সীকির 
ংশের আদি পুরুষ প্রচেতার ভ্রাতা--এই হিসাবেও 
বশিষ্ঠের সঙ্গে বান্দীকির কোন তর্কই চলে না. 
খধির! এত 'জ্যাঠা, ছিলেন ন!। 

তারপর বান্মীকি--তিনিও দ্বিজেন্্রলালের হাতে 
পড়িয়া! হীনগ্রভ হইয়াছেন। যাহারা 'শ্বাধীন 
কুশলাঃ সিদ্ধিঘ্তঃ তাঁদেরই একজনকে--মহ্ষি 
বান্মীকিকে জরাবিকৃত রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে-_ 
যেন একজন কণ্ুকী) বার্ধক্য হেতু বুতাষী ও 
শিথিল স্থৃতি আবার 'কি বেশেই তিনি রঙ্গ ভূমিতে 
আবিভূতি-বগলে লাঠি হাতে লোটা (কমণ্ডনু) 
পিঠে বৌচকা (অজিন); মাথায় পাগড়ী পায়ে 
নাগরা ভূতা ও পরিধেয় মালকোচা মার] কিনা বল! 


য় নাই! ত্রহ্গ! ধাহার আর্য গ্রতিভ চস্থুঃ অব্যাহত 
জ্যোতিঃ বলিয়া! গিয়াছেন--তিনি যজ্ঞের সংবাদট; 
₹খমপি পাইয়াছেন কিন্তু রামের সহধর্শিনীকে তাহ! 
্লানিবার জন্ত এই অতি বৃদ্ধ বয়দে রবাহৃত ভাবে 
হুর অযোধ্যায় পাড়ি দিতেছেন। বাসস্তীর এ 
ব্ধয়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে লা! পারিয়া স্বগত্ত 
(লিতেছেন “মূর্খ আমি! এ কথাও পুর্বে ভাবি 
নাই এই কি মহধি বান্দীকির চিত্র? ৭৯ পৃষ্ঠা। 
হার পর রামচন্ত্রের সভায় গিয়া যে বশিষ্ঠ সম্বন্ধে 
সুপ্রাচীন বলিয়া রাজধি জনক (উত্তর চরিতে) 
বলিয়াছিলেন-_ 

পূর্বেষা মপি খলু গুরূণাং গুরুতমঃ॥ ৪র্থ অন্ক। 

তাহাকে বলিতেছেন 'তুঁমি খধি বশিষ্ঠ কি 
ও? ১০১ পৃঃ) 

রামচন্দ্র বিনীত ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

আজি এতদূর পদব্রজে মহধির গতি | ১+১ পৃঃ। 

তাহার উত্তরে বাল্সীকি (বিদূষকের স্টায়) 
নবাব দিলেন-- 

"তপোবলে দুরত্ব ত অতিক্রম হয় ন! ভূপতি, 
কাজেই এ পাত্রজ্জে * . ১০১ পৃঃ। 

নিতান্ত ফলারে বামুনের স্তায় নিমন্ত্রন না হওয়ায় 
[াশীকি চটিয়াও গিয়াছেন-_তাই বলিতেছেন-_ 

“বিগ্রজাতি ভিক্ষাকরে থাই 

. নিমন্ত্রণ হলে ভাল, ত| বিন! নিমন্ত্রণেও যাই। 

ইত্যাদি ১৯১ পৃঃ। 

নাটকে অষ্টাবক্রও উপস্থাপিত হইয়াছেন। বড় 
লৌকের প্রসাদার্থী খোসামোদে ত্রাঙ্ষণের মত 
চারটা কথ! তাহার দ্বার! 'বলাইয়াছেন। 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[৮ম খণ্ড, ৪র্থ, ৫ম, ৬ সংখ্য| 


অষ্টাবক্রকে বৃথা এ বিড়ম্বন! দেওয়ার প্রয়োজন কি 
ছিল? নামটি এবং তার অক্ষর 'গত অর্থবোধ হয় 
' দবিজেন্্রল!লের মনে তাহার গ্রতি এই লথুভাবের উদ্রেক 
করিয়াছে। তাঁহার জীবনের ইতিহাস * জাঁনিলে 
তিনি বোধ হয় এরূপ উপহাস করিতেন ন1। 
এই গেল মহধিদের দুরবন্থা। অতঃপর সন্তান 
পাত্র পাত্রী । ৃ 

কৌশলা| ঝামকে গুরুবাক্য লঙ্ঘনের ভন্ত 
উত্তেজিত করিতেছেন এটা আজকালকার দিনে 
অবশ্তই সম্তবিত--তখনকার যুগে অসস্তব। 

শান্ত! খম্শগ খধির সহধন্সিণী হইয়াও অরণ্যে 
বাঁকরার অপেক্ষা রাজপ্রাসাদে অবস্থান করাটাই 
যে বাঞ্চনীয়, তাহাই বলিতেছেন-- 

এ প্রাসাদ এ উচ্চ প্রাচীর 
উত্ত্গ মন্দির চূড়া উচ্চ সৌধ শির। 
দাস দাসী সশস্ত্র প্রহরী সদা! জাগে 
বলিম্‌ কি সীতা, তোর.ভাল নাহি লাগে? 
১১ পৃঃ) 

শান্ত যেন আজকালকার ধনীর কন্তা৷ হীনাবস্থ 
কুলীনে বিবাহিতা আজন্ম গুথে পালিত হওয়ায় 
পতি গৃহে অবস্থান অপেক্ষা পিত্রালয়ের প্রাসাদেই 
জীবন যাপন করিতেছেন। ". 

মাওবী, উ্দিলাও শ্রুতকীর্তি সম্বন্ধে রামায়ণে 
কোনও শ্বতন্ত্র উল্লেখ নাই স্বামীর অন্তিত্বে ইহারা 
অস্তিত্ব মিণাইয়! নিশ্চিত রহিয়াছেন। ছিজেন্্রলাল 
ইহাদের এক একটি চিত্র দিয়াছেন, তা বেশ। 


.* মহাভারত বনপর্বর ১৩২--১৬৪ অধ্যায় অইব্া। 


শ্রাবন--আস্বিন, ১৩২৬ সাল] 


তবে মাগুবীর চিত্র সরস হইলেও রাধারণ বিরোধী। 
রমিক| মাওবী আজকালকার অন্তঃপুর গুবজার 
কারিণী গর প্রিয়া যুবতীরূপে চিত্রিত। তা বরং 
সহনীয়। কিন্তু সৌভ্রাত্রের আদর্শ ভরত রমচন্ত্রে 
বিদ্রোহী হইলেও যখন রামের একাস্ত অনুরোধে 
অধোধ্যার ফিরিতে চাহিলেন তখন তাঁহাকে আদিতে 
না দেওয়াটা একান্তই অমার্জনীয় । মুাগ্ডবী ভাম্ুর 
রামচন্্রকে পত্ধীঘাতী বিশেষণে ভূষিত করিয়া যেরূপ 
তাচ্ছিল্য দেখাইয়াছেন তাহা এই যুগেই সম্তবে। 
অথচ সীতা যে নিজেই ইচ্ছা করিয়া বনে গেলেন। 
তাহা পশ্চাৎ দেখ! যাইবে। সীতার জন্ত এত দরদ 
-কিন্ত সীতা কোথায় কি অবস্থায় আছেন সে 
খবরও তিনি রাখেন নাই__রাখিলে পত্রীধাতী 
.বলিতেন কি? আর তরত? ইনি দশরথের স্ব 
ভাবের* একমাত্র উত্তরাধিকারীম্-সেটাও আবার 
'ডাইলুইশন হইয়! এমন ট্রং হইয়াছে যে জো 
্রাতার প্রতি. দেই ভক্তি, অন্রক্তি সমন্তই চাপা 
গড়িয়া গেল! 

সীতার চিত্রটি মমুজ্জল করিতে দবিজেন্্লাল 
অবস্থই যথেষ্ট যত্র করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও 
অচ্ছিদ্র হয় নাই। রীমচন্ত্র ভরতের ভতগনায় 
শীস্তার বক্ততাঁয় এবং কৌশল্য।র অম্থরোধে সীতার 
নির্বাসন সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সত্য ভঙ্গের 
জন্ত অন্ুতপু হইয়া যখন দেবতার নিকটে মার্জনা 


* দশরখ কৈকেয়ীয বলিডূত ছিলেন বটে কিন্ত (দিজেব্র- 


লালের) কৈবেয়ী নগনের নার 'তুমি যা বন খোচের ছিলেন : 


না। 


দবিজেন্্রলালের “সীতা” সমালোচনা ৬ 


ভিক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সীতা আমি 
বলিলেন-__ 
“পিতৃ সত্য তুমি রেখে ছিলে 
আমিও রাখিব পতি সত্য 
++ + 
এই বক্ষ পাতি দিব হাসি মুখে 
ভূমি তাহে চলে যাও সুখে 
ধশের মন্দিরে। + + 
+ + সীতা বিদ্ব 
তোমার হুখের-_চিন্তা কর দূর। 
ইত্যাদি ৪৮ পৃঃ 
রাম সীতার বক্ততায় স্পষ্ট সায় দিলেন না বা 
হা হতোইন্দি করিলেন। তার পর ভরতের কথার 
জান! যায়, বনবামে যাইবার সময়ে 
মুখে দিব্য কান্তি জানকীর সমুন্নত শির 
শান্ত সৌম্য গর্বে স্ষ্ীত বক্ষ-স্থল 
আত্মেসর্গ সুখে” ৫৭ পৃঃ 
মীতার এই চিত্রটি. দেখাইবার প্রলোভনে 
বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রলাল বনবাঁপের কথ! অযোধ্যা 
মীতার গোচরীৃত করিয়াছেন এইরূপই ষদি সীত 
চিত্তের দৃঢ়ত। প্রদর্শিত হইল তবে শেষটায় লবকুণৎে 
পঞ্চদশ (1) বর্ষ পরে কেন সীতা! বলিলেন-_- 
"আর আমি অভাগিনী পতি নির্বাসিত” ৭৬ € 
মহর্ধি বান্দীকির রামায়ণে সীতার চরিত্র এম 
ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে ইহাতে ছিঞ্ বাহির কর 
অসস্তব্ণ। দিজেন্্লাপ বনবাসটা সীতা দ্বার 


5 মাইকেল মধুদুদনের জীবনচরিত যু ফোনীন্াদ' 
বঙ্গ মায়ামৃগের ব্যাপারে নীত। কর্তৃক লঙ্ষাণর ভংন।র দে' 


সাহিত্য-সংহিতা। « 


ঘাইয়। লইয়া বোধ হয় মনে করিয়াছেন সীতার 
ইমময় চরিত্রটিকে উজ্বলতর করিয়াছেন। আপাত 


টতে তাহা দেখায় বেশ। কিন্তু তুমি পিতৃসত্য . 


লিতে বনে গিক্নাছিলে আমিও পতি সত্য পালিতে 
নযাইব! এই যে একটু টক্কর দিয়া কথা এটা 
দর্শ সতী সীতার যোগ্য হয় নাই। ার্কোন্নত 
রগর্কে স্ফীত বঙ্ষ;স্থল এটাও সীতার চিত্র হয় 
ই। পরমারাধ্য স্বামী সবর, সেংলীল দেবর নূনান্দ, 
ভঁতিকে ছাড়িয়া যাইতে কোমল হৃদয়! ও শ্বভাব- 
'শীন! সীতার কি এইক্প গর্ধিতভাব শে(ভা পায়? 
যাউক। কিন্তু মহধি বান্গীকির চিত্র দেখুন। 
জক্ষণ বন্বাসাজ্ঞা জানাইলে মন্থাপীড়িত! হইরা 
তা মুঙ্ছিতা! হইলেন তৎপর বিলাপ করিয়া! লক্ষমণকে 
হা বলিলেন তাহা কি করণ অথচ সংঘত কি 
তি ভক্তির গ্োোতক, অথচ কীদৃশ আত্মত্যাগন্চক | 
ছা হয় মমস্তটা উদ্ধত করিয়া দেখাই, কিন্ত স্থানা- 
[ৰ) তথাপি রামকে কি কথা জানাইতে হইবে 
হা! কি ভাবে বলিতেছেন দেখুন। 
ব্তব্যাশ্চাপি নৃপতি ধর্মেু সুখমাহিতঃ। 
জানাসি চ যথ! স্তদ্ধা সীতা তবেন রাখবঃ। 
ভক্ঞযা পরময়া যুক্তা যাচিভা ত নিতাশঃ ॥ 





থাইয়াছেন এবং মাইকে মেঘনাদবধে তাহার উন্নতি সাধন 
রাছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। মধুহদীন যে ভতসনাটুকু 


তার মুখে দিয়াছেন তাঁহ। অতি কোমল ধীর বর্তব্যনিষ্ট 


সপ ইহাতে উলিবার পাত্র ছিলেন না| ব!লীকি সীতার 
খ এমন কটু কর্কশ ভাষা দিয়ছেন যে তাহাতে লক্ষণ 
চলিত না হইয়াই পারেন না। সীংার অ+টুণুনুবুদ্ধি না 
'ল পাগীরস্পর্শ ঘটিত কি? 


[৮ম খণ্ড, ৪, ৫ম, ৬ঠ সংখা 


অহং ত্ক্তা! চ তে বীর অযশোভীরুণা জনে। 

যচ্চ তে বচনীয়ং তা দপবন্ঃ সমুখিত ॥ 

ময়| হি পরিধ্তবাং ত্বং ছি মে পরমা গতিঃ| 

বজজব্যশ্চৈব নৃপতি ধর্শেণ সুমমাহিতঃ ॥ 

যথা ভ্রাতৃষু বর্তেথা স্তথা পৌরেু নিত্যদ। 

গরমে হেব ধর্মন্তে তন্মাৎ কীর্তি রতয় | 

তু পৌরজনে রাজন্‌ ধর্শোণ সমবাগু়াৎ। 

অহস্ধ নাহুশোচামি স্বশরীরং নর্যত| 

যথাপবাদ পৌরাপাং তখৈব রঘুনদ্দন। 

পতিহি দেবত। নারধ্যাঃ পতিরবনধঃ পতিগুরুঃ॥ 

গ্রাণৈরপি প্রিয়ং তন্থা্‌ ভর্ত'ঃ কার্ধাং বিশেষতঃ । 

ইতি ম্থচনা?্‌ রামো৷ বক্তব্যো মম সংগ্রহঃ ॥% 

৮:৮৮. রামায়ণ উত্তরকাণ্ড ৫৮ মর্গ। 

মহ। কবি কালিদাস পধ্যস্ত ইহার এইটু এ দিক্‌ 
সেদিক করিতে গিয়৷ মীতার চরিত্র একটু স্নান 
করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। 

বান্বয়। মন্চাৎ ম রাজা! বৌ বিশুদ্ধামপি 

যৎ রক্ষম্‌ মাং লোঁকবাদ শ্রবণ! দ হাসীঃ 

শ্রতস্ত কিংতৎ সদৃণং 'কুলত্ত ॥ রঘু ১৪।৬১ 

হাতে রামের উপর আক্রোশ প্রবাশ পান 
কিন্তু তৎক্ষণাৎ মাম্লাইস্জা নিলেন 


॥ বাণীকি ও হে প্রজ্ারগ্রনাধই রাম, করৃকি মীতাফে 


নির্বালিত করাইয়।ছিলেন। ইহ। গাষ্ট প্রতীত হইতেছে। 
ফলত; ভবতৃতিও বাল্মীকিরই অনুসরন করিয়! ( বিষ্ঠ দ্বার1) 
বলাইয়াছেন-_ টু . 

যুক্ত; প্রজান। মঘুরঞনে স্তা, স্তক্মীদ বশে। যৎ পরমং ধনং ব)। 
উত্তর ১ অঙ্ক। 

1 ওঙ্গালনান্ধি পদ্ধন্ত ছুর দল্র্দনং বরধূ--এই দীতি 
অবলম্বন করিয়া কালিদ।ল উপরের প্লোকটি ন। লিখিলেই থেন 


্ার-আখিন। ১৫২৬ গাল]  ছিজেন্্লালের গীত” সমালোচনা ৯ 


কল্যাপবদ্ধে রখবা তবায়ং নকামচারো! মরিশঙ্কনীয়ম। 
মণৈব জন্ান্তর পাতকানাং বিপাক বিন্ুর্জখুলির 
. শ্রদহঃ। রঘু ১৪৬২ 
তৎপর সীতার ক্রন্দনের সংবাদ পাইয়! বান্মীকি 
আনিয়া তাহাকে নিয়া আশ্রমে গেলেন--তারপর 
উ্ীতার সংযম গুনেই হউক অথবা বান্মীকির তপোবন 
গ্রতাবেই হউক রঘুবংশে-.তথা রামায়ণে নীতার 
কোনও একটা বিলাপের কথাই পাওয়া যায় না। 
মহধি বান্মীকি যুগ্রজাত লবকুশকে এক আক্কৃতি- 
ও প্রক্কতি বিশিষ্ট এবং উভয়ই রামের মঘৃশাকার 
করিয়াছেন। মহাকবি ভবন্থৃতি এবং কানিদাসও 
তাহাই দেখাইয়াছেন। দিজেন্দ্রলাল মাত্র লবকে 
রামের ন্তায় ধীরত্ব ব্ঞজন ভব যুক্ত দেখাইয়াছেন *। 
কিন্তু আক্কৃতি যে উভয্বের পরস্পর মমান ও রামেরই 
সদৃশ এ কথা বলেন নাই। আর্য প্রতিত! সম্পন্ন 
বান্মীকি এই সাঘৃগ্ দ্বারা গ্রকারান্তরে সীতার কায়- 
মনোবাক্যে সতীত্বের সার্টিফকেট দিয়াছেন। 
দ্বিজেন্ত্রলাল আক্ুৃতিগত সাদৃশ্ত না দেখাইয়া! কুশকে 
ভীরু ও মাতার গ্রতি বিরক্ত এবং লবকে জোট্ঠ ভ্রাত। 
কুশের অবাধ্য 1 তথা রামের প্রতি স্বাণীল দেখাইয়া 
তাহাদের যুগ্ম জাতত্বের এবং জনক জননী প্রভৃতি 


ভাল হইত। পুণ্যক্লোক। বৈদেহীর পবিত্র অন্তঃকরণে রাঁম- 
নিন্দার এই ক্ষণিক ছায়া! গাত ও যে অস্থাব্য। 

* মীত! (স্ব) মেই রাঘবের তেজ। সেই দৃঢ় কথা। 
মে দর্গ। সে ভঙ্গিমা গর্ব বিস্ষারিত মেই নাল!। সেই দৃঢ় 
সৌরধা প্রদারিত রামবক্ষ। চক্ষে জ্যোতি; অটল ও সি 
সে আক নির্ভর হুখে। ৮৮.পৃঠ।। 

1 কৃণ। তুমি কধ। গুনিবে ন| বহু দিদ জানি ৮২ পৃষ্টা। 


গুরুজন দেবী বীর শ্রেষ্ঠ রাম এবং সতী .শিরোম 
সীতার অপত্যত্বের সার্থকতৃ! প্রদর্শন করেন নাই 
ফলতঃ এন্থলে দ্বিজেন্্রলালের হুল্ম দৃষ্টির নিতা 
অভাব বলিতে হইতেছে এবং লবকুশ চরিত্র উভয়টি 
একপ্রকার মাটি হইয়া গিয়াছে। নাটকের শে 
দৃশ্ুটিও নিতান্ত অশোভন হইয়াছে। বালীকির ব 
চেষ্টার পরে সীতা! সপুত্র! রাম কর্তৃক পরিগৃহীত হই 
চলিয়াছেন। একপ শুভ সংযোগ স্থলে ভূমিক 
এই অণ্ুত সংঘটন কেন? দ্বিজেন্্রপার ছুর্ণিমি 
যে মানেনন! এমনতে। নয়; কেননা যখন বশিষঠে 
সঙ্গে রামের নীতা! নির্বাসন সন্ধে কথা স্থির হইথে 
ছিল,অযোধ্যায় তখন বিন মেঘে বন্তরধবনি হইয়াছিল 


সীতা । একি 
কৌশল্য! ৷ বজ্্রধ্বনি 


সীতা। নির্মল আকাশে? 
কৌশল্যা। (স্বগত) সত্য; কই মেঘ নাই 
(২৮ পৃষ্ঠা) 

অতএব এই ছুর্ণিমত্ত তকম্প হুইল কেন 
ঘিজেন্্রলাল অলৌকিক ঘটন] পরিহার করিয়াছে 
তাই বোধ হয় সীতার অদর্শন হওয়ার সময়েও তি। 
যে শপথ বাক্য দ্বারা আপনার সতীত্বের পরী" 
দিয়াছিলেন, .তাহার অবতারণা করেন নাই 
বাঁন্সীকির লেক্‌চার এবং বশিষ্টের ভ্রটি স্বীকার 


: সেই পন্থা অনাবন্তক বলিয়া! রুদ্ধ করিয়াছেন। ত। 


এটা কি কম অলৌকিক হুইল যে তৃকম্পে পুরী 
বিদীর্ণ হইল কেবল একটিমাত্র স্থলে এবং তাহাত 
একটিমাত্র প্রাণীরই হানি হইল-_সেই স্থল সীতা 
পাতিল এবং সেই প্রানী 'দীত1+। এখন) তৎকা? 


৪ সাহিত্য-সংহিতা। 


[ীকির আশ্রমে অযোধ্যার কোনও মাতব্বর 
জা যদি উপস্থিত থুকিত, এবং টিট্কারী দিয় 
লিয়া উঠিত, "হে রদুবর, আমর! তো সীতার অপ- 
'দ বিশ্বামই করিতাম, তুমি আমাদের অপবাদ 
শঙ্ক। দূর না করিয়া যে এ বুড়া বামুণের কথায় 
বং আমাদের ওর ঠাকুর বশিষ্ঠদেব_ধিনি পূর্বে 
কৃ বিচারই করিয়াছিলেন__তাহারও অবশেষে 
উত্রমে সীতাকে নিতে আসিয়াছিলে-_দেখ দেবতা 
বিচার করিয়াছেন_-সীতার ভূগর্ভে জীবন্ত সমাধি 
ইল! দেখ আমাদের আশঙ্কা অমুক কি মমূল্লক !* 
|হ! হইল রামচন্ত্রের অথবা! বান্দীকির উত্তর দিবার 
ছিল? 

আমার বোধ হয় সমগ্র রামায়ণের মধ্যে এই 
তার শপথ পূর্বক পাতালে গ্রবেশ দৃশ্তটির সায় 
ব্ূপ অন্তত অথচ করণ দৃশ্ত আর একটি আছে 
মা মন্দেহ। পুনঃ পরীক্ষার্থ আনীতা! ম! জানকীর 
ফা্ভে ও অভিমানে হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিল-_ 
ধচ গুরুজন মকলেই চরিত্র শুদ্ধের প্রমাণ দিতে 
লিতেছেন_.পতিব্রতা একই বথায় সমস্তই প্রকাশ 
রিলেন-- . 

বথাহ্‌ং রাধবাদন্তং মনসাপি ন চিন্তয়ে তথামে 
ধবি দেবী বিবরং দাতুমর্ঘতি। মনসা কর্মণ! বাচা 
1 রামং সমর্চয়ে তথামে মাধবী দেবী বিবরং দাত 
তি।- যখৈতৎ সত্য যুকসংষে বেগ্নিরামাৎপরং নচ 
ঠামে মাধবী দেবী [ববরং দাতু মহতি ॥ 

রামায়ণ উত্তরকা'গড ১১৪1১৪-১৬ 

তখন ভূমধা হইতে নাগগণ বাহিত এক দিবা 

হাসন উখিত হইল-_ 


[ ৮ম ও, ৪৭, ৫ম, ৬ মংখা 


“তন্মিং্ত ধরণী দেবী বাহভ্যাং গৃহ মৈথিলীম্‌। 


্বাগতে নাতিনদ্ৈনা মাসনৈ চৌগবেশয়ৎ॥ , 
উ কা ১১০1১৯ 


এইরূপে সীতা রসাতলে অন্তহিতা হইঘেন_- 
সমগ্র দর্শক 'মণ্ডলী সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। 
মহাকবি কালিদাস রবুবংশে এই দৃশ্ঠটির সংঙগিণ্ত এবং 
মনোহারী বর্ণনা করিয়াছেন। 

ভবভৃতি, নাটক বিয়োগান্ত হইতে পারেনা, 
তাই সীতার সম্মেলন দেখাইয়াছেন_-তথাপি 
পৌরজনপদগণের সাক্ষাৎ সীতার পবিত্র চারিত্রয 
স্বয়ং ভাগীরথী এবং গুরুপত্রী অরত্ধতী দ্বারা 
গ্রসংপিত করাইয়াছেন প্রজার নতশিরে সীতার 
উদ্দেশে অভিবাদন করিল-_দেবতারাও পুষ্বর্ষণ 
করিয়া! অভিনন্দিত করিলেন। ফলত; দ্বিজেন্তরলীল 
এই ছুই পথের কোনটি গ্রহণ না| করিয়া অতি 
অশোভন ভাবে নাটকথানির উপসংহার করিয়াছেন। 
সগালোচনা! দীর্ঘ হইয়া পড়িল। তথাপি তৃমিকার 
আর একটি বাকের আলোচনা! স্থলে ছুচারিটা কথা 
না বলিয়া পারিতেছি না। দ্বিজেন্ত্লাল বলেন 
প্ররিশেষে আমি সুধীবৃদ্দকে অগ্থরোধ করি যে 
তাহার! ষেন এই নাটক খানিকে কাব্য কলা হিমাবে 


মাত দেখেন ইতিহাস বা ধর্ম গ্রন্থ বলিয়া বিচার 


করিতে না বসেন।” নাটককে সুধী কেনকোন 


"অল্নধীও ধর্ধগ্রস্থ ভাবিবেনা ইতিহাম ও মনে 


করিবে না। তবে কাব্য কল! .হিসাবে দেখিবার 
অন্থুরোধ কেন বুঝিলাম না। কোন্‌ কাবাকলা 
বিয়। দিবে যে পৌরাণিক চিত্রগুনিকে মলিন করিতে 
হইবে? পৌরাণিক ওপন্ভ/দিক বা এতিহাসিক 


শ্রাবণ-»আইগিন, ১৩২৬ সাল ] 


কোনও সর্বজনবিদিত ঘটনা. নিাই নাটক লিখিতে 
হইবে, ইহা ভারতীয় আলঙ্কারকিগণের অভি ্রান্_ং 
নাটকং খ্যাতবৃতধ স্তাং*_.কেলন| ইহাতে টু বুঝিতে 
কেমন বেগ পাইতে হয় না। কিন্তু নাটককারৈর 
ঈদৃশী কল্পনা শক্ি থাক! টাই যে তিনি পুরাণের 
বা! ইতিহাসের অথবা উপাধ্যানের নায়ক নায়িক।দের 
চরিত্রের গুঢ় তার যখাধথ ভাবে প্রদর্শিত করিতে 
পারেন। যেন মূলের সঙ্গে তুলনায় তাহার নাটক 
বন্ত হীনতর ন! হয়। যদি হয় নাটককারকে অপ্রশংসা 
ভাঙ্গন হইতে হইবে। পৌরাণিক বিষয়ে আবার 
আর একটি বিপদ্‌-খধি বা দেবত| অথবা মহা- 
পুরুষাদি সম্বন্ধে দেখিতে হইবে যেন তীহাদিগের 
প্রতি ভি বিশ্বাস পরায়ণ জনগাধারণের হৃদয়ে 
আঘাত না লাগে। তাদৃশ বিষয়ে নাটক লেখকের 
যে যে গু থাকা চাই দিজেন্্রলালের যে ইহা নাই 
প্রবন্ধের প্রারস্তেই দেখান হইয়াছে । অতএব এ 
বিষয়ে তাহার হস্তক্ষেপ না করাই ভাল ছিল। 

এই নাটকে এ ছাড়াও জুটি আছে তাহ! 
প্রদর্শন কর! এ প্রবন্ধের উদ্দেস্ত না হইলেও কয়েকটি 
মাত্র না দেখাইলে মমালোচিনা৷ অমশপূর্ণ থাকিয়! যায়। 

বানীকির আশ্রমটি ঘিজেন্ত্রলাল দণকারণ্যে 
সংস্থাপন করিয়াছেন। বান্সীকি আশ্রম সম্বন্ধে 
এমন কোনও মতভেদ নাই যে তিনি এ বিষয়ে 
স্বাধীন মত গোষণ করিবেন। গঙ্গা পার হইয়াই 
তাহার আশ্রম-তমসা নদীর তীরে--অতএব যে 
খানে তমসা আদিয়! গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে 
সেই স্থলেই বান্ীকির তপোবন--ইহ! দণ্তকারণো 
নহে। 


বিজেন্দ্রলালের “সীতা সমালোচন। 


৯৫ 


রামের অশ্বমেধ সীতা! নির্বাসনের কত পরে 
হইয়াছিল তৎসন্বদ্ধে ভবভূতির উত্তর চরিতের ২য় 
ও ৩য় অঙ্কে স্পট উল্লেখ আছে,ঘাদশ বংসর। 
রামায়ণেও তাহাই যেন বোধ হয়, কেন শক্রদ্র সীতা! 
নির্বামনের সময়ই প্রায় লবণবধের জন্ত মধুরা যান 
সেখানে হবাদশ বর্ষ কাঁটাইয়! (উত্তর কাণ্ড ৮৪ ও ৮৫ 
মর্গ ) অযোধায় রামকে একবার দেখিতে আগিয়া + 
পুনরায় যান, তাহারই অব্যবহিত পরে এই অশ্বমেধের 
অনুষ্ঠান। কিন দ্বিজেন্্র লালের নাটকখানি পড়িয়া 
এ ব্যাপার মীত| নির্ধাসনের ১৯ বদর কি ১৫ 
বৎসর কি ১৭ বংদর কি ১৮ বংসর কত বৎসর পরে 
হইয়াছিল--কিছুই বুঝ! যায় ন1। পরস্ত একবার ১২ 
বংসর ও আছে । নিয়ে সমস্তই প্রদর্শিত হইতেছে ৫-_ 

(১) রাম-* * * জাননা তে! তুমি 
কি যে অধ্ণিশ নিত] এই দ্শ্শের্ষ । ৪র্থ অন্ধ। 
হয় দৃশ্ঠ ৭৪ পৃঃ। 

(২) আবার, সেই পৃষ্ঠেরই সেই বন্কৃতারই 
পরে আছে-- 

চলিয়া গরি্ছে এ ল্লাঁপস্ণে হর্ষ, শান্তিহীন 
সুপ্তিহীন। পু 

(৩) বাঁদস্তী* * শুন নাই রঘুবীর' 
অনন্ত প্থীক পথ্ওছস্ণ বর্ম ধরি। ৪র্থ অন্ক। 
হয় দৃহ্ত ৭? পৃঃ। 

(৪) রাম। * * * এই ঘোরতর 
অস্তর্দাহি এই অষ্টাদছ্‌ল্ জরর্ধ ধরি দগ্ধ হইয়াছি।: 
৪র্থ অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্ত ৯৪ পৃঃ । 

(€) বান্মীকি। * * শিশু অপ্তল্স্ণ 

সম? ৫অঙ্কংযদৃহ্ত ১৩ পুঃ। 


৯৬ 


বাঙ্গীকি। কেঁদেছিলি সচদশ বর্ধ ধরি নিত্য যার 
হত ১৫৯ পৃঃ। 

রাম। * * দীর্ঘ সধদশ। বর্ষ পরেদেখা 
হবে। ৫ম অঙ্ক ৫দ১২১পৃঃ। 

রাম। সগ্ুদশ বর্ষ পরে পাইয়াছি ফিরে পরী 
পুত্রে। ১২৫ পৃঃ । ও 

জানিন! দ্বিজেন্্র লালের ১৭ বংদরই অতিপ্রেত 
ছল কিন!। বলা আঁবস্তক যে অস্থমেধের সংকল্পের 
' ৪র্থ অঙ্ক ২য় দৃশ্তের) সমগ্ন হইতে অশ্বমেধের শেষ 
' পঞ্চম অস্কের ২য় দৃশ্ত ) পর্যন্ত ৫৭ বংসর লাগিবার 
কোন কথা.নাই। অথচ একই অঙ্কে একই স্থানে 
তিন্ন ভিন্ন বর্ষসংখ্য। দেওয়া হইয়াছে। এর অর্থ 
কে? এত ছাপার ভূল হইতেই পাঁরে না। বিশেষতঃ 
ইহা যখন পত্রিক! বিশেষ হইতে পুনরু্রিত। 

শব প্রয়োগেও ছু এক স্থানে অসাবধাঁনতা দেখ! 
ধায়। একটি বড়ই চমৎকার। সেনাগণ অর্থে 
সেনানী, লেখ! হইয়াছে-_ 

কুশ। ++ +শুনিয়াছি কোলাহল দেনা- 
দীর-+৮১ পৃঃ অরণ্যানী ( পাঁনিনি বার্তিক 81১1৪৯) 
পৰের দেখাদেখি বনানী বঙ্গ ভাষায় খুব চলিয়াছে) 
তি নাই কেননা বনানী শট! নৃতন। কিন্ত 
সেনানী শবে অর্থ রূঢ় হইয়। আছে, তাঁহা এ ভাবে 
পরিবর্তিত তো হইতে পারে ন!। 

ছিজেন্্লাল মিত্রাক্ষর ছন্দে এই নাট্যকাব্য খানি 
প্রণয়ন করিয়াছেন। শেক্ম্ীয়র গ্রভৃতি ইংলগ্ডের 
বহাকবিগণ অমিত্রাক্ষরে নাটক লিখিঘ্বাছিলেন - 
তৎপর বৰি দ্রাইডেন প্রভৃতি মিত্রাক্ষরে ও নাটক 
লখেন। কিন্তু নাটকের বভৃর্তার চরণে চরণে 


সাহিতা-সংহিতা । 


[৮ খণ্ড, ৪র্থ, ৫ম, খ্ঠ সংখা! 


মিল। তেমন ভাল গুনায় না ছড়াকাটার মত 
শুনায়। নাটট্যাচার্যা ৬গিরিশচন্্র ঘোষ প্রভৃতি ও 
অমিত্রাক্ষরই চালাইয়৷ ছিলেন; পরন্ধ দ্বিজেজ্রলাল 
মির্তাক্ষরের নিগড় পরাইয়াও কবিতাকে চালাইয়াছেন 
মন্দ নয়। ভুম্থতর চরণ গুলিতে 'মিল বেশ লক্ষ্য 
করা যায় কিন্তু আঠার অক্ষরের চরণের মিল তেমন 
লক্ষ্য হয় না। আবার মধ্যে মধ্যে এই মিল ও সু 
হয় নাই ষথা। 
মরণের চিন্তা) যেন পুম্পিত ক্ষাঁনশনে 
ভন্ঙ্গম) উৎসব মন্দিরে আর্ত ধবন্নি) ১৩ পুঃ। 
অপিচ মিলের জন্ত কখন কখন নিরর্থক শবের 
ও প্রয়োগ করিতে হইয়াছে । বথা-_ 
সেদিন বৈদেহী-_সঙ্গে ্্ান ক্মৌন্ন 
সৌমিত্রি আযোধ্যা হাঁড়ি অতি পৌন্ন 
নিঃশব সশঙ্কগত পুঙ্পরথে 
চড়ি চলিলেন বনে ৫৬ পৃষ্ঠা । . 
গৌণ শব'টীর সার্থকত| কি? 
ক্কচিৎ এই পগ্চময় কাবোর পংক্তি গঞ্ঠের মন 
ও শুনায় যথ! দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টি দেশ হ'তে চির নিবা- 
সিতহোক। ৭৩পৃঃ। 
আর না। যথেষ্ট হইয়াছে। .আমরা এক 
গ্রকার ইচ্ছা করিয়াই মাত্র দোষগুলি প্রদর্শন 
করিলাম। দ্বিজেন্্রলাল এখন পরলোক গত--সে 
আমাদেরই ছূর্ভাগ্য। তাই তিনি স্ততি নিন্দার 
অতীত। প্রশংসা পাইলেও উৎসাহ হইবে না 
অগ্রসং সায় ও তাহার কোন ক্ষতি নাই। তবে 


দোষ প্রদর্শনের দার্থকত! এই যে তাহার অনুকরণ বা 


অন্থদরণ করিম্না ধাহার| সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণ 


শ্রাবণ-_আখ্দিন, ১৩২৬ সাল ] 


করিবেন-_তাহারা যেন সাবধান হন। বিশেষতঃ 
রা বিশ্বাস না থাকিলে পৌরানিক চিত্রে হস্তক্ষেপ 
যেনকেহ না করেন। ধরুণ এই “সীতা ইহার 
গাত্র পাত্রী যদি অযোঁধার রাঁষ সীতা! ও মহর্ষি বশিষ্ঠ- 
বান্মীকি ইত্যাদি না হইয়া! কুম্থমনগরের বীবেন্ত্র কম 
নামক কল্পিত রাজরাণী এবং আধুনিক পণ্ডিত হলি- 
শাস্ত্রী রামনিধি ইত্যাদি হইতেন_তবে আমাদের 
সমালোচনা নিশ্চয়ই কঠোর হইত না। আমরা 
দ্বিজেন্্লালের নান! প্রকার চিত্র স্ষ্টর রসভাব 
সমুজ্জল তর্ক যুক্তি প্রয়াগ বুল রচনার শহমুখে 
প্রশংসা করিতাঁম। এই নাটকেও লক্ষণ উর্শিলার 
চিত্র অতি হুদার হইয়াছে__রামায়ণের ভাব (ম্পিরিট্) 
ব্যাহত হয় নাই। ফলতঃ নাটক কারের প্রধান 
কর্তব্যই কল্পনা বলে নিজকে বণায়ন্বা দেশ কাল ও 
গাত্রের ভিতরে মন্পূরণরূপে অনুগ্রনিষ্ঠ করা । উত্তর 
চরিতে ম্বত্রধার ষেমন বলিয়াছেন-_ 

€এ তোংম্রি কাধ্য বশাৎ আধোধ্যিক স্তানীস্তশ্চ।, 

সমস্ত নাটককারেরই রানায়ণ ঘটত বিষয় বর্ণনার 
তাই, সাছ্িতে হইবে। দবিজেন্্রলাল তাহা পারেন 
নাই খুটি নাটিতে ও তীঁহার অত্যাধুনিকত্ব ধরা 
পড়িয়াছে-তাই ভরত রামকে সম্বোধন করিয়া 
বলিয়াছেন, 'প্রিয়বর (২ পৃঃ) লক্গণও বলিয়াছেন 
“ভাই” (১১৭ পৃষ্ঠ )। 

এখন মধুরে সমাপয়েৎ। দ্বিজেন্্রলাল মহা প্রাণ 


দ্িজেন্্লালের “সীতা” সমালোচনা ৯৭ 


ছিলেন তাহা না হইলে তাহ।র স্বদেশ প্রেমের গীত 
গুলি এমন ' গ্রীণম্পর্শী হইত না-_তাছার প্রাণের 


প্রার্থনা “এই দেশেতে জন্ম আমীর যেন এই দেশেতে 


মরি” কেবল তাই নয়, মহাআআব। গোকৃলে যেমন 
মৃত্যুকাঙ্গে বঙ্গিয়াছিলেন_যেন আবার ভারতবহে 
জনি” দ্বিংন্ত্রলালের চরিত পুস্তক হইাতেও জানিলাম, 
তিনিও আবার আদিৰ বলিগনা গিয়াছেন। মৃত 
কালে তাহার 'ম%। ডাকটিরও অর্থ ইহাই বটে 
শ্রীভগবান্‌ গীতীয় ব*ছেন। 
“ং যং কাপি স্মংন্‌ ভাবং তজতান্তে ঝলেবরম 
তঃ ভুমে বোত কৌন্তে মদা্তাব ভাবিত; ৮৩ 
তাই তাকে এ এনা শকেই আবার গাইব 


'হে দ্বিজেন্্রধাল, তুমি আমিবে--আইম, আবার বঙ্গ. 


দেশকে দেশঠ্রীতির করুণ মধুর হৃদয়োন্মাদক স্বদেশ 
সঙ্গীত শ্ুনাইও এবং তোমার অঠির ভূতজন্ার্জিত 
অনার্ধ বিদেশী ভাব ধেন পরজন্মে তোমার নির্মল 
গতিভাকে আর ম্রান না করে তদর্থে আমরা তগবৎ 
সমীপে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি। 


শ্রীপন্ননাথ ভট্টাচাধ্য 
বিস্তাবিনোদ এম্‌, এ। 


ধর্ম ও সমাজ |, 


(সাহিত্য সভার বিংশ বাধিক চর্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত ) 


একদিন ভারতবর্ষ যে আর্য গৌরবে গৌরবান্বিত 
ইল, শৌ্ধা-বীর্য, তেতজস্বিতা, কর্তব্পরার়ণতা, 
ত্বতৃষ্টি, গরোপকার প্রভৃতি যে নকল ননগুণে 
ভূষিত ছিল, এখন তাহা হাম হইয়। ক্ীণ হইতে 
গতর হইবার কারণ কি? ইহ চিন্তাশীল ব্যক্তি 
ত্রেয়ই ভাবিয়| দেখ উচিত। 

আজ শত শত বর্ষ যাবত তাঁরতবাদী পরপদ 
লিত, এবং নানায়পে উৎপীড়িত হুইপ নিঙেদের 
বীন চিন্ত| একেবারে ছারাইয্বাছে। এখন কেবল 
[দেয় চিন্তা জোতে পড়িয়া ঘুর্ণিত জল নিপতিত 
খের স্তায় এদিক ওদিক ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে। 

যাহার! নানারূপ' বাগজাল বিস্তার করিয়া 
নজেদের বিষ্চা বুদ্ধির গৌরব ঘোষণা! করিতেছেন 
হারা পাশ্চাত্য চিন্তার কণামাত্র লাভ করিয়াই 
নজেকে গৌরবান্িত মনে করিতেছেন। আর যাহার! 
1 চিন্তা শ্রোতের একটু বাহিরে আছেন, তাহার! 
দ্ধ নৃকবৎ নিষ্পন্দ ও নির্বাক হইয়া তাহা শ্রবণ 
'রিতেছেন। ই নিজেকে ও পুর্বপুরুষদিগকে 
ত শত ধিন্কার দিতেছেন, এ হেন দুর্দিনে একটা 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মনেই আাচীনতম আর্ধা 
ধর্দের ক্গীগালোক একেবারে নির্বাপিত হয় নাই, 
বহু বঞ্ধাবাত ইহার উপর বহিয়! গিযনাছে। এই শত 


শত বৎসরের ভিতর -কত ধর্শের লয় হইয়া গিয়াছে, 


'কিন্তু তথাপি আজও সেই লুষ্তপ্নায় গ্রাচীনতম আর্ধ্য 


ধর্ম নিজের অস্তিত্বের পরিচয় গ্রদান করিতেছে । 
এই মারা ধর্থের ভিত্তি যে, কত দৃঢ় তাহা 
আমর! ইহা দ্বারা অনুমান করিতে পারি। আমাদের 
্বাস্থা, আচার, নীতি সকলই ধর্ণের সহিত এক স্তরে 
গ্রথিত, ধর্্পালন করিলে যেন আমাদের সকলই 
হইয়া যায়। গৃহীর ধর্দ পালন করিলে গৃহস্থের 
দৈহিক মানদিক ও বাবহারিক সকল প্রকার শাস্তি 
এবং সাঁমাঞ্জিক প্রতিষ্ঠা হইয়! থাকে। 


. ভগবান মন্থু বলিয়াছেন-- 


তি ্ৃতাদিতং ধর্ণ মনুতিষ্ঠ নহি মানব; | 

ইহ কীত্তি মবা প্লোতি প্রেত্যচানুতরমং সথখং |, 

শ্রুতি স্থৃতি গ্রতিপাদদিত ধর্ম প্রতিপালন করিলে 
মানব ইহলোকে যশলাত করে। এবং দেহাস্তে পরম 
সখ লাভ করে। | 

মরণের পরে মুখ হয় কিন11 সে বিষয়ে বিবাদ 
থাকিলেও ইহলোকে প্রত্যক্ষ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও 
বিবাদ নাই। ইহলোকে যাহা! কিছু সং তাহাই 
আমাদের ধর্ম, কাজেই নদাচরণ করিলে ধর্ণা কার্ধা 
করা! হয়, ধর্ধব কার্ধ করিবে হশস্বী হইবে, ট্হ। 
কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 


আবণ--আইঙিন। ১৩২৬ সাল ] 


মন বলিয়াছেন-_ ! 

.. এরুতিঃম্থৃতিঃ সদাচার। সন্ত চ প্রিয় মাত্মনঃ| 
এতনততুর্বিধং প্রাঃ সাক্ষাৎ ধর্ন্ত লক্ষনং |” 
রতি স্বতি, দদাচার, এবং সাধুদিগের প্রিয় কার্ধয 

এই চারিটী ধর্শের সাক্ষাৎ লক্ষণ। 

অতএব দেখাযায় সদ্বাবহার আমাদের ধর্ম সত্বাব- 
হারে লোক গ্রশংসিত হয়, ইহা বর্তমান জগতেও 
সর্ধ দৃষ্ট হয়। এই জন্তই বোধ হয় ভগবান মনু 
বলিয়াছেন । 

“ইহকীর্ডিমবাগ্োতি...ইত্যাদি। 

পার লৌকিক পরোক্ষ বিষয়ে লোকের আস্থা! না 
থাকিলেও ইহলোকে স্থখ ও বশীদির আকাজা৷ 
অনেকেরই আছে। মেই আকাজগ! পূর্ণ করিতে 
হইলেও আমাদের ধর্দের আশ্রয় গ্রহথ করিতে 
হয়। কারণ অনং কার্য অসদব্যবহার বারা প্রভূ 
ধনের অধীশ্বর হইলেও ষশৌভাগ্য তাহার ঘটিয় উঠে 


না। কেহ গুপ্ত অয়ৎকার্ধ দ্বারা যশোলাঁত করিলেও , 


কালে পে কার্য গ্রকাশ হইলেই নানারূপ অবমানিত 
লাহিত হয়! থাকেন। কাজেই সংকার্যা, সাবহার 
ভিন্ন হশশ্বী হওয়া যায় না, ইহা! ধ্রুব সত্য, এই জন্ত 
সদাচার প্রতিপালন করা মানব মাত্রেই কর্তব্য। 
এই সদাচার ও সহাবহার নীতি শান্তর কথ! 
কিন্তু এই নীতি শাঙ্ছের কথাটা শীন্বকারগণ ধর্ের 
ভিতর দিয়া কিরূপ মুনদরভাবে সমাজে প্রবেশ 
্াইয়াছেন, তাহ! ভাবিতে গেলে গ্রাচীন শাস্বকার 
গণের বশঃ কীর্তন ন! করিয়া আর থাকিতে গারা যায় 
না। তাহারা যেন ছুরদশাগ্রস্থ পরাজিত আর্য সম্তাব 
গণের ভবিষাৎ অবস্থা অবলোকন করিষাই নীতি 


ধর্ম ও সমাজ। ৯৯ 


শাস্ত্রের ও চিকিৎসাশাস্ত্ের বিষয় গুলি ধর্শের ভিতর 
দিয় সমাজে গ্রবেশ করাইয়! দিয়াছিলেন। তাই 
আজও এই জাতি সেইগুলিকে একেবারে ভুলিয়া যায় 
নাই, ভারতবর্ষের তৃমি ধর্ম ভূমি, এই স্থানে 
শ্বভাবতঃই ধরশবীজ অস্কুরিত হয়, যেমন কর্ষকদিগের 
অনিচ্ছা সত্বেও ক্ষেত্রে নানারপ পরগাছা উৎপর় হয়, 
দেই প্রকার এই ভারতভূমিতে অনিচ্ছা সন্ষেও বিনা 
চেষ্টায় ধর্শবী অস্কুরিত হয়, কাজেই এই দুরবস্ায 
নানারূপ বিপ্রবের মধ্যেও এজাতির অধর্থ ভীতি 
কথঞ্চিৎ পরিলক্ষিত হয়। 

নীতি ন! থাঁকিলে স্বাস্থ্' থাকে না, স্থাস্থা না 
থাকিলে দেহ থাকে না, দেহ ন! থাকিলে কোন 
কার্ধাই করিতে পারে না। এই ধর্-ভূমিতে উৎপন্ন 
ধর্মপ্রাণ জাতি মকল ভূলিলেও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম 
ধর্মটাকে তুলিতে পারিবে না। তাই স্বাস্থ্য ও নীতি 
ধর্মের সহিত গ্রথিত করিয়া, শাখকাঁরগণ এ জাতির 
সমূধে বিলোপের সম্ভাবনা! নিরাশ করিয়া অনেকটা 
নিশিন্ত হইয়াছিষেন। শাস্্কারগণ বলিয়াছেন. 
প্শরীর মাগ্ং খলু ধর্্সাধনং” আস্ম ধর্ম সাধনং শরীরং 
শরীরই ধর্ণের প্রধান সাধনা অতএব শরীর রক্ষা ন| 
করিলে তোমাদের গ্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম র্মমাধন 
কি করিয়া করিবে? 

সুতরাং ধিনি ধার্শিক হইবেন তাহাকে নী 


- প্রতিপালন পূর্বক স্বাস্থা রক্ষা করিতে হইবে, অন্তথায় 


ধর্ম প্রতিপালন তিনি কিছুতেই করিতে পারিবেন না, 
আমরা বর্তমান সময়ে ছাত্র জীবনের অনুসন্ধান 
করিলে দেঁধিতে পাই, বছছাত্রই অধ্যয়নের জন্ত 
বিপুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকে, সেই পরিশ্রমের 


১০০৩ 


কলে তাহাদের স্ব কালে একেবারে নষ্ট হই 
ায়। 7 

পিঠা পুত্রকে অধ্যয়নের ছগ্য স্কুল বা লেকে 
গ্রবেশ করাইয়া বাদিক পরীক্ষার তাহার উচ্চতন 
পখ্যার প্রপ্ি দেখলেই নিজের, কারোর কিছু মাত 
টা হয নাই ইহা মনে করিয়| থাকেন। 

তাহার পর ক্রমশঃ বিশববিষ্ঠালয়ের উচ্চতম 
[ীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নানা বিষ্ঠা পারদর্শী হা 
[ধখন গৃছে ফিরিয়া আমে, তখন তাহার দনে আর 
[্লানন্দ ধরে না। তিনি মনে করেন আমার মত 
কর্তৃধা পরায়ণ পিতা কয়জন! নান] ক্লেখ শ্বীকার 
কেরিয়। পুত্রকে বিশ্ব খিষ্।লয়ের উচ্চতম পরীক্ষার 
উত্তীর্ণ করাইর়াছি। তাহা কয়ঙজনে পারিয়া থাকেন। 
এখন আমার প্র বাবহার ক্ষেতে প্রবেশ কাযা 
হজ সহজ অর্থোপার্জন দারা আম।র ানারণ সুখ 
তির বাবস্থা কর্বে। আমার মত ভাঁগাবান্‌ 
নয়জন! এই সরূল ভাবি নিঞ্জেঠ আনে নিজেই 
র্বদ! বিভোর থাকেন। 
ন. কিন্তু তিনি ভ্রমেও জানিতে পাবেন না থে, 
টঠাহার পুত্রের সা মণ্ুপী ক্রমশই দূর্বল হর! 
নমাসিতেছে।  কক্ষচর্াাদি নিয়ম গ্রতিপা্নের 
-- অন্ভাবে কঠোর পরিশ্রমের ফলে তাহাব পুংত্রর জীবনী 
কির হাম হইয়া আমিতেছে। তাহার গর যখন 
ূমনীয় বোগে আমিয়। তাহাকে আক্রমণ করে 
তখন হাহাকার কারয়া চতুদ্িকে চুটাছুটা করিতে 
াফেন। | 
। দেশীর বিদেশীয় নানা চিকিৎসক ডাকিয়া ও্যধা- 
দর ব্যবস্থা করেন। তখন আহার নিদ্র। পরিতাগ 


সাহিত্য-সংহিত| | 


[৮ খণ্ড, ্থ, ৫ম, ৬ মংখা। 


পূর্বক পুত্রের স্তশ্রধ! করিতে থাকেন চিকিংসকের 
বাকানুদাবে যাহাতে নকল বাবস্থা হয় তংগ্রতি, 
পিশেষ লক্ষ্য রাধেন। চিকিৎদা বিষয়ে কোনবূপ 
্রটী না হু তাহাতে বিশেষ বতুঝান্‌ থাকেন, কিন্ধু 
এই গকণ এছ্ে৪ তাহার .রোগ প্রতিকার হওয়ার 
মন্তাখন! দেখিতে পাওয়া ঘা না। পূর্বেই আহার 
বিবারাদির অ.নধমেও গুরুতর মানপিক পরিশ্রমে 
তাহার দৈহিক শঙ্কর হ।স হইয়া গিয়াছে স্াযু দগুদী, 
ুর্দল হইয়া গিয়াছে। পাকন্থৃশীর ক্রির। আর ভাল- 
রূপ হয় না। হৃংপিও দুধ হইয়| গিয়াছে। 
কাঞ্গেই ওমধাদি পাঁকস্থৃণীতে যাইয়া রসরক্তা্দি মুখে 
পরিণত হইয়া শরীরের পোঁধকতা করিতে পারে না। 

পিতা মাহ| জোট ভ্রাতা, পিতামহ মাতামহ 
্রভতুতি সকলেই বর্তমান গৃহে ফোড়শ বর্ধীযা পদ্ধী 
বিগ্ুমানা, এই অবস্থার পিতার একমাত্র পুত্র মৃত্যু 
শহ্যা় শায়িত, মকলেই হ্থাহাকার করিতেছেন। 
কলেই রোদন কারতেছেন, চিকিত্নক ঝাললেন 
আর বিলশ্ব নাই এখনই প্রাণ বাধু বহিগত হইবে। 
এই ভাবে প্রাণ হইতেও প্রিয়তম একমাত্র পুত্র, মাত 
পি ভ্রাতা বনিতা গ্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করি 
তাহাদের দকম সুখের আশায় জলাঞ্চলি দিয়া ইহ 
লোক ছাড়িয়া! যাইতেছে। যাহার উপার্জিত যশ 
এবং অর্থ দ্বারা সংপারে সর্বাগেক্গ! 'শ্রেট গদের 
অধিকারী হইবেন ভাবিয়া! ছিলেন, এবং ঘে.আশার 
মোহে মুগ্ধ হইয়া তাহার গাঠাবস্থায়-_-অকাতিযে 
অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, সেই আশার কুহছক আন্র-- 
ভাগ্গিয়। গেল। সেই পুত্র তাহাদিগকে পরিত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গেল। এ ছুঃধ এ অনুতাপ রাধিবার 


'শাবণ-মাঙ্িন, ১৩২৬ মাল] 


স্থান কোথায়। সত্য মহোদয়গধ | এইবপ ঘটন| 
আমর| অহরহ গ্রতাক্ষ করিতেছি ইহার মূল অনু 
ন্ধান পূর্বক এখনও গ্রতিকারের চেষ্টা না করিলে 
এজাতির ভবিষ/চে অস্থি প্ান্ত থা.কবান সন্তান 
নাই। কাগে? নীতিঃ স্বাঙথা প্রতিগালনে লোক 
সকল পরাঘুধ হইহেছে। সমাজ বন্ধন শিথিল 
হইতেছে, সাশা্িক গণের খাসন আর কেহই মানিতে 
চাহেনা। সকলেই গ্বেছছা চানী। স্বঙ্ছা চারিতা ও 
উচ্ছ ঘলতা! যে জাতির দর্ঝনাশের মুল তাহা কেছ 
অস্বীকার করিতে পারিবেন দা। সমাজের ভিতরে 
যদি ধর্ষের বন্ধন না! থাকে যাহার যাহা ইচ্ছ! দে যদি 
তাহাই করিতে গারে, তাহা! হলে ইতর জীব সমাজ 
হতে মানব নমাঞ্জের কিছুই বিশেষত্ব থাকেন! এবং 
ভগবান মানব কে ইতর ভীব অপেক্ষা থে বিশেষ 
শক্তি দিয়াছেন তাহার অপবাবহারই করা হয় 
মৃতরাং মানব সমাজে ধর্ম ভিত্তির স্থাপন ধরণ 


করিয়াছিলেন । আমার মনে হয় আজ যদি সেই, 


 ধর্ষের ভিত্তি অটুট অবস্থায় থাকিত,_হাহা হইলে 
এখন নবা যুবকদদিগকে অকালে মৃত্নাগ্রাসে পতিত 
হইতে দেখিতে হইত না। 

পূর্বেই বলিয়াছি খযিগণ ধর্দের দোহাই দিয় 
নীতি ও স্বাস্থ মমাজের ভিতর প্রবেশ করাইয়া- 
ছিলেন। বর্ভমান সময়ে লোকের আর সেই ধর্মতাব 
নাই, এই কার্য করিলে অধর্ধ হইবে এই ভীতি আর 
বিশেষ নাই। 

দৈহিক অগ্গপ্রত্যঙ্গের দমাক গুিমাধনের পুর্ব 
হইতেই যদি শারীরিক বক্ষ হইতে আর্ত হা, 
তা! ছুইলে দেহের উন্নতির মুর পূর্বেই উচ্ছ্ে 


ধর্ম ও সমাজ । 


৮৩১ 
ইঈয়া যায়, ইহ! বোধ ই মাপনার! দকণেই বুঝিতে 
পারেন'। 
আমাদের শান মত চতুর্বংণত বংদাণর পূর্বে 
শাবীরেক অঙ্গ দাগের পৃষ্টসাগন ধমাণরূপে হয় না, 
দে ক্ষেত্রে ইহার পূর্ন হইতেই গুরুতর পরিশ্রমই 
ছেক অথব। অন্ত কৌন অনৈধরূপেই হোঁক-. 
শারীরিক বল'দ্গয় হইছে ঘারন্ত করে, তাহার 
ভবিষাতে অকালেই দেহের অবনতি অবথস্তাবী 
পূর্বে পুন্নকে অধায়নের জন্ত খরুগৃহে গ্রেরণ করিয়া 
পিতামাত| নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। কারণ 
তখন ছাত্রগণ গুরুর নিকটেই বাস করিত গরুর 
নিকটে বাম ন| করিলে অধায়নই করা৷ যাইত না 
এক গুরুর নিকটে বহুবিষ্ঠার্থি বাগ করিস, গ্রত্যেকেই 
মিতাচারী মিহাহারী ও দিতভাবী হইয়া নিম পান 
করিতে হইত, গ্রাত/কালে শয্যাত্যাগ করিয়া গ্রানতঃ- 
কত্যাদি মমাম্পরন করিতে হইত, কেহ কোন 
অদদাচরণ করিত কি না দেদিকে গুরুর বিশেষ দৃষ্টি 
ছিল। অধায়ন অপেক্ষা স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনের 
দিকে তাহাদের দৃষ্টি অধিক পরিমানে লক্ষিত 
হইত। 
এইরূপে ত্রিকালল্ত পরহিত কারী খধিদিগের পরি- 
চাণিত পাঠশালায়, ধিনি অধায়ন[ধা তাহাকেই 
যাইতে হইত। তিনি,ধনী হউর্ন দরিদ্র হউপ এমন 
কি রাজ রাঞজেশবরের প্্যান্তও অধ্যয়ন করিতে হইলে 
্চ্যয গরডিগারন পূর্বক এ মকল কষ্ট মহ্‌ করিয়া, 
ধথিতার নিকটে বাস না করিলে বিষ শিক্ষা করিবার 
মন্তাবন] ছিল না। 
খাযগণ কেবল বিষ্তা দান করিয়াই নি 


১৪২ 


ধাঁকিতে গারিতেন না। তীঁহাঝ! গ্রত্যেক বিষ্ার্থীর 
মাচার বাবহার, বাকালাপ, প্রভৃতি বিশেষরূপে 
পক্ষা করিতেন, বর্তমান সময়ে কালের বিচিত্র লীলায় 
মামাদে] হূর্ভাগয ক্রমে সে সুখ দে শাস্তি, সেই 
্ানসিকভাব পে শিক্ষাপদ্ধতি অনেক দিন অন্তহিত 
হইয়াছে, যে আর্য গৌরব ভারতকে পৃথিবীর মধ 
শেঠ করিয়া! রাথিয়াছিল, যে অতীত কাহিনীর 
শবতিটু€ মাত্র নিয়া আঞও ভারত বাদী পূর্ব 
'গীরবের ঘোষণ। করিতেছে। তাহা এই হতভাগা 
ারত ভূমি হইতে, অনেক দিন সরিয়া গড়িয়াছে। 
্াঙ্গ ভারতবাদী জ্ঞানের ভিখারী, ধনের ভিখারী, 
শীর্ধয বীধ্য মনুযাত্বের পর্যন্ত ভিখারী হইয়া 
ঠাড়াইয়াছে। বর্তমানে যে শিক্ষার নিয়মানুদারে, 
যে শিক্ষাপঞ্কতি গঠিত, তাহাতে অধ্যাপকের 
মার ছাত্রগণের চরিত্র বা স্বাস্থোর দিকে রক্ষা 
করিবার-কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া তাহার! 
বনে করেন না,। এদিকে মাঁতা পিতাও পুত্রকে 
ঠাহাদের নিকটে প্রেরণ করিয়া পুত্রের স্বাস্থাও 
রিত্রের দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। বাল্যকাল 
ছুইতে ধেকৃশিয়াল ও কুকুরের গল্প অধায়ন করায় 
. তা মাত! এবং অধ্যাপক কাহারও সেই দিকে দৃষ্টি 
ধা! থাকায়, বাকের ভ্বদয়ে কোনরূপ ধর্ম বন্ধ উপ্ণ 
ধা হওয়ায় চরিরগঠনের প্রত্যাশ! গ্রারশঃ লু হইয়া 
বায় ।, 

যতদিন বর্তমান শিক্ষা বিভাগ, ছাত্রগৃণের স্বাস্থ, 
এরিত্র এবং ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা না করিবেন, বতীদিন 
'সেইরপ ধার্শিকও টরিত্রধান্‌ অধ্যাপক নিয়োগ করতঃ 
'ঢাগণের মহিত এক বাসের বাবস্থা ন| করিবেন, 


সাহিত্য-দংহিতা। 


[ ৮ম খড) ৪) ৫ম, ত্ঠলংখযা 


ততদিন বদি ছাব্রগণের অভিভাবকগণও এ বিষয়ে 
এইরূপ উদদীন থাকেন, তাহা হইলে এটরপ অকাল 
মহা ক্রদণ:ই বৃদ্ধি পাই দেশকে শ্মশাণে পরিণত 
করিবে। ইহ! ধরব বিশ্বাদ। 

অতএব শিক্ষা বিভাগের যতই উন্নতি রর ন| 
কেন, কর্তৃপক্ষ মনিষ্থী ব্যক্তিগণ ধতদিন এই নকল 
বিষয়ের তাধন! না! করিবেন ততদিন শিক্ষ| বিভাগের 
সবার এবং উন্নতিকে আমর! অবনতিরই মূল বলিয়| 
জানিব। শিক্ষাই জগতের ধর্দাধর্থে মূল, শিক্ষাই 
জগতের হিতাহিত বিধান করে। শিক্ষাই সমাজ 
গঠিত করে। কিন্তু স্বাস্থাধীন, চরিত্রহীন এবং 
ধর্মহীন শিক্ষ! দ্বারা জগতের কোনরপ মঙ্গল কর 
কার্য কখনও হইতে পারে না, ইহ! বর্তমান সত্য 
সমাজেও অস্বীকৃত নহে। অতএব চরিত্র শিক্ষা, 


ধর্মশিক্ষা এবং নীতি শিক্ষণ, সর্বাগ্রে কর! উচিৎ। 


র্ঘচ্্যাপ্রমের পর গৃহস্থাশ্রম অবান্ধন করিতে 
শান্্বকারগণ বলিয়াছেন। ও 

“বেদানধীত্য বেদোবা৷ বেদং বাপি যখাক্রমং। 

অবিগুত বরধচর্য গৃহস্থাশ্রমমাবমেং।” . 

সমগ্র বেদ অথবা বেদের ছুই শাখা অথবা এক 
শাখ! মাত্র। মন্ত্র ব্রাহ্মণের ক্রমানুসারে অধ্যয়ন 
করিয়! অস্থলিত ত্র্চ্ধা অবস্থায় গৃহস্াশ্রমে গ্রবেশ 
করিবেন, অধ্যয়ন শেষ হইলে অধ্থলিত ব্যাবসায় 
গৃহেফিরিয় দার পরিগ্র্ করিবে। 

মনু বলিয়াছেন: 

“গুরুনানুমতঃ স্বাস্ব। মমাবুতো। যথাবিধিঃ| 

উদ্ধহেত দবিজো! ভার্যাং সবর্ণ। লক্ষনাস্বিতাং।” 

গুরুর অনুমতি নিয় হখ] বিধি ব্রত, গ্ান। 


পরাবন--আর্িন, ১৩২৬ সাল] 


মমাবর্ঘনের গর সুগগণা নব্াসীকে বিবাহ 
করিবেন। 

. বিবাহ হইল গার রর মূল সতর। তাই 
শ'-স্কারগণ বিবাহ বিষয়ে বিশেষ সীবধানতার মহিত 
ধর্ম মৃষবঝঙা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অর্ধ 
জাতির বিবাহ কেবণ ইঞজিয় নুখের জন্ঠ নহে। $হিক 
নানাবিধ সুখের জন্ত নহে। ই€ লোকে মংকার্যযা- 

'গুঠান করিবার জন্য, কঠোরত! অভ্যাস করিবার জগ, 
এবং গারণৌকিক মদগতির অন্ত বিহিত হ্ইয়াছে। 
মাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে অবন্ত মনে করা! যায় যে, 
বিবাহ কেবরই ইহলোকের দুখ মন্তোগের জন্ত। 
বিচার পূর্বক হুক দৃষ্টিতে দেখিলে আমাদের আর্য 

শান সক্ধত বিবাহ যে সম্পূর্ণ তাহার রা তাহা 
বুঝিতে গারা যায়। 

পৃথিবীতে যত জাতীয় যত দেশীয় বিবাহ আছে 
বোধ হয় এইরূপ ধর্ঘমূাক বিবাহ কোথাও নাই। 
এমন কি তিন" দেশীয় লোকেরা এই ধর্মমূণক 


সুচিন্তিত আর্ঘ বিবাহ ধারণ! পর্যন্তও করিতে 
অঙ্গম। 


দাতা এই প্রকার অন্থলিত ব্রদ্ষচারীকে কন্তা-- 
প্রদান করিয়। ক₹তার্থ মনে করিলেন, এবং নিজেরও 
ূ্বপুরুষগণের গারলৌকিক স্গতির বাব 
করিলেন। ইহলোকেও যশন্বী হয়| নখে কালাতি- 
পাত করিতেন। গ্রহীতা & কন্তাটাকে ধর্ম কার্ধোর 
র্ষপ্রকার সহায় কারিণী গ্রহন করিলেন, ধর্ম কারের 
মহায়ত| করিবেন বহিয়াই তাহার নাম মহধর্িণি। 
তখন ঘরে ঘরে জঙ্রি হোত হইত। গগদ্ধিক হইয়া 
অগ্জি হোজ, করিতে হয় ইহা শাস্ত্রের বিধান । 


ধর্ম ও সমাঁজ। 


১০৩ 


বিবাহের গরে গরীকে গৃহে আনিয়| তিনি মেই অসম 
হোল্র কার্ধের অধিকারী হইলেন। 

পঞ্চন্তনাঞ্জনিত গাগঙ্গয়ের জন্য পঞ্চম্হাযজ 
গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য। বেদের অধাপনা, ত্পণ 
প্রাত্যহিক হোম, এবং গঞ্ত গক্গী ্রসৃতিকে অন্নদান 
অতিথি সংকার ইহাই গঞ্চমহা যজ্ঞ। এই পঞ্চ 
মহাযঞ্রের অনুষ্ঠান একাকী কর! সম্ভব নছে। অগ্নি 
হোত্র প্রভৃতি হোমের অগিরক্ষা করা, কাহারও 
সহায়তা ভিন্ন মন্তব নহে। সুতরাং মহ্ধর্শিণীর 
গ্রয়োজন। যে গারসাশ্রমে গ্রবেশ করিয়া এই, 
সবল পঞ্চ মহাধজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেনা, নিষ্থাস 
রশথাম থাকিলেও শান্্রকারগণ নির্জিব বিয়া নির্দেশ, 
করিয়াছেন গৃহস্থ দম্পতি অগ্নি হোত্র পঞ্চ মহাংজ্ঞাদির 
অসুষঠান করিয়া ্া্বণ, জাতি, কুটুধ, এষ্ব। কি দাস 
দা্ীদিগকেও ভোজন করাইয়া গশ্ঠাৎ নিজে ভোজন 
করিবেন। মনু বলিয়াছেন তুক্তবংস্বধবিপ্রেযু স্বেযু 
তৃত্যেুচৈবহী। তু্ীয়াতাম্‌ তত; গশ্চাদবপি- 
দষ্পতি॥ দেবান্‌ খধীন্‌ মনুষ্াংস্চ পিত,ন্‌ গৃহান্চ 
দেবতাঃ। পৃযিত্বা ততঃ গশ্চাধ' গৃহস্থ শেষ, 
তুগভবেং॥” অথাৎ গৃহন্থিত ত্রাহ্মপদিগকে ও. 
ভৃতযিগকে পর্যন্ত তোষন করাইয়া, দেবতা, ধাধি। 
অতিথি, গিভুলোক এবং গৃহ দেবতার পুজা করিয়া 
অবশেষে দম্পতি ভোঙন করিবেন। 

এই আহার যাহাতে কোনরগ অমেধ্য ন| হয় ও 
অপরিমিত ন| হয় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। ছিতকর পবিত্র আহার, পরিমিত রূগ, 
ভোজন করাই শ্রেয়; অস্তথ| মেই আহীর্যা তাহার 
শয়ারের কোনরগ পুষটিগাধ্গই করিতে গারিবে না। 


১5৪ 


এই জন্য জারা খধিগণ জামাদের দেশে আহারধয সন্ন্ধে 
অনেক নিরম করিয় গিয়াছেন। তাহারা! এ দেশের 
অবস্থা অবলোকন করিয়া হাহা হিতকর মনে 
করিয়াছেন, তাহাই এদেশীয় লোকেয আহার স্থির 
করিয়াছেন তাহারা নিজেদের স্বার্থের বশীভূত 
হইয়া কোন উপদেশ দিয়! যান নাই যাহাতে জাকের 
স্বাস্থ রঙ্গ হয় মানিক বহ ধৃদ্ধে হয় ধর্খে মাতি হয় 
এটূপ আহীরঘয নির্ধারণ কার! দিরাছেন কিন্তু আমরা 
বঃমানে তীহ।দের বাধপরতা, জাতি বিদ্বেষ প্রভৃতি 
নাগারূপ কলঙ্ক ঘোষন1 করিয়া, আর্য শান্ত নিষিদ্ধ 
রূচিকর নানারূগ আহাধ্য সংগ্রহ করিতে নিক্জের 
বামন! গরিদৃ্ত করিতে আরম্ত করিয়াছ। কেবল 
তাহাই নহে আবার পঞ্চম্ব্ষীয় বালক, খাহার 
কোনই হিতাহিত যোধ হয় নাই তাহাকেও এ মকল 
নিষিদ্ধ আহার্ধ্য ভোজন করিতে শিখাইডেছি। , ইহা 
অনুমানের কথা নহে গমাজের ভিতর গথামান্ 
প্রতিষ্িত বাক্তি এইরূপু কার্ধ করিয়া থাকেন, ইহ] 
অনেকেই অবগত আছেন। হইতে পারে তিনি 
জানিয়াছেন, রাদারণিক .গ্রক্রগানসারে & মক 
খাস্থে কোনরূপ দৌষনীয় পদাথ নাই। হইতে পারে 
এইক্বপ আহারধয আধুনিক বিজ্ঞ/ন সগ্মত। কিন্তু সেই 
বিজ্ঞান দেই রদারণ শান ইহলোকের হিতাহিত 
নির্ধারণ করিতেই মমর্থ। ইছলোকের বাহিরে ছিত" 
“কর ছবে কিনা তাহ! নিশ্চয় করিয়। বলিতে পারে না। 


৯আমাদের শান্তর প্রাত'ৃত্া হইতে আন্ত করিয়া 


রায় শা গ্রহন গ্ান্ত যাহা কিছু প্রাতাহিকষধার্ 
“তাহার কোনটাকেই কেধল ইহলোকের হিতঙগাধন 
উদ্দেশে বিছিত করেন নাই। আমাদের জাহাধ) 


মহিত্য-সংহিত। 


[নখ ৪র্থ, ৫ম; রংখা। 


কেবর স্থূল শরীয় পোষক ন্‌, সুক্মরূগে পরি 
হয়! পারলৌকিক হিতাহিতেরও বিধান করে: $.. 

শ্রতি বলিয়াছেন--“অরময়োহি 'মৌমা . মম+ 
অন্নের বিকারই হইল মন অর্থাৎ অরের নুক্মাংশরস 
রক্তাদিরূপে পরিণত হইয়া মনকে পুষ্টকরে। এক 
কথার বলিতে গেলে অরের স্থল পরিনতিই দেহ, ৃল 
পরিণতিই মন। এই দেহের কার্য বটুকু তাহা 
ইহলোকেই শেষ হইয়া যায়। তাই মৃত্যুর গরে এই. 
দেহ পৃতি গম্ধময় হইয়! উঠে বলিয়! ভগ্বীভূত করিয়া, 
ফেলা হয়। আমাদের শান্তর মতে হুগ্ম দেছের.কাধ, 
কেবল ইহলোকে শেষ হয় ন|। 


মন বুদ্ধি অহঙ্কার দশইনিয় পঞ্চগ্রাণ এই 
অষ্টাদশ অবয়ব বিশিষ্ট সুক্ম দেহ। এই হৃক্ম দেহ 
জীবের ধর্মাধর্শ মংস্কাররূপে লোকান্তরে বহন করিয়া, 
বেড়ার। জননকজগমাস্তরে স্ুল শরীরের ধতই বিভিন্নত! 
হউক না কেন এ সুক্ষ দেহের কোনই বিভিন্নত| হয়. 
না। অমেধ্য পানাছারের দ্বারা দেহ'যেমন নানারূপ 


রোগাক্রান্ত হইয়া বিকৃত . হইবার. অন্তাবণা 


হুঙ্না দেহেরও দেই সম্ভাবনা আমাছে। হুক্মা দেহ 
বিকৃত হইলে পারজৌকিক ধর্থাধর্শব্তত হইয়া 
পড়িবে। এই কারণেই আমাদের পানাহারে 
কোনগ্ূপ অমেধাত। না আমে কোনরগে দেশ কাল, 
পাত্র বিরুদ্ধ না হয়, মমাজের চিত কোনরাপ বিরুদ্ধ 
আহার না আসে সেদিকে জার্ধ্য শান্তর কারগণের 
বিশেষ দৃষ্টিছিল। তাহার! আধা লমাজে যেষে 
আহার্ধের বিধান করিয়াছিলেন তাহ! সকমই স্কুল 
দেহ ও পুঙ্ধ দেহের পরিপোষক।. বর্ধমান সমর. 


: খবিদিগের বাঁকে প্রায় কাহারও বিশবাগ নাই। ধা, 


শ্রাব--আঙিন। ১৩২৬ মাঘ] 


শান্রের থা আর কেহ গুনিতে চাছে না। সর্মাজে 
ঘরেঘরে আর অগ্নি হো হয না। গঞ্চমহাষজ 
প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, আহারের নিয়ম বিশেষ কেহ 
'মানিতে চাহে না। দকলেই বিদেখীয় ভাবে মন, 
বিদেশীয় শিক্ষ! বিদেশীয় নীতি, বিদেশী হাঁবভাব যেন 
দেশকে ছাইয়! ফেলিয়াছে। একবার আমরা ভাবিয়া 
দেখি না থে বিদেশীয় আহার ব্যবহার আমাদের 
উপযুক কি না আমাদের এ স্থানের প্রান্কৃতিক অবস্থা 
বিদেশীয় ভাবের অনুকূল কি না? আমরা দিন দিন 
কোথায় আমিয়! পড়িতেছি, একি আমরা উন্নতির 
পথে অগ্রমর হইতেছি ন| অবনতির চরম সীমায় 
পৌছিবার গথ উম্মুক্ত করিতেছি, ইহা চিন্তা করিবার 
ক্ষমতা! যদি আমাদের থাকিত, তাহা হইলে বোধ হ্য় 
সমাজের এই ছুরদশ! দেখিতে হইত না। 

ৃত্বার পর নিজেরও পিতৃলোকের গারৌকিক 
সদ্গতি বিধানের জন্ত ইহলোকে: অগ্নি হোত্র ও 
পঞ্চমহাষজের অহুঠানের জন্ত দণ্গতি সংগুত্রের 
্রীর্ঘনা করিতেন, একটা সংগুত্ের জষ্ট পিতা! মাত। 
কত কঠোরতাই অবলম্বন করিতেন, তাহার ফরে 
একটা সংগুত্র জন্মিলে তাহাত্বার! ধিক গারলৌকিক 
সুখের বিধান. হইত। 

বর্তমান মময়ে আমরা সচ্চরিত্র বিহবান্‌ পুন্রের 
আকা! করিয়া থাকি। কিন্তু রগ পুর গাইতে 
হইধে কত কঠোরতাও কত তগন্ত। করিতে হয় এবং 
পিতামাতাকে যে কত মনগুণে বিভষিত হইতে হয় 
তাহা একবার ভাবিয়া দেখি না। নিজে নানারগ 
অমংকার্ধ্য করিব অনিষনম অত্যাচার ধতদুর সম্ভব 
ড়াহা করিব মিথা! কথা, মগ্তপান। পরস্বত্বাপছরণ 

$ 


ধর্ম ও মমাজ। 
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প্রভৃতি বত .অসংকর্মা আছে ভাহ! সকলই করিব 
কিন্তু জামার পুত সাধু, সঙ্চরিজ, বিনয়ী শিষ্টাচারী 
বিন্‌ ধার্শিক হোক এই ইচ্ছ! অত্যন্ত বলবতী, 
ইহা কি কখনও হই! থাকে যাহার কারণ বেগ 
কার্যাও তান হইয়া থাকে। মৃত্তিকা ঘার। কখনও 
বর্ণ গাত্র নির্মিত হয় না, মৃংপাত্রই হইয়। থাকে, 
পৃগালের ওরসে কখনও মিংহ হয় না শৃগালই হয়া 
থাকে। যদিও বাঁধ] কারণের এই নিয়ম পূর্বাপর 
সর্ধবাদী সম্মত, তথাপি একটী সংগত উৎপাদন 
করিবার জন্ত যে মংঘম ও সা অবলথঘন করিবার 
আদেশ শান্্কারগণ করিয়াছিলেন, পূর্বকালে মাছে 
দে আদেশ গ্রতিপাঁলিত হইত বলিয়া! ধর্মপরায়ণ 
দংলোকের মংখা। অধিক পরিমানে দৃষ্ট হইত । 
প্রায়শই লোক ধার্মিক হইত, এইকপ বিবাহ 
সংস্কারের ভিতর দি মমাজের ভিতরে ধর্ম ভাবের 
প্রেরণ! আর্য ধষি করিয়াছিলেন তাহ! বুঝিতে না 
গারাতেই আজ কাল নানারপ বিপ্লব উপস্থিত 
হইতেছে। 

বর্তমান কালে গৃহস্থাশ্রমোচিত ধর্ম শাস্ত্র প্রোজ 
অনি মনি ফোন কাই অত হয়না বলিয়া 
শিক্ষিত অশিক্ষিত মর্ব নমাজেই 'ধর্ের প্রভাব 
জমণঃ হাম হইয়| আমিতেছে। বিবাহাদি সংসারের 
ভিতর যে ধর্ম মূলকত| আছে তাহা সমাজের প্রা! 
অনেকেই জানেন না, আমাদের সামাজিক গ্রত্যেষ 
কর্ধের ভিতর দিয়া আর্য জাতিয় শিরায় পিরায় 
রম শান্তকারগণ এরবেশ করাইয়। দিয়াছিলেন, তাহ 
আর শ্ৃতি পথে জাগরিত হয় না, এখন বর্দা; 
শিক্ষা প্রভাবে কাল গ্রড়াবে সাহজিফ সরণ গ্রতাৎ 


১০৬ 


€& বিষয়েই বিশ্বা করিতে ইচ্ছা হয়। আগ 
অলৌকিক বিয়ে প্রাযশঃ, ফেহ বিশ্বাস করিতে 
চাহে না। পূর্বেই বনিয়াছি বহু শত বংপরের 
পরাধীনতার ফলে আর্যাজাতি স্বাধীন চিন্তা করিতে 
এবেবারেই ভূলিয়া গিয়াছে, এখন যাহারা আমাদের 
চাক, তাহারা যে পথে চালাইতেছেন। যে চিন্তা 
শোতে ভাষাইতেছেন, যে মকল বিষয় প্রত্যক্ষ 
রাইতেছেন তাহাই আমরা বিশ্বাম করি। তাহারা 
এমন স্বুকৌশলে এই বিশ্বাস আমাদের ভিতরে 
জাগাইয়! দিয়াছেন যে, কোনরূপেই তাহাদের রম 
প্রধাদীদি আমর! বুষিতে গাঁরি না। ভাহার! যাহা 
বলেন ও যাহা কয়েন তাহাই আমরা শিরোধার্য 
পূর্বক গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহার কোনরূপ প্রতিবাদ 
করিতে গ্রবৃত্িও হয় না। কিন্তু গ্রাচীনতম থষি- 
দিগের বাষাত্রান্ত এবং প্রলাপ বচণ' মনে করিয়া 
উগর্ঠাস করিয়া থাকি। এই উপহাসও নিজের 
নিতে নিজের বুদ্ধি বলে করি না, আমাদের 
ঢালকগণ নেই মকল খঁধি বাক্যে যে সঙল কারণ 
দেখাই উপহাস করিয়া থাকেন আমর! কিছু মার 
তত না করিয়া অনুচলিত চিত্তে তাহাই অন্বাদ 
কর়ি। 

: প্রধমঃ বর্তমান পিক্ষিতাডিমামী দধা্জে এই 
মধ ভাবের উৎপত্তি হয়। তাঁহার গর এই অর 
ডাবের গ্রভাব শিক্ষিত অশিক্ষিত ঈকল সমাজে 
বিদ্ৃতি লাভ করে। শিক্ষিত সমাবের উচ্তরে 
যে ঘট! ঘোষিত হা তাহার শব হৃগ্মানহূগ্ম রূপে 
অশিক্ষিত মমাজের নিযন্ত়ে পর্যন্ত গ্রযেশ করে। 

এইনাগে অধর্ম ভা বিস্তারের ফলেই আম 


মাহিতা-সংহিত|। 


[৮৮ খও, ৪রথ, খে, ৬০১] 


আমরা সমাজের ভিতর নানারগ বাব প্রতা 
করিতেছি। হিপু মমাজের নিযায়ের জাতি, 
অনেকেই উদ্তগদ লাভের আফাজ শা বিগ 
অধর্ কাধ) করিতে গশ্যাংপদ হইতেছেনা। 

নাপিত জাতি ক্ষতের দাবী করিতেছে। 
বণিক গোঁপজাতি বৈতঠত্বের দাবী বরিতেছে। 
এমন কি নঙংশৃছ্ই বা চওাল জাতি, বরা্নণত্থের দাবী 
করতঃ গাক শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতীলোকের তৃণ্ত সাধন 
করিতেছে। 

ন্যিনতরের হিনুগণ উচ্চন্তরের হিচ্দুদিগকে যে 
প্রকার ঈন্মানের, চক্ষে দেখিত, এখন আর মেই রূগ 
দেখেনা গরীগ্রামে ্রা্ণ গতি উচচবর্ণেরও একটা 
দেশীয় ভূত গাওয়া কঠিন হইয়া দাড়াইয়ছে কেহই 
যেন আর নীচু থাকিতে চাহেনা | সকলেরই উচ্চ 
আকাজ্!। এই দকল আন্তর্জাতিক বিপ্লবে মমাজ 
শরীর একেবারে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে পুজা, 
পুরান্রম ন! থাকিলে, মান্ত বাজির সন্ধান রঙ্গ! না 
করিলে মমান উচ্ছিঅল হইয়া পরে। সমাবের 
শৃ্লত! রক্ষা করিবার অন্তই ব্া্রম ধর্ণের 


গ্রতষ্ঠা। ূ 
প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের অঙ্গ) তাহাদের ধর্দাধশ 


কার্য ছার মমাজের উপধার বা অগকার সাধিত 
হইল থাকে। সংগথে পরিটাধিত হইয়া, ঈংকীর্ধ 
করিলেই মদাজের উন্নতি হয, অসৎ কার্ধা ঘায় 
সমাজ বিকলাঙ্গ হই উঠে। বি 
পতন অবশস্তাবী। 

যখনই সমাজ এইরূপ অধ+পতনের চরম সীমায় 
আমিয! উপস্থিত হয় তনই এক এধজন মহাপুরুষ 


শাবান, ১৩২৬ নান] হুদরানন্ব গাট। | ১০. 
আবিভূর্ত হয়! ছি ভি দদাজ পুনরায় গরধিত. , '্যাদাহি ধর ীনির্ভবতি ভারত 
করিয়! যে বর্ণের যে কার্ধ তাহার বিধান করতঃ অভাখানমধর্ণন তাত্মানং স্জামাহমূ।” 
সমাজ গ্রতিঠা দারা মানবজাতির রক্ষা বিধান , কহার/এই বাকাছুসারে এইরূপ ধর্ম গনি সম 
করেন। ূ তাহার গুরায় আবির্ভাব হওয়া! অবসথস্তাবী। আমর 

বর্তমান সময়ে হিমু মমাজের যেন্প বিশূঙ্ঘণ ইহাই প্রার্ঘনা। করিতেছি, তিনি আবিভূর্ত হই 
ভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় ভগবান সনাতন ধর্শের উচ্চ গঠাকা উড্ডিন করতঃ হিম 
ধরপ কোন মহাপুরুষের বরা স্বীয় শক্তির চালনা জাতির রক্ষা বিধান করুন। 
না করিলে এই সনাতন ধর্ঘও সমাজ রক্ষা হইবার | | 

ৃ ্রীরামান্তর শান্্ী-- 


আর কৌন উগায় নাই। 
ভগবান বনিয়াছেন | সাংখা-বোন্-্াকমীমাংসা তীর্থ 
মুদ্দরাননদ পাট 

এই কি দ্বাদশ গাটে গাট অগ্ঠতম। বল--বল আরগ্যানি? কই সে সাধক) 
হেখ! কি হুনরানদ বৈধ গ্রধান-_ যাহার সাধন! বলে মেতেছিল ধরা। 
বিলায়ে এ বিশ্ব মাঝে ধর্ম অুপম। আরবিত্ব গ্রতিধ্যনি কোথা সে গায়ক, 
চৈতন্জের দার তথা লডেছে নির্বাগ। আঞো! যার গীতি-নথৃতি গার মত স্বর! । 
মরছি' হুর ধ্বনি কেঁপেছিল তট-_ কই দিলে লা উত্তর, শষ নাই-হায। 
এই কি মহেশপুর এই কি মে পাট নির্বানে নিন্তব্ধ বুঝি মকলি হেথাঁয়। 
ইদয় মান শক্ত! কোথা! হরিধ্বনি। যদিও জাগাতে আনো! তব পুণান্ৃতি 
কই মে নিষ্কাম প্রেম) গাহে না! তে। কেহ গ্রতি বর্ষে ত্য মামে হয় আৰিঞ্চন, 
হি হয়ি হয় রবে) পুধু অরপ্যানি জলে দীগমামা, গাছে মালিক. গীতি) 
রয়েছে ব্যাপিয়া যেন দিয় মাতৃয়েহ। মধুর সে সৃতি কিন্ত আনে না কখন। 
বিরাজিত মধান্থলে গৃতগীঠ তার মন্দিরে আলোক মানা জনে অনিবার-. 
গৃতিটুকু দিয় ধের গ্রণমা সবার । বন মাঝে পুণ্য গীঠ থাকে অন্ধকার॥ 


ঞবৈদানাধ কাবা-পুরাধতীরথ। 


অভ্ভভ্র। 


পরব প্রকাশিতের গর। 
- বন বিহঙ্গ যেমতি 
১ আখতি রি যি 
জেড । ভামিব এশাস্তি ুখে। 
মণিত। হয় প্রভূ প্রেমময়, কি ছেতু আমায়... 
গাহিতে গাছিতে ভিঙুদীগণের পরবেশ। গবিজ এ ডিক মংঘে না দিলা আশ্রয় 1 
গীত। 
ই সান্ধ্য গগনে র্জিমরবি ধীরে ডুবি যায়। রানার হরে! 
দষদের আলো! মিশালো নীরবে দের বিষাদ ছায়। রদ্ধ। ধস তুমি সাধু দাশ 
আবরে ধরণী তিমির বমনে, পু নেহারি তোমায় 
আমে নিশীথিনী জড়িত চরণে, ধন্ত হয় দেহ মন। 
রকের কুচি ওটি গুটি ফুটি মিটি মিটি তারা চায়। সার্থক জনম 
পাখী ডেকে বলে দূর তর পিরে, নিমন্রণ দেছ ভগবানে 
টকিত হরিণী চায় ফিরে ফিরে, ্রীচরণে মতেছ আশ্রয় 
জলে ওঠে-কুটারে কুটারে বিমিকি থমকি গায় জামা ভর করিয়াছ অভি 
( নকলের প্রস্থান) পেয়েছ পরম ধন নির্বা রতন। 
কি নুর নির্শল জীবন কত দিনে কবে যে না জানি 
: মন যেন এ মর্তোর নয়) , তোমার দরণি ধরে ধন হব আমি। 
নুখ ছুখ নাই, আনন সদাই মণি। দেবী ভুমি অমৃত ভাষিনী 
তাই গার, যায় হেসে খেলে গুনি বাণী মধুরে মরম ভামে। 
কি তরঙ্গ চলে প্রাণে: জানে জেগে ওঠে প্রা 
ভগবান জানে শুধু অবসান অবদাদ) 
কবে হবে দিন, পাৰ ৬ স্বাধীন গতি? বড় সাধ এ মংঘ সংহতি 


দীন ১৩৬ মা ] 


র্। 


কিন্ত নাহি অতি... : 
বিরোধী কিজানি-কেন প্রত! 
ধেদ নাহি কর সাধুর 
প্রয়োজন অবন্ত গভীর 

জেনো স্থির বগা দৃষ্টি তার 

সংমার মুজির হেতু। 

মন আশ অবশ্থ পুরিবে 
লভিবে জান স্থান। 
র্ধর্ষয নাহি হয় ফাবধি 


.. এ উত্তমগতি গ্রতিরোধ। 


মণি 


ভুমি স্থগতেয দাধক দেবক 


আলোক উজ্মণ হবে ভৃমগল তব ভাবে 


দেব মরে গাবে যশোগাথা। 

নহে মিথা! কথা 

ইচ্ছা শি বিশ্বাদ আমার 

ধারবার আঘাতে হৃদয় দ্বায়। 

দিব্য চচ্ছু আছে কি তোমার বালা! 
ভবিঘ্যং সত্য কি নয়নে ভাসে! 
আশ্বামে মন ীব যেন ব্লান্ত মন। 


'যেই দিন গ্রথম দর্শন 


আবরণ উন্মোচন যেন ] 
আচছিতে সদ্ধিং বিকাশ 

গ্রমন্ন আকাশ দিক ন্ুগ্রকাশ 

সথবাম ভরিল বিশ্ব। 


_ প্রীতি ছি অধি তোার নিরধি 


কি দেখি কি দেখি যেন 


কি গরিম] মাধুরিম! মনে 
তোমার বানে 


মিজ। ১৪) 


জাগে মনে প্রমাদ গম্ভীর নম। 
" চমৎকার দেখিমু খাবার 
জে গুগভার দেবতার গুছ কি ছুদ্র! 
মর্ঘে রগ উঠিল ফুটা! , * 
নয়ন মুদিয়া আরাধিলে ভগবান যবে, 
কি অুত ভাবে 
পরিপূর্ণ হম ধরা 
আত্মহারা উগামিক! গদতনে 
বেদীমূলে ভক্তি যেন ুরধিতী) 
স্থির ধীর দেবত| অচল 
পুজ্য পূজকের কিবা! মিলন নির্দম। 
তব মু ক্ষণে চরাটর 
বগীয় সগীতে পূর্ণ নাগর অধর 1! 


অনাথ পিকের এরবেশ। 


অনাঁথ। কুমারি, যানবাহনাদি প্রস্তুত পরিজন 
নিশামমাগমে প্রতীক্ষায় উতকঠিত, আর বিষ ক 
উচিত নয়,আল] করি যে কর দিন ভগবান বুদ্ধ এনা! 
অবস্থান ক'রবেন। প্রত্যহ তার পৃজায় এব আমাদে 
প্রীতি মন্তাবনায় উৎসাহ বর্ধনে গরাধুখ হবেন না। 
রদ্ধ। নমস্কার করি মহাভাগ). 
উদ্ধার কুমার, 
মর আছ ন্জি ধ্যানে 
আত্তর সহাসুতূতি বুঝ প্রাণে গ্রাণে। 

ও (প্রস্থান: 
 মণি। মহাশয়, মামি ত পিতার তান 
তবে কেন ভগবান হতভাগারক এ পবিত্র গজ 

দীক্ষিত কছেন না? 


১৪ 
অনাথ। বতন, বালক বা সংসারীর পঞ্গে এ মার্গ 
হজসাধ্য নয়) ভগবাঁনে বদি মতি থাকে তার 
পদেশবাণী বদি মর্ধে লেগে থাকে, নিশ্চয়ই শাস্তি 
বে, নিশ্চয়ই শুদধমুক নির্ঘরগ্বভাব বুদ্ধের বিমল 
ভাবে পরমনিবূতি লাত করবে, সকল সময় সকল 
বসথায় মনে রাঁখতে হবে ভগবানের সেই এক কথা 
র্বংক্ষণিকং ক্ষণিকং হুঃখং ক্ষণিকং নুখং শুন্যং 
মিতি* | ্ ও 
মণি। আহা কি গ্রাণন্পর্শী গভীর উপদেশ বাণী, 
শীস্তিপুর্ণ বিসদ্বাশূষ্ঠ নির্শল মুখ কাঁত্তি, কি সেই 
ন দীপ্ত উজ্জল ভাস্বর দৃষ্টির গগিগ্ঠত।) গরসন্নতার 
নি সেই মুর্তিধানি একটা মাত্র করুগ চাহনিতে 
তের সকল ছুঃখরাশি প্রভাত রন্মিতে তামনীনিপির 
য়কোথায়দূর ক'রে দেয়। কাল যখন শ্রীমুখ- 
[সত উচ্চ তত্ব শুনছিলেম, কোথায় ছিলেম কিছুই 
ন ছিল না, একদিন আমার সকল ছু:খের অবসান 
যা গিয়েছে নূতন জীবন পেয়েছি মাকে পরাস্ত যেন 
লযাচ্ছি। হখন পেয়েছি, আর ছাড়তে পারি না। 
মিতার পায়ে ধরে কাদব, আর ছাড়তে পারবেন 
তিনি দয়ার সাগর কধনই আমাকে সঙ্গবিচ্যুত 
স্তে পারবেন না। 


সাহিতআনজংছিতা। 


(৮৭৪, ০৫47, সংখ 


অনাথ। শ্ত্ীপুত্র বর্তমানে পিনবা বর্তদচুনে তাদের 
অকপট মহামুতৃতিপুর্ণ অন্ত 'ব্যাঁতিক্েক কোন 
যুবক বা! বালককে তিনি মন্ন্যাসে দীক্ষিত করেন না। 
প্রতুর অভিপ্রায় অবিরৌধে ধর্মা্ঠান। ভগবানের 
এক মহান উপদেশ। 

মধ্যমা গুতিগত্তিঃ |, 

মণি। বুঝেছি? পরের ছঃখ পরের দৈস্ত দূর 
করা যে ধর্মের মূলমন্ত্র, এইরপ নিরনই তার নির্দি্ 
হওয়া যুক্তিঙ্গত। আছি পিতার কাছে যাব, 
আঞ্জই যাব অনুমতি চাব, নিশ্চয়ই তার অন্থমতি 
গাব, কারণ আমি তার তোঙ্াপুত্র। ভগবানের 
চরণবনন! ক'রে যা! ক'রব, কখনই বার্ধ মনোরথ 
হব না। এ ভিক্ষু গরবেশ ব্যতীত জার কিছুড়েই 
আমি শাস্তি পাব না। ও 

(প্রস্থান )। 

অনাথ। বালক উচ্চনক্ষ্য) বদন্ত ভদ্র! তুমি 
এর পিতা, এ ধর্মবিরোধিতা কিছুতেই তোমাতে 
থাক্‌বে না, থাকতে পারে না। | 

(গ্রস্থান)। 
ক্রমশঃ | 


শ্রীরামনন্ত্র কাব্যস্থৃতি মীমাংদাতীর্ঘ। 


শৈধলিনী 


ভারতের মধাযুগি বখন শেষ হইয়া আসিতেছিল, 
বিশাযনযবন সান্াজা যখন জীবন মৃত্যুর মন্ধিস্থলে 
উপনীত হইবার উপক্র করিতেছিল মেই সময়ে 
শৈবন্িদীর আবির্ভাব। কলনাদিনী জাহবীর তীয়ে 
' জনজলপূর্ণ কোন গঞুগ্রামে শৈবলিনীর জন্ম । বেরদ্ব 
কুবেরের ভাগ্ারে থাকিলে মানাইত, তাহ! দরিদ্রের 
গোমরনিগ প্রাণে স্থান পাইল। বে কুন ধনীর 
গ্রমোদ কাননে ফুটিলে সার্থক হইত, ভাহ! পরীর 
ধনান্বকার তলে ফুটিয়া উঠিল। বিলামীর, কঠহার, 
প্রেমিকের আঁশা, যৌবনের পুম্পিতা লতা রিড 
্রাঙ্মণের গৃহ আলো করিল। শৈবলিনী জন্ম 
হঃখিনী। শৈশবেই নিরাশ্রয়া। সংসারে বিধবা 
মাত৷ বাতীত আপনার বলিতে তার কেছই ছিলন!। 
নরিদ্রের আত্মীয় থাকিয়াও নাই। শৈবধিনী রগ 
সম্পদে রাজীয় মত সৌভাগ্যশালিনী, কিন্তু বড় দরিস্্ 
বড় ॥:খিমী বলিয়া আবীর স্বজনের পরিচগন মে বখন 
পাঁয় নাই। | | 
.. শৈবলিনীর না ঠিক তাহার প্রকৃতিরই উপ. 
যোগিনী ছিল। শৈবলিনীর জর্থ নদী। প্রথমে 
শৈধবে আপনায় মনে কুলুকুনুগ্বরে নী বহি ধায়। 
লৈবলিরীর 'শৈশব ও আমোঁদে চঞ্চণ হই বড় 
সুখে কাটিয়াছিল। ক্রদে নদী শৈশব ছাড়িয়া 
কৈশোর ও ধৌবনের হন্ধিস্থলে বড় হইতে লাগিল 
. জর্মে গরঙ্শালিদী বেগবতী কথফ়িৎ আীবিলা! চু্টণ 


স্বভাবা হই! দেখা দিল। শৈবলিনীও প্রথম 
যৌধমে নদীর মতই বাড়িয়া উঠিল। রপতরঙ্গ 
তাহার দেছের হুইকুল ত।লাইয়া প্রবাহিত হুইতৈ 
লাগিল। শৈবলিনীর গতি নদীর গতির মত জাপমার 
ভাবে বিতোরা শ্বভাবতঃ বন্ধ! হইল) তাহার 
মনের বেগ নদীর জোতের মত গ্রথর ভাব ধারখ 
করিল। শৈবলিনী নদীর মতই রহস্তময়ী। কখন 
কোন পথে কোন ভাবে বহিৰে আপনই জানে ন|। 
আপনিই ঘোঝে না তাহার ছারমনীয় . বামনা গ্রবাহ 


কোথায় গরিযা শেষ হইবে। জোঁতের টানেই মে গা 


ভাদাইয় দিয়াছে। 

শৈবলিনীর নাঘটির অর্থ ছিল। গোলাপকে বে 
মাধেই ডা না তাহাতে ক্ষতি নাই আমর! তাহা 
বলি না) গোলাপের মাম অঘোর বিটিক! মানাইভ 


না। যে দেশে মন্ত্রের শক্তি প্রত্যক্ষীকত, জপের 


ফল অবশথস্তাবী-সমে. দেশে নাম নিরর্ধক দছে। 
শষের শক্তি আছে। প্রতাঙ্গ ব! পরোক্ষ হউক 
নামের একটি অর্থ ও উদ্দেশ্য আছে। অঙ্গর 
বস্তাসের হেতু আছে। ৮০ 
পৈবর্ধিনীকে যেই দেখিত দেই শতগুখে ভাহার 
সুখ্যাতি করিত। দে পরীর ছায়া দ্নিখ-পথে শৈশবে 
ছুটাছুটি করিভ; পথিকের! নেই দঞ্চারিণী পরনবিনী 
লতার গ্রতি বিশ্ব বিদ্কারিত দূরিতে ঢাহিযা দেখিত 
বিষ্বাৎশিখা মূর্ধি ধরিয়া ধরায় নাদিয়া! আদিযা্ে বলা 


১১২. 
বৃদ্ধের! তাহাকে উপহাস করিত। মে হখন সন্ত! 


হইয়া নদীতীরে ঈড়াইত/ লোকে ভাবিত গৌরী 
: হার মানিতে চাহিত না। 


যেন বালিকা মূর্ঠিতে আমিয়! াড়াইয়াছে। : 

শৈধলিনী একজনের সহিত খেলিত বেড়াইত, 
মদীভীরে লহরীমালা! লক্ষ্য করিত। তাহারই নাম 
প্রভাপ। এফ যুদ্ধে ছুইটি ফুলের মত যেন ছুই জনে 
কুটিয়াছিল। ছজনের বড়ই ভাব জগ্মিল। বালকের 
ধস ১৫1১৬ । বালিকার বস ৭/৮। মানাইত কি 
মা জানিনা, লোকে কিছু বলিত কিনা সেখবর 
আময়া গাই নাই। বালিকা হুর করগল্বে নুহুদার 
বন্তফুনুম চয়ম করিয়া! মাল! গধিত, ভাবের লোকটির 
গলায় কখন কখন পরাইয! দিয়া আমোদ পাইত। 
মধযূ্বাদল শহর অর্দশারিত কদাচিৎ উপবিষ্ট 
হইয়া দুইজনে ভাগীরঘীর সান্ধা কল্পোল শ্রবণ করিত, 
সন্ধার কোমল আকাশে তারা গণি, সময় 
কাটাইত। কখন নির্ধাক কখন বা জ্রমশৃন্ 
আমাপের মধ্য দিয়া সন্ধা! নীরবে চলিয়া যাইত। 
ছইজনের ফেছই তাহ! জানিতে গারিত না। 

' শৈবলিনী লেখাপড়া! জানিত না। তখনকার 
গল্লীতে বালিকাদের লেখাগড়ার রেওয়াজ ছিলনা। 
আর দক্মিপ্র কল্াকে কে লেখাপড়া শিখাইবে, সে 


সুবিধাই বা কোথায়? . : 
শৈবলিনীর যে গ্রৃতিগত্ত বিপিত নি 


*লৈষলিনী* . করিয়াছিল, বাল্েই তাহা ফুটিতে 
দেখ! যার, সে বিশিটতায় কতকটা স্বার্থপরতা! 
কতকটা জেদ কততকটা বা গর্ব মিশ্রিত ছিল। 
নৌক! খনিতে "পারুক ঝা নাই পারুক তবু গণদার 


ভুল স্বীকার কমিবেনা। ইহাও বহিতে ছাড়িবে 


যাহিত্য-নংহিতা। 


[ ৮দ খণ্ড, ৪থ, ৫ম, ৬$ সংখা 


না যে, গ্রতাপের অপেক্ষাও মে. একখানি বেশী 
নৌকা গুনিয়াছে। শৈবলিনী সহজে হটত না 


শৈবলিনী গ্রতাপের জাতি কত! জাতির গছিত 
জাতির বিবাহ হিলুধর্শের রীতি নহে। প্রতাপ 
জানিত যে শৈধলিনীর সহিত তাহার বিষাহ হইবে 
না। তবুনে জানিয়! শুনিঘ্নাও কতকটা বাঁলকত্ব 
কতকট। পরিনাম দর্শিতা। কত€টা বা! দুরদনীর 
ভালবাদার আকর্ষণ হেতু শৈবলিনীর সহিত মিলিত। 
শৈবলিনী ছেলে মানুষ, অত পত সে বুবিত না। 
উভয়ের জীবনতরী যে প্রতিকূল বাঁতাসেই হহিরা 
যাইবে, তাঁহার চন! এখন হইতে দেখা দিল। - 

শৈবলিনী কৈশোরে 'পদার্ণ 'করিল।, দৈহের 
পু্িও সৌন্দর্যের বৃদ্ধির সহিত গ্রতাপের উপর 
ভালবাসাও পুষ্ট ও ব্ধিত হইতে লাগিল। তােপোর 
খরলোতের বেগে শৈবলিনীর উদ্দাম বাসন! ভেলা 
নানা! নাচিযা গাসিতে লাগিল। তখন সেই রকম 
অবস্থায় একদিন সে শুনিল যে, গ্রতাপের সত 
তার বিবাই ছইবে না, তখন সে মর্মে মর্দে বুঝিল, 
গ্রতাপ হ্যতীত তার সুখ নাই। এ জন্বে গ্রভাপকে 
লে গাইবে না। যুবতীর বৃদৃক্ষিত কোমল. বক্ষ সেই 
আঘাতে. তারা গেল। সঙ! রজনী. ডে 
স্বাধারময়ী হইয়া দেখা! দিল। 2 

তখন: দুইজনে গোপনে. অনেক “দিন ধর 
পরামর্শ জাটিল। বেহ জানল না। তখন চুইজম 
গঙ্গান্থানে গেল। গ্রতাঁপ,২* বতমরের শৈবলিনী ১৫ 
কি বৎসরের । এই বরমে গোপনে জন্কেঙগিন 
ধরিয়! পরামর্শ যেন কেদন, কেন | .তখনকাষ্ 


রবিন, ১৬২ মা] 


দিলে গল্লীতে। অতীতের সেই হিদু মমাঞ্জে দিত 
্রানণের গৃহে যুবতী কনার মত যুবকের গৌগনে 
অনেক দিন ধরিয়া গরামর্শ আমাদের নিকট যেন 
নুতন, অমন্তব অতিরক্লিত। তার গর মহজ নর" 
'নারীর মুখে মীতার*দেওয়া যাক-- 

তখন ছুইজনে গভীর জলে সাতার দিতে মাগিল। 
ভাগীরধীর উচ্ছল জলরাশির সহিত নাচিয়া নাচিয় 
ছমিয়া ছুলিয়া ছুজনে অনেকদূর চলিয়। গেল। 
তীরের লোকেরা দেখিলা ছুইটি ফুল শোতে ভাদিয়া 
চলিতেছে। * 


্রতীগ বিল *শৈবলিনী, এই আমাদের বিনে ও 


শৈবলিনী বলির "আর কেন,--.এই খানেই? 
ছইজনে হতাশ হাদয়ের গোপন ব্যাথার এই 
ও্ধধ দেবনই টিক করিয়াছিল, তারপর গ্রতাপ 
ডুবিল। শৈবলিনী ডুবিল না। শৈবলিনীর ভন 
/হইল। মনে ভাবিগ "কেন মরিব? গ্রতাঁপ আমার 
কে? আমার তর করে আমি মরিতে গারি না ॥ 
শৈলিনী ডুবির নাঁ,:ফিরিঘ'॥ 
গ্রতাগ ও শৈব্িনী দুঞ্গনে ছুজনকে ভালবাসিত 
বটে, কিন্ত উভয়ের ভালবাদার গ্রক্কতিগত বিশিটতা 
ছিল। যেবিশিষ্টতার অন্য গ্রতাগ ডুবিণ, শৈবলিনী 
ডূবিল না। গ্রতাপের ভালবাস! *আত্মবিসর্জনে 
আকাঙ্ষা, শৈবলিনীর ভালবাগ। আত্ম তৃথ্থিতে ইচ্ছা । 
গ্রজাণের গ্রেম নিরন্বার্ঘ, শৈবলিনীর প্রেম স্বার্থপরতা 
ছাঁ। গ্রভাপের আকর্ষণ প্রেমের, শৈবধিনীর আকর্ষণ 


কাম মিশ্র প্রেমের, গ্রতাপের চিত্ববগ অধিক, 


শৈরমিনীর। চিত্ববল অত্যল্ল। তাই গ্রতাগ চিন্তকে 
বণে রাখিয়া চলিতে গারিল। -শৈবলিনীকে চিত্তের 


শৈবলিনী। 
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বশে শ্লোভোচালিত তুগের মত তাঁগিয়! চলিতে 
হইল। গ্রতাগের প্রেম মর্তো অমৃত, আখত্যাগে 
গ্রতিটিত বলিয়া উহ! গরিগাঁমে তাহাকে স্বর্ণের 
অধিকারী করিম। .শৈবলিনীর গ্রেম স্বার্থপতার' 
মোছেরও কাধের উপর গ্রতিটিত বলিয়া ইহ জীবনেই 
তাহাকে নরক ভোগ বরাইল। 
প্রতাপ মৃত্যু র্বান্ত কঠোর ইঞ্জিয় সংঘ খা 
উদ্দাম ভালবামার অগ্পি আবৃত রাখিয়াছিল মতা, 
কিন্তু আজীবন সেই বহির”্জালায় তাহার ধর্মসথল 
অসহ্থ যন্ত্রণায় গুড়িতেছিল। গরিশেষে দেই হায় 
মধান্থ ভালবামার হোমাগ়ি তেমে আপনাকে আত 
দিজ। আর শৈবনিনী আকাঙ্জার প্রবল ভাঁ়নে 
মদনের স্মতীক্ষ শরাঘাতে হিতাহিত জ্ানশৃন্! হইয়া 
গৃহত্যাগ করিল। পরিশেষে হুল দেহেই নয়ক 
ভোগে তাহাকে বাধ্য হইতে হইল। প্রতাপ ও 
শৈবপিনীর জীবন-নদীতে যে ভীষগ ঝটিকা! উঠিবে, 
তাহার সুচনা হইল। জীবন তরুতে অমৃত্ত কি 
বিষফল ফলিবে, তাহারও বীজ দেখাগেল। 
গ্রতাপ অর্থে বীরত্ব, বল। ববস্তধিক প্রতাগেয় 
মত বীর কে? গ্রতাপের মত বল কাহার? অস্তঃ- 
পত্র মত বড় শত্জু আর মাই-সেই শত্রুকে যে 
জয় করিতে পারে মেই যথার্থ বীর? বীরত্ব তাহারই 
সার্থক! চিততবলের মত বল নাই। সেই চিততবলে 
ব্লী গ্রতাগের নিত অন্ত বলীর তুরনাই হয় না। 
গ্রভাগ সংযমে দেবতা, ধৈর্য হিমানয ছ্মি। 
তথাপি ইহাও সত্য যে, মনের মত, অপূর্ব রপ 
দৌদর্শানিনী প্রেমময়ী গরী পাইলেও গ্রতাগ 
ভালবাসার মৃযব্ধমূ উৎপাটিত করিতে গারিত না। 


১১৪ 


সী গ্রতাগের গডথী--অগামান্ত রূপবতী অসাধারণ 
গুণৰতী ও অতীব প্রেমময়ী পর্ধী ছিল কি না! গ্রতাপ 
ডাহা! দেখে নাই। প্রতাপ শুধু কর্তবোর অনুরোধে 
রূপমীকে বিবাহ করিয়াছিল। . গ্রতীপ গুধু কর্তবোর 
জনুরোধে গড়ীর সহিত সংসার করিত--সে বিবাহ 
করিয়াছে শুনিলে শৈবলিনী যদি তাহাকে ভূলে 
আপনিও'ষদি ভূলিতে পারে-আর গুরু আস্ত! 
এড়ছিতে ম! পারিয় গ্রতাগ সংসারী হইল। অমর 
কবি বঙ্ধিঃচন্ত্র রূপনী মন্বন্ধে আমাদিগকে কোন 
তথ্যই দেন নাই। গ্রতাগের নিকট রূপসী যখন 
বিবাহিতা রী মাত্র) তাহার বিশেষত্ব কিছু নাই 
-তখন রূপনী চিত্রের অবভারণ| মাত্র করিয়াই 
চর সথষটিবিং অমর কবি ক্ষান্ত হইযেন। রূগসী 
এই হিমাবে যে ঠিক উপেক্ষিতা, অবস্ঠ তাহা নহে, 
“দিছি তুমি বড় কুঁছুলে” এইটুকু বাকাটিতে' রূপসী 
সম্বন্ধে একটি ধারণা করা যায়। রূপসী সাদাসিদ! 
ধরণের, মাদসিদে বুদ্ধির রমণিমাত্র ছিল। হাদয়ের 
সুক্ম রহন্ত বড় বুঝিত না, বুঝিতে চাছিত না। এই- 
রূপ গত্বীই গ্রতাপের আবশ্তক ছিল। গ্রতাপের 
হৃায়ের প্স্থান লক্ষ্য করিতে পারে--এমন সপ্ন 
এ পীর সহিত গ্রতাগের ঘর করা চলিত 


পানী সংঘমে আদৌ অতন্তা ছি না। 
তাহার হা প্রেমে, উচ্ছাসে, কামে, মোহে, ভোগ 
লালায় পরিপূর্ণ ছিল। মনের মত গ্রণরী রূপবান্‌ 
প্রেমময় যুবক শ্বামী পাইলে মে গ্রতাগকে তুলিতেও 
গারিত। শৈধলিনীর ভালবাস! খুব স্থগভীর ছিল না, 
কিন্ত বিস্তারিত ছিল, জার কূলে কৃলে পূর্ণ ছিল। 


সাহিত্য-নংহিত!। 


[৮7 ধড, ৪, ৫ম/ঠ সংখা 


উদ্দাম বেগবান কল কল ছল ছল রবে তাহা সদাই 
মুখর ছিল। গ্রতাপের প্রেম সুগভীর কিন্তু উপরে 
তাহার তরঙ্গ উঠিত না। শৈবলিনীর প্রেমে মোহেয 
ভাগ অধিক ছিল। তারপর শৈবলিনী দরিষ্র 
মধাবয়স্ক শান্ত্রপাঠ' নিরত ব্রাহ্মণ গণ্ডিতের গৃহিণী 
হইল। চন্তরশেধরের পদ্বী--এ বিদুশ মিলন ঘলিয়া 
শৈবলিনীর আচে ভাল লাগিল না। এ বিবাহে 
তার কোন আশা ভোগের কোন আকাজ্জাই পুরণ 
হইল না। একে যুবতীর হায় গ্রতাগের ভাবেই: 
বিভোর) তাহার উপর চন্ত্রশেধরের উদ্ামীনতা। 
শৈধলিনীর হদয়ের আগুন ত নিভিল না) বরং আরও 
দি্ণণ জলিয়! উঠিল। 'তখন দেই অভাগ্িণী অন্তরের 
মধ্যে নরক পুষিয়া উপরে গৃহের হঙ্গী হইল। যে 
মত সে মংসার কার্ধা করিয়! যাইতে লাগিল, ম্ীব 
ুত্তলির দূত মাহিয়া গুজিয়া দিনগুলি তাঁর এককূপে 
কাটি যাইতে লাগিল। এ বিবাহে যুবতীর গ্রাণের 
ক্ষুধা মিটিল না, যৌবনের মুকুলিত অনুরাগ নিরাশার 
অনলে ছাই হইয়! গুড়িয়া গেল। বিবাহের স্ীধ 
নত ন্ঠামক্ত! শৈবিনীর বর্ণে ডাল গৌছিল না। 
তার পর শৈবলিনী বেগ্রামে চন্ত্রশেখরের সহিত 
স্বামীর ঘর করিতে গেল। শৈবলিনী মেখানে শুধু 
গিয়া সখী হইল না। অবশেষে মে কুলত্যাগিনী : 
হইল। পিশাচী রাক্ষমী পাপীনদী হইল। যে 
সংঘমে আদৌ অনভ্যন্তা, অত বড় দুঃসাহসিক পাপ 
কার্ধে যে দৃঢ় মংকল্পা, সে পাপিষ্ঠা বৈ আর কি? 
তবু মত্য বলিতে কি, তার জন্ত ছুঃখ হয়, সহানুসৃতি 
হয়, তার ক্ষুব্ধ অস্তরাত্বার জন্ত প্রাণ ও রুরি কীদে। 
দৈনদিন মান অভিমানে সোহাগে আঁদরে যার 
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দিনঞলি কাটিবার কথ) তাহা হইল না। লক 
রজত চরণের নূপুর শবে গৃহঞ্ানণ স্পনদিত হন 
"্না, তাধুর-রজিত মুখের অরুণাস্তায়। নবোতিন 
যৌবনগ্রীর তানগরভায় তাহার কগোরখানি রাঙা 
উঠিল না। দাণ্পৃতের হাওয়ায় তার বিকমিত 
সার কুমুম একদও না নাচিয ছুনিডে গাই 
না--এ কি কম ঢুঃখের?. কারজন্ত এমন হইল? 
অৃষ্ের জ্ত, গরতাগের অন্ত) ধর্ম ও মমাধের অত, 
না-ন্্রশেধরের অন্ত? ধর্ম, সমান, বিবেকের 
প্রেরপা় প্রাণের ভাষা! সকল সগয়ে সুখ থাকে না। 
খে, মহানুভূতি, তালবাম। কখন ভাবিয়া চিন্তা 
পাত্রাগাঞ্জ বিচার করিয়া জমবে না। 
শৈবলিনী ধার হাতে গড়া জিনিষ-তিনি ভত- 
ভাগিনী বিয়া ইহাকে ভাগবাদিতেন। পাপিষ্ঠা 
বলিয়! ভালবাসার জিনিষকে সকলে ত্যাগ করিতে 
গারে না। বেখানে ভালবাসা, মেখানে অভিমানও 
যেমন বেশী, ক্ষমাও তেদনি বেশী। এই ভাষবা| 
ছিলি, ১তাই গাগের কঠোর কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ইহ- 
নোকেই নরক ভোগ করাইয়া আবার গৃহে স্থান 
দিলেন। কৃত কর্ণফল নরক ভোগান্তে জন্মাস্তরে 
ব্াধিরগে দেখা দেয়। শৈবলিনীর তাই গাঁপের 
অবশেষ স্বরূপ উন্মাদ রোগ হইল। ভামবাদার 
সামগ্রী অবস্থাবৈখণো অন্ঠায় করিয়াছে বলিয়া! কি 
ভাহার জীবন নষ্ট করিতে হইবে? ক্ষমারূপ মোহাগে 
কি স্ব্কে গালাইয়া লইবে না? আহা জনধিনী। মং 
আনে নিষ্ঠুর পুরিহামে বড়ি, উৎকট য্ত্ণায 
অহমিশি উৎগীড়িত শৈধলিনী কি দয়ার অযোগা? 
বডাগিনীর ক্ু্ধ মর. বীগাঁর কারুণ্যর যে স্থর 


শৈদী। 
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বাজিত, কবির হৃদয়ে কি তাহার বঙ্ারটুকু উদিত 
হইত নী? কবিকে কঠোর সলারবনি বিচারকের মতই 
নরক ভোগরূপ দণ্ডের বাবসা করিতে হইয়া, 
গাহাডে কি তাহার কোমল হায় বাধা গায় নাই? 

আমরা অন্তায কার্্যদাতের নিদদা। করি। কিন 
কি ঘটনাচিক্রে পড়িয়া! কি সহ্কটময় অবস্থায় উপনীত 
হা মেই অন্তায় কার্ধো অগ্ুঠিচ হায-তাহ দেখি 
না। যেসুঙ্ম বিচার করা আমর! আবগক মনে 
রি না। 

জানহীন! শৈব্লিনী যখন গ্রতাঁগকে' গাই না 
তখনই ত তাঁর যুবতী-হদয় নিরাশায় দমিযা গেল 
আমোদ, চঞ্চল হাসি জগ্ের মত মুখ হইতে মুদি 
গ্রেল। কেছই মে ছু'থে গাত্বন! দিল না, তাহার 
চিনজয়ের কোন বাবস্থাই কেহ করিল না। ব্রা 
যখন অভাগিনী শধায় শুইয়া বিন রনী অর্তি 
বাহিত করিত, তখন আহ! বলিবার -তার কেহ 
ছির না। সংপথে ফিরিবার মত সাধনার কো? 
অনুকূল ক্ষেত্র তাহার জন গ্রস্ত হয় নাই। মাধব 
কন্ধণের হেমলত| প্রেমময় স্বামী পাই্য়াছিল। শৈঃ 
বালার মত মহানুতৃতি সমপঞজ| শিক্ষয়িত্ী নন্দী 
সাহা লাভ করিয়াছিল। তাই তাহার আদখে 
শিক্ষায় ও উপদেশে হেমলতার ভ্রীবন ক্র 
কমে গ্রকতি্থ হইল, ভ্রমে ক্রমে মে আগনাথে 
পতন হইতে মীমলাইয়া ইল। তাই শেষে ৫ 

মংখমবলে দেবীর মত পবিভআ। হইয়া উঠিল 
শৈবণিনীর স্বামী তাহার চক্ষে গ্েমময় দূরে ধাঁ 
উদাসীন শাস্্াধায়ন রত অর্থ সন্্ামী গ্রতীত হইল 
গৃহেও শৈপবালায় মত শিক্ষিত সহানুভূতি মনসা 
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কাহাফ গাইল না। কাজেই শৈবলিনীর চিত্ত 
আর বব হইল না। চন্্রশেধর এত উচ্চে নিয় 
থাষিয়া শৈবলিনী তাহার ন্ুগালই পাইত নাঁ। 
রই তীর প্রিয়, গ্র্থই তীর দর্স্থ) শৈবজিনীর 
স্থান সে স্বায়ে কোথায--ইহাই শৈনলিনীর বিশ্বা 
জরিণ। যুবতী যাহ! চায়, তাহা পাই না, যৌবনের 
কোন মাধই চন্দরশেধরের ছারা পূরণ হয় নাই। 
 চক্্রণেধর জিতেন্্িয় জনী মহাপুরুষ ছিলেন। 
ভামবামা তাহার চিত্ত ফন্তুর মত ত্ন্তরে দুষিত 
থাকিত, ভাহার বাহ্‌ বিকাশ ছিল না, উপরে কোন 
ভর উঠিত নাঃ বুদ গাান্ত ফুটতে গাইত না। 
শৈবলিনীর তৃষ্ণাতুর অধর পিপাঁদায় শুষ্ক, একবিদু 
জলাশায় ব্যাকুল ছিল, আর চন্তরশেধর অগাধ জল 
রাশি লইয়া নির্শম উদ্নাদীন ভাবে সম্মুখে দপ্তাযমান। 
এক ফোঁটা জনবিদু গিগামিতার "ধরে ঢাল 
দিলেন ন|। জ্ঞানী.হই়াও এরপ নির্দম কঠোর 
মাচণ জ্করিলেন। অজ্ঞান দুর্ঘমনীয় চিতা হত- 
চাঁগিনী শৈবলিনী করিবে কি? 

. শৈলিনীর সামরিক সহচরী দনুনদরী” চিন সত্য 
ইন্ত 'মে শৈলবানীর ধত ছিল না, আর শৈবলিনীর 
নের কথাও মে জানি না। কিকান দাঁপতার 
[ফ জোড়া ছিল, তাহা জানিযার মন্তাবনাই ঘটে 
াই।, শৈধলিনীর গৃহ ত্যাগের গর স্ু্দরীকে যেমন 
টবে উপকারিণী দেখি, তাহাতে” নিশ্য় বলিতে 
রি, স্কুদরী. বদি গোড়া! হইতে শৈবণিীর রোগের 
টকিত্ম। ভার লইত, তবে হয় ত এমটি নাও 
টিতে পারিত। | 

যুবতী শৈবগিনী ভায়ের চুকুপতর! গম্গার আবুল 


সাহিত্য-নংহিত|। 
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তর্গোচ্ছাস বুকে করিয়া কেনপরসীর মত হয ধাকে 
নাই! আবুল আকাঙ্ষার ছুঃধতাপনীর্ণ হয 
তীতে কেন সুখ শাস্তি মগ বাজি! উঠে নাই? 
অর্ধিদ্ধ জীবন মরুর রক্ষদিপ্াহী প্রান্তরে বাদী 


: শোার কমনীয় বিকাশ বা স্বপন মমীরণের মৃহ্ল 


ড়া কেন দেখা যায় নাই? ইহারউত্র কি দিব? 
বর্গ ও নরকের মাধখানে ছায়াপধের মত জীবন. 
হার মন্ধি্থেমুমঘূর মত শৈলিনী দাঁড়াইয়াছিল্‌। 
তাহার গৃহ ত্যাগ ধর্ম মমাজ হায় ফল দিক দিয়াই 
হেয়। দুধ গ্রনতৃতি নারীর হিভাহিত জানপৃ্ 
অবস্থায় আত্ম হত্যার মত বড় দুঃখের। ছাত্ডের 
মেথে ঢাকা প্রশাস্তপূ্ণচন্তের শোভ| উপেক্ষা! করিয়া 
শৈরলিনী মূঢ় গথিকের মত আবেয়ার পশ্চাতে 
ছুটিল। তার গর ছৃগর্ধ অলাভূমির ধাতে আসিয়া 
আপনার অবস্থা! বুঝিতে গারিল। 
অন্ধ হৃর্যোর হিম] বুঝিতে গারে না। শৈবপিনী 
চন্ত্রশেখরের ধথাথ পরিচয় গাইল না। এপরিচ় 
কেই তাহাকে বলে নাই। এদিকে ফর খরাহেৰ 
লোকজন ও শিবিক| গাঠীইয়া শৈবিনীকে যা 
গেল। “গ্রভাত বাতোখিত গু তর মাধার 
উগর আরোহণ কিয়! শৈবলিনীর 'স্বিতূ। তরি 
উততরাভিসুখে চধি। এইখানে প্রভাত . বায়ুর 
বন! বড় মধুর এবং গ্রস্ততোগযোগী। গ্রতাপের 
উপর শৈবলিনীর থেম প্রথম গ্রভাত বায়ুর মতই 
মধুর ছিল। তৃধন বানা বায়ে সে খ্রেম একটি 
কোমল গন্ধ মুহ-স্পদন, বঙ্কারমহী কবিতার ছাট 
করিল। ত্রমে তাহা জোর বাতাস হইয়৷ দেখা 
দিল। টকখোর হায় 'তাহাতে আন্দোণিত হইতে 
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জাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহা ঝটিকা! আকার ধারণ 
করিল) তখন তার কি গর্জন! সে গঞ্জীনের সহিত 
জয় নদীও গঞ্জিয়া উঠিল। তরঙ্গ শ্রেণি ফুলিয়া 
উঠিয়া মাথ। নাড়িয়া.আছড়াইয়া পড়িতে মাগিল। 
ধৈর্য তরণি আর রক্ষা হয়না। 

ুদধরী' নাপিতানী বেশে শৈবলিনীর উদ্ধারের 
জন্ত নৌকায় তার সহিত সাক্ষ।ত করিল। ' কালামুখী 


শৈবলিনী গৃহে ফিরিতে চাহিল না। গৃহে নখ নাই). 


তবে বলক্কের গশর! মাথায় করিয়! কোন মুখে সে 
ফিরিবে। কাণী গিয়া বাদ করিবে, রাজধানীতে 
মুঙ্েরে গিয়। ভিক্ষা করিবে। আর না হয় জলে 
ডুবিয়া মরিবে। 

*শৈবলিনীর মিথা| কথা। সে মরিতে চাহে না, 
আর পারিবেও না। তার যে উচ্চাশা! পাপময়ী 
বামন হৃয়পটে নিরুদ্ধ ছিল আজ তাহা নগ্ন হইয়া 
দেখা দিল। আত্মদমনে অনভ্যন্তা শৈবলিনীর পাপ 
ঘদয় এক অনির্বচনীয স্থখের করনায় তখন নাচিয়া 
নাচিয়! উঠিতে ছিল, সেকি ফিরিতে পারে, না- 
মরিতে গারে। . 

ফটরের কবল চইতে গ্রতাঁপ শৈবলিনীকে উদ্ধার 
করিল। ভূত্য রামচরণ প্রভাপের গৃহেই' তার 
শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিল, গ্রতাপ তাহ জানিত 
না। হঠাৎ সেই ঘরে যাইয়া "প্রতাপ জালিত 
গ্রদীপালোকে দেখিল্নেষে, শ্বেত শধ্যার উপর কে 
নর্খল গ্রসথুটিত কুনুদরাশি ঢাল! রাখিয়াছে। 
ধেন বর্ষাকারে "স্থির শ্বেত বারি বিস্তাত্ুর উপর 
কে প্রন শ্বেত গল্প. রাশি ভাগাইয়া দিয়াছে। 
হনোমোহিনী স্থির, শো! দেখিয়। প্রতাপ সহসা 


শৈবলিনী। | ৯৯ 
জগ বিইিতেই গরিলসা। ++ +৮.এনে 


দিনের কথা তাহার মনে গড়িল--অবশ্মাৎ বা 
মাগর মথিত করিয়া তরঙ্গের উপর তর গ্রহ 
হইতে লাগির। ৃ 

«এ কি এ* বলিয়া শৈবলিনী পাস ম্ছি 
হইয়া পড়িল।' কিয়ংক্ষণ পরে যখন সংজী ফিরিং 
তখন শৈবলিনীর হ্বায় মধ্যে অগ্রি জলিতেছিল 
ভাহার নখ পরযান্ত কাপিতেছিল মর্বান রোমাঞ্চ 
হইতে ছিলি। ্ 

পাঠক দেখুন শৈবলিনীর হ্বদয়ের অবস্থা তখ 
কিরূপ হইল। তার পর প্রতাপ যখন “তোঁম' 
মত পাপিয়সীর মুখ দর্শন করিতে নাই” বলিয়া গা 
দিলেন, তখন শৈবলিনীর গর্বিত নারী হৃদয় ক 
খানি দমিয়। গেল, পাঠক তাহাও বুঝুন। তথ 
দেই তেজন্থিনী গর্বিতা| নারী প্রায় বাগ হই 
বলিলেন £আমাকে সেইখানে মারিয়া ফেলিলে। 
কেন?” 

উত্তরে "তোমার মরণই ভাল” শৈহনিনীই 
গুনিল, *মে আধাত সহ করার মৃত শি তথ 
তাহার আর ছিল না। “দে কীদিয়া ফেলিল” বলি 
“কাহার অন্ত হুখের আশায় নিরাশ হইয়া কুগ 
সুপথ জান শৃন্ত হই্য়াছি! তোমার জন্ভ। কাহা 
জ্ ছুঃধিনী হইয়াছি? তোমার জন্ত | কাহার: 
আমি গৃহ ধর্মে মন রাধিতে পারিলাম না? তোমা 
জন্ত ! তুমি আমাকে গালি দিও ন1।* . 
' প্রতাপ তবু আলা কি সংগম! এবং 
সংযনের পার্পে শৈবলিনীর অগংঘম বড় কে 
ফুটি়াছে। শৈবলিনী এতদিন যে আগুনে অহ 


১৮ 


ডিতেছে, আজ তাহার শাস্তি করিবে। নাহার ত, 
দর গুড়ি ছাই হইয়া যাক। লল্জার বাধ ভাঙা 
াছে। অন্ধের, রদ্ধ বেগ আজ খর বেগে 
ট্যাছে। , 

গ্রতাগকে শেষ জানাই যে, প্তাহার সহিত 
দ্ধ বিচ্ছি্ হইপে যদি তাহাকে পাইতে গারে-_ 
ই আশার গে গৃহ ত্যাগিমী হইগ়্াছে। নহিলে 
টর তাহার কে?" 

গ্রতাঁপ মর্গ ভয়ে ভীত বাজির মত গলাইয়া 
লা। শৈবলিনীর এত দিনের মঞ্চিত আশার 
মধ আজ চিরদিনের মত হ্বায়াকাশ হইতে 
[লাইয়া গেল। ' এত দিনের পোষিত কামনার 
ঁঝ উচ্চ্দে হইল। এইবার শৈবলিনীর মরিবার 
ছা জন্মিল। তখন তার মনে পড়িল, সেই বেদ 
1ম, পতিগৃহ, তথায় দেই স্বহত্ত রোৌপিত করবী 
ক) সেই পরিষ্বত তৃলদী মঞ্চ! গ্রতাগের চক্ষেও 
1 পাণিষ্ঠা--শৈবলিনীর' বুক ভাঙ্গিয়া গেল নীরবে 
1 অনেক কায়! কীদিল। তাহার হায় নদীতে 
ধন দুদ উম্্ত বিকারের বন্তামোত সরিয়া”গিয়াছে 
কতকগুলি অন্ুশোচনার প্রস্তর খণ্ড মাত্র তথায় 
ড়িয়া আছে। . 

এইবার শৈবলিনীর স্বামীর কথা মনে গড়িন। 
হার টলিয়া আসায় ভাহার স্বামী কত মর্ম বোনা 
ইয়াছেন? নাঁঁ_না-গ্রহথই হার সব। তিনি 
'ধ গাইবেন কেন? « 

পরস্াখাত। নারী গ্দাংত। গর মত 
গ়াপ্পদকে দংশন করিবার জন্ত বাস্ত হয়। 
বলিনীর কৈ তেমন রাগত হইল ল|| শৈবলিনী 


মাহিত্য-সংহিতা। 


[৮ম খও ৪, ৫ম, মংখা! 


অত নীচ ঘা ছিলেন না। তার গর গ্রতাগ 

তাহার উদ্ধারের জন্ঘই ইংরাজ, হতে বনী। সহা্- 
তৃতিতে হায় ভরিয়া গেল। শৈবধিনী ঘটনাচক্রে 
কর্মচারীদের তুলে নবাৰ মর কাদেমের মুকেরের 
কা আনীতা হইল। প্রতাগের গ্রতাধানে 
শৈধলিনীর মনোভাব তখনও মম্যক পরিবর্তিত হইতে 
দেখ! ঘায় না। গ্রতাগের উদ্ধারের জন্য নবাবের 
নিকট দাহামা যা করিগ। সাহাযাও পাইল।, 
শৈবরিনী এধানে নবাবের নিকট প্রতাগের স্ত্রী 
রূপমী'্নামেই আপনাকে পরিচিত করিল। এতদিন 
যে আশ! পোষণ করিয়া আসিয়াছিল। তাহা পুরধ 
হইল না। তবু সে মনে মনে গ্রতাগের গ্রণরিনী 
গ্রতাগের স্ত্রী ভাবিতে বিরত হইত না! প্রতাপের 
তরী পরিচয় দিয়া তবু ভার বাসনার অগ্নি যেন একটু 
শান্তি মাত করিযা। 

শৈধলিনী যে প্রকৃত প্রণয়ের মুর স্বার্থ ত্যাগের 
জন্ত গ্রতাগের উদ্ধারে ব্রতী হইল, তাহা নছে। 
দে কেন গেল দেই জানে মা । তার চক্ষে সে গাপিষঠা 
-যে তাহার হঁদয়ে আখন জালাইয়৷ সে আগুন 
নিভাইবার যন্ধ পাইল না--তার অন্ত শৈবনিনী এই 
অসম মাহসিক কার্ধে কত সংস্কলস কেন? প্রচ্ছন্ন 
আশার মোহে মু হইয়া দে কি এই কার্ধা করিতেছে 
না-কেবল প্রণযাম্পদকে বাঁচাইবার জন্ত এই হন 
পাইতেছে? কিন্বা দেজানে না! কেন এই কার্যা মে 
করিতেছে? 

তারগ্র বুদ্ধিমতি শৈবলিণীর কৌশমে গ্রতাগ 
উদ্ধার পাইল। 'ঢুইঘনে তখন ভাগীরথী বঙ্গে মাতার 
দিয়া ইরানের নৌকা! ছাড়ি! নেক দুর চলিয়া 


শ্রাবগ--আস্্িন, ১৩২৬ মাল ] 


গেঘ। প্রতাপ যে ছুরস্ত কাল সমুত্রে সাতার 
দিতেছিন--তাহার কাছে চুর নদীতে এ দাতার 
: তুচ্ছ! শৈবলিনী ভাবিল-অতল জলে সে ভালিতেছে, 
এনদীয় তো তল নাই। 
গ্রতাগ শৈবলিনীর বিবাহের গর হইতে তাহার 
চিন্তা গাগ বলিয়াই ভাবিত। তাহার অধ্তরের বালু- 
স্তপের মধ্যে অতলম্পর্ণ যে প্রেম ফন্তুর মত নীরবে 
বহিয়া যাইত, "তাহ! সে কাহাকেও জানিতে দে 
নাই। শৈবলিনীকে মে যে সবাই করে এইকপই মে 
দেখাইয়া আমিয়াছে। 'আঙ কি ভাবিয়া পরতাগ 
শৈবলিনীকে কতদিন গরে শৈবলিনী বলিয়া ডাকিল। 
- শ্রস্তরণে গ্রতাগের আনন্দ লাগর উছলিয়া 
উঠিডেছিল। প্রতাপ ডাকিল "শৈবলিনী সৈ।* 
শৈবলিনীর হাদয় চমকিয়া উঠিল। & & « 


শৈবলিনী মেই অনন্ত জলরাশির মধ্যে চ্ষু মুদিল।' 


মনে মনে উতর তারাকে সাক্ষী মানিল।”. 


শৈবলিনীর তখন আত্ম বিশ্বৃতির অবস্থা । ভাহা' 


জাগরণ কি ্বপ্, সে উদ্বোধই তখন নাই। এন্খ 
আোতে দে ভামিযা যাইতে চাহে। এ প্রেমের স্বপ্ন 
এ জাবেশের ঘুম ঘোর পাছে ভাঙ্গিয়া যায়, তাই 
শৈবদিনী চক্ষু াহিল না!। “বহু দিনের স্মৃতি সাগর 
'মধিত করিয়া আরাধনার ধন অমৃত মিলিবার উপক্রম 
হইয়াছে, শৈবলিনী চক্ষু চাহিবে কি? 


মে চক্ষু বুয়া! কহিল "এ মরা গা্গে টাদের আলো. 


কেন?" শৈহমিনীর দফার, রূমে উৎস ফুট 
উঠিল। গঙ্গার জলে তখন যৌগ চাদ হালিতেছিন, 
শৈবলগিনীর বোধ হইল, চির নিরাশার জাধার মা 
প্রাণে অতীত হুখনৃতির বিজলীর ছটা থেলিয়া গেল 


শৈবলিরী। 


১১৪ 

“্ঠাদের না হ্যা গ্রতাগ কহিল।” শৈহলিন 
যাহা চন্জকরেরম্্ত গীতল ভাবিল, গ্রতাঁপ দেখি 
তাহা নিদাধ হৃরধয রশির মত'তীব্র। চাদের ফিরং 


 ভাহার জলে ছড়াইযা আঁছে, গ্রতাপের নিকট তাহ 


আর চাদের কিরণ নহে, গ্রতাগ আব যে কঠো; 
সংকর স্থির করিয়াছে, তাহা হুর্যোর আলোকে! 
মত তাশবর, দেই আলোই আজ নৃঙন জীবন আনয়ন 
করিবে, যত কিছু পাঁপপুঞজ জবাধার রাশির মত দু 
করিয়া দিবে | ছুঃখ যাতনাময়ী নিশি শেষ হইবে। 

তারগর প্রতাপ তাহার মরণ বাঁচন শুভাগুতের 
জন্ত শৈবগিনীকে দীয়ী করিয়| অতি ভয়ানক শপথের 
কথ! উল্লেখ করিল। দে শগথ শৈবলিনীর নিকট 
অতি তয়ামক। এ শপথ না! রিলে গ্র্াগ ভুবিবে। 
গ্রতাগকে সে ভাল. রূপই জানে। শৈবলিনীর 
জীবন নদীতে এই প্রথম বিপরীত তানঙ্গ বিক্ষিপ্ত 
হইল”. শৈবলিনী ভাবি "আমি মূরি ক্ষতি নাই) 
তাহার জন্ গ্রতাগ মরিবে কেন? 
_. শৈবলিনী আজ প্রভাগকে ভূলিবার প্রত 
করিল। গ্রতাপের চিন্তা পরাস্ত দে করিবে মা, 
এই প্রতিশ্রুতি দিল। শৈবলিনী নকল মুখ আজ 
হইতে বিসর্জন দিল। শৈবলিনী আজ হইতে 
মরিয়াগেল। : . - 7. 

শৈবলিনী দহদান অর হইতে অরণাচর জীবের 
মত গ্রতাগের সংসর্গ ত্যাগ করিয়া গলাইল।' এই: 
যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা, করিয়া মে রণে ভঙ্গ 
দিল। ক্ষত বিক্ষত চরণে" শৌণিতা্ত কলেবরে 
ুধার্তা পিগাদা পীড়িত! শৈবলিনী, উপলবা- 


দিত গাঁ্ছেগে পর্বত গথে চর্দিতে লাগিল। মতা- 


ই 


ন শিলারাধির মধ্য দিয়া গভীর অন্ধকার 
[নীতে একাধিনী রমণি অনিশ্চিত লক্ষে কোথায় 


ঈ়াছে, জানে না| 1 পৈবলিনীর, মনের বেগ বরাবরই ' 
মনই ছুর্দ, এমনই প্থর। চিত্তদমনে মে 


বেবারেই অভ্যন্ত। নহে। এক এক জাতীয় 
স্কৃতি আছে নামিবার সময়েও যেমন খরগতি, 
ঠিবার, সময়েও "তেমনই ক্ষিপ্রগতি। শৈবল্নীর 
|কতিও ত্ত্রগ ছিল। 

তারপর শৈবলিনীর নূতন জীবনের প্রতিষ্ঠা 
রস্ত হইল। পুবাতন জীবন জীর্ণ পরিচ্ছদের মত 
শিয়া গড়িতে লাগিল। পাগের' কঠোর প্রায়শ্চিত্ত 
রা গাপক্ষয হইলে পুরী ফুট! উঠে।- শৈবলিনীর 
বীয়শ্িত্ের সুচন। হইল। 
: শৈৰলিমীর, এই ভীধনেই নরক তোগ হইতে 
[গিল। অবন্ত এ তৌগ মানসিক। আমাদের 
তে বল, স্বর্নরক সংকল্প মুলক, অপাধিব মানস 
দুঃখ ভোগ মাত্র; মাপ বাভিচারিণী শৈবলিনী 


ত্তে অল্নে অল্পে বিপরিবর্ধিত হইতে আরম্ভ করিল . 


গিষ্টী ক্রমে জমে দেবীত্বগদে আরোহণ করিতে 

[গিল। গ্রায়শ্িত্বের মঙ্গে সঙ্গে কঠোর দাধনা 
মান স্বামীর নির্দেশ মত ৈবলিনী করিয়া 

নু লাগিব। গুরুর কৃপায় সাধনার বলে 

শবলিদীর অন দিব দৃষ্টি চা ঈউঠিন। গে 

বি .. 

পি» এব লক নি রি 


ধর গঠন, বাম এ. দেহ যে রূপের.পিখর|, 
ই বে. ললাট-প্রশা চন্গনচর্চিহ, চিত্ত রেখা: 
বি, এ যে ্রসথতীর পা, ই নীনের : 


'াহি্াংহিত । 


॥ চ্ম খণ্ড, ৪থ/ ৫ম, ৬্ঠ'সংধ্যা 
নুখরুষ নগর মহান, ইহার কাছে গ্রতাগ1 . 


ছিঃ| ছিঃ! সমুদ্রের. কাছে গঙ্গা ।* নর 


তারপর শৈবণিনী নিজের সহিত ভুনা, করিতে 
লাগিল "মুডে শহুক, কুন কীট, চনে বলব, 
চরণে (রগুকণী_-তার কাছে আমি কে? জীবনে 
নবপন, হয়ে বিশ্বৃত, 'মূণালে কণ্টক স্থথে. বিন 
আশায় অধিষ্বা--তার কাছে আমি কে? গরোবরে 
কদম, মালে কণ্টক, গরনে ধুলি অনলে পত্গ। 
আমি মরিলাম-মরিলাম না, কেন?” শৈহলিনীর 
চিতে প্রতাপের গ্রভাব মদীতৃত হইয়া চন্্রপেখরের 
গ্রযোতি ফুটিয়া উঠিল। 

“জানে যে, এই মন্ত্রে চির প্রবাহিত! নদী অন্ত 
থাঁদে চালান যাঁয়_জানে যে, এ বে পাহাড় ভাঙ্গে 
এ গণ্ুযে সমুদ্র শু হয়, এ মন্ত্রে বাযু তত হয়। 
ৈবলিনীর চির প্রবাহিত! নদী ফিরিল, পাহাড় 
ভাঙল, মম্' শৌধিল, বাছু্তম্তিত হইল! 
শৈবলিনী গ্রতাপকে' তূলিয়া চন্ত্রেখরকে 
ভালবাদিল। 


কঠোর গ্রায়শ্চিত্রে, সাধনার বলে গুরুর কবগায 
ও যোগশির মাহায্মে অপাধ্য সাধন হইয়া গেল। 
আমাদের শাস্ত্রে বে জীবের নরক তোগের গর 
জনমাস্তরী পাপাবশেষের ফা স্বর়প পরজন্ে কুষ্ঠাদি 
ধোগ ভোগ করিতে হয়। এক্ষেত্রে শৈবলিনীর 
যখন এই জীবনে নরক যন্ত্রণা তোগ হইয়া গে, 


তখন সেই শেষ পাপের কপ স্বরপ হই জীবনেই 


উন্মাদ রোগ দেখ দিল যোগ বরে সে উন্সা 


[রোগ দ্রুত ভূল শৈবদিনীয় জর সঙগূর্ণ নির্গীগ. 


হই খাস মত বি হা জী ]. 


বস আিন, ১৩২৬ সা 


যোগ পরিনার গণে শৈবরিনীর মুখ দয়া ীত 
ভবিষ্যতের দত) প্রকাশিত হইল | 

ভারপর গ্রতাপের সহিত শৈবরিনীর সাঙ্গাং 
শৈৰিনীপ্রতাপকে চুপি চুগি ডাকিয়া বলিল প্তঙ্গণ 
তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার মহত 'আর 
সাক্ষাত করিও না। স্্ীধোকের চিত্ত অতি অদার, 
কতদিন বধে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি 
আমার মগ সাক্ষাত করিও না। 

খটকা থাকিয়া গেল-_"এ জন্মে সাক্ষাত করিও 
না।” . তবে কি পর জম্মে শৈলিনী গ্রতাপের আশা 
রাখে। না, তাহা নছে। শৈবলিনীর হয়ে গ্রতাপ 
র্ধির বিপর্জন হইয়া গিয়াছে, চন্্রশেধরের মুষঠি 
তথায় প্রতিযিত হইয়াছে। লবঙ্গতাঁর .মত দে পর- 
জয়ে অস্তের আশ! হারে বলবতী রাখে নাই।' 
শৈবপিনীর বিশেষত্ব ছির--তাই এই চিত্রের অব 
তারণা--ইহা! অমর কৰি একস্থানে গ্রকাশই করিয়া, 
ছেন। গাগ গুধোর সংগর্গে পুণামদী হইয়া! উঠে. 
তাহ! আমর| জানিনা। পাগ চিরদিনঈ গাপ। 
তবে পাপ পুাময়ী মানব গ্রক্কৃতি পৃাবানের মংসর্গে 


গুধোর মাহায্মো গুম হইয়া থাকে। পাপ. 


আর ফুটিতে গায়ে না, তখন সত্ব প্রবল হয়। 
গ্রতাপ আপনার অন্মিরদ্ধ ভালবাদার অগনিতে 


দ্ধ হইতেছিল। মৃত্যুকালে রামানদ স্বামীর নিকট : 


তাহা প্রকাশ করিয়া আপনার ভ্বা হইতে ভাই! 
বাড়িয়া ফেলিয়! টিল। তার গর অমর. ধামে মেই 


শৈবলিনী। 


১২১ 


মহাবীর সংঘমেরমেই দেবতা দা গে। পাঁছে 
শৈবমিনীর ক্ষীণ আশা প্রতাপ 'পৌষণ করিয়া রাখে, 
গাছে দে লালসার নশ্মাশ মধ্াররগে গ্রতাপের 
চিত্তে সং থাকে, তাই গুরু অনাগত স্বরে কহি- 
প্লেন “শত শৈবলিনী . দেখাঁনে তোমার গার্রান্তে 
গড়াগড়ি দিবে।” এ 
এদিকে শৈবলিনী নরক ভোগে পাঁপীবশেধ 
ফল ম্বরূপ উম্মাদ রোগের অবসানে যোগ: 
শির বলে, গুণোর সংসর্গে নিল্পাপা ও বিশুদ্ধচিত্বা 
হইয়া উঠিল।: তখন চন্্রশেখরের দেবায় মন প্রাণ 
উতমর্দ করিয়া দততী জীবন যাঁপন করিতে লাগিল। 
শৈবলিনী দোষে গুণে এইরপই ছিল। শৈহলিনী 
সাধারণের মত ছিল না। পাপের বেগ যেমন গ্রধল 
গুণোর বেগ তেমনই গ্রবল। .এক এক জাতীয় 
রর আছে, তাহারা যখন পাপের পিচ্ছিঙা পথে 
নামে, হুহ করিয়া! নামে, আবার বখন উর্দী দিকে 
উঠে, তরতর ভাবেই উঠে। শৈবলিনী ঠা 
ছিল। * 
শৈবলিনী চরিত্র ভাল মনে মিলনে একটি দূত? 
রকমের চিত্র। দাহিত্যের পটে এরগ ছুবি বড় দেখি 


'নাই। ইহাতে কিছু আছে বাঁহী খুব ভাল, খু 


শিক্ষনীয়, ই শন চি বি মালি 
হার লো শীলা 


আমি কবি হ'ব 
নিশিতে সকলে যবে 
সুখে নিক্রিত হবে 
, জেগে সারা বিভাবরী 
পরভাব চুরি করি 
_ আরি-কবিত! লিখিব, 
মারা নিশি অবিরত 
লিধিব কবিতা কত? 
দিনমানে অবশেষে 
ক্লাত্তি ধরিলে এসে 
:. আমি-_বিছানাত/ লঃব। 
আমি কবি হ'ব।' 


আমি সাঁধু হ'ব-- 
সন্ধা তিমির যবে 
ধরণী ভুবিয়৷ রবে 
কিংবা  . 
হখন উঠিবে রবি 
ডুবিয়ে তমঃচ্ছবি 
_ আমি-সাধন! করিব। 
অথবা! ডমরু লয়ে 
শিঙার মধুর লে 
পড়িয়! বাধের জিন ' 
তালেতে ভা ধিন্‌ ধিন্‌ 
আমি--তাগুবে কব, 
, আমি সাধু হ'ব 


(2:০/ ৬গোবিনচন্তর রায়)। 


আমি বাবু হ'ব-- 
নারিব করিতে শ্রম 
দেখাব পরাক্রম . 


তাড়াতাড়ি গৃহে আমি 


রদ্ধল গৃহে বমি, 
আমি- খুরতা দেখাব 
ফুল-দৌরত লব 
নিজ গৌরব গাব 
দিবানিশি যথা তথা 
আপন গুণের কথা 
আমি--ডেকে ডেকে ক'ব। 
আমি বাবু হ'ব 


আমি ভাবুক্‌ হ'য 

সর্বদ! মাধা ধরে 
ভাবিব অন্ধকারে 
চুমু ধীয়ে 
সচালে নদীর তী়ে 

আমি-_ফেডিয়ে বেড়ীব | 
কহিৰ না উচু কথা 
করে রব উঠুমাথা 


' কাননে ভ্রমিতে গিয়ে 


আগ্তে আঙুল দিয়ে 
আমি-ফুল সুখে লব--. 
আমি--ভাবুক হয়েরব॥ . 
.প্রীবৈদানাথ কাব্য পুরাণ তীর্থ 


(গা) 


1 আদি ছিলাম পূ্নথবীতে--ধর আলযে। 
সময় কাট ত-একাম' নিরবছ্ছিয় এয়ারকিতে। 
মোট কথা জলের মত মগয়ের মথাবহার করিতাম_ 
হেসে-স্গান শ্ুনে-আর জাঙ্যা দিয়ে। 

ূর্বন্ণী যদিও গাড়াগ|। তখন গায় সু 
কলেজের মব ছুটি £যে গিযেছে। কােই ছেলের 
দল যারা বিদেশে থাকৃত, ভার! তখন দেশে এসে 
দিব নখে হয়া করে বেড়াচ্ছে। এই ভাবে বি 
উপায়ের দ্বারা মেখানে মনটাকে বেশ তা 
রেখেছিলাম। ৰ 

কিন্তু একটা! জিনিষ গ্রাণের তারে বড়ই বেসে! 
ঠেকৃত'। যখন জামার বম্বার ঘরে দশ বনধুতে 
মিম খোম গর চল্ছে--হখন 'ছারমোনিয়মে'র- 
মিটিমুরের হাওয়া! ঘরটার চারিগাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
যখন গানের তান কানের তিতর দিযে মরমে গশে 
প্রাণ ঘন আরুম করে ভূল্ছে--এধম একটা! কারার 
করুন আওয়াজ এসে মব গোলমাল বরে ছায। 
কিছুতেই আই গানে মন বনে না-হারমোনামের' 


ভরাট নুর মূত্র থে কেমন কাটাকাটা দাগে. 
গাঁচজনের গরিহাম যেন বাটা ঘায়ে ন্বনর ছিটে 


দিতেধাকে। . 
ওই কাট! রোজই জারন্ত হয় বারোটার গার 
চলে যাবায় গর তান গর বতক্ষণ না সে কীমূতে 


কাদতে ঘুমিয়ে গড়ে ততক্ষণ আর মে কারার বিরাঃ 
হয়না। এই ঘের করণ আমাদের রী 
জর করে দিত।.. 

দে দিন আমি কোনও কৰি বনু বাড়ী হ'তে 
ফিরে ধলাম--ওই বারোটার .গাড়ীতে। গাড়ীধানা 
ঘেমন চলে গেল--মামিও পর বাড়ী যার অন্ত 
'রেঘলাইনে' গা দিলাম-আর আনি কানে গেল 
দেই কারার বরণ আওয়াঙ। মনটা! বাস্তবিক 
একেবারে দমে গেল। বাড়ী এদে খেতে বসেছি-- 
এমন সময একদল বধু এমে হাজির 

যদিও আমি আহারে বমে ছিমাম--কিন্তু তখনও 
আমার কান বাঁধা ছিল--মেই বাধিতের বোলার 
্থুরে। বন্ধু ছিজ্ঞাদা কর্নেন--*ধেতে থেতে কি 
ভাবছ? বাড়ীর কথ! মনে গড়েছে? 

আমি উত্তর কর্ণাম--“বাড়ীর কথ| থে মনে 

আমেনি--দে কথা বড় করে বল্তে গার্মাম না। 
তবে এন কিন্ত মান বড় বাথ দচ্ছে--€ই কারার 
করণ আও়াজটা |" 

বধু একটু: ছোটধাটো "ই" করলেন মাত। 
কোনও কথ! ক'লেন না। আমি ধানিকটে সমর 
তাহার কাছ থেকে কিছু শোন্বার আধীয় উৎকর্ণ 
হয়ে রলাম--কন্ঁকান কথা নেই। তখন 
আমি আর নিজের উকঠাকে চেপে নখে 
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পার্লীম না। অধীর হয়ে প্রশ্ন কর্লাম--“আচ্ছা ! 
বল্‌তে পারো--রোজ বাঁরোটার গাড়ী যাওয়ার পর 
লোকটা অমন করে ফুকৃরে কেঁদে উঠে কেন!” 

বন্ধু কিছুক্ষণ চুগ বরে থাকৃলেন--পরে একটা 
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন--“আজ বল্ব ন1 কাল 
দকালে বন্ব।* | 

পরদিন পরাতে বন্ধু আপনিই এসে বল্লেন সেই 
কা্জার গল্পটা গুন্বে 1” আমি বল্রাম পনিশ্চাই।” 
বন্ধু বন্তে নুক্ক কর্লেন--*আচ্ছা, শোন) আমাদের 
পাঁপের কাহিনী আমার মুখ হ'তেই শোন। কাদ্‌ছে 
কে জানো-_একটী বুড়ী মা) যার ওই একমাত্র 
ছেলে ছিল। তার মাতৃ-হদয় গ্নেহের সকল আবরণ 
দিয়ে তাকে ঢেকে রাখত | তার ছেলের নাম 
ছল--বির। সে যেমন জোয়ান ছিল--তেমনি 
বস্বীসী ছিল। দে আমাদের .গ্রধান লেঠেল। 
মাি কত দিন নিজের কানে গুনেছি__তার ম| 
ঢাকে বারণ কর্ছে--লেঠেল হয়ে দাঙ্গা! করৃতে 
ধতে-আর অন্রোধ কর্ছে--এই লেঠেল গিরি 
ফিরি ছেড়ে দিতে। কিন্তু সে আমাদের মায়ায় 
মাবন্ধ ছিল--কাজেই আমাদের কাজ ছেড়ে দিতে 
র্ল না। 

দেবার পলকের জমিদারদের সঙ্গে চকদেতোগ 
য়ে আমাদের গোলমাল চল্ছিল। তারা জোর 
য়ে আমাদের সমস্ত চকটা দখল কর্বে। . আমরাও 
নব না। এই ভাবে প্রায় মান তিন ধরে ছুইগক্ষ 
ঠিলাঠি-_হছুড়োহুড়ি চল্তে লাগল। 

একদিন আমর! খবর পেলাম-_বিগঙ্ষের! চকটা 
খল করূতে খুব বেশী রকম দে আম্ছে। আমরাও 


“সাহিত্য সংহিভ ॥ 


[৮ খও, ৪৭, ৫ম,৬ সংখা। 


তখনি সাতে স্থরু করুলাম। আমাদের দলের 
বিরু ₹'গ-সর্দার লেঠেল। বিষ্কর ম! বল্ল-“বাবা 
ধিরু, ও ছড়-হাঙ্গামার মধ্যে যাস নি' বাবা! . কখন 
কি হবে দাঙ্গা ফাসাদে বল! ত' যায় না। যেকয় 


. দিন আমি আছি বাঁপ, সে বয়দন ঠা হয়ে থাকু।” 


বির উত্ধর দিহ--তা হয় নাম]! জমিদারের 
খেয়ে এত বড় হয়েছি। জমিদারের জন্তে জান 
কবুল কর্‌তে হবে । এ রকম মরায় মৃত্যুও সার্থকতা. 
আছে মা? আমাকে যেতেই হবে।* 

বিরুর মাথার মধো তখন লাঠির ঝম্ঝমানি যেন 
নৃত্য করছিল। দে আর মোটেই স্থির থাক্‌তে গার্ল 


'না। ছুটে এসে দলের নেতা হ'য়ে চক দুখে চলে . 


গেল। আমি যদিও সব গুনেছিলাম--তবু তাকে . 
যেতে বারণ কর্‌তে পার্লাম না। কেন নামেই 
ছিল আমাদের একমাত্র ভরদা। পরার্থের কাছে 
স্বার্থকে বলি দিতে মন সর্ল না। 

কিছু পরে খবর পেলাম__সে-দাঙ্গায় আমরাই 
জী হয়েছি। কিন্তু বড় উচ্চ মুলো। যে ছেতু 
শত্রুপক্ষের কএকটা খুন €য়ে গিয়েছে। আর সেই 
খুনের দায়ে-বির ও আর ছুই একজনকে আমাদের 
তরফ হতে গ্রেপ্তার করে পুলিশে নিয়ে গিয়েছে 1 
এই বারোটার গাড়ীতে চালান দেবে। আমি 
তখনই ষ্টেশনে গেলাম। ভারগ্রাণ্ড গুলিশ কর্মচারীর 


“সঙ্গে দেখা কর্লাম। তিনি বেশ ত্জলোক আমায় 


বল্লেন-“আমি কদম ছেড়ে বা এখন আর. 


. জামিনে খালাস দিতে পার্ব না_ঙবে আপনি 


মফদমার স্থির কর্‌তে গার্বেন।* * 
যা সময়ে মফদমা আদালতে উঠল। কত 


প্াবগ-সআঙিন। ১৩২৬ সাল] 


উ্িম-_কত মোক্তার বিরুকে কত ঝমী কত নবম 
করে বুঝাতে লাগল। কেউ বন্ল--“দমন্ত দোষ 
জমিদারের ঘাড়ে চাপিয়ে দে--খালাদ গাঁবি।* 

কিন্তু বির কা'রও কথা পন্লে না।' মধ দৌষ 
সে নিষের ঘাড়ে নিলে মকদমার তার ফাদির 
করম হয়ে গেল। মানের কি মজাদার আইন-_ 
জানের বালে জানের প্রয়ো্ন.। . 

আমি বিরুর মঙ্গে দেখা করে বন্বাম-দে তার 


বাঙ্গালা:ভাষার উন্নতি । 
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ধরে নিয়ে গিয়েছিল--মেই অবধি রোর্জ বারোটার 
গাঁড় গেলেই বুড়ী কাদূতে থাকে । এ. কান! বুড়ীর 
্ত্যু না হলে আর শেষ হবে না,বুড়ী যতদিন 
থাকুবে--এ জাল! কেঁদে কেঁদে ফিছু কমাতে চেষ্টা 
কর্বে।” ও 

বন্ধু চুপ কর্লেন। আমি চেয়ে দেখি-বন্ধুর 
ছুই চোখ জলে ডব ভব য়ে উঠেছে।. 

এমন সময় 'ভদ্-ভদ্* করুতে কর্‌তে বারোটার 


মার মন্গে দেখা কর্‌বে কিনা? গাড়ী বেরিয়ে গেল--অমনি বুড়ীও সঙ্গে ঙগে কাদতে 
_. দে বল্ল-কোন দরকার নেই বাবু, কেবল নুরু বরে দিল! 
'আগনি আমার বুড়ী মাকে দেখবেন। , | | ৃ 
দই বে বায়ার গাড়ীতে বিরকে পুথি শরীবৈ্থনাথ কাবাগুরা দীর্ঘ । | 
বাঙ্গীল! ভীষার উর্ুতি 
(পূর্ব গ্রকাপিতের পরিশিষ্ট) 


সাহিতা-সযাট,' কবীন্ত্র শ্রীযুক্ত রবীনতরনাথ ঠাকুর তাহাদের জান অতি অলপ। তাদের বিলা্ 
মহাশয় ,এবং তাহার অস্থ্গামী লোকের| বিবেচনা! শিক্ষা প্রন সিদ্বান্তগুলির "অধিকাংশই এদেশে' 
করেন যে "রক সাধারণ লোকের প্রচলিত কথাই পক্ষে অগরযু্য। আমি ইতিহাম সংগ্রহ উদদিহে 


বালা দাহিতোয ভাষা হওয়া উচৎ।* কিন্ত 
সেই*র্বা সাধারণের প্রচলিত. ভাষা কি, তা- 
বিষয়ে তাহাদের পরিজ্ঞানের নিতাস্ত অভাব. দেখা 
যায়। - ৪ 

বাঙ্গালা দেশের আতান্তরিক অবস্থ।. বিষয়ে 


সমস্ত. বাঙ্গালা দেশের গ্রত্যেক জেলা এবং তান্তর্ং 
গ্রধান প্রধান স্থানে পরিভ্রমণ করিয়। উতবমরণ 
জানিয়াছি যে বাঙ্গাণা! দেশের স্থান ভেদে কথিং 
ভাষা! বিভিনন। নুতরাং মমন্ত বাজাল! দেশে গ্রচলিং 
কথিত এমুন কোন তাষা নাই যা! সর্ঘ, সাধার' 
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লোকের বোধগম্য হইতে পারে। সুতরাং যুক্ত 
রবীন বাবুর তর্কের মূলেই তৃল। ও 
এক্ষণে যে বিস্তৃত তৃভাগকে বাঙ্গালা দেশ বলে 
পূর্বে ভাহা একটি মাক্ত দেশ রূপে পণা ছিল না। 
চাহাতে কয়েকটি বিভিন্ন রাজ্য ছিল। মেইগুলি 
দৃধক পৃথক দেশ বলিয়৷ গণ্য ছিল এবং তাছাদের 
প্রচলিত ভাষ| ও বিভিন্ন ছিল। " দেই সকল ভাষা 
হধো ঘে সকল শক মংস্কৃত বা গারপী মুলক তাহা 


পরারশ ভুলা ছিল। কিন্তু যাহ! স্থানীয় শব তাহা 


প্রত্যেক রাজ্যে বিভিয় ছিল। দেই সমস্ত বিভিন্ন 
চাষার উৎপত্তির বহুকাল পরে & সকল রাজ্য 
প্রথমে বৈগ্তরাজাদের অধীনে একরাজ্য ভুত হইয়া 
ইল। পরে ক্রদশঃ পাঠান মোগল এবং ইংরাজের 
দামলে একই শাসনকর্ডার অধীনে থাকিয়া একদেশ 
লিন) গণ্য হইয়াছে বটে কিন্ত স্থানীয় ভীষা সমূহ 
|কীকৃত হয় নাই। তাহার কারণ এই যে বৈল্ 
ন্জাদের আমলে সংস্কৃত রাজভাষা ছিল, পাঠান 
্াগল রাজতে পারদী রাজভাষ! ছিল এবং ইরেজ 
জত্বে ইংরেজী রাজতাষা হুইয়াছে। স্ৃতরাং 
|গ্লালার বিভিন্ন ভাষাগুলির একীকরণ জন্ত কখন 
কান রাজ] চেষ্টা করেন নাই। বাঙ্গাল! দেশের 
নাস্থান হইতে লোক গিয়। নবহীপ ও শাস্তিপুরে 
দ্লীবাগ করিত। সেই জন্ত এ স্থানে বাঙ্গালার 


[না স্থানের ভাষা, সংমিশ্রিত হইয়াছিগ। থ্ঃ স্থানে 


"৩৫ সালে বাঙ্গালার গবর্ণর সাহেব আদালতে 
'রসীর পরিবর্তে বাঙ্গালা ভাষ! বাবহায়ের আদেশ 
রিয্াছিলেন। তখন অবধি বাঙ্গাল! দেশে স্থানীয় 
যার চর্চা বর্ধিত হইল। কিন্তু তখনও প্রত্যেক 


সাহিভা-সংহিতা 


[৮ম খণ্ড, ৪থ, ৫ম, ৬ সংখ্যা 


জেলাতে তথাঁকার চলিত ভাষাই ব্যবহৃত হইত এবং 
তাহাতে গ্রচুর পরিমাণে পারদী মিভিত ছিল 
অথচ বৈষ্ণব সাহিত্যে কবে যাত্রাগামে কখকতায় 
পারমী শষের সংঅব ছিল না। 

ইংরেজী ১৮৫৮ সালে গবর্ণমেন্ট সাহাত্য দির! 
বাঙ্গাল! ভাবার শিক্ষা! জন্ত'বিস্তালয় স্থাপনের আদেশ 
ররিলেন। তদ্দারাই "বাঙ্গাল! ভাষার উপ্নতির প্রকট 
সছুপায় হই়াছে। যদিও সহ বৎসর পূর্বাবধি বালা 
ভাষায় বহু সংখ্যক গঞ্ গ্রন্থ রচিত হইতেছিল তথাপি 
গস গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না। গ্রামে গ্রামে বঙ্গ 
বসত স্থাখিত হইলে পাঠ্য পুস্তক আব্তক হইল। 
যে সকল কাব্যগ্রন্থ ছিল তাহাতে আদিরদের বাহুল্য 
্রধুক্ত বালকদের গাঠ্য বলিয়৷ মনোনীত হইল না।. 
সেই সময়ে স্বীয় ঈশ্বরচন্্র বিদ্যামাগর এবং স্বর্গীয় 
অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় গ্রতৃতি পণ্ডিতগণ স্কুলের পাঠ 
পুস্তক রচনায় গ্রবৃন্ত হইলেন। তাহার! নদীয়া শাস্তি 
গুরের কথাভাষা অল্প কিছু পরিবর্তন করিয়া তাহাতেই 
গ্রন্থ রুনা! করিতে লাগিলেন। চলিত করিয়া গদে 
যেখানে যফলাতে আকার যোগ হইত উক্ত পঞ্ডিতের 
স্থানে ইয়া নিখিলেন যেমন কর্য, ভূগযা, ভঙ্গ স্থানে 
করিয়া, ভূগিয়া, ভঙজিয়৷ ইত্যা্ি। ক্রিয়ার অস্তে 
বরজভাষায় যেখানে “বা” লিখিত হয়, বাঙ্গাল! ভাষায় 
সেই স্থানে ও” লিখিত হইত উক্ত প্ডিত্তের! সেই. 
“ওয়া” লিখিলেন বখা ত্র ভাষার হবা, যাবা, 
খাবা স্থানে প্রাচীন, বাঙ্গালায় হও, যাও! খাও 
লেখা হইত, উক্ত পণ্ডিতের! দেই স্থলে হওয়া, 
যাওয়া, খাওয়া লিখিলেন। তাহারা বকাঁর এবং 
বকার তুল্যান্কৃতি করিয়া বকার রূপে লিখিঙেন। . 


শ্রবন-আাঙগিন, ১৩২৬ মাল] 
 কারস্থানে ঘ কার লিধিলেন দেবনাগরী এ কার 
স্থানে গ কার লিখিলেন। দীর্ঘ উকারের পরিবর্তে উ 
কার করিলেন। বানানে, এবং হস্থানে মধ মধো 
াগনীও এবং চি দেন শ সান ও নিখলেন 
হু ফারস্থানে ঘ কার করিলেন। সখা পুরণ 
বোধক রুণি স্থানে ইংরেীর. অন্থুকর়ণে মংখার 
শেষ অক্ষর যোগ করিলেন ঘেমন ১ চৈত্র ৫চৈত্র ২*' 
চৈত্র ৪শ্রেণী স্থলে ১ লা! চৈত্র ৫ই চৈ) ২০শে চৈত্র 


রথ শ্রেণী ইত্যাদি। এই শ্রেণীর পঙডিতদিগের নিঝের' 


রটনা শক্তি ছিল না। তাহাদের সমস্ত গ্রস্থই 


ইংরেজী ও মংগ্বৃত হইতে অনুদিত। তাহার! কেহই, 


পারণী জানিতেন না। এজন্ত যথাসাধ্য পারসী শব 
বর্জন করিয়া তাহার! সংস্কৃত শব প্রয়োগ করিয়া- 
ছিলেন। এইরগে যে ভাষ! তৈয়ারী হইল তাহারই 
নাম বাঙ্গালা সাধুভাযা। 

মেই সাধু ভাষায় লিখিত গুস্তক সমূহ বিদ্যালয়ের 
পাঠ হইয়াছিল। ঘস্তন্ত পুন্তকও মেই সাধু 
ভাষাতেই লিখিত হইয়াছে। সংবাদ পত্র মমূহে 
মেই ভাষ। এবং সমন্ত কার্ধেই তাহাই প্রযুক্ত 
হইয়াছে। মেই সময়ে পারীচাদ মিত্র (টেকা 
ঠাকুর) কলিকাতার গ্রাম্য ভীষায় "আলালের ঘরের 
ছুলাল* এবং ্বরগীয় কালী গ্রসয় সিংহ মহাশয় “ছতুম 
গেঁচার নক্সা" গ্রতৃতি গুধি লিখিয়াছিলেন। তাহাদের 
আত্যন্তরিক ৩৭ সঞ্ষে ও তাহা আদৃত হয় নাই। বরং 
হুতুদী তাষা বলিয়া তাৎকালিন মৃস্কৃতজ পণ্ডিতগণ 
কর্ণ উপহাদাম্পদ হইয়াছে।  মেই সাধুভাষার 
বিশেষ্য) সর্বনাম, এবং ক্রিগার বিভক্তিুলি মীর 
দত ভাষ। হইতে বিভিগ অন্ত মুস্তই চিক 


বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি। 


১২৭ 
সংস্ৃতের .অনুরূগ। হুতরাং অতি মহজেই তাহার 
বাকরণ, অভিধান, ধাতুবিবেক ও অলঙ্কার লাস 
প্রণীত, হইয়া মেই ভাষা মমৃদ্ধ ও সমাদৃত হইয়াছে। 
দেইর়প সাধুডাযা যদি ও কৌন স্থানেরই কথ্য ভাষা 
নহে তথাপি তাহা মমন্তবাঙ্গামী লোকের বোধগমা। 
এমন কি,আমাম, ষণিপুর এব ত্রিপুরার লোকেরাও 
বুঝিতে পারে হুতযং মেই সাধুভাষার পরিবর্্ে এমন 
হতুদী ভাষা চালাইতে চেষ্টা করা! যেন কত বর 
তেমনি বার্ধ। 

সমন্ত বাঙাল! দেশের কথা ভাষা যে এক নহে 
বরং এমন অনেক শব আছে-_যাহা গ্রদেশ ভেদে 
বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয়। নুতরাং এক প্রদেশের 
গ্রামা ভাষায় কোন গ্রন্থ লিখিলে তাহা সমস্ত বাঙ্গালা 
দেশে বৌধগম্য হইবে না। ভ্জ্ন্ত এক বাঙ্গালা 
দেশে চারি পাঁচটি, পৃথক ভীষা প্রসার হইবে। 
এ বিষয়ে শ্রীযুত মরোঞ্জরঞ্জন বন্দযোগাধ্যায় কাবা. 
রড, এম, এ মহাশয় বিস্তর লিখিয়াছেন, আমিও 
লিখিয়াছি। 
যু রবীন বাবু দেই দোষ খঙনার্ঘ কৌন যুঝি 
দেননা। তিনি ফেব সর্ব সাধারণের বোধগম] 
ভাষা! চালাইতে চান। তাঁহার দেই যুক্তি মতে 
গ্রামা ভাষা! যখাসাধা বর্জনীয়। কেননা তীহার 
গ্রাম্য তায! বাঙ্গার! দেশের অধিকাংশ লোকের 
বোধ গম নছে। 

গ্রাম্য ভাষার তেজদ্বিতা মাই। কাথো; 
ওনোগুণ একটি গ্রধান গু । ওলপোগুণ না থাকিরে 
বীররম ও রৌদ্র রস বর্ণিত হা! না। রবীন্বাবু 


প্রীত অনেক গ্রন্থেই জিত! গুণ বিশেষ ছুট হা 


১২৮ 


না। রবীন্ত বাবু কখন বীর রসের বা রৌদ্র রমের 
কবিতা বোধ হয় লেখেন নাই। কাজেই তীহার 
সরল ভাষায় তরল রচনা করা! গ্রাম্য ভাষাতেই চুলিতে 
পাঁরে। ইংরেজীতে ও বলে যে “2316 (১0081 
160817৩1016 ০15 উচ্চ বিষয়ক রচনাতে, 
উচ্চ শ্রেণীর শব আবগ্ঠক। সঙ্জাট অশৌক সংস্কৃত 
ত্যাগ করিয়৷ পাটলি পুত্র নগরের গ্রাম্য ভাষা (পালি 
চাষ! ) বৌন্ধদিগের ধর্মভাষ! এবং রাজ ডাষ| করিতে 
গাদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই বুঝিতে 
পারিলেন ষে গ্রাম্য ভাষায় উচ্চ বিষয় লেখা যাঁয় ন|। 
চখন বহু স্্কৃত শব পালি ভাষায় লইতে বাধ্য 
ইয়া ছিলেন! অতএব বাঙ্গালা উত্তম সাহিত্যে 
ধাম্য ভাষা! যথাসাধ্য পরিহাধ্য। গ্রাম্য ভাষার কোন 
ঢাকরণ নাই এবং হইতে গারে না। ব্যাকরণ শুনঠ 
চাষা পণ্ড পক্ষীর ভাষার তুর্য। সুতরাং 'হুতুমী 
চাষা সর্বথা অগ্রাহ। তথাপি অগ্রয়োজনীয় অপ- 
চিত সংস্কৃত শব বাঙ্গাল! সাহিত্যে প্রয়োগ করা 
ব্য নহে। মৈমানসিংহ জেলার মেরপুরের এক 
'ন জমিদার মহাকবি শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লম্বর 
সীধুরী মহাশয় প্ৰশানন বধ* নামে একখানি মহা- 
ব্য লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি নিজ বিষ্তা 
[খাইবার জন্ত অত)ধিক সংস্কৃত শ গ্রয়োগ করিয়া-' 


| সাহিতা-ংহিত | 


(৪৭ খত, ৪,৫৯৬ সংখ্যা: 


ছেন। নুসলের .স্প্ডিত স্বর্গীয় মহারান কুমুদচন 
লিংহ শর্মা বি, বাহাছর এবং স্বর্গীয় পণ্ডিতগ্রবর রায় 
রাজেন্্চনতর শাস্ত্রী এম্‌,এ পি, আর, এস, বিদ্যামাগর, 
বাছাছুর ও কাব্যের যথেষ্ট গ্রশংসা করিয়াছেন। 
বাস্তবিকও ও কাবাধানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে 
কিন্তু তিনি এ পুস্তকে এত অধিক পরিমাণে সংস্কৃত 
টাঁলিয়াছেন থে অভিধানের সাহাযা ব্যতীত এক পৃষ্ঠাও 
বোধ গমা হয় না। তঙ্জন্ পুস্তক আঁদৃত হইতে 
পারে না। ্ 

মুমলমানের কথায় কতক পাঁরসী শব যাহা! জন 
সমাজে প্রচলিত তাহা ব্যবহার করা উচিত। কিন্ত 
অপ্রচলিত পারসী, সংস্কৃত বা ইংরেজী শব দিয়! গর 
দুর্কোধ কর! দৃষ্য। | 

নাটকগুলি দৃস্ঠ কাব্য) তাহাতে গ্রাম্য ভাষাই 
শোভনীয়। এ বিষয়ে নুনিয়ম এই যে গ্রস্থকার যেরূপ 
গ্রাম্য ভাষা ভাল জানেন নাটক সেই ভাষাতে লিখি- 
বেন। অভিনেতাগণ যখন যেখানে অতিনয় করিবেন 
দেই স্থানের স্থবোধ্য ভাষা ব্যবহার করিবেন। ইতি 


(ক্রমশঃ) 


রদূর্থাচরণ সান্তাল জলগাইগুড়ী। 


[111050 09 7161) 010917018 02). 
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নশেজ্দর নাথ. দেন কবিরাজ | 
পা  আমূর্সেদীয় উষধালয়, 
ূ ৮৯, ১নন্‌ং লোয়ার চিৎগুর রোড, টেরিটাবাজার, কলিকাতা। 


্রতগৃে কেশরঞজনের এত আদর কেন? 


“কেশরগন* মূলো স্থলত। সকলেই বাবহার করিতে পারেন। এক 'শিশি টে একজনের 
. একগাস ব্যবহার চলিতে পারে'। এইজন্ত গৃহে গৃহে ইহার এত আদর । 
ছবিতীর । “কেশরঞ্জন* স্থগন্ধে অঙুলনীয়। পারিজাতের গন্ধ ইহার মিট হার মানে। -কেশরঞনের' 
বর্ণ শিশি সব জাল হইয়াছে। কিন্ত ভুগদ্ধটাকে এখনও কেহ অন্থকরণ করিতে পারে নাই, 
এইজন্তই গৃহে গৃহে ইহা! এত মন্মানিত। . 
কেশরঞজন” সর্কাবিধ শিরঃগীড়ায় ও মততিষষের রোগে অদ্ভূত ফলগ্রদ। ইহা একাধারে বিষাদ-. 
ভোগ এবং দারুণ রোগনাশক মহৌষধ । 
:.. এই জন্ঠই গৃহে গৃহে ইহার এত প্রতি্ঠা। - ৃ 
চতুর্থ । শুধু তাই নয়। “কেপরগ্ন* কেপুকলাগের সৌনব্ধ্য সাধুনে অভ্র শক্তিসম্পৃ্ন। কেশ কোমল, 
- মন্থগ ও কুঞ্চিত করিতে ইহা! অস্ধিতীয়। বণ পরীক্ষায় সর্ববাদী সম্মত অভিমত এইরূপ তাই 
গৃছে গৃছে “কেশরঞ্জন* বরণীর়।. 
গঞ্চম। “কেশরঞজন” ব্যবহার করিলে আর অন্ত সুগন্ধ উ্বোর ব্যবহার প্রয়োজন হয় না মহিশাকুলের 
কেশকলাপের সৌন্দর্য সাধনে, কবরীরচনায়, ও চিত্েরপ্রসুযনতা সাধনে “কেশরঞজন* অধি্ীয়। 
_একশিশির মূল্য ১০, ৯৭ একটাকা। মাণ্ডুলাদি ... 1/» আনা 
তিন্পিশির মূল্য - ২1» টাকা |. ,মাুলারদি :. ৮* জানা 


বৃহৎ অন্ত্তবল্লী কষায়। 

.* যদি আপনার শরীরে উপদংশ অথবা পারদ-বিষ মংক্রামিত হইয়া থাকে-_গায়ে, হাতেও গায়ে চাকা 
চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,_ডাক্তার বা কবিরাজের কাছে এ কণা প্রকাশ করিতে যদি লজ্জাবোধ 
কয়েন, তবে '্মামাদিগকে লিখুন,আমরা আপনাকে "বৃহ অমৃতবন্ী কযার" পাঠাইয়া দিব। ' ইহার 
বাবারে আপনি নির্দোষতাবে ও অল্প বায়ে এই ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে পরিজাণ লাভ 
করিবেন। -উপদংশ ও পায়দ-বিকতিতে গুহ অস্মতবজ্ী কল্যান মন্ত্রশকির ভায় কার্ধা করে। 

পপির মলা বইটার প্যাকিং ও ডাকমাগুল ॥* বার ক্জান!।, 


প্রথম 


তৃতীয় 


০০ ল্রক্বা25 
মাথা ঠাগডার সহজ উপায়। 


মাথা গরমের উৎকট উপদ্রব, কিছুতেই যাহার! 
নিবারণ করিতে পারেন নাই, তাহার! আমাদের 
*নুরমা বুবহার করিবেন। ছুই এক দিনেই মস্তি 
স্িগ্ধ হইবে, মাথাঘোরা, মাথাধর], মনহ ছু করা 
গ্রভৃতি উপগর্সগুলি অচিরাং দূরীভূত হইয়া াইবে। 
উন্মাদ মৃচ্ছা, ভ্রম, অনিদ্রা! গ্রভৃতি, বাত পৈত্বিক 
রোগমমূহে “নুরমা” আশ্চর্যা উপকার করে। মাথা 
গরম হইয়া, ধাহাদের চুল উঠি যাইতেছে, অথবা 
টাক পড়িয়াছে, আমাদের স্ুরমাই তাহাদের সর্বোধ- 
কষ্ট গধধ। এই সুরমা ব্যবহারে চুলের দোষও সবর 
সংশোধিত হয়। যাহার! নিতা "নরম" ব্যবহার 
করেন, তাহারা সকলেই একবাক্যে বিয়া থাকেন, 
-স্রমা মাথাঠাগার সহজ উপায়।” এ সকল 
গরীক্ষিত মতে কাহারও মনেহ হইলে, তিনি %* 
দুই আনার টিকিট পাঠাইয়ী, "সরদার" নমুনা 
পরীক্ষা করিবেন। বড় এক শিশির মূল্য ॥* মাত্র। 
মাশ্তরাদি খরচ |/ নয় আনা । একত্র তিন শিশির 





মূল্য ২« টান ডাকমাগুনাদি /* আনা।' 


স্ভিক্কান্রিউ ) 


হুতিকারোগ স্বতাবতই ছুঃসাধা। প্রসবকালে অতিরিক্ত রত্তআবাদি কারণে দেহ একবারে তাঙ্গিয়া 
যায়। কাঞ্জেই যেকোন রোগ .মে অবস্থায় উপস্থিত হইলে, তাহ! মারাত্বক হইয়া উঠে। আমাদের 
“থিতিকারিষ্ট' সতিকা-রোগসমূের বিশেষ পরীক্ষিত অবার্থ মহৌষধ । অনীর্ঘ, অক্ষুধা, অস্রপিতত, পেটফাপা, 
তেদ'বমি, জর দুর্বলত! ও রক্তহীনত। প্রস্তুতি উৎকট অবস্থায়, হৃতিকারিষ্ট আশ্চর্য উপকার করিয়া থাকে। 
যাহাদের ছু অর, তাহারাও এই ওধধ মেবনে আশীমুরূপ উপকার পাইবেন। গর্ভাবস্থা হইত্তে এই ওষধ 
সেবন করিলে, কোনরূগ হুতিকার়োগ আক্রমণ করিতে পারে না। এক শিশির দঃ ১৬ টাকা! মাত্র! 
মাগুলাদি/* নয় 





রোগিগণ স্ব স্ব ১ রা াঠইলে, আমরা অতি ফদ্দদহকারে উপুক বাবসথাও পাঠাই 
থাকি। বাবস্থা ও উৎ৯* জানার ডাক-টিকিট পাটাইবেন। 
শ্ীশক্তিপদ সেনগুপ, কলিল্লাজ। 
.আনা্কীয 'ওধালয, 


১৯২ নং লোয়ার চিংপুর রোড, টেবিটবাঁজার, কলিকাত। 


[নব রা 


ইতা-সংিতী। 


(সাহিত্য দভাঁর নৈামির পত্তিকা) 


৮ সব্ত 





পিপিপি 


পাশপাশি 
গলার নু তত হ তত সস পপ 








৮ম খণ্ড 1১৩২৬ সাল) কাত, অগ্রহায়ণ, পোদ ী ৭ম-টম সখ্য] । 


ক ৯০ ০ পপ শা পিস এপ ৪ ০০ ০প০০৯৯৮ াা ০১, 
ই পর পা 











মহামহোপাঁ্যায় পণ্িত যু প্রমথনাথ তর্বভূষণ দি এ 
পতনে হি লোকো! বৃদ্ধিমতাম চার্ধাঃ | 





১০৬ ১ ন', খ্রস্ট্রীট, দাহিত্য সভা হইতে 
আীপ্রবোধচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাঁশিত। 


টুক সাহিত্য ভার প্লভাগণ এই পর্রিক| বিনাণো পাইয়। থাকেন। আস্তের পক্গে বাঁধিক 
মূলা ডাকমাগুগ স:মত ২০ টাক1। প্রতি সংখ্যা চারি আনা। 


উক্ত সালেলল্ 


এডওয়ার্ড টনিক 
বা 
ন্মাঁনি-স্ালেল্লিম্্যাল স্পেসিকিক 


এগারয়। ও সর্বববিধ ভরের একমাত্র মহৌষধ 
জছ্ঠাবধি সর্বববিধ জ্ররোগের এমন আশু শান্তিকারক 
মহৌষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। 
লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত 
সু মূলা বড় বোতল ১1০, প্াকিং ডাকমাণুল ১৯ টাকা 


॥ ছোট ৮গ*, ত প্র দ*আনা। 
রেলওয়ে কিনব! ষ্টিমারে পার্শে্ লইলে খচ র1 অতি নুলভ হয়। 


মাইটোজেন। ইন্ুয়েস্ ট্যাবলেট্‌। 


নব যগের সর্বশেষ্ঠ টনিক্‌ ওয়াইন্। অজীর্ণহা, কলিকাতার হেল্থ, অফিদারের 


সাধারণ দৌর্বল্য ও স্নায়বিক দৌর্ববল্লোর মহৌষধ ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রস্তত। . 


আরোগোর পর কিঘা গ্রারস্তে দৌর্বলো ইচার তুলা 
উৎকৃষ্ট বলকারক তেজন্বর ওধধ আর নাই। শত 


ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড গ্রডৃতি রোগ হইতে । কলিকাতার হেল্থ, অফিমারে উরে 


আমরা তাহারই বাবস্থা (০0018) অস্কুমারে এই 


| গ্রতাক্ষ ফলপ্র মহোধধ প্রস্তুত করিয়াছি। পু 
শত রোগীতে পরীক্ষিত হইয়াছে। প্রতি শিশি (২৫ টা) ॥* আনা। 5/ 
বটকৃষ্ণ পাল রি কোংর 
জেলিনা লেক্সেটাভ, রে 


“গোল্ড? রস প্যারিলা 
জোৌলাপের বরফি | 
রা এটি অভিনব ও জাম্চর্য্য বৈজ্ঞানিক ঘটি মালন৷ | 


০ * আস্বাদে ই একটি অতি. দুষিত শোণিত শোধিত করিতে, উপদংশের বিষ 
5৮ কঃ সন এাসাজস1৭ একটী ঢুইটী বা বিনষ্ট করিনে, শরীরে নব বল সঞ্চারিত করিতে ইহার 
বি ক ৮ কোটি দান অনিথার্যা।  গমতুলা মহৌবধ আর ন'ই। মূল্য প্রতি শিশি ২, 

সঃ প্র দান ।৮৮ আশ সন টাক।। 


'শীল এজেণ্টম্‌ 8 বটরুষ্ণ পাল এণ্ড কৌং। 


কেমিউস্‌ এগ ডুগিউস| ৭3 ১২ নং বনফিল্ড্‌ লেন--কলিকাতা 


-১৩২৬ সালের 


কান্তিক হইতে পৌষ সংখ্যা “মাহিত্য-মংহিতীর” 


বিষয় 


স্চুীপ্পভ্ঞ 1 


লেখক 


১। সংস্কত-সংলাপ-কাব্যমম. মহামহোপাধ্যায় শ্রীসীতারা ন্যায়াচাধ্য শিরোমণি 


২। প্রাচীন নবদধীপে ছাত্রজীবন মহামহোপাধ্যায় শ্রীমাশুতোষ তর্কভূষণ . "* 
ও। কেনফীড়ালে এসে (কবিতা) ... শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ ... 
৪। মণিভদ্র শ্রীরামচন্দ্র কাব্যস্মুতি-মীমাংসাতীর্থ 
৫। বিদ্যাসাগর পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি ''* 
৬। সাধনা ( কবিতা ) ১ শ্রীচণ্ীচরণ মিত্র 

ণ। ভ্রমণ ডাক্তরা শ্রীখগেন্দ্নাথ মুখোপাধ্যায় '"' 
৮। হিন্দু (কবিতা) শ্রীবৈদ্যনাথ কাবা-পুরাণতী্থ ** 
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১২৯ 
১৩৫ 


১৪৯ 
১৫৪ 
১৭৮ 
১৭৯ 
১৯৬ 


পি 


সা 


উৎ 
রশ 


সহিত্য-দভা-কার্ধ্যালয়। 
১০৬।১ নং গ্রে ্ীট, কলিকাতা 


১লা চৈত্র, ১৩২৬। 


সবিনয় নিবেদন, 


দাহিত্য-মভার তৃতপূর্ব সম্পাদক স্বীয় রায় রাজেন্ত চর শাস্্ী বাহাছর এম্‌, এ, পি, আর, এম্‌. 
মহাশয়ের গরলোকগমনে শোক গ্রকা শার্থ গত ১৯শে বৈশাখ ১৩২৬ সাল, "পাহিত্য-ম্ভায়” তাঁহার উপযুক্ত 
্বৃতি রক্ষার জস্ত একটা বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে সাহিতা-ক্ষেত্ে পণ্ডিত প্রবর শান্ী মহাশয়ের 
গুণা-স্থৃতি জাগরূক রাখ! বিধেয় বলিয়। একটা প্রপ্তাব নিষ্ধারিত হইয়াছে এবং সেই প্রস্তাব কার্ধে পরিণত 
করিবার জন্ত একটা শ্মৃত-রক্ষা-মিতিও গঠিত হইয়াছে। সাহিত্য-সভার সভ্য বৃন্দ এবং হিতৈষীগণেয় 
নিকট হইতে অর্থ সংগ্র্থ করিয়া! এই পুণা-্থৃতি রক্ষা করিবার ব্যবস্থ! কর! হইতেছে। তদহুদারে আপনার 
নিকট সাহিত্য-সভা সাহায্য প্রার্থী হইতেছেন। আশা! করি, আগনি যখোঁচিত সাহাযা-দানে স্বর্গীয় শা 
মহাশয়ের পুণাস্ৃতি রক্ষা বিষয়ে সাহিতা-সতাঁকে সহায়তা! করিবেন। থে পরিমিত অর্থ মংগৃহীত হইবে, 
তদনুসারে স্থতি-চিহন অনুষ্ঠিত হইবে। & 


বকা 
শ্রচগলাল বহ। 
মম্পাদক। 











নবগর্যযায় ৮ম খণ্ড। ১৩২৬ মাল, কার্তিক-__পৌষ ৭ম, ৮ম, ৯ম 
মংস্কত-নংলাপ কাঁব্যমূ। 
(পর্বপ্রকাশিতের গর) 
সং্বতমূ। হাম ঠামে তু তাং 


৮। দ্বিতীয় বার্থ কাণ্ডে অধ্য্্র সপপূর্ণে মিথো বাহ! কারা গ্রতীয়তে তিন মিত্যদ্যাঃ | 
বিবদমানানাং তত্ব বৃভূৎস্থনাং বা বছ বিষয় ধ্যায়িাং প্লোকোইয দার্থঃ। শবমাপ্রিতা। শব রিত্য চ। 
বছ বিদ্া্িনাং ববিধ প্রশ্ন মমূহস্ত একবিধ বাকোন.. অনেন শ্রোকেন-স্তাম শ্াময়ো রিহত 
উত্তর প্রদান ছলেন বহবো জিজঞান্ত বিষয়ঃ সুমীমাং নর্ণয়োঃ_সমান সংখ্যকাক্ষর গঠিত সম বর্ণ বিস্তাস' 


মিতাঃ। মানার্ঘকত্বা দিভিধর্টৈ রভিতনত্ মতিধায়, অভিধায়। 
যথা, শ্তাম-নাম জপাং, হাম! নাম বা, তয়ে৷ ভিন্নতা গ্রতীতেঃ কারণমূ। এবং শ্তামগ। 
শ্তামএবোগান্তঃ, ্টামৈব বেত্যেবদিধয়োঃ বাঢয শ্তামাগন বাচায়োশ্চসমান রূপত্ব সমাঃ 
্রশ্নযো, রুত্বরমূ। 'খ্যক-ব্াঙ্মণ কষত্রিয়ারদি-বর্ণ সমূহো! পান্তত্ব সমানা' 

গীতিছনঃ | ধিকারত্ব-দমানাভিলফিতার্থগ্রত্ব। দিনা অত্দং, তো 

মম-বর্ণনিচয় মেবাং।.. : বুদধে নিমিত্চ নিরচা, ভভানাং রাচানারের 


মম-মংস্থানং, সমার্ঘকঞ্চাপি। তয়োনয়ো অ্তয়ো | একতরায় জগে উপামনায়াঞ 


০ 
দেশঃ প্রদত্ত: | উপাঁসতাঁং তে তখৈব, যে যথা- 
চয়ো জনা ইতি। 

অনুবাদ। 

৮। অনুকাঁধ্র দ্বিতীয় কাণ্ডের নাম দ্বার্থ 
চগু। ইহা তিন অধ্যায়ে সপপর্ণ। এই কাণ্ডে 
কান একটি চতৃতগাঠীর ঝ্ুবিষয়াধাযী ব্দযাথিগণ, 
রম্পর বিবাদ করিয়া, কখনও বা তত্ববুভৃৎনথ হইয়া, 
উরুর ( উপাধ্যায়ের) নিকট বছ বিধ গর করিয়া 
কেন, এবং গুরু (উপাধ্যায়) অনেক বিষয় 
সধাপনা করিতে হয় বলিয়। সময়ের অন্নতাবশতঃ 
পৃথগভাবে প্রত্যেক প্রথ্নের উত্তর দিতে অবসর না 
পাওয়ায় ছুইটা তিনটী করিয়! গ্রশ্নের এক কথা 
উত্তর দিয়া থাকেন। এইরূপ ভাবে উত্তর দিয়া 
থাকেন যাহাতে তংকালে যে কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থিত 
চইয়ছে। সকল গুণিরই উত্তর হইয়া যায়। এইরূপ 
ছল করিয়া অনেক সু জিজ্ঞাসা বিষয়ের সু মীমাংসা 
করা হইয়াছে। 

যখা। কেহ বলিতেছে শামই (শ্রীনুষ্ণই) 
উপান্তদেবতা। উপাসক মাত্রের উচিত শ্তামেরই 
ধান ধারনাদি। এবং শ্তাম' নাম জপ করা। অপর 
কেহ বলিতেছে না, না, শ্ামাই উপাস্ত দেবতা । 
গুকলের ই উচিত গামা, মার উপাদনা। এবং শ্ঠামা 
নাম জপ। এইরূপ পরম্পর বিবাদ করিয়া ছাত্র গণ 
গুরুর নিকট গিয়া প্রশ্ন উপস্থিত করিল শাম উপান্ত 
কি হাম! উপান্তা। 

জপ করিতে হইলে কোন নাম জগ করিতে 
হ্ইবে। 

টম নাম না শামানাম। 


মাহিত্য-সংহিতা। 


[৮ম খণ্ড, ৭ম, ৮মু, ৯ম সংখ্যা 


এইরূপ প্রশ্নে তাহাদের বিবাদ ভঙ্জনের নিমিত্ত 


সকল শাস্ত্রের যথার্থ তত্ববি?্‌ গুরু উত্তর দিতেছেন। 
গীতিছন্দে বিরচিত শ্লোক। 


সমবর্ণ নিচয় সেব্য মিত্যাদি। উপরিলিখিত। 
বাখ্যা। এই গ্লোকটি দ্বার্থ। এক প্রকার 


শব পক্ষে। অপর প্রকার শবার্থ পক্ষেণ প্রথমতঃ 
শব পক্ষে| গ্াম আর গ্তামা এই যে দুইটি নাম 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই দুইটি নাম ই এক, 
পৃথক্‌নহে। কেন না। শ্টাম এই নামটি যত গুলি 
অক্ষরে গঠিত হইয়াছে, শ্টামা এই নামটি ও ঠিক 
ভত গুলি অক্ষরেই গঠিত হইয়াছে। শুধুই যে, 
সমান অক্ষরে গঠিত হইয়াছে এরপ নহে। ছুই টি 
নামে অক্ষর মকলের বিন্তাস ও সমান। গ্ঠাম এই 
নাম টি লিখিতে হইলে যে অক্ষরের পর যে অক্ষর 
লিখিতে হইবে, শ্ঠামা এই নামটি লিখিতে হইলেও 
ঠিক সেইরূপই লিখিতে হইবে। কেবল যে দুইটি 
নামের শব গত সমতা তাহা নহে। নাম দুইটির 
অর্থ ও সমান। শ্তাম শবের অর্থ ও বরন্ধ। শ্ঠামা- 
শব্ধের অর্থও গেই ব্রন্ম। যথন শব্ধ গত বা অর্থগত 
তেদ কিছুই লক্ষিত হইতেছে না| তখন বাধ্য হইয়া 
স্বীকার করিছেই হইবে, শ্টাম ও শ্যামা, উভয় নামই 
এক। উভয় নামের কোনও রূপ পার্থক্য নাই। 
তবে যে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয় হয়, মে কেবল বহিঃ- 
স্থিত অর্থাৎ নাম দ্য়ের অন্তস্থিত, অকার ও আকারের 
কিঞ্িদি বৈলক্ষণা থাঁকা হেতুক। সকল বিষয়ের 
এঁক্য হইলে কেবলমাত্র একটি স্বরবর্ণের হৃস্বতা ও 
দীর্ঘততা রূপ একটুকু উচ্গারণের ভেদ লইয়া নাম দয়ের 
ভেদ স্বীকার কর! কখনই যুক্তি যুক্ত নহে। তাহা 


কার্িক__পৌষ, ১৩২৬ সাল] 


হইলে, হ্ব এবং গত উচ্চারণ ইয়া কেবল শ্ঠাম 
নামের মধ, এবং দীর্ঘ প্রত উচ্চারণ লইয়া কেবল 
শ্রাম! নামের মধ্যে ও ভেদ স্বীকার করিতে হয়। 

ইহা দ্বার এই উত্তর দেওয়া হইল। যে, যখন 
যুক্তি দ্বারা উভয়ের নামের তক স্থিরীকৃত হইতেছে। 
তখন যাহার থে নামের অভিরুচি, মে দেই নামেই 
জপ করিতে পারে। 

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা। শবার্থ পক্ষে। ধাহার নাম 
শ্তাম তাঁহারই নাম শ্রামা। শ্বাম ও শামা এই 
উভয়ই এক বস্ত। কেন না, উভয়ের ভেদক 
কিছুই নাই। এক আকারের ছুইটি বন্ধুর রূপের 
বৈলক্ষণা দ্বারা বৈলক্ষণা সিদ্ধ হ্য়। যেমন এক 
গাছের মমান আকারের ছুইটি আম। একটির রঙ. 
ধরেছে। একটির রউ. ধরে নাই। এখানে রূপের 
বৈপক্ষণ] দ্বারা ছুইটি আমের পরম্পর তেদ লক্ষিত 
হইয়া থাকে। শ্রাম ও শ্টামা এই উভয়ের দে ভেদক 
নাই। উভয়েই এক রঙ। যে কোনও খানে 
উপাপকের ভেদেও উপান্তের তেদ লক্ষিত হয়। 
যেমন দুইটি সমান আকারের সমান রঙের পদ্ম 
রন্ুটিত হইয়াছে। একটিতে ভ্রমর বমিয়াছে। 
একটিতে বৈদে নাই। অথব! দ্বিতীয়টিতে মধু 
মঙ্গিক বসিয়াছে। তখন ধ ভ্রমররূপ উপাসক দ্বারা 
ছুইটি গদ্নের পরষ্পর পার্থকা অনুভূত হয়। এখানে 
মে ভেদক ও নাই। কেননা। শ্তামও সকলের 
উপান্ত। শ্টামাও সকলের উপান্তা। উপানক 
মাত্রেরই প্রথমতঃ পঞ্চ দেবতার উপাসনা কর্তব্য। 
গঞ্চদেবতার মধ্য শ্ঠ।ম ও (বিষণ) আছেন। শ্টাম! 
ও (দুর্গা) আছেন। অথবা “মম বর্ণনিচয় দেবাম্‌ 


সংস্ৃত-মংলাপ কাব্যম্‌। 


১৩১ 


এই মমুদয়ট একপদ। তাহা দ্বার এই অর্থলা 
হইল। শ্তাম ও শ্তামা উভয়েই সম মংখাক প্রান্থণ 
তয় বর্ণ মমূছের উপান্ত। যত সংখাক উপামব 
শ্তামকে ত্রহ্ধ পদার্থ স্থির করিয়। শ্রাামের উপাঁসন' 
করিতেছেন। আঁবাঁর, তত সংখ্যক উপাঁসক! 
শ্তামাকে ব্রন্দ পদার্থ স্থির করিয়। শ্তামার উপা্ন 
করিতেছেন। ইহা দ্বারা ছুই পক্ষই সমান বলশাল 
ইহা পিদ্ধ হইল। এবং উভয় পক্ষেই বৃহস্পতি? 
যায় বিষ্ঠা বুদ্ধি বিশিঃ মহাত্ববর্গের মমাবেশ হেতৃব 
কোঁনও গক্ষকেই ভ্রান্ত বল! যাইতে পারে ম! 
এরপ স্থলে শ্াম ও শ্ঠামার কোনও রূপ গার্থক 
ন! থাকিলেই সকল গোল মিটিয়া যায়। দুগ্ধ একঃ 
জিনিষ। রুচি ভেদে, কেহ কীঁচা খান, কেহ ব 
জাল দিয়! খান। কেহ বাঁ ছুগ্ধীকে ক্ষীর রূুগে পছন 
করেন, কেহ বা! দধিরূপে, কেহ বা ছানা রূপে 
কেহ বা অন্তান্ত রূপে পছন্দ করেন। শ্থাম € 
শ্বামার পছন্দ ও অপছন্দও ঠিক সেইরূগ। 

আচ্ছা বেশ। ছুই গক্ষেরই বল যখন তুলা। 
তখন কোনও পক্ষেরই দিষধাস্ত ঠিক না হউক, 
যেমন কতকগুলি ধাতু গরীক্ষক বলিতেছে--*এট্কু 
রাঙউ*। অপর কতকগুলি তাহাদের তুল্য পরীক্ষক 
বলিতেছে--*না, এটুকু রূগা*। এন্থলে কি, হ্‌ইয় 
থাকে। কতক গুলি দার্শনিক বলেন--উভয় পক্ষের 
বল ষদি সমান থাকে, তবে উভয় পঙ্ষেরই সাধনীয 
বস্তর নিশ্চয় হয়। কিন্তু এ নিশ্চয় কোনও কার্য 
করনহে। তাহাতে মধ্যস্থের সংশয় নিরাস হয় না। 
যথা, প্মমান বল বোধিত সাধা বিপর্ধ্যয়ক লিঙবত্বং, 
মংগ্রতি গক্গত্গ। 


নি . সাহিত্যসংহিতা। [৮ ধও) ৭ম, ৮ম) ৯ম সংখ্যা 


| আগর কতকণুি দর্শন শাস্ত্র বিট বলিয়া! থাকেন বে উজ গে অা বীকার করা উচি। 
ক না এররপ স্থলে কোনও পক্ষেরই দাধা বস্তর ধিনি শ্রামকেই ব্রদ্ধ বলিয়াছেন ডিনিও ঠিক 
শ্চা হয, না। বখা, প্লাধয বিরোধুাপ স্থাপন বলিয়ছেন। হিনি শ্রামাকেই বদ্ধ বনিয়াছেন, 
রথ সাম বলোপন্িতা| গরতিরু্ধ কার্্যক লিগন্ব তিনিও ঠিক বলিয়াছেন, কেন না। শামপদ বাচা 
তি।' .. হইতে শ্তামাপ? বাচা বন্ধর কোনও ভেদ নাই। 
। আবার, অন্ধ কতকগুলি দর্শন শান বেতার! ঘিনি হাম তিনিই শামা। উর পক্ষের বিরোধ 
লিতেছেন। যে এীয়প স্থলে মাধোর নিশ্চয় হয় ভাঙ্গিয়া গেল। রঙ্গ ও রজতের স্তায় শ্থাম ও খ্রামার 
1বটে। কিন্তু একেবারে যে কিছুই হয় না, তাহ! পার্ঘকোর বলবৎ প্রমাণ কিছুই নাই বরং উভয়ে 
'হে। ধরপ স্থলে যে বন্ত মাথিত হইতেছে তাহার অভেদ মধদ্ধেই প্রমান যথেষ্ট। কাটি স্থিতি পরল 
'শয় হয়। বথা “নং প্রতি গঙ্াতযাং গ্রতোকং স্ব কর্তৃত্ব কখনও এক ছাড়! ছুই এ স্বীকার করা ায় 
ধযান্থ মিতিঃ ঠশয় রূপ! ভবতি। বিকুদ্ধো ভয় যাঁয়না। যখন হাম ও স্টামা উভয়েতেই সি স্থিতি 
ধান সামগ্রযাঃ সংশয় জনকত্াদিতি।* শ্াম ও প্রলয় কর্তৃতের প্রমাণ পাওয়া! যাইতেছে। তখন 
টামার ্ষত্ব নিয়গন স্থলেও তাহাই হউক। হয়, উভয়ের এরা স্বীকার করাই যুক্রিযুকত। | 
চয়ের অকিফিতকর (সপ! নিরামক) বক্ষ. এক্ষণে আবার গ্রক্ৃত কথা। উভয় বন্তর ভেদ 
নশ্চয় হোক, অথবা উভয়ের বত নির্ঘয না হউক। আর কি যে হয়। অবস্থানের ভেদে। যথা, 
কিংবা, উভয়েরই ব্ত্ব মনবন্ধে সংশয় ইউক। মানুষ আর বন মানুষ এক জাতীয় নহে। কেননা। 
টত্তর। যে স্থধে উভয় পক্ষের বিরোধ ভাঙ্গাইবার মানুষ থাকে নগরে। আর বনমাছুয থাকে বনে। 
(কান উপায় নাই। সেই সথলেই পূর্ব পর্ব দর্শনা” শ্তাম ও সামার অবস্থান গত তেও নাই। উভয়েরই 
র্ধাগগ ধাহ! যাহা বলিয়াছেন তাহাই স্বীকার সাম্থিতি তুলা। ইনিও জগদ বাঁগক। উনিও 
করিতে হইবে । রঙ্গ ও রজত স্থলে বিরোধ ভাঙ্গাই- জগদ বাপিক!। ঘ। গুণের তারতম্য থাঁকিবেও 
গার কোন উপায় নাই। কেন না। যে রঙ্গ, সে * গাদারঘয়ের পার্থক্য লিদ্ধ হয়। যেদন আম, আর, 
নখনও রূপা হইতে পারে না। যে রূপা, মে বিলাতী আমা। শ্রামও হামার গুণের তারতমাও 
কখনও ঝ হইতে পারে না, ইহা স্থির। যেহেতুক নাই। শ্ামের উপাদ! করিলেও যে ফল। ধর 
রি্গ ও রৌগোর গরম্পর পার্থক্য বহু প্রমাণ ঘারা অর্থ কাম মোক্ষ। শ্রামার উপামনাতেও দেই ফল) 
হিরীকত্ হইযাছে। সুতরাং মে স্থলে যখন উভয়: ধর্ম মর্থ কাম মোক্ষ। যখন শ্তাম ও স্টামার পার্থকা 
পক্গেরই বল মীন তখন বাধা হইয়া পর্বোজ নিশ্টারক কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। তখন শাম 
তিন গ্রফারের এক প্রকার স্বীকার করিতেই হইবে। ও শ্ামার: অভ দ্বীকার করাই মনীধি গণের 
আর যে গলে বিরোধ ভাঙ্গাইবার উপায় আছে কর্তব্য! তবে উনের পার্থকা গ্রতীতি হয কেন। 


কাঁ্ঠিক__ পৌষ, ১৩২৬ সাল]. 


উভয়ের পার্থকা গ্রতীতির একমান্জ কারণ এই নে 
উয়ের ধাহ আকার অর্থাং উপাসবগণের সন্তোষ 
মার মাধনার্ঘ অগ্রকৃত আনত, ডির। শাম রমণ 
আকতি। শামা রমণী আ₹তি। কিন্ব, অন্তরাকৃতি 
এক| উভয়েই বদধাক্কতি। সমস্ত বিষয়ের একা 
থাকিলে কেবলমাত্র অগ্রকৃত আকৃতির জেদ দ্বারা 
বন্তর ভো দিদ্ধ হয় না।. বনুরূপধারী বহুরূপী 
কষদাস একই বাক্জি। কখনও মঙ্নামী, কখনও 
রাঁজা, কখনও ইংরাজ, কখনও বৈষবী, ইত্যাদি 
ভিন ভিন্ন বেশ ধারণ করিলেও কৃষ্দাদ ভিন ভিন 
বাজি নহে। ইহা স্থনিশ্চিত। 

ইহা হারা গরুর ছাত্রগণের গ্রতি এই উপদেশ 
দেওয়। হইল। যে, ধখন শ্যাম ও স্তীমা এই উভয়েরই 
ঈ্বরতা উপাদাতা মধ্ঘ্ধে বেদ.ও বোনুধাদ ্বৃতি 
পূরাণ ও তত্াদি শান্্রপ ববংগ্রমাধ বিস্মমন। তখন 
শ্রামই উপান্ত। ই'হার কেমন পোষাক পরিচ্ছা। 
হাতে মহন বাঁণী। ও বেটা নেঙ্টা। পরিবার কাপড় 
জোটে না, ও বেটা উপান্তা নহে। অথবা বৈপরীত্যে। 
আমার ই্াম। মাই উপাভা। গায় কেমন মৃওালা। 
ও বেটা গৌয়ালার ছেলে। মেযেগুলৌর কাপড় চুরী 
ফরে। ও বেটা কখনও উপাস্য হইতে পারে 
না এইরূপ বৃধা ঝগড়া গণ্ডগোল না করিয়া 
চি ও কুঝগ্রথা অস্থমারে অন্ততর রূপের 
উপাদন! করিরেই আগন আপন অভীষ্ট দিদ্ধি হইতে 


পারে। 
। স্কোকের বিদ্ত ব্যাখ্যা অণু কাব্যের দ্বিতীয় 


কা ্টয। 
“এই একটি সোক বাধা! ঘার পর গর দার 


সংস্ৃতসংলাপ কাব্য 


১৩ 


ক্লক গুলি যে কিন ধার একটু আতাম দেও 
 হইল। 

তাংগরবা ব্যাখা । এই গ্নোকট দ্র্থ। এ 
গ্রকার অর্থ, শবকে আশ্রয় করিয়া। অপর গ্রীক 
অর্থ, শ্বর্ঘকে অব্লন্বন করিয়]। 

এই প্লোকটি দ্বারা-উভয় নামগত ' অক্ষরে 
অক্ষর বিস্াদের, এবং অর্থের তুলযতা দারা শাম 
শামা এই ছুই নাষের ওঁক্য গ্রতিপাঁদন, এবং 
ছুই নামের গরম্পর গার্থক্য বুদ্ধির কারণ কিতা 
বর্ন করা হইছে দিতীয় প্রকারে, খ্বা 
রাম উভয়ের শরীর গত বর্ণের, উপান্ততা, অধিক: 
এবং উপামকের অভিলধিত অর্থ গ্রদান সামর্ধে 
তুমাতা বনি ছার! শ্রাম ও স্তামা এই উতয়ের এ. 
গ্রতিপান পূর্বক, উভয়ের পার্থক্য বৃদ্ধির কা? 
বন করা হইয়াছে। এই ছুই প্রকার অর্থ গ্রকা 
বার ভজগণের .গ্রতি এইরূপ উপদেশ দেও 
হইয়াছে। যে, জাগন আপন রুচি ও কুলগ্র 
অনুমারে ভক্তগণ শ্ঠাম ও শ্তাম! এই ছুইটি নাচে 
মধ্যে যে কোনও একটি নামের জগ। এবং & 
রধির মধ্যে যে কোনও মূর্ির উপাসনা করিকে 


পুরণ মনগ্কাম হইতে গারিবেন। 


সংন্কৃতমূ। 

৯। তৃতীয়েইস্কেবাদি কাণ্ডে অধাধায়ী * 
শোভিতে, বছুনা মন্তেরাসিনা মন্তেষাং চ স্ব ছা! 
সারেখ কৃত শ্ন সমূহ সোতর এ্রদানচ্ছলেন ঞ্ধা 
তোইস্েবাসি জাতবা! ববে বিষয়; ছুনিরপিতাঃ। 

যথা, বিসার্িভিঃ কীদৃৈ তাবামিতি জিম: 
র সথাত্র ইডি প্রন -উত্তরূ। 


2৪. সাহিত-সংহিত। 


, গীতিছদঃ। 
শুভ-বীঃ, পিগঠিযু, রতা 
গা প্রি মতা-টাঃ, প্রিয় 
কথ মপ্য নবজ্ঞাযী,, 
যাবজীবং স্তোতা, স ছাত্র 

 ইত্যাদিমাঃ ॥ 


, জনেন শ্লেকেন--বিদ্বা ধারণায়, বিগ্াা গাথয়ে।' 
গা বাবসায় হ্যায় চ যে গুণা আবশটকাঁ যুজা! (9) 


মর্ষং নুনিশ্চিতা ছাত্রাগাং লক্ষণ কথন বাজেন 
া্ধন স্তখাবিধ ভাবায়োপনি্াঃ। 
বে রেবছিধৈ ভাবা বিবধন মতীপদুতি রিতি॥ 
8 অনুবাদ 

অণু কাবোর তৃতীয় কাওটির নাম অস্তেবাসি 
৩। এই কাগুটি সাত মধ্যে সমাধ.ই়াছে। 
বণ ও অনন্ত লোক আপন আপন ইচ্ছানুযারে 
 করিতেছেন। উপাধার 8 দকল প্রশ্নের 
বর দিতেছেন। এইকা্ডে এইনগ ছল করিয়া 
' সকল বস্ত গ্রধানতঃ ছাত্রগণের ভ্ঞাতবা, মেইনপ 
নক বনর নিরূপণ করা হইয়াছে বথা, 
গার্থিগধের ,কিরপ হওয়া! উচিত। এইবপ 
জগ করিবার অভিগ্রায়ে একঈন ছাত্র, প্র 
বল 

ছার কে, অর্থাৎ কাঁহাকে ছাত্র বম ধাঁয়। 

গরু উত্তর দিতেছেন। 

শ্লোক। গীতিছদঃ। 

গণু কাব্যের শ্লোক মাত্রেই গ্রার গীতিছদ। 

শী: পিপতিযুরিতযাদি। উনলিখিত। 

ব্যাধা। -(১) যাহার বুদ্ধি ভাল [যাহার বুদ্ধি 


[৮ম ধও। ৭ম, ৮৮) নম সংখা 


নাই, মে পড়ান করিবে কিরপে। (২) 
বৃদ্ধি ধাকিলেই হয় ন1| গড়িবার ইচ্ছা থাকা চাই।, 
তাই বলা হইয়াছে ] যাহার পড়িবার ইচ্ছ। আছে। 
(৩ [ আবার, কেবল গড়িবার ইচ্ছ! থাকিলেই হয় 
না। বা গড়িলেই হয় না। পঠিত বিষয়গুলি 
অভ্যাম করা চাই। দেই হেতুক উত্ত হই- 
যাছে ]| যে পড়াগুলি ভাগরপে অভ্যান করে। 
[কেবল এই-সকল ওধ থাকিলেই হয় না, 
গরুর অনথগামী হওয়]! আবস্তক। গুরুর অনুগ্াদী 
না হইবে গরুর অন্তরের কথ! কিরগে পাওয়া 
যাইবে ] যে ছায়ার মত গুরুর অনুগামী হইয়া চলে। 
অর্থাৎ গুরুর মতান্্যারী হয়। (৫) [অনুগামী 
হইয়াও হদি গুরুর নিকট কোনওয়প অগ্রিয়বাকা 
বা মিখাকখ| বলে উবে তাহার উপর গু বিরত 
হন। বির হইলে কিহ। হা ভাড়াইয়! দেন, 
নয়তো! ভাল করিয়া শিক্ষা দেন না। এই আন্ত 
উক্ত হইছে] যে গরুর নিকট তাহার যাহা 
প্রিয় অথচ সতা, তাহাই বলিয়া থাকে। 
(৬) [ মনের মত কার্য না করিলে মনের 
কথা লয় যায় না এইজন্য ] যে নিরন্তর 
গুরুর প্রিয় কার্য অর্থাৎ গ্রণতি, দেখা, অভিপ্রেত 


স্তর আচরণ, অনভিগ্রেত বন্ধর নিরাস ইত্যাদি 


করে। (৭) সেইরূপ গুপশালী হইয়াও যদি কোনও. 
দম় কোনও রূগে গরুর প্রতি অবজ্ঞা গ্রকাশ করে, 
তাহা হইলেও শিক্ষা কার্ধের ব্যাধাত ঘটে। পাঠ্যা- 
বসায় হইলে পূর্কোজ যুক্তি অনুপারে নিজের শিক্ষা 
ভাল হা না। পাঠ সমাগনানে হইলে বাটা 
অগারর অনুজ বা! গু পৌতআদির শিক্ষা ভাবরপে 


কান্তিক-- গোঁধ, ১৩২৬ সাল ] 


হয় না। ভাহাকে ছৃষ্টান্ত করিয়া তাহাদের উপর 
অধাগক জাতীয়ের অশ্রন্! হয়। দাতাকে অবস্তা 
করিলে দত্ত বস্তুতে গ্রতি গ্রহীতার ভামরগ ভোগ 
হয়না। ছুরষ্ট সঞ্চার হয়, অতৃষ্ট যাদীদিগের এ 
সকল যুক্তি তো আছেই, এই অন্ত ] যে ব্ত্তি 
বধনও কোনও রগ অর্থাৎ গু বাক্যে অবহেলা 
গ্রকাশাদি দ্বারা গুরুর প্রতি অব! গ্রকাশ ন| 
করে। (৯) এবং যাবজ্জীবন (বতকার বীচে) 
তততকাল যে গুরুর দোষ সকল আচ্ছাদন করিয়া 
্বতি অর্থাং গুণ ঈমুদয়েরই বর্ণন করে। ভাহারই 
নাম ছাত্র। [ছাত্র শের অর্থও তাই। গুগণ 
বর্দনেন গরগাঁং দোষান ছাদয়তীতি ছাত্রঃ। গুরুর 
গুগ বর্দন ও দৌযাচ্ছাদনে কি, ফল হয়। ছাত্রের 
কতজতা গ্রকাশ করা হয়। এবং তাহাকে 


প্রাচীন নব্ধগে ছাত্রজীবন। ১৫ 


টা ছল রগে গ্রহণ করিয়া অধ্যাপক জাতী 
ছাত্র জার্তীয়ের উপর গরম অণুকষ্গা হয়। তাহা! 
সমস্ত জগতের শিক্ষা কার্ধ নুরে হুনির্বাহ হা 

গ্ৌফের বিস্ৃত ব্যাথ্যা অণু কাব্যের তৃ্ 
কাণ্ডে অই্য। 

তাৎপর্য ব্যাখা। এই প্লোকটি দবারা-_বি' 
ধারণ, বিষ্ত গ্রার্ধি, এবং বিদ্যা বাবসায়ের স্থিরত 
নিমিত্ত যে মকম গুণের আবন্তক, যু দ্বারা, 
সকল গুণগুলি নিশ্চয় করিয়া ছাত্রের লক্ষণ ব€ 
ছলে ছাত্রদিগের মেই়গ হইবার অন্ত উপদে 
দেওয়া হইয়ছে। 

ধাহার! বিদ্যাধন লাঁত করিতে ইচ্ছা! করেন 
তাহাদের উক্ত ল্গাত্রান্ত হওয়া উচিত। ইতি 


মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীদীতারাম দ্ভায়াচারয্য। 


প্রাচীন নবদ্ধীপে ছাত্রজীবন। 


(পর্ব ্রকাশিতেরপর) 


গদাধর নবদ্াপে অধ্যাপন| করিতে বমিয়! ছাঁ্- 
পট হইলেন। কাহাকে পড়াইবেন। গরদ্ধ তিনি 
স্থির করিলেন, আমার অধ্যাপনা শক্তি 'গণ্ডিত ও 
ছাতরগণ ফতদিন না বুঝিবে তাবংকাল জামার নিফট 
কেহ গড়িবে না, এই ধারগার বশবর্তী ইয়া তিমি 
গার ঘাটে যাবার পথের ধারে গৃহনির্দাণ পুর্ব 


গুগোদযান নির্মাণ করিয়া একাকী তথীর বা! 
করিতেন। এ মধ তিনি দীধিতির টীকা আর 
করেন, ও রাঙ্দণ পত্তিতগণের ছ্গান গমন বা গু 
চান কালে ভিনি বৃষ্গকে সতবোধন করিয়া! গড়াইদে 
আয়ন্ত করিতেন। অনেকে গদাধরের বাধা 
গুনিয়া টোলে যাইয়া গগাধরের গ্রশংমা করিতেন 


£মে গদাঁধরের ব্যাথা! গ্ডিতগণের কর্ণগোচর 
ওয়ায় গধাধরের আদর বৃদ্ধি হইল, গদাধরের 
|্াধিকার পড়া ছিল না, এজন তিনি পুস্তকের 
[ধ্তি পনিবাস্তে* এই শবটীকে "শিলান্তে* বিয়া 
খিয়াছিলেন, ইহা অপর ছাত্রগণ জানিতে গারিযা 
পহাস করিয়া ছিল, তংগর গদাধর & "শিঠান্তে গাঠ 
ক রাখিয়া যে ব্যাধ্যা করেন তাহা! দেখিয়া জগদীশ 
দিয়াছিধেন--এখন গদাধরের ব্যাধা। দেখিয়া 
গান পাঠ ঠিক তাহ! নির্ণয় করিতে গারিতেছি না, 
ই কথা গ্রকাশ হওয়ার গদাধরের নিকট কমে 
গ্রহ সহকারে গড়িতে আরম্ত করিলেন, উক্ত 
দাধরের বংশেই স্ুপ্রিষধ শ্রীরাম শিরোমণি তংপুত্র 
রমোহন চুড়ামণি ভুবনমোহন বিদ্যার প্রভৃতি 
ধান প্রধান পত্ডিতগণ জগ গ্রহণ করেন, এখনও 
| বাশে পণ্ডিতঘয় বর্তমান আছেন। গদাধরের 
রে জুপ্রদিষ্ধ বাসদে মার্মভৌমেব বংশীয় গোবিদ 
য় বাণীশ নবধীগের প্রধান গণ্ডিত ছিলেন, উক্ত 
গাবিদ ভয় বাগীশের মময় ভবনিদ মহূদারের 
পীন্ব মহারাজ রাধৰ রায় কৃষ্ণনগর রাজধানী নির্মাণ 
ঢরেন ও এ সমর হইতেই বৃষচনগরের রাজগণের 
[হিত নবীর্দের গণ্ডিতগণের সম্বন্ধ জন্মে। মহারাজ 
[ঘৰ উক্ত গৌবি ভ্তায়ালঙ্কারকে টো নির্বাহের 
হানার বিঘা জমি ব্্র দিয়াছিলেন। মহারাজ 
ঘৰ দিগ্রগর গ্রামে ছুবৃহত জলাশয় ধন পূর্বক 
নাঘবেখর নামে এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন, এ শিব 
ন্সিরে একটী শ্ৌক আছে। 

শাকে মোমনবুচ্জ গণিতে গৃধৈক রদ্জাকরো। 

বীর ীযুত হাঘবো দিজমণি ভূমিডুজামগ্রণঃ | 


সাহিত্যসংহিত|। 


[৮ ধও) ৭8৮ নমধধা 


ইভ্যাটি গ্লৌক ছারা জানা যাইতেছে রাঘব রার 
১৫৯১ শকে এ শিব গ্রতিঠ। করেন) সুতরাং মারা 
রাঘব ও গোবিনসায়ালঙকার এ সময়ের লোক বুঝিতে 
হইবে। গৌবিদ সায় বাগীশের পর, তংগৃ প্রচ 
তায়ালার, নবনধীগের গ্রধান পণ্ডিত ছিলেন, 
মমরে মহারাজ রাধবের পুত্র রদ্ররাম রায় নবধীগের 
পঞ্জিতগণকে টোল নির্বাহের জন্ত অনেক ভৃমিদান ও 
অর্থ সাহাযা করেন। তৎপরে আয়রাম সায় গঞানন 
ও আরাম তর্কারককার, তৎপর ভাষ! পরিচ্ছে 


মুকবণী ্রথকার বিশ্বনাথ স্তায় পঞ্গানন, তৎপর 


রুনা তায় বাচম্গতি, তৎপর পিবরাম বাচম্পতি, 
নবধীপের গ্রধান গঙডত ছিলেন, জযরামের সময় 
মহারা রামজীবন কৃ্ণনগরের রাজ। ছিলেন,তিনি 
অতিশয় বিদ্যোৎসাহী হইয়া নবদধীপের গঙ্ডিতগণের 
সহিত সর্বদ! মদালাপ করিতেন এবং পূর্ব গুরুষ্গ 
অপেক্ষ! গর্ডিতগণকে বহু ভুমিদান করিয়াছিলেন, 


: এবং পঙ্ডিতগণের ছাত্রের বায় নির্বাহ বর! কষ্টকরমনে 


করিযাই ছাত্রগণের অন্ত একটা সি রাখিয়া যান, 
মেই মপ্ততির আরের টাকা হইতে নব্ীপের ছাত্রগণ 
মানিকবৃত্তি পাইয়া তাহার দ্বারা ভোজন নির্ঝাহ 
করিত। এই সময় হইতে অধ্যাপকের ছাঁরগ্লণের 
আহার দিতে হইত না, নেই সম্পত্তিং পরবর্থী 
কোন রাজ! গবর্ণমেন্টের হত্তে প্রদান করেন, 
ভদবধি গব্ণমেষ্ট হইতে নবধীগের ছাত্রগণ মাসিক 
বি গাই থাকে, পূর্বে ১২ শত টাক! গবরমেন্ট 
নবীগণের ভ্তায়ও তির ছাত্রগণকে মানিক যু্ি 
মিতেন। তংগর,. জমে, সামগ্রীর দুল্যাধিকা 


«. হওয়ায় মানিক বৃদ্ধির সংখ্যাও অধিক হইতে দে, 


কাধিক_পৌং ১৩২৬ মাল]. 
সম্ুতি দাদু গবণদেট্ গঁচশত টাকা খালিক 


ছাবৃতি দিতেছেন। . 
শিবরাঁম বাচগ্পতির সময়ে মহারাজ কষ 


রাজসিংহামন আব্কৃত করেন, তাহার সময় হইতে 


ময় সময় রাজ বাটাতে পঙ্ডিত সভ| হইত, মহারাজের 
শান্রীয় বিচার শ্রবণে বিশেষ শর, ছিল, 
নুভাং .পর্ডিতগণ তাহার সতায় উপস্থিত হইয়া সায় 
ও স্বৃতি শাস্ত্রের বিচার করিতেন। মহারাজ, 
সর্মতোভাবে পঙ্ডিতগণের শান্ চিন্তার বাঘাত না 


হয় এজন্ব সংসার যাত্রা নির্বাহের বাবস্থা করিতেন।' 


এই সময় -হইতে নবদীপের উপাধি প্রাপ্তির নিয়ম 
পরিবর্তন হয়। কোন ছাত্রের পাঠ শেষ হইলে, 
ভিনি রাজ সভায় আত্ম পরিচয় দিতে উপস্থিত 
হইতেন, ও পঙ্ডিতগণ উপযুক্ত বলিয়া অনুমোদন 
করিলে মহারাজ উপাঁধি দিবার অনুমতি করিতেন 
জন্ুদারে পঙ্ডিতগণ উপাধি প্রদান করিতেন, এই 
সময় নবন্ধীপের পঙ্ডিতগণ কৃষ্ধনগরের মহীরাজকে 
“্নবনধীপাধিপতি' উপাধি গ্রদান করেন, & উপাঁধিই 
রাজ বংশ পরম্পরায় চলিয়া আদিতেছে। এবং 
কুষ্ণনগরের রাক্সবর্থ নবন্ধীপের পর্ডিতগণের মধ্যে 
বিচারপূর্বক এক একজনকে স্ায়ের প্রীধান্ট ও 
্বৃতির গ্রধানত দিতেন, তাঁহারাই সর্বগেশে ও অগ্রেনি 


মন্ত্িত হইতেন, ও সর্বদেশের পঙ্িতগণ অপেক্ষা 


প্রধান বিদায় গাইতেন এই নিম অন্তাপি চণিয়া 
আমিতেছে। 

' এই সময় নবধীগে আর একটা সুগ্রমিদ্ধনৈয়ারিক 
ছিলেন, তীহার ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলে সকলেই 
ধিশ্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। রামনাধ তর্কসিরধীস্ত 
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3৬৭ 
নামক একজন পণ্ডিত ধন মন্পত্তিতে অতি নিষপৃহ 
থাকিয়া অর্বদাই বনের মধ এক কুটীর নির্ধাণ 
ূর্বাক 'শীন্্র চিন্ত করিতেন, রামনাথকে এজন 
মকলে “বুনো রামনাথ* বলিত, রামনাধের পিতা! 
অতি দরিদ্র ছিলেন এজন্য রামনাথ স্ত্রীকে তোক্জনী- 
চান দিতে সক্ষম হইবেন না মনে করিয়া বিবাহ. 
করিতে বিরত থাকেন, পরে অধ্যাপকের অন্ুয়োধে 
বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু কোন বড়লোকের নিকট 
গমন বা অর্ধোগায়ের চেষ্টায় তিনি সপপূর্ণ উদাগীন 
ছিলেন, অতি ছুঃখে শাকান'ভাজনে জীবন ধার 
করিতেন রামনাথ যে সতায়ণাস্তে অত্যন্ত বুংগর ইহা 


. অনেক পত্তিতেই' অবগত ছিলেন না, রাজবাটাতেও 


রামনাথ পরিচিত নয়, পরস্ধ ছাত্র মধ্যে কেহ কে 
রামনাথের নিকট কঠিন বিষয় বুঝিতে যাইত, & 
তাহার. বাখা। গুনিয়৷ এপ বুঝিল যে রামনাথের 
সায় পঙডিত নবদধীগে আর নাই, ক্রমে রাঁনাথের, 


নিকট বছু ছাত্র অধায়ন জন্য উপস্থিত হয়, রামনাথ 


ছাত্রের আঁইহার্যা দিতে অনমর্থ বিয়া! ছাত্র.রাধিতে 
অন্ত হন, পরে ছাত্রের! অধ্যাগকের নিকট আহার্্য 
প্রার্থনা পরিত্যাগ পূর্বক অধায়ন আরম্ভ করিল, 

রামনাথ সর্বদাই ছাত্র লয়! শান চিন্তায় মগজ: 
থাকিতেন, রামনাথের স্ত্রী প্বরে গাক করিবার 
কিছু নাই" একথা বলিনে রামনাথ নিকটস্থ তিস্তিড়ী 
বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি করিতেন, ব্রাহ্মণী স্বামীর অভিপ্রায় 
ুঝিয়৷ তেতুঘের গাতার বোল ও আম প্রস্তুত করিয়া 
দিতেন, বামনাথ তাহার দ্বারা অমৃত তুলা মধুর জনে 
তোজ্ন সম্পন্ন করিয়া শান কার্য করিতেন। এক-. 
দিন মহারাজ শিক গন্গীর ঘাটে নৌকায় অবস্থান 


১৬৮ 


করিতেছেন, এই সয় রামনাথের স্ত্রী গার ঘাটে 
স্নান করিতে গমন করেন, কতিগর় সুব্্ারনূতো 
কংমবণিক কন্তা। গধাতে গান করিতেছিল, দৈবাং 
রামনাথের স্ত্রীর হাতের জন তাহাদের গান্রে যায়, 
তাহার! দরিজা রষণী মনে করিয়া একটু বানভাবে 
বরিয়াছিল আপনার শাখা ধোয়। জল আমাদের 
গাতে দিবেন না, তাহাতে রামনাথ গন্ধী উত্তর 
করিলেন, আমার শাখাকে অবজ্া করিতেছ, "এই 
শাখা যত দিন, নবদধীপের শোভ তত দিন ইহা নিচ 
জানিবা* নিকটস্থ মহারাজের কর্ণরুছরে ও শব 
গ্রবেশ করায় তিনি অনুমন্ধিংনথ হইয়! জানিলেন, 
ইনি বুনে! রামনাথের সী, তিনি অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, 
কিন্তু অতি দরিদ্র, এই কথা৷ শ্রবণে মহারাজ শিকান্ 
রামনাথ গ্রহে গমন বরেন। দেখিলেন তিনি শান্ত 
চ্গায় মগ আছেন, মহারাকে অভার্থনা পূর্বক 
আদন গ্রদান করিলে, মহারাজ জিজ্ঞানা! করেন, 
আপনার অনুপগত্তি কিছু আছে, রামনাধ উত্তর 
করিলেন, চারিখণড চিন্তামধির মধ্যে ছুই একটা 
জনুপপত্তি যাহ! ছিল, ছাত্র পড়াইতে তাহার উগপত্তি 
হইয়াছে। মহারাজ বলিলেন, আপনার শানে 
অন্থপপত্তির কথ। জিজ্ঞাস! করি নাই) সংগারে ভোজন 
ির্বাহের উপযোগি কোন্‌ বন্ধর অভাব আছে 
তাহাই জিজ্ঞাসা, করিয়াছি রামনাথ উত্তর করিজেন। 
এই ডিস্তিড়ী বৃষ্ষের পত্র আছে ইছাতেই ভোঞ্জন 
নির্বাহ হয, অভাব কিছুই. দেধিনা। পরে মহারাজ 
তাহার গত্বীর নিকট জামা! করিলেন, মা আ|পমার 
অভাব রি আছে? রামনাথ গী হস্ত উত্বোলন 
ুর্বক দুবার চি শাধ। দেখাইয়। জানাইলেন যে, 


 সাহিত্যসাহিত। 


[ম খও, ধম, ৮ম, নখ] 


আমার হস্তে শাখা থাকিবাঁর কান গ্্ান্ত কোন 
অভাব নাই, মহারাজ শিীন্ত্র রামনাথ গর্ধীর এইরগ 
পতিভক্তি ও নিষ্ামভাব দেখিয়া মনে মনে তূরসী 
গ্রধংসা! করিবেন, পরিশেষে রামনাথকে কিছু জর্থ 
দিতে গ্ন্তত হইলে রামনাধ শীলচিন্তায় বি হইবে 
মনে করিয়া তাছ। গ্রহণ করিলেন না। বুনো রাম- 
নাথের পর, কৃষকান্ত বিষ্তাবাপীণ, রামনারারণ 
তর্কপঞ্চানন, হরিরাম তর্বামিদধা্ত, শঙ্কর তর্কবাণীশ, 
শিবনাথ বিদ্ঠীবপ্পতি, কাদীনাথ চুড়ামণি। শ্রীরাম 
শিরোমণি, মাধবততর্ক দিশধান্ত গৌলোকনাথ তার 
হরিনাথ তর্কমিষবস্ত। হরমোছুন চূড়ামণি ভূবনমোহন 
বিষারদব প্রভৃতি গ্রধান. গ্রধান গঞ্ডিতগণ নবনধীপে 


: অধাগন! করিয়া পিয়াছেন। এই. সকল পণ্ডিতের 


মধো কৃষ্কান্ত অনেক টাকা করিয়া! গিয়েছেন, শঙ্কর 
তর্কবাগীশেরও অনেক পত্রিকা আছে) গোলোকনাথ 
অনেক গ্রন্থের বিচার প্রণালী নৃতন ভাবে হট 
করিয়। গিয়েছেন, ৬হরিনাথ তর্কসিদ্ধাত্ত মহাশয় 
মুক্তিধাদ ও শক্তি বাঁদের উৎকৃষ্ট টাক! রচনা করিয়া 
রথের গ্রন্কত ব্যাথা। প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎগর 
হায় সুত্রের গ্রথম ও পম অধায় অবলন পূর্বক 
স্টাযত্ব গ্রবোধিনী নামে একখানি পুস্তক লিখিয়া 
তায় নুরের মরলাটাক! ও বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করেন 
কিন্তু তিনি এ গ্রস্থশেষ করিতে গারেন না। একখণ 
লেখার গর তিনি ্বর্গারোহণ করেন, তৎপর তাহার 
উপযুক্ত পুত্র মর্বে্থর সার্বভৌম ও আমি উভয়ে 
পুস্তক শেষ করিয়াছি, টাকীর সুগ্রদিদ্ধ জমিদার, 
শীযুক্ বতীল্নাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বায়ে 
এ মুদ্রিত হইয়াছে। রং 


কার্তিক--পৌধ, ১৩২৬ মান] 


রতুনাথ শিরোমণির সার রহুনদন ভট্টাচার্য ও 
একজন স্বৃতি শান্তের অদাধারণ পঞ্ডিত .ছিলেন। 
পুর্বে এদেশে মেধাতিধি, কু্নুক ডট, বিজ্ঞানের, 
গ্রভৃতি মীমাংদকের মতে ধর্ম কার্ধা নির্বাহ হইত, 
কিন্তু & মম গ্স্থকারের অনেক বিষয়ে মতের একা 
না থাকার ধর্ম কার্ধের কর্তৃযাতা মন্দেছ হইত। 
এ জন্ত রধুনন্নন ভটটাচা্যা খষিদের বচনের বিরোধ 
'পরীহার পূর্বক অষ্টাবিংশতি তত্ব স্বৃতি গ্রন্থ গ্রণয়ন 
করেন, প্রথম এ গ্রশ্থ স্থানে স্থানে প্রাচীন মতের 
বিরুদ্ধ বলিয়া এচলিত হয় না, ক্রমে বহু বিচারাসতে 
রবুননানের মত পণ্ডিত মমাজে আমৃত হয, ও সকল 
বঙ্গছেশ হইতে রদুননদনের গ্রন্থ গড়িবার জন্ত নবদীগে 
ছাত্রগণ আগমন করে, এ সময় হইতে নবনধীপে সায় 
শাস্ত্রের টোলের ন্তায় শ্বৃতি শান্েরও অনেক টোল 
্থাগন হইতে থাকে, রবুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তথবের 
সায় জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগের প্রীকঞ্জ তর্কারস্কার 
কৃত টীক| ও শ্রাদ্ধ বিবেকের টীকা ছাত্রগণ আদর 
সহকারে পড়িতে থাকে, ক্রমে উত্বরোতর শরার্ড 
গঙ্ডিতগণ স্মৃতি শাস্থের' বাবস্থা গ লিপিবদ্ধ 
করিয়া যান, তাহাতে অন্ত শান্ত ব্যবসায়ী পণ্ডিত- 


গণের বিশেষ উপকার হয়। 
পূর্বে: গড়িবার নিয়ম ছিল, প্রথম ব্যাকরণ) গণ 


অময় কোহাতিধান/ কন পূর্বক অধায়ন করিত, 
স্ংগর কাবাশান্ত্র যখ! সম্ভব অধায়ন পূর্বক স্তায় বা 
স্বতি শীন্ত গড়িতে বৃ হইত, অনেক স্বতি গর 
স্তাযঘটিত কথ! আছে, গায় শান্তর কিছু না গড়িলে 
তাহ বুঝিতে গারা যায় না। এনন্ত অনেকে স্মৃতি 
পড়িবার পূর্বে স্থায় কিছু পরিতেন। কেহ কেহ 


প্রাচীন নবস্ধীপে ছাত্রজীবন। . 


১৩ 


শরণ শাস গডিয়াও মপপর্ণ শবৃতি শাহ গড়িয়া 
ছিলেন। স্থায় শান্ত্ের পঙ্ডিতের বাবস্থা দিবা 
উদে্ত থাকিলে স্ৃতিশান্্ও গড়িতে “হয়, নবী 
ভি বহীয় পর্তিতগণ মাত্েরই সমন্ত বিষয়ের মীমাংঃ 
করার নিয়ম আঠ্ে। পণ্ডিত হইলেই শ্তৃতির বাবদ 
দিতে হইবে, জ্যোতিষের দিন দেখিতে হইবে) চু 
গরভৃতি পুরাণ পাঠ ও ্রা্ধাদি ক্রিয়া কলাপ করাই 
হইবে, ইহার কোন একট! না জানিলে সাথ 
গ্রতিষ্ঠা হইত না। এক্ন্য পঙ্ডিত মাত্রেরই এক 
শান্তর গ্রধান রাখিয়। অন্তান্ঠ শান্ত ও কিছুঝ্জি 
জানিতে হইত, নবধীপে এ নিম নাই, একজনে! 
কল বিষয় গড়িতে হইত না, নৈয়ায়িকগণ স্থায়ে 
চর্চাই করিতেন। শ্বার্ডে বাবস্থ! দিতেন, জোতিষে। 
দিন দেখিতে হইলে আচার্য গাড়! যাইতে হইত, 
চ্তী বিরাট পড়াইবার আবখক হইলে পুরোহিতের 
নিকট যাইতে হইত, নববীপে মকল শানে পিই 
ছিলেন। সুতরাং & নিয়মে সাধারণের কার্য নির্বাহ 
হইত, গনীগ্রামে সর্ধর সকল বিষয়ের গণ্ডিত পাওয়া 


যাইত না, সুতরাং এক গতিতে সকল বিষা 
শিখিতে হইত। ৃঁ 


৩* বর পূর্বে নববীপের ছাত্রগণ বিশেষ 
্বীকার করিয়। অধায়ন করিতেন, সুতরাং মেই 
সময়ের নৈয়ায়িকগণ নায় শীস্্ বাতীত ক্রিয়াকণ 
নির্বাহের উপযোগী স্থৃতি, তত্র, জ্যোতিষ চণ্ডী বিরাট 
গ্রতৃতি বিষয়েও , অভিজ্ঞ হইতেম। ইদানীস্ত 
ছাত্রগণ প্রায়ই অল্নদিনে পডিত হইতে ইচ্ছা! করেন 
অধট কোন কষ্ট স্বীকার করিতে অমমর্, বাসনা 
কার্ধোও নিপিগ নে । নুতরাং বছ শানে জান 


)০ .  জাহিত্ান্মংহিতা। 


র থাুক, এক শান্তেও ভালরপ অভিজ্রতা লাত 
বীতে গারেন ন1। আমি ৩* বংর পূর্বে নবদধীপ 


য়ন করিয়াছি, আমার পিতা ও আমার নব্য স্তায়: 


উবার অধাপক নুপ্ি্ধ মর্ধদেশ- বিখ্যাত, 
ড়কদী গ্রামবাসী রামধন তর্কপঞ্চানন মহাশর 
বদর পূর্বে নবধীগ অধায়ন করিয়াছেন। 
হাদের অধায়ন বৃত্ান্ত গুনিয়াছি। তাহারা নবন্ধীপ 
যা দেশ হইতে যে টাকা আনিতেন, তাহ! 
দরে (দৌকানদারের ) বিকট জমা রাধিতেন 
মারের সময় গেটেল্পী ( টোলের টাকরাণী) গণ 
রে যাইয়া আব্তকীয় তেল তরকারী গ্রসথতির 
্য & গো'দারের নিকট হইতে লইয়া বাজার 
রিত, গোদদার & দৈনিক খরচের হিদাব রাধিত। 


1 সময় ১, ১, চাঁউলের মণ বিভরয় হইত, 15 ৮%5 


নন! ডাইলের মণ, %* ৭১ পয়স! তৈলের মেয় 
'ইরপ সফল জিনিষ সুলভ ছিল, কড়ির দারা 
ধারণ বন্ত য় চলিত, এক পামার কড়ি লইয়া 
বাহার দ্বারা তৈল, .লবগ, তরকারী মশলযা, মস্ত 
র্বাহ হইত, একজনের ছুইবেরা। আহার করিতে 
২ /৫ গয়নার অধিক বায় হইত না। তাহার! 
জে গাঁক করিতেন, এক বেরা! ডাই বা! তরকারী 
ক হইভ। বিকালে প্রায়ই কীচকলা। ভাতে 


থাহার করিতেন, সমস্ত সময়েই শী চর্চা করিতেন, 


খধ্যাপকের অস্পস্থিতি কালে বা! অটমী ত্রয়োদশী 
তি অনধ্ায় দিনে অধীত গ্রন্থের আলোচনা 
তরিতেন, ভার পড়ার রঙ্গে সঙ্গে অ্ট অধ্যাপকের 
নট সৃতি পড়িতেন, ভ্রয়োদনী ও মধ্থমীর এদোষ 
দানে, পড়! নিষেধ, স্ৃতরাঃ পুস্তক লিখিতেন, বৃখা 


[৮ ধওড, ৭ম,৮ম, ৯ম সংখ্যা 


কার্থে সময় নষ্ট হইত না। আমি ১, বংমর দেশে: 
থাকিয়া গ্ভায় পড়িয়াছি & সময় আষাঢ় মাস হইতে 
সায় গড়া হইত না! & মম স্বতির টোলে যাই! ওঃ 
মাদ বর বংমর স্ৃতি গড়িয়াছি, হে মদয় মূলাজোর 
কলেজে পড়িয়াছি। পাল! অঙ্ুমারে, কয়লার জালে 
৭৮ জনের গাক করিয়া, ২৩টী পাঠ পড়িয়াছি, 
নিজের এবগাঠ চলিত, সহাধায়ী হয় অপঠিত গ্রন্থ 
পড়িতেন, তাহাও গুনিতাম, সুতরাং এক সময়ে 
তখন গ্রন্থ পড়া! হইত। নবধীপ পড়িবার সময়, 
যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছি, আমার ছাবরগণ তাহার 
একদিনের কষ্ট মহ করিতেও দক্ষম নহে। সকাল 
হইতে ১১টা পর্যন্ত নিয় শ্রেণীর পাঠ গুনিয়া গা 
স্নানে যাই, আসিবার মম উত্তপ্ত বালুকাতে চর 
দগ্ধ হইত, টোলে আসিয়! বাপের কুকি ধরাই 
আখাতে আগুন দিতে ধুম হই, ্রীত্রকানের মধ্যাহ 
কালে শরীরে ঘর্ম ধাকিত, এ ধূমের দারা চস্থর জমে 
বঙ্গ ভাদিত, এ সময় কাচা ঝাঁদের নির্পিত চাল 
হইতে ঘুণের গুড়া শরীরে গতিত হওয়ায় ধর্থের 
সহ মিশ্রিত হইয়া কর্দমাকার হইত, চক্ষু ভুড়াইবার 
মত বাহিরে দুটি করিলে বাতামে উতভীমান বানা 
চক্ষে যাইত, এইভাবে যুগপৎ গাকও মন্ধা পুঁজ। শেষ 


করিয়া আহার করিতে. গ্রায় ছুইটা বাজিত, 


আহারাস্তেই বিদেশীয় কঠিন পাঠের ছাত্রগণকে 
পাঠ বুঝাইতাম, অধাপক আগমন করিলেই পাঠ. 
স্থানে যাইয়া নিমের পাঠ গড়িয়া অন্ত পাঠ শুনিতে 


ধা! হইত, সন্ধ্যা নিজ পাঠ দেখিয। অন্ত গাঠ 


বুঝাইতে রাব্রি ১১টা ১২টা হই, তংপরে পাক 
ভোজন করিতে রাত ১টা দেড়টা হইহ। মে সময় 


কার্ধিৰ-পৌধ, ১৩২৬ দাঁল ] 


ঘড়ি ছিল না, রাত্রি বুঝিতে ন| পাড়ায় কৌন দিন 
দৈধিলগণের পাক শেষ হইতে রাজি শেষ হইত, 
ভোজন আর ঘটিত না। নবহধীপে টৌলস্থ ছাতরগণের 
এইরপ কট চির দিনইছিল। 
পূর্বে মঞ্জদায় বিশেষের নূতন বাঁযন্থানকে 
*টোলা* বলি, ঘেমন দ্বাঙ্গালি টোলা* “বেণেটোলা” 
ইত্যাদি এ টোলা শব হইতেই টোর শবটি প্রচলিত 
হইয়াছে আমার বিশ্বীদ, যেরূপেই হউক বিদেশী 
ছাত্রগণের বানস্থানকেই টোল বলিয়া বাবহার করা 
হইতেছে, পুর্বে সর্বত্রই বাদ ও খড় দ্বারা আমৃল্ে 
টোল গৃহ নির্মিত হইত, গুতরাং লোকের বীমগৃহের 
তায় টোগ গৃহ নুদূশা হইতনা। এমন কোন.কোন 
আধুনিক লোকের ধারগ| যে, বংশভৃধ নির্ঘিত নিকষ 
ছাত্রাবাসের না টোল। ধারণায় বশবর্তী কোন 
আধুনিক শিক্ষিত বাজি নবদধীগ হইতে প্রত্যাগত 
হইয়া, অন্ন ২*টী টোন সত্বেও সংবাদপ্ে 
লিখিয়াছিলেন, "সমন্ত নবদ্বীপ ঘুরিলাম, কোন স্থানে 
এফটা টোলও দেখিরাম না।* ফল্তঃ আমরা ছাত্র 
গণের সংস্কৃত শাস্্াধ্যাপনা স্থানকেই টোল বদিয়া 
থাকি । পূর্বে নবদীগে & টো গৃহ নানা খণ্ডে বিভক্ত 
পূর্ব নির্দিত হইত, "ও উদার গ্রত্যেক খণ্ডের এক 
অংশে শয়ন উপবেশন স্থান, অপর অংশে পাঁকস্থান 
থাকিত, তাহাতে ছাত্রগণের পাক মময়েও পুস্তক দৃষ্টি 
নির্বাহ হইত, ও পাকের উপকরণ মমন্তই একস্থানে 
রাখিতে গারিত, তাহাতে গাকের অন্ত অধিক দায় 
নষ্ট হইত না। নব্ধীপে যে সময় পশ্চিম দেশীয় বা 
দঙ্গি। দেশীয় নিরা মিষভোজা ছাত্রগণ মাদিতে তুর 
করে এ সমর, গতন্ত মাংমভোবী বাঙ্গালী ও মৈধিল 


প্রাচীন নবধীপে ছাত্রজীরন | 


১৪ 
ছতরগণের দিত এক ঘরে ভিত প্রকোঠঠে ও বিদেশ 
ছা্গণের ছিতি মন্তব হইত না। এন্ড অধ্যাগ' 
উহাদের অন্ত ভিন ভি ধরের ব্যবস্থা করিতেন 
এদস্ অধ্যাপকের কষ্ট দেখিয়া, কোন রাজপুত, 
দেশীয় ছাত্র তাহার শিষা ধনী বাবুলাগ আগ? 
ওয়াধাকে নব্ধীপে একটা, টোরগৃহ নির্ধানের অ! 


রোধ করেন। প্রায় ৭* বংমর গত হইল, বাবুলা 


আগরওম়াল! মহা প্রভুর জন্ম স্থান ও মরম্বতী দেবী 
লীলাঙ্গেত্র নবহীগ মমাগত,হইয়,- আত্মাকে ধন্ত বো 
পূ্বাক একটা সৃবৃহৎ ইঞ্টকময় টোমগৃহ নির্মাণ করে, 
পাঁকা টোন বাড়ী নির্মাণ হইল এজন্ত & টোল পাং 
টোল নামে বিখ্যাত হইল। নবদধীপের পশ্চিম গা 
সাধারণ জনগণের অগমাসথানে স্বগাঁয় বুন রামনাৎে 
টোল ছিল, মেইস্থানটাই নিজ্জন প্রদেশ বলয় 
বাবার প্চিতগণের সহিত মনোনীত পূর্বক তথ 
উত্ত পাকটোন নির্মাণ করেন। এ টোন বাড়ী 
চতু্দিকেই কোন গৃহস্থের বদতি নাই শব দ্গি 
দিকে গমনাগমনের গথ, অপর তিন দিকে জঙ্গ 
এ টোর বাড়ী বহুতর গু ক্ষুদ্র গৃছে চতুঃশা, 
পরিপূর্ণ হওয়ায় ও দক্ষিণধ্ারী পাঠগৃহ বৃহৎ হয় 
বছর ছাত্রের জাবামস্থান হইল, গ্রতোক গৃথে 
একাংপে শযনের অন্ত উচ্চ বেদী ও অপরাংশে গা 
ভোঙ্সনের স্থান নির্দিষ্ট থাকায় ছাত্রগণের মুখক 
হইল, গ্রামে মহত আমোদ প্রমোদ বা বাগ্থ কোলাহ 
উপস্থিত হইলে, দেই শব ছাত্রগণের কর্ণে রবিষ্ট হই 
না, পূর্বা ও পশ্চিম দ্বারী গৃহের জানালা বাহিরে 
দিকে ছিল না, স্ৃতরাং নিরুপদ্রবে কেবল মা। 
পুস্তকে চচ্ুঃ মংযোগ করিয়াই ছাত্রগণ কার্ধা করি! 


৪২ 


লের বাহিরের বন্ধতে চস্ষুঃ মংযোগের কারণ ছিল 
,বাবুনার অন্ন ৫* সং মৃদ্াবায়ে এই পাক! 
 ি্মাপূর্বক দাধারণের ধধ্তবদার্ হইয়াছিলেন 
মহ মাই। . 
বাধুলালের উক্ত পাকাটোল নির্ধাণকালে নবী 
গোলকনাথ সঠাযরদ্ব মহাশয় জীবিত ছিলেন, তাঁহার 


কট গাঞ্জাব রাজ্জগুতন| বোছাই মান্ত্রাদ নিজাম ' 


পাল মিথিলা গ্রভৃতি ভারতের নানা দেশীয় ছাত্র 
য়ন করিত। গৌঁলকনাথ অতিপয় শৃঙ্গ বুদ্ধিমান 
রামিক ছিলেন, তাহার দ্বারা নতাস্ায়ের অনেক 
সর কবেবর বৃদ্ধি হইয়াছে, তিনি মামান্ত নিরক্তি 
চ্ছেদকত্ নিরুজি সামান্য লক্ষণ! প্রভৃতি গ্রন্থের 
কা (বিচারগরস্থ) রচনা! করেন ও কঠিন কঠিন 
নের পরিদ্কত বাধা! প্রকারমুদ্রায় অনুগম, গ্রতৃতি 
বয়! যান, দেই মকল পত্রিকা *গোলোকনাধী" 
য় প্রসিদ্ধ আছে ৬্ীরাম শিরোমণি মহাশয় সর্ব- 
প্রসিদ্ধ" গডিত ছিলেন, তাঁর গ্রশিদ্ির কারণ 
বট ছাত্র আলোক গৌলোক রুত্রমঙল। রুদ্রম্নল 
| নিবামী আলোক বাকলা নিবাদী, গোলোক 
সীপনিবামী। ' কথিত আছে মুশিদাবাদের কোন 
য় তত্ত্য গঞ্জিতগণ ্ীরাম শিরোমণি মহাশয়কে 
স্ত করিবার উদ্দেশে একটী নিরুত্তর ফকিককা! 
ন, অর্থাৎ তংকালে পঙ্ডিতগণ অনথসন্ধান 
তেন কোন প্ডিতের কোন গ্রন্থ উপস্থিত নাই, 
রে গ্রন্থ উপস্থিত কম বুঝিতেন, তাহার নিকট 
প্রস্থ ফকিককা করা! হইত, উক্ত নিয়মে মুশি- 
দের অধ্িতীয় নৈয়ারিক রৃষচনাথ তর্ক সিদ্ধান্ত 
তি গত্তিতগণ বিচারক শিরোমণি মহাশরের 


সাহত্য-নাহিতা 


[ ৮ম ধওড, ৭ম, ৮ম, টম মা 


নিকট শবত্খের পুর্বপঞ্ষ কুয়েন। গৌলকদাখ 
তৎকালে স্বধ্যাগক নহে,ছাত্র। তিনি আযাপকের 
গরায়ের আশঙ্কায়, নিজেই 8 অপঠিত গ্রন্থের বুদ্ধি 
পূর্বক উত্তর করেন, ৫ উত্তর বাদী ও মধাস্থের সমাদৃত 
হওয়ায় মকলে আশ্চর্যান্িত হইয়। এ বালব কে? এই 
এন করেন তছরে শিরোমণি মহাশয়, "এটা 
আমার ছাত্র" এইরূপ সদর্প উত্তর করেন, তাহাতে 
রুষণনাথ বৃলেন এটী তোমার ছাত্র নহে, তোমার 
পূর্বপুরুষ গদাধর, এ অপঠিত গ্রন্থের উত্তর করিয়া 
আমাদের ভ্রম সংশোধন করিল এ সামান্ট ব্যক্তি 
নহে। ৃ 


উতদ্ত গোলকনাথের অধ্যাপনার জন্তই বাবুল্লাল 
টোল নির্মাণ করেন, কিন্তু টোন নির্মাণ শেষ হইতে 
গোলোকনাথ ইহধাম ত্যাগ পূর্বক গৌলোক ধামে 
গমন করেন, সুতরাং ৬কালিক প্রদিদ্ধ নৈয়ারিক 
্রদমন্ত্র তর্করদ্ধ মহাশয় উদ্ত টোলে অধ্যাপনা 
কার্ধা আরম্ভ করেন। বাবুলাল কেবল টোল নির্মাণ 
জন্তই ঘন্তবাদার্ঘ .নছেন, তিনি ছাত্রগণের বৃত্তি 
বাবস্থাও করেন, তন্দেশীয় ছাত্রগণ একবেল| নিরামিষ 
আতপায় ভোজন করিত, এঘপ্ত তিনি প্রত্যেক 
ছাত্রের দৈনিক /॥* সের আতপ চাউল ও // পোয়া 
আইরের ডাইল, ও নগদ ও, পারা বৃত্তি বাবস্থা 
করেন, তৎকালে এক টাকার কাঠ,রাধিলে চারিমাস 
এক জনের একবেলা! পাক চলিত, সুতরাং ও /১ 
আন! মামিক বৃত্তির 1* আনায়. কাঠ অবশিষ্ট।8, 
আনায় * আনার তৈল, ও ৫ পয়সায় ২, গণ্ডার 
কড়ি হইত উহার মধ্যে লবণ তরকারী হরিত রা] 
মরিচ ্রভূতি খর নির্বাহ হইত, এ সময় গবরণমেণের 


"কাণতিক-_পৌঁ, ১৩২৬ সাল ] 


প্রাচীন নবর্ধীগে ছাত্রজীবন। 


. ১৪৩ 


বৃদ্ধি &«. ৮/, যাহা গাঁট্ত, তত্থারা রর জল অধ্যাপনা! করেন, মহামহোপাধযায় রাজন তর্ক" 


হইত। , 
বাবুলাল জীবনকাল টি রি 
বিদ্বেশীয় বা 'বাঙ্গালী ছাত্রগণকে বৃত্বিগ্রদান করিয়া" 
ছেল, ও পার বন্দে ছাত্রগণ কলিকাতায় তাহার 
কুঠী বাড়ীতে গমন করিলে প্রত্যেককে বস্ত্র ও লীত 
কালে লেগ প্রদান করিতেন। বাবুধালের মৃত্যুর পর 
তাহার অধিকারীগণ ও টোল রক্ষা করিবেন কিনা 
এ সন্দেহে তিনি টি নিযুক্ত পূর্বক নবদবীপের টোল 
খরচ বাদ উইলে ৫*২ টাকা! মামিক ধরচ ও টোল 
মেরামতের টাক! দিবার অভিমত প্রকাশ করিয়া 
যান। চিরদিন এ টোল চলিবার কোনই বাধা 
ছিল না। কিন্ত স্বার্থপরতাই সাধারণ কার্য্র 
প্রতিবন্ধক হুইয়৷ পড়ে অনেক স্থলে পণ্ডিতগণকেও 
স্বার্পরতায় আক্রমণ করে টোলের অধ্যাপক 


মরলমতি ধার্শিক বাবুলালকে বলিলেন এই টোলে - 


আমার পুত্র পৌত্রগণ পরাইতে পারে এ ভাবে 
আমায় স্বত্ত করিয়৷ দেও, বাবুলাল পর্ডিতের বাক্য 
শুনিয়াই গুণদোষ, বিচার না করিয় উক্ত প্রমান 
তর্করদ্বের নামে পুত্রপৌত্রাদি জমে অধ্যাপনা পূর্বক 
তোগ দখল করিতে পারিবেন এই মর্মে দানপত্র 
লিখিয়! দিলেন, কালে তর্করদ্ব মহাশয়ের মৃত্যু হইলে 
তাহার মূর্ঘ পুত্রাধিগণ টৌলের স্বত্ব দাবী করেন, 
ও সেই থরে বছুনাধ সার্কাতৌমকে টোলের অধ্যাপক 
নিষুক্ত করেন, তাহাতে উভয় পক্ষে বিবাধান্তে 
মীমাংসা হইয়া হরিনাথ তরকসিদ্ধাসতছ্গা প্রসাদ তর্কা- 
লঙ্কার রাজরুষ তর্বপঞ্চানন এই প্ডিতত্রয় ক্রমে 


বারা উর গত লিন্তি? পঞ্চানন মহাশয় প্রাচীন অবস্থায় বছ ছাত্রের 


অধ্যাপনা কার্ধে অশ্ধ হইলে, নবদধীগের সপ্তিতগণ 
গরামর্শপর্বক আমাকে & অধ্যাপনা কার্যের তার 
অর্গন কষ্েন, আমার অধ্যাপনার সময় আমার চেষ্টায় 
বাবুলালের £্রেট হইতে & টোল মেরামত ছইয়াছিল। 
কিন্তু কতিপয় লোকের পরামর্শে উক্ত তর্করদ্বের 
দবজনগণ মেরামত কার্ধোর ব্যাঘ'ত পূর্বক এ টোলের 
অধ্যাপনা বন্দ করিরা দেন, পরে বাবুলালের পক্ষ 
হইতে ংশ্বব্বের মোদদমা উপস্থিত হয় তাহাতে 'তর্করত্ব 
মহাশয়ের পুতরগণই & টোলের স্তববান হওয়ায় সেই 
পাকা টোলবাড়ী ভূমিসাত হইতেছে, ও শূগাল 
সর্গাদির আবাস রূপে পরিখত হইয়াছে। 

প্রায় ৩৬ বৎসর পুর্বে বাধুলালের দেশীয় বাগল। 
ভগবানদাস নবধীপে আগমন পূর্বক বাবুলালের টোল 
পরিদর্শন করিয়া! উৎসাহিত চিত্তে এরুপ আর একটা, 
টোল ও ছাত্রের বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন, 
এবং পাকা টোল করিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া 
আপাততঃ কার্ধ্য নির্বাহের জন্ত কয়েকখানি খড়ের 
ঘর প্রস্তুত করিয়া বাধুলালের টোলের রীত্যন্থমারে 
ছাত্রগণকে বৃত্তি প্রদান করিতে আরম্ভ করেন, বাবু- 
লালের সময় অধাপকগণ মাসিক বৃত্তি বা ব্তেন 
গ্রহ করিতেন না, এজন্ত উতয় টোলেরই অধ্যাপকের 
বৃদ্ধির ব্যবস্থা নাই, &ঁ সময় ভগবান দাসের কাচা 
টোল: বলিয়! উহার নাম কাচা টোল, হইল, খ সময় 
মদীয় অধ্যাপক হরিনাথ তর্কমিন্ধাস্ত মহাশয় এ উতর 
টোলেরই অধাপক ছিলেন, ও আমি ক্রমে এ উতয় 
টোলের ছাত্র ছিলাম, আমার অধ্যাপনার সময়, 


১8৪ 


ঃগবান দাম জীবিত না থাকায় তাহায় কাচা টোল 
[হ ন্ট হইয়া যায় ও ছুই টোনের ছাত্র গাকা টোলে 
|াকিয়াই আমার নিকট অধ্য়ন করে, পরে আমি" 
চগবান দাদের স্ত্রীর নিকট পণ্ডিত গণের প্রার্ঘনা 
দানাইয়' তাহাদের পাকা টোল নির্াণের প্রস্তাব 
চরি, ভগবান দাসের পদ্বীও ১০১২ জন ছাত্র থাকি- 
[ার উপযুক্ত পাকা টোরবাড়ী নির্মাণ করিয়া! দেন, 
গামি ১৩১২ সাল হইতে & উভয় টোলের অধ্যাপন 
£রিডেছিলাম, পাক! টোরের ধ্বংশের পরও & 
টালের উন্নতি সাধন পূর্বক স্থানান্তরে পড়াইতে 
ইলাম। সম্ুতি রহবতীয রূপার অভাবে & টোন 
টার ছু্দশা ঘটিয়াছে, ডিরেকটর সাহেব বাহারের 
শাদেশে আমায় & ছুইটোলের অধাপনা ত্যাগ 
করিতে হইয়াছে। & ছুইটা টোর পূর্বে নবধীপের 
বীর স্বরগ ছিল, বহু ছাত্রের আবাম ছিল, নবীগের 
পঙ্ডিত গণের আদরের বন্ত ছিল, এধন এ দুইটা 
টোল উঠিয়া যাওয়ায় অনেক পঙ্ডিত বাধিত হায় 
£ইতেছেন। ঈরধাপরতত্ত্র পত্তিত্ঞগণ মাড়োয়ারী 
দিগকে লিখিতেছেন যে, তোমাদের নবদধীগে টেল 
রাখার কোনই প্রয়োজন দাই। ইহা দবারাতেই 
বর্তমান পঞ্জিতগণের মনোবৃতবি বুঝিতে গারেন। 
পূর্বে নবদধীগের পত্ডিতগণ প্রাচীন পণ্ডিতগণের 
দত গ্রহণ পূর্বকই সমন্ত কার্যা করিতেন, গ্রাচীনগণও 
তীর ছিলেন, ভীহাদের কর্ৃতেই মমাজ িয়াছে, 
ছাত্রগণও সকলে স্ব স্ব স্বাধীন ছিলেন না, নবীন 
ছাত্রঈণ গ্রাটীন ছাত্রের অধীন ছিলেন, নবীন ছাত্রগণ 
সমস্ত বিষয় অধ্যাপকের মিকট বুবিতেন না। 
জধিক গাঠী ছাত্রের নিকট অনেক কথ! বুবিতে 


সাহিত্য-সহিতা। 


[৮ম ধ্, 'ম, ৮ম) মখা| 
হইত, এমন তাহারাও অধ্যাপকের ভায় মাননীয় 
ছিলেন, হুতরাং তাহাদের মতাসছব্থ! হই! চমিতে 
হই. ছাতরগণের মধ্যে তিনটা দল ছিল, পশ্চিম 
দেশীয় দল মৈথিলী দর, বাঙ্গালী দল, এ মকল দলের 
মধো যিনি শাঙ্ছে সর্যপ্রধান হইতেন তিনিই দলগড়ি 
ছিলেন। কোন ছাত্রের আচার ব্যবহার বিরুদ্ধ দেখিলে 
দলগতি তাহাকে শাদন করিতেন, নবন্ধীপে প্রাচীন 
কাল হইতে কাঁলিক! দেবীর ঘট স্থাপনা আছে, & 
স্থানে পূর্বে কালিকা মুনি ছিল, তাহা! অগিতে 


হওয়ায় দেবীর নাম "গোড়া মা” হইয়াছে, & গোড়া 


মার ইতিহান অনেকরপ শুনিতে গাওয়া যাঁর এ 
প্রবন্ধে তাঁহা লিখিতে বিরত থাকিলাম, সকল ছাজই 
&ঁ পোড়ামাতাকে ন্ধ্যার সময় মালয ও ধূপ প্রানি 
করিতেন ও গাঠীস্তে সাধান্রূপ বিভবের দ্বারা 
& গোড়ামার পুজা করিয়া পাঠ শেষ, করিতেন, 
এবং নবহীগে প্রাচীন মময় হইতে তিনটা প্রমিষধ 
শিবনিগ আছেন, তাহাদের নাম বাজনা, যুবনাধ 


ও বুড়োশিব। নকল ছাত্রই গ্রথম নবদবীপে উগস্থিত 
হইয়। & বুড়োশিবের অর্ঠন! করিতেন, শান্ত আছে' 


“জান শহর! দিছেং জানার্থী বাজি শঙ্বরের 
উপামন| করিবে, এই শান্ত পূর্বে মকলেই মানিতেন। 
& বুড়ো! শিবের পুজার সঞ্গে নিয়ম ছিল নবধীগে 
নৃতন ্তায় বাস্ৃতির ছা আমিলে মমন্ত অধ্যাপক ও 
ছাত্রের নিকট তাহার বিস্তার পরিচয় দিতে হইত এজ 
সকল টোলের অধ্যাগক ও ছাজজগণকে নিম করিয়া 
সন্দেশ বিতরণ করিতে হইত, বৃড্োশিবের নিবেদিত 
মদে অধাপকগণকে '৮টা ছাত্রগণকে ৪টী ও 
চাকরাধীর নাম *পেটেলনী* ছিল তাহাদিগকে ২টা 


সপ স্ড ৮ 


কাপে, ১৩২৬ লাগ] প্রাচীন নব্ধীপ ছাতরজীবন। 


করিয়া সদেশ দিতে হইত। এবং নবাগত ছার, তি 
টোলের ছাত্রগণের নিকট পূর্বগন্ষ করিতেন এ পূর্ব 
পক্ষ লইয়া উতয় টোলের ছা্রগণের তুমুধ বিচার 
হইত, & বিচারের কম মমন্ত নবধীপে আন্বোমিত 


হইত. ছাত্রগণের মধো কোন বিরোধের কারণ হইতেছে 


উপস্থিত হইলে গ্রাচীন ছাত্রগণ তাহার মীমাংসা 
করিতেন। .. ছাত্রগণের. এরগ একতা! ছিল কোন 
ছাত্রের বিরুদ্ধে গ্রামের লোকে কথা! বলিলে, নফল 
ছা একমত হই! কার্য করিত। একবার নবধীপের 
শিক্ষিত তারিণীচরগ চট্টোপাঁধায় হুমানের উপত্রবে 
হ্দানগগকে গুলি করিতে উদ্বত হইয়াছিলেন এ স্ময় 
হচ্মন্ত ছাত্রগণ & কার্ধোর বিরোধিত| করিবার 
অন্ত সকল দেশীয় ছাত্ের মহিত একযোগে বষ হস্তে 
বাহির হয় স্ৃতরাং তারিণী বাবু বিফ মনোরধ 
হইলেন। বর্ধমান নবব্ীপে সেক্প রীতি নীতি 


কিছুই নাই এখনকার ছাত্র অধ্যাপকগণ বিচার 


করিতে হইলে গবর্ণমেপ্টের উপাধির সম্মান নষ্ট 
হইবে এ ভয়েই অনেক বিচারে অগ্রসর হন না, 
সন্ধযাকালে গোড়ামাতাকে মান্য দিতে ৫ পয়সা! বায়ে 
কেহ কুঠিত না হইলেও কোট্‌ কিং খুলিতে হইবে 
এস্তও অনেকের মালা দান ঘটে না, এখন 


কয়েকটা বিদেশীয় পঞ্ডিতকে গবরণমেন্ট নবীগে” 


নিযুক্ত করিয়াছেন, ইহা দ্বারাতেই নব্ধীগের স্বার্থ 
ও নৈয়ায়িকের স্থা! বুবিতে পারেন, পূর্বে বাকরণ 
ও কাবোর জধ্যাপনা স্থানকে পটোন* বলিত না 
*আখড়া” বমিত মেই সকল "আধড়া”্ই এধন টোল 
রলগে পরিগত হইয়াছে, পূর্বে সৃতি শান্তর বিচারের 
একটা দিনত ছিনা, লকষীকানত ভায়ট্যণ ও রাম- 


১১ 


১৪৫ 
নাথ সিদ্ধান্ত ইহারা উভয়ে সকঘ বাবস্থা একমত 
হইতে গারিতেন না, এজন উহাদের ছাঁজ পর্ারার 
বাবস্থা মতো? ছিল, এখন জার মে মততেদ নাই, 
এখন ব্যবস্থা গৃহীতার মতভোেই বাবস্থায় ভো. 


| 
নরিস্-পর্ডিতগণও অনেক স্কুলে ধর্ম ভয়ে অধিক 
অর্থ উপেক্ষা একরিতে পারেন, কিন্তু ধনবাদ্‌ গঙ্ডিতে 
তাহা পারেন না। 
মছোদয়গণ! 

নবদধীগ সন্বন্ধে অনেক কথ! লিখিলাম, কিন্তু যাহার 
অন গ্রহণে নবধীগ পবিত্র, যে অন্ত অন্ত নবধীপ 
সম্প্রদায় বিশেষের নিকট বৃন্দাবন অগেক্ষাও পুগ্যতম, 
হাহার লীলা খেলা! শিক্ষা দীক্ষার অন্ত অস্ক ভারতীয়. 
ধনী রিত্র প্রায় সকলেই গৃহ ত্যাগী হইয়া কৌগীন 
ধারী উর্ধধ বাহু রূগে উচ্চৈ-্বরে হরিনাম উচ্চারণ 
পূর্বক নৃত্য করিতেছেন, মেই মহাগুরু প্রীচৈত্ঠ 
দেবের কথা কিছুই লিখিলাম না, ইহার কারণ আর 


: কিছুই নয় প্রীচৈতন্তদেবের জীবন চরিত, চৈতত্ত 


ভাগবত চৈতগ্ভ চরিতামূত গ্রতৃতি বন্ধ গ্রন্থে লিখিত 
আছে, তাহ! সর্ধজন বিদিত, বিশেষ ছাত্রতীবন 
গরবন্ধের উপযোগিতা বিশেষ নাই এনন্ঠ সেই গুরুতর 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই, গরনধ প্ীটৈতন্তদেষের 
ছা্জাবস্থার ছুই একটী বিষয় লিখিতে বাধা হইমাম। 
প্ীচৈতস্থদেব রবুনাথের মহিত এক অধায়ন করেন, 
রঘুমাথ এক ক্রমে ২৩ দিবস চিন্তা করিয়া যে ফল 
মনে দুর করেন, রঘুনাথের রী মাত উচৈতন্তদেব 
দেই মকল বিষয়ের উত্তর বলিতেন, প্রীগৌরাজ 
অধ্যাপকের নিকট গড়িতেন অথচ নিজে কোন সময় 


১৪৬ 


করিতেন) ইহাতে সাধারণের শ্রীচৈতগুদেখের গ্রতি 
দেব মনদেহ হয, কোন দিন গঙ্গার ঘাটে অধ্যাপক 
স্থান তর্প৭ সময়ে প্রটৈত্তদেবকে কোশীখাঁনি তাহার 
হস্তে দিতে দিতে বলেন, এরপ কিদ্বাস্তী আছে, 
্রীচৈতনুদেব অধ্যাপকের হস্তে কোশা| দিতে অগ্রসর 
ইইয় গঙ্গায় পাক্ষেপ করেন & মম কেহ কেই 
দেখিলেন তাহার পদতলে এক একটী গল্প উঠিতে 
গাগিল, তিনি & গল্পের উপর পদ প্রঙ্গেগ পূর্বক 
গমন করিলেন, এইরূপ বছতর অমানুষিক ভাব দর্শনে 
রোকের সন্দেহ উপস্থিত হয়, কিছুদিন পরে কষ 
নগর রাঁজবাটীতে ্রীগৌরাঙ্গ সে প্রশ্ন উতিত হয়, 
মে মম রাজবাটাতে হস্ত চালাইবার বাবস্থা ছি, 
কোন বিষয়ে মমোহ হইরে কোন অনঙ্গর জ্ঞান 
বাকি হতে মতা পূর্বক পরকিয়,কলরিলে উহার 
হস্তের ধারা 'উত্তর লেখা হইত, এই নিয়ম অবগত 
হইয়া কোন বৃদ্ধ ব্রণ তাহার বিদেশগত পুতের 
ম্াদাতাবে রাজবাড়ী প্রশ্ন করেন, তাহার উত্তর 
হয়, পনাগী গ্রাম নিকটে তনায়াজ গঞ্চান্তব: । 
ততো! ছূ্গেতি ছূর্গেতি রিললাপমঃ পুনর্ার ব্রাহ্মণ 
্র্ন করেন আমার পুত্র দুর্গীনীম করিয়াছে, তবে 
তাহার বিপদ হইল কেন? তাহার উত্তর হয, 
(তবফালে হৃপাংমৈবাঙসীবৃদিগ্রধাগৃহে,  সৈবাভাবে 
তথালকসী্িনাশায়োপজায়তে। ধরণ 'গ্রীগোরাঙ 
“সন্ধে গ্রশ্জের উত্তর হয়, "গৌরাঙ্গোভগবন্তুকে। নচ 
পর্ণো নচাংশকঃ* এই উত্তরানুারে নবনধীপের পণ্ডিত 
সমাজে টিরকাল এরপ ধারণাই ছিল, পরে ব্রগনাথ 


বিদ্যার হাশর শ্রীগৌরাঙ্কে গূরণবর্ধ রূগে অবতীর্ধ 


সাহিতানাংহিত। 
পুস্তক দেখিতেন না, এবং প্রশ্ন কর! মা উত্তর ' 


[৮ম খত) +ম, চম, নসংধ্া 


বষিবাঞ%। অন্য এ বনের অর্থ করেন, গৌর়াছে। 
ভরে! নচ, অংশকো! নচ, পূর্ণ, এইকপ অর্থ 
পঙ্ডিত মমাজে গৃহীত না হওয়ার তিমি একাকী 
সভা স্থাপন পূর্বাক' গুরাণোক্ত বচন প্রমাধ ছারা 


ঈশ্বরত্ব গ্রতিগাদন করিতে চেষ্টা করেন, & সময় 


বিরোধী পঞ্জিতগণ বিচার পূর্বক বিস্তার মহাশয়ের 
সহিত একমত হইতে গারেন নাই, সৃতরাং গণিত: 
গণের এ মমবন্ধে ভি মত "হইলেও গোস্বামী স্তীদায় 
বা বৈষব ও বৈষ্ণব শিষ্য সম্তরায়ের নিকট 
প্ীগৌরাগদেবেৰ পূর্ণ বদ ধারণা দৃঢ় হইয়াছে, 
সম্প্রতি বছ মশ্রাদায়ই ৪ মতের অন্ত! হইতেছেন| 
ফলতঃ তিনি যেরূপেই অবতীর্ণ হউন জগত্রে মঙ্গলের 
জন্ত তিনি হরিনাম উপদেশ করিয়াছেন, তাহার 
উপদেশ মকলেরই শিরোধার্ধা সন্দেহ নাই। 

টৈতন্ত চরিতামূত গ্রছ্থে ভাহার একটা বিচারের 
কথা উল্লেখ আছে, এ বিচারের ঘটন| বিশেষ ভাতব্য 


এক্ন্ত নিয়ে গ্রকাশ করিতেছি। 


মহাগ্রতু গৌরাঙ্গ দেবের ব্যাকরণ পাঠ কালে, 
কোন বিদেশীয় দিগিি্রয়ী পর্ডিত নবন্ধীপ জয় করিবার 
উদ্দেশে আগমন করেন। এ পঙ্ডিত মহাশয় দেবী 
মরশবতীর গ্রমাদে মকল পঙ্িতকে পরার করিষার 
শকিশালি ছিলেন। এ পঙ্ডিত মহাশয় ভাংকাধিক 
নবদধীগের পঙ্ডিতগণের সহিত বিচার পূর্বক সায়ংকালে 
গঙ্গার ঘাটে গমন করিয়া দেখিলেন, গৌরাঙদেব 
কয়েকটা ছাত্রের সহিত ব্যাকরণ লান্ত্রের আলোচন| 
করিতেছেন, জমে & পণ্ডিতের মহিত মহাপ্রতুর 
পরিচয় হয়, পণ্ডিত মহাশয় গৌরাদ দেবের অধ্যাপক 
গ্রভৃতি গঞ্ডিতগগকে কিরে গরাতব করিয়াছেন, 


কার্তিক-_পৌষ) ১৩২৬ সাল ] 


গৌরাদের নিকট এরূপ দার্প উক্তি করেন, গৌরাঈ 
দেব তাহাতে. মনে মনে বির হই! দিথিজয়ী 
গণ্তিতকে বলিলেন আপনি বড়রোক আপনার সহিত 
বিচারের ক্ষমত| আমার নাই, জাপনি কোন একটা 
বিষয়ের কবিত| দয়া আমাদিগকে পরিতৃপকৃরন, 
গরে গঙ্গার নিকট গঙ্গার বর্ণনা করাই কর্তয 
বিবেচনায় পঞ্ডিতবর অতি জ্রত শতগ্লোক দ্বারা 
গঙ্গার গ্তব” করেন, চৈতন্ত দেব বমিলেন, আপনার 
রচিত যষ্ঠ ধোকটা গুনরাধৃত্বি করুন, পঙ্ডিত বলেন 
বঞধাবাধুর স্ভায় পঠিত শত গ্লোকের মধ গ্লৌক কি 
মনে মাছে, চৈতন্ত বলিলেন, আমার মনে আছে 
আমি পড়িতেছি, আপনি এ ম্লৌকের গুণ ও দৌষ 
ব্যাখা করুন, এই বথা বিয়া চৈতন্ঘ দেখ গ্লোকটা 
আবৃত্তি করিলেন। 

মহত্ব গর্গায়াঃ মততমিদমাভাতি নিতরাং। 

য দেয়া প্রবিষোশ্ঠরণ বামনোংশঙিমুভগা। 

দবিতীয প্রীলক্ষীরিব নুরমরৈ বর্চয চরণ 

ভবানী ভর, যা শিরদি বি বত গুণা | 

পঙ্ডিত মহাশয় বলিলেন আমি অতিদ্রুত শতগ্লোক 
একবার গড়িয়াছি তাহাতে তুমি কির়গে 'অভ্যাম 
করিলে, চৈতন্য বলিলেন আপনি যেমন ঘরন্থতীর 
বরে কৰি আমিও দেবতার প্রসাদে শ্রতিধ্র। পণ্ডিত 
বলিলেন আহার গ্নোকে দোষ নাই--উপমা! অমুপ্রাদ 
গুণ আছে, চৈভন্ত বলিলেন, আপনি বিশেষ বিবেচন| 
করিয়া দেখুন। উহাতে দৌষ আছে, গণডিত রষ্টতাবে 
বলিলেন, আমার কাব্য বেগ বাক্য উাতে দৌষ নাই, 
ভূমি ব্যাকারণি অপষ্কার দোষ ও কি বুবিবা, চৈতন 
বলিলেন, আমি আাঙ্কার শাসক গড়ি নাই সত্য কিন্ত 


প্রাচীম নবসধীপে ছাত্রজীবন। 


১৪৭ 
প্ডিতগণের 'নিকট ধেরগ অনিয়াছি, তাহাতে 
আপনার হ্লৌকে পাঁচটা দোষ ও পাঁচটি অনষ্া 
আছে, কিন্তু. দোষ থাকার অনসকারের গণ. না 
রিয়াছে। যেমন শ্বেত কুঠীর গাত্রে অলঙ্কার শৌভ 
পায় না তন্্রপ। পরে পঞ্িত মহাশয় দৌং 
দেখাইডে বলার গৌরাঙ্গ দেব দোষ দেখাইলেন 

প্রথম চরণে মহত বিধো ইদং উদ্দে্ কিন্ত ই 
শর্ঘটী গরে থাকায় "অবিহষ্ বিধেয়* দৌ হইয়াছে. 
তৃতীয় চরণে দ্বিতীয্ব বিধেয়, শ্রীলক্গী অনুবাসথ 
“অ্বাস্ মনৃকাতম বিধেযে মুদীরায়ং এই নামের 
বাতায় হায় এখানেও অবিহট বিধ্যে দো: 
হইয়াছে। চতুর্থ চরণে "্ভবানীভর্ত শফটী প্রয়ো 
করায় ভবের স্ত্রীর ভর্তা বুঝিতে হইলে ভবতি 
ভর্তাকে বুঝায় এজন্ত "বিরু্ধমূতি কারিতা” দৌং 
হইয়াছে। ও ও, চরণে বিভবতি জিয়ার দ্বারা 
বাকার্ঘ শেষ হইয়া পুনরায় অত গুণা এই 
বিশেষধের অয়ে প্লমা্ড পুনরাতততা” দো 
ঘটয়াছে। এবং প্রথম চরণে: অকারের অনুগ্রাম, 
তৃতীয় চরণে রকারের অন্ুপ্রাদ, চতুর্ঘ চরণে ভকারের 


অনু্রান থাকায় দ্বিতীয় চরণে অনুগ্রাম ন থাকায়, 
"ওঃ প্রত্রমঙ্* দোষ ঘটিয়াছে। 


এই পীচটা দোষ থাকার দৌন্দর্ঘয নষ্ট করিয়াছে, 
ইহাতে পাঁচটা আবস্কার আছে, একটী '্রীলঙষী" 
এ স্থলে “পুনরুক বাতা” চরগকমল হইতে গঙ্গার 
উপতিবলার বিরোধাঙকার হইয়াছে, এবং 
্রীঙ্মীরিব এন্থলে প্উপরমালস্কার« আছে এবং 
বিঞু পাদোত্তবত্বাদি হেতুক. গঙ্গাতে মহত্ব অনুমেয় 
এত এ ঝলকে অমন আসবার আছে, বানর 


১৪৮ 


দুগ্রাম ও গুনরুজ বদাতাম, অর্ধালঙ্কার উপমা, 
বরোধ, অন্মান এই গাঁচটা গুণ থাকিতেও পঞ্চ 
দাষে ছা হইয়াছে এইকীপ দোযোস্তাবনে দিকবিজী 
রাহৃত হইলেন, টৈতন্ত বলিলেন, আপনি আমার 
ধধ্যাগককে পরাভূত করিয়াছেন, এই অভিগান 
কোর অন্টই আপনার গ্লোকে দৌষোজাবন 
(রিলাম। বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে দ্রিকবিজ্ী পণ্ডিত 


দ্ধ হইয়া ও রাত্রিতে মযস্বতীর উপাঁমন! করেন,, 


হাতে সরস্বতী দেবী আদেশ করেন, গৌরাঙ্গ 
গবান তাহার সহিত বিচারে তোমাকে জদী 
যার ক্ষমতা আমার নাই ছুমি তহাকে পর 
র, গরে এ গ্ডিত গৌরাগ দেবের ভব পুর্ব 
হার শিল্বুদ্ব স্বীকার কুরেন। 

শ্রোত মছোদয়গণ! পূর্বে বাঁকরণ অধায়নের 
দও অস্কার জান হইত এধন. গরমের 
পাঁধি কাব্যতীরধস্তায়তীর্ঘ তর্কতীর্ঘ স্বৃতিতীর্ঘের 


মাহিত্য-সংহিতা। 


[৮ম ধড, ৭ম, ৪ম, ঈদ নখ 


তা নবধীপের বঙ্গ বিবুধ জননী সভার কাব্য 
স্তর তর্বরদ সতায়রত উপাধিও মহজ লত্য হইয়াছে, 
কাবাতীর্থের উক্ত অলম্কারাদির লক্ষণ, তর্বতীর্ঘের 
তর্কের লক্গণ, ভায়তীরথের সায় লক্ষণ, সৃতিতীর্ধের 
তির লক্ষণ গ্রন্থ দেখিযাও বুঝাবার ক্ষমতা নাই,, 
মাথা বোস্তাদি বুধাইতে হয় না, কণ্ঠ করিয়াই 
পরীক্ষায় গাশ করা যার, ইহ! কেবল ছাত্রের দোষ 
নয় অধ্যাপকগণ ছাত্র পাস করাইয়| বশস্থী হইতে 
চান, সুতরাং অনেক স্থধে স্তায় পথে কার্য নির্বাহ 
হয় না, এবং পরীক্ষায় ব্যবস্থাপকগণও সকল দিকে 
মিপাত করিতে পারেন ন| কি! মে গতিত হইয়া 
কারী করেন, এই নকল কারণেই বিদ্ত/ লোগ 


হইতেছে। 
জা এই পর্যন্ত এ প্রবন্ধ শেষ করিলাম। 
মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীাগুতোষ তর্কডৃষণ। 


কেন দীড়ালে এসে। 


সমীর জীবন পথেকেন বাড়ালে এলে! 
খাব রিয়ায় জীবম আমার চলেছে ঠেমে। 
একটানা! জতি সহজ ভাবে 
চলেছিযে মোর সময় সবে 
তাহার ভিতর কেন গো তবে 
সামিনে হেসে? 


আমার জীবন গথেকেন বাড়ালে এসে? 

জীবন ছিল গদ্যে ভরা. ক্ষতিকফিভাই? 

পদ মরম জীবন আমি কত না চাই! 
কেন গ্রকাশিলে জাপিয়! ভবে? . 
ফি ভাবিয়া! মনে কুটিলে কবে? 
ভাবিলে বা বুঝি মহ বে চলিতে ডেমে। 


কার্তিক--পৌয, ১৫২৬ সার 


মণিতদ্র। ১৪ 
জামার জীবন পথে কেন. দীড়ালে এসে? রুদ্ধ বাখা় কী্য নাক, 
. এলে দি অমন করে. - চলিলে কেন? সৃতি ফেবল তূন্ব নাক' 
'বাঙ্গানীর এ ল্ীগছে : অতিথি যেম। দিনেরি শেষে।. : 
দিলে শেষ করে সকল আশ! ১ ৃ ৃ 
ছার দিলে গে! আমার ভাষা আমার জীবন পথে কেন দাড়ালে এনে? 
_ মারে যেন মিখা আসা শান্তি টু রে নিবে দুখ প্রভাতে) 
ছঃধ দিয়ে মাজালে বুক নিজের হাতে। 
স্বপ্-জাবেশে 
| . . তোমার দেওয়া নিধির মতন 
আমার জীবন পথে কেন দাড়ালে এনে । তুলে নিলাম যেমন রন 
শুষ্ঠ করে সকল গ্নেহ রিক্ত হায়ে বক্ষে শেষে করে যতন 
কিদাগ টেনে চলেগেলে  পুগা-মালয়ে| ধরিব হেে। 
যাও তবে আর ডাকব নাঁক'- জামার জীবন পথে কেন দাঁড়ালে এসে? 
প্রীবৈ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ। 
। নু 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
০৯২৭ চমক। দেখ বেশী বকনা, তুমি বুবতে গাচ্ছনা 
খাদ তর্কী।... আমারভাবখানাকি! 
জকুর্থদৃষ্ঠ। জী 
বীনা চমক। আরকি? তোমার দঙ্গে এই গর্ত, 
04 দেখে গুনে ঙ্গাত্ত দিয়েছি সন্নিদির কাছ পরা 
বাদী ও চমকটান। দৌড়বার মতলব ক'চ্ছ জাঁণিক, বলিহারী যাই ধনি 
বামস্তী অমন মুখ গুষধড়ে রইলে কেন? ভোমাদের জাতকে 1"... | 
চমক। যাঁও যাও চটে গেছি। বাসন্তী। (হালি) তুমি জেনেছ। টের 
বামন্তী। রক্চজার কি? গেয়েছ1-- | 


১৫৪ 
' চমক। তাযাচ্ছ, যাও; আমায় কেন আর 
উগে চেগে ধর? কেবল তোমার আমি? ঘরের 
াগ ত আর নও যেমন খুনী ভেমে যাঁবে। চোখের 
নুশা যতদিন ছিল, ছিল) গেল তাকি হ'ল? 
নক ছটাক কটা রগ! অমন ঢের গাওয়া! যাবে। 
চহারাধান! যদি বজায় থাকে, বেখামে যাব লুগে 
বে নামেই মেরে দেব, বাঃ চমকাদ, যেন আকা 
শর ঠাদধর| কাটবে! - 
1... মাধবী ও জটেঙবরের গ্রবেশ। 
' মাধবী। দেখ গো, মেই ঠাকুরটা এসেছে! 
' জটে| বন্ধু, আমি আপনিই এসেছি!-_ 
' উমক। কৃতার্থ করেছ আর কি? বুম একটু 
ডালে থাকৃতে, তা না ছুধান নিজে এসেই 
জরির) বামুন গণ্ডিত আর বলে কাকে! আমার 
'মম জমে এমেছিল, মাঝখানে ক'রে দিলে রঙ্গ! 
জটে। হেহেবনধুবড় রমিকছে! 
বাসবী। এরপাম ঠাকুর, যা মাংবি, শিগগির 
কখান! আমন নিয়ে আয়। 
জটে। এ হেঃ গৌড়াতেই ছুয়ে ফেল্লে। 
( মাধবীর গ্রস্থান।)' 
বাদস্তী। ঠাকুর, আজ আমার কি ভাগ্যি ঘরে 
দে পায়ের ধুলো গেলেম। 
। আমন লইয়া মাধবীর গুনঃ গ্বেশ। 
| মাধবী। এই নিন, প্রত বন্থন। 
- জ্বটে। নানা আমি ত এখানে বসব না। হা ই 
[মি কুশানন ভিন্ন বসিনা। 
বাসস্তী। কুশামন ত আঁমরা দেবতা রাধিন! 
মাধবী। তা যখন ছুয়ে পায়ের ধুলে! নেয়া 


সাহিত্য-বংহিত| 


[৮ম ধও) ধম) গম, ১ম সংখ্যা 


হ'রেছে, তখন নব ছোয়াই হয়েছে ছাবোদাার 
বহন দয়াময়। 

জটে। তা ত।, দেখ ওটা দারা 
ভাব ছিল না। ভারগর *যশ্মিন দেশে ঘদাচার+* 
বব বই কি, তোমাদের এখানে. ঝ্স্তেই ত 
আমা। 

চমক। দয়! ক'রে রর হক তবে প্রত, এ 

দেশের আর যা! যা আচার দবই আনাই। 

জটে। কিজানহে সবই চলে, তবে ওই জনা 
বাদ দাদ দিয়ে | 

চমক। আরনট যদি একটু রঙ্গিন মোর 
গা বিশেষে রাখা যায়| 

জটে। তাও তাও শান্ত রা হে “জাগো 
নারায়ণ; বয় । 

চমক কি গো একটু'দেবে না কি 

বাদন্তী। পাগল !-_গ্রত অহমতি করণ দামীকে 


“কি ক/তেহবে!? 


জটে। নানা কিছু ক'ত্ে হবেনা, তুমি বেশ 
বেশ, ওই যে কি বলে অলদাদী-_ 

চমক। ঠাকুরের ভঙ্গী যে বড় বেতর দেখছি 

রর হাহাকি জান?, দীন মুণিভরমঃ* 
কিটু মনে করনা ছে। 

চমক। গুনছে! গো, কত বড় গঞ্ডিত এসেছে 
নাও নাওগাদোক জল খাও। 

বাসস্তী। আঁ আমাদের কত পুণি !-" 

জটে। আহা হুদ্দরী, তৌমার বড় কষ্ট হ'ছে। 
না1 আজকাল উ রশশিট! বড়ই প্রথর | .. 


না ১৬ মা] 


(উততরীর ঘার! ধলটি মুছা বায় মেবন।) 
বামন্ী। দেও গাখাধান একটু বাতাম করি। 
জটে। উই ₹ আমি কিছু দতাজ। 

- উমক। দেবতার মসতিষট| কিছু বেগ হয়ে 
গিয়েছে; হবে নী? কেমন জারগা 1-- 
, মাধবী। বামুদ পণ্ডিত উনি, এসেছেন এই কত 
গ্যি। 
। চমক কিন্তু বকধি সামলীতে পাচ্ছেন না, 
কেমন জাগছে দেবত| 1 ঘাবড়ে গেলে যে বেদীয়, 
ভীবছ কি? ৃ 
জটে। হি হি তোমার বেশ রদবোধ হে! 
চমক। দেখেছ, ঠিক মাগুয চেনাটা আছে। 
(বাসস্ীকে দেখাইয়া ) 
চমক। তা! এখন কোনটীকে ঢাই বলুন দেখি। 
_ জটে। আঃ! হৃমিও বেশ তুমিও বেশ 
চক । অমন কারে শেষ সবই খোয়াবে, 
একটা ধর। 
মাধবী। বামূন বাশ বনে ডৌঁম কানা। 
জটে। তোমার কোনটা হে? 
চমক। বা, বুদ্ধি আছে, মেইটা বাদ দিয়ে 


মল »তুমি কি বল দেখি, উনি কি মেই 
মাহুধ? এসেছেন একটা কাযে__ 

. উক। ধাঁ না তুমি, ডোমার সঙ্গত চটাচটি 
হয়ে গিয়েছে। দেখ দেবতা, চুটাই আমি দিতে 
পারি, ফিশ জাঙায়'কি দেখে টিক কাছ? 

: জটে। তুমি অতি উদার, তা আমার আছেটু 
ঘ| ফি, এই টিকি কোশাবুনী আর কুশোর 


মগিজা।, 


4৫) 


গোছা । তবে কি জান, দাঃ অপি 
অমোঘ] 

চমক। আশীর্বাদ ত শিরোছেদ তার আগে 
এই িখাচছট হয়ে গেলেই ভান না? 

(শিখা ধারণ।) 

জটে। ভুমি ত ভারী বেসিক দেখছি হে। 

চমক । দেখ ঠাকুর চটো না, এধনি গাঁচ'জন 
ডাকব দেখিয়ে দেব তোমীর কীর্তি। ..  “: 
 জটে। নানা ওইটাক'রনা দোহাই বাঁবা। 
আমি কি সতাই রাগ কঃছ্ছি ও একটু পরিহাস কছ্ছি। 

চমক। এস, পথে এস, দাও ত গ! কাঁচিধানা। 
থাক এই ভেখত| চুরীতেই জমবে ভাল। 

জটে। শিগ্াটা নেবেই তবে? 

*্চমকী। এই রকম ত বাসনা! 

জটে। লোফের কাছে তি বলব বলত! 

চমক। সোজ! জবাব নাপিতে কেটে দিযেছে। 

বামস্তী। কেন বাধুনকে জষ কর। 

জটে। উ ছু, অত টান কেন লাগে যে: 

চমক। (শিখা কাটি) এই যে হয়ে গেছে 
(কমন মানাচ্ছে এইবার দেখত । ( মাধবীর গ্রতি), 
নাও তোমার ঘরে এটা টাঙিয়ে রাগে; তোমার 
নামটা কি ঠাঁকুর তলায় লিখে রাখতে হবে যে। 

জটে। তোমার গানে গড়িবন্ধু ওটা আমায় 
ফিরিয়ে দাও। 

চদক। চেপে যাও না মশাই একি ছেলের 
হাতের মোয়া 

জটে। (বামবীর গ্রতি) ও গো মি আদার 
হয়ে একটু বলনা। 


মক: শোন না বদি কটা কায আমার কর 
চিনে দেব এই চিঠিখান| তোমার যজমান মুত 


শাইকে দিতে গার? কি ধদি মুখে হাসি 


চটছে যে. 

বাসস্তী। ( হালিয় ) তোমার ভেতরেও 
এত1- 

চমক। ভাবছ কি? মনে খাঁকে ধন জবাব 
আনতে হবে এখানে টিকি বীধা। 

জটে। কি বল]. 

চমক। তবে রইল টিকি নাম লেখা দেয়ালে 
গটকান ভেবেছ বুঝি তোমায় চিনিনা নাম ধাম 
দ্বানিন। 

জটে। ভারী বিপদে ফে়্েদেখছি কোথায় 
গেধে জিজেশ ক'লে কি বাব বল দেখি? - 

চ্ক। তবে 'বা, ভাল বোরা, কর) আমি 
নাচার! 


দাও যা থাকে কুল ফগালে ঘর একটা ব'লে 


দেব। 
চমক। এই' রি আজই দি 


বাসস্তী। এতে কি লিখেছ দেখি। 

চকম। (নুরে) 

_ * তোমার গ্রাণের গোঁগান কথাটা 
লিখে লিখে. দিছি সধি গো। 

আসিবে সে চুটী গাহটীতে লুট 

গড়াগড়ি ধূনি দাখি গো! 

বাসবীঁ। মরণ আর কি!-- 

চমক। না না ভারী মুনের মতন) যাও 


সাহিত্যলংহিতা। 


জটে। আমার ত ধটে বুদ্ধি জোগাচ্ছে না! আছ 


[৪দ ধম ৪ম, নম সখা 


শিগগির ব'| করে এই চিঠিখানা নিবে হাতে লিখে 
নিয়ে এস ত ঠিক বেন ভুমি লিধছ। 

বামনী। আবার কেন? তোমায় অমন মুর 
মতন অঙ্গর। 

চমক। আরে নেকী, এসব কাধে এক বেকারই 
জোর বেশী) যাও বট করে। ৰ 

বাসস্তী। আর গারিনে বাপু! 

চক । উ; আহলাদে গ্রাণ জাটখানা গনি 
যেন আমি কিছুই বুঝিনে। ূ্‌ 

(গন্ধ লই বামন্ীরগ্রস্থান) 

জটে। চলন গো! তোমার ঘরে ততঙ্গণ বসি গেঁ। 

'মাধবী। মিনযের বেত ভম হ'য়েছে যে কাধে 
এসেছে একেবারে ভূলে গেছে। 

.জটে। বটে বটে মেইটে, ডাকন! ঢাকনা ওটিকে. 
চলে গের যে, বলা হ'ল না ত। ্‌ 

চমক। নূতন ক'রে কি আর (দানাবে ওকে? 
মবই ত জানে, ধরনা মে হয়েই গিয়েছে। 

জটে। তা, তা, তুমি বধু যখন মাষখানে আছ। 
কথাই নেই) দেখ মে ভণ্ড বেটা ভারী লোন! 


_ আমবে টাম্বে না গ্রথম এদেরই লুকিয়ে তার আন্তা- 


নায় যেতে হবে। 

মাধ্বী। মাগে| সন্িমি, নোংরা, ছাই মাথে, তা 
হলে বিদ্ধ ঠাকুর ঢের গড়ে যাবে, যতবার জানা 
্রোনা মেই হারে গাওনা গঁ| টাই। 

ঘটে। জমি তোমাদের আগাম এনে দিছি, 
আগাম এনে দিচি। দেটি কথা জব করা ঢাই, 


্ একবার তোঘাদের সঙ্গে ধরিতে দিতে গালে হয় টিটি 


পড়ে যাবে। 


বার্িদ-পেড,১৯২৬ দান] 

চদক। ঠাকুর ধরিয়ে দিডে- ভারি মজা, 
দেখিনা. একবার তোমার গর: ছিরে, ডাকি পাড়া" 
 গ়ীদের! ১2 

: জটে। হে ছে বনজ বেশ নি করছে- 
লন! ধো তোষার হা একবার দেখে যাই" র 

চক দেটা হবার. যো'নেই ঠাকুর, ও বানী 
দৌ্মীন তোমার ও.গৌগ কামান দুখ.পছদই হচ্ছে 
, না, দেখছ না কথার আমলই দিচ্ছে না।. 
. জটে। ত| তা. এবার থেকে গৌগ দাড় রাখব, 
কি জান বাছুন পতিত মাহ, গুধু গৌপ রাখ! চলেনা 
দাক়ী-্ব রাখতে হবে। ,... . 

মাধবী। মাগো দেড়ে হি শুধু গৌগটী ফেছদ 
সি 


. জটে। যা বঙ্দান গুলো 
যাবে, তা! যাক এখানে আসা! বারাটা ত থাকবে, এরা 


"বেশ, রাখব শুধু গৌগই !__ 


চমক। ভাবছ কি? এই টিকিটায খামাৌপ- 


বানিয়ে দিচ্ছি এস ত দেখি। | 
জটে। আমায--আম।য় কি মং সাজাবে? 


, চমক আটার বিষে হধে না, এই যে: 
ঝুজোটা--( গৌগ পরাইয়!) বাঃ কেমন মানাচ্ছে 


দেখি 

স্বটে। সভি? (হান) 

ছমক। দেখে জামাই হিংসে হচ্ছে, এ হল 
কিন! . 

জটে।, রসনা তোর হাই)... 


চদক। আহাদীড়াও না নড়ন বন্ধুর সঙ্গে ই'টো' 


ধদালাপই, ব্য না) একটু. গান টান শোন 


১২ 


মন্ষিজ।, 


০০ 


দেখ, হরেখ কারা ৮৮ কর্ণের ববাীন 
হায়েযাক! রী 
জটে। জা হাদেনা!. 
- চমক। সারে ছযাঃ ক্ষ্যাপা নাকি? | 
মাধবী।  মিন্যে করে কিগো !__ 
 গাছিত গাহিতে নর্তকীগণেক গ্রধেশ। - 
| | গীত। , 
আমরা অরমে ফিরিয়া ফিরি টাই... 
২ ও। জারুদনযানে চাচে। 
আমরা হাষিতে কথাতে প্রাণে মারি ু্ী 
০. ওরা দরদে মুর তাহে। . 
আমরা টাদের জালোয় চেয়ে বমে ধাঁফি, .. 
আর ফুল ভূলে তুলে মালা গেধে রাখি 
ওয়া, নিরধি নিধি পাঁগন পিয়ামে 
শুধু গুমরি বিরহ গাছে। 
' "জোহরা! গুনেও গুনি'ন| বুষিনা বোন! 
ওরা, তরু থে বতনে চাপে লে যাতনা, 
আমরা জেনেও জানিনা ওয়া তা মানে না 
মিছে) সাধ ক'রে মরে দাহে। 
| (র্দকীগণের গরস্থান।), 
জটে। আমি কি গ রেখছি? একে উর 
ভবন! 
- পন্জ হস্তে ঘামন্তীয় পুনঃ গরবেশ। ;. 
বামস্তী। ওম! একি! 
ছটে। এই তোমাদের রাগার।: 
বাসী (চক দের গতি একর ভোদা, 
আসে।' দেখ দেখি কেমন হচমা। (গজ পরম) 


১) 


নে বাঁও ঠাকুর, জার দেরী ক'রনা। 
জটে। লোকটা ভাঙ়াতে গাঁঠে বাঁচে। 
চমক। গৌপটা ধুম গিয়ে যাও! 
। জটে। ছা বর্ন জাসব পরব আবার খুলে 
রেখে যাব। ৃ 
চমক। (গোঁ ধুনিয়া লইয়া) আদা এখন 
াওরাত হচ্ছে। . 
অটে। তা হল রাতটা থেকে যাই, সফানেই 
তোরে ছোয়ে উঠেপাঁদাষ, দেখে মি কেউ কব 
্রাতঃগাদেস" 
চমক। তিন্নির নত 
“ছুতে চাচ্ছিলেমা দা? 


সাহিতা তা 
“ফি .ধোঠ কাবার বাছা কিনিকিণি কছে 


[৮৭ ধ$) ৭8,7১1 ঈধা। 
, দগোচলে। 
(বামনী ও টনক টার প্সথান।) 
জটে। চলে গেলে যে গোওনুলরী ধাঁছা 
হাব'লে যাও হী না। ঢল চোদার খর 
নযযাই।' 
ঈধবী। কাবদে সারা 1_. 
জটে। আহ! দাড়াও না বসতে না| দাও ধরটা 
চিনিয়ে দেবে চল।. | 
মীধবী। দিনে ক্ষ্যাপা নীকি? 
, (প্রস্থান।) 
জটে। আহা হা রাগ কানা। এ ঈপরী 
কিছু গা । 
( গ্স্থান।) 


বিপ্যাসসাগন্ব 


সায় পঞিত লাম বদ্যনিি মহাশয় বর্ৃক লিখিত) 


অমিত ভে দা দেব করা ধষি তলা মহভাগ ঈপ্বিষ্ামাগর মহোদরের জীব রিত। 


জীবন টরিত বিষরটা! অভি মহান্‌। কব গ্রহলাদ, 
রাস সীতা! হরিপুর ক), অর্জূম বুধ, 
শহরাচার্ঘয ও চৈতনঠাদির স্তায় দেব মন্পর় মানাঘের 
জীবন, বৃতবা লেখায় যৌগা। বাহার টরিত্র গাঠ 
করিব অনিব ও কীর্তন করিব জাহাতে হি পুগা 
“ধারন হা, মনের দামিক দূর না ছা, উরি বিওদ 
না! বারে, হনে প্রীতি না! জথে $.মদা আনন বর্ধন 
গা করে এবং মূল ধানার মঙগ শাখা, গ্রশাখায 


প্রবেশ করিতে ফি সুচির উদ্রেক না হয় বে তাহা 
জীবন চরিত বলিয়া উল্লেখ যোগা নছে। যে মইরা 
নাম শ্রবণ মাত্র সবায গ্রছু ও আনদে তে | 
বিরত অশ্রধার| যহিত ই এবং 8 অঙ্জবারি 
ক্রমে তততিপথে গ্রবিষ্ট হইয়া অমুতের সাগর প্রসব 


করে বে উহা জীবিত বলি! উদ্লেখ কয়া 


যাইতে পারে! 
ঈ্বরচ্্ বিশ্তামাগরে উহা ছিল মি পাঠক: 


ভাতিয-্কপৌঘ) ১৩২ মায ] 


'ভাহা স্মিত চাহেদ.। সমসামগিক বাক্তিবর্গ ত- 
মহচনের ভুত মহাত্মা এবং এনী শক্ধি দেখিয়াও 
বিধাস করেন ন| অথরা ঈর্ঘ। ছেড়ু ভাহার গুণের 
প্রা. করেন মা। অপিডু নিজে দিদা না করন 
পরে তাহার কোন বিষয়ের জী অন্ত জগরশা 
গুনিতে বর্ণরুহর পরিষূত ও বিশ্বারিত করেন। 
সথতরাং অনুয়। বাতির বিরুদ্ধ বাক্য ধর্তব্য নহে। 
একামে অধিকাংশ মানবে যাহীর গঞ্জ সমর্ধন করে 
মেই বাতির কথ! জীবন চরিতের জালোচা বন্ব 
হা! দাত়াই়াছে। কাল মাহাত্ে তৎকালোচিত 
প্কির মধ্যে আমাহুযিক শক্তি মন্পা বাক্তিকে 
ভূমগুলে প্রসিদ্ধ দেখ! যায়। . 
- পুর্বক়ালের বাতি অধবা অবতারের সঙ্গে তুলনায় 
এখনকার কালের কাল মাহায্বো -পূর্ষোস্িধিত গণ 
সমুহের ফেপমা। থাকিলেই জাফর তাহাকে হমুহয 
মধো গদ্করি! ধাকি। যাহার তাদৃশ গুণাবলীর 
জনেকট! ছিল বরিয়া লোক মগ্ুলীতে বিশেষ তি 
খ্যাতি ও শ্রদ্ধা আছে তাহার চরিত্র জীবন চর্িতে 
একটা আদরের বন্ত। মেই সত সাহম, পূর্বক 
ভীহা় স্বকীয় বার নিত বাদিগুলিই উদ্নেখ করিব। 
এবং 'ত্তকগুলি বিষ হাহা! মহাজনের নিকট বিন 
ভাবে শুনিয়া বিষ্ামাগর মহাশরের সহিত সাঙ্গাং 
বারে & মকম বিষয়ের উল্লেখ করায় ভিনি প্রমগ- 
রুমে স্বীকার করিয়াছেন তাহাও া্ষেগ লিখিত 
হইবে। 
ফোন বিষ্য তি বদ বা সত দি নে 
উধ। শুনিতে বা গাঠ করিতে মাধারগ পাঠকের তু 
নান রর ন। 


: বিনযাসাগর। 


১৫ 


সুতরাং নাজির্ঘ নাতি রগ বণদাই সখারণে 
ঘাগাহী এবু অপ মার মধ দরণ বাধা সৃতিগা 
রুট ভাবে ছিত হয। সেই হেতু জাঙা 
ধনীর কথার করন লে সাষেগে কিছু 
সমর্ঘ হইব না। এবং নিষ্াযোজনীয়, বিষয়ে নাগ 
ধরে গাঠকের ও ধ্োতার বহমূলয মম বি 
না। ভরে রিদ্বাসাগর মহোদয়ের নি দুখ নিক 
বাক্যের একেবারে সংহার টিচিটিত 
তৃ্বিযরে মংপয় রহিল 

. বিছ্াসাগরের পিতৃধেব 2 
রথে মংক্িতার ব্যাররণ অধ্রমে ও 
ইয়েন। পরে কলিকাতায় জামির! তফালোচি: 
মামায়রগ ইং়ামী ভাষ। জভাম করেন। ইহাতে 
তাহার কলিকাতায় বিষয় কর্মে গ্রবে ও চাকা 
হয 

ঠাকুর দামকে বি ও র্ে নি রী 
রামকান্ত চট্টোপাথার নিজ কন! তগরজী দেবী 
স্বীয়! গাি গীড়নে গরীদবে সুদান করেন। 

ঈখনচ্জ রখন ভুননী গর্জে বাস বরে কা 
কাধে তাহার জননী উম গা। তগবতী দেবী 


 খজ ঠীরুরারী ছৃ্াদেবী ভগবতী দেবীর গর্দ মন 


আয়তি ও চির মৌভাগ্য দেখিয় গুরবধর উত্ধরতা 
কার্ধো জক্ষেপ$ করিতেন মা! বরং তাহার কৃত 
গায় সারার করিতেন। ভগবতী দেবীর শর রায় 
ীর্্াত্ায় ফেছার গাহাড়ে অনসথান করিতেন দীর্ঘ 
কালের তগন্তার পর একদিন স্ব দেখেন যে জী 
গু ঠাকুর ছাদের ওরমে গুরবধু জগবতী দেবী, 
গর্তে সয় ইটদে বত! জন গ্রহণ করিতেছেদ | .. 


১৫৬ 
" গরদিন শ্রাকাষে তিনি তগস্থীদিগের মধ্যে 
ছার! বিশেষ বিজ্ঞ বিশেষ তি ভাঙন তাহা- 
দগের নিকট বত আদ্োপাস্ত বর্দন করিলেন 
জাহারা কহিলেন তোমার তপ; সিদ্ধি হইযাছে। 
পৌভ্ের সুধা বর্শন করিলেই তোমীর হনদবামনা 
ুর্দ হইবে। শীষ গৃহাতিমুখে বার! কর। তাহার! 
কহিলেন “ননী জনমতূমিশচস্ব্ীদণি গরীযসী"। 
তিনি ঈদ্বরচন্ত্রের জনের অবাবহিত পূর্বে জনম 
কমি দর্শন করিয়া আপনাকে পরম পবিত্র জ্ঞান 
করিলেন। পরে যাটী জামিয়া নিজ গন্ী.হুর্গাদেবীর 
দুখে ঈবরচন্তের জয় বিষণ শুনিলেন। তখনও 
নাড়ীষ্ছোন হাঃ নাই। ' নাড়ছে? হইলে রাজ 
ভাহীর জাতকরণ রগ দশ মংস্কারের এফতম মং্কার 
ধরমাধ! করিলেন। তংকালে তিনি বাকের অঙ্ন- 
গ্রতাঙ্ের চি দেখিয়া তাহাকে মহাগুরু সির 
করিলেম। এবং তাহার জাতবরণের মমকানেই 
মি গর্ী ছুর্গাদেবীফে কহিলেন অন্যই ধ্যাত! 
রতি ' ইইকো।: উন রোগ পুর বান 
দধাবন 'ার্শমে এবং এ পুত্রকে গুন্দানে বিদুপ্ 
ইইবি।' উগবতী দেবী পুত্রের জনন কান্ি মদর্পন 
ঝভীহাক দান ফিরা রত "যম গর 
জাতীর উর হইলেন । 
 পধ৪ই দকৈর ১২ই আঙিন বেলা ছুই প্রহরের 
গম মেদিনীপুর অন্তত বীরসিং গ্রামে! ঈখরচ্ৈর 
জা হয়। তাহার জনম দিনে বাগ্ছোদম হয় নাই। 
তাগীতও বেহ দেখে নাই। তবে -তিকা হা 
পুজীর দিন অনেক বারাক বালিকা! ধৈ মুড়কী 
দোয়া "পারা খাননে গাগা টিতে নুঙীগীত ও 


 আাহিতান্ংহিত|। 


১১১১০ 


শখধ্বনি করিয়াছিল। জয় সময়ে হই ভারিজন 
সংবা পুরস্ী মাদিক উলুউলু ধ্বনি করিয়া ছিলেন 
ইহাই ঈশ্বরচঙের ভাগোয় দৈষ তৌধযজিকের জাারধ 
জন্ক সুত্রপাত। ' & উপুধ্নি ১৪ চি রি 
কালে বাধ হইয়াছিল। 

ঈশ্বরচজেয়' নাম করণ তদীয় পিতামিহ রর 
নিজে সমাধা করেন। বালক ক্রমে -বঠ মী 
পদার্পণ করিলে বঠচন্ত্রে ভাহার তণডারগ্াশন ইইল। 
ভংকালে বালক ধিক জবা গ্রহণ সময়ে মনাধার 
ধাক্ট ও কাঞ্চন .এই তিন বন্ততে ধূপং. হার 
সংজ্দার্শ করিল। তা দেখিয়া গরিনবর্গের আনগের, 
সীম! রহিল না। শিশু ক্রমে গুরপক্ষের চে 


স্থায হট? এবং বর্দিতহ্ইয়া গঞ্চম বর্ষে গনার্পগ 


করিল। ঈশ্বরের কৌমার অবস্থার তিনি কাহায়ও 
বিশেষ 'অগ্রিয় ছিধেন না| তক্ডেড বালকে' যৌন 
চগলতা জনবধানতা। বশত; ও ফৌতুক, দেখিযায় 
জন্ত সমবাগ্য হালফগণের সঙ চৃষ্টাদী করে ঈযঞ্জ 
তজগে ছুষ্টামীয গরাকাঠা দেখাইতেন।* ভাহােই 
গরতিবেশীগণের মধ্যে বাহার ক্ষতি হইত যে বাতি 
উপহসিত হইত লে ঈশ্বর প্রতি বির উই 
ভাহাক্ষে অপ্রিয় বাকো গালি: দিত। : ঈশবরচ্ 
বিষধে গরতাহ উীয় পিতামাতায় নিকট জতিধেগি 
হইত। তিনি সাগরাধ বঙিয়! তাহাকে শা দ্ধ 
সময়ে তাহাকে আহ্ান করিবামাত তিনি যে রণ 
উত্তর দিতেন গুদ্বার! তিনি গ্রার অপরাধ হইতে 
নিষূতি লাত, করিতেন] এবং দে দোংটা অন্ত 
লোকের স্বদ্ধে গতিত হছইত। অথবা দৌধটা তাহার 


মতকে বিনিবেশিত হইবার উপক্রম দেখিলেই ধয়াগ 


 কাধিক.এগৌধ, ১৪২৬ সাল ] 
উপহাল জনক উত্তর দিতেন যাহাতে লৌক মঙডদী 
ছুইচারি দিন কৌতুক স্থমে নিজ নিজ মমবর্ক দখা 
ও সধীর ঈর্ো্ছান্তনা' করিয়া মৌনাবনী ধাকিতে 
'পারিত নী। »যাহীর়া কৌডুকামোদী তাহারা ঈখবর- 
চক্্রকে উপহাস জনক রদিকতার পিক্ষ। দিত। তিনি 
'অবিফ তাবে তরে রহ্ত করিতেন। ঈশ্বরে 
রসিকতা আজীবন কাল অসুর ছিল। গাঠক উপ- 
ক সারে প্রমাণ দেখিতে গাইবেন| : 

পঞ্চম বর্ষ বাসে বালকের বিদাত হইল 
বিশ্বের দিন হইতেই এই শিশু গুরুর নিকট 
“যে উপদেশ গাম তাহা সঞ্ূ্রগে আর করেন। 
শীঁহার সমাধায়ী কোন বালকই তদীয় মেধা কির 
ও অভ্যাগের নিকট দওায়মাঁন হইতে গারেন না। 
এইক়গে নিজ জয় ভূমিতৎ বর্ষ অতীত হইল। 
'খধন কলিকাতা যাবার ইছা বনবহী হইল। . 

ঈবকচনের পিতা পিতামহ নিতান্ত দি 
'ছিলেন। মাতামহ বা মাডুদগগও সবচ্ছদ। অবস্থার 
বাজি ছিধেন না। ভুতরাং দে পঙ্ষ হইতেও উট 
চক্র প্ুর্বিজনফ বদন ভূষণ গ্রা্ির কোন সম্ভাবনা 
ছিল না।! বদ তূষণে তাহার দেহ বাধ শৌভায় 
সক্পাদিত না হইলেও বাপকবৃনের আধো পরম 
শোভিত উ নুতরী ঝাঁকি অপেক্ষায় অসঃকরণের 
।শৌভীয় গাম শোভিত ছিবেন। 

গুজে ধশমি তোরে নরাগাং গুধা লনষণং। 


কুতরাং সংগৃত্রের পিতা! দাভাকে লোকে পুশ 


হনে করে, তাছাদিগের় দর্শনে গুতফল ফলে এবং 
পারণে চিতের দানি দুরহয। ৯ 
“ শাবান নাসা বেশেই পিতার সহিত ফমিকাজা 


১] 


আগমন করেন। এবং ইরানী ১৮১৯ ধু: অবের 
ভূন মালের প্রথম দিবলে কলিকাতা সত কলেজে 
অইম বর্ধ বয়ক্রম সময়ে প্রবি্ হয়েন। ভি 


"১২৩৫ সা। 


সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর 
অধাপকের নাম গঙ্গাধর ত্রাণীশ। তিনি ব্যাকরণ 
শান্ছে বিশেষ বৃৎপন্ন। তাঁহার অধ্যাপনা পদ্ধতিও 
অতি উত্তন ছিল।, ঈর্বরচ্তের পিতা ঠাকুনদাদ 
গঙ্গাধরের ' নিকট ঈখরাগ্রফে শিখে নপ 
করিলেন। ঈতবরন্ত্র একাঁকী কণেজ হইতে 'বড় 
বাজারের বাগায় যাইতে "মদর্ধ ইইতেন না| জখবা 
তথা হইতে, কলেজেও একাকী আমিতে অগ্রময 
হইতেন না। কারণ গুংকালে কর্নিকাতার গখে 
ছেলে ধরার ভর ছিল। গাড়ী ঘোড়ার উপজধ ও. 
ছিন। নুতরাং ঠাকুর দাম নিজে আফিমে যাইবা 
ময় পুত্রকে কলেছে বমাইযা! দি যাইতেল। এবং 
আকিমের গ্রতিগমন কালে ঢা বামায়' রঃ 
আনিঙেন। | 
বি টানি শিক্ষা হা 
ছি তাহা গংকালেয় গাঠশালার শিক্ষার চর 
সীমা। বলিকাত! আসিয়া তিনি খুরধবোধ'ব্যাফাইগ 
অধায়নে মিযুকত হইদেন! তাহার »গাঠপাঁধায 
শিক্ষক 'কালীকাব: চট্টোগাধায় ' কলিকষাতাকক' তৎ 
কালে চাকুরী পান। এই সুযোগে ভিনি অর্ঘা 
ঈ্রচ্জে় তথাবধান 'করিতেন ও শিক্ষায় মা 
ঘইতেন। তিনি প্রতাই শ্রবণ করেন ঈদ. 
গঙ্গাধর তর্কবাগীশের নিট অতিধয়' বলিয়া সমুহ 


ছা অপেক্ষা বিশেধ-আদরনীয হইয়াছেন রি 


১৫৮ 


গার তরবর্বাীশের নিকট কানীকান্ত চট্ট" 
বাঁধার একদিন গল্পচছলে কহিলেন ঈশ্বর এই আট 
বছরের ছেলে বীরসিংছ গ্রাম হইতে কলিকাতা 
আামিবার মময় গর্জে আমাদিগের সঙ্গে সমভাবে 
২৬ ক্রোশ পথ ছুই দিরমে আমিয়াছে। এবং উহার 
ৃদ্ধিঘত| ও মেধ! শক্তি দেখিয়া! আমি জাশ্্ান্বিত 
হইয়াছি। একদিন আমি ও ঠাকুর উভয়ে 
ইংরাজী বিশ লমূহের ঠিক দিতে ভূলিতেছি। ঈবর 
তথায় বমিয়াছিল কহিল আগনারা অস্থির হইয়া" 
ছেন মেইজন্ত ভূল হইতেছে। আমি তুল বাহির 
করিয়াছি। আদি কহিলাম ছুমি কি ইংরাজী অন 
টিন? ঈশ্বর কছিল শেয়াখাল! হইতে শীলিখার 
ঘাট দশজোশ গধ এই দশ ক্রোশ মধ্যে কুড়ীধানি 
মাইল টনের চি দেখি! ইংরানী অঙ্ক লিরিয়াছি 
' জমি কছিলাম মে ত মৌজা এ যে বীকা। ঈশ্বর 
উত্বর করিল দেখুন ত বাক! লেখা সোজা ভাবে 
খুবি লইব। তখনই পরীক্ষার অন্ত বিবগুলি 
'ডাহাকে দিলাম। ঈশ্বর অনায়াসে আম্ষণ মধ্যে 
 দিদ্ধ করিয়া ঠিক দিয়া দিল। ডখন আমাদিগের 
জাঙদের মীমা রহিল না। ইহা শুনি! গঙ্গাধর 
ভর্রবাগীশ ঈষ্রচজ্জকে ভ্রোড়ে মাইয়া কহিলেন 
জি হইতে তুই আমার রিপা হইধি। ' 

ঈ্বরচন্্র বড় একখে ও জেদী লোক ছিল়েন। 
সাহিত্য শ্রেণীতে উঠিবার পূর্বে ব্যাকরণ শ্রেণীতে 
ডিনিই ছুই. বর্ষকাল সর্বোচ্চ পারিতোধিক প্রা 
হ়েে। তৃতীয় বর্ধে তাহীর সহাধায়ী কা ঈ্র 
ভদীয় গুল্তক প্রা্ত হয়েন। মে যময় লিখিত 
গরী্ষার গর এফটা যৌধিব গরীকষ! ছইত। অক্ষ 


সাহিষযিধা। 


[দম খঙ) ৭7) ৮) উদত্া 


সাহেব কাগা! ঈশ্বরের চাতুরী বৃঝিতে পারেন নাই। 
ঈশ্বরচ্জ বীর ও শান্তভাবে দকল এর্নের প্রত 
উত্তর দিতেন। কাণী ঈশ্বর অতি সঙ বেছে উদ্বর 
করিতেল। সাহেব লোক ্গিগ্রকারী ও সাহমিক 
ব্ক্তিকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান জান করি! থাকেন। 
সতরাং কাগা ঈশ্বরের উত্তরে তিনি প্রতারিত হইলে 
উত্তম প্রাইজ উহাকেই দিলেন। ঈশ্বরচন্ত্র হতাম 
হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করাই স্থির দিদধান্ত মনে 
করেল। কিন্তু যখন গুনিলেন কাব পানের 
অদ্বিতীয় পণ্ডিত অয়গোপান তর্কারঙ্কার নাহিত্য 
পরের অধাগক হইয়া কাশীধাষ হইতে 
কলিকাতা জানিতেছেন তখন মে লব পরিত্যাগ 
করিলেন। | 

ঈশবরচন্্র গঙ্গাধর শর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট 
ছুইশত উট কবিতা! শিক্ষ! করিয়াছিলেন। এবং 
ভটটি কাবোর পঞ্চম সর্গ গর্যানত অনর্গল মুখ বলিতে 
পারিতেন। কোনখানে কিছুমাত্র, তুম হইত মা। 
ত্বরবাগীশ মহাশয় তর্কালষকার মহাশনের নিকট উর 
চন্্রের শিক্ষ! নৈপুধ্যের কথা বহিলেল। কিন্ত 
তর্কারস্কার মহাশয় ঈশবরচজ্ঞকে কাবা (শরদীতে গ্রহণ 
করিতে প্রথমতঃ সম্মত হল নাই। তর্কামক্কার 
মহাশয় কহিলেন কাবো তাৰ গ্রহ কর! বামফের 


কর্ম নহে। গঙ্গাধর তর্কবাগীশ দহাপর ভরে 


তর্কার্কার মহাশরকে কহিলেন এ বালক রমিক. 
চড়ামণি বয়সে কম হইনে,কি হয়। দেখিতে নাড়,। 
গোপাল বটে কিন্তু এ কাব্যামোদী ও ভাবগ্রাহী 
আমি উহার কুশাগ্র বুদ্ধি ও সংকাবোের মর্ণ গ্রহণ 
ও ব্যা্গোকি দেখিয়া সর্বদাই পরিকুঃ হই। জাপনি 


ফাঁক পোঁধ 


দোঁধিষেন সকল ছার অপেক্ষা সর্বাগ্েই কাবোর 
ভাংগর্ধা বুবিবে! তন 

জী গোপাল ওর্াফার ঈশান প্রতিভা 
গীকষা করিবীয় রত আঁটি রমা অফটা ফবিতার 
তাংগর্যা বাধা করিতে কছিলেন। ঈশ্বর 
তর্কালঘার মহাশয়ের নিকট প্রথমতঃ বাঁচ্যার্ঘ মাত 
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কঘিলেন। তর্কানস্কার মহাশয় কহিলেন ইহার 


অন্ত ফোনরগ অর্থ হয় কি না! .তহৃত্রে ঈশ্বর 
কহিলেন এই কবিতার লক্ষার্থ অন্ত প্রকার এবং 
াস্গর্ধে তষিপরীত। ভর্কালঙ্কার মহাপয় ত্বিধ 
অর্থ নিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠ ছাত্র মানমোহন তর্কাপক্কার 
মুকারাম বিশ্তাবাগীণ ও মধুন্গন বাচ্পত়ি গ্রতৃতিকে 
কহিলেন তোমরা! এই বাঁক হইতে অপেক্ষাকৃত 
অধিক ব্রত্ব এমন কি তোমাদিগকে যুবা বলিলেও 
দৌষ হয় না। তৌমর কেহই এপ ভাষে বাচার্ঘ 
লক্ার্ধ ও বাঙ্গযার্ঘ একাকী বলিতে সমর্ঘ হও নাই। 
জামি এই বালকের গ্রতিডা দেখিয়া গরমাগ্যারিত 
হইয়াছি। ইহাকে তোমাদিগের মতীর্ঘ করিয়া 
দিষাম। সাহিতা শ্রেণীর ছাত্রগণ এখন. কলেজ 
মধ সর্প্রধান হইবে ইহা আমি সাহম পূর্বক 
হিতে গারি। রি 

গ্রমঙ্গ ক্রয়ে এখানে জয়গোগাল তর্কালকার 
হহালয়ের কিজিং পরিচয় গ্রদান করা আবহ্ক। 
ভিনি নযীয় জিলার, অন্তত ছহেশগুর সমাজে 
অধীন ব্ধরাপুর গ্রাম নিবামী, ভটচার্ধয কুমসন্ত 
বাযেজ তের শ্রোতা বঙ্গ ইহার পর্বগ়ষেরা 
খর্িত রলিযা সর্বত্র পরিচিত। ধাহার! পণ্ডিত 
ভাহাদিগকে ছা শিক্ষা দিতে হয়। কারা 


ব্যাগ. 


১৫৯. 
করিতে হইলে ছান্সপকে জপন বসব দেওয়া 
ভারতীয় 'আর্যাজাতির বিগ্রবর্ের চির্বন প্রথা। 
জরগৌপাম ফানীধামে তত্্ুপেই অধাপনা করিতেন ।. 
তথার টাকশালের অধ্যঙ্গ উইলসন নাহ্বে কাবা ও 
বাকরণ পি! বিষয়ে তর্মিলঘার মহাশয়ের নিট 
সময়ে মময়ে উপদেশ গ্রহণ করিতেন নিজের 
অধ্যাপকের নিকট বাহ ছুর্বোধ ধাকিত তিষয়ের 
সন্েহ ভঞ্জন ততর্কালঘার দহাশরের ছারা সমযকয়পে 
সংশোধন করিয়া লইতেন। তাহা ব্যাধ্যায 
*মাহেবের সময় বৈধ দূর হইত উইলমন সাহেব 
কিছুদিন পরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের আধ 
পদে নিষুজ হইলেন। এবং ভিনি' এখানে জাগিয়া 
সংস্কৃত চর্চায় অধিকতর রূপে দনোনিধেশ করিলেন? 
সংস্কৃত করেজের সাহিত্য শ্রেণীর অধাপকের পারল 
হইলে কাশীধাম হইতে পূর্ব গরিচিত জযগো গাছে 
নাইয়া তাহাকে, এই পদে বরগ.করেন। 
মাহেবের গুগ গ্রহণ শক্তি অনাধারণ ছিল তিনি 
একদিন তর্কাঙকার মহাশয়ের নিকট ছন্যোনির্বাচন 
করিতে কমি কহিলেন বাঙ্গাল! দেশে প্রান 
ভাষায় ও ব্যাকরণে কাশী প্রভৃতি স্থধের গরিতগণেনর 
ভুলা অসাধারণ বুংপরন পর্ডিত আছে.ফি না? 
তর্কানন্বার মহাট্ুয় কহিলেন আচ্ছ বৈকি লাহে 
কৈ আমিত দেখিতে বা গুমিতে পাইনা।. তুতয়ে 
র্কামস্কার মহাশয় কহিলেন বাঙলার, অধিষাংশ 
গণ্ডি দিল্গৃহ ও অপুর প্রতিগ্রাহী জধিষ্ বৃদ্ধি 
সেবায় একান্ত রিরোধী। ফাঁছেব কহিলেন সীহ। 
দিগের মধো বিনি সর্কন্রেঠ তাহার নাহ বর। 
তর্কামক্কার মহাশয় কছিলেম জামি হে সমাজের আধীন 


১৬৪ 


মেই মমাজ - গ্রামবাসী সর্াশাস্ব বিশারদ কুষানদ। 
বিদ্াধাচম্পতি ভট্টাচার্যের নাম শুন্রাছেন কি? 
& একদিন কলিফাতা। দুপ্রিমকোর্টের জজ পণ্ডিত 
কালীকাস্ত বিস্তাবাগীশ মহালয়ের দিকট নিয়া: 
ছিলাম। জামি তদছমানে নিমচাদ শিরোমণি 
উট্টাচার্যা মহাপয়কে জিনা করি।. তিনিও 
জাগনার মত কহিয়াছিলেন বে তাল মান্ত মাজপতি 
কুলীন ত্রা্দগের গুরু নিষ্পৃহ পণ্ডিত অতি অন্নই 
মাছে। ভিনি সাহেব 'লোককে মেচ্ছ বলিয়াই দ্বণা 


সাইতাসংছিতা। 
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কাব্য, অঙীভূত করিয়াছেন: ভর্কালকার মহাশর. 
কহিলেন তীছার কৃত নাটাগরিশিষ্ট নায় অন 
বাষরণ ভৃদ্জলে অতীব ভীন্ডর্য গদাথ, শবণকি, 
গ্রকাণিক! নামক ভান শীন্তের..মনেহ নিবাস গর 
আরও বুদ্ধিমত্তা ও কবিত্বের নিদান স্য়প: সাহেব 
কহিলেন একবার তাহীকে কোন: ক্রম কলেজে 
আনয়ন করুন। . 

 তর্করস্কার, মহাশয়, কছিলেন অবস্ু তাহাকে. 
দেখাইব। উইলমন সাঁছেব .কহিলেন কদীচ, 


করিবেন। স্ববৃত্তি কর! তাহাদিগের পক্ষে অতিশস্ তূলিষেন না। তর্কালস্বার মহাশয় কহিষেন যতি 


বিদায় কার্ধা। ম্নেচ্ছেয চাকুরী ত নুদূর পরাহত। 
ক₹ধামদকে বদি বৃত্তি শ্বীকার বরাইতে পারিতাম 
চা: হইলে একাধারে ্ভায তি দর্শন কাব্য অস্কার 
হাটফরগ ও প্রাকৃত পি্লাদির আলোচনার মুর্তিমতী 
প্রতি দেখিতে পাইভাঁম। জমি কিন্ত গঞ্ডিগণের 
মত্যুক্তি মনে. করিতাম। তর্জালঙ্কার মহাশর 
চেন, কানীকানত বিজ্াবাগীশ তাহাদিগের শিয়। 
বিভাধাচম্পতি মহাশয় আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ 
করেন ' জামি তাহার নিকট পিঙগগাদি গ্রাৃত 
[লেঃ শান ও প্রাকৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া ছিলাম। 
[ই এক সুলের অর্থ ভুলিয়! গিয়াছিলাম ' কাশীধামের 
[িতগণকে' জিজানা করিয়া সুর গাই নাই। 
(খাদে কার্যতার গ্রহণ করিবার পুর্বে জন্মভূমি দর্শন 
দেই খুরুদেবের, গাদগদ্স বদন! পূর্বাক পিননলাদি 
লহ. গর্ের অসংলগ্ন কলের সনোহ ভঞ্জন করিয়া 
দামিয়াছি। সর্বাবিষয়ে সন্দেহ ভঙ্জনের এমন জার 
ঘতীন অধ্যাপক বিদ্ুমান নাই। 

: লাহে জিজাম। করিলেন তিমির ব্যাফরপূকে 


স্তর গু! কছি। : কানন বিভা বাচম্পতি.. 
মহাপয়কে দেখিলে জাগনার মন- গফুর হইকে।- 
আলাগ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইরেন। অন্ত এই কথা, 
গ্রঙ্গে সাহিত্য শ্রেণীর একটা ছাত্রের. গ্রতিত্া' 
বুদ্ধিঘতা এবং জত্যাসের পরিচয় দিয়! আপনাকে. 
দেখাই যে বজদেশের ছাত্রগণ যেমন জল বয়সে অতি, 
জটিল বিষয়ে গ্রবেশ করিতে পারে এবং তাহার, 
ক্টার্থ পর্যন্ত অনায়াসে বুঝিতে পারে তেমন আর 
কোন দেয় মাদব মন্বদ্ধে আমি দেখি নাই। 

কাদিধামে আমিই অধ্ধিতীয়:কাবযালঙ্কারের অধ্যাপক 
ছিলাম। বঙ্দেশে এধনও মাদৃশ পঞ্জিত বহতা 
বিদ্বান. জাছেন। মাছের কহিলেন সমদায় বুঝিলাম। 

স্বাধীনত! গরিত্যাগ করিয়া বৃ গ্রহণে পরাধীনতার 
শুনে তাদুশ মহান বাতিবর্ধ কেন আবদ্ধ হইফেন। 

তর্কালকার মহাশয় কহিলেন আমি পূর্বেই: কহিযাি. 
ভট্াচা্যাগণ অয়েই সম সংসার যাঞজা নির্বাহ 
হইলেই তাহা! শান্তালোচনা ছারা জীবনের রা 

উদেস্ত মোক্ষ গ্রাণিয় চেষ্টা করেন। 


কার গগন, ১২৬নাব] 


$ দেব কহিলেন নি গান গা 
মে ছাত্রকে দেখিতে যাই নির্ট'আয়ে 
সাহেব জেদিতে উপস্থিত. হইলেন সর্ধ কমি 


ছাজজটাকে জিজামা আরভ করিলেন।. ঈশ্বর 


সোল ছিলেন কিন্তু এমন লুবধান যে পরশে 
উত্তর দান জয়ে মতর্কতার সহিত ধীরে দীরে স্থির 
"জাে প্রন উত্ত় দেন। সাহেব টীখবরচনের 
উত্তর গুনিয়া আশচ্্যািত হয়! কহিলেন তর্কালনকার 
মহাপর আপনি' কি এই ছাত্রের কথা কছিতেছিলেন। 


“কাদায় 


১৬ 


কষ্টে দিন যাপন করিতে হইত্ব। . শরম ভোষান ৫ 
বিশ্রামের দুখ না. থাফিলেও একমূহূর্ত দদে কৌন 
গুরুণারতব করিতেন না। ছুই ভ্রাতায় পর্যায় জঙে 
তাহারা ঘামার সমুদয় বার্ধয নির্বাহ করিয়ারধা, 
কালে ফধাযোগা পাঁঠ জভ্যাম করিতেম। ঠাকুরযাস 
রাজিকালে-.জাহারান্তে পুত্রধকে গ্রেডে টি 
পুর্ব শয়ন করিতেন। শত 

ধখন ঈশ্বরচন্্র আগল্কার শ্রেণীতে চা 
সাহস: শ্রেণীতে উদিত হইলেন তখন ঠাকুরযাদের 


ডিনি কছিলেন হা আমি মনে'করি এই বালক কালে খৃতীয় পুর শত, কলিকাতায় আমিয়া ব্যাকরণ 


একজন অদ্বিতীয় পঞ্ডিত হইবে।. মনিব কহিলেন 
আবি বিজ্ঞানের লিনাসথমারে এই বালক দীর্ঘজীবী 
ও মহাগুরু বলিয়া বোধ হ়।. এই ব্যাপারটা 
কালেছের সমূদায় ছা ও পঙ্ডিত 'অগনীর মধ্যে 
পরিব্যাধহইল। 

. ঈশ্বরের একাদধ বর্ষ বক্রম কালে উপনদ্বন 
ঘ্ন। তিনি গঞ্চদপ বর্ষে বাকরণ ও কাব্য শান্তে 
পারার্িতা লাভ করেন। এই সময়ে . সৎরনিষ্ঠ 
দীনবন্ধু, স্যর কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে 
্রনিষ্ট হইলেন।, ইনিও' অসাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন 


ব্ক্তি। কিন্তু ঈশ্বরের ষ্তায় একান্ত কষ্ট মহ. 


নছেন। তবে লক্ষণের ভায় জোর ছায়াহবর্তী। 
তাহার নিঘেশের.বি্ু বিসর্দও অতিক্রম করিতেন 
না। . পিভ ঠাকুর দামের আর মাসিক দশটা টাকা 
মাখবং ঈশান এই দময় মালিক ৫২-টাকা বৃদ্ধি 
পাইতেম। এই তল জার হইতে 'কিফিং 'কিঞিং 
বীরবিংহের: গার আশ্রমের বায় নির্বাহ, জরা 
গাঁঠিইতে হইত।. স্তরাং পিতা ও ভাডৃয়ফে অতি 


১৩. 


রোতে পরি হইলেন শন্ভুর আগদনে ঈখরচজের 
কের লাবব না হয় কের একশেষ হন শু 
চন্ত্র প্রতিদিন রান্তিকালে অনবধানতা গ্রধুজ 
বিছানায় মূলমৃষ্ধ পরিত্যাগ করিতেন। ঈশ্বর 
্রাতৃগ্নেহ বশত; এবং পাছে পিতার রেশ হয় বলিয়া 
নেই মলমূ্. বং পরিফার  করিতেন। সময়ে 
ময়ে দীনবন্ধু াত্রিকালে গাম গুমিতে যাঁইতেন। 
মলগীত ভঙ্গ হইলে আগন্তক রাকিবর্গ তথা হইতে 
ভাড়িত হইত তদস্ুমারে দীন বন্ধুকে প্রায়ই গথি- 
মধ্যে নিদ্রায় -অবদয় দেখা বাইত। ঈশ্বর 
অধ করি! ভাহাকে বামার আনিভেন।.. 

ঈশবরচন্ত্রের জার. একটা কি ভাতা হয়গ্ 
মে গলাউঠা. বোথে 'নলীনধলীলা সাংঘরণ করে। 

ঈশ্বরচন্্র তাহায় শোকে অধীর  হুই়াছিলেন 
এবং রাঁজদিন একাফী বাসায় সমন -কার্ধা দির্বাই 
অন্ত গাঠাঙ্যামে রাহি জাগরণ হেড়ু গাঁছাকৈ' 
আমাপয়- রোগে আজান হইতে হয। এই "পীড়া 
উপশম “্ত ভাহাকৈ ছয় মাস ফাল বীরদিংই প্রা 


৬ 


সাহিা-সংহিত। 
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মেস্থান করিতে হয়। বীরমিংহ হইতে সৃস্াবন্থায় দর্শন যোগা। সুহ্ধ কহিলেন দে ফেঈন! 
কিলিকাতীয় গ্রত্যাবর্জন করিবার কিছু দিনপর তর্বযাগীণ মহাশয়. কহিলেন দ্যথা বাংতি 
ক্ষার সময় নির্ধারিত হইল। তিনি রাস্রিদিম্জ বাধতে” | সাহেব অন্টহাসে কহিলেন জামি' 


ঝরিজ্রম করিয়া অপঠিত স্থানগুলি তর্কবাগীশ মহা 
দয়ের বাসায় যাইয়া এমন করিয়। বুঝিয়া লইতেন 
ঘন কেহ গঠিত স্থধের সনেহ মাত ভগ্ন করি়া 
॥াইতেছে। ব্যাকরণ কাবা নাটকের আলোচনা 
বত দীনবন্ধকে ও সফল বিষয়ের শিক্ষা দিতেন। 
লইূপে তিনি অবঙ্কার. শ্রেণীর পরীক্ষায় মর্কোচ্চ 
হইলেন। তংকানে অপঙ্কার শ্রেণীর গরীক্ষা অতি 
কঠিন ছিল। কাব্য নাটক ছনঃ বাঁকরণ ও আন্বার 
দ্বের পরীক্ষা দিতে হইত। গ্রেমচন্্র তর্ষবাগীশ 
1হাদেব কল্প বাজি ছিলেন। তিনি ঈশ্বরচনতরের 
দন্ত গণ্ভ পঞ্ভ রচনা দেখিয়া গ্রাচীন কবিদিগের 


[ধন তুলা বলিয়া অধাক্ষ প্রীযুক উইলদন সাছে- 


বের নিকট দেখাইলেম। সাহেব কহিলেন আমি 
অন্তান্ত ছাত্রের রনাও দেখিতে ইচ্ছা! করি। তর্ক 


বাগীশ মহাশয় তৎক্ষণাৎ মদনমোহন তর্কালঙ্কার 


্রমুখ ছাত্রগণের রন! দেখাইলেন। সাহেব কহি- 
নেন এ লেখা গুলিওত ঈশ্বরচন্ত্রের রচনার অনু. 
রূপ। তর্কবাগীশ মহাশয় কহিলেন নান কয় না 
হইলেও রচনার মাধুর্য ঈশবরচন্তরের অধিক আছে। 
সাহেব কহিলেন মানমোহদের রন! আমার নিকট 
জারও সুমিত বলির বোধ হইতেছে। তর্কাগীল 
মহাশয় কহিলেন মানের লেখায় কোন কোন স্থলে 
বাকয়ণের নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়াছে। সাহেব কহি- 
পেন আমিত বুঝিতে পারি নাই। তর্ববাগীশ মহাশয় 
কহিলেন তাহা দুল দৃষ্টিতে ধরা যায়না। হষ্ম বিচার 


“জান। সাহেব ানমোহনকে ডাকিয়া: কছি- 
লেন "তুমি বারেরণের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছ 
কেন? মান উত্তর করিমেম কৰি প্র্ধোগ আছে। 
সাহেব কহিলেন মহাকবি . প্রয়োগ -ও জার্য গ্রগ্নোগ 
অন্ুমারে তোমরা চলিতে গার না। 

লা বিক্রদাদিত্যের মুখ হইতে বাধতি গরয়োগ 
হইয়াছিল বলিয়া মহাকবি. কালিদাসের মনে বাথা 
হইয়াছিল। তোমার এমন স্থিত রচনায় গরশৈ 
স্থলে আখনে পদের গ্রয়োগ দেখিয়া তর্কবাগীশ 
মহাশয়ের অন্তঃকরণে ছুখ হইয়াছে। পরে মাহ 
ুক্তারাম বিস্তাবাগীশ কে আহ্বান করিলেন। .তিনি 
সুখে দণ্ডায়মান হইলে সাহেব কহিবেন “দঘণং 
বিশ্রাদযতাং।” মুক্তারাম অত্যন্ত মুখর ও গ্রথর 
ছিযেন। সাহেব “অথ” এই বাকা বলিবা মাত্র 
ুক্তারা মনে করিলেন অনন্তর বাকোর প্রয়োগ 
গুনিবার অস্ত সাহেব আহ্বান করিয়াছেন। নুতরাং 
তিনি কহিলেন "জামা* মাহে কহিলেন তুমি আমায় 
বর্ষর বঞিয়৷ সম্বোধন করিলে। মুক্তারাম উত্তর 
করিলেন গরিবর্তী বাক্য *্জান্স* মেই বাকা মাজ, 
্রয়োগ করিয়াছি কাহাকে ও জক্্য করি নাই। সাহেব 
কহিলেন হি বলিয়াছ সমূদায় বল ভোদার সতীর্ঘ 
মদনে “জাম” এই গা গ্রযুজ হইবে। দৃক্তারাম, 
কহিলেন তর্ববাগীশ মহাশয়ের ছাত্রগণ মধ্যে কেহ 
বর্ষার নাই। মান ত গরম পর্ডিত কয়। তখন" 
মধুহ্দন বাচ্গতিকে আহ্ান করিয়া কছিখেন 


কারতিক-পৌষ, ১৩২৬ মাল] 


তিনষ্ী রচনা দেখ, কোনটাতে ব্যাকরণ হট গদ.আছে 
ডাহা বাহির কর। মধুহদন দুই তিনবার গাঠীত্ে 
কহিলেন এইটাতে একস্থানে আত্মনে পনের গ্রয়োগ 
স্থলে গরশ্মৈ গা আছে। সাহেব কহিলেন উহা 
্ট গ্রয়োগ বলিতে. হইবে। মধুস্দন তৃীস্তাব 
অব্য্ন করিলেম। মীহেব এখন সাহিত্য শ্রেণীর 
সমস্ত ছাত্রকে. ভাবিয়া কহিলেন."্তখান বাধতিসববঃ 
যথা! বাধতি বাঁধতে ।' এখন মুক্তায়াম কহিলেন 
মাহেৰ মহো?য়. আমাকে ডাকিয়াই"্ণং বিশ্রাধাতাং, 
পর্যন্ত কছিলে আমাকে অধপদ প্রয়োগ করায় "জাম" 
কহিয়াছি। এখন আমর! মকলেই মূর্খ হইলাম। 
আর একজন অর্বাচীন ছাত্র কহিল আমাদিগের 
মধো এমন কেহ মূর্ধ নাই যে দে যাহ! তাহা লিখিয়া 
পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর করিবে। তরকাগীশ মহাশয় 
প্রতাহ মমন্ত! দেন পাদ পূরণ করিতে হয় এবং নূতন 
নূতন ভাব দেন তামুদারে কবিত| রচন! করিতে 
হয়। তিনি তৎগরে সংশোধন করিয়া দেন কেন ভূর 
হইবে। আমর! কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের ব্যাপারটা 
জানি। পাহী বাঁহনে কালিদাসের শারীরিক হেন 
হইয়াছিন। রাজকী? বনে "বাধতি” পদ গ্রয়োগে 
কালিদাসের অন্তরে বাথা জদ্ষিয়াছিল। : ভাই 
রাজার বাক্য '্ণং বিশরামাতাং জান স্ধত্তে যদি 
বাধতি।* কামিদাসের উত্তর প্তথীন বাধতে 
বন্ধু যথা বাধতি বাধতে।” বাঁধতের অর্থ 
বাথতে। সাহেব মন্বষ্ঠ হইয়া কছিলেদ ভোমা- 
দিগের মধো কাহার রচনায় ব্যাকরগাদ্ধি থাকে 
নাবল দেখি। দে উত্তর করিল প্রায় কাহারও 
খাঁকেন!। ভবে ঈশ্বরের রুনা আমর! 


বিদ্যাাগর, ১ 


একদিনও চাত সংস্কৃতি দোষ দেখিতে গ 
নাই।' 

'সাছেব এখন' রী মহাশয়কে ধন্তবা 
দি! বিদায় হইবেন। এবং ঈশ্বরকে র্কো 
ুরস্থারে বরিত করিমেন। 


বিবাহ। 

ক্সীর গাই গ্রাম নিবাসী শক্ত ভট্টাচার্যের ক! 
দীনমী দেবীর সহিত চতুর বর্ষ বন সময়ে ঈ 
চন্ত্ের পরিণয় কার্য মাধ! হয়। এটী বাল্য বিব! 
তাহাতে কোন মনেই নাঁই। কারণ কন্তার বয় 
করম অই্ইম বর্ষ মান্র। ঈশ্বরের বিবাহে ঠাকু, 
দাসকে ধণগ্রপ্ত হইতে হয়। ঠীকুরদাগের ভরা 
কালিদাদও করিকাতায় সরকারী কার্ধে নিষুৎ 
ছিলেন। তিনি পৃথকার ও পৃথক ক্রিম ছিলেন 
কাজেই তাহার দ্বারা নোঠরের বা ভ্রাত্‌ পুত্রগণে 
কোন সাহাধ্য হইবার সন্ভাবন! ছিলন|। তি 
যাহা পাইতেন তত্বারা তীয় পুত্র কগত্াদি গরিজন 
বরের বায নির্বাহ হইত এই মা। ঈ্বরচন্ের শুত 
বিবাহে ষ্ঠ ভাতাকে কিছু গাহাষ্য করিতে গারি 
লেন না| বলিয়া! বিশেষ ছাধিত হইলেন। ঈক্বরচজ 
কহিধেন আগনি ঘদি বাধা দিতেদ তাহা হইছে 
গিতাঠাকুর জমী বন্ধাক দিয়া খ্্ণ করিতে সমর্থ হই. 
তেন না।' কামিদাম কহিলেন মাত। ঠাকুরামী পৌর 
বধূর মুখ দর্শন করিয়া গর়মানদিত] হইবেন বনিয়াই 
দাদা ধণপরন্ত হইবেন. ্‌ 

ঈশবরচন্্ পিতামীর নিকট যাই! কছিলেন 
এখন নাতির বিবাহ দিলে, নাৎবৌ৷ নাইয়া নৃত্যগীত 
জামোদ আজাদ কর কিন্তু দেখ হেন ছেঁড়া 


থ 


[ই বিছানার গুইয়া লাক টাকার স্বপন দেিও 
পিতামহী কহিলেন দেখিম আদি হইতে যে - 

দেখিব তাহা! সতা হছইবে। কত লাঁক টাক! 
পাবি এ ছেঁড়া চাটা আর থাকবে না। 
অলঙ্কার শ্রেণীর বাধিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ 
ইঁতোধিক একশত টাক! নির্ধারিত ছিল। মংস্কত 
গৃ্থ রচন! দ্বারা পারিতোধিক গ্রহণ করার বাবস্থা 
|| ঈশ্বরচন্ত্রের রচনা অতি সুন্দর হইয়াছিল 
য় তিনি & সমস্ত পাইলেন।' 

ঈশবরচন্্র এখন মনে করিলেন জেলা কোর্টের 
! পণ্ডিত হইতে পারিলে শী ঈত্ব গিতাকে 
[হের খণ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। 
ছুদারে তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট এই আবেদন 
রলেন যে তিনি অলঙ্কার শ্রেণী হইতে অগ্রে দর্শন 
সর শ্রেণীতে না যাই! শ্বৃতি শ্রেণীতে গ্রবেশ 
ঈতে ইচ্ছা করেন। উদ্দেঠ ল কমিটির পরীক্ষা 
| জন্ধ প্ডিতের গদ গ্রাপ্তি। 

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, জয় গোপাল তর্কানস্কার ও 
মন্ত্র তর্কবাদীশ গ্রত্ৃতি তদীয় আবোনে অনুমোদন 
রলেন। করেনের অধ্যক্ষ উইলগন সাহেব প্রথমে 
ত হয়েন নাই। পরে গঞ্ডিতবর্গের মৌধিক বনে 
উট হইয়া ঈশ্বর চন্ত্রকে তি শাস্ত্রের শ্রেণীতে 
[য়ন করিবার অন্ত শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী 
এমতি প্রীর্ঘন। করিলেন। প্রার্ঘন! মর হয়া 
দিলে ঈশ্বর স্থতি শ্রেণীতে অধায়ন করিতে 
্ত করিলেন।. এ সময়ে ঈশ্বরচন্ত্ের মামিক ৮২ 
কা বৃত্তি হইয়া। মমুদায় পিতার হাতে দিতেন। 
৬৯ বাকিবগে্র তিক্ষাদানে ও মৃতীর্ঘদিগেকক 


সাহিত্য-সংছিতা। 


[ম খড়) ৭ম) ৮ম) রম সংখা] 


মধ কখন কাহারওঅগরতৃল হইলে ঈশ্বর সাহা 
করিতেম। সে দকল খরচ ঠাকুর দাস আমান বছবে 
ঈশবরচন্্রকে দিতেন। উদ্বরচন্তর দীনবন্ধু ও শত 
এই তিন জনের বন্ধ বীরদিংহ হইতে তাহাদিগ্ের 
পিতামহ টরকার' হৃতা কাটিয়া বন গ্রস্ত বরাইয়া 
কলিকাতা! পাঠাইতেন। গোত্রগণ সুশীল ও সরি 
ও বিদ্বান হইতেছে শুনিয়া পিতামহী আনন্দে 
রোমাঞ্চিত হইতেন। এবং পুত্রবধূকে কহিতেন 
তোমার জোষ্ঠ পুত্র ঈশ্বর বড় দাত! হইবে। এখনি 
যাহ। পায় তাঁহার অধিকাংশ অনাথ অন্ধ ও গরীব 
ছুবীকে দেয় এবং ছোট ভাই ছুইটার হখ স্বচছিদতার 
অন্ত সর্বদা! বস্ত থাকে। | 

ঈশ্বরচন্ত্র ্বৃতি শাস্ত্র অধায়ন করিতে আসিয়া 
অধ্যাপক হরনাঁথ তর্কতৃষণের নিকট ব্যবস্থা স্থির, 
করিয়! লইতে গারিতেন না। ঈশবরচন্তর শ্রেণীতে 
উপস্থিত হইতেন মাত্র কিন্তু তিনি তাৎকালিক 
কলিকাতাস্থ বিখ্যাত দার্ত চূড়াসণি হর বিদর্যারহার 
উট্টাচার্যোর চতুদ্পাঠীতে যাইয়! প্রত স্বৃতি শাহের 
দুরহ ও জটিল ব্যবস্থা মকল বাদানুবাদ পূর্বক 
মীমাংসা. করিয়! কণ্ঠস্থ করিতেন। ১৮ অগ্টাশ বর্ষ 
বর়ঃক্রমের সময় ছয় মাসের মধ্যে সমগ্র নব ও গ্রাচীন 
স্বৃতি পানের বাবস্থা সংগ্রহ পূর্বক স্মৃতি শাঙ্্ের 
পরীক্ষায় উততীর্ঘ হইলেন। ল. কমিটায় পরীক্ষাও. 
সর্বোচ্চ হইবেন। অধ্যাপববর্গ . তাহার হীশক্তি 
দর্শনে চমতকৃত হইলেন। . ৃ 

:এধন ঈশবন্্ সংশারের কার ক্ষেতে গবি্ট 
হইবেন অথবা বিদ্যাশিঙ্ষায় গারদর্িত| দেখাইবেন 
এই ছুই গর লইয়| অধ্যাপক মঞ্গীতে এবং তাহার, 


কািফসপের, ১০৪ া্ট] 


পরিজনবর্গের মধো নান! কথার আন্দোলন হইতে 
মাগিল। এই সময়ে ত্রিপুরা জিলা জ্ পণ্ডিতের 


পদ পুত হয়। 'ঈীখরচন্ ও গণের জন্ত আবোদন ' 


করিষেন। ও প্রীর্ঘন! শ্বীকৃত হইলে ঈশ্বরটন্ত্ে 
গিতা তাদৃশ অজাত শশ্র যুব! বাজিকে তাদৃশ দূর 
দেশে এবং রঙদেশের প্রান্তে অপিতু দুষিত জবার 
বিশিষ্ট স্থানে যাইতে অগ্নুমতি করিলেন না। আশঙ্কা 
এই হঠাৎ গীড়িত হইলে ভাহাদিগের দুঃখের ইত 
থাকিবে না। কাজেই ঈশ্বরন্ জজ গঙ্ডিতি- পদের 
্রত্যাধ্যান করিলেন। এখন তাহাকে কালেজের 
নি গাঠের চরমণীমায় গ্রবেশের উদ্যোগ করিতে 
হইবে এই বথ! শুনিয়া অধ্যাগকগণ মধ্যে আনন 
শো প্রবাহিত হইল। মহামহোপাধ্যায় নিমটাদ 
শিরোমণি মহাশয় সর্বমমক্ষে গ্রুল্নচিত্তে কহিলেন 
ঈপ্বরচন্দের জজ পঙ্ডিতি গদে নিয়োগ শুনিয়া তাহার 


যুগপৎ হর্যবিষাদ জন্িয়াছিল। হর্ষের কারণ উপযুক্ত 


পাত্রের উপযুক পদ গ্রাণ্থি এবং গরিজনবর্গের 
ছরবস্থার অপনোদন এবং নখস্চ্ছদতায় অভ্যা্যাম। 
বিষাদের হেতু তাহার নিজের স্বার্থ দিদ্ধির ব্যাধাত। 


তিনি মনে করিয়াছিলেন যদি ঈশ্বরে দর্নশাস্ের - 


, শ্রেণীতে অধাপন! না করাইতে পাইলাম ভবে এত 
দিন কি তৃতের ব্যাগার খাটিলাম। 

ঈশ্বর জ চারিবর্য মধ্যে অমগ্রদর্শন শাস্ত্রের 
পরীক্ষায় সর্বশেষ হইলেন। বাধিক প্রধান পুরস্কার 
চুইশভটাকা! ভাহাও পাইলেন। একশত টাকা 
রমন লান্ের পরীক্ষায় সর্কোচ্চ আদনের অধিকারিত্ব 
ছেতু। আর একপত মুদা গদা গা রচনায় টরমোং' 
| কর্ষলাড-নিমিত! এই চারিবংমর কালের এববর্ফ 


বিদ্তামাগর। 


১৬৫ 
মার দিমটাদ শিরৌষণি মহাগিযের নিট অধায়ন হয় 
তিনি ইহ জগ পরিত্যাগ করিলে কিছুদিন সর্বামদ 
ঘথায়বাগীণ ভ্টচার্ধ দর্শন শ্রেণীর ছাত্রগণকে শিক্ষা 
দিতেন) তাহার, উপদেশ ছাত্রগণ্রে মবাগ্রাহী 
না হওয়াতে ছাত্রবর্গের আবেদন হেতু দর্শন শাসে 
অধ্যাগক গদের বাকি নির্বাচন জন্ত গা গ্রার্থি বরের 
পরীক্ষা নির্বাচন হয়। পরীক্ষায় শালিখার চতুষ্পাঠির 
অধ্যাপক বড়িয! নিবামী জয় নারায়ণ তর্পঞ্চীনন 
ভট্টাচার্য মহাশয় তার! লাভ করায় দর্শন শান্তর 
“অধ্যাপক গদে মাদিক ৯* টাকা. বেতনে নিযুক্ত 
হইলেন।” ইনি পাশ্চাত্য বৈদিক বংশ সন্ত 
তর্ষপঞ্ধানন মহাশয় ঈশবরূন্ত্রকে ভিনবৎমর 
মধ কালেজের নির্দিষ্ট স্তায় শান্তর পুন্তকুলি 
পড়াইয়া দিলেন। থে সকল পুস্তক গাঠ করিতে 
অন্ত ছাত্রগণ আট দশ বতমরকাল অতিবাহিত করে। 
তর্কগঞ্জানন মহাশয় সফলকে কহিতেন আমি এমন 
ুবদ্ধি ছাত্র এ গরযন্ত দেখি নাই। ঈশবরচন্্র' বোপ্ত 
শ্রেণীতে গড়িবার সমর শলভচন্্র ব্দারষ্কারকে 
ততশ্রেণীর অধ্াপক পদে অধির্ড দেখিয়াছিমেন। 
এ বিষয়ে তিনি তাহারই শিষ্য।, এ বিষধর গরীক্ষা 
ঈশবরন্ত্র দর্বোচ্চি হইয়াছিলেন। এবং 'জ্যোতিষ 
শান্্ পাঠ কানেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া! ছিলেন। 
এই সময়ে তিনি কালেগের কর্তৃপক্ষের নিযমানু- 
মারে উপাধি গাইবার অধিকারী হইলেন। কলেজের 
পণ্ডিতবর্গের গতি উপাধি নির্বাচনের ক্ষমত] অর্পিত 
থাকার ভাহায়! সমবেত হইয়া একবাকো ঈশ্বরকে 
বি্যামাগর এই সর্বোচ্চ উপাধি দিলেন। 
. উপাধি মমিতিরনভ্য ও অধাঞ্ষ মহোদয়গণের, 


১৬৬ 


নাম নির্দেশ করিলেই হিদ্যাদাগরের গরশংস| পত্রের 
সাররতা অনুভূত হইবে। 


ধর তর্ববাগীণ বারণ শান্তর অধাপক 
গোপাল তর্কারধার কাব্য %» 
্রীপ্রেমচন্ত্ তর্বাগীণ অনন্যার ), ১ - 


্রচন্ুড়ামণি ও 

ল-কমিটার অধাক্ষ স্মৃতি ,) 
রণ স্াযবাপীশ বোস ,।. ,। 
শীজয়নারায়ণ তর্কপঞ্ানন স্তায় ১ 9). 
প্রীযোগধান মিশ্র . জ্যোতিষ 9, ২, 


| ঈশ্বরচন্ত্র দু. গ্রতিজ্ঞ ছিলেন। একাগ্রতা 
তাহার প্রধান রঙ্গ ছিল। অন্ত কার্ধযতায় তাহার 
মনে ক্ষোভ জন্মিত। সেই হেতু কছিতেন *শরীরং 
বা গাতয়োং কার্যাং বা মাধয়েযমূ। তিনি আরও 
কহিতেন মনুয্য গণনায় যদি সর্বাগ্রে নাম ন| হইল 
তবে জননী জঠরে মৃহা হওয়াই প্রোযর। বিজ্তা- 
সাগর এখন বিদ্বাশিক্ষায় দফল' মনোরথ হইয়াছেন। 
এখন তীর চরিত্র ও বাবহারের কিঞ্িৎ বর্ণন করিতে 
প্রবৃত্ত হইতেছি। তীহার বিষাত্যাম সময়ে কর্তবা 
পরায়ণতার একটা সামান্ত দৃ্টান্ত নির্দেশ করিলেই 
পাঠকগণ ছশ্ট্যান্ধিত হইবেন। ঈশ্বরচনত্ গ্রভৃতি 
তিন সহোদর ও তাহাদিগের জনক ঠাকুর দা যে 
মাড়ীতে থাকিতেন দেই বাটার গার্্বর্তী গল্নীতে 
বিচবচিকা (কলের!) .রোগ' অতি গ্রবল ভাবে 
উদীপ্ত হইল। গ্রতাহ অনেক বাক্তি যমদানের 
আতিথ্ গ্রহণ করিতে লাগিল। তংকালে & 
গীড়াকে অতি মারাত্বক এখনকার গে রোগের 


মাহিত্যনংহিতা। 


[৭৩ পন, ৮, নম সংখা 


টায় বিশেষ সং্পরশাক্তান্ত রোগ মনে করিত । এখনও 
যে মনে করে না তাছা নহে। 

ঠাকুর দাসের আশ্রয়াতা জানত মির 
কোন পরিচিত বার্ধি আনিয়া কহিল আগনকার 
পরিচিত অগুক সপরিবারে ওয়াউঠা রোগে আক্রান্ত 
হইয়াছে । সে একাস্ত দরিদ্। কেহ তাহাকে 
চিকিৎস! করিয়া বাচাইবে এমন উপায় দেখি না। 
ঈশবরচন্ তথায় উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি নিয়া ফাহা- 
কেও কিছু কহিলেন ন1। আন্তরিক বড়ই ব্যাথা 
পাইবেন। স্যার পয়েই পাক সঘাধ। করিয়া 
দীনবন্ধু ও শনুকে আহার করাই! গিতার তোষ 
নের আয্বোঞ্চন করিয়া সেই পীড়িত বাতিবর্ণের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন তাহার! 
পাঁচ জনেই শধাণারী হইয়াছে জল পিপাদায় অত্যন্ত 
কাতর। মধ্যে মধো তাহারা বমি ও মলহাগ 


'করিতেছে। ইশ্বর তৎকষণীৎ এক গৃহস্থের বাটা 


হতে এক করমী জল আনিঘেন এবং চক্মকী 
ঠকিয়া গ্রদীগ জালিলেন। তিনি. সকলকে জঙ গান 
করাইয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলেন। 

ঈশরচনতের ভ্রাত হরচন্জ ওলাউঠা রোগে 
অকালে কালগ্রাদে পতিত 'হয়েন। তাবধি তাহার 
মনে এই সকার বনধূল হয় যে দি কেহ ওরাউঠা' 
রোগীর পিগাদা দূর করিতে গারে গাছ হইলে শত- 
করা বার আন! লোকের জীবন রক্ষা! হইতে গাে। 
একদিন একটা নিম মতা ডাকার রগটাদ যাবুর, 
্রমুখাত গুনিয়াছিলেন যে ওলাউঠা রোগে রোগীকে 
যত জল খাইতে পারিবে ততই তাহার উপকার 
হইবে| বয়ন ও রন উতয়.জিয়াই কষে আ 


কািক-পে,১৩যা] 


হইয়া! বন্ধ হইবে। মৃত্াধারে মৃত স্থান/ছইবে 
জমণঃ বিদু বিশু গয়ে হৃতবৎ হয়া 'ধারা প্রবাহে 
গ্রল্লাব হইবে। তখন -রোগী অনায়ামে পূর্বাপেক্ষ 
স্িরভাব ধারণ করিবে। ক্রমে গিগাঁস! শাস্তি হয়া 
ধার উদ্রেক হইবে। এইরগ অনেক স্থলে রোগী রক্ষা 


গাই থাকে। এই চিবিংমার নাম জল চিকিংমা। - 


ইংরাজীতে হাইদ্বোগ্যাথী কছে। হাইযড্রা শবে 
জঙ্দান ভাষায় জগ বুঝায় এই চিকিৎসায় গাত্রদাহে 
জগদেক করিতে হয়। অন্ত মতের চিকিৎসার 
বিপরীর্ত কথা শুনিয়া অনেকে উপছাদ করিতে 
গারেন। কিন্তু জল চিকিৎসায় হম মহত ওলাউঠা 
রোগী আরাম হইয়াছে। 

. ঈখরন্্র রগঠাদ বাবুর অদ্থেষণে যাইতেছেন 
সৌভাগান্মে তাহার সহিত পথি মধ্যে দেখ! হইল। 
ঈশ্বর রোগীদিগের অবস্থ। মুদায় যথাযথ রূপঠাদ 
বাবুকে কহিলেন। রূপটাদ বাবু বলিলেন চল পুলিষে 
একবার জানাই। গবর্মেন্ট হইতে যদি অনাথ 
বক্তিবর্গের ঘি কিছু সাহার্যা করিতে পারি। ইষ্ট 
ইত্ডিয়া কোম্পানী ও নবাব নেজামত হইতে দুঃখী 


বাজির চিকিৎদার জন্ত পুমীষের হাতে টাঁকা ও. 


ওধধ আছে।. উতয়ে বড় বাঁজারের পুলীষের নিকট 
উপস্থিত হইলেন। পুণীষ সাহেবকে সংবাদ দিবা 
মাত্র তিনি কতক গুলি উ্যধের গীল দিলেন। 'এবং 
কহিলেন খুব দাবধান যেন জল অনেক না খায়। 
দল ন| খাইলে ভাল হয়। রূগঠাদ কহিবেন- সাহেব 
জাগনার উপদেশাুারেই চলিব। কিন্তু এখন 
তাহাদিগের মমূত গরিফারের জন একটা লোক 
আবগ্তক। নাহেবও অতি দয়ানু ও উচ্চ বংশের 


বিদ্যাসাগর. 


১৬৭ 
মোক ছিলেন? তিনি একটী মেতরাণীকে সরকার 
ইইতে নিযুক্ত করিয়। দিলেন। এবং পথ্যের খরচ 
যাহা লাগিবে ভাহার জন্ত সর্কারে বিল করিতে 
বলিধেন। রূগঠা? কহিলেন কে অগ্রে খরচ দিবে 
যে গে বিলের টাকা! আদায় হইলে মে উহা! গরিশোধ 
করিয়া; ইবে।' সাহেব কহিলেন আমি নিজ হইতে 
দুইটা টাক! দিলাম। ইহা আমার নিজের 'দান 
জানিবেন। এখন ক্ষপান ঈশ্বরকে মঙ্গে লইয়া 
রোগীদিগের নিকট আমিলেন। রোগীদিগফে 
দেখিয়াই কহিলেন বড় মন্দ অবস্থা। পুলীষের পীল 
ধাওয়াইয়। উহবাদিগকে অনর্থ কষ্ট দিওন| কেবল জগ 
থাওয়াও। যদি উপকার. হয় ইছাতেই হইবে। 
মেখরাণী ছার! মল ও বমি পরিষার করাইয়া ল্ড। 
আমি বাটা হইতে পুরাতন ধৌত কাপড় পাঠাইয়া 
দিতেছি। তাহ! জলে তিজ্াইয়া উহাদিগের গার 
মার্জনা করিবে। রগটাদ ডাক্তার বাঁটা যাইয়া ছুইটী 
বোন] কিঞিং মিছিরি ও এক কলদী উত্তম পানী 
জর ও ধোত বন ধণ্ পাঠাইয়া দিলেন। 

মেথরাণী বিষ্ঠা ও বদনের অপবিভ্রতী| মান রী 
তত করিয়া প্রস্থান করিল। ঈশ্বর এখন একাকী 
রোগীদিগকে রূপচাদ বাবুর উপদেশাহুদারে গিপা- 
সার জল যোগাইতেছেন। ক্রমে শিশুত্রয় কথ! 
কহিল। এখন ঈশ্বরচনতরের মনে শ্রম সার্থক ' বোধ 
হইতে লাগিল। এই সময় তাহার মনে মানবীয় 
ধর্ঘশান্ত্রের বচন মনে উদদিত হইল। 

জলেন পাঁচয়োনং জলে জীব দষ্ততে। 
এবং অগ্নি গুরাের চিকিৎসা! গ্রকরণের যথা শ্রত 
বচনও তাহার চিত্ত ক্ষেত্রে উদিত হইল| 


১৬৮ 

" জীর্ে ভেষজং বারি জীর্ণ বারি' বল গ্র্ং। 
এইপে রাবি অবসান কালে হ্ীনোধটী কহিল বাধা 
ডগি সন্ত রাত জাগিয়া বড় ছুঃখ গাইয়াছ। 
একবার বাবু দিগেয় বৈঠক খানায় শয়ন কর। 
বাবুর! অতি ভদ্র লোক। ঈশ্বরচন্ত্র বুঝিলেন 
ইহারও উপকার হইয়াছে।* স্ত্রীলোকটা ভাবি 
এমন দয়াময় বালক যদি না ঘুমাইয়। গীড়িত হয় 
তবে তাহাদিগকে আর কে দেখিবে। ঈশ্বর 
দিবার এ্রধম ভাগ তাহাদিগের নিকট অতিবাহন 
পূর্বক তাহাদিগকে মিছিরি ও বেদান! গথা দিয়া 
বাযায় গ্রস্থান করিলেন। প্রস্থান মময়ে গঙ্গার ঘাটে 
স্থান নমাধ! করিয়া না খেলে বাসার লোক .ও. গৃহস্থ 
জগদঘর্ভ বাবু যদি শুনেন যে ওলাউঠা রোগীর 
সেবার নিযুক্ত ছিল মংশ্প্শীক্রান্ত রোগ--অনায়াসে 
বাসায় প্রবিষ্ট হইবে বিশেষত) রাজি জাগরণের পর 
সান করাই সর্বতোভাবে বিধেয সেইজন্ত বড় 
বাজীরের ঘাটে স্নান করিতে যাইলেন। তথায় 
সনগঠাদ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি কহিলেন 
রোগীরা কির্গ আছে| ঈশ্বর কহিলেন মমন্তই 
মঙ্গলা। রপঠাদ কহিলেন তোমাকে আর দুই দিন 
ভুঁগিতে হইবে। ঈশ্বর কহিযেন তাহাও কি আঁপ- 
নাকে কছিতে হইবে। উহ! আমার নিজের কর্তব্য 
জান করিয়াছি। রূপটাদ কহিলেন আমার কর্তবাও 
জামিকরিব। . 

শ্বরচ্ স্বানান্তে বাদায় আমিলে দীনবন্ধু 
কহিলেন দাদা কালি আগনি রাতিতে গিয়াছেন, 
এখম কত বেলা হইয়াছে দেখুন দেখি। আমাদিগের' 
আাহারাদি কিছুই হয় নাই। ঝাবা আপনাকে 


চন খণ্ড, দম, । নম সখ্য 


হা রানার যা অনুসন্ধানে গিয়াছেন। 
ঈরচ্্ (কোন কথা না বমিয পাক: জারসত করি, 
লেন। এমন. সময় ঠাকুর দাম উপস্থিত হ্যা 
জিজাসিলেন কানি রাকজিতে কোথ! ছিলি কাহাকেও 
কিছু বলির নাই। আমি বেলা হইল..দেখিয় মু- 
সদনের বাসায় অস্মন্ধানে গিয়াছিলাম। নে 
কহিল কালি তুমি তাহার সঙ্গে দেখাও কর্‌ নাই। 
সে জারও বিল এ অঞ্চলে ওলাউঠার গীড়। 
গ্রবলভাবে বিশ্কৃত হইতেছে হয়ত কোন মতীর্থের 
গীড়ার মংবাদ গাইয়াছে তাহার সেবা *গুঞরযার 
জন্ত তথায় গিয়াছে। ঈশ্বরের অন্বঃকরগ অত্যন্ত 
মায়ায় আচ্ছন্ন পরোপকা'র করিতে পারিলে আহার 
আহ্দাদের সীম! থাকে না। এই কথ প্নিয়া 
বাসায় গ্রত্যাগমন করিলাম। ব্যগারখানা পা বল 
দেখি গুনি। 

. ঈশ্বর দবিরুক্তি করিলেন না। ঠাকুর দাসও 
া্ততাগরুক্ত আঁর কিছু কহিলেন না। গূর্ববং 


. সকলের আহারাদি সমাধা! হই! গেল। ঠাকুরগাস 


আফিস যাত্র। করিধেন। ঈশ্বরচন্্ দীনবন্ধুকে 
কহিলেন কলেজে যাইয়া আমাদিগের শ্রেণীর অধ্যা- 
পককে কহিবি দাদা আজি এক স্থানে গীড়ার সংবাদ 
পাইয়াছেন তাহাদিগের দেবা গুশরযার অন্ত তিনি 
তথায় উপস্থিত থাকিবেন। ভাহার! অতি. দি 
সথৃতরাং দাদ গুনিয়| থাকিতে গারিলেম ন|। দীন" 
বন্ধুকে এই কথা বলিয়া ঈশ্বরচন্তরগস্থান করিলেন।, 

দীনবন্ধু ঈশ্বরন্ত্রের -অধ্যাগককে টশ্বরচন্ের 
অনুপস্থিতির কারণ নির্দেশ করিলে অধ্যাপক মহাধ 
কথিলেন দে কি তোমাদিগের জাতি কুটুঘ অথবা 
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গ্রতিবেদী। দীনবন্ধু ত দাদার ভাই তিনি কহি- 
দেন . | 

অয়ংপরে নিজোবেতি গগনা রাদুচেতসাং। 

উদার চরিতানাস্ত বনুধৈব কুটুঘকং | 

ঈশ্বরচন্্র রোগীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন রপঠাদ ডাক্তার সভৃত্য তথায় উপস্থিত 
আছেন। রপঠাদ ঈশ্বরচন্ত্রকে কহিলেন তোমার 
দেবায় সকলেই জীবন পাইল এবং আমার জল 
চিকিংমায় অবার্থ ফণ দেখাইতে পারিলাম। তোমার 
মত গ্রককৃত স্বদ্ধি কণ্ঠ এবং পরোপকারী ব্যক্তিকে 
না পাইলে আমার জ্লচিকিংসার অবার্ধ, ফল 
:পরেধাইতে গারিতাম না। আজি হে তোমার 
নিকট চির কৃতজ্তাগাশে বন্ধ রহিলাম। 


. স্সারাশ্রম প্রবেশ। 


গুর্ুযৌবন অর্থাৎ প্রা ব্যন্ক যুব গুরুষের কি 
কর্তব্য ঈশবরচন্তর সেই চিন্তায় নিম্ন হইলেন। গ্রথম-- 
পিতামাত| প্রভৃতি গুরুতনবর্গের গ্রতিপানন ও 
যথারীতি সেবা! শুঁষার ক্রটি না হয়। ২য়--পরিজন 
সমূহের আবস্ত্ের অভাব ঢূরীকরণ এবং নখ হছদ 
বিধান। ও৩য়-_আত্মীয় বন্ধুও প্রতিবেশী জনগণের 
ছিত সাধন এবং ছুঃখ দূরীকরণ চেষ্টা। ওর্থর্ক- 
সাধারণের ছিতানুঠান ও গুভ মাধন কর!। ৫ম-- 
আত্বোৎকর্ধ বিধান ও লোক রঞ্নে সময কেপণ। 
৬-_দেশু কায় ও গাজ বিবেচনায় সামা্দিক আচার 
বাবহারাদির নুস্কার করিবার উদ্ভোগ। ৭ম-_ 
পরগীড়! নিবৃত্তি বিষয়ে এঁকামিক ইচ্ছা। ৮ম-» 
বিভ্শাঠা বা কার্পপোর পরীহার। £ম--ওদিগগের 
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_ বিদ্যাসাগর । 


১৬৯ 
গুণগ্রহণ, তাহাদিগের হিত' চিন্তা এব! মানুষ 
দ্বারা মান 'বাজির সন্মান রক্ষা! । | 
উপরৌন্লিধিত সকল কার্যে মনঃমংযোগ করিতে 
গেনেই গ্রধমতঃ ধনাকাজ্ক। আপনিই আসিয়া 
উপস্থিত হয়। সে চিত্ত! নিবৃত্তির পথ নানানিধ 
থাকিলেও কৃতবিষ্ ্রাম্মণ সন্তানগণের গক্ষে ছুই 
একটী হুগম ও নুদাধ্য পথ বিদ্বমান ছিল একটী 
হটকর্মশালিতে যাজনাধ্যাপনাদি. অপরটা শ্বৃত্তির 
পক্ষে লিখন গঠন ও বাবঙ্ঠার শাস্্ের উপদেশে রাজ 
বারে অরধিপ্ত্যর্থির বিবাদ ভঞ্জনের উপায় ও 
দীমাংদা। কিন্ত বিস্তামাগরের পিতৃপিতামহাদির 
ধজমান শিখা ছিল না! নুতরাং স্বাধীনভাবে সংসার 
াত্রায় প্রবিষ্ট হইয়া চতুষ্পাঠীতে ছাত্র শিক্ষা্থারা 
সংসার যাত্রা নির্বাহ করিবার স্থযোগ ঘটে নাই। 
যে কার্থা সাধন করিতে হইলে ছাত্রগণকে পুত্রবং 
নিরস্তর অশন বসনাদি দ্বারা প্রতিপালন পূর্বক 
শিক্ষা দিতে হয়। এই নুরীতিতে আত্মপরের 
অভিযনতাব দূরীকত হয় জানিয়াও নিতান্ত অরথাভাব- 


'বশতঃ রাজছারে স্বৃতির পথে অধ্যাপনাকার্ধো পরবৃত 


হইতে অভিলাধী হইমেন। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ 
ৃ্ত হইলে & গদের প্রারীর সংখা অমংখা হইয়া- 
ছিল। কলেজের অধ্ক্ষ মারসল সাহেবের অভি- 
্ায়ানথসারে গণ্ডিত নির্বাচন হইবে এই কথা গুনিয়া 
কলিকাতা বছবাজারের মলঙ্লানিবাসী কালিদাস 
দত্ত কোন এক বাকির,জন্ত মারমল সাহেবের নিকট 
বিজ্ঞাপন করেন। সাহেব দত্তজাকে বিশেষ অনুগ্রহ 
ও বিশ্বীম করিতেন। সাহেব দ়জাকে কহিলেন 
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আপনার বন্ধু কি ঈশ্বরচজ্র বিদ্তাদাগর সপেক্ষ। 
বিলেষ বিদ্বান তেকস্বী কঁতকর্মু। ও নিশ্পূহ? .দতজা 
মহাশয় আর বাঙনিশ্ত্ি করিতে পারিলেন না। 
সাহেব কহিলেন আমি স্বয়ং ঈশবরচন্ের কার্ধাকুশল- 
তার শিক্ষা গ্রালীর সংমন্ত্যোচিত সণ সমূহের 
ও বিস্তাবস্বার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি'। এবং স্বয়ং 
পরীক্ষা করিয়াও দেখিয়াছি । সংস্কৃত কলেজের 
ভুনীয়ার স্করারসিপ পরীক্ষার সময় যে রীতিতে 
পরীক্ষা কাধ) ঈশ্বরচন্ত্র সমাধা করিয়াছেন উহা 
সাঁধারণে ও গবরধমেক্ট নিতান্ত ্রতিগ্দ হইয়াছিল । 
সুতরাং তাহার পুর্ধার স্বরূপ আমি ঈধরকেই 
ফোর্ট উইলিয়ম করেজের প্রধান পঙিতের পদে 
নিষুক্ক করিতে একাস্ত ইচ্ছুক হইয়াছি। তখন 
দত্বজজা মহাশয় কহিলেন প্রকৃত যোগ্য পান্রেই 
যোগাতা! গ্রার্পন করিবার পথ দেখান হইবে সুতরাং 
এই নিয়োগে সকলেই মন হইরেন। 

বিস্তাদাগর এখন মানিক শতার্মমুদ্রা বেতনে 
বাঙলা! ১২৪৮ সাঁলের অগ্রহায়ণ মাসে ফোর্ট উই- 
নিম কলেজের পধান পাতে নিষুকত'ইবেন। 
অর্থাৎ যে নকল সিভিলিয়ান বদেলে বিচার ও শাসন 
কার্ধে গ্রহণ হইবেন তাহাদিগকে বাঙলা ভাষায় 
সবশিক্ষিত রুরা। এই পদের বিশেষ গৌরব ও 
সম্মান আছে। স্থশিক্ষক রুতকর্খ] ও দকাবহার়ের 
লোক. হইলেই দিভিনীয়ান সাহেবগণ গুরুচক্কির 
পরাকাঠা দবেখান। বিদ্তানাগর .সেটরূপ বাক্তি 
স্থতরাং মন্বান নাত প্রত্যাশার বশবর্তী! হইয়া আত্ম. 
মং ও বৃ্হতার বেষ নীম দণারাদ হইলেন 

বিধাতা দন্ুকূল থাকিলে মম উপস্থিত হয 


সাহিত্য'সংহিতা। 
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এবং উল্লোগের ফল দ্বতই মিষ্ধব্য। প্রাজতন ও 
ইছলোকের কর্মফরও তংগদবদ্ধে সহায় হইয়া থাক্চে। 
বিস্তারের দৌভীগাপ্রীর আগমনের. এবং তবিষ্য 
জীবনের অক্ষয় কীর্ঠির সৃত্রপাত এইস্থলেই হইয়া" 
ছিল। ॥ 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাগনায় নিযুক্ত 
হইয়া বিস্াসাগর ইংরানী শিক্ষায় বিশেষ মনোনিবেশ 
করিলেন। তাহার পরম বন্ধু মহা! তেজন্বী ও অতি 
উদ্চমন! ধীর গ্রকৃতি ছুর্গীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাকে 
ইংরাজী ভাষা! শিক্ষ! দিতে বত্ববান হইলেন । ইনি 
বিশ্যাসাগরের বন্ধু বলিয়া লোক মাজে পরিচিত 
নহেন। ক্ুর্থাচিরণ বাবুর তুলা ডাঞার অস্ঠাি 
কেহ জন্মে নাই। তিনি রোগী দেখিয়া রোগের 
উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশের হেতু নির্দেশ করিতে 
সমর্থ ছিরেন। তাই অতি বিজ্ঞ বিচক্ষণ ইউরোপীয় 
ডাক্তারগণও 'অতি হুশ্চিবিতত এবং উৎকট রোগে 
ছাহার মছিত পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করিতেম। 
ডাহার গরাহর্শের বাতি স্থৃষে নুবিখাতনাগ 


. ভাক্ষারও 'তিরস্কৃত'হইতেন। ই প্রজিদ্ধ বাী 


সুরেজনাথ বন্োর জনক.। বখস ইনি অধম 
বিদ্বানাগরকে ইংরাজী শিক্ষা 'দিঃতন তখন 'ভিমি 
হেয়ার স্কুলের দ্বিতীয়. শিক্ষক পদে অধিটিত. ছিলেন 
তিনি স্কুম হইতে গ্রত্বিগষন কালে বিশ্তাসাগরের 
বৌবারারের বাসায় -ক্ষগকাল অবস্থায় পূর্বক 
তাহাকে 'ইংরাদী শিক্ষা দিতেন। বিগ্তাসাগরের 
শিক্ষ! নৈপুণা ও অভ্যামের আশ্কর্ঘয ক্ষমতা দুষ্ট 
র্গাচরণ বাবু গরম আনদিত হই গ্রতাহ অতি 
আগের সহি শিক্ষা দিতেন। বিদ্বাসাগর ইংাজী 
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ভাষায় বিশেষ গ্রবিষ্ট হইলে নীলমাধব মুখোপাধ্যায় 
ডাজায় তাহাকে অতিরিক্ত সময়ের জন্ত ইংরাজী 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন।- কিন্তু ইহার! বতটুকু শিক্ষা 
দেন ঈশ্বরচন্দ্র ভাহাতে মানসিক তৃফার শাস্তি 
হয়না। সুতরাং ইহারিগের গরামরশীনুমারে. এক- 
জন ইংরাী ভাযাধায়ী ছাত্রকে বামার আশ্রয় 
দিলেন। ভাহার নাম রাজনারায়ণ গুপ। তাহার 
কলেনের বেতন ও পুন্তকাছিরবার' ভার ঈশ্বরচনধের 
বন্ধে রাধিয়াছিলেন। তাহার শিক্ষার সঙ্গে বিষ 
সাগরের শিক্ষা খরতর হইল। এখন বিষ্যামাগর 
নি ছাত্র দিভিলিয়ানদিগের সঙ্গে বিশিষ্্ূপে আলাপ 
পরিচয় ও উভয় পক্ষের শিক্ষার আদানগ্রদানে পার- 
, দর্শী হইলেন। 

এই সময়ে তিনি শিক্ষা! সমিতির (কমিটীর) 
নিকট বিশেষ গ্রতিভাশালী গরম পঞ্ডিত ও তৎ- 
কাীন গ্রচষিত বাঙলা গণ্থকাব্ের ঘোষ নিফাষণে 
বিশেষ বিচদ্ষধ এবং নুগলিত গত লিখনে ক্ষ বলিয়া 
পরিচিত হইলেন। ই কেবল দিতিলিয়ান ছাত্র, 
গণের লিখিত পত্র দলীল ও ধতগত্রাদির সংশোধন 
গ্রধালীতেই পরীক্ষিত হইয়াছিল। বিদ্তামাগর 
মহাশয় যাহা! সংশোধন করিয়া! দিতেন তাহা শিক্ষা 
মমিতির অধাক্গের দিকট গ্রত্ঠাগিত হইত। বর্তৃগ্গ 
ইহা দৃষ্টে বিভামাগরের গ্রতি বিশুদ্ধ বাল! গা 
কাব দিখিবার আদেশ দিলেন। বিদ্যাদাগর দেখি- 
লেন বাঙ্গল! গদ্যকাবোর অভাব আছে। যদিও 
শুকরের পত্রকৌমুদী লোকমুখে. নামে মা আছে 


কিন্ত হ্তাক্ষরে পুন্তকাকারে পাওয়া! ছূর্ঘট তরিবন্ধন “ 


তিনি হিন্দি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অনদিন 


বিযযাগর। : 


১৭১ 
মধো তিনি তাহাতে বিশেষ বংগততি লা করিলেন। 
& ভাষার বৃৎপর হইয়া হিন্ী বেতার পিসীর 
টে বাঙ্গাল! বেতাল পঞ্চবিংপতি নামক গছ কাবা 
লেখেন। উহ! বাজালা গন্ত কাবোর ও ভাষার আদর্শ 
পুস্তক হইয়! আছে। ইহার পূর্বে: ফোঁ্ট উইলিযম্‌ 
কলেজের ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য কুষলীলার বানু 
দেব চরিত নামক এক খানি গ্রস্ত কাবা ললেখেন। 
তাহ! একবারও মুড হয় নাই। পরে আর তাহার 
দ্ান্বণের চেষ্টাও করেন নাই তাহার কারণ নির্দেশ 
করিবার ক্ষমতা এ লেখকের সাধের অতীত। 

পূর্বে যে সকল সিভিলি়ান সাহেব ই ইতিয়া 
কোম্পানীর অধীনে ভারতবর্ষের শাসন অথবা বিচার 
কার্ধো.নিযুক হইতেন তাহাদিগের এদেশী ভাষায় 
বিশেষ অধিকার ও বুাৎপত্তি সাধন জন্তুই ১৮১ থুঃ 
অঙ্কে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিযম বলেছ গ্রতিঠিত 
হয়। তাহার! ইংলও দেশীয় ভর সমাজ হইতে 
নির্বাচিত হইয়া তথাকার হানিবরী নামক কলেজের: 
পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হইলেও ভারতে আমিয়া দেশীয় 
ভাষায় পারঃশিং! দেখাইতে না গারিণে কার্যে 
নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। দেশীয় তাহা 
অন্তীর্ঘ- মিভিলিয়ান দিগকে গ্বদেশে গ্রত্যা- 
বৃ হইতে হইত। তাহাদিগকে গ্রত্যাবৃত না৷ হইতে 
হয় এই কারণে ফোর্ট উইলিয়দ কলেজের হৃটি। 

এই কলেজ রাইটার্স বিখিংস্‌ মধ্যে সংস্থাগিত 
হয়। সিভিলিয়ানগণ তথায় অবস্থান পূর্বক দেশীয় 
ভাষা ও রীতিনীতি শিক্ষা করিতেন। এই দমকল 
মতিলিয়ান গণ'তংকাণে রাইটস্‌:অবদি কোম্পানী 
নামে বিশেষ বিধাড ছিলেন। তৎপরে ১৮৫৪ ত্র 


১৭২ 


বাঃ ১২৬১ সালে মিভিল সার্ভিসে নির্বাচন 
গ্রণানীর পরিবর্ে গ্রতিদিতা রীতি .গ্রবর্তিত 
হইলে & ফোর্ট উইলিযম কলেজ অন্তত হয়। 


যখন, কলে বিষঞমান ছিল তৎকালেও যেখানে 


রাইটার বিস্ভিং ছিল এখনও তথায় এ বিদ্ডিং আছে। 
& অট্রামিকা মধ্যে দিভিলিয়ানগণের নাচ, ভোজ 
মংগীতাদির মধ্ধে নানাবিধ কোতুক ও আমোদ হইত। 
এখনকার দৌধ কেবগ নানা! গ্র্কার অফিযের দফতর 


ও রাজকণ্ারী প্রভৃতির দৈণিক ক্ষণিক অবস্থিতির . 


স্থান মাত্র। কালেজের কার্যকালে ও কায়েজের 
আফিম ছিল। আফিদে পর্ডিত মৌনুবী কেনিয়ার 
৪ তিন চারি জন কেরাণী দৈননদিন যথা সময়ে 
উপস্থিত মা দেখা যাইত। দেশীয় তত্ব লোকের 
মধো এই কয় বার নৃত্যগীতাদি দর্শনের কিঞিনবাত্ 
ুবিধা ছিল। কিন্ত বিস্তার মহাশয়ের অবারিত 
সবার ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে সর্বদা তথায় 
যাইতে গারিতেন। কিন্তু তিনি নিজ সন্মান রক্ষার অন্ত 


কদাচ স্বেচ্ছায় একাকী তথায় যাইতেন ন|। উপরিস্থ 


অধাক্ষ মহাশয়দিগের মধ্যে ফেহ তাহাকে আমন্ত্রণ 
করিলে তাহাদিগের আগ্রহের আতিশর্যা গরিত্যাগ 
করিতে মমর্থ না হইলে কদাচিত ৃত্যগীত দর্শন 
করিতেন। | 

তদীর ছাত্রগণ বঙদেশের শাদন ও বিচার কার্ধো 
নিষুজ হই়্া তাহাকে সময়াহসারে দর্শন করিয়া 
যাইতেন। তংকাধের সিডিলিয়ানগণ দর্ধ্যাদাপয় 
লোকের ঘর্ঘযাদারঙ্ষায় বিশেষ আস্থাবস্ত ছিলেন। 

কিছুদিন গরে ফোর্ট উইলিযম কলেজের অধাক্ষ 
মার্মল, দাছেবের অঙ্গ্রহে তথাকার ছেড কেরাণীর 


 সাহিসব্তা। 
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পদে বিস্তাসাগর মহাশয় ১৮৫১ গী অবে ৮১ বেতনে 
নিযুক্ত হয়েন। ডাীর ছুর্মাচরণ বাবু বিদ্বাযাগরের 
পরবর্তী হেড রার্ক রূপে নিযুক হয়েন। ছুর্গাচরণ 


বাবু কার্যা পরিত্যাগ করিলে বিদ্তাসাগরের গ্রে 


রাঙজর়ধ। বন্দোপাধ্যায় ৪*২ টাকা বেতনে নিয় 
কেরাণী রূগে এ কলেজে নিযুক্ত হঠে। 

ফোর্ট উইলিযম কলেজ, মাস্থাপনের পূর্বাবধি 
ইউরোপীয় বাজজিগণ মধ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় 
চর্চা জনত মারসগান, কেরী, কোনক্রক, উইলমন, 
রজার্স রোজারিও এবং সর উইধিযম জো প্রভৃতি 
মহামহিমান্থিত সাহেব মহোদয়গণ বাঙ্গাল! ভাষার 
উন্নতি করে বিশেষ -চেষ্া করিয়াছেন। তৃৎকারে 


গ্রথমতঃ হালছেড নাছেব ইংরাজী ও বাঙ্গাল! বাক্য . 


বলীর গ্রস্থ রটনা! করেন। মাপগ্যান সাহেব পণ্ডিত 
বারা বাইবেঘের বাঙ্গালানুবাদ করান। কেরী 
সাহেব বাঙ্গাল! ইংরাজী অভিধান লেধেন। কোন" 


কুকের মৃত ব্যাকরণের অনুবাদ ৪ অধর কোষের , 
অনুবাদ বিশেষ প্রদিদ্ধি লা করে। উইলমনের 


সংস্কত ইং়ান্ী অভিধান অতি উপাদেয় বলিয়া 
উংরাজ মহলে বিশেষ প্রশংসিত হয়। বন্ততঃ 
কোমক্রক মহ্‌ উইলিয়ম ঘোল্স ও উইলন মাহে 
ফোন শিক্ষিত হইয়াছিলেন তেন শিক্ষা! এখন 
অনেকে প্রা হয না। মাক মূলার ও কাউ়ের 
সাহেব পূর্বোক্ত বাজিগ হইতে নিতান্ত নূন বয় 
নহেন। | 
বদতাসাগরের অধ্যাপনা পূর্বতন দময়ে ফোর্ট 
উইলিম কলেজে মৃতু তর্কানস্কারের কৃত গ্রবোধ 
চক্িকা মাহিত্য গ্রন্থের আদর্শ গুন্তক' বনিয়া অধীত 


! 
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হইত। ও গ্রন্থ খানিতে অনেক জাতবা বিষয় 
থাকিমেও নর্ধতর রূচিকর প্রস্তাব ছিল না। অনেক 
স্বনে ঘ্লীলতা গ্রাধ্যত৷ শ্রডি কটুতা! ও কিটর্থাদি 
দোষে দুষিত থাকায় শিক্ষক ও ছাত্রের অধ্যাপনা” 
ও অধায়নে বিশেষ লজ্জা জগ্মিত। দেই' কারণে 
বিস্তামাগর মহাশয় হিতোগদেশাদি গ্রন্থের বাঙ্গাল! 
অনুবাদ করিতে লাগিলেন। 

ফোর্ট উইধিযম কলেজ হইতে সংস্কৃত কলেজের 
সাহিত্য শান্তর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েন। এই 


সময়ে বঙদেশে বাঙ্গালা ভাষাশিক্ষা বিষয়ে গবর্ণ-. 


মেপ্টের বিশেষ আগ্রহ হ॥। তদনুসারে তৎকালের 
গবর্ণর জেনারল হাড়িং সাহেব মহোদয় শতাধিক 
আদর্শ বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। যেই সকল 
বিদ্যালয়ের পাঠ পুস্তক লিখন বিষয়ে শিক্ষা! সমিতির 
আদেশে অনেকে অনেক পুন্তক দেখেন কিন্তু মদন 
মোহন তর্কালঙ্কারের শিগুপিক্ষ! তিন ভাগ ও 
বিঁযাদাগরের বোধোদয় স্কুলের পাঠা বিয়া নির্দিষ্ট 
হইল। বি্যামাগরের বেতাল পঞ্চবিংপতি ও জীবন- 
চরিত এবং অক্ষয় কুমার দত্তের টারূপাঠ উচ্চ শ্রেণীর 
পাঠরূণে অঙ্রমোদিত হইল। স্থৃতরাং মডেলসুলে 
বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার শিক্ষাদান বিষয়ে গ্ডিত নির্বাচনের 
আবখাকত| হইল। শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পঙ্িতগণের গরীক্ষক নিষুত 
করিলেন। . 

মডেছ "স্কুলের (আদর্শ বিদ্যায়ের) শিক্ষকত| 
দন্ত চতুগাীর তর্কা্বার বিদযারসবার ও সায়ার 
প্রভৃতি অধ্যাপকগণ মামিক ২৫।৩* টাকার লোটে 


বাঙ্গালা ভাষায় পরীক্ষা! দিতে সন্ত হইলেন। . 


গার 


১৭ 


যাঁছারা পরীক্ষায় উতভীর্ণ হইলেন তাঁহাদিগে: 
চরিত্র বিষয় পর্যালোচনা করিয়া কার্যে নিযুৎ 
করিবার বাবস্থা করা হইল। ইহাতে অনেব 
চুাঠীর অধাপক বিদ্যাসাগরের প্রতি বির 
হইলেন। অনেকে প্রকৃত কার্ধা পাইলেন দেখি 
বিদ্যাসাগরকে আশীর্বাদ ও ধন্যবাদ দিলেন। 
.বিদ্তানাগর যখন সাহিত্যাধ্যাপক হয়েন তং 
কালে শিক্ষা কমিটা তাহাকে মংস্ৃত কলেজের অধা 
ক্ষত পদে নিযুক্ত করিবেন বলায় তিনি মাহিত 
শান্তের অধ্যাপনা কাধে নিযুক্ত হয়েন। এই সম' 
রসময় দত সংস্কৃত করেজের অধাক্ষ বা মেক্রেটারী 
ছিললেন। কতৃপক্ষ তাহাকে উপেক্ষা করিয়া বিস্ত 
মাগরকে মংস্কৃত কলেজের তৎকালিক শিক্ষার অবস্থা? 
বিজ্ঞাপন লিখিতে .আদেশ করেন। বিদ্বাসাগ; 
মহাশয় কলেজের শিক্ষ| প্রণালী সঘন্ধে এমন নুদ 
বিজ্ঞাপনী লেখেন যে শিক্ষা বিভাগের কতৃপন 
পরম পরিতুষ্ট ও জাশটর্্যাধিত হইয়াছিলেন। কলেজে 
ছাত্র সংখ্যার অল্লতা ও ছাত্রগণের ইংরাজী পিক্ষায 
একান্ত অভাব বশতঃ সংস্কৃত কলেজের স্থাস্িত্ব গঞ্গে 
মংশয উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞাপনীতে ে 
সকল কথার মন্ূর্ণ মীমাংল! হইয়াছিল। শিক্ষ 


'বিভাগের কর্তগঙগদ্নবৎ তহাদিগের মূদায় উদ 


বিষয়ের নিশ্চয়াত্মক মীমাংম| দেখিয়া! গরমানদে 
কলেজের শিক্ষা বিধানের পরিবর্ধনের ব্যবস্থা 
সম্মতি দিলেন। রমময় দত্ত বি্ামাগরেরহিজাপন। 
কথা গুনিয়া নিজ মর্ধাদ| রক্ষার জন্ত কার্ধা পরিত্যাঃ 
বরন। ৃ 

সময় দত্ত কার্যা পরিত্যাগ করিলে বি্ামাগ; 


৭8 
হিতা শাঙ্জাধাগক হইভে একেবারে প্রিলিপাল 
ইলেন। ও পদে কএক দিন এক শত টাকা পরে 
সিষট্যান্ট সেক্রেটারীর গর রহিত হইলে ১৫* টাক! 
ইলেন। শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের! : সত 
লেজের শিক্ষা! পদ্ধতি পরিবর্তনে সুফল দেখিয়া 
সামাগরকে মানিক ৩১*২ তিন শত মুদ্রায় অধাক্ষ 
পে বরণ করিলেন। 


এই মময়ে তাহার গ্রনীত উপক্রমণিকা কলেজের 
[করণ পাঠের অগ্রবসথী পুস্তক বলিয়া! নিদিষ্টহয়। & - 


কথানি উইলমন দাছেবের মংস্ক ত ইংরাজী ব্যাক- 
পর অনুযাদ বলিয়া কেহ কেহ প্রতিবাদ করিলেও 
মরা কছিব উপক্রমণিকা ব্যাকরণ খানি প্রথম 
ক্ষার পক্ষে অতি উৎরৃট। এই সঙ্গে সাহিত্য, 
গায় জন্ত ভিন ভাগ খুপাঠ সংস্কলিত হয় 
পে ব্যাকরণ কৌমুদীর বাঙ্গাল! অনুবাদ প্রস্তুত 
রন। ভাহার সময়ে সত কলেজে ইংরাজী 
যা শিক্ষা সকল শ্রেদীর অপরিহার্য হইল। তাহাতে 
কমা, রাষাক্ষয় ও মোমনাথ গ্রন্ৃতি বিশ্ববিদ্া 
ঝর গ্রবেশিক। গরীক্ষায় অন্তান্ত কলেজের ছাত্র- 
গর সঙ্গে প্রতিষন্দিত! করিতে সমর্থ. হইয়াছিলেন। 
[তি কলেজের ছাত্রগণের বি, এ, এম, এ) পরীক্ষার 
পাত বিসতাদাগরের সংস্কৃত কলেজ মন্্ীয় পাঠা 
বর্ন বিজ্ঞাগনীর ফল, বলিতে হইবে। অনেকে 
ছন বিশ্বাসাগর সংস্কুত কলেজকে অর্থকরী বিষ্ার 
এ বি়গিরাছেন। পূর্বে কেবল প্রান লাতের 
7 বলিয়া নিদিষ্ট ছিল। 
সাধারণের এই আপত্তি দূর করিবার জন্ত কর্তৃগঞ্গ 
বার "ভ্টরাচাা মহাশয় দিগের মনির আস্ত 


সাহিতালহিতা | 
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পৃথক্‌ ভাবে সতায স্থৃতি বেদান্ত ও ব্যাকরণাদির 'শ্রেদী 
ির্্ট করিয়াছেন। যাহারা ইং়াজী 'ন! পড়িতে: 
চাছেন তাঁহারা নির্ধারিত ময় অভীষ্ট বিদ্তার আয়া. 
ধনা করিতে গারেন। এই পদ্ধতি গুনরাবিষ্কার 
মহামহোগাধ্যায় মহেশচন্ত্র ভায়রদ্বের কর্তৃত্থ সময়ে 
তদীয় বিজ্ঞাপনীতে মির্নীত হয়। টন তিনি 
সাধারণের স্বাদের পাত্র। 

বিস্ামাগয়' এখন ধর্মে, নিকট শেষ 
পরিচিত ও আদৃত হইতে লাগিষেন। তাহার 
পরামর্শ ব্যতীত শিক্ষা বিভাগের কোন নূতন বিষয় 
মীমাংসিত হয় না। সুতরাং বাঙ্গামার শামন কর্তা 
বেগেন্টাষ্ট গবর্ণর তাহাকে সগাহে একদিন তদীয় 
সভায় আহ্বান করিতেন। ঈশ্বরচ্্র ব্রা্গণ- 
পণ্ডিতের বেপেই রাজদরধারে উপস্থিত হইতেন। 
তাহাতে তাহার অধিক সম্মান ছিল। একদিন 
গ্রনঙ্গ ক্রমে ছোটনাট ছেলিডে সাহেব কহেন আপনি 
কেন ইজার চাপকান গাগড়ী অথবা গেন্ট,লেন হেট 
কোট পারেন, না। লেড়িগণ আপনাকে দেখিয়। 
উপহাপ করেন। তাই তাঁহারা কাছে থাকেন না। 

বির্যাদাগর মহাশয় উত্তর করিলেন একেত 
্রান্মণ পণ্ডিতগণকে জাপনারা তুচ্ছ জান করেন। 
তাহার উপর এঁরূপ গোষাকে মংসাজিলে তাহাদিগকে 
আরও দ্বগা করিবেন। ছোটলাট বাহাদুর কহিলেন 
এমনও কথা। সাহেবের ব্রাহ্মণ পঙ্িতগণকে 
বিশেষ ভক্তি করেম। কারগ তাহািগের নিকট 
হইতে জানগর্ড উপদেশ পান ও বসত ভাতব্য বিষয় 
জানিতে গারেন। ওযগ বেশধারী বড়বড় কর্চারীয় 
নিকট আমর! জানের কথা কিছু গাই না। ঈশ্বর 


কাতক--পৌধ, ১৩২৬ সাল ] 
চন্ত্র কহিলেস তধে কেন আঁমীকে সংগাজিতে 
কহিতেছেনং। তিনি উত্তর করিলেন আপনি 
আপনার চিরাভান্তবেশেই আমিবেন। বিদ্যাদাগরের 
ভ্রাতা শতৃচন্ত্র তাহার পুস্তকে একদিন সংগাঞ্জার 
কথা লেখেন। কিন্তু আমর! কখনও তাহার মুখে 
মে কথা গ্ুমি নাই। 

ইষটডিযা কোম্পানীর বিজাঁতের সাগ্তগণের 
মনে হইল যে গ্রার লতবর্ষের নিকাবর্তী কাল 
ইংরাজগণ ভারতের অধিকাংশ স্থলের গরজাগুঞের 
উপরি আধিপতা করিতেছেন কিন্তু তাহাদিগের 
প্রীতি ও ভক্তির গার হইয়াছেন কিনা? জুরে 
ভারতস্িত মহামন! রাজপুরুষগণ এই উত্তর দেম যে 
গ্রজা দাধারণ মধ্য ইংরাজী শিক্ষা ও দেশীয় ভাষার 
শিক্ষ! প্রদারণ করিতে না৷ পারিলে গ্রজাপুষ্জের 
অন্তঃকরণে ইংরাজ' শাগনের মুরীতি নুশৃধলা ও 
্তারপরতা সঙিবিষ্ট করিতে পাঁরা যাইবে না। 
ইইস্থি়া কোম্পানীর মান্তদিগের মনে মে কথা 
হথার্ঘ-বলিয়! অনুভূত হইল। তাহারা ভংক্ষণাং 
দেবীর ন্ত্া্ত ও শিক্ষিত বাকিবগে্র সঞ্ধে পরামর্শ 
পুর্ব দাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত রাজকোধের দ্বার 
উক্ত করিলেন। | 

কিন্তু এধানে একটা বথা'বল! একান্ত আবন্তক 
যে গরমে একেবারে 'মুঝ হম্ত হইবেন না 
মুখে . মমুদ্ববৎ থাকিলেন। যে পাত্র ধোন 
জানুগারে সমূদ্ধ তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করে। 
সথতরাং আধারের মাধ্েতানুধায়ী ফল হে 
লাগিল। কলিফাতার নিকটবর্তী সে বাগে 
ইংরাজী ও বাঙ্গাল বি্াযের গার ছল। দৃরতর 


বিয্যামাগর | 
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রদেপের লোকের অনসঠি্রতা ও আকাঙ্জার অতাথ 
অতি আর স্থলে বিস্তার জ্যোতি গ্রযিষ্ট হইয়াছিন। 
বিসযামাগর হখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেঝের শিক্ষব 
তখন:তিনি কর্তৃপক্ষকে বলিতেন'সর্বর সমাদর্শী হইয় 
বিসতাব্ষণ ন| করিষে গ্র্জাসাধারণে মঙ্গল হইবে না 
এবং ইংরাজ শামনেরও প্রণংলা। হইবে না। এখন 
ময় উপস্থিত হইল বিস্তাসাগয়ের মে মহা বাক 
ফল ফলিম। গবর্ণমে কতকগুলি গুল. বাত এব। 
কতকগুলি স্কুল অর্ঘায়ত্ব অর্থাৎ সাহাষ্য প্রণামীতে 
রাধিলেন।' গবর্ণমেন্টের সায় বাঁগালা স্কুলে; 
মধো নদীয়া বর্ধমান ছগলী ও মেদিনীপুরের বিশাল 
গুধিয় পরিদর্শন কার্যোর ভার বিষ্তাাগরের স্বন্ধে 
মমর্পিত হইল। এই নিয়োগে তিনি মামিক ছুই শত 
টাকা অতিরিক্ত বেতন গাইলেন। এখন তিনি 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং মধ্য বাঙ্গাল! প্রদেশের 
শিক্ষ! বিভাগের 998০] [0906001 তাহার 
অধীন গুলগুলির নাম আরর্শ বিষ্তালয়। এই খু 
গুলির শিক্ষা গ্রণানী দৃষ্টে অগ্ততরের শিক্ষার বাবস্থা 


নি হইল। সে গুলির নাম সাহাধা প্রাধ বিষ 


রয় তাহার পরিদর্শন :জন্ত পাঁচটা গ্রধান বিভাগে 
পাঁচজন ই্সপে্র নিযুক্ত হয়েন। ১ম আসাম ও 
বাঙ্গালার উত্তয় বিভাগ । ওয় পুর্ব বিভাগ। আ 
উড়িযা! ও বাঙ্গালার গগ্চিম | ধর্ঘমধা 
বিভা ৫ম বিহার ও ছোটনাগপুর বিভাগ! 
ইছাদিগের অধীনে প্রত্যেক জিলায় দুল পরিদর্শন: 
অন্ত মনেক ওলি ততবাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন | 
মেই সকল পদের নাম [৭7 তথ ্ 
5৫00, | 
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বিস্তার বাতীত প্রধান ইন্পেকটরঃগ 
গকলেই বিলাতের সুশিক্ষিত সমাশয় ইংর়াজ। এখন 
এখানে শিক্ষা .সমিতির ঠরিবর্তে ডিরেকটর অব- 
পাবলিক ইনিষ্রকশন নামক আফিদ স্থাপিত 
(ইল। তথাকার অধাক্ষের নাম ভিরেকটর হইল। 
উনি শিক্ষা বিভাগের সর্কেসর্বা হইলেন। তিনি 
বস্ঠাসাগরের নিকট কার্য শিক্ষা! করিয়া বিদ্তাসাগরকে 
একেবারে অগ্রাহথ করেন। এই স্থলে ভিরেকটর 
টং সাহেবের স্বজাতির গ্রতি সহাম্থতৃতি এবং 
॥ দেশীর নেটাভ ঈশ্বরচন্্র সাহেব অপেক্ষা! কার্ধা- 
টু সুপৃঙ্খলা সম্পর্ন ও বিভ্াবততায় অসাধারণ মান্ত 
এবং গবর্ণমেন্টের নিতান্ত প্রিয়পাত্র ও পরামর্শদাত! 
[লিয়। ঈর্যায় অধীর হয়েন। সেইজগ্ সর্বদা 
বন্তামাগরের কার্যোর ছিদ্রান্বেষণে তৎপর থাকিতেন 
মে অন্য়ার বীজ অঙুরিত হইল ফল গর্বে শোভিত 
[ইল । বিস্তাসাগর অধীন কি করেন তুঙ্ঠস্তাব 
গবলন্বন করিয়া জমুদায় কথ! ছোটলাট হেলিডে 
ছে বাহাদুর ও মীগীল বিন সাহেবকে জানান। 
কন্ধ তাহার ইয়ং দাহেবকে কিছু বলেন কিনা! তাহা 
বন্তাদাগর জনিতে গারেন নাই । 

বিদ্যাসাগর এ ছুই মহাত্বার মৌখিক অনুমতি 
চিমে & চারি জিলায় অনেকগুলি বালিকা বিদ্যায় 


স্থাপন করেন। ছ্টীগাবন্ত তিব্র নিকট হতে 


কছু টাদা সংগ্রহ করেন। অবশিষ্ট বাের অন্ত 
বর্ণমেণীকে গ্রতিভূ বলিয়া মনে মনে নিশ্চয় 

ধেন। ছয়মাম গত হইলেও ডিরেকটর সাহেব 
[শিক্ষার অন্ত বালিকা বিদ্যালয় মংস্থাপনের কোন 
বাদ গ্রাহ করেন না। সুতরাং শিক্ষকগণ 


সাহিত্য-নংহিত! 


[৮ম ও, ৭ম, ৮ম) ৯ম মো]. 


বিদ্যাদাগরের নিকট বেতন প্রীপ্থির দীবী করেন। 
বিমার গরবমেন্টকে এই সংবাদ আনাই 
তংকালে তৎক্ষণাং কোন ফল ন| গাওয়াতে নিজের 
কর্মত্যাগে তস্য হয়েন। কেবল ইনল্পেকটরী 
পরিত্যাগ নহে এই সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের অধাক্ষতা- 
গর পরিত্যাগ করেন। তেজন্থিত| মনগ্িত। ও দৃঢ় 
্রতিজ্ঞতা দৃষ্টে ছে)টলাট হেলিড়ে সাহেব বাহাদুর ও 
নীশীল বিডন সাহেব বাহাছুর অবাঁক হইয়াছিলেন। 
গ্রথমে তাহারা তাহার কার্য ভার পরিত্যাগ সন্ত 
হন নাই পরে অনেক জেদাজেদীর পর & ছুই 
মহাপুরুষ বিদ্যাপাগরের কথ! গ্রত্যাথান. করিতে" 
সমর্থ হইলেন না। তাহাকে কার্ধযভার হইতে 
অগত্যা অনন্ত হুঃখের মহিত নিষ্কৃতি দিলেন। কিন্ত 
তাহারা কহিলেন আগনি দানব হইতে মুক্ত হইবেন, 
বটে কিন্ত গেটের সপরামর্শঘনরপ ভার হইতে 
মুক্ত হইলেন না। আপনার গ্রতি আমাদিগের কেন 
দর্বদাধারধের মম্মান বন্ধিত হইল। আব্িকার 
কালে এক বথায় অনায়াসে এ দেশীয় নিঃস্ববাজি 
৭৯৯২ শত টাক! মামিক বেতনের অতি উচ্চ সম্মান 
সৃচক গদকে পরিত্যাগ করিতে মমর্থ হয়। মাষানা 
পামর্যাদার অন্ত অনেক ধনি সন্তান লালারিত। 
বিযাদাগর ইহাতে উচ্চ বাচা করিলেন না। 

তিনি কার্ধাতার পরিত্যাগ করিয়া বালিক। 
বিদ্যালয় মমূছে শিক্ষকগণের মমন্ত বেতন পরিশোধ 
করিলেন। এবং ভাহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করেন। কতকগুলি বালিক। বিদালয় দেশীয় 
লোকের সাহায্যে জীবিত থাকে কতকমি অনি 
ছা | 


কারধিক--পৌঁষ, ১৩২৬ সাল] . 
:.. স্বার্থ ত্যাগ ও বনধুত। 
সাস্কৃত কবেজের..ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধাপক 

হরনাথ চূড়ামণি মহাশয়ের লোকাস্তর গদনে $ গদে 

একজন বিশিষ্ট জানাপয় পঙিতের প্রন্োন হইল। 
মার সাহেব বাহাছুর মনে মনে ঈশ্বরকে. স্থির 
করিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন বিষ্বাসাগর আপনি এখানে 
পঞ্চাশ টাকা বেতন পান তাহাতে আমার মনঃক্ষোভ 
দূর হয় না। দা সংস্কৃত কালেজের ব্যাকরণ 
শান্ত্ররে অধাপক পদে আপনাকে নিষুক্ধ করিবার 
অন্ত আমি পিক্ষা কমিটীতে লিখ্বি। বিদ্যাসাগর 
কছিলেন যদিও আমাহারা এ কার্ধয সুচাররূপে 
সমাহিত হইবে বটে তথাপি আমি দেশের ছিত ও 
কালেজের উন্নতি জন্য আমা অপেক্ষা ব্যাকরণ শাস্ত্রে 
বিশেষ ধাংপনন ও বোদাস্তাদি শাস্ত্রে পারদর্শী বাতির 
নিয়োগ দেখিতে ইচ্ছ! করি। সাহেব কহিলেন 
তেমন ব্যকজিত আমার চক্ষে পতিত হয় না। 
বিদ্যাসাগর কহিলেন এই মংস্কৃত কলেজের ভৃতপূর্ব 
ককতবিদা ছাত্র এবং কাশীধামে ৭ বংমর অবস্থান 
পূর্বক ব্রস্াদিদর্শন শানে বিশেষ বুংগর গ্রসি্ধ 
বৈয়াকরণ তাঁরানাথ তর্কবাচপ্পতি মহাশয়ের নিয়োগ 
দেখিলে প্রকৃত পণ্ডিতের পুরস্কার বুঝিতে গারি। 
মাহৰ কহিলেন তিনি এখন কোথা আছেন? 
বিদ্যাসাগর কহিলেদ তিনি এখন নিদ্ধের আবাম 
গ্রাম অদ্বিক| কানায় চডুঙাঠী সংস্থাপন পূর্বক 
নান! বিষয়ে দেশীয় . ছাত্রব্দকে অধ্যাপন! করি- 
তেছেন। . সাছেব কহিলেন তিনি আমিবেন কেন 
বি্যাদাগর কহিলেন মর্জুত কলেছে নানা শানে 
১৫ 


বি্যালাগর। 
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পুস্তক আছে নাম! শান্নের একর আলোচনা হা 
এবং অবমরকালে চতৃল্পাঠীর ছাত্রগণকেও শিক্ষা 
দিতে সমর্থ হইবেন। কারণ বিদেশীয় উচ্ত 
শিক্ষার্থীকে চতুক্গাঠীতে রাখিতে হইলে অধাপককে 
ছাত্রের আহার ধোগাইতে হয। দে কার্য এই ৯*২ 
টাকা বেতনের কার্য স্বীকার করিলে 'জনায়াদে 
নিশ্চিন্তভাবে এবং নির্ষিদ্বে সমাধান হইতে পারিবে। 


: সাহেব কহিলেন আমি 'অবিলথধে তাঁহার আবোন 


পাইতে ইচ্ছ। করি। 

বিদ্যাদাগর মহাশর মেইদিন একজন আতীযকে 
নঙ্গে মইয়া শালিখার ঘাট গার হইয়া অস্বিকাভিসুখে। 
গাতরথে যাত্রা করিলেন। দেদিন দশ ক্রোশ মার 
হাইতেই রাত্রি উপস্থিত হ়। অগত্যা রাত্িকালের 
জন্ত পথে বিশ্রাম করিতে হুইল। পরদিন অবশিষ্ট 
১৭ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া তর্কবাচঙ্গতি। 
মহাশয়ের বাটাতে উপস্থিত হইলেন। এবং তহার। 
পিতৃদেষের নিকট অমন্ত বৃতবান্তেরে আল্যোপান্ত, 
নিবেন করিলেন। তর্ক্বাচম্পতি মহাশয়কে এই! 
কার্য গ্রহণে সম্মত করাইয়! তাহার কলেজের প্রশংসা । 
প্র এবং আনা সথলের শাস্্ীয় কৃতিত্বের নিদান। 
প্রগুল সঙ্গে লইয়া পরদিন প্রত্যুযে নৌকারোহণে 
রাত্রিকালে কলিকাতা উপস্থিত হইলেন। তাহর। 
সঙ্গী নিতান্ত রা এবং গদব্রজে গমনে নিতান্ত 
অমমর্থ বলিয়া নৌযাজিক হইতে হইয়াছিল। নতুবা ৰ 
তিনি গদত্রজে জমিতে কিঞিগাত্রকুিত ছিলেন না। | 
কলিকাত| হইতে তাহার নিজ . বাসস্থানের ঢূরতাও ৰ 
ধরগ। তিনি যখন মাংৃত কেনের .অধাক্ ও; 
বিশেষ আমববান তখন পদে জনডুমি দর্শনে. 


৮ +. সাহিত্য-লাহিতা [ ৮ম খও) ৭ম) ৮ম ঈদ সখ্যা 


তেন। কছিতেন শক্তি থাকিতে পরাধীন ছইক 
ন। বিশেষতঃ বেহারা মরপাপনন হইবে-আমি 
হাদিগের সন্ধে বসিয়া আরাম করিষ। এই কার্যাটা 
ম্থাহীনের গঙ্ষে শোভা গায়। গান্ধীর আরোহণে 
বায় হইবে তথারা অনেক ছুস্থ লোকের ছুঃখ দূর 
রিতে নর্থ হইব। তাহ! তিনি কারধাতঃ মন 
রিতেন। তিনি বাটাতে আসিয়ান শুনিলে নিকটস্থ 
না ও চূর্াগা বক্তিবর্স তাহার আশ্রয় লইত। 
মাহেব মহোদয় তৃতীয় দিবদে বিদ্যাপাগরের 
[কট তাঁর়ানাথের আবোন দহ গ্রশংসাগন্র পাইয়া 


গরমানন্দিত হইলেন। এবং বিদ্যামাগরকে কহিলেন 
একজন বলিষ্ঠ দাহেবও অশ্বারোহণে ১৭ ভ্রোশ গমন. 
করিলে তিনি' ভৎপরে ছইদিন বরা রন 
করিতেন। | 

তারানাথ তর্কবাচষ্পতি মহাশয় কলিকাতা 
পৌছিবার পূর্বে বিরযাদাগরের নিকট তায়ানাধের & 
নিয়োগ গর উপস্থিত হইল। তিনি কলিকাত। 
আয়া সত কলেজের কাভার গ্রহণ করিতে 
সমর্থ হইলেন। ধন্ঠ বিদন্যানাগয় তোমার গুণের 
সীম নাই। 


মাধন।। 
( 3৪781 কবিতার ইংরাজি হইতে) 
(১) মাবধানী শি, সাবধানে ছা 
গ্রমোদ হগন শিষ্রা থেলিছে ই বোনা নাহিকা'র! 
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তীদের উপরে তাম সাজাইয়া হেখ। কবি আমি কর্মে শিথিল 
একটি রা কোণে। কমান] মী মনে 
(২ র 
বদিয়। রয়েছি ধানন্তীর . 
ছুই ছাতে তুলি, ছইধানি ভাল চারু অবকাশ ক্ষণে। 
ছেলোইয়। গায়ে গাঁয 
ভিত রথের. অনুরূপ গৃহ [৫ 
নিরমিছে নুধমায়। চিন্তায় পরে চিন্তা সাতা'য়ে পা . 
( ৩ ) গড়িতেছি নিকেতন. 
ভাঙ্গিছে সৌধ মৃদুল গবনে ছি ভাবের ও প্ীতে 
বেদনায় তরা মন! 


বিরটিছে আর বার. 


ঞচণীচরণ মির 


ভস্বজা 
(পুর্ব গ্রকাশিত্ের পর)। * 


মন ১৩২৫ সালের ১৯৭ে মাঘ তাঁরিখে পুনরায় 
একবার পরীর জগয়াথ দেব দর্শনে ইক হ্যা 
সপরিবারে রাবি ১*টার সময় হাওড়া টেনে উপ- 
স্থিত হয়া টিকিট ধা পূর্বাক টেধে উঠিলাম, গাড়ী 
খানি যথা মময়ে গ্াট ফরম ছাড়াইয়া গর্ব ভরে ক্রমে 
জমে অনেকগুলি (টৈন ছাড়াই! গর দিব প্রা 
কাছে বাদেশবর নামক ঠ্েশনে উপনীত হইনে 
বছতর যাত্রী ট্রেণ হইতে অবতরণ করিল। এই 
বালের উড়িয়া! বিভাগের একটা জ্রেলা। এই 
ঘর্তই এখানে মামলা! মধা্মা উপলক্ষে অনেক 
মোষকে আিতে হয়। রথ যাত্জার সময় এখানে 
মহা মমারোহ হয়, তধন বহ লোকের সমাগম হ্যা 
থাকে। এই ট্রেখনে নামি রীক্গীর চোর! গোগী- 
নাথ ছিউর নুর মন্দির ও শ্রীমূর্তি দর্শনের অস্ত 
যাইতে হয, শন ঘোড়ার গাড়ী গরুর গাড়ী গরভৃতি 
ধানাদি মবল মময়েই পাওয়া যায়। গ্োগীনাথ 
জিউর মনির যাইতে পথিমধ্যে নীষগিয়ি নামক গগন 
পর্বতের মন মুখধকারী দৃাবলী নয়ন গথে গতিত 
হয। মুবরণ রেখা ও বুড়াবলঙ নামক. ছুইটা নদীর 
সুদ শোভা দেখিয়া মনগ্াণ মোহিত হই যায। 
গিতকালে যদি নদী ছটা ধরাব্থা় থাকে কি 
গুিলাম বর্ষাকালে উহার ভীষণ মৃত্তি ধারণ করে। 
'তধন উহীদের দেখিলে গরাণে ভয়ের মঞধা হা 


ধাঁকে। বাঁলেসবরের জল ভাওযা|স্বাস্াকর বিশেষ 

ধাহারা বছৃত্ রোগে কষ্ট গাইতেছেন তাহারা 

স্থানে কিছুটিন বাদ করিলে বিশেষ উপকার গাইবে। 

এখানে পিত্ত ও কীদার নানাগ্রকার বাদদাদি আ| 
নল মূল্যে গাওয়া যায় তাহা কাহারও অবিদি 
নাই। বালেখরের বাজার কোর্ট ইতাদি অন্ত 

ধীর চোরা গোপীনাথ দিউর ঠাকুর বাং 
অপর দিকে এই ঠাকুর বাড়ী দর্শনে যাইতে হইত 
অন্ত পথে যাইতে হয়, নিকটেই একটা হুদ 
শিব মন্দির র্শন হয়। আমরাও এইস্থানে অবতর 
পূর্বক মোট ৩২ টাকায় যাতায়াত বন্দোবস্ত করি! 
২ খানি গরুর গাড়ী ভাড়! করিয়া শন হইতে রও 
হইলাম এবং থা দময়ে ঠাকুর বাড়ী গৌঁছিয়! তথা 
একটা ঘরে আশ্রয় রইলাম এবং জ্ানাদি করি 
্রপ্রীভগবানের যোড়ণউগচারে পুরা! ও ভোগ এব 
্গীর ভোগ প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয। দিয়া মনি 
বেশ গর্ক মতি দর্শন করিয়া ধন্ত হইলাম 

নয়ন মন মুখর মুর মৃত্তি দর্শনে মন, একেবারে 
ভগবতগ্রেমে মুগ হইয়া গেল, অনেবদ্ধণ তথায় 
বদিয। পৃজাদি সমাগনান্তে প্রদাদ (নানাগ্রবা। 
বাঞনাদি মহিত আম প্রসাদ, মিষটা ও পারা 
গ্রতৃতি অতি উপাদেয ভবযাদি) পাইনা! গরম পরি 
হইলাম মির ও তংসংা গাম দেখিতে বু ধব 


১৮০ 


সেবার বন্দোবস্তও মন্দ নহে আমরা তথাকার পুজারী 
প্রভৃতিকে কিছু কিছু গারিতোধিক দিয়া পুনরায়. 
ধকটারোহণে বাবেস্বরের ট্েশনে গৌছিধাম তথায় 
মবস্থান পূর্বক পর দিবস সকালে ট্রেণে উঠিয়া বেলা! 
প্রায় ১১ টার সময় "বৈতরথী রোড* নামক গ্রেশনে 
গৌছিলাম। &্টেশনের নিকটেই কয়েক খানি ক্ষ 
ু্র মুদীর দৌকান আছে তথায় যাত্রীগণের উপযুক্ত 
ছাড়ি কাষ্ঠ চাউল দাইল প্রভৃতি আবস্াকীয় প্রায় 
গমন্ত ডরব্যই পাওয়া যায় তবে খুব ভাল নহে। কয়েকটা 
ছু! আছে তাহার জলও মন্দ নহে, নিকটে ছোট 
একটী ধর্মশাল! আছে, তাহাতে যাত্রীগণ অনায়াসে 
যেকোন সময়ে পৌছিলে একরূপ দীড়াইবার স্থান 
পাইবেন। ধর্ঘশীলার পিছনে করগেট টিনের একটা 
গ্বকারী পায়খানাও আছে এবং সম্মুধে একটা অশ্ব 
ক্ষ থাকায় ধর্শপালা অধিকৃত যাত্রীগণের বিশেষ 
উপকার হয়। আমরা ট্রেনের নিকটে একখানি 
দোকান ধর ভাড়ী করিয়া তথায় অবস্থান পূর্বক 
মীহীরাদির বন্দোবপ্ত করিতে বলিলাম আমার সঙ্গে 
গাহারাদি দ্রব্যাদি অর্থাৎ ভাল চাউল দাইল গব্যদ্বত 
ও গোলআনু গ্রতৃতি থাকায় পীপতই অয প্রস্তুত 
হইল এবং পথিমধ্যে তাহাই অতি উপাদেয় বোধ 
ছইল। বালক বালিকাদের অন্ত দোকানদার 
গামাদের সন্ুখেই তাহার নিজের গাতী দোহন 
সুরা কতকট। দু আনিয়া দিল, আমরা আহারাদির 
1র ৩. টাক। হিদাবে ছুই খানি গে! শকট যাতায়াতের 
চাড়া করিয়া তীরধস্থান বৈতরণী নদী তটে যাজপুর 
বাইবার আন্ত প্রস্তুত হইলাম বৈতরধী নদী গোনাশা 
পর্বতে উদ্ভূত হইয়া নানাদেশ অতিক্রম করিয়া 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[ ৮ম খড, 1, ৮, নম ধা 


বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে। এই বৈতরণী নদী 
বেষ্টিত স্থানটাকে যাজপুর কছে। প্রবাদ মহারাজ 
যযাতি কেশরী এই জনগন স্থাপন পূর্বক বহতর 
ব্রাহ্ম এখানে বাম করাইয়াছিলেন। পিতামহ 
রমা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়া যজ্েশ্বর ভগবানকে তুষ্ট 


করিয়াছিলেন সেই জন্তই এই স্থানের নাম হজ্ঞগুর 


ক্রমে যাক্পুরে পরিণত হইয়াছে এবং রাজ! আনীত 
্রাহ্মণগণ এই স্থানের পাও হইয়! আছেন। তগবান 
বরাহ মুর্তি ধারণ করিয়া এই হজস্থলে উত্তব হইয়া 
বেদ উদ্ধায় করিয়াছিলেন এবং এই স্থানে বরাহ মূর্তি 
ধারণ করিয়৷ ভক্তগণকে দর্শন দানে উদ্ধার করিয়া 
থাকেন এবং তাহার নিকটবর্তা স্থানে ৫১ গীটের 
দেবীর নাভী পতিত হওয়ায় এই স্থানে বির! ক্ষেত 
বা নাভিগয়া নামে খ্যাত এবং গল্লন্থরের নাভিদেশও 
এই স্থানে বর্তমান। শন হইতে তীরধক্ষেত্র ৭ 
জ্রোশ মাত্র, বেহ বাঁ পাত্রজে এক একটা মুটের স্বদধে 
মালামাল বোঝাই দিয়া ্িয়াছেন কেহ কেহ বা গো 
শকটে যাইতেছেন, পূর্ব হইতে বন্দোবস্ত করিলে 
গা্ধীও পাওয়া যায়। ট্টেশনেই অনেক গুলি পা 
উপস্থিত থাকিয়া যাত্রীগণকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া 
জামাতন করিয়া দেন, তাহাদের গুনগুন; প্রন 
বিরক্ত হইয়া আমর! শেখে তীযুক্ত রাধার বৈগ্বনাথ 
নামক পাগ্ডাকে মনোনীত করিলাম তাঁহার! ৪1৫ জন. 
আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির গশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন, 
বেল! ৩ টার সমর গাড়ি ছাড়িয়া! আমর গ্রায় 0+টার 
ময় রুরিয়া.নামক একটা চটাতে উপস্থিত হইলাম, 
চটাটি মন নহে অনেক গুমি দোকান ধর ও ষাত্রী- 
গণ থাকিবার স্থান আছে, ভ্রধ্যাদি আবস্টক মত 


কাত্তিক-_পৌঁধ, ১৫২৬ সী ] 


পাওয়া যাঁয়, এই চটার নিফটেই বৈতরণী নদী এবং 
সরকারী কাঁটা! ধালের আঁনিকেট ও কগাটের গোল 
নদীর ও খালের উভয় মুখে স্থাপিত। নদীর এক 
দিকে জলরাশি পরিপূর্ণ হইয়াছে আর অনিক শু 
বানুকারাপিতে গরিগত। : আমাদের শকট ছুইখানি 
জমে নদী গর্ভে নামিয়া নদী পার হইতে লাগিল, 
কেবল বালুকা! রাশি মধ্যে স্থানে স্থানে অল্প অয জল। 
আনিকেটের ছিদ্র দিয়া গ্রচণ্ড বেগে যে জল নিঃসৃত 
হইতেছে তাহ! যেন ঠিক জল প্রপাতের স্তায় বোধ 
হইতে লাগিল, মে দুষ্ট অতি সুদর। আমর! ধীরে 
ধীরে পাব্রজে আনিকেটের নিকটবর্তী গেই জলের 
উপর দিয়! নদীটা গার হইরা পরপারে আমিয়া গুন- 
বার শকট আরোহণ করিয়া নদীর তীরস্থ অঙঈলাবৃত 
রাস্তায় উপস্থিত হইলাম বৈতরণী নদী পার হইবার 
সময় মনে মনে কতই চিত্ত উদিত হইয়াছিল। যে 
দিন সংগার ত্যাগ করিয়া যম দ্বারের উত্তগা"বৈতরণী 
নদী পার হইতে হইবে দে দিন কি ইহ! অপেক্ষা! ভব 
স্রনহে? এখন এই সামান্ত নদী গার হইতে এত 
চিন্তা কিসের? প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে বৈতরণী 
পার হইতে হয়। মে নদীর রূপ বর্ণনা রাশি 
বিবেক গ্রন্থে লেখ! আছে। 
"নদী বৈতরণী নাম দুর্গন্ধ! রুধির বহা 
উ্ণতোয়। মহা বেগা অস্থি কেশ তরঙগিনী।” 

এইরপ চিন্তা করিতে করিতে নী গাঁর হইবার 
সময় ঠাকুর কহিলেন যে বাবুজি এই বৈতরণী নদী 
জীবন্বশীয় পার হইলে আর মৃত্যুর গরে বৈতরদী পারের 
ভধাকে না। যাহা হউক তাহার সময়োচিত 
জশ্বাম বাক/টী বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল। এই স্থামেই 


ভ্রমধ। 


১৮১ 


| হইল) আমরা! বসত গথ অতিক্রম করিবায় মস 
অন্ধকারে কষ্ট হইবে স্থির জানিয়া 81€টা হরিকে? 
লন জালাইয়া লইলাম। পাও ঠীকুর তাহার সম. 
ভিবাহারি করেকজন এক একটা লন লইলেন এব! 
ঢুই ধানি শকটে ছুইটা লন বীধিয়া! দিয়া ভগবানের 
নাম রাইতে লইতে রাজি গ্রার ৯টার সময় আমরা 
ভীর্ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। পাণড! ঠাকুর তাঁহার 
লোকজন দ্বারা আমাদের মালপত্র গুছাইয়া লইয়া 
আমাদের সঙ্গে করি৷ তাহার বাল! বাটিতে লইয়া 
গিয় পরম যত আমাদের বানা ঠিক করিয়া দিলেন। 
আমরা! তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলাম ইতিমধ্যে 
পাণ্ডাঠাকুর গ্রসাদি লুচি ও মিষ্টায় আনিয়া দিয়া 
আমাদের রানির জলযোগের প্রচুর বাবস্থা করিয়া 
দিলেন। আমর! তাহার পর নিশ্চিত মনে শয়ন 


. করিলাম ও পংধ্ান্তক্লা্ত থাকার, এক ঘুমেই রা 


কাটিয়া গেল। বৈতরণীরোড ষ্টেশন হইতে এখানে 
আসিবার কষ্টের অন্ত আজকাল প্রায়ই এখানে যাত্রী 
সমাগম হয় না!। পূর্বে যখন পুরী যাইবার রেল হয় 
নাই তখন সকলকেই এই হাটাপথে যাজগুর হইয়া 
যাইতে হইত, মে সময় তীর্থের খুব উন্নত অবস্থা ছিল। 
এক্ষণে বড়ই হীনাবস্থায় পরিণত হইয়াছে এবং সঙ্গে 


_ মঙ্জে পাগাগণের খুব জার্ধিক অসচ্ছল! হই 


পড়িয়াছে। যগ্তাপি বেঙ্গল নাগগুর রেল কোম্পানি 
অথবা অন্ত কোন কোম্পানি এই ১৪ মাইল একটা 
শাখা ছোট লাইন করিয়াদেন তবে হিন্ুর এই প্রাচীন 
ও অতিপবিভ্ত্ তীর্ঘটা রক্ষা হয় এবং সঙ্গে সন্ধে 
তাহার! বিশেষ লাডবান হইযেন তাহার মঙগেছ মহি। 
আমরা এ. বিষয়ে আমাদের কৌলিলের বটি, 


১৮২ গাহিজঞহিতা।. [জন খত, ৭৯৭৯) সরা 
গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং দেশীয় সংবাদ পত্র “আস্তে বৈরী নাম মর গাপ হয়ানদী। 
গরচারকগণকে অস্থুরোধ করি তীহার! যেন তাহাদের. জগ্যাং বাতা নর সর্ব গাগৈঃ পরাতে 


স্ব দ্ব কাগজে এ মহদ্ধে মধ্যে মধ্যে আলোচনা 
করেম। প্রভাতে নিত! ভঙ্গের পর নিতা জিয়া 
মমাপনান্তে দেখি অমংখ্য গাঁও তাহাদের জীর্ণ 
খাত! লইয়া আমিয়া আমাদের বাসা ধিরিয়! বসিয়া 
ড্লাছেন এবং বাবু আপনার নিবাম, স্রান্মণ কি শৃনর 
কুমণীন কি ভঙ্গ ইত্যাদি প্রশ্নে আমাদের জালাতন 
করিয! তুললেন এরপ বাধাবাধি গাণার গোধ- 
মাল আমি কুত্রাপি দেখি নাই। অবশেষে একজন 
গাণ্ডা আমার সাত পুরুষের নাম ধাম এবং আমার 
গুজনীয় গিতৃদেবের নামাঙ্কিত খাতা লইয়া হাজির 
ইইলেন, এমন মনার খাতা! রাখার প্রণালী আর 
কোথাও নাই। কাহারও যদি জিনিওলজি দরকার 
ইয় এবং তাহাদের কেহ কখন যাজপুর গিয়া থাকেন 
ভবে তথায় ঠিক নামাদি পাইবেন। যাহা হউক 
আমাদের যে গাও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন এবং 
পূর্বক বাদাআাদি দিয়াছেন তাহাকে জ্গত্া 
আমাদের পূর্বের পাগ্ডার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া 
তাহারই মহত একযোগে আমাদের তীর্থ কার্য 
করাইতে বাধা হইলেন। আমর! পা ঠাকুরের 
সহিত বৈতরণী নদীতে স্বান করিতে বাহির ইইলাম। 
পূর্বে যে বৈতরণী নদীর কথা উল্লেখ করিয়াছি মেই 
নদী ঘরিয়। ফিরিয়া ৩৪ বার পার হইয়া জাগিয়াছি 
এব। এখানেও দেই নদীর উগর তীর ক্ষেতে দেখিয়া 
আশ্চ্ট হইলাম। বরমপুরাধে লিখিত আছে এই 


বির্জ| ক্ষেত স্থিত বৈতরণী নদীতে ম্লান করিলে 


মদদ গাগ হইতে মু হয়। 


আমর! সংকল্পী করিয়া বরাহ দেবের মনিরের 
নিকট বাধা ঘাটে নামিয! বৈতরণী দান করিয়া 
বিশেষ তৃিলাত করিলাম। গানাকে বৈতরণীকে 
নিষনপিথিত সন্ধে গ্রণাম করিয়া! ধন্য হইলাম। 
“গোনাসিক! সমূভূতে ! ধাতু যজ্ঞে মঘাগতে। 
পাগংমে হর কল্যাণি! বৈতরণী 'নমোৎস্ততে॥ 
বৈতর্ণী। মহাভাগে ! গোবিন শঙ্কর প্রিয়ে। 
স্নানে পাপং হর দেবি! বৈতরণী নমোইন্ততে ॥ 
ছুর্ভোজন ছুরালাপ ছঃএতিগ্রহ সন্ভবমূ। . 
গাপং মে হরকলাণি ! বৈতর্ণী নমোহগ্ততে ॥ 
নাস বন্ পরিবর্তন পূর্বক প্রীত্রবরাহদেবের 
গ্রা্ণণে উপান্থত হইলাম এখানেই বৈতরদীর যাবতীয় 
কাধ সম্পন্ন করিতে হয় অর্থাং গোদান যোড়পদান 
গ্রড়ৃতি। সম কার্য করিতে ১৫২ ২৯২ টাকা 
নানকয়্ে ৭২। ৮৬ টাকা খর$ ধার্য আছে 
তবে গাাগ্ণণ. মনে করিলে তাছার কমেও কার্যয 
করাইয়। থাকেন এবং অর্থবাণ যাত্রী পাইলে তাহার 
অধিক আদায় করিতে ক্র্টী করেন না। এই স্থানটা 
কেই বরাহক্ষেত্র বলে। ' এই গ্রাঙ্গনের চারিধারে 
কতকগুলি দেব দেবীর মূর্তি ছোট ছোট, মন্দির মধ্যে 
বিরাজিত। *বরাহ দেবের মন্দিরটা *ভুবনেখবরের 
মন্দিরের স্তায় কারুকার্য সঙ্গম্ন তবে তাপেক্ষা ছোট। 
আমরা যথাক্রমে যোড়শদান ও গোদান ইত্যাদি 


কার্য সমাধা করিয়! গো গুচ্ছ ধরিয়া মনত্াদি উচ্চারণ 


করিয়া শেষে বারে নিযলিধিত মন্ত্র প্রা 
ঝরিলাম। ৃ ৮৭ 


কাতকস্পৌষ, ১৩২৬ মাজ | 


প্যযাযে মহাঘোরে তথী। বৈভরপী-নদী। 

তা ভর্ং দদাঘোনাং কৃষাং বৈতরদীঞগামু। 

গয়ে বয়াছদেবের মন্দির মধো ভগবান রবাহধেবের 
দর্শন ও পৃজ। অস্তে ভোগাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া 
মহাব্রত উদ্যাগম করিলাম । বৈতরণীর এক পারে 
বরাহদেবের--মমির এবং পরপারে সোগানাবনীর 
সাহাযো উপরে উঠিয়া অষ্টমাতৃফার মন্দির । এই 
মন্দিয় মধ্যে দেবদেবী দর্শন করিলে প্রাণে ভয়ের 
সঞ্চার হইয়া ধাকে। একটা ঘরের মধোই অষ্টম 
কার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্তি। ১। শবশানকানী 
২। ধর্মরাজ যম ৩। হমের স্ত্রী কালিন্বী। 9 যমের 
মাঁ৫। যমের মামী ৬। যমের পিসী ৭। হমের খুড়ী 
৮। যমের জেঠাই এই মর্তিগুলি নীল গ্রস্তরগঠিত। 
মন্দিরের বাহিরে প্রকাণ্ড গণেশ মৃত্তি এবং নিকটেই 
প্রকাও জগরলাথ দেবের মন্দির, মন্দির মধ্যে জগরাথ 
বলরাম সুতা, বাহিরে গরড্তস্ত। এখানকার 
মন্দিরগুলি যে বকালের দে বিষয়ে সন্দেছ নাই। 
আমর! এমন্ত দর্শনান্তে বিরাজাঙ্ষেত্র দেখিতে গমন 
করিলাম। বরাহদেরের মনির হইতে প্রায় ২। মাইল 
পথ বাই! তবে বিরজাক্ষেত্রে পৌছিলাম। রাস্তাটী 
অতি নুন ছুই ধারেই প্রায় দোকান পদারি আছে। 
পথিরখো পূর্ব লিখিত বৈতরণী নদীর কাটাখার, 
কগাট দায় জল আটক করা আছে তাহা পার 
হই! মগ ময়িকটে উপস্থিত ইয়া, মনিরের রাছিরে 
বৃহৎ একটা বাধাঘাট যু ুদধরিণী দেখিলাম, ইহাকে. 
ও লে ইহাতে লংকর করিয়া জসপর্স করিয়া 
মন্দির মধ্যে গ্রবেশ করিলাম। মদদিয়ের গ্রাঙ্গ 
প্ায.8,৮186১. ফিট মা, স্থলে দেবীর মুনীর । 


ভ্রমগ। 


১৩. 
কুষবর্ণ র্বদেবীর উপর নানাতৃষণে ভূম়িত! গু্মায়া. 
গরিশোভিতা অষটারশ ভূজা কষ ধারের, বির 
দেবীয় মূর্তি দেখি! 'মোহিত় হইলাম। ক্ষার: 
কলিকাত| হইতে মায়ের জন্জ দৌনার নথ রিষপন্্ 
প্রভৃতি যাঁহ! জানিয়াছিলাম তায়! দ্বার! সাধ্যমত্ত 
মায়ের যোড়োশপচারে পুজ! ও ভোগের বনেদোবন্ত 
করিয়া দিয়া ধন্ত হইলাম। এই বিরজাদেবী ৫৯ 
গীঠের ১টা গ্রধান গীঠ বণিয়াই এই স্থানে বিখ্যাত। 

পউংকলে নাতি দেশ বিরজা! ক্ষেররমুচ্যতে" 

” ( অুড়ামণী) 

দুধ লোকনাথ বা অনীক ভৈরব। মনিরের 
উত্তরদিকে একটা ঘরের মধ্যে একটা কুয়া আছে 
তাহাকেই নাডিগয়! বলে, ইহ! গয়ান্থরের নাভীদেশ 
বনিয়াইপ্রিদ্ধ এবং এই স্থানেই পিগদানের সা 
আছে। 

্ঠীয়ায়াং বিরজে চৈব মাহেঙ্ছ্রে জাবী তটেঃ. 

অন্র পি এদোধাতু বদ্ধ লোক মনাময়ম 1” 

আমর! সবথাক্তমে পিওদান্ ইত্যাদি কার্য) শেক 
করিলাম। পথি মধ্যে একন্থানে জথণ্ডেখর নাহর 
শিব আছেন। প্রবাদ দেবরাজ ইন্ত্র তথায় তগভা 
করিয়া গৌতম মুনির শাপ হইতে মৃক্তিলা্ত করেন। 
অন্ত এবস্ানে অর্থাং বিরজা মন্দিরের ১ মাইল 
দক্ষিণে যাইয়া! অটাশ হস্ত কাঁদী দূর্তি ও ভ্রিলোচন 
শিব দর্পন হয়। আমরা রগ নময়ে বাসার গ্রতযারর্বন 
করিয়! পাণ্া ঠাকুরের বাটাতে প্রদাদ পাই. বিআাম. 
মাত করিলাম। পরে গাঞখাঠীকুরের নিকট বিদায়. 
লইয়া ভোর ৫টার সময় খকটারোহণে যারা করিম: 
বেলা ১৯টার সায় বৈতরদী রোড ধনে পৌর্ীম। 


১৮৪ 
চথার পূর্বমত দোকানে আশ্রয় লই র্ধনাদি করিত 
[ন্ধার সময় ছেশনে যাঁইয়া রাত্রি ১১টার ট্রেণে উঠিয়া 
পরদিবস গ্রাতঃকালে গুরীষ্টেশনে পৌছিলাম। তথ! 
£ইতে গাড়ি করিয়া একবারে শ্বগর্ঘারে আমার স্গগত 
ধু উপেন্ত্র মোহনচৌধুরী মহাশয়ের সমুদ্রতীরসথ 
বাসাবাটীতে উপনীত হুইলাম। সেখানে যাইয়া 
দখিলাম যে বাদার ঘর্ধেক অংশ পড়িয়া! গিগ্নাছে এবং 
হর্রি অংশে ছুই একদিন পূর্বে হইতে অন্ত একটা 
উদ্রলৌক সপরিবারে আশ্রয় লইয়াছেন তথায় আমা- 
দের সংকুলান হওয়! কঠিন এই ভাবিয়া অন্ত বাসার 
দন্ধান করিতে ইচ্ছুক হইলাম। ইতিমধ্যে আমার 
ূর্বালিখিত বন্ধু ধার্মিকবর কলিকাতা হাঠখোলার-- 
প্রসিদ্ধ মহাজন বাবু প্রীামচন্ত্র চৌধুরী মহাশর 
ধাহার সহিত ৮৬গঙ্গামাগরে এক ম্গে .ছিলাম তিনি 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গুনিলাম যে এই 
বড়ির ঠিক গশ্চাতেই তিনি একটী প্রকাও বাড়ী 
ভাড়া করিয়া গ্রায়-১৫।১৬ দিন রহিয়াছেন এবং বড় 
বাড়ী লোকজন কম ধরধায় বড়ই নির্জনত! বোধ 
করিতেছেন। আমরা তথায় যাইয়া আশ্রয় লইলে 
ভিনি বিশেষ সুখী হইবেন। আমরাও পরম আহলাদে 
তাহার সহিত তাহার আলয়ে উপনীত হইয়া সুর 
আত্রয়লাভ করিয়া ইহা! সেই ভগবানের অপার করণা 
বলিয়াই মনে করিলীম। এই বাড়ীধানি সমূদ্রের 


কুলে থাকায় আমার মঞ্গের ছোট ছোট বালকবালিকা- 


গণ সমুদ্রের ঢেউ দেখিয়া বিশেষ আনন্মলাভ করিল । 
আমরা কিরৎক্ষণ বিশ্রামের পর সমুদ্রে গান করিয়া 
পত্র জগ্াধদে দর্শনে গমূন করিলাম। স্র্ার 
ঘাট ইইছে প্রমির পরার ১ মাইল। এই গথে 


সাহিতা-সংহিতা 


[৮দ খণ্ড, ৭ম, চন, ৯ম সংখা 


আমিতে জামিতে কত গ্রকার ছুঃখী কাঙ্গালী তিখারী 
দেখিতে গাইযেন এরগ ছৃঃখীর দেশ আর দেখা হায় 
না, কেবল দেহি দেহি শব যাহা হউক ক্রমে আমরা 
সিংহ স্বায়ে উপস্থিত হইয়া রাস্তার উপরেই লোহার 
রেলিং ঘেরা অরূণ স্তন্ত দেখিতে পাইলাম ইহা এক- 
খানি প্রস্তর নির্ষিত অতবড় একটা স্তত্ত দেখিয়া 
প্রকৃতই আশ্চর্য্য হইলাম। এই স্তস্তটা ৩৫ ফিট উচ্চ 
এই তত যে প্রন্তরে নির্ণিত সে প্রপ্তর ভারতীয় 
এরন্তর নহে কোন স্বতুর দ্বীপ গ্রদেশ হইতে জনিত 
এবং নির্মিত, আশ্চর্যের বিষয় কি উপায়ে এই সমস্ত 
অপাধা সংসাধন হইয়াছিল। যাহা! হউক ইহার পরই 
দিংহ দ্বার দিয়! প্রবেশ করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত 
হইতে হয়। এই প্রাঙ্গনটা দৈর্ধে ৬৬৫ ফিঠ গ্রন্থে 
৬৪৪ ফিট চতুর্দিকে ২৪ ফিট উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত) 
চারিদিকে ৪টী দ্বার সংযুক্ত। পুরীর জগরাথের 
মনির ভারতের শির নৈপুণোর একটিগন্ত বিশ্তারী 
কার্তিততস্ত। এই মন্দির পূর্ব গল্চিমে বিস্তৃত এবং 
চারি খণ্ডে বিভজ, ১ম ভোগমনির ২য় নাট মনির 
ওয় জগমোহন ৪র্ঘ রদ্ববেদী। মন্দির ভিতরে গরুড় 
স্তস্ত। এই স্থানে দীড়াইলে অগরাথদেবকে স্পষ্ট 
দেখা যায় প্রপ্রীটৈতন্ত মহাপ্রভু এই স্থান হইতেই 
দর্শন করিতেন বলিয়! প্রবাদ আছে। আমর 
যথাক্রমে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া রদ্ধবেধীর উপর . 
নি্নিমেষ লোচনে প্রাণ ভরিয়। যে জানাভীত. 
শক্তিমান জগত পিতা! মবিলে রদন্বরপ, দূর্ধ্য চনে 
প্রত স্বরূপ, নীলা্বরে শব স্বরপ, মেদিনীর লে 
পবিত্র গন্ধ গ্বরূপ, অনলে বিশ্ব বিধ্বংদী তেজ এবং 
সর্বতূতে ভীবদী শক্তি স্বরূপ সেই নর্ধা 'ণাতীত: 


কার্ঠিক--পৌষ, ১১২৬ দাল] 


গরমপিতা জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মনের আনন্দে 
বন্ধ করপুটে প্রণাম করিয়। নানাবিধ স্োত্র পাঠ 
করিতে লাগিলাদ। আমরা ভক্তিহীন পাষণ্ড আজ 
কি গুগাফলে যে ভগবান আমাদের দর্শন দানে উদ্ধার 
করিলেন তাঁহা ভাবিয়! ন| পাইয়! পুনঃপুনঃ তাঁহাকে 
প্রণাম করিতে লাগিলাম। এইরূপ জগনাথ বলরাম 
ও মধ্যে সুভ! দেরী গার সুরশন চক্র দর্শন করিয়া 
জালাময় হদয়ে শাস্তি পাইলাম। মন্দিরের বাহিরে 
আসিয়! মন্দিরের উচ্চতা দর্শন ও শিলপকার্্য দেখিয়া 
আশ্চর্য হইলাম। গুনিলাম শ্রীঘ্ির উচ্চে ১৮২ 
ফিট ভুবনেস্বরের মন্দির ১৬৬ ফিট, ক্রমে আমর! টারি 
দিকের অসংখ্য দেব দেবীর মুর্তি দেখিতে দেখিতে 
মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিরাঁম। প্রীমন্দিরের 
উত্তর দিকে, ৃষ্খ, গটলেশ্বর. জগনীথ) ুর্যয, স্য- 
নারায়ণ ও রাধার বিরাজিত, পশ্চিমে লঙ্গী শ্বর- 
্বতী মাঁধনটোর! গোগীনাথ, বড় গণেশ প্রভৃতি 
পূর্বদিকে শ্রীচৈতস্ত. দেব, বদরী নারায়ণ রাধাস্তাম, 
রাধার ইত্যাদি দক্ষিণে রোহিণী কুঙ, ভূষণ্ডি কাক, 
বিমগাদেবী মুক্তি মণ্ডপ প্রভৃতি নান! প্রকার দেব 
দেবীর মন্দির এবং প্রত্যেক স্থানেই এক্‌ একটা 
পৃজ্কারী বা ঘারপাল বদিয় যাত্রীগণকে বলিতেছে 
দ্যা যা ভিতরে চলে ধা সেখানে মাথা কর্‌ টাকা 
আধুলি, দিকি, ছয়ানি'যার ঘা খুমি দিয়ে যা ইত্যাদি 
রবে। যাত্রীগণকে উত্ত্যক্ত করিতেছে, যাহ! হউক 
আমরা সাঁধামত সকল স্থানেই কিছু কিছু গ্রণামী দিয়া 
মেদিনকার মত বাঁদা বাটীতে প্রত্যাবর্থদ করিলাম। 
গর দিবস হইতে প্রতাহই সমুদ্র স্নানের পর ও স্থানের 
বে. সফল টা স্থান আছে একে একে দর্শন করিতে 
১ 


জমণ। ১ 


লাগিলাম। নিমাই চৈতস্ মঠ বিদরের মঠ, কা 
পাতা হছমান, নানক পরীর মঠ) শঙকরাচা্্য গরতি 
গোবরন মঠ, জগয়াথ বয্নত মঠ, কবীর পরীর ম 
ইত্া|দি বহু মংধাক মঠ আছে চন্রতীর্ঘ, মিদ্ধ বু? 
মার্কও মরোবর, স্বেতগ্গা, টোটা গোণীনাখ, বম 
শিব অলাবুকেখর, কপাল মোচন, নরেজ সরোব 
ইন্ায় সরোবর, আঠার নালা, গুণিচা বাড়ী লো 
নাধ শিব ইত্যাদি দর্শন আটকে বন্ধন ধ্বজ গ্রদ। 
গ্রততি সমন্ত কার্ধা শেষ করিয়া! মাধী পূর্ণিঘার দি 
গজ উদ্ধারণ বেশ দর্শন আশয়ে ধাকিলাম। সংগা! 
মানুষ মনে নানা! প্রকার চিন্তার উদ হইতে লাগিল 
একদিন সন্ধ্যার পর বাসায় বসিয়া একৃষ্টে সসূতে 
দিকে চাহি! খরন্ঈপ কত কি ভাঁবিতেছি হায় বিষা 
কিট মানব জীবনের কষ্টের অবসানের মহৌষধ € 
নিগর্গ সুদরীর অঞ্চলে-বীধা'! থাহারা প্রাণে 
াসতিহারাইয়া হায় হায় করিতেছে, শোভা মম্পাম? 
ন্ানোক প্রোজ্ছলা, নৈশ প্রকৃতির মনোহর দৃহ 
দেখিয়া! তাহাদের প্রাণের দে উদাস ভাবটা! অনেৰ 
কমিয়া যায় পাঠক | কখন উক্জালোকে সমুদরতীরে 
্রধণ করিয়াছেন কি! বদি বেড়াইয়া থাকেন ভালই 
নচেৎ সমুদ্র কি মহান প্রশান্ত ও গম্ভীর দূর্ধি তাহা 
ধিনি না! দেখিয়াছেন "হার জন্মই বৃথ। দেই 
মহৎ অপেক্ষা মহান্‌ বিশাল মনোহর দৃশ্ত লেখনী দ্বারা 
সাকিয়া দেখাইতে গারি মে ক্ষমতা আমার নাই; 
দেই রজত ধবল সৈকততৃছ্ি কোথাও উচ্চ কোথাও, 
নীচ শুর চজ কিরণ ভঙ্গ দাথিনা হামিতেছে। সেই 
অন্ত গ্রমারিত দিগন্ত গ্রধাবিত, নুনীল সমুজ্ঞগ. 
নীলাঘুধি তরণ দিক শশিকর মন্পাতে এক অনুপম, 


৬ 


র্যা দিবাকাস্তি ধারণ করিয়াছে, যেন অনন্ত 
ংসাগরে চিদানন সুধা উলিয়। উঠিতেছে। মনুখে 
দূরে অনন্ত নক্ষত্র চিত ঈষং নীলাভ আকাশ সেই 
[ নীলোজ্জণ বারি রাশির মধ্যে হেয়! পড়ি- 
£ছে। অনন্ত আকাশ অনন্ত সাগরকে আলিঙ্গন 
£লে যেন অনন্ত শধ্যায় শরান অনন্ব বারিধি বক্ষে 
গবান অনন্ত দেবের চরণ শ্পর্ণ করিতেছে। সুদুর 
ঘং কম্পমান সাগর বক্ষ চন্ত্রারোকে টলমল বরি- 
ছে কিন্তু তটগ্রান্তে উচ্চ উর্দিমাল| রজত মুকুট 
রে ধারধ.করিয়! থেলি| ছুলিরা নাচিতে নাঁচিতে 
টি আদিতেছে, আগিয়াই বেলাভৃমি ডূবাইরা দিয়া 
হক্ষণাৎ সবেগে ছুটিয়া গলাইতেছে। বীচিগারার 
[ই অবিশ্ান্ত লাম্তপীলা! সৈকত ভূমিকে একবার 
গঙ্গিতেছে আবার গড়িতেছে, তাহাকে শুভ্র ফেন- 
[থে সুশোভিত করিতেছে। কৃষির কোন সদর 
মীত কাঁণ হইতে এই লীলা খেলা! চলিতেছে ভাহার 
তা নাই। আর বারিধির দেই গম্ভীর বঙ্জ নির্ঘোধ 
র্ণকুহুর ভেদ করিয়! অতি গ্রচণ্ড আঘাতে হ্বায়ের 
$গাট খুলিয়া দের, খুলিয়। দিয়া অন্তরের অন্তত 
ইতে লুষ্কাইত গভীর ভাব সকল টানিয়া বাহির 
করে। অতি বৃহৎ অর্ণবধান খানিও তীর হইতে 
দেখিয়া বোধ হয় বারিরাশির মধো. যেন একটা কুবলয় 
কারক ভাদিতেছে। অনন্ত দাগর যথার্থই অনন্ত 
দেবের স্ুবিশীল প্রতিকৃতি, দেই অকুল দাগর তটে 
ঠাড়াইলে সেই অনন্ত পুরুষের আভায হৃদয়ে জাগিয়া 
উঠে। তাহার অনাদি হঠির অনীম বিশালত| উপ- 
লন্ধি কর! ঘায়। হায় ভ্রমান্ধ জীব! এই অনন্ত 
মমুদের উপর অনন্ধ মাকাশ অনয 'কোঁটা তারকা 


সাহিতয-মংহিতা। 


[৮ম ধও, ৭ম, ৮ম, ৯ম সংখা 


রাজি এই অন্ত বস্বা্ডের তুলনায় আমাদের এই 


পৃথিবী কত ক্ষুদ্র আবার পৃথিবীর তুলনা মাচুষ কত 
সুদ ষেন মহা সমুঝরের বক্ষে একটা স্ষত্ব তরঙ্ন। এই 
বিশ্বরাজ্যেকুদরদিগি কষ মানুষের স্থান কত টুকু 
একবার ভাবিয়া দেখ। কিন্তু মানুষ স্ষু্র হইলেও 
তাহার মধ্ে এক বৃহৎ হইতে বৃহত্র 'বন্তর বীজ 
দুকধাইত আছে। মেকি! না| চিচছায়া, সচ্চিদানদ 
পরম ব্রদ্ধের প্রতিবিষ, কিন্তু সেই অমূলা বন্ধ অস্তিত্ব 
কয়জন বুঝিতে গারে। ব্রন্ধ সর্বনৃতে গুঢরূপে 
্রবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার স্বরূপ কি? তাঁহার সীম! 
কোথায়? তিনি যেচিন্তার অতীত। অন্তৃষ্টিত 
ক দর্শন হয়। চিন্তণিল ভক্তি মান গ্রশীস্ত আঁ্মাই 
কেবল বহু আয়ামে তাহার মর্ম অবগত হয়। কেননা, 
ধর্ষবত গালনে জাম ও ভাব দীধি গাইয়ী থাকে । 
এক একটা গরা্তিক দৃ্ ও ঘটনাতে ঈশ্বরের কত 
মহিম! বাক হয় এবং তাহাতে আত্বাতে কত জান 
উদী হইয়। মানবের প্রাণে অন্ত সিঞ্চন করিয়া 
শাস্তি গ্রযান করিরা থাকে। আমার গ্রাণেও এ্রননপ 
ষ্ঠ দেখিয়া কেমন 'একরপ আননে বিভোর হইয়া 
উঠিল এবং ভাড়াতীঁড় বস্থাদি পরিবর্তন করিয়া মন্ত্রী 
জগন্নাথ দেবের গজ উদ্ধীরণ বেশ দেখিতে শ্রীমন্দিরে 
গমন করিলাম। মন্দিরে এক অপূর্ব দৃত দেখিলাম। 
চারিদিকে প্রীয় ৫*হান্জার লোকের কম নহে; মন্দির 
ঘিরিয়| কেবল হে জগন্নাথ দেখ! দাও গ্রতু বলিয়া 
্রী্ঘনা করিতেছে। গা্ডাগণ ভ্রমে ক্রমে আগনআগন 
যাত্রীগণকে ইয়! তীড় ঠেলিয়া অতি কটে মন্দিরের 
তিতরে লইয়া যাইতেছেন। আমরাও ক্রমে মদদিরে 
গরবেশ করিয়া রদ বেদীর সন্ুখে উপস্থিত হইয়া যখা- 


কাতিক--.গোঁধ, ১৩২৬ গাল] 


নাধ্ প্রণামী দিয় লক্ষ শারগ্রাম শিলোপরি জগন্নাথ 
' র্নরাম হুদ দেবীকে দর্শন করিয়! ধন্ত হইলাম। 
জীবনে এমন তৃপ্তি যেন কখনই হয় নাই আজ কত 
বাধা বিশ্ব অতিক্রম করিয়া কত ঝট সহ করিয়া যে 
“নুর বেশ ভূষাতে নঞজিত মঠ দর্পন করিলাম এবং 
" গ্রাণে বিরূপ শাস্তি গাইমাম তাহা এই সামান্ 
লেখনীতে জানান অদস্তব। আমরা মন্দিরের বাহিরে 
আামিয়! কিয়ৎকাম বিশ্রামের গর বিমল! দেবীর মন্দির 
মধ্যে গ্রবেশ করি! দেলাম সেখানেও নাট মন্দির 
মধ্যে বিস্তর যাত্রীর ভীড় হইয়াছে। যাহা হউক 
কৌশলে কিছু গরণামী দিয়া মায়ের দর্শন লাভ করি- 
লাম এই বিমলা| দেবীকে ৫১ গীঠের একটা গীঠ 
" এবং জগন্নাথ দেব ইহার ভৈরব ব্িয়াই অনেকে 
জানেন যথা “বিমলা! সা! মহাদেবী জগন্নাথ্ত ভৈরব ” 
কষ গর্তর নির্দিত মুদর মূর্তি দেখিলে নয়ন মার্ক 
হয়, মনে গ্রন্কতই ভতির উায় হইয়। থাকে, তথায় 
বমিয় মায়ের শব পাঠ করিতে লাগিলাম। মনে একটা 
দারুণ ,মনেহ উপস্থিত হইল পবিরজ| উদদেশেতু 
উড়িয্ দেশে বির! ক্ষেত্র তগবতির নাতি গড়িয়া- 
ছিল কিন্তু মে বিরজাক্ষেত্র বৈতরণী তটে এখান হইতে 
১০ মাইল দূরে, সেখানে বিরজা দেবীকেই তথাকার 
পাঁগাগণ ৫১ গীঠের গঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়া 
থাকেন “উৎকলে নাভিদেশ বিরজা ক্ষেত্র মুতে 
বিরজ| ম| মহাদেবী লোকনান্ত তৈরব”। 
আবার এখানেও বিষল! দেবীকে এ গীঠ বলিয়৷ গণা 
করা হয়।, জগরাখ দেবকে আমরা বিছু মু, 
বলিয়া পুজ| করিয়া থাকি, বিছু পি বিমনা দেবী" 
লী রপেই পৃিতা হওয়া উচিত। শিব সত ভগ 


জিমগ। 


- ১৮ 
বীর নাভিদশ উৎষনে গতি হাল তাহা 
দেবী থপ বিমনাই হয়েন তবে জগযাথদে বি করি] 
ভৈরব হইতে পারেন বৈতাীতে শুনিয়াছিগাম 
আমরা ভুল ছাপা ছুই একখানি স্তবমালা গাঠে ধ 
রম ীঠ মালা পাঠে এরপ ভরমে গড়িয়াছিপঞ্জিকা্ে 
ও তী়প কোথায় বিরজা ক্ষেত্র এবং কোথায় ব 
বিমল! দেবী এক'সগ্গে বেখ| হইয়াছে ইহ! দেখিয়া 
ভূল দংশোধনের চেষ্টা হয় না। পূর্বেকার অনেফানে 
গঞ্জিকাতে দেবী বিষলা। এবং ভৈরব "লোকনাথ" 
রেখ! দেখা ধাই কিন্তু আজকাল আর তাহা দেখিতে 
পাঁওয়! যায় ন!। বৈতরণীতে & মক কথা গুনিয়াছি 
এবং আমার নিজের মনেও এট সদেহ অনেক দিন 
হইতে বনধমূণ আছে ইহার মীমাংসা জন আমি অনেক 
শান্ত বাবদাযী গণ্ডিত মহোদয়ের নিকট জানাই 
ছিলাম কিন্ত গ্রৃত উত্তর কেহই দিতে পারেন নাই। 
এ বিষয়ে গাঠক মহোদয়গণের মধো যদি কেহ আমার: 
এ ম্দেহটা নীমাংম করিয়া দিতে পারেন ভবে হার, 
নিকট বিশেষ কৃত থাকিব। স্ু্া দেবীর উৎসব: 
মর্তিকে এ দেশে লক্ষী দেবীর মৃহ্ি, এবং জগন্নাথ 


. দেবের উৎণব মৃদ্তিকে এ দেশে মগনমোহন বমিয়া, 


শুভ্রা দেবী বজরামের মাতা রোহিণী 
দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করায় ইনি জগয়াথ দেবের 
ভি, নচেৎ ইনি শত স্বরূপিপী ল্বীদেবী। এরগ! 
কথা সদ গুরাগাস্র্তি উতকল ধ্ডে দেখা যায় "যাহা: 
হউক পরম পুরুষ ও প্রকৃতির এ দক দেব লীষা । 
দ্ধ মানবের মনে কোনরগ মনেহ করা অগুচিত 
ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিয়! মদলবলে প্রীমনদির হইতে . 
বাসাবাটা গরত্যাবর্তন রয়িলাম ও আমার বন্ধ গরবর ! 


1 4 পাহিত্য-মংহিতা। 


রি 

[হাদী বাবু ্ীদামচ্ত্র চৌধুরী মহাশয়ের আনীত 
নলাথুকার খাস দ্রব্য আহার করিয়া পরিতূ হই- 
ম। বলিতে কি যে কয়দিন আমরা এই পুরীধাদে 
লাম আমাদের জন ্রদাম বাবু প্রত্যহ এরমাদের 
নান! প্রকার মিষ্ান্নের বন্দোবস্ত এবং বাঁলক 
লিকাগণের অন্ত গরুর পরিমাণে, ছুধধ ও অলখাবা- 
ব্যবস্থা করিয়! আমাদের চির ক্ৃতভ্রতাপাশে 
বন্ধ করিয়াছেন। তাহার এগ আশ্রয় না গাইবে 
নমাদের বিশেষ কষ্ট হইত সন্দেহ নাই। আশীর্ঝাদ 
র তিনি নুধসবঙছদে পুত্র পৌত্রাদি লইয়। কালাডি- 
উস। 

: গর দিবস মকালে রকবে শিয়া সমূত্রে গান 
তে গেলাম দেখি সহতং নরনারী একত্র হইয়া স্নান 
(রিতেছে ও নানা একার ফল মমূদরেনিক্ষেগ করিয়া 
গন আপন উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিতেছে হায় 
বন্ধধানব! তীর্থ গান করিলেই কি মুক্তি লা 
1? এই সহজ মানবের মধ তীর্থ মহা জানা বা 
ক কয় জনের আছে। এখন ঘোর কলিকাল 
ধন লোকে শান নির্দিষ্ট জানমার্গ কি তকতিমার্স 
বন করিতে চেষ্টা না করিয়া মুক্তির. সহজ উপায় 
$ল করদা করিয়া লইতেছে। একবার হরিনাম 
রিলে নকল পাপ ধ্বংশ হবে বাঁ একবাৰ তীর্ঘ স্নান 
, তীর দর্পন করিলে জীব মুক্ত হইবে এইননপ নানা 


গার হইতেছে) কিন্ত গ্রকৃত পক্ষে ভাঁহা কি. 


ইতে পারে? লৌক ভাবে শান্রে "্রথেতু বামনং 
টা ুনর্জান ন বিদ্যুতে ইহীর 'আল অর্থ কি? রখ 
্ধে শরীর আর বামন অর্থে এই শরীরস্থ আত্মা। 
ঠোগনিষদে এই রখের উদ্লেধ আছে বখা "আত্মানং 


[৮৮ ধও) 18, ৮৯ ১ম সখা 


রথিনং বিদ্ধি শরীরং রংমেবহ' আর বামন শের 
উল্লেখ আছে যথা গ্মধ্যে বামনং আনীনং বিশ্বদেবা ' 
উপাসতে” অভএব জান! গেল রথে কিনা শরীরের 
মধ্যে, বামন কিন! আত্মাকে দর্শন করিলে পুনর্জন্ম 
হয় না ধিনি শরীর মন বুদ্ধি অহ্কারাদি ইন্রিয় বৃত্তির 
অতীত মেই পরমাত্ম বস্তুকে উপলন্ধি করিতে পারেন 
তিনিই মুক্তি লাভ'করেন। ইহা জাম মার্গের কথা 
বড়ই কঠিন কজিতে তি মার্নই প্রশস্ত সেই জনই 
মহাপুরুষগণ এই তীর্ঘত্রমণতীরথ ক্বান দেব দেবী দর্শন 
ব্যথা দিয়াছেন। ইহা অবোধ মগ্্যাগণকে ধর্ম পথে 
লওয়াইবার গদ্থামাত্র এবং এইরপে ক্রমে ত্জি 
পৃ্ধীক যে কোনন্নগেই সেই একগাজ ভগবানকে 
ডাকিতে ডাকিতে এবং তীরঘন্নান বা দেব দর্শনের 
ফল স্বরূপ সাময়িক তাবে মনের মধ্যে ভক্তি 
ও শাস্তি এবং পবিত্র ভাবের উদয় হয কিন্ত 
পরক্ষণেই আবার. মংদার আবর্তে গড়িলে তাহা 
কোথায় ধুইয়া যায়। দেই কারণেই মনের মধ্যে 
ভক্তি ও ভগবানের নাম সর্বদা চিন্তা ও গুনঃ পুনঃ 
তীর্ধাদি দর্শন করাই মানবগণের একমাত্র ভগবংচিত্ 
মন মধ্যে জাগূক রাধিবার এ্রধান উপায় বলিয়াই 
মামার বিশ্বীদ। কোন কোন তীর্থে যাইয়া ভজগণ 
একটী করিয়া! ফল দেবতাকে দিয়! থাকেন এবং 
জীবনে দেই ফল আর ভক্ষণ করেন না । এই ফল 
মমণের মধো অতি গৃঢি তাৎপর্য আছে। ভগবানকে 
ফল সমপ্রণ করার অর্থ সামান্য ফল নহে কর্মধল 
অর্পণ করা। মহাগুরুষগণ তীর্ধে আমিয়া ফল 
সমর্পনের চ্ছরে' ভগবানকে স্বীয় কর্মফল সমর্পন 
করিয়া যাইতেন এবং গৃহে ফিরিয় গিয়া নিষ্ামভাবে 


কাবিক-_পৌঁধ) ১৩২৬গো ]. 
ধাকিতেন অন্য কর্ম আর করিতেন না! এক্ষণে মনেই 
আন অনুষ্ঠানের অস্থকরনে এই ফল ঈর্র্পধ প্রথা 
হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। ভগবান অধম জীব" 
গণের গ্রতিদ়া করিয়া বনতীর্ঘ সি করিয়া! রাখিয়া- 
ছেন যাহাতে অতি. মহজে ভগবৎ স্বযীপী লাড 
ঝরা যায়। বে বেদান্ত গ্রৃতি শাস্র পাঠ 
করিয়া আত্মতত্ব লা করা বড়ই কঠিন 
কলির জীব অতীব দুর্বলচিত্ত তাহাদের উদ্ধারের 
উপায় কেবলমাত্র তীর্ধদর্শন এবং ভগবানের নাম 


কীর্থন। তীর্ঘদর্শন দ্বার! মায়ার খণ্ডন হয় ইহা 


শান্রম্মত। বন্ধাণডে স্কানে লিখিত আছে 
"কিং ব্রতৈঃ কিং তগোদানৈঃ কিং তীর্ঘৈঃ 
রতুতিত্তখা। 
কিং আট্টানযোগেন সাংখোন পরমেন চ॥ 
 তীরধরাজ জলে সাত খেতে স্ীপুরুযোতরম। 
ৃষ্ট দারময বদ্ধ মোহবন্ধাৎ গরমুচাতে | 
ৃ ইত্যাদি। 
- সতী্ঘ দর্শন দারা প্রান উক্তি ও মুক্তি মমন্তই লা 
হইয়া থাকে। যোগাদি দ্বারা ধেনপ বিলে ফল 
ধাঁত হয় ভক্তিযোগে ভাহাপেক্ষা। অতি অন আয়াদে 
ম্তযা যেই ফল গা করিয়া! থাকেন। গ্রীতীগীরাঙ 
মহাপ্রভু নিজে জগংকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা 
দিয়া গিগাছেন। "আপনি আচরিধর্খ জীবেরে 
রায়" তিনি স্ব তীর দর্শন করিয়া তীর্থ দর্শনের 
মাহীত্্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মোক্ষ 
লাভে গর্ত গুগবান বহ তীর্থ হুট করিয়াছে কিন্ত 


জান লাভ ন| হইলে কোন তীর্ঘই মুকিগ্র হয় না। 


কলির জীবের উদ্ধারের পদ্য একমাত্র গঙ্াপ্জান এবং 


মধ 


১৮ 

গঙ্গাকেই প্রধান তীর্ঘ বলা হইয়াছে কিন্তু ভাহীতেও 

ভানপূর্বাক মৃত্যু না হইলে উদ্ধাযের আশ! নাই 
পায় জানতো মোক্ষ বারাণনাং জলেনথলে। 

জলেম্থলে চ অস্তঃরীক্ষে মুক্তি ্রীপুরুষোত্বমে 1 

-ম্দগুরাণে উজ হইয়াছে যে একমাজ জগযলাথদেক 
দর্শনেই.লৌকে মোঙ্গ ্রাপ্ত হইয়। থাকে। 

দক্ষিণে দধিতীরস্থং দারু বরদ্ধবলোকিতং। 
বিন! সাংখা মত্ং গুংস। দর্শনামুজিদং ধরবং॥ 

* বছ পুরাগাদি গাঠেই জানা! যায় যে শ্ীত্রীগয়াথ-: 
দেব দর্শনেই মুক্তি হয়, তাহার গ্রসাদ ভক্ষণে, নির্ালা । 
ধারণে এবং গুরুষোত্ম ক্ষেঞ্রে বাদ করিলেই জীব : 
মুত পরা হইয়া থাকে | তগমাধ বলরাম দু: 
বিমুষঠি জান ভক্তি কর্মের প্রতিকৃতি, দে অন্ত কর্ণ- 
যোগ ভক্তিযোগ ওজ্ঞানযোগ দ্বারা যাহা লাভ হয়: 
জগন্নাথ দর্শনে দে ফল হইয়া থাকে। ইহা অগৈঙ্গা : 
মহজতর মুক্তির উপায় শর নাই ব্িয়াই বোঁধ হয়| : 
মহাপ্রতু এই জগনীথক্ষেত্রেই নিজে অবস্থাম করিয়া 
জীবগরণকে এই স্থান দর্শনে উপদেশ দিয়াছেন এবং 
সর্বদা হরিনাম করিয়া নাম মাহায্বে। উদ্ধারের উপায় 
স্থির করিয়া দিয়াছেন। যাহ! হউক কলিযুগে একমাজ্জ 
গয্নাথ দর্শন এবং নাম সংকীর্্নই মানবাণের 
উদ্ধারের উপায়। - 

“নাত পরতরং নাম ত্রিযু ধোকেধু বিস্তুতে 

ম গঞ্গা্মান মেতাঁদৃক্‌ নফকাশী গমনং তথা 
জগনাধেতু সংবীর্া নূর; কৈ গা 
উৎকাথণে বিত আছে-- 

ভারতে চোৎকলে দেশে তৃনর্গে গুরুযোতষে 
দারুরগী অগাথ। তজঞানাম ভগ্রাঃ 


১৯ সাহিতাসংহিত। [জল ধ৩) ৭,৮৭৯ ধা| 

বারাণনাং কুরুক্ষেত্র যাবজজীবং বমেরর। “নমন্তে বিশ্বগুধায় নমো বিষ্বোহ্গান্সতে। . . 
্রাপ্নোতি রংফবং যাজনক্ষেত্ে প্রীগুুযোতমে নমে| হিরণ শৃ্ায় নদীনাং গতয়ে নমঃ | 

দিন মেকং বসেন বর্বাধর্ম বহিষ্বতঃ গর দিব আমরা সকলে মিলিয়|শ্রীপ্রী'মাক্গী- 

তৎফমং দমবাপোতি ম কিঞিং জিতে যদি॥* গৌপাঁল দর্শনে গমন করিলাম এই স্থানটী গুরী হইতে 

বানের লীলা ও মাহত্থা আমি আর অধিক লিখিব ছা মাইল দরে অবস্থিত মধ্যে একটা টেন বাবধান 


রি বিষ ভততগণ মকলেই অবগত আছেন। শ্রীমনি' 


রর পূর্বদিকে আননাবাজার তথায় গ্রমাদ বিজ 
17 এই প্রমাদ মাহাত্ব্য শান্ত উদ্লেখ আছে বরং 
উগবান বলিতেছেন. 


“তাং সত্যং পুনঃ সতাং সত্যমেব নিশি 
ভক্া। মমান়ং তুকজাতু মন্লিধাং মম গচ্ছতি॥ 
একতঃ সর্বতীর্থানাং যংফলংপরিকীর্ধিতং। 
তৎফলং সমবাগ্োতি কষ দিদ্ধারভোজনাৎ 
কুদরত মুখ জট মমাং ঘি জায়তে . 
বদধাস্ঠৈরপিততভক্ষং ভাগাতো যদি লত্যতে। 
বাযুপুরাণে 
গং পযুফিতং বাপি নীতঘা দদেশত: 
ুর্জনে মাগি দংগ্ট সর্মেবাধনাশনং|* 

'আমারের স্থায় গাপীতাগী যাহাদিগের আর কোন 
উপায় নাই তাহাদের গঞ্ষে জগয়াথ দর্শন গ্রমাদ 
ভক্ষণ নাম কীর্তন একমাত্র অবলদ্বন। মমুদ্বে দান 
করিতে গিঝ| মনে এইরূপ নানাবিষয় আলোচনা 
ফরিযা হায় আনদরদে আগুত হইল প্রেমাবেপে 
দয়নকোধে ভ্জি-বারি আসিয়া ছুটিল আর স্থির 


হা থাকিতে পারিলাম সা। নিমননিখিত শাস্ত্রো। 


য়ে সমুদ্রকে গ্রণাম. করিয়| বাসায় প্রত্যাগত 
[ইলাম। 


মা। গুরীর বামাতে মাগন আগন জব্যাদি রাখিয়া 
সকালের ট্রেনে যাইয়া দর্শনাদি করিয়! গুনরায় 
বৈকালে ফিরিয়া আদা যায়।। আমরাও তাহাই 
করিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে আমার পরিবারবর্ ও 
বন্ধুবর কলিকাত| মভীবাঞ্জারের প্রদি্ধ ও 
বিক্রেতা বাবু ুঞজবিহারী লাহা মহাশয় নত্রীক ছিলেন 
এবং আমাদের পুরীধামে আশ্রয়দাতা! ধর্মপ্রাণ দাম 
বাবুও মন্ত্ীক ৬াক্ষীগেগাল দর্শনে গমন করিয়াছিলেন 


তথায় যাই মন্দিরের বাঁছিরে একটা পু্রিণীতে হন্ত-. 


পদাদি প্রক্গালন করিয়া প্রীমনদিরমখ্ো প্রবেশ 
করিলাম। মন্দির প্রবেশের ঘ্বারদেশে একটা গ্রস্তর- 
ময় অ্ত্ভ বিরাজমান এবং উদ্ভানমধ্যে ভগবানের 
মন্দির গ্রতিঠিত। প্রধান মন্িরমধো প্রায় চতুহন্ত 
পরিমাণ উচ্চ ভগবান প্রীকুষের ব্রিতঙমঠাম মুরমীধর 
সত মৃষ্ি বিরাজিত, গৌগাল মৃদ্তি নহে। আমরা 
ভগবানের অপষগ রূপ দর্শনে মোহিত হইল।ম এরূপ 
নুর দৃষ্ি যেন ভবনে এই গ্রথম দেখিলাম। বাধে 


শ্রীরাধিকার পিত্বল নির্িত মুনটী ৪ ফিট উচ্চ: 
ইহাদের অযনভোগ হয়না] ? বার মিষ্ট ভোগ হইয়া: 


ধাকে। মন্দিরী ৭* ফিট উচ্চ। বেটারাইট 
স্তর নির্মিত, প্রাণ দৈর্ধা প্রস্থ প্রায় সমান 


১৩৭৩৮ ফিট। নাধারগ লোকের বিশ্বান ৬নগন্নাথ . 


দর্শন করিয়! সাক্ষগীগোপার পর্শন করিয়া তাহ|কে . 
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সাক্ষী রাখিতে হয় নচেৎ জগন্নাথ দর্শনের ফল হয় 
না। পাণ্ডার নিকট ৬পুজার ডুবাদি সমন্ত প্রদান 
করিয়! নিয়লিখিত টব গাঠ করিতে লাগিলাম। 


১ 
জয় রুষ মনোহর যোগতরে। 
ষছুনন্দন নন্দ কিশোর হবে ॥ 
য় রাস রাসেশ্বর পুর্ণতিমে। 
প্রণমাধি বৃষভা কিশোরি রমে॥ 
৮ ও 
জয় তীহ কাস্বতলে ললীতম। 
কলবেনু সমীরিত গানরতম ॥ 
ব্রজরাজ স্থৃত গরম প্রককতে। 


গরমামি সাক্ষিগোপান মুতে ॥ 


শুট পরমুখী বৃযতান সুতা । 
নবনীত স্থকোমল দেহলত। ॥ 
পরিব্ভ হরিং প্রিয়মাত্র স্থখং ৷ 
পরিচুঘতি শারদ চন্্র মুখং॥ 
জগদাদি গুরুং বনুদেব সুতং। 
প্রণমামি সদা বুষভানু হৃতাং॥ 
৪ 
নব নীরদ সুন্দর নীল তন্বং। 
শগলাঞ্জিত রাজিত কোটী বিধং ॥ 
শিথিক$ শিখণ্ডক সন্ুকুটমূ। 
গ্রণমামি নারায়ণ নরোত্মং॥ 
"€ 
কমলাশ্রিত খঞ্জন নেত্রযুগম। 
পরিপূর্ণ শশা নুচার মুখমু। 


ভ্রমণ। : 


মৃহ্হাস সধাময় চক্র মুখমূ। 
"প্রণমামি নারায়ণ নরোত্তম্॥ - 


ঙ 
মধুরাধর নুন্দর পদ্মমুখম্‌। 
মকরাস্কিত কুল গণ্ডযুগম্‌ ॥ 
মণি কুগুল মণ্ডিত কর্ণ যুগম্‌। 
গ্রমামি নারায়ণ নরোত্তম্‌ঃ | 
৭ 
ছৃ্গুরলী শোভিত বাঁইধরম্‌। 
মণি কৌন্তভ শোভিত হাঁর যুগ্ম 
ঘননুগুর তৃষিত পাদ দ্যং। : 
গ্রণমামি নারায়ণ নরোদবমং | 
৮ 


গুরুচন্দন চর্চিত নীল তনুমু। 


 তুলসীদলনম হুগন্ধি পরমূ। 


বসনান্বিত পীত নিচোল যুতাম্‌॥ , 
গ্রণমামি নারায়ণ নরোত্বমং ॥ 


৯ 


তরুণীককত দিগ্‌ গঞ্জরা্জ গতিম্‌ । 


-. কলনূপুর হংস রিমান গতিম্‌। 


রতিনাথ মনোহরবেশ ধরম্‌। - 
গ্রণমামি নারায়ণ নরোত্বম্‌॥ 

ও রঃ 

রতি মন্মাথ পন্বজ কামহরাম্‌। 

মুরধি মধুর শ্রুতি রাগ গরাম্‌। . 
স্বর সণ সম্থিত গান পরামূ। 
গ্রণমামি নারায়ণ নরোত্তমং॥ 


১৪২ 


০৩, ১৯ 
জয় চানুরমুষ্টিকং নিপাতনং। 
কষ) কংশ দানব নিঘাতনং ॥ 
যখোদা! জীবন নিত্য ধনং . 
প্রথমামি নারায়ণ নরোত্বযং | 
১২ 
ছি্জরাজ বিনিনিত চক্মুখং | . 
কোটা ভূষিত রষ্জিত গীত বাদং। 
ধবজ বন্তরাহুশ শোভিত চরণং। 
গ্রণতি চরণে খগেন্জ্নাথম ॥ 
আমর! শ্রীমনির পরিক্রম করিয় অবশেষে সকলে 
মিলিয়া পা ঠাকুর প্রদত্ত গ্রমাদ তক্গণ করিয়া ধন্য 
হইলাম এখানে মূড়কি ও মানপুযা প্রসাদ অতি উত্তম 
এপ উপাদেয় এদাদ অনবস্থানে গাই নাই। এখানে 
গীতল কাঁদার দ্রবোর দর পুরী হইতে সন্ত! 'বোধ্‌ 
হইল। এইবধগে এখানকার দর্শনাদি শেষ করিয়া 
বৈক্লানের গাড়িতে গুনরায় পুরীধামে ফিরিয়া আসি- 
লাম। বলাবাহছলা যে লক্ষীর বরপুত্র আমার বন্ধু গ্রবর 
ধ্দগ্রাণ প্রীদাম বাবু সঞ্জে থাকায় এবং পাণানের 


বিশেষরূপে গরিতুষ্ট করায় আমাদেরও এখানে গ্রসা- 


দাদি পাওয়া ও খাতির হত্ধের জরটী হয় নাই। যাহা. 
হউক আমরা নির্বিদ্বে রাত্রিতে পুরীর বান! খাটাতে 
পৌঁছিয়া বিশ্রাম সখা করিলাম। গর দিবস 
গ্রাতে ্বানাদি করিয়া গ্রীম্দির দর্শনে গমন করিলাম, 
পথি মধো আমার গাও “শ্রীযুক্ত লোকনাথ পড়ি- 
ছারির সহিত সাক্ষাৎ হুইল ইনি ৬ঠামনুদ্দর গড়ি- 
হারির. গৌর এবং ৬জগয়াধ পড়িহারির পুত অতি 
দদাশয় ও অল্নে সন বাকি ইহার বিষ বৈতব 


সাহিত্সংহিতা। 


[৮ম খণ্ড "ম, ৮ম, টমসংখা। 


পূর্বে খুব ছিল কিন্ত গরহবৈগুণযয অনেকট| আবস্থাহীন 
হইয়াছেন কিন্তু তাহা বধিয়। যাতরীগণের উপর জুম 
কর! বা তাহাদের কোনরূগ অবত্ব করা তাহার 
স্বভাব নহে এই পড়িহারি শষটী গ্ররী শব্বের অপ- 
ভ্রংদ অন্ুমানে বুঝিলাম এবং দন্ধীনে জানিলাম যে 
৬জগনাথ দেবের দেবকমণ্ুগীর এইবপ নাম আছে 
এবং তাহারাই পাণড| নামে অভিহিত | শীদদাশিব 
মিশ্রের গ্রণীতজগন্নাথ মাহাত্মা* পুস্তকে লিখিত আছে 
১। গাও নিয়োগ ইহার! ঠাকুরের পুজ। করেন। 

২। গঞ্জ গুলক নিয়োগ বা গুপগালক ইহারা বেশ 

করিয়া থাকেন। 

ও। সপকার নিগ্োগ ইহার! গাঁক কার্ধা করেন। 
৪| গ্রতিহারী বা গ্রহ্রী নিয়োগ ইহারা বাহিরের 
দ্বার রক্ষক। 

৫। খুটি! ইহার মন্দিরের ভিতরের কপাট রক্ষক। 

৬। গড়াবড় ইহারা জল বাহক। 
৭1 বিমানবড়, ইহারা দেবতাদের বহন করেন। 
৮। দুয়িত| ইহারা দেবতার কলেবর গরিবর্তন কার্ধা 
করেন। 7 
৯। বিদ্যাপতি' নিয়োগ ইহার! বিদ্যাপতি বংশীয়, 
দয়িতাদিগের সহিত সমস্ত কার্ধা করেন ও মধো 
মধ্যে পূজাও করেন। 
১০। ভিতর ছোট নিয়োগ ইছার| ভিতঙ্রীর দার 
বন্ধ করেন। 
১১। মেকাপ ইহারা মন্দিরে যাবতীয় পদার্থের 
রক্ষক, 
১২। তটাউ ইহারা মন্দিরের ঘাঁবতীয কার্ধোর 
লেখক । 
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১৩। দেঁউল করণ ইহারা আবার লেখক। . 

২৪) উড়িযার রাজনিয়োগ ইহার! বান মাত্রা 
ভূতি মময়ে কার্যাদি করেন। 

১৫। মুদির নিয়োগ ইহারা রাগ প্রতিনিধি স্বরগ 
কার্ধয করেন। , | 

শিক্গরী ইহারা! শিঙ্গায় বেশ করেন। 


| কূপ ্রায় ৩৬ ধর পাতা দেবতার মেবাঃ 
নিষুক্ক আছেন। জাদিরা গাঁঠাকুরের সহিত" 


&ীমনিয়ের প্রাণে উগন্থিত হইয়া! মন্দিরের কার- 
কার্য দেখিতে দেখিতে কতকগুলি অগ্লীম ছবিও 
দেখিলাম ইছার কারণ বিজ! করিয়া জানিলাম যে 
এ সম্বন্ধে নানা জনের, নানা মত) কেহ বলেন 
বৌদ্ধগণ মন্দির প্রবেশ করিয়া কোনকবপ উপজ্রব 
নাকরে এই জন্ত ধীরূপ নানা প্রকার অগ্লীল ছবি 
দেওয়া হইয়াছে। আবার কে বলেন যে বন গতন 
ভয় নিবারণ জন্ত এই সব ছবি দেওয়া হইয়াছে 
কারণ অনলি পুরাণে ১০৪ অধ্যায় দেখা যায় 

অধ! শাখা চতুর্ধাংশে গ্রতিহারৌ নিবেশয়েং। 

নিখুনৈ রখ বছিতি। শাখা শেষংবিভ্যরেং 
. হোভিটিকায়াং “বজপাতশযয়! ইন্রাধ্যা- 

দ্যাবন্ধাদেয়। * 

কেছ বলেন যে বাহিরের শিল্প বিজ্তাদ, দর্শফগণের 
একটা গরীক্ষা স্থঘা। অর্থাৎ মন্দিরে প্রবেশের পূর্ষে 
মন ছথিয় করিয়া এই বাছিয়ের সমন আকাজ্জার বন্ধ 


হইতে মন্ষে দূরে লা যাইতে পারিলেই ভিতরে 


ভগবদর্শন হইবে। কেহ ঝর বলেন বাহিরে কেব্র 
জগতের চিত্রই দেখান হইয়াছে ভাল জীব' জ্তও 
সৃষ্টির কার্ঘয দেখান হইয়াছে। সটট সত্রী ওগৃ্ুযের 


১৭ 


- ভ্রমণ 


১৬৪ 


যোগে না হানে হব না তই মির গা্ধে এই স 
ছবি ইহার গর ধাছায়। সংসার মায়াতে বন্ধ না হই 
উচ্চ স্তরে উঠিলেন তাহারাই ভগবানের বর্ 


পাইবেন ইত্যাদি ইভা স্থানে স্থানে ছুই এক! 


অর দূত দর্শনে ভিজাম! করিয়া জানিলাষ ৫ 


বত কালাগাহাড় এই সকম মূর্তি ধ্বংশ করিয়াছিল' 


কালাপাহাড় ১৫৪৫ ৃষ্টাবে উড়িত্যা প্রদেশে হুল 
তান দাুদের প্রধান সেনাপতি হইয়া আসেন এব 
রাজ! মুকুদ দেবকে নিহত করিয়া জগয়াথ দেববে 
গোড়াইবার চেষ্টা করিলে পাঙারা ঠাকুরকে লা 
চিন্কাহদে লুকাইয়া রাখেন, কিন্তু কালাগাহাড় এই 
সংবাদ পাই! সেখান হইতে জগন্নাথ দেবকে জামিয়া 
অগ্নিতে পৌঁড়াইতে আদেশ দেন বেসর হহস্তি মামক 
কোন গাঁও! নেই অর মি লা! পলায়ন করেন, 
তৎপরে কোন নিতৃতস্থানে ভাহা হইতে ্মমণিবাহির 
করি কুকধং ছূর্গাধিপতি খাগায়তের নিকট অভিযদ্ে 
রক্ষা করেন। এইরপে খিংশতিবর্ষকাল প্রীমির 
শুন্ত ছিল শেষে খুরদার রাজ! রামচজ্দেব নিশষকা্ঠ 
দ্বারা ববমূর্থি নির্বাণ করিয়া! উ্ত মনি আনাইয়! 
স্থাপিত ও গ্রতিঠ! করেন। এ সকল বিভ্তৃতভাবে 
লিখি! পাঠকগণের, সময় নষ্ট করিতে টাছি না কারণ 
আকাল অনেকেই হাওয়া খাইতে মমু্রতীরে 
আগিয়া পুরী দর্পন করিয়াছেন এবং নানা গ্রকার 
তীর্থ ভ্রমন কাহিনী ও জগরাথ মাহাত্বা পুস্তকাদি 
পাঠে এখানকার ইতিহাস বিশেষভাবে অবগত 
জাছেন। আমরা এখান হইতে পাও্ার নিকট 
মফলাদি লইয়া বিদায় গ্রহণ পূর্বক সকালের ট্রেখে 
রওনা হইয়া বেলা ১২ টার সময় ৬তৃবনেগবর টেনে 
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গীছিলাম। তথ! হইতে ২ খানি গৌশকট টারি 
দানা! হিসাবে ভাড়া করিমা পরীমনির অভিমুখে গন 
ঈরিতে নাগিলাস। ঠেশন হইতে মদির ছই কোপ 
না্র। রাস্তাটা গাক! বাধান মধাস্থলে প্রায় অর্ধ 


ে- একস্থানে কতকগুলি শিবমন্দির আছে এবং. 


একটা কৃগ আছে, যাত্রীগণ তথায় নামিয়া দর্শনাদি 
করিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া থাকেন। আমরা যথা! 
মরে বিদুদরোবর তীর্থ আমাদের পাও গ্রৃতাগী- 
[থী বড়ুর,বাম! বাড়িতে গৌঁছিলে তাঁহার পুত 
জিমোচিন মকছুম পাও! আমাদের বিশেষ যদ্ধমহকারে 
দায় দিলেন এবং কহিলেন যে অদ্য বেলা! অতি- 
রি্ত হইয়াছে আপনার! স্নান করিয়া আস্ন আমি 
আপনাদের. অন্ত গ্রদাদ সংগ্রহ করিয়া আনি। 
মাগনার| আদ) কেবলমাত্র, ভগবান দর্শন গাইবেন 
দি দেওয়ার দম উদ হইয়া গিয়াছে আগামী 
কল্য পুজি দিবেন আমরা তাহার উপদেশ মত 
বামাতে ভরব্যাদি রাখিয়া! বিদ্দু মরোবর স্লানার্থে গমন 
করিলাম। এই সরোবর প্রকাও্ চতুর্দিকে প্রস্তর 
মতিত বাধ! ঘাট, ইহার উত্তর দিকের নাঘ গোদাবরী 
দক্ষিণদিকের নাম ত্রিগুর, পূর্ব মণিক কা ও পশ্চিম 
বিশ্রাম ঘাট বলিয়া কথিত মনিকর্ণিকা ঘাটের উপর 
অন্ত বাহদেবের মদির তন্মধো কৃষ্বলরামের নুর 
মু্ধি বিরাজিত, এই মন্দির বদিনের নিধি, ভুবনে- 
খবর মন্দিরের পূর্বে হইয়াছে বলিয়াই পুনিলাম। 
'বলদেবের মন্তকের উপর অনস্তদেবের সৃহত ফলা 
ছতরপে বিরাজিত এই যুগমর্তি দর্শন রিয়া, প্রাণ 
ভগবপ্রেমে মুঝধ হই! যায়। বিদ্ুসরোবর. হিনুর 
একটা রানী বিনু বিনু করিয়া সকল তীর্ধের, 


সাহিত্য-সংহিত। 


[ ৮ম খণ্ড) ৭ম) চন) টম সাধ 


বারি ছারা এই সয়োবর পরিপূর্ণ) নুতরাং ইহাতে 

স্নান করিলে সমস্ত তীর্থের গান 'ফল ইয়। গল 

পুরাণে উক্ত আছে ৃ 
 বিশবুং বিদুৎ সাহত্য নির্শিত্ত পিনাবিন । 
বুজিনং হরমে সর্ব বিন্ুসাগরতেনমঃ॥ 

এই মন্ত্রে মরোবরে জান করিতে হয়। ভারতে যেন 

চারিধাম তেমনি, চারিটা সরোবর উত্তরে মানস 


'সরোবর ঈক্ষিণে, গল্পা সরোবর পশ্চিমে, ঘারকায় 


নারায়ণ মরোধর পর্বে বিদু সরোবর, এই হম 
মরোবরে জান তর্পথ ও পিওুদান কর! কৃর্তবয। 
পূর্বে ভগবতী বিনুবামিনী এই সরোবর তীরে ছু 
অন্তর ঘ্বয়কে পদদলিত করিয়! বধ করেন। তীহার 
পারে এইস্থানে পতিত হওয়ায় এবং ত্রিগুরারী বিন্ু- 
বাসিতীর নাম চির ন্মরণীয় করিবার জন্ত এই লরো' 
বরের নাম বিু সরোবর রাখিয়াছেন। গুন যায 
এই সরোবর মধ্যে কয়েকটী কুয়া আছে তাহ! হইতে 
সর্বদাই জল উিত হয় যাহ! হউক আমরা এই 
সরোবরে স্নান ত্র ইত্যাদি যথাক্রমে সমাপন করিয়। 
ভূবনেশ্বর দেব দর্শনে যাত্রা করিলাম। সরোবরের 
দক্ষিণের রাস্তা দিয়! অঙ্ল দুরে আসিলেই ভুবনেশ্বর 
দেবের বৃহৎ মন্দিরের সিংহঘার। এই স্থানের নাম 
একাত্কানন এবং দেবতার নাম জিবনের বা 
একাস্াথ কিন্তু আন্রকাল ভুবনেশ্বর বলিয়া 'আভি- 
হিত। আমর! দিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া মন্দির 
গ্রাঙণে উপস্থিত, হইলাম) মন্ুখে "অরণত্তত” 
তৎগরে ভোগ মনির তাহার গর মূধ মন্দির ভে 
বামূদিগে গনেশজীর একটা ছোট মনির. এরং 
গ্াণের ঢারগারে যে কত দেব দেবীর ছোট বড় 
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মন্দির দেখিবার আছে তাহ! বর্ণনাতীত। ৬ভূবনে- 
্বর দেবের মনির ১৬, ফিট উচ্চ এরগ হুদর 
কাকুকার্ধা বিশিষ্ট মন্দির ভরতে আর আছে কিনা 
মদে) শিল্প নৈপুণ্য দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। 
এক সময়ে আমাদের দেশ যে শিল্পকার্য ঈরমোৎকর্ষ 
লাড করিয়াছিল এই মনির দেখিলে তাহ! সগ্রমাণ 
হয়। মনির মধ্যে গ্রবেশ করিয়া ভগবান ত্রিভৃব- 
নেশ্বর দেবের নুবৃহং পিন মূর্তি দেখিয়া নয়ন 
মার্থক করিলাম। প্রায় ৮ ফিট ব্যাদ বিপিষ্ 
কষ প্রস্তরের গৌরীগট্রের উপর অমগান লিঙ্গ. 
ভাগ প্রা ৮ ইঞ্চি উর ছুইভাগে বিভজ, পাীরা 
বলেন যে ছর়গৌরী একসঙ্গে মিন, বাস্তবিক এক- 
(দিক রুষবর্দ এবং একভাগে গুরবর্ণ) আমর] খা" 
সাধ্য ভগবানের থুঁজা ও ভোগের বন্দোবস্ত করিয়া 
দিয়া মনিরের বাহিরের মূর্তিগুলি দেখিতে লাগিলাম 
কিন্তু ছুংখের বিষয় থে বাহিরের মকল দে-দেবী 
গুলির অবস্থা অতি শোচনীয়? কাহার মন্তকে যে ফুল 
জল গড়ে এন্সপ বোধ হয়না তবে প্রত্যেক দ্বারেই 
একজন গাণ্ড| পয়মা আদায় করিয়া থাকেন। আমরা 
যথাক্রমে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়| বাসাবাটাতে প্রত্া- 
বর্ধন করিলাম ও পাঙাঠাকুর গ্রাত্ত গ্রসাদ গাইয়! 
পরিস্ধ হইলাম। এখানেও জগন্নাথের স্ায প্রসাদ 
বিক্রয় হয় এবং মহাগ্রগাদ বলিয়া! মমান ভাবে আদৃত। 
আমর! আহারাস্তে একটু বিশ্রাম করিয়া পরে দেবী 
পাদহর! মরোবর কেদারকুওড জগল্লাথদেবের মনির 
গ্রভূতি সমন্ত দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করিয়া বাসায় 
গ্রাবর্থন করিলাম। এই স্থানের ২ ক্রোশ দূরে 
উদয় গিরি ৪ ধণ্ড গিরি নামিত প্রমিষ্ধ গর্বত আছে 
তাহাতে করেকটা গুহা জাছে তাহার মধ্যে মললামীরা 
বাদ করিতেন, এখানে উদয়গিরি পর্বত কাটিয়া 
তাহার মধো, বৃহৎ একটী বাটা প্রস্তুত করিয়াছে 
দেখিলে মোহিত হইতে হইবে। অন্তগিরিতে অনেৰ: 
গুলি ওহ! আছে। তাহাতে অনেকগুলি বৌদ্ধ মূর্তি 


ভ্রমণ 
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আছে ও কয়েকটী কু ও আছে যাহ! হউক এসকল 
শোভা ও প্রান্কৃতিকভাব দর্শনে মন ভগবং গ্রেমে 
মু হইবে সনেহ নাই। এই উদয়গিরি ও খ্ড গিরি 
দর্শনের যাতায়াতের গাড়িভাড়! ১২ টাকার বেশী নহে 
আমরা তুবনেশ্বরের বাদায় রাত্রিতে অবস্থান পূর্বক 
পর দিবস সকালে পুনরায় ্ানাস্তে ' ভগবান দেবাদি- 
দেব স্তিভবনেষ্বর দর্পন করিয়! বাদায় আসিয়া গ্রধাদ 
পাই! বে! ১১ টার মধ্যে গৌযান করিয়া ষ্টেশনে 
পৌছিয়া পুরী হইতে থে গাসেঞ্জার ট্রেগ আমিল 
তাহাতে উঠিয়! গরদিবস ভোর ৫ টার সময় হাওড়া 
ট্শনে পৌছিলাম তিন চারি দিব বিশ্রামের গর 
পুনরায় ১২ই ফাস্ভুন তারিখে ৬চন্ত্রনাথ দর্পণে ধর্ 
গ্রাণ পাণ্ডা হর কিশোর অধিকারী মহাশয়ের গুনঃ 
পুনঃ প্র লেখার দরুণ ৬শিব চতু্শির পূর্বে যাইতে 
বাধ্য হইল|ম। শিব রাকির সময় তথার খুব যাত্রীর 
ভীড় হয় এবং ট্রেনে স্থান হও! কঠিন। আমাদের 
বন্ধু প্রবর ট্ামার কোম্পানির চীদপুরের আফিসের বড় 
বাবু ্রীযুক যোগে্দুনাথদে মহাশয পূর্বাছ়ে আমাদের 
জন্য একখানি ইন্টারক্লাম কম্পাটমে্ট রিঙ্ার্ড করিয়া 
রাখেন এবং আমরা রাত্রিতে চাদপুরে গৌছিবাধার 
তাহার বাসায় লইয়া! গিঃ| পরম যবে আহায়াদি 
করাইয়া আমাদের গাড়িতে উঠাইয়া দিয়াছিলেন 
তাহার সে মৌঙন্ততা আমার জীবনে ভূলিব না। 
ভগবান চন্ত্রনাথ তীহাকে ও তাহাতে খরিবার 
বর্গকে সুখে রাখুন এই. প্রার্থনা করি। : 


ক্রমশঃ 
উৎগেন্নাথ মুখোগাধায়। 
ডাক্তার 
৩1১৩ এ, আনন লেন, 


শবামপৃকুর কলিকাতা । 


হিন্দু। 


ত্ত্রী তোমার ছির যত্ী তপোবন বুঝি স্তব্ধ, 
নহিলে কোথায় উপীথ রব সামের মধুর শব? 
ধর্থের ধ্বনি নীরব আঙ্জিকে, কাঁদে সকরুণে কর্ম 
চত্বর ড়া হীন ঠিক বেন প্রাণ হীন চর্ম 
মহাকালশোতে যেতেছে ভামিয়া | 

1... মহিষ! তোমার সর্ব। 
ভুলিয়া, ছিল গরিমায় তব ধরব নিথিল গর্ব । 
হয়েছে মাত্মবিস্থৃতি তব জগৎ ভোলেনি' কিন্ত 
ভূমি যে অনাদি জানের মালিক শাশ্বত মহাহিমধু॥ 
হায় তোমার স্চ্-উদ্গণ বিজ্ঞান আলো! স্পর্শে, 
ধার আধার ঘুচেছিল ওগো! 1 তব উন্নতি দর্শে। 
যদিও গ্রন্থীপ নির্বাণ প্রায় শু স্নেহের বিছদু। 

: উচ্চ তবুও বিশ্বের মাঝে তুচ্ছ নহ ত' হিচ্ু। 
শতেক ৰঞ্চা শত পিগ্নবে টলে নি কেশের শুচ্ছ। 
এ জগতীতলে নৈজিক বলে তুমি যে সবার উচ্চ। 
তৌমারি কীর্তি বিশ্ব-গ্রধিত ভূলেছ কি ও গে! হিন্দু 


ভোমারি যে কোন পূর্ব পুরুষ-- 
পান করেছিল সিন্ধু 


১৪ই চৈন্র ১৩২১ সাল 


ার্বাক আদি নাস্তিক মত করিয়া এসেছ তুচ্ছ। 
বেদান্ত তব অধৈতবাদে বিতরে কিরণ উচ্চ। 
দাংখো কপির ধরিল পুরুষে করিয়া বিহীন কর । 
জগতের কাছে বুদ্ধ নিমাই ধরেছিল তব ধর্ম। 
বিশ্বামিত্র দেখাল বিশ্বে নাধনায় বলী শকত। 
গুরুর নিষ্্া! ভগ্নের ভয়ে কর্ণ মাথিল রজ। 
ধায় গ্রভাকর রাবণ ছকুমে আবরিতে পুনঃ ইন্ু। 
কর্মের ভেরী থেমে গেল কেন. 

জগতে তোমার হিদু। 
দেখাল নিজের আত্মার বল বশিষ্ঠ হয়ে নিঃম্ব,-- 


* পুন্রহত্যা-গ্রতিশোধে ক্ষমা টমকে সারাটা বিশ্ব। 
 ভিঙ্ষুণী নিজে বিবসন! হয়ে হাসি মুখে দিক বগ্ত। 


দৃধিচির দান অমৃত মধুর অমরের সেরা! শঙ্প। 
তাদের বংশে জনম তোমার উুলন! এ কথা হিলু। 
তোমার পূর্ব গুরু ছিল যে নিখিল গুণের সিদ্ধ 
দিও সে বশ হয়েছে লুপ্ত তগাপি তাহার বি্বু 
একদিন তব উায় অচলে টানিয়া আনিবে ইন্দু॥ 


ভারতী--প্রীবৈসতনাথ কাবা-গুরাপতীর্ঘ।' 
'মছেশগুর--যশোহর |. 


দাহিত্য-নভার উদদেশ্। 

১। বঙ্গভাষা! ও বঙ্গ-সাহিত্যের গরিগুষ্টি ও উ্নতি সাধন। | 

২। সন্কত-ভাষ! ও সংস্কৃত হইতে উৎগনন গ্রাক্কতাদি ভাষাসমুহের চর্চা অলী এবং &.মকলভা 
লিখিত গ্রাচীন ও আধুনিক গ্রস্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, মৃত্রান্কন, অনুবাদ ও প্রচার. এতভ্তি ভারতব, 
অন্তাপ্ক্ভাষা! ও ইংরানী গ্রভূতি দেশীয় নব্য গ্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য “হইতে শষ ও ভাবাদির গ্রহণ ৫ 
তত্বরা বগদাহিত্যে গুষ্টিদাধন ও উ্ত ভাবসমূহের লিখিত গ্রস্থাদির অঙ্জবার, মুদ্রণ, সংস্করণ, এবং গ্রচার। 

ও। ইতিহান, ভূগোলবিদ্তা, মমাজতব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রের আলোচন! ও গ্রস্থ 
গ্রধয়ন। ্‌ রং 

৪। নানা উপায়ে স্বদে শ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্বগুলির গ্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধিকরণ ও 
রত্বতত্ব গবেষণা! ও সাহিত্যাুণীলনে উৎমাহ প্রদান এবং প্রয়োজন হইলে, তত্ব উদ্দে্তে পুরস্কার 
অর্থসাহাধা গ্রদান। 

৫। উপরি উক্ত উদ্ে্ঠগুলি কার্ধ্যে পরিণত করিবার নি সরি বত, গুপ্তকাদির রটনা, গার, ত্র 
বিতরণ, অর্থাদি সংগ্রহ এবং তত্ং-উদ্দেস্টসাধনোপধোগী অন্ঠান্ত উপায় অবলম্বন । 


শ্রীচুধীলাল ্ 


মাহিত্য সভার অবৈতনিক সম্পাদক | 


াহিত্য-সভ। পৃস্তকীলয়।_ 


গ্রাতে সাত ঘটিক| হইতে নয় ঘটিকা পর্যন্ত এবং বৈকালে পাঁচ ঘটক হইতে রাজি আট ঘটিকা গর্ব 

মর্ষ সাধারণের অন্ত খোল! থাকে । এখানে বদিয়। গাঠ করিবার জন্ত ভাল চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও আলে 

নুবনযোবন্ত আছে। মম্ুতি অনেকগুলি নূতন উগন্াম জর করা হইয়াছে এন্্যতীত কতকগুলি গুনত 

ও উপহার প্রীপ্ত হওয়! গিগাছে। সাহিত্য মার দভাগণকে এবং সর্বমাধারণকে ুসতকাদি পাঠ করিব 
জন্ত--মাদরে জাহান করা যাইতেছে।__ 

্রগিরিজাপ্রসয় দেন. 

'লাইফব্ররীয়ান। | 


মাহিত্য মতা হইতে একাশিত গ্রস্থাবলী। 
দীনসাগরঃ| 
মহারাজাধিরাজ প্রীবল্লাম সেন দেব বিরচিতঃ। 
রীশ্যামাচরণ কবিরিত্বগম্পাদিত। 


প্রথম খণ্ড মূল্য ॥* আট আনা। তৃতীয় খণ্ড মূল্য ॥« আটা আনা। 
দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য ॥ আট আনা চতুর্থ খণ্ড মূল্য ॥* আট আন|। 


বঙ্গের কবিতা | 
প্রথম ও দ্বিতীয়তাগ, 
কুমার শ্রীঅনাথকৃষ। দেব প্রণীত। ও 
ছইভাগে প্রায় পাচপত পৃষ্ঠায় মপূর্ণ। মূলা ১ম ভাগ |* আটঙানা, ২য় তাগ দেড় টাক! মা্র। 
[1 কবিতার উৎপত্তি হইতে ইংরান্ী গ্রভাবের পূর্বমময় পর্যন্ত ইহার ধারাবাহিক ইতিহাস সুন্দর ভাষায় 
(ত লিপিবদ্ধ হয়াছে। প্রাচীন কবিগণের অনেক অপ্রবাঁশিত পুর্ব কবিতা গান ইত্যাদি রত 
[ছে। গ্রন্থের হুচি হইতেই গুণবন্া ও গ্রয়োজনীরত! উপলদ্ধি হইবে। 


্রগীয় পণ্ডিত প্রবর রায় 


[ভে শুরচক্রর স্শান্জী.নিদ্যাসাঙ্গন্র ল্বাহাদুল্ 
এম, এ (পি, আর, এস) প্রণীত গ্রস্থাবলী। 

১) [নাহন 25585" মুলা |* আট আনা। 

110৫৩া) 36182111000, 11010101021 105000000 10705100108) 2006 

01808008501) এই তিনটি নানা তথাপূর্ণ ুলিধিত প্রবন্ধ এই গ্রন্থে আছে। 

-২।' ভাষা পন্লিচেস্ছাদ্‌5 প্রথমখও ২য় মংস্রণ ১) টাকা | 

৩। ভাল্ষা পল্লি চেহ্াদ্‌ঃ ছিতীয, ১ম এ ১+ টাকা। 

৪1 11201051800) 58780016 0191010911 861821-দদ্ধি। শখ) যন্থ। গন্ধ কারক সমার 

ই সম্বধিত-_মৃল্য ১২ এক টাকা। - 

| সম্পাদক, সাহিত্য-সভা) 

১৯৬1১ নং গ্রে রুট, কলিকাতা |. 


নগেন্্ নাথু সেনগুপ্ত কবিরাজ |. 
আযূর্বেদীয় ক্ধধালয়, 
১৮৯১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটাবাজার, কলিকাতা | 


পরতিগৃহে কেশরগ্রনের এত আদর কেন! 


গ্রথম। “কেশরঞন" মূলো সথলত। মকলেই বাবহার করিতে গারেন। এক শিশি তৈলে একজনের 
একমাস ব্যবহার চলিতে পারে। এইজন্ত গৃহে গৃহে ইহার এত আদর। 

দবিতীর। “কেশরঞ্জন* গন্ধে অতুলনীয় । পারিজাতের গন্ধ ইহার নিট হার মানে। কেশরঞ্জনের 
বর্ণ শিশি সব জাল হইয়াছে। কিন্ত স্গন্ধটাকে এখনও কেহ অনুকরণ করিতে পারে নাই। 
এইজন্তই গৃহে গৃহে ইহা এত সম্মানিত। . 

তৃতীয়। “কেপরঞন* সর্ববিধ শিরঃগীড়ায ও মন্তষ্কের রোগে অদ্ভুত ফলগ্রদ। ইহা একাধারে বিলাম- 
ভোগ এবং দারুণ রোগনাশক মহৌষধ । 
এই জন্যই গৃহে গৃহে ইহার এত প্রতিষ্ঠা 

চতুর্থ। শুধু তাই নয়। «কেশরঞ্জন* কেশকলাপের সৌনার্ধ্য সাধনে অত শক্তিসম্পন্ন। কেশ কোমল, 

। ৮. মণ ৫ কুফিত করিতে ইহা অধিতীর | বহুল গরকষারসর্ববাদী মন্বত অভিম্ত এইয়গ তাই 
গৃছে গৃহে “কেশরঞ্জন” বরণীয়। 

পঞ্চ *কেশরঞজন* ব্যবহার করিলে আর ভন্ত গন্ধ রযোর বাবহার গ্রয়োজন হয় না৷ মহিলাকুলের 
কেশকলাপের সৌনদরধ্য সাধনে, কবরীরচনায়, ও চিত্তের গ্রুল্পতা মাধনে “কেশরঞ্জন* অধিতীয়। 


একশিশির মূল্য '. **. ১২ একটাক!। মাগুলাদি .*. 1 আন! 
তিনশিশির মূল্য ্ ২ টাকা। মাগুলাদি ... ৮* জানা 
বৃহৎ অনতখলা কথায় 


যদি আপনার শরীরে উপদংশ অখব| পারদ বিষ সংক্রামিত হইয়া থাকে--গায়ে, হাতেও পানে চাকা 
চাকা দাগ দেখা দিয়া থাকে,_ডাক্তার বা কবিরাঙ্জের কাছে এ কথা গ্রকাশ করিতে বদি লজ্জাবোধ 
করেন, তবে 'মামাদিগকে লিখুন,-মামরা আপনাকে “বৃহৎ অমৃ্ত্ী কায” পাঠাইয় দিব। ইহার 
বাবারে আপনি নির্টোষভাবে ৪ আল্লা বায়ে এ ভয়ানক রোগের ভীষণ কবল হইতে গরিজাধু জাত 
ক্ষরিবেন। উপদংশ- ও পারদ-বিকৃচিতে বহুত অস্থতবঙ্পী কম্মান্ম ব্রি ভার কা বা 
| গরতিশিশির মূল্য ২২ ছুই টাকা । গ্যাফিং ও তাকমাগুল &* বার আনা। 


-ল্জুলুরক্যা সর 

মাথা ঠাগার সহজ উপায়। 
মাধা গরমের উৎকট উগগ্রব, কিছুতেই হ্বাহারা 
নিবারণ করিতে পারেন নাই, তাহারা /সামাদের 
পনুরমা বাবহার করিবেন ছুই এক দির মস্তি 
' স্লিগ্ধ হইবে, মাথাঘোরা, মাথাধরা, মন হু সু করা 
প্রভৃতি উপদর্গগুলি অচিরাৎ দূরীভূত হইয়া ধাইবে। 
উন্মাদ মৃচ্ছা, ভ্রম, অনিদ্রা গ্রত্থতি, বাত পৈত্তিক 
রোগপমূহে “স্থরমা” আম্চ্যা উপকার করে। মাথা 
গরম হইয়া, ধাহাদের চুল উঠিয়া! যাইতেছে, অথবা 
টাক পড়িয়াছে, আমাদের সুরমাই তাহাদের সর্কবোং- 
কষ্ট উৈধধ। এই নরম ব্যবহারে চুলের দোষও সত্বর 
ংশোধিত হয়। . যাহার! নিত্য “নুরম” বাবহার 
করেন, তাঁহারা সকপেই একবাকো বলিয়া! থাকেন, 
_ প্ুরম। মাথাঠাণ্ডার সহজ উপায়” এ মকল 
পরীক্ষিত সত্যে কাহারও মনদেহ হইলে, তিনি ** 
দুই আনার টিক্টি পাঠাইয়া, “সুরমার” নমুনা! 
পরীক্ষা করিবেন । বড় এক শিশির মূল্য ॥* মাত্র। 
মাণুলাদি খরচ /* নয় আনা। একত্র তিন শিশির 





মূল্য ২২ ছুই টাকা । ডাকমাগুলাদি ॥/১ আনা। 


স্লাতুক্কাব্রিভ । 

সুতিকারোগ স্বতাবত ছঃসাধা। প্রসবকালে অতিরিক্ত রক্তআঁবাদি কারণে দেহ একবারে. ভাঙ্গিয়! 
যায়। কাজেই যেকোন রোগ সে অবস্থায় উপস্থিত হইলে, তাহা মারাত্মক হইয়। উঠে। আর্াদের 
'ুতিকারিষ্ট' স্তিকা-রোগসমূহের বিশেষ পরীক্ষিত অব্যর্থ মহৌষধ । 'অনীর্ণ, অক্ষুধা, অল্পিত্, পেটফীপা, 
তেদ-বমি, জর দুর্বলতা ও রক্তহীনত| প্রভৃতি উৎকট অবস্থায়, সৃতিকারিষ্ট আশ্চর্য উপকার করিয়! থাকে । 
ফাহাদের ছুগ্ধ অলপ, তাহারাও এই ওঁষধ সেবনে আশানুরূপ উপকার গাইবেন। গর্ভাবস্থা হইতে এই ওষধ 
সেবন করিলে, কোনরূপ হ্ুতিকারোগ আক্রমণ করিতে পারে না। এক শিশির মূল্য ১২ টাকা মাত্র। 
মাণ্তলাদি ॥/০ নয় আন! । 


রোগিগণ টু" র্্াঠাইলে, আমরা অতি যদ্দহকারে উপযুক্ত বাবস্থাও পাঠাইয়া 
থাকি। বাস , অঙ্জরর্দার ডাক-টিকিট পাটাইবেন। এ 
শ্রীন্শক্ডিপি « সেনগুপ্ত, কািল্লাজ?, 
আযুরবেরধীয় ওষধালয়।  ; 


১৯২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটাবাজার, কনিকা 





সাহিত্য মভার মাঁমিক পত্রিকা । 


নবম খণ্ড । 


রীন্ববলচন্্র মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত । 


১৩১৫ 


কলিকাতা । 


১২নং শিমলা! সীট বাই-লেন 
কবির ঘন শ্রীবিশ্বনাথ নদী দারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


১৩১৫ সালের সাহিত্য-সংহিতার 


সূচীপত্র । 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা। 
অন্নদা রর ৮ শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়... ২৮ ২৮ 
আত্ম। এক না অনেক ... শ্রীঅচাতানন্দ সরস্বতী ৮০ ০৮8৯৩ 
আদর্শ টু ৯০ জল ০:58 ১১ 5০৩৫২ 
আলিবদ্দী ... ১ শ্রীম্বচন্ত্র মিত্র *** ৪২, ৫৭, ১২৫, ১৫১ ১৬১ 
কপাল রঃ »*  শ্রীজগত্গ্রসম রায় ... 2. এ ৬ 
কবির ইতিহাস ** জ্ীব্রজন্দ্বর সান্তা... ০৮) ৭৭, ১১৫ 


কয়েকটা তুলাচিত্র  *"* শ্রীদেবেকজ্রনাথ বন্যোপাধ্যার ** ৮ ১৭৯ 


কলম্বো দর্শন .*. *** ভীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ** ৮৪) ১১৯ 
কাশ্মীরের গথ ০০ প্র 2০৬ ২৪১, ২৬৮, ২৮৭, ৩৪৪ 
কফোরাণ সরিফে জঙ্গান্তরবাদ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ব ১০ ৩৭৫ 
গৌরানগের চা না গোপীভাব শ্রতচ্যুতানন্দ সরন্বতী ১১5 ২৭৬ 
হ্গ্ধ »* মহারাজ কুমুদচন্্র সিংহ শর্পা! বি, এড ১৭১, ২০৬ 

২২৫১ ২৮২) ৩৪১ 
হুর্ীভক্তি তরঙ্গিণী *** (গরিশিই ) টা ১) ৯১ ১৭, ২৫, ৩৩ 


ধর্মমঙ্গলা  :,, »* স্ব্গীয় রামচজ্ বন্দোপাধ্যায় .... ৭৩১ ৮১, ৮৯, 
৯৭, ১০৫) ১১৩১ ১২১, ১২৯, ১৩৭ 


নকুলীশ পাণুপত দর্শন *** শ্রীধিকেশ শাস্ত্রী ** চি ০২৯৬ 
পুর্বজন্ম 8৪৪. 5৪৪ গ্রীস 1 ৬৪৪ ৬১৬ ৬৪ 
প্রাচীন ও আধুনিক মুদ্রার এতিহাঁসিক বিবরণ প্রীধর্ানন্দ সির ৮৭১৭ 


প্রাণায়াম ও মন্ত্রশক্তি *** শ্রীজয়চন্ত্র শর্শী ** ১০ ৮২৫৫ 
গ্রেত্যতাব ০. প্রজচ্যুতানন্দ সরশ্বতী. ,.. ০১ ৯৮৫ 
বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির বার্তিক অবস্থা! শ্র/গিরীন্ত্রকুমার সেন ৮১০০৩৮৭ 
বঙ্গভাষা। স্বন্ধে বক্তব্য. **১ প্রীকঢ্যুতানন্দ লরহ্বতী ৮ .* 5 
বঙ্গভাষার ও বঙ্গলিপির উৎপত্তি শ্রহরিধন গোম্বামী বি, এ, (বালি--শাত্তি- 

53 কুটার লাইব্রেরীর অধিবেশনে পঠিত ) ১৮৩১৯ 
বিকালে পল্লী .' ্ প্রজগৎপ্রস্ রায় ০. +5:5৮০১৮৬, 
বিজ! দ, ১১১ ৭ তু *, 55৪::5০৯ ২১৬ 


বিষয় 

্রঙ্গবিস্তার কথা 

তকের দেবত প্রাপ্তি 

ভামিনী 

ভারতের বিস্ত! ... 

ভূকম্পন টু 
০৯০০৭ 

সষালোচনা ২১, রি 
সমুজ্রমগ্নাবশিষ্ট মাঁয়াপুরী দর্শনে 
সংস্কত সাহিত্যে গীতার স্থান 
সাহিত্য সমালোচন! 

সাহিত্যে শিক্ষ। ও ভূয়ে দর্শন 


সাহিত্য সভার কার্ধযবিবরণ ... 


হিন্দুর পুনরুখান 


লেখক 


জঅচ্যতানন্দ সর্বতী 
শরীধর্মানদ্দ মহাভারতী 


শ্রীমনোমোহ্ন চট্টেপাধ্যায় 


শ্রীসত্যবন্ধু দা 
শ্রীত্গদানন্দ রায় 
শীন্ুবলচন্ত্র মিত্র 


জীপুর্ণচন্জ ভট্চারধ্য **. 


শ্রীহরিগোপাল বন্থু *** 
জ্রীন্থুবলচন্ত্র মিত্র 
জীসত্যবন্ধু দাস 


শ্রীধর্দানম্দ মহাভারতী . 


পৃষঠা। 
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মণির মধ্যে শ্রেষ্ঠ “কোহিনূর” | কেন না, কোহিনূর অতি উজ্জল, দৌশূন্ত অতি 
মনোহর। তেমনি ঘত কেশতৈল আছে_-তাঁর মধ্যে সুরমা! যেন কোহিনূর । কেননা, 
স্থুরম! দেখিতে শুন্দর, গুণে অতুলনীয়, আর চিত্ততৃপ্তিতে অন্বিতীয়। অনেক কেশতৈল " 
আপনি ব্যবহার করিয়াছেন স্বীকার করি, কিন্তু সনির্বন্ধ অনুরোধ, একবার সুরমা ব্যবহার 
করিয়া দেখুন-_বুঝুন--সুগন্ধ একতই প্রাণোম্মাদক কি না? রমণীর'কমনীয় কেশকল্যাপের 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি,করিতে, সত্যই ইহা অচ্ুগমেয় কি না. গুণের তুলনায়, দুগন্ধের তুলনায়, ইহ! 
অতুলনীয় কোহিনূর। 

মূল্যাদি।_-বড় এক শিশির মূল্য বার আনা।. ডাকমাগুল ও গ্যাকিং 1৬, 

সাত আনা। তিন শিশির মূলা ছুই টাকা। ডাকমাগুলাদি %৮* চৌদ্দ আনা। 


সর্থজন-প্রশংসিত আমাদের নুতন এসেন্স। 


রজনী-গন্ধা |-_রজনী গন্ধার গন্ধটুকু রেণুকা |__আমাদের 'রেগুকা” বিলাতী 
নিতাত্তই স্নিগ্ধ কোমল। এই কোমনতাই 


2 রা বোকে অপেক্ষা উচ্চ আসন 
ৃ ক ধকার করিয়াছে। 
বার সাবিত্রী চরিজের | পারিজাতি।_এ যেন সত্য সত্যই ঘর্গীয় 


দোহাগ | আমাদের “সোহাগ, এসেন্স, সৌরভ ! 
০ টি মই - মিলনের মধুরতা গ্রকাণ করিতেছে। 
পারতে? সুবাস হোয়াইট টি লা শা 
রর গর পরিচয় পাও 
. স্াজভোগ্য করিলেই ইহার ও 
গর্ত রঃ যায়। এই আমাদের "শেউতি ৮81 
তয় | আমাদের মতিয়ার মৌরতে কাশ্মীর হম ) রে ম রা রি 
| র অধি 
নর গৌরব পরাজিত | . ইহার মূল উপাদান, 
৬ টি র অনাবশ্তক। 
বড ট রি ॥* বার আন|। ছোট ।* আট আন।। প্রিয়" 
র বড় এক শিশি,১২ এক টাক1। মাঝারি ॥ ৃ 
রা উদ একত্র বড় তিন শিশি ২" আড়াই টাকা। মাঝারি রঃ শিশি রী টাক! রঃ 
লা ঢাভেগার ওয়াটার এক শিশি ৮ 
, পাঁচ সিকা। মাগুলাদি শবতন্। আমাদের ল 
এ পচ আনা। অডিকলোন ১ শিশি ॥* আট আনা। মাশুলাদি 1/ 2 
চট ডি রোজ, আটো অব নিরোলী, অটো আব তিয়। ও অটে| অব. খস্থস্‌ অতি . উপাদেয় 
গ্দার্থ। প্রতি শিশি ১ এক টাকা, ডজন ১০ দশ টাক।। ৃ 


এন,পি, মেন এও কোম্পানী, 


মান্নফ্যাকারিং কেমিইস্‌। 
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ধিনি সরল ও প্রাঞ্জল বাস কর 1 
শব সরল ও প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাবায় “পন্ীগ্রামৈ স্বাস্থ হা, 
রর বাঙ্গালা ভাষা ] স্থ-রক্ষ1* ও « 
রি না সি কারণ ও তাহার প্রাতিষেধ* এই ছুঁই নিন যাও 
তা ক ও 
1 ৯৩১৪ রি ৪১. ০ নি সি ১১ ১৫৭ টপ এ ১৭ 
টন ডি ঃ সালের চৈত্র মাসের মধ্যে প্রবন্ধটী সাহিত্য-সভার 
সাহিত্য-সভা দা কনের 
্ অগ্লোপালটরসুখোপাধ্যায় । 


১০৬১ নং গ্রে-্রীট। রা 
রর 8১৫ ০ ধাক্ষ 1 





. অর্থাৎ 
ম্যালেরিয়া ও সর্থবিধ জ্বররোগের একমাত্র মহে বধ। 
অগ্যাবধি সর্বববিধ জ্বররোগের এমত আশু-শাস্তিকারক 
. মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই। 
লক্ষ লক্ষ রোগীর পণ নিত । 
মূল্য-_বড় বোতল ১০১ প্যাকিৎ ডাকমাশুল ১২ টাকা। 


১ ছোট বোতল ৮০১ ও এ &* আনা। 
রেলওয়ে কিন্বা ট্টিমারে পার্শেলে লইলে খরচা অতি স্থুলত হয়। 
পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সন্বস্বীয় অন্তান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন। 


এডওয়ার্ডদ্‌ লিভার এগু স্পীন অয়েপ্টমেন্ট। 


.. (প্লীহা ও যক্ততের অব্যর্থ মলম |) 
'শ্লীহা ও যক্কতের নির্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদিগের এডওয়ার্ডস্‌ টনিক 
বা র্যার্টি-ম্যালেরিয়্যাল্‌ স্পেসেফিক্‌ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম 
পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিশ করা আবশ্তক। 


মূল্য_ প্রতি কৌট11%* আনা, মাশুলাদি।%/০ | 
এডওয়ার্ডষ্‌ «গোল্ড মেডেল” এরোরুট। 


আজকাল বাজারে নানাগ্রকার এরোরুট আমদানী হইতেছে। কিন্তু বিশুদ্ধ জিনিপ 
পাওয়া বড়ই শ্বুকঠিন। একারণ সর্বসাধারণের এই অস্থবিধা নিবারণের জন্ত আমরা 
এডওয়ার্ড নামক বিশুদ্ধ এরোরুট আমদানী করিতেছি । ইহাতে কোন প্রকার অনি্কর 
পদার্থের সংযোগ নাই। ইহা! আবাল-বৃদ্ধ*সকল রোগীতেই শ্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে 
পারেন। ইহা! বিশুদ্ধতা গুণ প্রযুক্ত সকল রোগীর পক্ষে বিশেষ ইষ্ট সাধন করিয়! থাকে । 


মূল্য- ছোট টান।», বড় ্ীন 1০ আনা । 
সোল এজেণ্টম্‌ ৫-বটক্ষ্ট পাল এণ্ড কোৎ। 











2 এজি ২৫৯ এ লে স্াটিতেসি 
রা 2 2৯৬৫৮, পাবি ৮ ৪১৮ 
[০ বর চল সা ২] নর পু 
ই ১ 


.. কযেরখাবিপ্) 






্ 
০০ রিট লার) বিঃ জে, সি, মিত্র, এম-এ, 
অহ্োদয় লিখিয়।ছেন--"কেশ- নারির জন্য ইহা অতি । গন্ধও অতি মনোরম |” 
হুগলীর ডিগ্রী ইঞ্জিনীয়ার রীমুক্ত বাবু মহেক্ুনাথ বাগচী, এম-এ) এল-সি'ই, লিখিতেছেন, -কেশরঞ্রন 
মন্তিধকে নুস্থ ও সবল রাখে ।* 
কাশ্মীরের তৃতপূ্ব রাজমনত্রী, কলিকাত! মিউনিসিপা।লিটার বর্তমান সহকারী সভাপতি, লীযু নীলাদ্বর 
মুখোপাধা!য় মহাশয় লিখিতেছেন--*ইহার গন্ধ অতি মলোরষ ও তৃপ্তিকর।* 
কষ্চনগরের ডিস্রী্ট ও সেশন জজ, কুমার প্রীপুকু গে গেক্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহ'দুর এম-এ, বি-এল, আই-সি-এস, 
মহোদয় লিখিতেছেন”-“কেশরঞুন মত্তিক্ক শীতল রাগে, এবং কেশকলাপের মৌন্দর্যা ও উৎগাদিকাশক্তি 
বৃদ্ধি করে।” মূল্যাদি ১ শিলি ১ টাকা। 


সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা। 


একাদশ সংস্করণ । 
(পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত।) 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মেনগ্ুপ্ত প্রণীত। 


সমগ্র আমুর্ষেদ-শান্ত্ের সার-মন্থন। পুরু কাগজে ছুই হাঁজার পৃষ্ঠারও উপর, পরিদ্ব।র সুন্দর ছাপা, বড় 
বড় আটটি খণ্ডে সমস্ত পুন্তক বিভক্ত । অর্তি সরল ভ'ষায় লিখিত হওয়।য়, কেবল চিকিৎসকের নে, সাঁধা- 
রণ গৃহস্থের পক্ষেও ইহা! একখানি নিতা-নাবহার্য গ্রন্থ । নাড়ী-পরীক্ষা, মূত্র ও তাগ-পণীক্ষা হইতে আরম্ত 
ফরিয়া সমস্ত রোগের নিদান, লক্ষণ, চিকিৎসা-প্রণ।লী, আমুর্বেরদীয় উষধ তৈল ও যৃতাদির প্রস্তত-বিধি, এবং 
বিষ-চিকিৎসা, দীর্ঘজীবনলাভের উপায় স্বরূপ স্বাস্থ্যবিধানসন্বদ্ধে জ্ঞাতব্য কথা, স্বাস্থ্যকর স্থানসমূহের পুর্ণ 
বিবরণ, রোগীর পরিচর্যা প্রভৃতি ইহীতে বিস্ৃতরূপে লিখিত আছে। পরিশেষে দ্বিতীয়খওম্বরূপ মহর্ধিদের 
গৌরবের ধন--সুশ্রুত-সংহিতা ইহার অষ্টম সংস্করণ হইতে সন্িবেশিত হইয়াছে । কয়েক বৎসরের মধ্যে 
এগার়টা নৃতন মংস্করণে ভারতের সব্বত্রই কবিরাজী-শিক্ষার উপাদে়ত প্রতিপন্ন করিয়াছে। মুক্য ২ 
আড়াই টাকা, ড।ঃ মাঃ ও প্যাকিং ॥* বার আন|। বীধান পুস্তক ৩।* সাড়ে তিন টাক। 


অর্শোহর বটিকা। 
অর্শরোগের তরুণ ও প্রবল অবস্থায় আমাদের “অর্শোহর বটিক1” সেবনে অনেক্ষে বিশেষ ফলজাভ 
করিয়াছেন সনিরমের সহিত বাবস্থামত এই বটিক। সেবন করিলে, অন্তর্বজি ও বহির্ববলিজীত সববপ্রকার 
অর্শ:; তজ্জনিত বেদন|, লা, টনটন।নি, সৃঠীবেধবৎ যন্ত্র! ও রক্তপুযাদি শ্রাব শীঘ্র নিবারিত হয়। 
হৃইয়ছে বলির। চিন্তাযুক্ত ও নিগাশ হইয়। পাঁড়বেন ন।। অন্য উবধ মেবনের পুর্বে আমাদের 
.া্পোইর ধটিকা” দেবন করিয়। দেখিবেন, কত শ্বপ্প সময়ে ও নিঃসলেছে এই ভীষণ রোগ আরা 
হইতে গারে। 
অর্শোহর বটিকাঁ এক কোটায় ৪*টা থাকে ; মূলা এক ট।ক1 চারি আন1; ভাকমাশুল ও গ্যাকিং ০৯" 
তিন.আন।| কিছুকলের ঝ্ধন্গ ব্যবহার করিব।র প্রয়োজন হুইলে, একেবারে এক ডজন লইলে, কিছু 
কমে পাওয়, ধায়। 





গভরণঘেন্ট মেডিক্যাল ডিলৌদাপ্রাপত,প্যারিস্‌ কেমিক্যাজ সোসাইটি, লঙওন মার্জিকাল এ 
সোসাইটী, ও লগ্ন সোদাইটী অব্‌ কোমক্যাল ইওদ্রীর সভ) : 


সাহিভ্য-দগ্রহত।। 


নবম খণ্ড ] 





১৩১৫ সাল, ফাল্গুন ও চৈত্র । 1 ১১শ ও ১২শ সংখ্যা । 








হিন্দুর পুনরুণান। 


প্রথম প্রস্তাব। 


মান্তবর সম্ভাপতি এবং সভ্যমহোদয়গণ !* 
অদ্য একটি গুরুতর, অথচ অত্যন্ত 
প্রয্মোজনীয়, বিনয় লইয়া আমি বিনীতভাঁবে 
আপনাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি) 
এই গুরুতর ও প্রযপ্রোজনীয় বিষয়ের নাম 
“হিন্দুর পুনরুখান ৮ মহোদয়গণ! নিতান্ত 
খিস্ময় ও বিধাদের বিষয় এই, ষে হিন্দুজাতি 
একদা! সমগ্র বিশ্বমগুলের সভ্য সমাজের 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ভূতলে 
অনুল হুইয়াছিলেন, যে হিন্দুজাতির কৃপ|- 
কটাক্ষ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া কত 'অগণ্য জাতি 
জ্ঞান বিজ্ঞানের জবালে।কে আলোকিত হইয়া- 
ছিল, যে হিন্দুজাতির ধনে, ধর্ম্োপদেশে, 
জ্ঞানে, শিক্ষায় ও সভ্যতায় পৃথিবীর প্রায় 
সমুদয় দেশ ধনী, জ্ঞানী, সভা, শিক্ষিত ও 
ধর্মতন্বাভিজ্ঞ হইয়াছিল, আজি আমাদিগহক 
যেই প্রাচীন, পরাক্রমী এবং সনাতন ও 
সমুন্নত আর্ধ্য হিন্দুজাতির পুনরূখ|নের প্রসঙ্গ 
লইয়া প্রকাশ্ সভায় আলোচনা করিতে 
হইতেছে। ঘে হিন্দুজাতি সমুদয় জগ- 
তের সর্বপ্রকার উন্নতির মূল কারণ, যে 
হিন্দুজ।তির ধনবলে, জনবলে, জ্ঞানবলে ও 
ধর্দদবলে বিশ্বমগ্ডল বলীয়ান, সেই বীরাধিক 


* কাশীখামস্থিতা পত্বালোচনী সভা*র স্্যিক । 


বীর, ধার্মিকাধিক ধার্শিক, পণ্ডিতাধিক 
পণ্ডিত এবং দেবসমহুল্য হিন্দুর পুনরুন্নতির 
গসঙ্গ আমর অগ্তকার আলোচ্য বিষয়। 
হ| হতোম্মি! কালে সকলই হয়! “হিন্দুর 
পুনরুথ:ন” এই শব্দদ্বযন বণ মাত্রেই মনো- 
মধ্যে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইয়! 
থাঁকে। জাগতিক কোন বিষয়ই চিরস্থায়ী 
নহে) যাঁছ৷ কিছু সাংসারিক, তাঁহাই পতনো- 
নুখ। হিন্দুর পতনের কণ৷ ভাবিলে ইহা 
সুম্পষ্ঠভাঁবে বুপ্ঝিতে পারি, ধন, জন, যৌবন, 
সন্ত্রম, অহঙ্কার, প্রতৃত্ব প্রভৃতি নলিনীদলগত 
জলবৎ তরল। 'শ্রত বড় বীর, এত বড় 
্র্বধ্যশালী, এত বড় পুরাতন ও পরাক্রমী 
এবং এত বড় সমুন্নত ও সুশিক্ষিত জাতির 
যখন পতন হইয়াছে, তখন এই মায়ামক্ 
সংসারধামে কোন্‌ বিষয়টাকে নিত্য ও স্থায়ী 
বলা যাইন্তে পারে? হিন্দুর পতনের কথা! 
ভাবিলে, মনোমধ্যে ঘোরতর বৈরাগ্য আসিয়! 
উপস্থিত হয় এবং অনিত্য সংসায়ের সমুদয় 
বস্তকে উপেক্ষা করিতে প্রবৃতি জন্মে। 
হিন্দুর পতনের কথ ভাবিলে ইহাঁও বুঝিতে 
পারি, ইহলোকের যাহ! কিছু তাঁহাই অনিত্য, 
কিন্ত সেই পরমারাধ্য পরাৎপর পরত্র্ম এক 
মাত্র নিত্য ও শাশ্বত । তিনি কোটি কোটি 
পণ গার্বঙ যেমন, অদ্যও তেমনি এবং অনন্ত 
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সাহিত্য-দংহিত। | [ ৯ম খণ্ড, ১১১১২ সংখ্যা। 





কালও তদ্বৎ) সুতরাং. একমাত্র তিনিই 
নিত্য, তত্িন্ন আর সমুদয় ক্ষণভঙ্গুর ও মায়া- 
মরীচিকার সমতুল্য । | 

মহোদয়গণ! আমি অগ্ভকার সভায় যে 
প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়াছি, তাহার নামে 
ছইটি শব্দ প্রয়োগ করা হুইক্লাছে, অর্থাৎ 
শছিন্তু” এবং পপুনরুখ|ন।” শেষোক্ত শবাটি 
অর্থাৎ পপুনরুখান” শব্দটির অর্থে ইহাই 
বুঝিতে হইবে যে, পুনর্ধার উত্থান। এক 
বার উত্থান ও পতন না হইলে পপুনরুখান” 
শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। রাধ! 
নাথ ভট্টাচাধ্য অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত 
হইক়্াছেন-_-এইরূপ বলিলে ইহা বুঝিতে 
হুইবে, রাধান]থ ভট্টাচার্ধ্য অশ্বপৃষ্ঠে উত্থান 
করিয়াছিলেন, তাহার পরে ঘোড়ার পিঠ 
হইতে মাটিতে পড়িয়। গিয়াছেন। উত্থান না 
হইলে পতন হয় না, সুতরাং হিন্দুরও একদা 
উত্থান হইয়াছিল ইহাই শিশ্চিত বাক্য। 
কিন্ত কেখল “উান হুইন্াছিল” বলিলেই 
যথেষ্ট হয় না) হিন্দুর পতনও যেমন বিশ্বক্- 
কর, উত্থানও তেমনি কেবল বিস্ম্নকর নহে, 
পরন্ধ বিস্ময়কর হইতেও বিস্ময়কর । এমন 
আশ্চর্য উত্থান ও এমন অপুর্ব পতন, 
পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে কখন 
হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। অনেকে এখন 
জিজ্ঞানা! করিতে পারেন, প্রাচীন হিন্দুর 
কোন্‌ বিষয়ে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল? 
পৃথিবীর সমুদয় ন্থসভা জাতির শান্তর ও 
সাহিত্যে ইহার সুস্পষ্ট উত্তর লিখিত আছে। 
সমগ্র সংসার, প্রাচীন আধ্য হিন্দুর অসাধারণ 
উন্নতির অকাট্য-সাক্ষী। প্রাচীন হিন্দুজাতি 
যে কোন্‌ বিষয়ে উন্নতি লাভ করেন নাই, 
তাহা জানি না) এমন কোন বিষের 
কলনাও হয় না, যে বিষয়ে পুরাতন আর্ধ্য 
হিন্দু অসাধারণ উন্নতি সাধন 'করিয়! 
অগংকে বিমুগ্ধ করেন নাই। কাব্য, দর্শন, 


অলঙ্কার, সার, ব্যবস্থাশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্, 
বাণিজ্য, ব্যবসায়, কৃষি, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, 
সংগীত, রাজনীতি, মমরনীতি, চিকিৎসা, 
বীরত্ব, সাহস, ধর্ম, অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, ভগবৎ. 
সেবা, চরিত্রবল, যে।গ, ধ্যান, ধুতি, শিল্প, 
তাস্ধ্য, পরিব্রজ্ন, দয়, সহানুভূতি, বদান্ধত! 
ক্ষমা, সত্যপরায়ণতা, স্পষ্টবাদিত্ব প্রতৃতি 
অসংখ্য অসংখ্য গুণে হিন্দু একদা তৃতলে 
অতুল ছিলেন। 
হিন্দুর তুলন! হিন্দু অতুল ভূতলে। 
জাহৃবী পুজন যথা জাহৃবীর জলে ॥ 

এইগন্ত শ্রীশ্রীমৎ বিষুপুরাণ শাস্ত্রের মহানুভব 
মহধি লিখিয়াছেন, পুর্ব্বজন্মের অপর্িমিত 
পুথ্যবণ না থাকিলে মানুষের] পুণ/ভূমি 
ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিতে পারে না*এবং 
ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়! সাধনাবলে সিদ্ধ ন! 
হইলে পুনর্জন্মে হিন্দুকুলে কেহ জন্মগ্রহণ 
করিতে পারে না। ভবধাম হইতে অন্তর্ধান 
হইবার অল্প দিন পুর্বে মহিয়পী মাদাম্‌ 
ব্রাভাটস্কি বলিয়াছিলেন 7155520 1১০ 
006 1020 ৮1002115610 102105016 2. 
[71000 অর্থাৎ ধন্ত সেই মানব, খিনি হিন্দু, 
বলিয়া পরিচয় দেন। মহোদয়গণ! এই 
জন্থই হিন্দুর হিন্দুয়ানী এত পবিত্র ধন এবং 
এত আদরের বস্ত। এই জন্তই হিন্দুস্থানের 
এত গৌরব ও এত সৌরভ। এই জন্তই 
প্রকৃত হিন্দু সম্তান তাহার ধর্ম রক্ষা করিতে 
প্রাণপণ যত্ন করেন। বান্তবিক, ভারতভূমি 
যেমন পুণ্যভূমি, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করাও 
তেমনি পুর্বজন্মের ন্ুকৃতির ফল। এই 
পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে এবং, পুণযকুল হিন্দু 
কুলেই কেবল আদর্শ মানব ও আদর্শ দেবতা 
জন্মগ্রহণ করেন, এবং এই কুলেই জসংখ্য 
অসংখ্য আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ রমণী জন্মগ্রহণ 
করিয়া! মনুষ্যাদেহে দেব দেখাইয়া গিয়াছেন, 
এবং অতঃপর বদি আর কখন কদর মানব 


ফান্তন ও চৈত্র,-১৩১৫ ] হিন্দুর পুনরুত্থান 


জন্মগ্রহণ করেন-_-একাধারে সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব 
ও সম্পূর্ণ দেবত্ব লইয়। মহাদর্শ জন্সগ্রছণ 
করেন-_তাহা হইলে তিনি পুণ্যভূমি ভারত- 
বর্ষের হিন্দুকুলেই জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহা 
প্ব সত্য) জ্ুতরাং স্থপবিত্র হিন্দুকে যে 
কেহ হিন্দুয়ানী হইতে শ্বতন্তর করিতে চায়, 
সে ব্যক্তি আমাদের দেশের, সমাজের ও 
জাতির পরমশক্র, ইহা নিশ্চয়। 

মহোদয়গণ ! গ্রাম্য ভাষায় একটা পুরা- 
তন প্রবাদবাক্যে শুন! যায়, লোকে বলিয় 
থাকে, “বাহার গা শুদ্ধ ব্পা, তাহার ওবধ 
দিব কোথ! ?” অর্থাৎ যে রে।গীর মাথা হইতে 
প1 পধ্যস্ত সমস্ত দৈহিক অংশ রোগগ্রন্ত এবং 
ব্যথায় ব্যথিত, তাহার শরীরের কোন্‌ অংশে 
খঁষধ দেওয়। হইবে আর না হইবে তাহ! 
চিকিৎসকের সহজে. ঠিক করিয়া উঠিতে 
পারে না। বর্তমান যুগের অধঃপতিত 
হিন্দুর অনস্থা ঠিক তাই) এখনকার হিন্দু 
সকল বিষয়েই পতিত, সকল বিষয়েই তাগ্য- 
হীন এবং সর্বত্রই হীনাদপি হীন বলিয়! 
গণ্য। জনশ্রতি আছে, এক সময়ে এক 
ব্রাঙ্গণ জগন্মাত৷ জগন্ষাত্রী দেবীর পবিত্র 
মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চক্ষু মুদদিত পূর্বক 
প্রার্থনা করিতেছিল “হে মা পতিতপাবনী ! 
হে মা ছুঃখহারিণী! এই পৃথিবীতে আমার 
তুল্য আর কেহ ছুঃখী নাই। আমার সকল 
বিষয়েই কষ্ট এবং সর্ববিষয়েই অভাব। 
আমার অন্নক্ট, বস্থকষ্ট, জলকষ্ট, চাকুরীর 
কষ্ট, ছাতাকষ্ট, জুতাকষ্ট, বাসভূমির কষ্ট, 
গামোছার অভাব, উড়ানীর অভাব, এমন 
কি পৈতাগাছটির অভাব পর্যন্ত আমি ভোগ 
করিধ। থাকি, অতএব হে মা! ভুমিকপা 
প্রকাশ করিয়া আমার সর্ধ কষ্ট ও সর্ব 
অভাব দূর কর।” সভ্য মহাশয়গণ ! আমার 


বোধ হয়, বর্তমান হিন্দুর কষ্ট ও অভাব ঠিক- 


শশা শীট শা শুক্লা শীট 
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ধর্ম জগতে যাহা] কিছু অতাব বলিক্না বোধ 
হয়, হিন্দুর সে অভাবও চূড়াস্ত পরিমাণে 
আদিয়! উপস্থিত হুইয়াছে, স্থতরাং হিন্দুর 
পতন অত্যন্ত বিস্ময়কর ও নিতান্ত বিষাদ 
জনক। হিন্দু যেমন উর্ধে উঠিয়াছিল,. 
তেমনি অতি নিয়ে পতিত হুইয়া গিয়াছে। 
এখন সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, এই হিন্দুর 
পুনরুখানের আর কি আশা ভরমা আছে ? 
আশ! ভরসা! আছে কিনা তাহারই মীমাংসা 
করিবার জন্ত অদ্যকার সভায় আমি উপস্থিত 
হইয়াছি, স্থৃতরাং এই প্রসঙ্গটি প্রতোক 
হিন্দুর পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি 
আলোচনার ষোগ্য। এস্থলে বলিয়৷ রাখা 
ভাল, প্রাচীন ভারতের যর্দি কোঁন খাষি, 
রাজা, বীর, পশ্তিত, যোগী, মুনি অথবা অন্ধ 
শ্রেণীর লোক বর্তমান ভারতে আিয়া উপ- 
স্থিত হন; পুরাতন ভারতের যে কোন 
লোক ষদি আমাদের এখনকার এই ভাঁরত- 
বর্ষে আসিয়া পদার্পণ করেন, তাহ! হইলে 
তিনি নিশ্চয়ই বলিতে ৰাধ্য হইবেন, ইহাতো 
সে ভারত নয়! ইহাতো৷ আমাদের সম- 
সামগ্রিক পুণ্যভূমি ভারতভূমি নয় ! ইহাতো 
ধর্মভূমি, * কর্মভূমি, জ্ঞানভূমি, প্রশ্বধ্যতূমি 
ভারতভূমি নহে! কোথায় আদিলাম ! ইহ! 
কি সেই জগন্মান্ত দেবকুলবাঞ্িত ভারতবর্ষ ? 
ভগবান্‌ শ্ররাঁমচন্দ্র, ধর্মমকল্পদ্রম যুধিত্ির 
যাহার নরপতি ) ভীম, অজ্জুন, কর্ণ প্রতৃতি 
যাহার বীর ; কালিদাস, বাণভষ্ট, বেদব্যাঁস, 
বান্দীকি, ভারতী প্রভৃতি যাহার কবি ও 
লেখক ; মহাতারত ও রামায়ন বাহার কাবাঃ 
বেদ ও বেদাস্ত যাহার ধর্শশান্ত্র; চরক 
হ্থশ্রুতার্দি যাহার বৈস্গ্রস্থ ;) দধীচি মুনি 
প্রভৃতি যে দেশে আত্মোৎসর্গের অতুন্প 
দৃষ্টান্ত» হরিশ্চন্্র, বলি, কর্ণ, প্রভৃতি যে 
দেশে দাতার দৃষ্টান্ত, ভরত মুনি খাঁহার 


এইরূপ, কিন্ত এগুলি দাংসারিক অভাব; সঙ্গীতাঁচীর্ঘ্য ; বলদ, কপিল প্রভৃতি যাহার 


৩৬ ৃ সাহিত্য-সংহিতা । [ ৯ম খণ্ড, ১১১১হ সংখ্যাঁ।' 





ার্শনিক, শতম্ী ও সুদর্শনচক্র যাহার অস্ত্র, 
হবধন্থু যাহার ধন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধপ্রাস্তর 
যাহার যুদ্ধের মাঠ, শত অক্ষৌহিণী সেন! 
যাহার রক্ষক, যে দেশের কন্যাসমূহ সতীত্বে 
ও বীরত্বে জগতে অতুলনীয়াঁ, ফ্রব যে দেশে 
যোনী, প্রহলাদ যে দেশে ভন্ত, বান্মীকি যে 
দেশে সাধক, কুবের যেখানকার ধনরক্ষক, 
ভাঙ্করাচাধ্য প্রভৃতি জ্যোতিষী পণ্ডিত, 
পাঁণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণ এবং স্বয়ং ধর্ম 
বে দেশে ব্রাক্ষণরূপে উপদেষ্টা, এই কি সেই 
পবিভ্রাদপি পবিত্র ্বর্গভূমি ভারতবর্ষ? 
অহো হতোম্সি! কালের কি বিচিত্র! গতি ! 
কালের কি অপুর্ব ক্ষমতা! এ সংসারে 
সকলই অনিত্য, সকলই ক্ষণস্থায়ী, সকলই 
গতনের দিকে প্রবহমান। 

মহোদয়গণ! মানবশরীর যেমন ছুইটি 
ভাগে বিভক্ত, সমাজও তেমনি ছুইটি ভাগে 
বিতক্। মনুষ্যশরীরের এক অংশ কর্ে- 
ক্রিযরগণের অধীন এবং আর এক অংশ 
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বশীভূত । হিন্দুসমাজকে যদি 
মানব শরীরের সহিত তুলনা কর! যায়, 
তাহা হুইলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃদ্র এই তিন 
বর্ণকে কর্খেন্ত্িয় বল! যাইতে পারে এবং 
বণগুরু ব্রহ্ষণকে জানেন্দ্রিয় বলিয়া 'অভিহিত 
করা যায়। হৃদয়, মন, মস্তি, চক্ষু, কর্ণ 
প্রভৃতি জ্ঞানেত্দ্রিয়। সমাজ শরীরের, ব্রাহ্মণ 
বর্ণ মন্তকম্বরূপ। মানুষের হাত, পা, অঙ্গুলি, 
কটিদেশ গ্রভৃতি অল্প পরিমাণে বা অধিক 
পরিমাণে, শক্তিহীন হইলে অথবা অঙ্গুলি 
প্রভৃতি বিকল হইয়া গেলে তাহার মেধা বা 
বুদ্ধির উন্নতি পক্ষে বি উপস্থিত হয় না, 
'অথব! সে ব্যক্তি যে পরিমাণে জ্ঞান উপার্জন 
করিয়াছে, সেই পরিমিত জ্ঞনেক হ্াসতাও 
হয় না, কিন্তু মানুষের মাথ! যখন খারাপ হয়, 
তখন তাহাকে লোকে পাগল বলে; মাথ! 
খারাপ হইলেই সমস্ত শরীর অসার হুই্ক! 


পড়ে এবং হৃদয়, মন, চিস্তাশক্তি, উদ্ভাবনী 
ক্ষমতা, উন্নতি সামর্থ্য গ্রভৃতি বিকৃত হইন্ন! 
মনুষ্তের মনুষ্যত্ব লোপ পায়, তখন সে 
ব্যক্তিকে আর কেহ বিশ্বান করিতে বা 
তাহার হুস্তে কোন গুরুতর কর্মের ভার 
অর্পণ করিতে 'অথব। তাহার সহিত পরামর্শ 
করিতে, এমন কি তাহার সংসর্গে থাকিতে 
বা তাহাকে সন্মান করিতে, লোকে স্বীকৃত 
হয় না। পূর্বেই বলিয়াছি, হিন্দু সমাজ 
শরীরে ব্রাহ্গণগণ মন্তক্ঘরূপ । বলা ৰাহছুল্য, 
ত্রাঙ্ষণের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হিন্দু 
সমাজ অধঃপতিত হইয়৷ গিয়াছে। স্বর্ণ 
যতর্দিন গ্রককত গ্ুবর্ণ থকে, অর্থাৎ যতদিন 
বিশুদ্ধ, খাটি, নিখাদ সুবর্ণ বলিয়া কোন স্বর্ণ 
খণ্ড বিবেচিত হয়, তখন সেই সোণার সকলে 
আদর করে এবং সর্বত্র তাহার যতু হয়, 
কিন্ত সোণাতে যতই থাদ মিশ্রিত হয়, ততই 
তাহার মূল্য কমে এৰং ততই তাহার আদর 
ও ঘত্ব কমিয়! যায়; কেবল তাহাই নহে, 
তাহার ওজ্জপ্যও ত্রাসত। প্রাপ্ত হয় এবং 
হীনপ্রভ হওয়ার জন্য ক্রমশঃ জঘন্তভাবে 
মলিন ও দুর্গন্ধ হইয়৷ যায়। এখন জিজ্ঞাস! 
করি, সভ্যমহোদয়গণ! আপনারা সরল হৃদয়ে 
বলুন দেখি, বর্তমান যুগের ব্রাহ্মণগণ খাদে 
ভরা মলিন সোণার অবস্থায় পরিণত হুইয়- 
ছেন কিনা? সর্বপ্রকার কুসংস্কার পরিত্যাগ 
করিয়া, বৃথ! জাত্যভিমান পরিহারপূর্বক, 
ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া, বুকে হাত দিস! 
ব্রাহ্ষণেরাই বলুন দেখি, তাহাদের মধ্যে 
কয়জন এই সভাস্থলে দীড়াইয়া পগ্রক্কত 
ব্রাহ্মণ” বলিয়। পরিচয় দিতে সাহসী হইতে 
পারেন? মাথ! বিকৃত হইলে মান্য পাগল 
হয়, সমাজের মস্তক স্বরূপ ভ্রা্ষণেরা খারাপ 
হইয়া গেলে সমাজও খারাপ হুইয়! যাইবে, 
ইহাতে! আশ্চর্যের কথ! নছে। প্রর্কত 
কথ! এই, পর্বতদেহ নিংস্থত1 নির্বরিনীর 


ফাক্তন ও চৈত্র, ১৩১৫] হিন্দুর পুনরুত্থান । 
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জল আদতে অত্যন্ত স্বচ্ছ, শীতল, সুপ্বাহ, 
স্বাস্থ্যকর ও নির্মল থাকে, কিন্তু এ জল 
নির্বরিণী হইতে নির্গত হুইর়। যতই অগ্রসর 
হইতে থাকে, ততই ধুলি, কর্দম, আবর্জন! 
প্রন্থৃতির সহিত মিশ্রিত হইয়া! মশিন হইতে 
মলিনতর হইয়! যায়) তখন ইহার স্বাদ, 
শৈত্য, শ্বচ্ছতা, নির্্মলতা, স্বাস্থ্যকরতা 
প্রভৃতি গুণ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে কমিয়া 
যায়, অথবা একেবারে থাকে না। ব্রাহ্মণের 
অবস্থা ঠিক তাহাই হইয়া দীড়াইয়াছে। 
এক শ্রেণীর অদূরদর্শ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অর্দ 
শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, বুথ! গববী এবং লোভী 
ব্রাহ্মবগণ বলিয়া থাকেন, কলিকাতার কালী- 
ঘ।টের কাটিগন্া বা আদিগজা যতই শুখাইয়! 
ষাউক, যতই ময়লা ও আবর্জনায় পরিপৃর্ণ 
হউক, ইহার জল যতই অস্বাস্থ্যকর ব! 
ব্যবহারানুপধুক্ত হউক, তথাপি ইহা গঙ্গা ! 
ইহ! আদিগঙ্গা! সুতরাং বরণীয় ও মাননীয় 
এবং পৃজনীয় । কিন্তু বল! বাহুল্য, সে তর্ক, 
ব্রা্ষণে থাটে নাঁ। নিরপেক্ষভাবে এবং স্পষ্ট 
কথায় আমি সত্যের উপর নির্ভর করিয়া 
বলিতে পারি, ব্রাঙ্গণের এই বৃথা অহঙ্কারে, 
এই বৃথা জাত্যভিমানে, ব্রাহ্ষণকুল আরও 
অনার হইয়া গিয়াছেন এবং দিনে দিনে 
অধিকতর উপহাসাম্পদ ও অশ্রদ্ধার পাত্র 
হইয়া পড়িতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, এখন- 
কার কালে এমন সহস্র সহ্ত্র, অধিক কি 
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ কি নাই, যাহাদিগের দেহ, 
মন, মন্তিক, চরিত্র, শিক্ষা ধর্্মবল, হৃদয়, 
আচার প্রভৃতির অবস্থ1! দেখিলে, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত ও শুদ্রগণ প্রণাম করিতে অস্বীকত হয় 
এবং ত্বণার সহিত. সেই ব্রাহ্মণের সংসর্গকে 
উপেক্ষা করিতে সম্মত হয়? .খাদে ভর! 
সোণ! যেমন বন্ব আদর ও মূল্য হারায়, 
তেমন তাহার উঁজ্গ্যও হারাইয়া. খাকে 
ব্রাহ্মণের কেবল মানসিক, ধর্মনৈতিক ও' 


'করিয়। 


আধ্যাত্মিক বলের অত্যন্ত হাস হুইয়াছে 
তাহা নহে, পরস্ধ ইহাদের দেহের বর্ণ, বল, 
ওজ্জল্য, কান্তি ও সান্িকতা এত কম হুইয 
গিয়াছে যে, অনেক সমক্সে অনেক ব্রাঙ্গগকে 
প্রকৃত ব্রাহ্ষণ বংশোৎপন্ন বলিয়। স্বীকার 
লইতে আমরা সন্দিহান হই। 
মনুষ্যজাতি চিরকালই গুণের পক্ষপাতী, 
ব্রাহ্মণ ধতদিন বিবিধ গুণে পরিপূর্ণ ছিলেন 
ব। থাকিবেন, ততর্দিন তাহারা প্রণম্য ও 
শ্রদ্ধের ছিলেন এবং অবশ্ত থাকিবেন ইহ! 
নিশ্চয়, কিন্ত গুণবিহীন হইয়া! প্রণাম, সন্মান 
ও শ্রদ্ধা পাইবার চেষ্ট করিলে কেহ তাহা- 
দিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা! করিবে না, ইহ! গ্রুব 
স্ত্য। ভক্তি, গ্রীতি, শ্রদ্ধ!, সম্মান, জ্াল- 
বাসা, পুজ! প্রভৃতি হৃদয়ের জিনিষ? বল 
প্রকাশ করিফ্জা কেহ কাহাকে মানাইতে 
পারে না। তুমি বদি নিজে শ্রদ্ধা ও সম্মানের 
পাত্র হও, লোকের মস্তক আপনা হইতেই 
তোমার সম্মথে অবনত হইয়া বাইবে, কিন্ত 
“অহ্ং ব্রাহ্মণ” “আমি ব্রাহ্মণ” বলিয়া চীৎ- 
কার করিলে আর্জি কালিকার দিনে কেহ 
কাহাকে ব্রাক্গণ বলিয়৷ সম্মান করিবে না ও 
করে না, ইহা জ্যামিতির সিদ্ধাস্তের স্তায় 
নিতা সত্য । আমি ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া 
বলিতে পারি, পৃথিবীতে এমন কোন পাপ 
কেহ কখন করে নাই বা এমন কোন 
পাপের কল্পন। কেহ কন করিতে পারে না। 
অথবা এমন কোন পাপের নাম'নাই, যাহ! 
ত্রাহ্ষণসমাজে প্রবেশ ন। করিয়াছে । অথচ 
ব্রাহ্মণবর্গের সে দিকে দৃষ্টি নাই, বরং পাপকে 
প্রশ্রয় দিয়া াত্যতিমান রক্ষার জন্ত এবং 
সমাব্জের উচ্চ স্থানকে অধিকার করির়! 
থাকিবার জন্ত এখনও ব্রাক্ষণগণ নিজের 
মহাপাপ স্বীকার করিতে সম্মত লছেন, বরং 
অধঃপতনের দিকে, উৎসম্মের দিকে, নরকের 
দিকে ক্রাগ্রসর হইতে সপ্মত। ঝাক্ষণ হে 
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কেবল নিজে মরিতেছেন তাহা নহে, ক্ষত্রিয় 
বৈশ্ু, শুদ্রগণকে লইয়াও মরিতেছেন, ইহাই 
পরম ছঃখ। শ্রত্রীমস্তগবদগীতা শাস্ত্রে ভগ- 
বান্‌ অর্জুনকে বলিয়াছেন, মহুতের1 যে 
কার্য্য করে, তাহা ভাল হউক আর মন্দ 
হউক, নিয়শ্রেণীর লোকের তাহা অনুকরণ 
ও অন্থধাবন করিয়! থাকে, নুতরাং দেখুন 
ব্রাহ্মণের দোষে কেবল ব্রাহ্মণ নষ্ট হইয়াছেন 
তাহা নহে, পরন্ধ সমগ্র হিন্দুসমাজ, সমগ্র 
হিন্দুজাতি, সমুদয় ভারতবর্ষকে অধঃপতনের 
দিকে পাঠাইয়া দ্িতেছেন। অতি ছঃখে 
কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত গাহিয়াছিলেন__ 
*€তোমরা পয়সা পেশ, হেসে থেলে, 
সাদায় কর কালো। 
আমি বলি, তোমাদের গেলাই চেয়ে 
কশাই অনেক ভাল ॥* 
সভ্যমহোদয়গণ ! হিন্দুর পতনের অন্যতম 
প্রধান কারণ- ত্রাঙ্গণের পতন। শান্ত 


প্রকৃত ত্রাঙ্গণ সম্বন্ধে কি লিখিত আছে, 


তাহ! আপনার অবশ্ত অবগত আছেন? 
তথাপি ছুই একট শাস্ত্রীয় উক্তির উল্লেখ 
করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহামতি 
মন্ু মহর্ষি লিখিয়াছেন-__শ্ব্রাঙ্গণো দৈবতং 
মহৎ» অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মহ! দেবতা! শ্বরূপ। 
প্ৰিস্বা তপঃ সমৃদ্ধ হছুতং বিপ্রমুখাগ্রিযু” 
অর্থাৎ বিস্তাতপ সম্পন্ন ব্রাহ্মণের শ্রীমুখ অগ্নি 
(অর্থাৎ ব্রঙ্গা। ) সমতুল্য ॥ শ্রীমত্তগবদগীতায় 
ভগবান্‌ কহিঘ়্াছেন__ 
শমে! দমস্তপঃ শৌচং ক্ষাস্তিরার্জমেবচ | 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাপ্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম 
শ্বভাবজং ॥ 
মন্নংহিতার ইহাও লিখ্তি আছে-_ 
প্বং শিষ্টা ব্রাঙ্মণায়ঃ সধর্ঘ্ম 
সাদশফ্িতঃ।” 
মহধি মন্ু সর্বশেষে ত্রাক্মণ সম্বন্ধে 
লিখিকছেন__ 


প্রাঙ্মনং দশবর্ষতু শভবর্যন্ত ভূমিপম্‌। 
পিতা পুত্রো বিদ্বানীয়াৎ ব্রাহ্মণত্ত, 
তয়োঃ পিতা ॥* 

অর্থাৎ ব্রাঙ্মণ যদি দশবর্ষ বয়স্ক হয়েন, 
আর ক্ষত্রিয় যদি শত বর্ষ বয়স্ক হয়েন, তথাপি 
উভয়ের মধ্যে মান্ত বিষয়ে পিত। পুত্রের স্তায় 
পৃক্‌ জানিতে হুইবে। সভ্যমহোদয়গণ ! 
তাহা হুইলে বিচার করিয়া! দেখুন, প্রক্কৃত 
ব্রাহ্মণের কতদূর সম্মান এবং প্রকৃত ব্রান্মণের 
আসন কত মহান্‌্। রামায়ণে লিখিত আছে, 
অর্ধ শত হস্ত দুর হইতে দেখিলে ব্রাহ্মণের 
মুর্তি দ্বার! ব্রাহ্ষণকে চিনিয়! লওয়৷ যায়। 
পুর/ণকারেরা বলেন, প্রকৃত ত্রাঙ্গণকে দর্শন 
করিলে অর্ধ ঈশ্বর দর্শনের ফল হয়। শাস্ত্রে 
ইহাঁও লিখিত আছে, যে ব্যক্তিতে ত্রা্গণত্ব 
আদৌ নাই, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
করিলেও ব্রাঙ্গণ নহে, পরন্ত চণ্ডাল অপেক্ষা! 
অধম এবং অন্পৃশ্ত। মহাশক্গণ! এইরূপ 
ব্রাহ্মণের দ্বারাই হিন্দুর সর্বনাশ সাধিত 
হইয়াছে এবং এইরূপ ব্রাহ্মণের পাপেই সমগ্র 
হিন্দু সমাজ মহা কুফল ভোগ করিয়! জীর্ণ 
শীর্ণ হইয়! যাইতেছে । যাহার! এখনও প্রকৃত 
ব্রাহ্মণ বলিয়! পরিচর দিতে পারেন, তাহারা 
অবশ্ঠ পূজ্য-_-চির পুজ্য--চির শ্রদ্ধেয়) কিন্ত 
বলুন দেখি, তাহাদের সংখ্যা কয়জন? 

হিন্দুর পুনরুথানের ব্যবস্থা করিতে হইলে 
সর্ব প্রথমে ব্রাহ্মণের পুনরুথানের ব্যবস্থ! 
করা উচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ মহাশয়ের! যদি 
নিজে নিজে ইহার প্রতিকার না করেন, তাহা 
হইলে সংশোধনের আশা ভরসা! কোথায় ? 
ত্রাঙ্মণগণের এ বিষয়ে যে আদৌ চেষ্টা নাই, 
তাঁহ। বলা বাহুল্যমাত্র। দিনে দিনে, উত্ত- 
রোত্তর, ব্রাহ্মণের উন্নতি ব সংশোধন হওয়া 
দূরে থাকুক, আমাদের রিবেচনায় ব্রাঙ্গণগণ 
যেন অধিকতর জঘন্ত হইয়া বাইতেছেন। 
সমস্ত দেশ- সমস্ত হিন্দু জাতি-_ভীাহাদের 
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অবনতি ও অপরাধের কথ! লইয়। বারংবার 
আলোচনা করিতেছেন, তথাপি ব্রাক্ষগবর্গের 
মোহনিদ্র। কিঞ%িৎ মাত্র ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া! 
বোধ হয় না । ব্রাক্ষণগণ অবনত হইয়াছেন 
বলিয়া, ক্ষত্রিয় বৈশ্া ও শৃ্রেরও উন্নতির পথ 
অবরুদ্ধ হইয়! গ্রিক্মাছে। গল] কাটিয়া দিলে 
মন্ছষ যেমন বাচে ন' ব্রাহ্গণগণেরও উন্নতির 
পথ বন্ধ হওয়'র় অপর তিন বর্ণও অসার 
হুইয়! পড়িতেছেন, কারণ সমাজের শীর্ষস্থান 
কলঙ্কিত হইলে অপর সমুদয় স্থান কলঙ্কিত 
হইবে, ইহা আশ্চর্যের কথা নয়। ব্রাহ্মণের 
অধঃপতনের আর বাকি কিছুই নাই। দেখুন, 
জগন্ান্ত, ত্রহ্গবীর্ষ্যোৎপন্ন, অসাধারণ অপৌ- 
রুষেয় সামর্থযশালী, সর্ধবিদ্তা ও সর্ব গুণের 
উৎসম্থরূপ, ব্রাহ্গণবর্গ শারীরিক, মানসিক 
ও আধাত্মিক বিষয়ে এত দূর হীন হইয়া 
পড়িয়াছেন যে, এখন ভদ্রলোকের ঘরে__ 
অঁধিক কি নিয়শ্রেণীর শুদ্রেব ঘরে ও__৭বমুন* 
এই শব্ধ উচ্চরণ করিলে পাচককে অর্থাৎ 
রশুইয়াকে স্মরণ হয়। যদি কেহ বলে, “আজ 
আমাদের ভোজনে সুবিধা হয় নাই কারণ 
বাষুনটা আসে নাই*-_তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে, পাচক অর্থাৎ রশুইকারী লোকটা 
আসে নাই। বামুন এই শব্দটা! এখন সর্বত্র 
বেতনভোগী-_দাদত্ববৃত্তি অবলম্বী_ ব্রাঙ্গণকে 
বুঝায় ; বাশুন শব্দটা প্রথন"সর্ধবত্র রান্নাঘরের 
ব্যবসারী রশুইয়াকে বুঝার । ইহা অপেক্ষা 
বামুনের অধোগতি আর কি হইতে পারে? 
আমি ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশে পরিব্রাজন 
করিয়াছি এবং জুদীর্ঘকালব্যাপী ভ্রমণকালে 
ত্রাঙ্মণজাতির মধ্যে অসংখ্য গাঁড় য়ান, কলের 
মুটে, কলের জল তোল! ভারী, ক্ষত্রিয় বৈশ্য 
ও শুদ্রের বাঁটাতে ব্যবহার জন্ত গঙ্গাজলের 
ভারী, জুতার দোকানদার, ফেব্রিওয়ালা, 
মাংস-বিক্রেতা, চুতার,' কর্মকার, দরজা, 
কশাই, শু'ড়ির দোকানদার, চাপরাশী, আর্‌- 


হিন্দুর পুনরুত্থান । 
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দালী, কোচ্ম্যন, বেশ্তার দালাল, আড়তে 
কয়াল, ডাকথরের পিয়ন, ম্বর্ণকার, পাখির 
পালক বিক্রেতা, মৃত জন্তর আস্থ-বিক্রেতা, 
দপ্তরী, ছাপাখানার কম্পোজিটার, ছাপা” 
খানার প্রেশম্যান্, হাসপাতালের ড্রেশার, 
ঘরের ঝাড় বর্দার, মিউনিসিপাল মেথরদের 
সর্দার, ইংরাজী হোটেলের কেরানী, ঘোড়ার 
সহিস, বাজার সরকার গ্রস্থতি অদ্ভুত পেশ। 
অবলন্বী ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়! বিশ্নিত ও 
বিবাদ্দিত হুইয়াছি। অন্নকষ্ট, বস্ত্রকষ্ট ও অর্থ 
কষ্ট দুরীকরণ জন্ত--বিশেষতঃ সংসারন্থ স্ত্রী 
পুত্রার্দির প্রতিপালন করিবার জন্ত--ব্রাঙ্গ- 
ণেরা অব্রাঙ্ষণোচিত ব্যবসায় অবলম্বন করেন, 
তাহাতেও তাহাদের নিন্দ। করি না_কারণ 
অসময়ে ও ছঃসময়ে মাগ্ুষকে অভাব পুরণ 
জন্ত সকল রকম কাজ করিতে হয়, ইহা? 
সত্য-_কিন্ধ জিজ্ঞাস! করি, কোন্‌ সামাজিক 
বিধি বা শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অন্সারে, ব্রাহ্মণ 
সন্তান হইয়া! ইংরাজী হোটেলে, মুসলমানের 
হাতে ব! খৃষ্টানের হাতে, অধিক কি ধেড়, 
চ।মার ষেথর হুড়ী ডোম প্রভৃতির হাতে 
পাক করা গো-মাংস, শৃকরমাংস প্রভৃতি 
অবাধে গলাধ্ঃকরণ করিয়া আবার সাধারণ 
সমীপে গন্ধ করিয়া বেড়ান? কোন্‌ বিধি 
অনুমারে বাজারের বেশ্তার ঘরে দিবারাজ 
যাপন, স্ুরাপান, অধম পণুবৃত্তির চণ্িতার্থত। 
সাধন করিম! আবার পব্রাঙ্গণ* বলিয়া পরিচয় 
দিতে সাহস করেন? কোন্‌ বিধি অনুসারে 
রাশি রাশি মিথ্যাকথা, পুনঃপুনঃ জুয়াচুরি, 
জাল, কৃত্রিমতা, প্রবঞ্চন। প্রভৃতিতে ঘোরতর 
রূপে অপরাধী হইক্কাও ব্রাহ্ষণত্থের দাবী 
করেন? মহাশকগণ! আপনারা সমুদয় 
ভারতবর্ষের সেসন্‌ রিপোর্ট অর্থাৎ লোক 
সংখ্যার বিবরণী হুক্াদপি হুক্মক্ষপে আলো!" 
চনা , করিয়! দেখিলে জানিতে পারিবেন, 
সমগ্র ভারত মহাদেশের মধ্যে প্রত্যেক সতরঃ 


স্তর 





খত ত্রাঙ্মণের মধ্যে এজন ত্রান্ষণ রীতিমত 


তাহার বাতৃভাষ! শিখিতে ওগ্পড়িতে পারে; 


এবং তেয় হাজার নরশত একটি ব্রাহ্মণের 
মধ্যে একজন ত্রান্ণকে প্রকৃত পণ্ডিত বলিয়া! 
গণ্য কর] বাইতে পারে । কেবল তাহাই নে, 
বিগন্ত অরিংশ বর্ধকাল মধ্যে প্রতোক একলক্ষ 
স্রাঙ্মণ মধো গড়ে ৩ঙহাগ্গার চারিশত ৭১ 
জন ব্রান্মণের সংখ্যা কম হুইকা গিরাছে। 
খাস বাঙ্গালার, থব। পুর্নবন্ ও পশ্চিমবঙ্গে 
বাঙ্গালী বামুণের সংখা! শতকর! ২২ জন কম 
হইয়া গিয়াছে) এখন দেখুন, হিন্দুদমাজের 
শিরোমণি ত্রাঙ্মণের ছ্র্গতি কিরূপ হইয়া 
দ্াড়াইয়াছে। এখন জিজ্ঞালা! করি, ইষ্াষের 
ছুর্দাতি কি হর্গতির কারণ নহে? কোন্‌ 
বিষয়ে ব্রাহ্মণবর্গ এখন আর গৌরব করিতে 
পারেন? নিরপেক্ষভাবে বলিতে পাতি, 
আঙ্জি কালিকার দিনে অসংখ্য শুদ্র, অনংখা 
স্রাহ্মণাপেক্ষা সহত্র গুণে শ্রেষ্ঠতর ; অসংখ্য 
শুত্র এখন অগণ্যব্রাঙ্মণকে ব্রাঙ্দপন্ধ শিখাইয় 
দিতে পারেন। বাক্ষণের শারীরিক কান্তি, 
অসাধারণ সামর্থা, চরিআ্রবল, জ্ঞানবল, যোগ- 
বল, ধর্শমবল, মানসিক বল, আধ্যাত্মিক শক্তি, 
এখন আর কোথায়? শত সহ মূর্খ, অধা- 
শিক ও নরকুলের কলঙ্ষস্বরূপ ব্রাহ্মণ এক্ষণে 
লসুদয় ভারতবর্ষে বিস্তৃত হুইক্ক! পড়িয়াছে ; 
ঝ্ন্ষণের মধ্যে যখন এত ম্লেচ্ছাচার, অধা- 
র্দিকতা, মূর্খতা এবং চরিত্রহীনভ1 প্রবেশ 
ধ্ারিয়াছে, তখন হিন্দুদমাজের পুনক্থানের 
আশা ভরল1 কোঁথাক়? মান্য বখন নিজে 
নিজে সংশোধিত ল1 হয়, তখন তিন প্রকারে 
নে ব্যক্তি সংশোধিত হইতে পারে। ১ম-_ 
ঈশবয় ঘারা। ২য়-_রাজ। দ্বার! । ৩য়-__সমাজ 
ঘাস! । পরঙারাধ্য ভগবান, যে সকল কারণে 
এবং হে বফল উপায়ে মানবকে .সংশোধিত 
ফরেন, তন্মধ্যে প্রধান কারপটির উল্লেখ 
িনিকেছি)... বা বখপ ন্াধ্ব . উপাদকে 


২... লাঁছিত্য-ংহিতা। [ ৯ষ খণ্ড, ১১১১৯ স্ংখ্যা:। 





অবলম্বন করিয়া পরিণামে হতাশ হুইক় 
নিরুপায় হয় এবং নিজের চেষ্টা বা অপরের 
সহাক়্ত দ্বারা কোন প্রকার সফলপ্রাপ্ত. হয় 
না, তখন চক্ষের জলে: ভাসিতে ভাসিতে, 
অনুতপ্ত হৃদয়ে, প্রায়শ্চিত্বত্বরূপ নিজের দেহ» 
মন ও আত্মা ভগবানে পুর্ণভাবে ,উৎসর্থ 
করিয়া এবং তাহাকে অগতির গতি ও 
নিরুপায়ের উপায় ভাবিয়া! তাহার শরণাগত 
হুয় এবং উদ্ধারের জন্ভত আত্মসমর্পণ করে, 
তখন পরম কারুণিক ভগবান্‌ তাহার উদ্ধা- 
রের পণ দেখাইর়! দেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ মহা- 
শয়েরা একথ|। কখনও কি ভাবিয়া দেখিয় 
থাকেন ? ভাবির] দেখ! দুরে থাকুক, অনেকে 
সন্ধ্া-অ।ক্িক্ক পর্যযস্ত করেন না, অনেকে 
ঘোরতর নাস্তিক ও পাধণ্ড এবং অনেকে 
গায়ত্রীর অর্থ পর্যযস্ত জ্ঞাত নহে।” কপটতা, 
তামলিকতা, কৃত্রিমতা, বৃথা! অহঙ্কার, বৃথা 
জাত্যভিমান, কদাচার, অধার্টিক্ষতা প্রভৃতি 
যত দিন. বর্তমান থাকিবে, ততদ্দিন পর্য্যস্ত 
পাষণ্ডেক্স দ্রিকে ভগবান্‌ মুখ তুলিয়। চাহিবেন 
না, ইহ! ধরব সত, ইহ! নিশ্চয়--নিশ্চয়-_ 
নিশ্চপ্ন। ম্বথিতীয় উপায়ের নাম-__রাজ]। 
বল! বাহুগ্য, আযাবের দেশের বর্তমান রাজা 
বা সম্রাট মহোদয় বিদেশীয় জাতির লোক 
এবং অ-হিন্দু। রাজপুরুষগণ এবং রাজকীয় 
আতির লেকের! বিধর্মী, সুতরাং রাজার 
দ্বার! ব্রাহ্মণের সংশোধন অথবা 1হন্দুসমাজের 
পুনরুখান অনস্ভব। 

ভৃতীয়তঃ-_সমাজ। আমাদের হিন্দু 
সমাজের পীর্বস্থান যুগাযুগাস্তক্ ব্যাপি! ব্রাহ্- 
ণেরা অধিকার করিয়া আছেন। সেকালে 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্রগণ সহসা! ব! সহজে 
ত্রাঙ্ষণের দিকে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিতে 
সাহসী হুইতেন না, কিন্ত বর্তমান যুগে 
তরান্মণের প্রত্তি ছঅপক্প বর্ণবয়ের. শ্রদ্ধা! ও 
নঙ্যান এছ অন. হই আনিদাছে,. ০ 


স্রান্ধপণকে অনেকে 'প্রগাঁম -করেন নাঁ এবং 
আন্গণাঁপেক্ষা' আপনাদিগকে কোন. মতে 
হীনতর বলিয়! বিবেচন1 করেন না। 'অনেক 
স্থলে এমন দেখা গিক্গাছে যে, ক্ষত্রিয় বা 
বৈশ্ত অথব! শৃববর্ণভৃক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে 
হীনতর ব্যক্তি বলিয়া উপেক্ষ! করেন, ইহা! 
ক্ষত্রিয় বৈশ্ত বা. শুদ্রের দোষ নহে, ইহা! 
নিশ্চয়ই ব্রাহ্গণের নিজের দোষ।. ব্রাহ্মণ 
ঘদি নিজের মর্ধযাদা রক্ষা করিয়া চলিতে 
'পারিতেন, তাহা হইলে, অপরের নিকটে 
মর্ধাদ। প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি 
কেহ মর্যাদা নষ্ট করে, তাহা হইলে কে 
তাহাকে মর্ধযাদ দিতে পারে, অথবা মর্য্যাদ। 
দিতে ত্দীক্কত হয় ? মহাভারতান্থবাদক সু প্র- 
সিদ্ধ কাঁলীগ্রসন্ন সিংহ মহোদয় এবং তাহার 
জননী এতছুভয়ে হিন্দুসমাজের অলঙ্কারদ্বরূপ 
ছিলেন, তাহাদের ব্রাহ্মণভক্তি বঙ্গের ঘরে 
ঘরে বিদিত ছিল, কিন্ত পেই কালীপ্রসর 
সিংহ মভোদয় পুনঃ পুনঃ ব্রাঙ্গণের কদাচার ও 
অধার্দ্িকতা দেখিয়া পরিণামে এবশ্্রকার 
ব্রাহ্মণ-বিদ্বেধী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, কপটা- 
চারী, ন্বেচ্ছ'চারী, ভণ্ড ও পাষগ ব্রাদ্ষণকে 
দেখিলেই তাহার মাথার টিকি কাটিয়া লই- 
শেন এবং আল্ময়রার ভিতরে তাহা 
ঝুলাইয় রাখিক়। তাহাতে নশ্বর ওয়ারী টিকিট 
: লাগাই! রাখিতেন, এ টিকিটে ভণ্ড বামুনের 
মাম ও অপরাণের পরিচয় লিখিত থাকিত। 
গদাই ঠাকুর নামে এক বামুনের ঘটনায় 
সর্বপ্রথম এই নবীন প্রথা অবলম্বন করিতে 
সিংহ মহাশয় বাধ্য হইয়াছিলেন। এই 
গদাই ঠাকুরের সম্পূর্ণ কৌতুককর বিবর্ণ 
আমার প্প্রবন্ধাবলী” গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 
ঘর্ণিত আছে, আপনারা তাহ! পাঠ করিয়া 
দেখিতে পারেন। শুনা যায়, এইন্ধপে 


বন্বে রক্ষা করিয়াছিলেন । . কতকগুলির 
নাম, নম্বপ্স-ও. অপরাধৈর - সংক্ষিতী.পরিচনক 


দিতেছি। টিকি নং ১৩, অপরাধীক্স নাঈল- 


উমেশ ঠাকুর চূড়ামণি। অপরাধ--যবনী 
সংশ্রব, ধবনীর গৃহে ভোজন- এবং পরিণাষে 
তাহার রুপার হাগুলি নামী গহনা লইয়া 
পলায়ন । টিকি নং ১৯, অপরাধী কৈলান 


ঠাকুর (তব্নিধি)! অপরাধ-যুগীর গৃহে 


অন্ন ভোজন ও জাল তমণ্ডক লিখিয়! 
দেওয়া। টিকি নং ২৫, অপরাধ--জাল 
দলিল প্রস্তত করিয়! শিষ্যের সর্বনাশনাধন। 
অপরাধীর নাম কানাই ঠাকুর। টিকি 
নং ২৮, অপরাধী আগু ঠাকুর। অপরাধ 
_ ভয়ানক মিথ্যা কথা দ্বারা দোণাগাছি ও: 
মেছুয়াবাজারের বেশ্ঠাদিগের স্বর্ণালঙ্কার ফাঁকি 
দেওয়া । টিকি নং ৩২, অপরাধী গোবিন্দ 
বিস্তানিধি। অপরাঁধ-_মন্ত্রশিষ্যের বিধব! 
কন্তাকে বিপথগামিনী ক্ষ । টিকি নং ৩৩, 
অপরাধী--রামকাস্ত বিস্তাবাগীশ। অপরাঁধ--. 
বৈমাত্রেয় ভ্রাত। শ্ীধর় শিরোমণির সঙ্গে স্থুরা- 
পান করিয়া গরাণহাটার মোড়ে এক ধোবান 
বাটীতে চারি দিন অবস্থান এবং তাহার ঘরে 
অশান্ত্রীয় মতে ৬ লীতলাদেরীর পা! করা । 
টিকি নং ৩৪, অপরাধী-বিশ্বনাথ স্তায়পঞ্চ.- 
নন। সর্ধবিধ পাপের সর্দার এবং বিশেষতঃ 
আদালতে পুনঃ পুনঃ মিথ্য। সাক্ষী দিয়া এখন 
পেশাদার সাক্ষী বলিয়। পদ্ধিচিত হুইয়াছে। 
অনেক ধনবান্‌ বড়লোকের বাগানের সঙ্গী ও 
জলপাজের দালাল। সভ্যমছোদয়গণ! আর 
অধিক দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্তীক করে না) 
চক্ষৃতে অঙ্গুলি দিয়! যাহ! দেখাইয়া দেওয়া 
হইল, তাহাই যথেষ্ট। এখন বুঝা উচিত, 
জগতে মেকি চিরদিন চলে না এবং ভণ্ড* 
মীরও একটা মীম! আছে। আপনার! 


করিয়। দেখিবেন, বাসুম কালা." 


ক্কালীগ্রস্ সিংহ মহাশয় প্রায় ৫, জল. 
পাহাড় «মুসলমান: হুইয় যেমন রিনি 


বাক্মণের টিফি কাটিয়া আলমারীর ভির্তরে 


৪ 





(ছিঙ্ুয়ানী দাশের জভ প্রাণপণে গরিপ্রষ 
করিয়াছিল, জঅযংখ্য ত্রাঙ্ছগগ বন ধর্শ 
অবলম্বন করিগ্া যেন অগণ) প্রকারে 
হিন্দুর সর্বনাশ কনিয়! গিক্লাছে, ভারতে 
ইউরোপীয় প্রাধান্ত স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে, 
খৃ্রীয় প্রভাব বিস্তৃত হইযার সঙ্গে সঙ্গে, বে 
ব্যক্তি সর্ব প্রথমে ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকা 
খিগ্নাছিলেন এবং খৃষ্টান হইন্লাছিলেন ভাছার 
নিবাস বালীগ্রাম, নাম অগদীশচন্জ গাহুলী, 
বেগোর গাঙ্গুলী এবং রাড়ী ব্রান্মণ। যে 
হ্যক্ষি সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে বান, তিনিও বাঙ্গালী 
আন্বণ, লাম রামমোহন রার। যে সকল 
খ্যাতনাম! হিন্দু, থৃষ্টান-ধর্মম গ্রহণ করিকা 
হিন্দুর সর্বনাশসাধনে সমস্ত জীবন যাপিত 
করিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই ব্রাক্ষণ। 
ক্ষলিকাঁতায় এখন যাহা! গ্রেট্‌ ইষ্টারণ হোটেল 
নামে খ্যাত, মেকালে তাহ! 10. 9/1150775 
চু০০ অর্থাৎ উইলসন হোটেল নামে 
প্রসিদ্ধ ছিল, এখনও অনেকে ইহাকে উইল- 
লনের হোটেল বণিয়াই অভিহিত: করেন? 
তাপনারা শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন, এই 
স্বোটেলের, সর্বপ্রথম বড় বাবু একুজন 
বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঘে ছইজন বাঙ্গীলী, 
ঘঙ্গদেশকে ইউরোপীয় জাতির অধীন করি- 
যায় জন্ত ন্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া, 
ছিল, তাহার! ছইজন বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণ ছিল, 
কোন কারণে এই সভায় তাহাদের নামোল্েখ 
করিব না। যে সকল পণ্িত নবন্বীপাধিপতি 
রাজ! লক্মণসেনকে কিম পল্পপুরাণের কলিড 
গ্লোক গুনাইয়া বলিয়াছিলেন ববনের বিরুদ্ধে 
সন্্রপ্রয়োগ অথবা! দেশের স্বাধীনতা রক্ষার 
চে! কর! বৃথা, কারণ বকদেখ সুদলমানের 
লাসনাধীন হইবে, ইহ) বিধির বিধি, তীহার! 
ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই ব্রাক্মণদিগের কলিত 
বাক্যে বিশ্বাস করিয়া! রাজ! লক্ণসেন সেনা, 
ধন,-বিভতা। বুদি, পুরুষকার, রাজোচিত বর্তর্য 


এবং দ্বদেশ-গ্রেমে জলাঞলি দিা ফাপুরুষের, 
ভায় রাজধানী হইতে পলায়ন ফক্েন এবং 
দেশটি মুসলমানের হস্তগত হয়। ধাঁহার! 
সর্বপ্রথমে  হিন্দুবিরোধী নাস্তিক বৌদ্ধ- 
দিগের সহিত মিলিত হইয়! হি্দুধর্শের মূলে 
কুঠাক্াঘাত করিতেছিলেন, তাহারা ত্রান্মণই 
ছিলেন। রাজ! বল্লাল ও আদিগুরকে কিছু 
কাল ধাহার! বৌদ্ধমতের -পোষক করিয়! 
তূলিয়াছিলেন, তীহারাও ত্রাঙ্গগ। অনেক 
কষ্টে সেন ও শৃরবংশ পুনরায় স্বধর্টে আসিতে 
সমর্থ হুইয়্াছিলেন। পালবংশ, ব্রাক্ষণ- 
দিগেরই অন্করণ করিয়া! বৌদ্ধমতাবলম্থী 
হইয়াছিলেন। সভ্যমহোদয়গণ'! এখন বিচার 
করিয়া দেখুন, প্রায় সর্বপ্রকার অনাঁচান্ ও 
অনিষ্টের মূলে তরাঙ্ষণ গ্রভুই মূর্তিমান্কূপে 
বন্তমান। আবার শুনুন, পঞ্জাবের যে 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সমু আকবরের অন্ততম 
মভাপত্ডিত নিযুক্ত হইয়! পরামর্শ দিগ্লাছিলেন 
যে, হিন্দু রাজাদের কন্তাকে বিবাহ করিলে 


“অথবা হিন্দুর রমবীকে বাদী বা স্ত্রীকূপে 


উপহার গ্রহণ করিলে হিন্দুর দর্প খর্বব হইয়া 
যাইবে, তাহার নাম ছিল পণ্ডিত গ্ীউল! 
প্রসাদ, ইনি ত্রা্ষণ। বোদ্ধাই প্রদেশের 
সর্ধপ্রধান ও সর্বপ্রথম থুষ্টান একজন 


স্রাঙ্মণ ) মাপ্রাজ গ্রসিডেন্সীর মধ্যে অসংখ্য 


অসংখ্য ব্রাহ্মণ সন্তান খৃষ্টান মধ্যে গণ্য এবং 
আদি থুষ্টানের বংশ ক্রাঙ্ছণ & সভ্যমহোদয়- 
গণ! ক।শ্ীরের ব্রাঙ্ষণ-সমাজ মধ্যে গ্রুতি 
এক সহম্র ত্রাদ্ষণের সংখ্যায় প্রায় ৯৯৯ জন 
সারম্বত প্রাঙ্গণ ইহার৷ ক্ষত্রিয় ভিন্ন প্রান 
অন্ত জাতিকে শিষ্য করেন না। পঞ্জাব ও 
কাশ্মীরের রসনীরা অত্যন্ত হ্ন্দরী এবং 
বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়! রমনীগণ প্রায় পরীতুল্যা!। 
ছ্টাভিগ্রায়ের বশবর্তাঁ হইয়া সারক্কত রগ 
ণের! প্রথমে নিয়ম করিল, ক্ষত্রিয় শিল্তের 


হাতের তৈদারি অন গ্রহণ কল্িলে দায় 


কান ও চিজ, ১৪১৫: বিচ্ছু পুনরখান.6... 


০ ফিড 


নাই, কারণ শিল্তগণ সন্তানসমতুল্য। আপ- | হয়ে হাত দিয়া বলুন দেখি, -সগঘানৈকক 
নারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, লারক্ষত | দিকে তাকাইয়! বলুন দেখি, বদি অণুষাঞ্জ 


ক্রাঙ্মণের! ক্ৃত্রিয় শিল্তের অন্দরে পাক করা 
অন্ন ভক্ষণ করেন এবং ফেবল তাহাই নহে 
শিষ্কমনে একাসনে অধিক কি এক পাত্রে 
অন্ন গ্রহণে মুহূর্তকালের জন্তও আপত্তি উপ- 
স্থিত করেন না। কেবল তাহাই নহে, পুরুষ 
শিষ্য হইলে পুত্রবৎ হয়, কিন্তু স্রীবোক শিস 
হইলে স্ত্রী সমতুল্যা হইয়া! থাকে। এখন 
বুঝিয়! লউন, শিক্যের সঙ্গে এতটা মিশা মিশি, 
এতটা মাখামাখি এবং অন্দরের সঙ্গে এতটা 
ঘনিঠতার কারণ কি? কাশ্মীরে ইহা ব্রাঙ্ষ- 
ণের নিত্য কীর্তি। আর গুরুরগাই নামক 
সেই গ্রাচীন ও পাশবী্ন প্রথাটা কি পুনরাক়্ 


উল্লেখ করিতে হইবে? ইহাঁও কি ব্রাহ্মণের 


কীর্তি নহে? বল্লভাচারী বৈষ্ণব সমাজ মধ্যে, 
গুজরাট, কাটিয়াগড়, মধ্যভারত, রাজপুভানা, 
মাদ্রাজ প্রসৃতি স্থানে, ভ্রীলোক প্রথমবার 
খতুমতী হইলে সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণ গুরু কর্তৃক 
উচ্ছিষ্ট না হইলে সেই আত্রীলোক তাহার 
স্বামীর মাথার কেশটি পর্যন্ত স্পর্শ করিবার 
অধিকারিণী হয় না। হইহাও ব্রাঙ্গণেরই 
কীতি। ত্রিবাস্থুর, কোচিন, মালাবার উপ- 
কুল প্রতৃতি স্থানে ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শুদ্রের 
কন্ক।, ভগিনী, ভাগিনেরী, যুবতী স্ত্রী, পুত্রবধূ 
প্রস্থৃতি বতই সতী হউন না, ইহার! ত্রাক্ষণের 
ভোগ্য এবং বখনই ব্রাহ্মণ ইচ্ছা! করেন, তখ- 
নই ইহার! ব্রাহ্মণের নিকটে প্রেরিত হয়। 
ইহাও ত্রাহ্মণের কীর্তি। সভ্যমহোদয়গণ | 
এতক্ষণ যাহা বলিলাম. বোধ হয় তাহাই 
বথেষ্ট, পাবগড ত্রান্মপের কলক্কের কথা! আর 
অধিক করিয়া বর্ণনা করিতে গ্রতৃত্ি 
হয় না, ৃতরাং স্বগার সহিত ইহাকে এই 
খানেই পরিত্যাগ করিল, নতুবা! বি 
সাশি প্রবন্ধ লিখিলের কুলাজায়দিথেনর ক্্ল- 


পিয়া উিজিজলাঁগা আয়া বারা বাকা লা] বালীলা 


'কারণকে আপাততঃ গণ্য কর! যায়| 


সত্য, ভায়, নিরপেক্ষতা ও ধর্পভাব থাকে, 
তাহ! হইলে বলুন দেখি, ব্রাক্ষণের পাপে 
কি হিন্ছুসমা্ অধঃপতিত হয় নাই ? এখন 
কি হইতেছে ন1? ভাবুন বিংশতি বৎমর পুর্কো 
ভারতবর্ষে কোন হিন্দু রাজার সাজ্যে বরাক্মৎ 
ণের প্রাপদণ্ড হইত না, ঝাক্গণের বেআঘাত 
দণ্ড হইত না, জেলখানায় ব্রাক্মণদিগকে 
কোন প্রকার পরিশ্রম করিতে হুইত মা 
এবং ব্রাক্ষণ-করেদীরা ইচ্ছা করিলে স্বহুক্ে 
পাক করিয়া খাইতে পারিতেন, কিন্ত গোয়া” 
লিয়র, ইন্দোর, কোচিন, জরিবানছুড়, মহিশুর 
প্রস্থতি প্রধান প্রধান হিন্দুরাজত্বের শীসন- 
কর্তার! ব্রাঙ্গণের ঘোরতর শ্লেচ্ছাচার ও অন্ত 
চরিত্র দেখিয়া এমনই চটিক্স! উঠিয়্াছেন বে, 
এখন হিন্দু রাজার জেলখানায় ব্রাঙ্গণেক 
ফঁনী হয়, বেতাঘাত দণওড হয়, ঘানি টানিবার 
হুকুম হয় এবং ব্রাহ্ছণ বলিয়! শ্রাক্ষণকে কেহ 
আদরও করে না। বলুন দেখি, ইহার পরে 
আর কি দেখিতে চান? অবনতির আর 
বাকি কি! এখনও যদি ব্রাদ্ষণদিগের চক্ষু ন& 
ফুটে, তাহা হইলে তাহাদের ইহকালও নষ্ট, 
আর পরকালও নষ্ট। . 
মহাশয়গণ ! আপনারা; এখন জিজ্ঞাসা 
করিতে পারেন, ব্রাঙ্গণজাতি. খারাপ হই 
কেন? সংক্ষেপে ইহার উত্তর দিতে হইলে, 
ইহা বল! আবশ্তক, ব্রাক্মাণের হীনতার বহুবিধ 
হেতু-বিদস্তমান খাকিলেও, তিনাট প্রধান 
৯ 
কারণ-_বৌদ্ধধর্টের প্রভার। ২য়--ভারজে 
ম্েচ্ছাধিকার॥ ৩য় কারণ--ত্রাঙ্গণের এ 
ঞাষ। ১ - 
রি এখন. কথ! এই, ফিন্বপে রানে, 
পুন, উরি মতে গায়ে... বিুপে 
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সাত্বিকভাব ও সাত্বিক আচার প্রাপ্ত হইতে 
পারেন? কিরূপে ব্রাহ্মণের আবার পূর্ববকার 
তেজ, পরাক্রম, শিক্ষা, দীক্ষা, সাত্বিকত! 
প্রভৃতি জন্মিতে পারে ? আমি পুনরায় বলি, 
ব্রাহ্মণ নিজে চেষ্টা না! করিলে ত্রাঙ্ষণের 
উদ্ধারের উপায় দেবি না। তবে একথা 
সতা, সমাজ যদি একমত হুইয়! অনাচার ও 
কষদাচার ব্রাহ্মণের শীদন করেন, তাহা হইলে 
ব্রাহ্মণের কদাচার ও অপব্যবহার দমিত 
হইতে পারে । সমাজ যদ্দি সাবধান হন 
এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে ফোন ব্রাহ্গণ 
শ্লেচ্ছাচারী হইবে এবং জঘন্ত প্রবৃত্তির অন্ু- 
যাযী হইয়! ব্রাঙ্মণ্যধর্ম ও চরিত্র নষ্ট করিবে, 
সমাজ তাহাকে কোনমতে প্রশ্রয় দিবে ন। 
এবং তাহাকে বিবিধ উপায়ে দমন জন্ত বদ্ধ- 
পরিকর হইবে, তাহ! হইলে ব্রাহ্মণের সংশো- 
ধন হইতে পারে এবং তাহ! হইলে ব্রাহ্মণের 
উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র হিন্দুজাতিরও 
পুনরুখান হুইতে পারে। কিন্ত সমাজের 
বর্তমান অবস্থাত্স দিকে একবার দৃষ্টিপাত 
করিলে হয় না? সমাজ-বৃক্ষের 'মূলেও ঘ্ুণ 
ধরিক্কাছে ;) এই বৃক্ষে আর লুম্বাহ ও স্থরম্য 
ফল নাই, স্থকোমল ও জুঘৃশ্ত পল্লব নাই, 
বিবিধ বিষানবিহারী নুকষ্ঠ বিহঙ্গবর্গ আর 
ছুতান ধরে না এবং ইহার ছায়াতেও পরি- 
শ্রাস্ত পথিকের আর শ্রান্তি দূর হইয়! শাস্তি 
লাভ হয় না। বন্ততঃ সমাজের এমনই জঘন্ত 
ও অসার অবস্থ! হুইয়। ঈাড়াইয়াছে যে, কত 
হাতী, কত ঘোড়া, কত উট, কত মানুষ 
মরিয়া! যায় তাহাতে দৃষ্টি নাই, কিন্ত একটা 
ভখন্ত পুরীহকীট মরিলে অমনি পদেশ গেল, 
দেশ গেল,” “সাধু সাবধান, সাধু সাবধান,» 
প্জাগো দেশ, জাগো! সমাজ,” “পৃথিবী রসা- 
তলে যায়, গেল, গেল, দেশ গেল, জাগো, 
উঠো” করিক! ভুতের জ্কায় বিকট চীৎকার 
করিতে অথবা, পাগলের ভার অর্থশৃক্ত প্রলাপ 


বকিতে আরম্ভ ফরে। মনে করুন, এক 
সচ্চরিব্র:ও সন্ত্রস্ত ভদ্রর্সস্তান, বিলাতে গিয়া, 
অনেক টাকা ব্যয় করিয়1, অনেক-বত্বে, কষ্টে 
ও পরিশ্রমে নিবিল সার্ষিশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া! ভারতে পুনরাগমন করিল। এই 
ব্যক্তি ঘেমন সচ্চরিত্র তেমনি সুশিক্ষিত, 
সদাচার ও সমাজ-হিতৈষী এবং দেশ- 
হিটিষী। ইনি ভারতে আদিক়া হিচ্দুর দেব- 
দেবীকে মানেন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধু প্রভৃতির 
সম্মান রক্ষা করেন, হ্বধর্মের প্রতিপালনে 
যত্ববান্‌ থাকেন এবং সরল চিত্তে হিন্দুধর্ে 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া অকপটভাবে শাস্ত্রীয় 
প্রায়শ্চিত্ত ছার! হিন্দুসমাজে প্রবেশের জন্যও 
বিশেষ অভিলাষী। ইনি কালে ডিস্রীক্ট 
মাঞজিপ্ট্রেট ও কলেক্টর, কমিশনর, রেভিনিউ 
বোর্ডের মেম্বর হইবেন এবং কালে! চামড়া 
ন! হইলে বোধ হয় ছোট লাটের সিংহাসনও 
প্রাপ্ত হইতেন। এইন্ধপ এক হিন্দুসমাজের 
খলঙ্কারপ্বরূপ ভদ্রসস্তানের বাটাতে যদি 
কেহ এক গ্লাস জল খায় অথব! ইহার স্ত্রীর 
হাতের তৈয়ারী একট! পাঁন খায়, অমনি 
সমাজ-বনের নেকড়ে বাঘের অথবা বরাহু 
কিংবা কুকুরের! একেবারে বুক চাপড়াইয়া, 
চুল এলে! করিয়া, গল! ছাড়িয়৷ দিয়া, চীৎ- 
কার করিতে থাকিবে- “সর্বনাশ ! সর্বনাশ! 
জাগো ভাই জাগো, জাগো ও উঠ, দেশ 
গেল, গেল, গেল; আর রক্ষা! নাই, রক্ষা 
নাই) ভারতকে এবার জাগাইতে হইবে, 
ত্রাক্মণ্যধর্মকে আবার জাগাইতে হইবে? 
পৃথিবী গেল গেল, আর সয় না) সর্ধ্বনাশ, 
সর্বানাশ। ভাত রসাতলে গেল, চজ্জ সুর্য 
তিরোছিত হুইল, বনুদ্ধরা কীপিয়া! উঠিল 
এবং হিম্দুসমাজ, হিন্দুধর্ম. একেবারে লুণ্ত- 
প্রা হইয়া উঠিল।” ইত্যাদি, ইত্যাদি । 
এদিকে ব্রাঙ্মণ প্রস্থ এবং বৈদ্ত ও কারন্থ 
প্রন যে হিন্ুসমাজের 'দাখা থেকে পা! পর্য্যন্ত 
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নিত্য ছুই বেল! চিবাইয়া খাইতেছেন তাহার, 
কি কেহ খোজ খবর লয়? সেদিকে 
ভায়ার! একেবারে চুপ, একেবারে মৌনী 
ফকির! এদিকে কত শত সহত্র ব্রাহ্মণের 
বৃহতোদর মধ্যে গণ্ডা গণ্ডা গরু, কাহন 
কাহন মুরগী, আর পণ পণ শৃকরমাংসের 
পিও, মুচী মেথর ডোম হাড়ী যবন ইত্যাদি 
কর্তৃক পাক করা খাণ্তাদি প্রবিষ্ট হইতেছে, 
তাহার কেহ কি- খবর লন? ইহাতে হিন্দু, 
সমাজ নষ্ট হয় না, ইহাতে ত্রাহ্মণ্ধর্ম নষ্ট 
হুয় না, কিন্তু সাধুডরিত, সুশিক্ষিত, বিনব্বী, 
সদাচার ও স্বধর্মনিরত ভদ্রসম্তান বিলাতে 
গির! লেখা পড়। শিথিয়! মানুষ হইয়া আসি- 
স্বাছে বলিয়। তাহার ঘরে এক গেলাস জল 
খাইলে অমনি দেশ নষ্ট হয়, সমাজ নষ্ট হয়, 
ধর্ম নষ্ট হয়, ন্বর্গ মর্ত পাতাল নষ্ট হয়, আর 
সমগ্র বিশ্বমগুল চূর্ণ বিচুর্ণ হইঙ্লা বায়! কি 
বষ্ঠতা ! কি ব্যভিচার! কি তগ্ডামি! কি 
পাবণতা ! এদিকে শত সহস্র ব্রাহ্মণের পেটে 
আবকারীর খোল৷ ভাটি ভরা আছে, গায়ের 
চামড়ার উপরে কোদালি দিয়! চাচিলে 
গপিকা-বাটীর বোধ হয় তিন ইঞ্চি প্রমাণ পুরু 
ময়ল। পাওয়া যায়, আর হৃদক়টা দেখিলে 
বোধ হয় যেন সমস্ত পেনেল কোডের পাপ 
এবং ব্যবহার ও ব্যবস্থাশান্ত্রের সমুদয় অপ- 
কাধের তালিক! প্রাপ্ত হুওয়। যায় । এজগ্ত 
কাহারও ছুঃখ নাই, লঙ্জ। নাই, চিস্তা নাই, 
ভাবন। নাই, কিন্তু একজন নুশিক্ষিত ও 
ধার্মিক হিন্দুসস্তান যদি দেবচরিত্র এবং 
খবধিকন্প নবাব হেম্লাৎ খার সহিত কিংবা 
লর্ড রিপণের স্তায় মহধি সমতুল্য ঘৃষ্টানের 
সহিত করমর্দন করে, অমনি, ভগুদের মুখ 
হইতে অথব। লেখনী হইতে বিকট চীৎকার 
উঠিল--”গেল, গেল, দেশ গেল, আর রক্ষা 
মাই, সাধু: সাবধান! সাধু সাবধান.! “ভাই 
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হে ব্রহ্ষপ্যঙ্জেষ! হে ধর্শরাজ! তোমরা এক্ষণে 
সহায় হও, হিন্দুর হিন্দুয়ানী রাখ।” লভ্য- 
মছোদয়গণ !' এখন বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা. 
করি বলুন দেখি, এইরূপ ভগ্ামী, এইক্ধপ 
কপটতা, এইরূপ জাল ভুরচুরী বতদিন 
বর্তমান থাকিবে, ততদিন হিন্দুর পুনরুখখানের 
আশা কোথায়? 

প্রকৃত কথ! এই, হিন্দুর পুনকখানের 
ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্ব প্রথমে ব্রাহ্মণের 
পুনরুখানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । এখন 
জিজ্ঞাস! করি, বদি সমাজ হইতে শিক্ষিত, 
সচ্চরিত্র, শ্বধর্ম্মান্ুরাগী, উচ্চপদস্থ, ধনবান্‌ ও 
সদাচারী এবং ধার্মিক লোকদিগকে বাদ 
দেন, তবে কে সমাজ রক্ষা করিবে? জন 
কয়েক ভণ্ড লইয়৷ কি সমাজ বাধর্ম রক্ষা 
হয়? ইহা! আমার কথা নহে, ইহা দেশ 
শুদ্ধ লোকের কথা । যেসকল তপগ্রভাব- 
শালী মহাযোনগী ও মহাসাঁধু এখনও ভারতকে 
আলোকিত করিয়া গোপনে বা প্রকান্তে 
অবস্থান করিতেছেন, তাহাদেরও সুখে শত 
স্থানে শতবার শুনিয়াছি যে, নুতন স্রাক্ষণ 
সমাজ গঠিত না হইলে হিন্দুর পুনরুখানের 
আশা প্রায়ই নাই। ইহ যোগীর বাক, ইহা 
মহাপুরুষদিগের বাকা, সুতরাং ইহ ব্রহ্মবাক্য। 
আমি ভরস। করি, ব্রাক্ষণমণ্ডলী এই কথ! 
গুলিকে লইয় বিশেষ বিবেচন! করিয়। দেখি- 
বেন। অনেক অপ্রিয় কথ! বলিতে হইল.। 
এই অন্ত আমি নিতাস্ত ছুঃখিত, কিন্ধ কি 
করি, সত্যের ও স্কায়ের খাতিরে, বিশেষ 
ধর্ম ও সমাজের কল্যাণকামলার, আমাকে 
বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এই অপ্রিক্প কথা- 
গুলি বলিতে হুইন্নাছে। প্রকৃত কখা এই, 
চক্ষে অন্ভুলি দিয়! দেখাইরা না দিলে অনেকে 
দেখে না) গাজে গুরুতররূপে বলশ্রয়োগ 
না করিলে অনেকের খুম ভাঙ্গে ন! এবং 





লব জাগো, উঠ, হিন্দুধর্দ রসাতিলে বায়। “অনেককে দ্্রকাশুড়াবে লঞ্জিত না গিলে 
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তাহার লজ ঘুচে না। শ্বন। ব্রাহ্মণ 
নিশা করিও ন1) ব্রাঙ্মণের লক্ষ অপরাধ 
থাকুক, তবু রক্ষণ নিন্দা করিতে নাই? মস্তক 
হইতে পায়ের নখ পর্য্স্ত পাপে পরিপূর্ণ 
থাকিলেও অথবা ঘোর নরককুণ্ডের পঞ্চাশ 
হাজার হাত নীচে ভুবিয়! থাকিলেও ব্রাহ্মণ 
সদাই স্ুদ্ধ/” মহাশয়গণ | এরূপ ধারণা ও 
এবন্রকার বিশ্বাসের দ্বিন চলিয়! গিয়্াছে। 
এখন সত্য, সভায়, সাহস, সংযুক্তি ও স্পষ্ট- 
বাদিতার যুগ আসিয়াছে, এখন আর কেহ 
কাহাকে ভূলাইয়। রাখিতে পারে না, কেহ 
ফাহাকে “যাহ” করিয়া যা” ইচ্ছা! তা? করিতে 
বা বলিতে পারে না, স্ৃতরাং ব্রাঙ্মণবর্গের 
এখন খুব সতর্ক হওয়! উচিত। তবে এ কথ। 
অবন্ত বলি এবং এখনও পুনরায় বলি, ধাহার! 
অস্ভাপি প্রকৃত বাঙ্গণ্য ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য গণের 
পালন করিয্ন! আলিয়! চরিত্রবল, সাধুতা, 
সদাচার ও হ্ষশিক্ষার পরিচয় দিতেছেন, 
তাহার! অবস্ত সমাজের পুজ্য ও. বরণীয়। 
আমি এরপ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একটিও নিন্দার 
কথ! কছিতে ইচ্ছা করি না। সভ্যমহোদয়- 
গণ! অনেককণ পর্যস্ত আমর! ত্রাহ্মণ 
সম্বন্ধে আলোচন! করিলাম, এক্ষণে অন্তান্ত 
বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। 
কোন সমাজের উন্নতি সাধন করিতে 
- হুইলে, পাঁচটি বিষয়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা 
নিতাত্ত আবশ্তক। এই পঞ্চ বিষয়ের নাম 
এই--ধনবল, জনবল, বিদ্তাবল, বাছুবল ও 
ধর্শবল। 'ধন, জন, বিস্তা, শারীরিক সামর্থ্য 
এবং ধর্মবল, এই রুয়েকটি জিনিষ ন! থাকিলে 
কোন বমাজেরই সম্যক্‌ প্রকারে উন্নতি 
হইতে পারে না। ইহার, একটিকেও বাদ 
154 চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা; হস্ত, 
পৃদ; তবঙকুলি গ্রত্ৃতি প্রত্যেকটি যেমন দেহের 
পঙ্গে প্রয়োগুকারী। তুজপ ধন, জর। বিভা, 
কারন গ. ধুর, পু, পাট খুত্যেক্রি 


সমাজের শরীয় ও সমাজের প্রাপরক্ষার পক্ষে 
পরম সহাক্স। মহাশয়গণ ! ্ুখময় শরত 
খতুতে, গু শুরু পূর্ণিমায়, সনাতন হিন্দুর 
পবিত্র গৃহে যে আনন্দময়ী জগদশ্বার মছ্োৎ- 
সবে পু! হয়, সেই জগন্মাতা হুর্মামুর্তির দিকে 
একবার ছৃষ্টিপাত করুন। সংসারে বাদ 
করিতে হইলে, যে সকল গুথ ওষে সকল 
দিনিষের প্রয়োজন, জগম্মাতার ছর্গামুর্তিতে 
তাহা সুস্পষ্ট ভাবে শিক্ষা করা যায়। ম 
ছর্গা৷ মহাশক্তিরূপিণী, ইনি সাক্ষাৎ মহাশক্তি। 
সংসারে বাস করিতে হইলে, দৈহিক শক্তিনর 
বিশেষ প্রয়োজন? যে সমাজে সুস্থ, সবল 
অর্থাৎ শক্তিমান দীর্ঘদীবী এবং রজোগুণ- 
সম্পন্ন আদর্শ দেহী মানব ন1 থাকে, সে সমাজ: 
কখনই উন্নত হইতে পারে না। যে সমাজে 
কেবল কুণ্ন, বলহীন, অরাগ্রন্ত, জীর্ণ শীর্ণ 
মেহধারী লোকের সংখ্যা অধিক, সে সমাজের, 
অধঃপতন পুর্বদিকে সুর্য্েদয়ের স্তায় অকাটা 
সত্য । স্থৃতরাং স্বাস্থ্য চাই, বল চাই, শক্তি 
চাই, এইজদ্ত দেহরক্ষার প্রথম প্রয়োজন 
এইজন্ত শান্ত্রকারের! কহিয়াছেন "আরোগ্যং 
মূলমুত্তমং” অর্থাৎ স্বাস্থ্য সকল ভালর মুল। 
হ্বাঙ্্য ভাল ন! থাকিলে শক্তি হইবে কোথায়? 
এই জন্ত ন্ুস্থ ও সবল লোকের সংখ্যাধিকচ 
হওয়া আবহ্বক। কারণ দৈহিক শক্তি পরম, 
সহথায়। কিন্ত কেবল দৈহিক শক্তি থাকি- 
লেই কি সমাজ উন্নত হয়? মানসিক 
শক্তি না থাকিলে কেবল দৈহিক শক্তি লইয়া 
মানুষ পণ্ড হইয়া যাক, এইজন্ত মানসিক 
শক্তির অত্যন্ত প্রয়োজন আছে।' বিস্তা ও 
স্থুশিক্ষা না হইলে মন কখন কি উর্ধর হয়? 
বিস্তা ও স্ুশিক্ষা ন থাকিলে মানসিক শক্তি 
কোথ। হইতে হইবে? এইজভ্ভ মহাশক্তি- 
স্পিন মাত! হ্বর্গার পার্থেই বিভ্ারপিনী-_ 
জানরপিন--মা বীপাপাণি সরখ্তী বিস্তমায। 


ফি ফেব দৈহিক পরি ও. মানসিক পরি 


স্প্ষ - 


. মান। 


ক্ষাীন ও চে, ১৩১ হবু ুজকখান। 


লইয়াই মান্য কখন বীচিতে পায়ে না। 
লোকে কথার বলে, প্অন্নচিস্তা চমৎকারা” ) 


পেটে অন্ন না থাকিলে সংসার অন্ধকারময় 


হইব উঠে) জন্ন সংস্থান না থাকিলে বিদ্ভা, 
বুদ্ধি, ধর্ম, সদ্‌গণ, লিক্ষা, দীক্ষা এ সকলই" 
মাটি হইয়া যায়, সুতরাং কায়িক ও মানসিক 
পরিশ্রম দ্বারা, সছপায়ে, অর্থোপার্জনের 
প্রয়োজন। ধন না! হইলে ব্যক্তিগত ও 
জাতিগত উন্নতি হওয়া অসম্ভব। ধন না 
থাকিলে কোন সমাজেরই কখন উন্নতি হয় 
না পেটে যাঁহাদের অন্ন নাই, শয়নের 
হাহাদের স্থান নাই এবং প্রতিদিনই যাহারা 
ক্ষুধা! ও ভূষণ! দমনের অন্ত বিষম চিস্তা করিতে 
ঘাধ্য, এমন দরিজ্রাদপি দরিজ্র ব্ক্তিগণের 
দ্বারা কখন সমাজ রক্ষা! হয় না, এইজগ্ 
দেখুন, বিস্ভাবুদ্ধিদাত্রী মা সরন্বতীর পার্খে 
ধনদাত্রী মা লক্ষষীর মূর্তি বর্তমানা। কিন্ত 
শারীরিক সামর্থ, বিদ্যা ও ধন খ|কিলেই 
কি মানুষ যথার্থ মান্যহয়? তাহা নহে। 
দৈহিক বল, বিস্তা, বুদ্ধি ও ধন থাকিতেও যে 
ব্যক্তি অলস, ভীরু, নিরুৎসাঁহ, কাপুরুষ 
এবং ক্লীববৎ বিচদ্বণ করে, তাহার শক্তি, 
হুদ্ধি, বিস্তা, ধন প্রভৃতিতে কোন কাজই 
হয় না। এইজপ্ত দেখুন, ম! লক্ষ্মীর পার্খে 
কার্তিকের মুর্তি কেমন হন্দর ভাবে দণ্ডায়- 
কার্ভবীর্ধ্য কার্তিক যেন জলম্ত 
উৎসাহ, উদ্দীপনা, অধ্যবসায়, সাহস, যব, 
পরিশ্রম ও বীরত্বের সাক্ষাৎ মূর্তি। সভ্য- 


 মহোদয়গণ | শারীরিক বল, বিস্তা, বুদ্ধি, ধন, 


উৎসাহ, সাহস্‌ প্রত্ৃৃতি থাকিলেও মাস্ুষ 
"আদর্শ মান্য” হয় না); আর একট! 
জিনিষের নিতান্ত প্রয়োজন, সে জিনিষটা 
না থাকিলে 'মাছষের অমুদয় গুণ, সমুদয় 
শক্তি, সমুদক্ন.চেষ্টা একেবারে অপার. ও 


রামকে হর, করিতেছেন, সখি 
গণেশ ধর্ণকঃপ অর্থাৎ সর্ধাসি্ধিরগে ও 
মূর্তিতে বর্তমান। সিদ্ধির নাম ধর্ম এবং 
ধর্দের লাম দিদ্ধি। স্ৃতরাং সর্কোৎ্বষ্ট 
বলের নাম ধর্ণাবল, এই একটির অভাবে 
আর সমুদয় বল একেব্রারে সারত্বহীন হইক্া. 
যায়। ক্ৃতরাং ধর্মকে অবশ্ত আশ্রয় কর! 
চাই। কথাগুলি ক্রমে ক্রমে আরও পরি- 
কার করিয়। ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা 
করিতেছি। 

আনুন, আমরা সর্ব প্রথমে, শিক্ষা 
লইয়াই আলোচন! করি। সত্য করিয়! 
বলুন দেখি, এখনকার শিক্ষা কি প্রকৃত 
শিক্ষা? প্রকৃত শিক্ষায় যে সকল গুণে মনুষ্য 


'অলস্কৃত হয়, সে সকল গুণ এখন কোথায়? 


যে স্থৃশিক্ষা প্রাপ্ত হুইয়া প্রাচীন হিশ্দুসস্তান 
সমগ্র জগত মধ্যে দীপ্তালোকরূপে শোভা 
পাইতেন, সে শোভা ফোথায় গেল? সমগ্র 
ভারতের কথা ছাড়িয়! দিয়া, সমস্ত ভারতীয় 
হিন্দু সমাজের কথা ছাড়িয়! দিয়া, ফেবল 
এক্ষণে একবার বাঙ্গালাদেশের হিন্দু সম্তানের 
হিন্দুধুবার শিক্ষার প্রসঙ্গ লইয়া! আলোচন! 
করিয়া দেখুন, এ দেশে প্রক্কত হুশিক্ষা 
আদৌ নাই। বর্তমান কালে এদেশে বাঙগ।ল! 
ও ইংরাজি এই ছুই ভাষায় শিক্ষা দেওয়! 
হয়, 'ম্থুতরাং বাক্গাল। সাহিত্য ও ইংরাজি 
সাহিত্য লইয়াই আলোচনা করা যাঁউক। 
আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, এদেশে 
বাহার! শিক্ষিত বা সুশিক্ষিত বলিয়া গর্ব 
করেন, অথবা লোকের নিকটে বাহার 


'কুশিক্ষিত ব! বিশ্বান্‌ বলিয়া! পরিচিত, তাহা 


দের একশত জনের মধ্যে প্রায় ৯* জন 
ব্য্কি মাতৃভাষ! আদেঁ গ্রক্কতরূগে বুখেন না 
এবং সম্পূর্ণরূপে জানেন না। অনেকে 


বিফল হই যায়, সে জিনিযটার দাম ধর্ত- | এখন? পআমি* লিখিতে. গেলে আঁমী 
খল।. এ বে গসুওধারীগণপতি মর্ধা- লেন) 'একখাসা -বাঁদালা পজ পিখিকে, 


গেলে তিনশত তের প্রকার তুল করিয়া! 
'বসেন। অনরেবল কষ্ধদাস পাল রায় বাহা- 
হর, সি, আই, ই, এক সময়ে এ দেশের সর্ব্- 
প্রধান লোক বলির! গণ্য হইয়াছিলেন ; 
ইউরোপ ও আমেরিকায় পর্যযস্ত তাহার 
খাতি ছিল) তিনি এক মহা বিদ্বান্‌ বলিয়া 
সাছেব মহলে :ও দেশীয় সগাজে দ্থ প্রসিদ্ধ 
ছিলেন, কিন্তু তাঙার সমস্ত জীবনে তিনি 
17900 7083 2৪1 এইরূপে নাম দ্বাক্ষর 
ও নামের পরিচব দিয়! গিয়াছেন। মাইকেল 
মধুহ্ৃদন অবশ্ত পরিণামে একজন সাহিত্য- 
সন্ত্রট্‌ বলিয়া! পরিচিত হুইয়াছিলেন এবং 
এইরূপ উপাধিরও তিনি যোগা ছিলেন) 
কিন্ত অনেক দিবসের চেষ্টার পরে তিনি 
বাঙ্গাল! শিথিয়াছিলেন ; তাহার জীবনচরিত 
প্রণেতা যোগেন্জর বাবুর পুস্তকের এক স্থানে 
লেখ! আছে, একদ। তিনি সাগররীড়ি গ্রাম 
হইতে তাহার কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু 
সংবাদ প্রাপ্ত হয়! ভূদেব বাবুকে বলিয়- 
ছিলেন, *বাঙ্গাল! লেখ আমার আসে না, 
তুমি আমান্ন একখান! চিঠি লিখিয়া দাও ।” 
ইত্যাদি। সেদিন এক সভায় গিয়া দেখি- 
লাম, এক ব্যক্তি বি, এ ও এম, এ পরীক্ষায় 
অতীব গ্রশংস। ও যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ 
হইয়া! ১৭ বংসরকাল মুদ্দেফী করিবার 
পরে ৭ বর্ষকাল সব্জজের কাধ্য করিতেছেন, 
তাহাকে সভাপতির আননে বসাইয়! সভভাস্থ 
নকলে শেষে এমন অগ্রতিভ হইয়া পড়িলেন 
যে, স্তাহ! লেখনীতে বর্ণনা কর! যাঁয় না। 
ছইটা কখ! ভাঁল করিয়! বাঙ্গাল! ভাষায় 
ক্ষহিতে বাইন! সে ব্যক্তির প্রাপবাদু কে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং বোধ হয় 
আর কিছুক্ষণ তাহাকে দাড় করাইয়! রাখিলে 
তিনি মৃঙ্ছিত হইয়া! যাইতেন। তাহার পরে 
একজন লক্ষাধিক টাকার আয়ের জমিদারের 
কথা গুনধনে। তিনি বখন তাহার নাম দত্তখত 


কালি দিয়! তাহ! 


করিতে বমেন, তখন বোধ হয়'ষেন ভুমিকম্প 
উপস্থিত হয়) চাকরেরা পাখা" টানে, - 
বাটার ঝি-মাগী একটা পাণ ও এক গেলান 
জলহছাতে লইয়া দাড়ায়, গৌমস্তারা কলমে 
বাবুর হাতে দেয়, 
তাহার পরে. অনেক কাট. খড় 
পোড়াইয়া, সাত সমুদ্র তের নদী গ্রার হইয়া, 
মস্তক হইতে পদতল পর্যন্ত ঘামে কাপড় 
ভিাইয়, বাবু তাহার নামের বানান করিয়া 
লিখিলেন পেতাব (প্রতাপ ১, তাহার পরে 
চন্দ্র লিখিবার সময় বান্তবিকই আকাশের 
টাদের দিকে মুখ ফিরাইতে হইল, তখন 
গোমস্তা! "হুজুর! এই পর্যান্তই যথেষ্ট, তাহার 
পরে যাহা লিখিতে হয় আমরা লিখিয়! 
লইব।” বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া, অয় ম! 
কালী বলিয়া হাঁফ ছাড়িয়া, এক গেলাস 
জল পান পুর্ববক পাণ চিবাইতে চিবাইতে 
পুনরায় দেহে জীবন প্রাপ্ত হইলেন। সত্য- 
মহোদয়গণ ! বাবুদের বাঙ্গালা ভাষার জ্ঞানট। 
কিরূপ তাহ! বুঝিলেন কি? সত্য কথ৷ বলিতে 
হইলে ইহ! স্পইউভাবে বল। যাইতে পারে, 
বাঙ্গাল তাযায় দেশের লোক এখনও 
শিক্ষিত হয় নাই, অথচ ইহা সকলেই জানে 
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ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি হয় না। ইহ] 
্রব সত্য। তাহার 'পরে স্ত্রীশিক্ষার কথ! 
ধরুন। মহাশয়গণ ! আমি যদি আমার হাদকস 
খুলিরা কথ! কই, তাহা হইলে ইহা অক 
পটচিত্তে বলিতে পারি, আমি স্ত্রীশিক্ষার 
বিশেষ পক্ষপাতী নহি, অস্ততঃ যে শিক্ষায় 
স্্রীলোক সৌখীন হুইয়! যায়, "বিবাহ বিভ্রাট” 

বা "ম্বাধীন জেনানা” নাটিকার নায়িক| 
8৪ যায়, যে শিক্ষায় ভ্রীলোকের! ছার! 
পরিয়া। বুট পিয়া, পরপুরুষের সঙ্গে বাগাঃ 





দেব ভিতর নারসুলে বা রাধে, বেড়াইতে | 


আর, যে শিক্ষায়, দোষে -সাগাঘকে চুকিতে 
চায় না, আর বিলাঙ্তিনী মেষের মত খবরের 
ক্লাগজ 'ও নাটক নতেল লইয়াই দিন কাটায়, 
আমি সে শিক্ষাকে বাঙ্গাল! দেশ হইতে দুর 
করিয়া দিপ্সা লোহিত সাগরের” জলে অথবা 
মক্কার. পাহাড়ের তলে ফেলিয়া! দিতে চাই; 
আর এমন শিক্ষা যারা দেয়, অথবা এই 
রূপ-শিক্ষার পোধকতা! করে, কিংবা এই 
'আভীব সর্বনাশকরী শিক্ষার জন্ত স্কুল ব 
পাঠশাল! স্থাপন করে, তাহাদিগকে আমি 
দেশের মহ্াশক্র বলিয়া গণনা করি। তবে 
কফি আমি স্ত্রীশিক্ষার একেবায়ে বিরোধী ? 
তাহাও নহে । আমি বিবেচনা করি, এ 
দেশের লোকের! যখন স্ত্রীলোকগণকে 
শিক্ষা দেন, তখন যেন মনে করিয়া রাখেন 
যে, ক কখন খ নয় এবং থ কখন ক 
নয়, সুতরাং বাহ! পুরুষের পক্ষে ভাল, ত'হ। 
স্রীলোকের পক্ষে ভাল নয়। ড/8 9 
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পতি লেখা, পিতামাতার "লে, স্যজ্কা- 
সম্ততিয় পালন শু শিক্ষা ধর্ম রক্ষা, লতীঘ 
রক্ষা, গৃহের নুবন্দোবন্ত রক্ষা, গ্রতৃতি বুঝিতে 
পারে, যাহাতে তাহার সাত্বিক প্রবৃত্তির ও 
সাত্বিকী বুদ্ধির'উদ্রেক হয়, যাহাতে ইহকাল 
ও পরকালের কল্যাণ বুঝিতে পারে, যাহাতে 
কাহারও হারা সহজে প্রতারিত! না হক; 
যাহাতে সাহস, ধৈর্য, বিপদ্দে নির্ভাকতা, 
পরিশ্রমপরায়ণত! প্রভৃতি শিখে, বাসাতে 
ধর্্পুস্তক সমূহ পড়িতে পারে, ঘরের টাকা 
কড়ির আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতে পাঁরে, 
আবশ্তক হইলে খাতাপত্রও লিখিক্মা লইভে 
সমর্থ হয়, আমি বিবেচনা করি, হিন্দু 
স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহাই যথে্। এই হ্থুশি- 
ক্ষার অভাবে নারীনমাজবৃক্ষে ঘৃণ ধরিয়াছে ? 
এবং যেখানে ইহ্থাপ্র বিপরীত শিক্ষা হইতেছে, 
সেখানে কি কুফল প্রহ্ুত হইতেছে তাহা 
আমাদের জানিতে বাকি নাই। 
ক্রমশঃ 
ক্রীধন্মানন্দ মাভারতা। 


কোরাথসারফে জন্মাস্তরবাদ ।*%* 


কেহ বা বাঁজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া 
শৈশবে, ঠকশোরে, যৌবনে, বার্ধক্য সেই 
সেই সময়লোটিত সুখ সম্ভোগে জীবন কাটাই- 
লেন) কেহ বা! দরিদ্র গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, 
আজন্ম হুঃসহ দারিক্র্যের নিশ্পেষণে নিম্পেষিত 
হুইয়! শীতে কম্পিত হইয়া, গ্রীষ্মে আতপে 
গঞ্জ হই, বর্ষ অন্তকে বারিধারা বহুন 


কৃষিয়া, মৃহার ত্র অন্কে নাল্রয়. লইল।, 


'কেহ্‌ বা. বগা, চক্ষে, প্রকৃতির -সৌন্বধয উপ-. 


ভোগে অষমর্থ;) কেহ বা! জন্ম হইতেই খঞ্জ 
অভিলধিত দেশে ব! স্থানে যাইতে অসমর্থ; 
দয়ার সাগর ঈশ্বরের সর্ধজ দয়াবর্ষণের 
নিদর্শন পাইয়াও যখন সর্ধত্র এইন্সপ বৈষমা 


 দধিতে পাই, তখন আর তাঁহাকে দয়াবান্‌ 


বণিতে পারি না। গ্লাীনকালে বেমন 
রোমের রাজারা মহিহীর সহিত গ্ররুণ্ত 
সুতার মহার্থ আমনে উপবিষ্ট হ্ইয়! হতভা 
'ঘা্দিগকে.. লিং ংহ-ব্যানের সুখে ফেলতে 
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“অতি দিয়া কাতরদৃতি দাসদিগের উপরে 
সিংহ ব্যাজের সির আক্রমণে ও তাহাদিগের 
আর্তমাদে আন্দোদ পাইতেল, ঈশ্বরও সেই- 
দ্ধপ ক্ষার্ধ্য করিক্া আমোদ করিতেছেন, মনে 
হয়। এই পূর্ববপক্ষের উত্তরে আর্যযখষিগণ 
সকলেই সমস্বরে বলিতেছেন, আত্ম! পুর্ববজন্মে 
তে সাধু কর্ণ ও অসাধু কর্ম করিয়াছে, 
তাহার ফলে দেই সেই আত্মার পাপ ও পুণ্য 
জন্গিগ্সাছে। ইহ্জশ্সে আবার সেই সেই 
আত্মার পুণের ফল নখ ও পাপের ফল ছঃখ 
উপস্থিত হুইক়াছে। আত্মার উৎপত্তি বা 
বিনাশ নাই, জন্মেরও আরস্ভ বা শেষ নাই; 
এক আত্মারই অনন্ত বাত জন্ম হইয়াছে, খুক্তি 
সা হইলে আবার অনস্ত বার জন্ম হইবে। 
এই জদ্মাস্তরবাদ, স্তর, বৈশেষিফে আছে, 
সাংখা, পাঁতঞ্জলে আছে, পূর্বমীমাংসা৷ ও 
উত্তরমীমাংসার় আছে। জকন্মাস্তরবাদ লই- 
মাই উপনিষদ, অদ্মান্তরবাদ লইয়াই তন্ত্র, 
জ্মাস্তরবাদ লইয়াই স্থতি, জন্মাস্তরবাদ লই- 
কাই পুরাণ ইতিহাস; হিন্দুর কোন্‌ পুস্তকে 
যে জন্মাস্তরবাদ নাই, আমরা তো তাহা! 
খু'জিয়া পাই না। স্বাহারা! বৌদ্ধধর্মের চদম! 
চক্ষে লাগাইক্সা হিন্দু পুস্তকের ও হিন্দুমতের 
খলোচন! করিতে বান, তাহার! কেবল জন্মা- 
স্তরবাদ কেন, দশহরা গল্গান্ান হইতে ক্ষেত্র- 
পালের পৃজ। পর্য্যস্ত সমস্তই বৌদ্ধধর্ম হইতে 
হিন্দুধর্ম গৃহীত হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত 
ফরেন। এই. প্রস্তাবে তাহাদের সহিত 
আমার কোন বিচার বিতর্ক নাই। আপগ্তবাক্য 
ছাড়িয়া দিয় যুক্তি,তর্কবলে আমি এ প্রস্তাবে 
অন্মাস্তরের প্রমাণ প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক 
. নাইি। হিন্মুর বেঘ যেমন ঈশ্বরের শ্বরচিত 
পুপ্তক+ হিন্দুরা বেদের উপরে যেক়প' প্রদ্ধ! | কথিত-বে, দুলা প্রভৃতি কর্কট মীর শা” 
কি প্রদর্শন করেন, দুললমানেরাও সইরপ শি পাশের সাং হয়েই: স্যার. 
হণ সা ২ উনি 'কানিও জমে বুরদহর লী) 





বেসন অদ্মাত্তর়ের কথা আছে: ও জন্মাত্তয়ের 
উল্লেখ ক্রিয়া পুর্ব আপত্তির খণ্ডন 
হইয়াছে, সেইক্গপ মুসলমানের পবিত্র গ্রন্থ 
ফোরাপসরিফে যখন জন্মান্তয়ের কথা নাই, 
তখন কি করিয়া! জন্মাত্তরে আস্থা স্থাপন 
কর! বাইথে? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলি- 
লেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, কোরাণ 
সরিফ অবতরণের অনেক পূর্বে বেদের 
অবতরণ হইয়াছে, কোরাণ সরিফে বেদোক্ত 
যেষেমতের খণ্ডন হইয়াছে, মুসলমা নসম্প্র- 
দায় অবশ্ত সেই সেই বেদোক্ত-বাদ গ্রহণ 
করিতে বাধ্য নহেন। আর কোরাণ সরি- 
ফের দ্বার বেদোক্ত যে যে বাদ খণ্ডিত হত 
নাই, সেই সেই বাদ অগ্রাহ করিবার কোন 
কারণ নাই। “অপ্রতিষিদ্ধ মমুমতং ভবতি* 
যে মতের প্রতিষেধ কর! হয় নাই, নবীন 
শান্ত্রোক্ত সিদ্ধাত্তেরও সেই প্রাচীন মত 
অন্ুজ্ঞাত ও অভিপ্রেত্ত। ইহ! কেবল হিন্দু- 
শান্ত্রোক্ত নিয়ম নয়, মুসলমান শাস্ত্রেরও 
এই সিদ্ধান্ত । আমিরি পরগান্বর মহাত্মা 
মহম্মদের নিকটে কোরাণ সরিফে যে যে 
স্থরার অবতরণ হইয়াছে, তাহ! হার! পূর্ব 
পূর্ব্ব পর়গাম্বরের নিকটে অবতীর্ণ যে যে 
স্থর! নিরাফ্ত হইয়াছে, সেই সেই সরা 
ব্যবস্থা অবস্ঠ মুসলমানদিগের নিকটে গ্রহণীক 
নছে। আরে সকল দুর নিরাকৃত হয় 
নাই, পূর্বোক্ত সেই সেই সুর! সুসলমানদিগের 
অবশ্ত পালনীয় ও পুজনীয়। 

হিন্গুশাঞ্জে লিখিত আছে, ' “অবতারাহ 
সংখ্যেয়াঃ”-"অবতারের সংখ্যা নাই। সুসল- 
মান-শান্ত্রে অবন্ত অবতায়ের (পরগাঁচ্ষরের ) 
সংখ্যা আছে, কিন্ধ এত অধিক সংখ্য শান্ত 


























ফাঞ্তন ও চেঞ্জ, ১৩১৫ ] কোগ্াপসারকে জ- গুরুবাদ । 





কাসীর! বে ভাবা" অভিজ্ঞ, সেই দেখে সই 
ভাঁষা-ভাষী পরগাম্বর গ্রেরিত হুইয়াছে।* 
্ছতরাং বলিতে পারি ভারতবর্ষের জন্ত সংস্কৃত- 
ভাবা-ভাষী পঞ্গাম্বর আসিম্াছিলেন ও 
তাহাদিগের নিকট সংস্কত ভাষা নিবন্ধ 
বেদের আবির্ভাব হুইয়াছিল। মহম্মদের 
নিকটে অবভীর্ণ আয়বী ভাষায় নিবন্ধ ুরার 
আদরের সভায় হিত্র ভাষ।য় লিখিত সুরারও 
ধখন মুসলমানের নিকট পুজা আছে, তখন 
শাস্কতে লিখিত বেদের৪ আদর পাইবার 
জন্ত ধর্শপ্রাণ মুসলমানের নিকটে আবদার 
করিতে পারি। পবিত্র ধর্দপুস্তক কোরাণ- 
সরিফেও জন্মান্তরবাদ আছে বলিয়া আমার 
বিশ্ব'স। অনেকেরই বিশ্বাস, কোরাণসরিফের 
মতে আত্মার জন্ম আছে, বিনাশ নাই ও 
জন্মাস্তর নাই। এই যে মাতৃগর্ভ হইতে 
মঙ্গুষ্য জন্মগ্রহণ করে, এই তাহার আত্মার 
প্রথম জন্ম, আর দ্বিতীয় জন্ম নাই, ইহার 
পুর্বে এই আত্মার অস্তিত্ব ছিল ন!। তাহার! 
এই মতের পৌোষকতার গ্রষাণস্বরূপ নিয়ো- 
দ্ধুত আম্নেত (বচন) উদ্ধৃত করেন। 
দ্হুরকাল নাম ছিয়ান্তর স্ুর!-_ 

১ “*ইহা নিশ্চয় যে মানবজ।তির উপর 
দিয়া অনন্তকালের এমন এক সময় চলিয়া 
শিয়াছে বে, তৎকালে সে কিছুই ছিল ন1।” 

২। "আমি নানা উপাদান ম্শ্রিত 
রেতঃবিন্দু হইতে মনুস্যকে সৃষ্টি করিয়াছি”। 

সুরপলাত ৭ সুরা 

২০। “আমি কি তোমাদিগকে অতি 
ভূচ্ছ জলবিন্দু হইতে গঠিত করি নাই?” * 

অলক মাংসপিড নাম ১৬ জরা 








* হজরত ইসার ছানকরী মোহন বলিতেছেন, 
আগি আমাদের মধ্যে অন্ত এব দুতকে' দেখিলাম, 
ডাহা দিকট গকল জাড়ীর নফল বলায় বফগ 
ভাবা. কখোপকখন কারীদিগকে সলগাচাঃ জীব" 
উবার দিমিক্ ইত্যাদি । 








হ। শ্ষাদবকে তিনি খনীভূত রক্ত 
হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন” 

৩। তিন পর্বত নাম ৫ হুরা-_ 

৪) পইছা! সহ্য যে আমি মনুষ্যজাতিকে 
অতি জুন্দয় উপাদানে চ্ছজন করিয়াছি ।” 

অবস-অসন্তোষ প্রকাশ হুইল নামক 


৮০ স্থুরা। 
১৯। “রেতঃ হইতে তিনি তাহাকে 
গঠিত করিয়াছেন ।” 


আমর! পবিত্র ধর্্পুস্তক কোরাণসরিফ 
হইতে এই সকল উদ্ধৃত প্রমাণ ও এত 
সমানার্থ অস্তান্ত প্রমাণ দেখিয়া! বলিতে পারি 
না, কোরাগ সরিফের মতে আত্মার উৎপত্তি 
আছে। ঈশ্বর মানবকে স্ষ্টি করিয়াছেন 
বলিয়া আত্মাকে সৃতি করিয়াছেন, এরূপ অর্থ 
করা' অসঙ্গত। তিন পর্বত নামক ৯৫ 
বরাতে ম্পষ্টতঃ লিখিত রহিগ়্াছে, ঈশ্বর 
বলিতেছেন যে, *আমি ছুন্দর উপাদানে 
মহ্য্াজাতিকে শ্জন করিয়াছি।” এই 
বচনস্থ উপাদান শবের অর্থ উপাদানকারণ। 
উপাদান কারণেরই নামাতস্তর সমবায়িকারণ। 
কার্য্ের সহিত যে কারণের নিত্য সম্বন্ধ, 
তাহাকেই সমবায়ি কারণ বলে। যেমন 
বস্ত্রের উপাদান কারণ বা' সমবায় কারণ 
হুত্র। এক্ষণে জানা আবশ্ক, আস্মাস্র 
সমবারি কারণ (বস্ত্রের হ্স্থানীক়্ কারণ ) 
কি? এই সঙ্গে আবার জিক্ষ/স্ত আত্মা 
কোন্‌ পদার্থ ।-দ্রব্য (10865), গুগ 
(2৮550) বা কর্ম (4০0০০)? 
সংযোগে দ্রবারূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয্চ। 
যেমন হুত্রসমন্তির সংযে।গে বস্তের উৎপত্তি 
হইফ়াছে। সেই সংধোঁগের ধ্বংসে আবার 
সেই কার্ধ্যের ধ্বংম হয়। যেষন হথত্র 
সমকিটি সংযোগের ধ্যংম হইলে বাছেরও ধ্বংস 
হা বালা ।ও ক্ষ বচনে আছে, €য়তঃ 
ব্য ও, দশোঁছিতে খানবের অঙ্গ হইগোছে। 


৩৭৮ 


সাহিত্য-সংহিতা | [ ৯ম খণ্ড, ১১১১২ সংখ্য। ? 





বুঝিতে হইবে, এই উভয়বিধ পদার্থের 
সংযোগে বদি আত্মার উৎপত্তি হইন্স! থাকে, 
তবে আবার তাহার সংযোগে ধ্বংস হুইলে 
'আত্মারও ধ্বংস হইতে পারে। এটী দার্শ- 
নিক সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য ) ইহার ব্যভি- 
চার হয় না। মানব শরীর অবশ্ত কার্য, 
তাহার সমবায়ি কারণ পরমাণুসমণ্তি, সেই 
পরমাণুসমষ্তির সংষোগে শরীরের উৎপত্তি 
হয় এবং পরমাণুসমষ্টির ধ্বংসে শরীরের 

ংস হয়। আত্মাও যদি শরীরের ন্যায় অন্ত 
দ্রব্য হইত, তবে প্র প্রক্রিয়ায় শরীরের ধবংসে 
আত্মারও ধব.স হইত, ইহ! শ্বীকার করি- 
বার সম্ভাবনা নাই। আত্মার ধবংস স্বীকার 
করিলে কেয়ামতের দিবস শরীরাস্তর গ্রহণ 
হুইবে “কাহার? আর আত্মা যদি দ্রব্য ন! 
হইয়া! গুণ বা ক্রিস! হয়, তাহ! হইলেও কোন- 
রূপ উপপত্তি হয় না। ব্বপ প্রভৃতিকে গুণ 
ও স্পন্দন প্রভৃতিকে ক্রিক্সা বলে। এ 
উভয্নেই দ্রব্য-সমবেত, উভয়ের মধ্যে কেহই 
দ্রব্য ভিন্ন অন্ত পদার্থে অবস্থিতি করে না। 
দ্রব্য নাই, ভ্রব্রূপ আধার নাই, গুণ ক্রিয় 
আছে, ইহার দৃষ্টান্ত নাই। একপ দৃষ্টান্ত 
কেহই দেখাইতে পারিবেন না। আশ্রক়- 
দ্রব্য ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি গুণ 
আর ক্রিয়া উৎপত্তির পরে অল্পক্ষণ থাকিয়াই 
আপন। আপনি বিনষ্ট হয় । আত্মার যখন 
কেয়ামৎ আছে, মহাবিচার আছে, তখন কি 
করিয়া মানব-আম্মাকে গুণ বলিব? ক্রিয়া 
বলিব? পক্ষান্তরে যে, ভাব-পদাথের উৎ- 
পন্তি আছে, নিশ্চয় তাহার বিনাশ আছে। 
ইহাও ভ্তাক়াছমতণ উৎপত্তি আছে, বিনাশ 
নাই একপ ভাব-পদ্দার্থের সত্ব আমকা 
জানি না, দার্শনিকগণ জানেন না, বৈজ্ঞানিক- 
গণ জানেন না। সুতরাং উহা! প্রমাণসিচ্ধ 
নহে। বেদ, উপনিষদ, তত্র, স্বতি, পুরাপ__ 
লকলেই মানবের উৎপন্ধির কথা, আদিম 


মনুষ্য স্বারতুবমন্গুর উৎপত্তির কথা৷ বলিয্া- 
ছেন, তাহা বধিয়াও আত্মার উৎপত্তি নাই, 
বিনাশ নাই ম্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। আঘদি- 
মের উৎপত্তি বা “আদমের” উৎপত্তি এক 
কথা। কোরাণ সরিফে যেরূপ শুক্র-শোশিত 
হইতে মানবের উৎপত্তি আছে, বেদ, উপ- 
নিষদ প্রভৃতি পুস্তকেও সেইরূপ শুক্র-শোণিত 
হইতে মানবের উৎপত্তির কথা আছে। 
পমানব* বলাতে আত্ম! নয়, মানবীয় শরীর 
শরীরই শুক্র-শোণিত হইতে উৎপন্ন, সংযো- 
গেই শরীরের উৎপত্তি, সংযোগ ধ্বংসেই 
তাহার ধ্বংল। পুর্বোল্িখিত অলফ-মাংস 
পি নামক ৯৬ সুরার তৃতীয় বচনের পুর্ববাঞ্ধে 
আছে যে, “ষে মানব আত্মাতে তিনি মহোন্ন- 
তির অনীম শক্তি নিহিত ঝ্লাখিম়্াছেন, সে 
মানবকে তিনি” ইত্যাদি ইত্যাদি । এইটী 
পবিত্র কোরাণ সরিফের কথাই হউক, অথব। 
টাকাকারের কথাই হউক, ফল পমানব- 
আত্মা” বলাতে আত্মা মানব নহে বুঝ! 
যাইতেছে । প্রাজগৃহ” 'বলিলে*আমরা কি 
বুঝি? রাজার গৃহ রাজ-গৃহু এইরূপ বুঝি। 
এখানে “মানব-আত্ম।” এই পদেরও মানবের 
আত্মা, মানব-আত্মা এইন্ধপ বুঝি রাজগৃহ 
এই পদে আরও বুঝি রাজা ও গৃহ এক 
নয়। প্রাজ-গৃহ” ও “মানবআত্মা” যষ্ঠী- 
তৎপুকুষ সমাসে নিম্পন্ন। যঠীর অর্থ সম্বন্ধ । 
সম্বন্ধ বলিলেই ছুইটা পদার্থের উপস্থিতি হয় । 
এক পদার্থে অভিন্ন পদার্থে সম্বন্ধ হয় না। 
“মানব-আত্মীতে তিনি মহোন্রতির অসীম 
শক্তি নিহিত রাধিয়্াছেন*” বলাতে শক্তি 
দ্বানের পুর্ববেও মানব-আত্মাকস বিদ্ভামানতা 
বুঝা যায়। অবনত এই অংশটী কোরাণসরি- 
ফের বঙ্গান্থবাদক বন্ধনীর ভিতরে নিবিষ্ট 
করিকাছেন। জ্ুতরাং উহা আয়েতের অংশ 
নয়। আমি ব্যাখ্যাকর্তা মাননীয় মৌলবী 


তছলিম উদ্দীন আহম্মদ বি, এল,- মহোদয়কে 


ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩১৫ ] কোরাণনরিফে জন্মাস্তরবাদ। 


৩৭৯ 





পিজ্ঞাসা করিরা জানিয়াছি, তিনি কোরাণ 
সরিফের কথান্ন কথার ব্যাখ্যা! করিয়াছেন। 
বন্ধনীর মধ্যে যাহা আছে, তাহা'ও প্রামাণিক 
টাকাকারদিগের মত। এস্লে টাকাকারের 
বাব্যাখ্যাকর্তার ভ্রম আছে মনে কর! যাইতে 
পারে না। দহরকাল নামক ৭৫ সুরার প্রথম 
আয়েতে আছে, “ইহ! নিশ্চয় যে মানব 
জাতির উপর দিয়। অনস্তকালের এমত এক 
সময় চলিয়। গিয়াছে ঘে কিছুই ছিল না।» 
“সে কিছুই ছিল না” সে কথ পরে বিচার্য্য। 
"ইহ! নিশ্চয় যে. মানব জাতির উপর দিয়া 
এমত এক সময় চলিয়া গিয়াছে” এই অংশের 
অর্থ কি? ইহাও নিশ্চয় ষে যাহার উপর 
দিয়! সেই সময় চলিয়। গিয়াছে, সেই সময়ে 
০সও ছিল। সেন। থাকিলে তাহার উপর 
দিয়া কোন কিছু চলিয়া যাইতে পারে ন1। 
আমার মাথার উপর দিয়া পাখী চলিয়। গেল 
বলিলে, যেমন সে সময়ে পাখিটা চাই, 
সেইরূপ সে সময়ে আমার মাথাটাও চাই, 
আমিও চাই) সেইরূপ যাহার উপর দিয়া 
সময় চলিয়া গিয়াছে, তাহা! যেমন চাই, 
তেমনি যাহার উপর দিরা সময় চলিয়া 
গিয়াছে, সেও সেই সময়ে চাই। কাজে 
কাজেই বলিতে হইবে, অনাদি অনস্ত সময়ের 
মব্যে যে সময় চলিয়! গিয়াছে, সে সময়েও 
মানবজাতি ছিল। সময়ের যেমন আদি 
নাই, সেই পধ্যস্ত মানবজাতি থাকিলে 
তাহারও তেমনি আদি নাই। ন্ৃতরাং 
তাহার সৃষ্টি হয় নাই। অবশ্ত অনাদি সময় 
হইতে মানবঙধাতি আছে বলিয়া, পূর্বে ষে 
কিছুই ছিল না বলাতে, এই আয়েতের 
পুর্ববাংশের সহিত পরাংশের সামপ্রন্ত হয় ন!। 

অসামঞ্জন্ত হইলে, পুর্ব্বাপরের বিরোধ 


হইলে, লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হব! 


যদ্দি কেহ বলে, আনন্দের মৃত্যুর পরে আমি 


এই বাকোর কি অর্থ বুঝিব ? আনন্দ বলিলে 
আমর! বুঝি আনন্দের দেহ-বিশিষ্ট তাহার 
আত্মা, বা আনন্দের আত্মবিশিষ্ট ভাহার 
দেহ। আনন্দের মৃত্যুর পরে আনন্দের আত্ম- 
বিশিষ্ট দেহের প্রত্যক্ষ অসম্ভব। জুতরাং 
মৃত্যুর পরে আনন্দকে দেখিয়াছি তাহার 
অর্থ, আনন্দের মুতদেহকে দেখিয়াছি। 
লক্ষণার আশ্রয়ে এইরূপ অর্থ করা হইয়া! 
থাকে। এ স্থলেও সেইরূপ মানব জাতি ছিল, 
ইহার অর্থ, মানবজাতির আত্মসমূহ ছিল। 
কিছুই ছিল ন! অর্থ, সেই আত্মসমূছের হস্ত, 
পদ কিছুই ছিল না, তাৎপর্য্য দেহ ছিল না। 
পবিত্র পুস্তক কোরাণ সরিফে চন্দ্র, হুর্ষয, গ্রহ 
নক্ষত্রের স্থষ্টির কথ। আছে, সপ্তম্বর্গ, আকাশ 
পৃথিবীর হৃষ্টির কথা আছে, অগ্নি, বায়ু, 
জলের স্থষ্টির কথা আছে, &ক আত্মার স্যষ্টিরর 
কথা তে! কোন স্থানে দেখিতে পাওয়! ধাক্ন 
না। বরং বকর! সুরার ২৮ আয়েতে আছে, 
€তোমর! নিজীব ছেলে, থোদ্বাতালা তোষা- 
দ্িগকে জীবনদান করিয়াছেন” ।॥ দান অর্থ 
সৃষ্টি নয়, শরীরের ভিতরে জীবকে আত্মাকে 
প্রবিষ্ট করিয়া! দেওয়া বা জীবাত্মাকে চৈতন্ত 
বুদ্ধিবৃত্তি দান করা, ইহার তাৎপর্য । 
আদমের স্ষ্টির সময়েও মৃণ্মন্ন মূর্তির ভিতরে 
খোদার আজ্ঞায় আত্ম! প্রবেশ করিয়াছিল, 
এইরূপ স্পষ্ট আছে। এই সফল কারণেও 
কোরাণ সরিফের মতে আমরা আত্মা অনাদি 
বিশ্বাস করি। মুসলমান মাত্রেই আত্ম 
অবিনশ্বর শ্বীকার করেন) সুতরাং সে জন্ত 
আর প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োগন নাই. 
মুসলমান মাত্রেরই বিশ্বাস মৃত্যুর পরে সমস্ত 
আত্মা গোরের ভিতরে অক্ডেয়ভাবে অবস্থিতি 
করে। একদিন সকলেরই মহাবিচার হইবে। 
সেই? দিন দেই মহাবিচারের দিনে সমস্ত 
আত্মা আমার নুবশরীর গ্রহণ করিয়। উত্থিত 


তাহাকে দেখিয়াছি, তাহা হইলে আমরা | হুইবে-/ সেই দিনের মহাবিচায়ে পুণ্যবান্‌ 


হি সাছিত্য-সংহিত1 | [ ৯ম খ্, ১১১১২ সংখ্যা । 


আনস্ত স্বর্গ ও পাপী অনন্ত নরক লাভ করিবে। 
পুণ্যবানেরও আর পতন নাই, পাপীরও আর 
উত্থান বা উদ্ধার নাই। পবিত্র কোরাণ 
সরিফে সর্বত্র পুনরুখানের, শরীরগ্রহণের 
কথ! আছে। আমর! অস্মাস্তরবাদী, মৃত্যুর 
পরে আমরাও পুনরুখানের কথ! বলি, শরী- 
ঝ্রাস্তর গ্রহণের কথ! বণি। আত্মার শরীর 
গ্রহণের নামই জন্ম। মৃত্যুর পরে যখন অত্মার 
শরীরাস্তর গ্রহণ আছে, তখন মুসলমান- 
দিগকেও স্বীকার করিতে হইবে, আত্মার 
আত্মাস্তর গ্রহণ আছে। হিন্দুশাস্ত্রে আছে, 
আত্মার অনস্তবার জন্ম হইয়াছে, আবার 
অনম্তবার জন্ম হইবে, সুসলমানদিগের সহিত 
এই স্থানেই হিন্দুদিগের মতবিরোধ. তীহা- 
দিগের মতে মৃত্যুর পরে একবারমাত্র শরী- 
বাস্তর গ্রহণ ও একবারমাত্র এক দিনে সমস্ত 
আত্মার মহাবিচার। হিন্দুশাস্ত্রেে মতে 
প্রত্যেক আ'ত্মার মৃত্যুর পরেই বিচার হয়। 
এক্ষণে দেখ আবশুক, মুসলমানদিগের 
এই বিশ্বাস পবিত্র ধর্পুস্তক কোরাণপ সরি- 
ফের মতানুষাক্ী কি না। বকর! সুরার ৯৪ 
আয়েতে আছে যে, “বল যদি খোদাতালার 
নিকট অন্ত লোৌক ব্যতীত তোমাদের জন্তই 
পরকাল নির্দিষ্ট থাকে, তবে তোমর! মৃত্য 
ইচ্ছা কর, বদি তোমরা সত্যবাদী হ'ও%৮। 
বকরা সুরার ১৫৪ আরেতে আছে, "যাহারা! 
খোদাপথে মার! গিগ্াছে, তাহাদিগকে তোমর! 
মৃত্যু বলিও না, বরং তাহার! জীবিত। কিন্তু 
তাহা তোমরা! জানিতে পারিতেছ ন1””। 
বকর! সুরার ১৬৪ আয়েতের তৃতীয় বচনের 
ব্যাখ্যায় আছে, তাহারাই খোদ] সাক্ষাতের 
অন্ত মৃন্া কামনা করে। কোরাণ সরিফের 
এই সমস্ত ঈীশ্বরীয় বাক্য হইতে আমর! কি 
বুঝিব? মৃত্যুর পরে যদি পাপী,- পুণ্যবান্‌ 
সকলের পক্ষেই বিচারের জন্ত তুল্যভাবে 
এক নির্দিষ্ট দিলে বিচান্ের অপেক্ষা করিতে 





হয়। তবে পুণ্যবানের পক্ষে মৃত্যু কামনীর 
অর্থকি? ছই বৎসর পুর্বে মৃত্যু হইলেও 
যাঁা, ছুই বৎসর পরে মৃত্যু হইলেও তাহা, 
সেই নির্দিষ্ট দিন ব্যত্তীত, সেই দিনের মহ! 
বিচার ব্যতীত, পুণ্যবানের ত ঈশ্বরের সান্গিধ্য 
লাভ হইবে না, সেইজন্ত বলিতেছিলাম; 
একটা মাত্র দিনে সর্ধসাধারণের মহাবিচার 
হইবে না, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর পরে মহাৰিচার 
হইবে। তাহ। হইলে পুণ্যবানের পক্ষে মৃত্যু 
কামনা করা৷ সঙ্গত হুয়। মৃত্যু না হইলে 
ঈশ্বরের সমিধিলাভ হয়-না,.কেবল অকিঞ্চিত- 
কর শ্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া ছুঃখময় জগতে 
অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক সুখ লাভ হয় বটে, কিন্তু 
মৃত্যু না হইলে ঈশ্বর-সানিধ্য লাভ করিয়! 
অবিনশ্বর, অবিশ্রাস্ত স্থখ-সাগরে মগ্ন হইতে, 
পারা যায় না। ইঈশ্বর-প্রমিকের পক্ষে, 
পুণ্যাআ্মার পক্ষে মৃত্যুর পরেই সেই অধিকার 
লাভ হুয়। সেই জন্তই তাহার পক্ষে মৃত্যু 
কামনা। এক্ষণে আপত্তি হইতেছে ১ ষে 
বকর। স্থরার ১৪৮ আয়েতে আছে যে, «ত্য 
স্থানে তোমর। থাকিবে, তোমাদ্দিগকে খোদ! 
তাল! একত্র ক্গিতবন, মর্শলাত স্রার ৩৮ 
আয়েতে আছে “এই দিবস পুণ্যাত্মাদিগকে 


পাপাত্মগণ হইতে এবং ভিন্ন শ্রেণীর পুণ্যাত্ম৷ 


এবং পাপাত্মগণকে তব স্ব শ্রেণীতে পৃথক্‌ কর! 
হইবে, ইহাই বিচারের যুগ, দিবস।” “আমি 
তোমাদিগকে ও তোমাদিগের পুর্বববর্ত 
দিগকে একত্রিত করিব” এই পুর্বোক্ত ছইটী 
আয়েতে ও এই আকারের অনেক আয়েতে 
এক দিবসে থে সকলের মহাবিচার হইবে, 
তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে 
আমর! এ স্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, 
উল্লিখিত আক্নেতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়েতে যে 
“পূর্ববর্তী” শব আছে, তাহার অর্থ কি? 
বিচার-ক্ষেক্রে ত সকলেই এক সময়ে উপস্থিত 
হইবে; তবে আৰ পূর্ববর্তী পরবর্তী খাকিল 
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কি করিয়া? যাহার অগ্রে মৃত্যু হইয়াছে, 
তাহাকে বদি পূর্ববর্তী বল! যাক, তাহ! হইলে 
অগ্রে পাপীর মৃত্যু হইয়াছে, তাহার সহিত 
পরবর্থী-কালের মৃত পুণ্যাত্মার, আবার অগ্রে 
পুণ্যাত্মার মৃত্যু হুইক্াছে, তার সহিত 
পরবর্তী সময়ের মৃত পাঁপীর সমবেত করিবার 
সস্ভতাবনা। অবশ্ত পবিত্র কোরাণ সরিফের 
সেরূপ অর্থ নয়। বাহার! পুণ্যবলে স্বর্গে 
উন্নীত হইয়াছেন, তোমাদিগের যদি সেইরূপ 
পুণাবল থাকে , তবে তোঁমাদিগকেও শ্বর্গে 
সেইরূপ উন্নীত করিব, তীহাদিগের সহিত 
তোমাদিগকে মিলিত করিব। পাপীর 
সম্বন্ধেও €সইবূপ একই কথা, যাহারা পূর্বের 
নরকে পাতিত হইয়াছে, তোঁমর1 পাপী হইলে 
তোঁমাদ্িগকে ও সেই নরকে পাতিত করিয়া 
তাহার্দিগের সহিত সম্মিলিত করিব, কোরাণ 
সরিফের এইরূপ অর্থই বোধ হয় স্তায়'স্থ- 
মোদিত ও যুক্তিসঙ্গত। 

“তোমরা যে স্থানে থাকিবে খোদাতাঁল। 
'€তোমাদিগকে একত্র করিবেন” একত্র করি- 
বেন কোন্‌ স্থানে? শবশাম্ে ধাহাদের 
অভিজ্ঞতা আছে, তাহারা জানেন প্যদ্‌* 
বপিলে সঙ্গে সঙ্গে “তদ্‌” শব্দের জন্ত আকাঙ্কা 
জন্মে। ”“তদ্‌* বলিলেও সেইরূপ প্যৎ” শবের 
জন্ত আকাঙ্ষা হয়। একটা আছে, অপরটা 
নাই, এরূপ স্থলেও সেই পদের অধ্যাহার 
(উহ) করিতে হয়। এখানে যখন “যে 
স্থানে” বলাতে “যদ” শব্দ আছে, তখন 
আপন! আপনি পয” শব্দের বিভক্তি লইয়া 
তৎশব্দের উপস্থিতি হইবে । শব্দবিজ্ঞানের 
এই নিয়ম, স্থতরাং এই আয়েতের অর্থে 
স্প& বুঝা যাইতেছে যে, তোমরা যে স্থানে 
থাকিবে, -সেই স্থানেই খোদাতাঁলা তোমা- 

. দ্িক্ষেএ্কত্র.করিবেন। তাৎপর্য তোমর! 


যে স্থানেই কেন থাক না, যেস্থানেই কেন- 


জন্মগ্রহণ কর না, পাগী হইলে পাপীদিংগর 





সহিত, পুথ্যাত্বা হইলে পুণ্যাত্মাদের সহিত 
মিলিত হইবে; “ভিন্ন শ্রেণীর পুণ্যাত্মাঁ এবং 
পাপাত্মগণকে স্ব স্ব শ্রেণীতে পৃথক করা 
হুইবে।” ইহারই বা অর্থকি? পুণ্যাত্ম 
হুইলেই বদি অনস্ত স্বর্গভোগ হয়) তবে ভিন্ন 
শ্রেণীর পুণ্যাত্মা ও পাঁপাত্ম। বলিয়া! লাভ কি? 
আমরা কিন্ত এই আয়েতের অন্তরূপ অর্থ 
বুঝি। একাস্ততঃ কেহই পুণ্যবান্‌ হয়েন না, 
একান্ততঃ কেহই পাপী হয় না। পাপ পুণ্য 
লইয়াই মনুষ্য-জীবন, পুণ্যবন্‌ হইলেও 
জীবনে একেবারে তাহাকে পাপম্পর্শ করে 
নাই, ইহা! হইতে পারে না। পাপী হইলেও 
জীবনে কখনই সে পুণ্যানুষ্ঠান করে নাই, 
ইহাও হইতে পারে না । পুণ্য।ধিক্য হইলেই 
মনুষ্য পুথ্যাত্বা নামের অধিকারী হন, পাপ1- 
ধিক্য হইলেই মনুষ্য পাপী নামে অভিহিত হয়। 
সামান্ত একটুকু পাপ করিল, আর তাহার 
অনন্ত নরক ভোগের ব্যবস্থা হইল, সামান্ত 
একটুকু পুণ্য করিল, আর তাহার অনস্ত হ্ব্গ- 
ভোগের ব্যবস্থ। হইল? স্তায়পরায়ণ ঈশ্বরের 
এরূপ বিসদবশ বিচার হইতে পারে. না। 
আবার যে ব্যক্তি পাপ পুণ্য উভয়ের অনুষ্ঠান 
করিক়াছে, পবিত্র ধর্মপুস্তক কোরাণসরিফের 
মতে তাহার জন্ত কোন্‌ লোকের ব্যবস্থা 
হইবে? তাহার পক্ষে স্বর্গবাস হইলেও 
অনন্তকালের জন্ত হইতে পারে না। কোরাণ- 
সরিফে যে স্বর্গের বর্ণনা আছে, তাহা দ্বারা 
বুঝ! যায়, স্বর্গে হুঃখের লেশ মাত্র নাই। 
নরকের বর্ণনা দেখিয়াও বুঝা যায়, নরকেও 
কণিকামাত্র সখ নাই। স্থুতরাং পর্য্যায়ক্রমে 
স্বর্টভোগ ও নরকভোগ না হইলে কোন- 
ক্রমেই উপপত্তি হয় না। পর্যায়ক্রমে হবর্গ- 
ভোগ ও নরকভোগ বলিলে আবার কোরাণ 
সরিফে যে স্পষ্টতঃ অনন্ত শ্বর্গ ও নরক আছে, 
কি করিয়া তাহার অর্থ হয়? এই আয়েতটী 
বুঝাইবার জবন্ত আমি এস্থলে আরও ছইটা 


আয়েত উদ্ধৃত করিতেছি। বকৃরা স্থরার 
ঈপ্তম আরেতে আছে যে, “খোদাতাল! তাহা- 
দিগের অন্তরে মোহর করিয়াছেন ও 
কর্পে, মোহর-করিয়াছেন। আর তাহাদের 
উক্ষে আবরণ আছে” টীকাকার বলিয়াছেন, 
শ্তাহাদের অন্তরে মোহর থাক! প্রযুক্ত 
অন্তরে সত্য কথ| প্রবেশ করে না, কর্ণে 
মোহর থাকা বিধায় সত্য কথা শুনিতে 
তাহার! বধির” চক্ষে আবরণ নিবন্ধন 
সত্য পথ দেখিতে তাহারা অন্ধ, ইত্যাদি 
ইত্যাদি। দহর মরার ৩* আয়েতে আছে 
“কিন্ত আল্লাই যাহ! ইচ্ছ। করেন তাহার অন্ত- 
রূপ তোমরাও ইচ্ছ! কর না” ঈশ্বর যদি 
চক্ষে ও কর্ণে ও অন্তঃকরণে আবরণ দিয়া 
ওকান কোন মানবকে সৎপথ বুদ্ধিতে বাধ! 
দেন, তবে আর তাহার জন্ত সেই সেই 
মানবকে কেন দণ্ড ভোগ করিতে হয়? 
বদি মানবের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছান্ুযাক্লিনী হয়, 
ঈশ্বতের ইচ্ছান্ুযায়ী কাধ্যে ফদি মানবের 
হচ্ছ! ও প্রবৃত্ি'প্মে, তাহ। হইলেই বা কেন 
পাপীর পক্ষে ঈখরের দণ্ডের ব্যবস্থা? এই 
গভীর তবটা বু্ধতে হইলে গভীর আলো- 
5নার প্রয়োজন। 

পুর্বেই বলিয়াছি, আত্ম। অনার্দি, কাল 
অনাদি। সেই অনার্দিকাল হইতে আত্ম! 
আছে। আত্মা থাকিলেই আস্মার ৭, ইচ্ছ! 
ও সংস্কার প্রভৃতিও আত্মাতে আছে। যাহা 
হউক এ কথাগুলি পরে বক্তব্য। একটা 
 উদ্দাহরণ দেখাইলে এই আয্বেতটার স্পষ্ট 
উপলব্ধি হইবে। মহারা্্রীয় ব্রাহ্মণের! মত্ভ্ত 
মাংস ভক্ষণ করেন না, মতস্ত মাংসের গন্ধ 
সহ করিতে পারেন না। বাঙ্গালী ব্রা্ষণেরা 
পলা ভক্ষণ করেন না, পলাতুর তীব্র গন্ধে 
ভাহাদিগের নাসায় অসহ্থ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়) 
কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে শিক্ষিত মহা- 
বায় ত্রাঙ্গণ ও শিক্ষিত বান্গাণী ব্রাদ্ষণ সেই 





৮ 


মতন্ত মাংস বর্জন ও পলাওু বর্নকে কু" 


স্কার মনে করিয়া মস্ত, মাংস ও পলা 
ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে এ বস্তত্রয়ে 
তাহাদ্দিগের এত আসক্তি জন্মে যে, এক 
বেলাও গর বস্তত্রয় ভিন্ন তৃপ্তির সহিত আহার 
হয় না। কোন দিন যেব্যক্তি মগ্ত ম্পর্শ 
করে নাই, মগ্ভপারী বন্ধুর একান্ত অনুরোধে 
সে এক দিন অতি অল্প পরিমাণে মদ্ক পান 
করিক! ক্রমে সেই মগ্তপায়ী বন্ধুকেও মস্তপানে 
পরাস্ত করিয়াছে, প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি । এই 
দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পার! যায়, কফি 
পুণ্য কর্ন, কি পাপকর্ণ, যাহারই অনুষ্ঠান কর, 
ভাহাতেই আসক্তি জন্মিবে। আসক্ত হইলে 
আবার সেই কাধ্যের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত 
হইবে। পাপ কর, পাপের প্রলোভনে তুমি 
উন্মস্ত হও, ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তুমি পাগী, 
তুমিও সেই পাপের প্রলোভন ত্যাগ করিতে 
পারন1। স্থতরাং “ইশ্বর যাহা ইচ্ছ! করেন 
তোমরাও তাহার অন্তরূপ ইচ্ছ। করিতে পান 
না” ঈশ্বর কেন পাপীকে পাপানুষ্ঠানে 
পাতিত করেন, ইহার উত্বরে এই মাত্র বক্তবা, 
পাপী যে কিঞ্চিৎ পাপানুষ্ঠান করিয়াছিল, 
এই পাপে পাতন তাহারই শান্তি। যেষাহ! 
চায়, তাঁধাকে ঈশ্বর তাহাই দেন। পাপে 
পাতনের নামই নরকে পাণন। ইহাই 
পাপের নরকতোগ । এই নরকভোগের শেষ 
হয় না। বাসনাবশতঃ উত্তরোত্তর পাগীর 
নরক বৃদ্ধি হয়। পাপী পুর্ব সংস্কার ভুলি- 
তেও পারে না, তীব্র বাসনাও তাহার অস্ত- 
হিত হয়না । এক জন্মে কেন, শত শত 
জন্মেও ইহার পরিহার হয় না। সংস্কত- 
সাহিত্যে জলের এক নাম “জীবন” দেখিতে 
পাই। আবার অনেকে বলেন, ণ্অন্নই 
প্রাণ।* জীবন. ধারণের » কারণ** বলিয়া... 
জলের নাম “জীবন” হইয়্াছে। প্রাণ, 
ধারণের কারণ বলিয়! “অন্নই প্রাণ” বন 


সবান্ত্ন ও চৈত্র, ১৩৯৫ ] কৌরাণসরিফে জঙ্বীস্তরবাদ। 


-হুইয়! থাকে । এখানেও সেইরূপ নরক 
ক্লেশের কারণ বলিয়া কোরাণ সরিফে 
পাঁপকেই নরক বল! হুইয়াছে। কোরাপ 
সরিফের এক বর্ণ৪ মিথ্যা নয়। এই কথাটা 
বুঝাইবার নিমিত্তই তাঁছাতে অনস্ত নরকের 
কথা বীর্তিত হইয়াছে । অনস্ত স্বর্মও এই- 
রূপ। পুণ্যকর্্ম অন্ত হুইলেই সেই 
ংস্কারবশতঃ ক্রমে তাহাতে মানৰের প্রবৃত্তি 
হয়, আবার অনুষ্ঠান হয়, আবার প্রবৃত্তি হয়, 
এই ভাবে পুণ্যাত্বরা অনন্ত শ্বর্গস্থথের 
আম্বাদ গ্রহণ; করেন। কোরাণ সরিফের 
এইরূপ অর্থই বোধ করি সঙ্গত। তাহ 
না হইলে স্বর্গের বর্ণনা উপলক্ষ করিয়! দহর 
সুরার যে আঠার আয়েতে “জঞ্জবীল বারি 
যাহা দন্সবীল নামে খ্যাঞ্ড”, আছে, একথার 
কোন অর্থ হয় না। মাননীয় মৌলবী তস্‌্লি- 


মুদ্দিন আহম্মদ “সন্সবীল” শব্দের অর্থ 


পসৎপথ প্রদর্শনকারিণী আোতম্িনী+ লিখিরা- 
ছেন। "ঘ্বর্গে আবার সৎপথ প্রদর্শনের 
আবশ্বকত! কি? ম্বর্গে৪ কি সংপথ, অসং- 
পথ আছে? থাকিলে স্বীকার করিতে হইবে, 
সেখানেও সংকর্্ম ও অসৎকর্ম আছে। 
সৎ্কন্দ, অনৎকর্্ম থাকিলে আবার শ্বীকার 
করিতে হইবে, সৎকর্টের ফল পুরস্কার, 
অনংকর্মের ফল তিরস্কার আছে। ন্ুতরাং 
স্বর্মেও পাপ, পুণ্য আছে। পাপ, পুণ্য 
থাকিলে স্বর্গ ও পৃথিবীতে পার্থক্য কি? 
আমর! যে পৃথিবীর পৃষ্ঠে বান করিতেছি, 
এইরূপ অনস্তকোটা তৃপৃঠ আছে, অনন্তকোটা 
ব্রদ্ধাণ্ড মাছে, এই ব্রন্ধাণ্ডে হউক, আর অন্ত 


ব্রহ্ধাণ্ডেই হউক, পাপ-পুণ্যের ভোগের জন্ত+ 


আত্মমর আবার জন্মগ্রহণ করিতে, হুইবে। 

এই জন্মে যে সংসর্গ-বশতঃ বাঅন্ত কারণে 

প্রথম-পাপে বা প্রথম পুণ্যে প্রবৃতি হইয়াছে, 

তাহাও তো পূর্বোক্ত আফ্নেত অনুসারে ইচ্চা 

ভিন্ন হয় নাই, তাহারই বা কারণ কি? 
৪৯ 





৩৮৩ 








কারণ, এ আত্মার যে প্রথম পাপে ব1 প্রথম 
পুণ্যে প্রবৃত্তি দেখিতেছি, ইহা'ও প্রথম প্রবৃত্তি 
নয়। প্রথম প্রবৃত্তি শ্বীকাঁর করিলে সেই 
প্রথম প্রবৃ্তিটা ঈশ্বরের ইচ্ছান্ুযায়ী হয় নাই, 


ইহা বলিতে হয়। কোরান্‌ সরিফ ঈশ্বরের 
বাক্য, ঈশ্বরের বাক্য মিথ্য। হয় না। সুতরাং 
বলিতে হুইবে, অকন্মান্তরে এই আত্মার এই 
কার্যে অনুষ্ঠান ছিল। সেই জন্ত সংস্কার্‌ 
হইয়াছে, সংস্কার ছিল বলিক্ই আবার ইহু- 


জন্মে সেই নেই কার্ধ্যে প্রবৃত্তি হইয়াছে । 
সেই জন্মের সেই কর্দ্েও জন্মাস্তরের কর্মজন্ত 
সংস্কীরবশতঃ সেই আত্মার প্রবৃত্তি হইয়াছে। 
তৎপূর্বজন্মেও আবার জন্মাস্তরের কর্মজন্ত 
স্কাপ্মবশতঃ প্রবৃত্তি জন্মিক়্াছে। এই ভাবে 
ক্রমে চলিলে বুঝা বাইবে, আত্মার জন্মেরও 
আদি নাই, স্থুতর।ং ঈশ্বর যে পাপীকে পাপে 
ও পুণ্যাত্মাকে পুণ্যে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা 
করেন, তাহাতে ঈশ্বরের সেইরূপ ইচ্ছাতে 
পক্ষপাঁতিতা। বা যথেচ্ছাচারিতা৷ দোষ স্পর্শ 
করিতে পারে নাই। পুর্ধ্বেই প্রতিপন্ন 
হইয়াছে, অনাদিকাঁল হইতে আত্মা আছে 
বলিয়া আত্মা অনাদি, এক্ষণে এই আয়েত 
ছুইটী ;দেখি্মা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়, 
আত্মার জন্ম, শরীর পরিগ্রহও অনাদি । 
এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, কেোরান্‌ 
সরিফের নরকে স্থখের লেশ নাই, দ্বর্গেও 
দুঃখের বিন্দুমাত্র নাই, তাহার মীমাংসা কি 
করিয়! হয়? ঈশ্বরের বাক্য কি করিয়া 
সত্য হয়? ইহার উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য 
যে, সুখ থাকে থাকুক, ছঃখ না থাকে ন! 
থাকুক, তাহা দ্বার। কিছু আসে যায় না। 
£খের উপলদ্ধি ও সুখের অন্নভূতিরই 
হইতেছে কথা। এক সময়ে ছুইটা পদার্থের 


অনুভূতি হয় না, এইটা দার্শনিক সত্য, সুতরাং 


ধান্থভূতির সময়ে ছঃখামুভুতি হয় না। 


ছুঃখনৃভূতির এসময়ে নুখানুভূতি হয় না। 


৩৮৪ 
পুত্র জন্সিল মাস্থষের সুখ হইল, সুখ হইল | 
অর্থ নুখান্তূতি হইল। আবার পরক্ষণেই 
সেই পুক্ত্রটার ব। অন্ত আত্মীয়ের মৃত্যু হইল, 
অর্থাৎ ছঃখের অনুভূতি হইল। ঠিক সেই 
সুখান্থভবের সময়ে ছুঃখান্ভব হয় নাই। যে 
জাতীয়ই কেন সখ হউক না, তাহার অন্ু- 
ভবের সময়ে বখন বিন্দুমাত্র ছঃখ থাকে না, 
তখন স্বর্গে ছখ নাই বলাতে দোষ হয় নাই। 
যে জাতীক়ই কোন ছুঃখ হউক না, তাহার 
অনুভবের সময়ে যখন বিন্দুমাত্র স্থখের অন্ু- 
তব হয় না,তখন নরকে বিন্দুমাত্র স্থখ নাই 
বলাতে দোষ হয় নাই। এই মানব জীবনে 








যখন প্রত্যেকেরই পর্য্যায়ক্রমে স্থখছুঃখের | 


ভোগ হইতেছে ইহ! স্পষ্টতঃ দেখিতেছি, তখন 
এই মানবজীবনকে বা এই ব্রদ্ষাগুসমৃহকে 
স্বর্গ নরক বলিতে পারি। আমরা যখন আরও 
অনস্তবার জন্মগ্রহণ করিব, তখন অনন্ত ত্বর্গ 
ও অন্ম্ত নরক বলাতে দোষ হয় নাই। 
দুখী ব্যক্তিকে সময়ে সময়ে দুঃখ. ভোগ 
করিতে দেখা যায়, হ্ঃথী ব্যক্তিকেও সময়ে 
সময়ে সুখভোগ করিতে দেখা যাঁয়, সুতরাং 
পাপ পুণোর তারতম্যানুসারে তাহাদিগের 
সুখহুঃখের তারতম্য হইয়াছে বলিতে হইবে। 
আর বলিতে হইবে, এই জন্তই কোরান্‌ 
সরিফে ঈশ্বর বলিতেছেন, “ভিন্নশ্রেণীর 
পুণ্যাক্মা এবং পাপাত্মগণকে স্ব স্ব শ্রেণীতে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ করা হইবে ।” এক সময়ে ঘোর5র 
হুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, সে সমক্ষে দাউল চাউল 
'ফিনিতে মাহুষের আয়ে কুলাইত না, আর 
মাছ ছুধ কিনিবে কি করিয়া? সেইজন্ত 
গয়লা ও জেলেদের বড় কষ্ট হইয়াছিল, জেলে- 
দিগের মধ্যে একটী জেলের বিশেষ কষ্ট 
হইক্াছিল, সে অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। তাঁহারা 
স্ত্রী পুরুষ দুইটা মাত্র প্রানী মাছ পোড়া- 
ইন ও কচু পোড়াইয়া কোনরূপে দিনপাত 
করিত। শীতকাল, হুরস্ত শীত, অর্থাভাবে 


সাহিত্য-সংহিত। | [ ৯ম খণ্ড, ১১১১২ সংখ্যা ৷ 





শীতবস্ত্র “সংগ্রহ করিতে পারে নাই, পুরা- 
তন পুকুরের দল শুকাইয়। তাহাই গায়ে দিয়! 
রাত্রি কাটাইত। এইভাবে একদিন রাত্রিতে 
ছুইজনে শয়ন করিয়াছিল, সেই সমক্সে 
জেলেনী জেলেকে বলিল, তুমি বলিতে পার 
আমাদের অপেক্ষা জগতে ছুঃখী কে আছে? 
জেলে বাগিয়া আগুন হইয়া! বলিল, আমাদের 
অপেক্ষা জগতে ছুঃখী কে আবার আছে? 

£খের মময়ে ঠাট্টা তামাস। ভাল লাগে ন1। 
জেলেনী হাসিয়! বলিল, তুমি বলিতে পারিলে 
না, কেন, রাণী ভবানী । রাণী ভবানী 
আম! অপেক্ষা হুঃখী। আমার তুমি আছ, 
রাণী ভবানীর স্বামী নাই। এই গঞ্টটাে, 
আমরা একটী মহামুল্য উপদেশ পাইতেছি। 
জগতে কেহই একাস্তত্ঃ ছুঃখী, কেহুই 
একাস্ততঃ স্থখী নাই। যখন ছুঃখান্থুভূতির 
সময়ে সুখান্ুভূতি হয় না, স্থখানুভূতির সময়ে 
ছুঃখান্ুভৃতি হয় না, তখন ন্ুখান্ভৃতির 
সময়ে ন্বর্মভোগ, £ছুঃখানুভূতির সময়ে নরক 
ভোগ প্রত্যেক নরনারীর হইতেছে । আবার 
অনস্তজন্ম পর্যন্ত মানবের হুথছুঃখভোগ 
আছে, সুতরাং -ক্ষুত্র পুণ্যেরও জন্ত অনস্ত 
স্বর্গ ও ক্ষুদ্র পাপেরও জন্ত অনন্ত নরকভোগ 
হইতেছে। ক্ষুদ্র পুণ্যানুষ্ঠান জনিত সংস্কার 
বশতঃ_-আবার মানবের তাদৃশ পুণ্যে গবৃত্তি, 
ক্ষুদ্র পাপানুষ্ঠান জনিত সংস্কার বশতঃ আবার 
তাদৃশ পাপে প্রবৃত্তি হয় ; সুতরাং সেই সেই 
পুণ্যের ফলে সেই প্রকার সুখ ন্বর্গ ও সেই 
সেই পাপের ফলে সেই প্রকার ছুঃখ নরক 
পুনঃ পুনঃ হইতেছে । পাপপুণ্যেরং ভার- 
তম্যানুসায়ে সুখহ্ঃখের.তারতম্য হইতেছে, 
ত্বর্গনরকেরও তারতম্য হইতেছে । এতসিন্ন 
পূর্ধোক্ত_আক্নেতের অন্ত গ্রকারঃঅর্থ করিলে 
কোন প্রকারে উপপত্তি হয় ন? পুর্বাপরে 
বিরোধ থাকিয়া যায়, স্তায়পর ঈশ্বরের উপক্ষে 
বথেচ্ছাচাবিতা দোষের আরোপ করিতে হয়। 


ফাল্তন ও চৈত্র, ১৩১৫ ] কৌরাঁণসরিফে জন্মীস্তরবাঁদ। 


কোরাণোক্ত সপ্ত শ্বর্গের ও স্বর্গের সোপান 
শ্রেণীরও উপপত্তি হয় না। নিয়স্তরে যে 
আত্ম! বাদ করিবে, তাঁহার উচ্চস্তরের জন্, 
নিয়সৌপানে ঘে আব্দঢ় হইবে, তাহার উচ্চ 
সোপানের জন্য, ্বভাবসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষা হইবে। 
যতকাল তাহা হইবে, ততকাল সেই আকা- 
জার পুরণ হয় না বলিয়া ন্ভাবসিদ্ধ সেই 
আত্মার ছুঃখের উপলদ্ধি হুইবে। ম্থতরাং 
ত্বর্গেও ছুংখ আছে বলিতে হন । ইন্শক1র্‌ 
স্থবার ১৯ আয়েত পল তরকবুন্না তব- 
কান্‌ আন্‌ তবক্‌” নিশ্চয় তোমরা এক 
অবস্থা হইন্ডে অন্ত অবস্থায় আরোহণ 
করিবে” (সাহে কাদেরের অনুবাদ ), “এক 
সোপান হইতে অন্ত সৌপানে অথবা! এক 
স্থান হইতে অন্ত স্থানে আরোহণ করিবে” 
( মৌলানা! আবছল হকের অনুবাদ )। 

«এক অবস্থা হইতে অন্ত অবস্থায় আরো- 
হণ করিবে” (মৌলবী তসলিমুদ্দিন আহ- 
ম্মদের অনুবাদ ) এই আরেতটী হইতে পুনঃ 
পুনঃ জন্মের কথ! বিশেষরূপে অবগত হওয়া 
যায়। সংস্কৃত স্তবক শবের অর্থ পুষ্পগুচ্ছ। 
তবকৃ ও স্তবক শব্দের আকারগত সাদৃশ্ 
রহিয়াছে । নিশ্চগ্বার্থবাচক পকিল” শব্দের 
সহিত পল” শব্দের ও উত্ত্ণকারী অর্থে 


প্রযুক্ত “তরক” শব্দের সহিত “তরফ” শব্দের | 
এইজন্য আমরা উভয়; 
শবের (স্তবক ও তবক শব্দের) অর্থগত , 
ভেদ নাই, এইরূপ বলিতে কথঞ্চিৎ সাহস 


সাদৃশ্ রহিয়াছে। 


করিতেছি। এই আয্মেতটির পূর্ববর্তী ১৬, 
১৭, ১৮ ৪ এই আয়েতের পূর্বাংশ এইবুপ। 
“আমি রজনীর রক্তিম সময়ের শপথ করি- 
তেছি এবং রজনী এবং যাহা আচ্ছন্ন, করে 
€স্তাহার শপথ করিতেছি ) এবং চন্দ্র যখন 
পুর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহার শপথ 
করিতেছি।” এই সকল আয়েতের সহিত 
যোগ করিয়া তরকা তবকের অর্থ করিলে 


৩৮ 


| গুনঃ পুনঃ জন্মেরই উপলব্ধি হয়। অন্ু- 
বাদক মৌলবী তসলিমুন্দিন আহম্মদ মহাশয় 
সন্ধ্যা, রাজি, প্রভাতের সঙ্গে মৃত্যুকে পুনরায় 
কেয়ামতের দ্বিবদে জাগরণের তুলন। করিয়া 
এই আয়েতগুলির বিস্তীর্ণ ও বিশদ অর্থ 
লিখিয়াছেন। বিশ্বাসী মুসলমান ও হিন্দু 
ভ্রাতাদিগকে আমি সেই অংশ পাঠ করিতে 
| অন্থরোধ করি। €েই তুলনাগুলির সঙ্গে 
| আমি আর একটা তুলনার যোগ করিয়া! এই 
আয়েতগুলির অর্থ করিতে চেষ্টা করিতেছি। 
সে আর কিছুই নয়, সন্ধ্যাকাল যেমন একবার 
মাত্র হুয় না, রাত্রি যেমন একবারমাত্র হয় না, 
গ্রভাত যেমন একবারমাত্র হয় না, চন্দ্রের 
ক্রমবদ্ধন ও ক্রমহাস যেমন একবারমাত্র হয় 
না, সেইরূপ মৃত্যুও কেবল একবারমাত্র হস 
না, জন্মও কেবল একরারমান্র হয় না, 
শব্দীরের ক্রমবর্ধন ক্রমহ্াসও কেবল 
একবারমীত্র হয় না। সায়ংকালের মত, 
রাত্রির মত, পুনঃ পুনঃ মৃত্যু হইতেছে, 
। গ্ভাতের মত পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতেছে, 
চন্দ্রের পুনঃ পুনঃ বর্ধন ও ক্ষয়ের মত শরী- 
রেরও পুনঃ পুনঃ বর্ধন ও ক্ষয় হইতেছে, এই- 
। রূপ অর্থই বোধ হয় সঙ্গত। ফজর নামক 
। স্থুরার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় আয়েতেও এই- 
রূপ শপথ আছে। তৃত্তীত্ব আয়েতে ঘষে “যুগ্ম” 
ও “অধুগ্া?” সংখ্যার শপথ আছে, তাহার 
তাৎপর্য্য যুগ্ম ও অযুগ্ম ভিন্ন সংখ্যা নাই। 
অঙ্কশাস্ত্রের শিয়মানুসারে অসংখ্যও যুগ্ম ও 
| অযুগ্ম সংখ্যার মধ্যে অস্তনিবিষ্ট । এই আয়ে- 
তের দ্বারা অসংখ্যবার জন্মমরণের কথা বল! 
হুইয়াছে। ফজর স্থরার ২৭ ও ২৮ আয়েতে 
আছে (মরণকালে সাধু আত্মাদিগকে সঙ্গেহে 
বলা হইবে )« হে শাস্তিগ্রাপ্ত আত্মা, সানন্দে 


ও 








তোমার প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়া! আইস। 


অতঃপর আমার আজ্ঞাবহদ্দিগের দলে ভূক্ত 
ছও এবং "অতঃপর আমার উদ্যানে প্রবেশ 








কর।” বাহার! ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ী কর্ম 
করেন, অবতীর্ণ পুস্তকের আদেশমত কার্য 
করেন, তাছারাই যে ঈশ্বরের আজ্ঞাবাহী, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। “তাহাদিগের দলে 
ভুক্ত হও” বলাতে তুমিও তাহাদিগের মত 
ঈশ্বরের আজ্ঞাবাহী হও, এইরূপ বুঝাইতেছে। 
অতঃপর অর্থ ক্রমে ভজন সাধন করিলে 
“আমার উদ্যানে প্রবেশ করিবে” অর্থ 
ঈশ্বরের সামিধ্য লাভ করিবে। মৃত্যুর 
অনেককাল পরেই যদি একসঙ্গে সকলের 
মহাবিচার হয়, তবে মৃত্যুর পরে সেই বিচা- 
রের পুর্বে সাধু আত্মাকে “শাস্তি প্রাপ্ত 
আত্মা” বলিয়া কি করিয়! সম্বোধন করা 
হইল? কি করিয়াই বা ঈশ্বরের আজ্ঞাবাহী- 
দিগের শ্রেণীতে প্রবিই হইবার আদেশ প্রচা- 
রিত হইল? কি করিয়াই বা পাপীদিগকে 
মৃত্যুর পরেই বিচারের পূর্বেই কারাগারে 
নিক্ষিত্ত কর! হইবে ?*% .অবশ্ঠ, ঈশ্বর সর্ব, 
বিচার করিবার পূর্বেও তিনি সকলের 
পাপ পুণ্য অবগত। ম্তরাং মৃত্যুর পরেই 
তিনি পুণ্যবান্‌ ও পাঁপীদিগকে যথাযোগ্য স্থানে 
জ্লাখিতে পারেন। রাখিতে পারেন সত্য, 
তিনি সর্বজ্ঞ তাহাঁও সত্য, সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের 
তবে আবার একট! মহাবিচারের অভিনয় 
কেন? পুর্বেই তো পুণ্যাস্মার উর্ধগতি ও 
পাপাত্মার অধোগতি নিরূপিত হইয়াছে । 
স্ৃত্যুর পরেই বা কি করিয়া! পাপী ও 
পুণ্যাত্ম। ব্বকৃত পাপ পুণ্যের ফল বুঝিতে 
পারিবে 1 মৃত্যুর পরেই স্ুক্কৃতি অন্গুলারে 
উর্ধলোকে, ফেরেম্তাগণের সহিত, হুঙ্কৃতি অন্ু- 
সারে অধোলোকে জীনদিগের সহিত বিচারের 





+ যুতফ এফীন সুরার প্রথম হইতে ২৭ সাতাইপ 
খ।য়েত পর্যযত্ত অস্টব্য। 


+ মহ হয়ার চতুর্থ এবং পঞ্চম আরেত 
হইব্য। 





সাহিত্য-সংহিতা | [ ৯ম খণ্ড, ১১১২ সংখ্যা । 





পুর্বেই মিলিত হয়।* হিন্দুশান্ত্রে যেন 
কি অন্তর্জগৎ কি বহির্জগৎ উভয়বিধ পদার্থের 
প্রত্যেকের উপরে এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবত। 
আছে, কোরান্‌ শরিফের ফেরেন্ত। ( দেবত| ) 
জীন (অপদেবত1) সেইরূপ.অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
ভিন্ন আর কিছুই নহে । অস্তঃকরণের সদ 
বৃত্তিগুলি ফেরেস্তা, অস্তঃকরণের অসদ্বৃত্তি- 
গুলি সর়তানের সেন ব1 জীন। পুণাকর্খের 
প্রভাবে পরজন্মে সদ্বৃত্তি। সহবাস, পাপ- 
করের প্রাহুর্ভাবে পরজন্মে অসদ্বৃত্তির সহবাস 
ভিন্ন ইহার অন্তরূপ তাৎপর্য্য বোধ হয় ন1। 
বর্তমান স্য্টিতে ভগবানের সিংহাসন বহন 
করিবার জন্ত চারিটী ফেরেস্তা নিযুক্ত । এ 
পৃথিবী ধ্বংষের পরে ঈশ্বরের সিংহাসন আট- 

জন ফেরেন্তায় বহন করিবেন, এই হইতেছে 
কোরান্‌ শরিফের উপদেশ। মর্ভতালোক 
অপেক্ষ। পুণ্যাত্বার ন। হয় ন্বর্গে বহুবিধ অবি- 
নশ্বর নুখসমৃদ্ধি লাভ হয় হউক, সেই যুগে 
ঈশ্বরের জকৃজমকের প্রয়োজন কি? তাহার 
আটজন বেহারার পাল্‌্কির ব্যবস্থা করিয়! 
কতটা প্রশ্থ্ধ্য প্রকাশ হইবে? কেবল বাহক 
বৃদ্ধিতে খ্রশ্থ্ধ্য প্রকাশ হয় না। সিংহাষনের 
জীক্জমক্‌ চাই, ছত্রদণ্ডের জীক্জমক্‌ চাই, 
পরিচ্ছদের জীক্জমক্‌ চাই, কই তাহ! তে] 
গবিত্র কোরান্‌ শরিফে উদ্ভিথিত হয় নাই? 
আবার ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বত্র তিনি অবস্থিত, 
সকল পদার্থ তাহাতে অবস্থিত, কোরান্‌ 
শরিফে স্প্ লিখিত হইয়াছে । ন্ুতরাং 
তাঁহার সিংহাসন আবার কি? তাহার 
সিংহাসন বহনই বাকি? পুণ্যাত্মারা ইহ- 


 আুন্মে যে সদনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার ফলে 


চারিঅন ফেরেস্তা তাহাদিগের নিকটে 
ঈশ্বরকে ইহজন্সে উপস্থিত করেন, আবার 
আগামী জন্মে সেই সকল পুণ্যাত্মার নিকটে 





* ইন্শকাক সুরার উন্মাবংশ আয়েতের বঙ্ধনী 
জষ্টব্য। রি | 


'ফাঁস্তন ও চৈত্র, ১৩১৫ ] বঙ্গদেশে হন্দু মিটি বার্তিক অবস্থা । 





আটজন ফেরেস্তা ঈশ্বরকে উপস্থিত করিবেন, 
তাৎপর্য ক্রমে সদ্বৃত্তিগুলি সৎকর্শের ফলে 
ঈশ্বরাভিমুখী হইবে, তাঁহার ফলে সেই সকল 
সৌভাগ/শানী মানবের লীন ঈশ্বরোপলব্ধি 
হুইবে, তাহারা ধন্ত হইয়া যাইৰেন। গাশী 
(এ) আ-তে) হ সুরার ২৪ ও ২৫ আয়েতে 
আছে, “আল্লাহু তাহাদিগকে অতি বন্ত্রণায় 
ন্তরাগ্রস্ত করিবেন, আমারই দিকে নিশ্চন্ন 
নিশ্চয় ফিরিয়। আসিতে হইবে । এই 
আয়েত .ছুইটার আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ 
, বুঝা যায়, কোটী $কাটী যুগ নরক ভোগ 
করিয্নাও আত্মা আবার ঈশ্বরাভিমুখী হইয়া 
থাকে । সুতরাং নরক হইতে উদ্ধার নাঁই, 
ইহা! শাস্ত্রের উপদেশ নহে। মহা প্রপয়ের 
কথ! হিন্দুশাস্ত্রে আছে, কোরান শরিফে 
আছে, বাইবেলে আছে, জেন্দাভেন্তায় আছে। 
মহাপ্রলয়ে অবিশ্বাস করি না, কিন্ত মহা- 





প্রলয়ের পরে*প্যর্গে বাম বা নরফে বাস 
অসম্ভব। কোরান্‌ শরিফের মহা গ্রলয়ের 
বর্ণনায় আছে, ঈশ্বরভিষ্ন সে সময় কিছুই 
থাকিবে না, আকাশ পর্য্স্ত নষ্ট হইবে। 
ফেরেস্তাগণ ও জীবাত্মগণ সে সময়ে ঈশ্বরে 
বিলীন হুইয়! যাইবে। ন্ৃতরাং দ্বর্গের জ্ত 
বা নরকের জন্ত কোনও নির্দিষ্ট লোকের 
সত্তাবের সম্ভাবনা নাই। আমি কোরান্‌ 
শরিফে জন্মাস্তরবাদ বুঝাইতে যাইয়! অজ্ঞাত- 
সারে এই প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিয়! 
ফেলিয়াছি। আর মহাগ্রলয়ের কথ তুলিয় 
আমি সাহিত্য-সভার সহৃদয় উপস্থিত সত্য 
মগ্ুলীর ধৈর্যযচ্যুতি করিতে চাই না। 
সৌভাগ্য থাকিলে বারাস্তরে মহা প্রলয় লই! 
উপস্থিত হইব । এই স্থানেই আমার এই 
প্রবন্ধের উপসংসহার। 

জ্রীযাদবেশ্বর তর্করতু । 


বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির বার্তিক অবস্থা । 


সভাপতি ও ভদ্রমহোদয়গণ, 

যেজাতির অবস্থা! ভাল, যাহাদের অন্ন- 
চিন্তা মন্তান্ত চিন্তার সমতুল, তাহাদের সংখ্যাও 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে, অথবা স্বেচ্ছা ক্রমে ফরাঁসি 
জাতির মত নিরুদ্ধ হইলেও সমভাবে 
থাকে । কিন্তু আদমন্ম।রির হিসাবমত ব্গ- 
দেশে হিন্দুজাতির সংখ্যা হাস পাইতেছে। 
অতএব ইহাদের অবস্থ] যে পূর্বপেক্ষ। হীন 
হুইতেছে, ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। 
এই আলোচন! করিতে আমি প্রথমে নিয় 
শ্রেণীর ওপরে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর কথ! বলিব। 

বঙ্গদেশে যে হিন্দুজাতির সংখ্যা হাম 
পাইতেছে, কলিকাতার ভ্ভাঁয় মহানগরীতে 
অথবা কোন মহকুমায় থাকিয়া আমর! বড় 


একটা তাহা বুঝিতে পারি না। পন্নীগ্রামে 
উপস্থিত হইলে, কিন্তু ঘোর সন্দেহের আবি- 
ভাব হয়। যেখানে পূর্বে গোক়াল।-পাড়ার়, 
তাতি-পাড়ার়, কুমার-পাড়ায়, নিকি বী-পাড়ায় 
শ্রেণীবদ্ধ বাসগৃহ বিরাঙধ করিত, সেখানে 
খানকত জীর্ণ কুটার, অথব! সাবেক ভিটা, 
কিংব! একট! বেলগাছ কি টাপাফুলের গাছ 
বা সিউলিফুলের গাছ দেখিয়া মলে হয়ঃ 
এগুলি যে জনহীন ভিটার পরিচয় দিতেছে, 
ষে ভিটার অধিকারীর! কোথায় গেল? ধনী 
ও বদ্ধিষু গৃহস্থদের বাটী সহজে ধুলিসাৎ 
হইবার নহে, সেই জন্ত সেগুলির ভপ্নাবশেষ 
এখনও কত অতীতের কথা স্বতিগথে আনিয়া 
দিতেছে! কত গালতলোয়ারধারী নিখিয়াদ 


২০৮৮ 


সর্দার, তজহরি সর্দীর, তাহাদের দ্বারে ছিল, 
কত বঙ্গীক্স দাস দাসী, কত রায়ত জন ও 
প্রজা, কত পুজারী ব্রাহ্মণ, কত দূর কুটুন্ব 
ও কুটুম্বিনী, কত গাভী গোশাল! ও 
রাখাল, কত চাল কাড়িবার ও ভাল ভাঙগি- 
ধার গ্রাম সম্পর্কের স্ত্রীলোক-_যাহার! এ সব 
গৃহ্‌ পূর্ণ করিয়াছিল, তাহারা কোথায় গেল? 

অনেকে বিদেশে চাকরী বা ব্যবসায় 
করিতে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার! 
ভদ্রলোক না ছোটলোক? ভদ্রলোক ছোট- 
লৌককে লইয! যান নাই এবং ছোটলো কও 
ভদ্রলোকের ভরসায় বিদেশযাত্রী হয় নাই। 
অতএব একের বিহুনে অপরের কিরূপ অবস্থা- 
স্তর ঘটিয়াছে, তাহ! দেখিবার ও জানিবার 
বিষয়। আমার দেশের ভদ্রলোক চিরকালই 
কায়িক পরিশ্রমে কাতর। তিনি যেখানে গিয়া- 
ছেন, সেখানেই তাহার অভাব পৃরণার্থ শ্রমি- 
কের আবশ্তকতা অন্ুভূভ হইয়াছে । তিনি যে 
বঙ্গের এক পল্লী ত্যাগ করিয়৷ অন্য পর্নীতে 
না গিয়! বঙ্গদেশের কোন নগরে অথবা কোন 
বড়, ব্যবসায়ের স্থানে গিয়াছেন, তাহ! অনে- 
কেই স্বীকার করিবেন। এবং একথা স্বীকার 
করিতেই হইবে যে, তথাকার শ্রমিকের! 
তাহার আগমনে সংখ্যায় বর্ধিত না হইলেও 
নবাগত ব্যক্তির আগমনে যেরূপ বেতন বর্ধিত 
করিয়। লইল, তাহা কর্তৃক পরিত্যক্ত পল্লীর 
শ্রমিক সেই পরিমাণে স্বকীয় বেতনহাস 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। কেবল যে 
কিছুকালের জন্য তথাকার শ্রমিক বঞ্চিত 
হইল এনপ নহে, অনেকস্থলে তাহার সেই 
ক্ষতি চিরস্থাকী হইল, কারণ তাহার পল্লীতে 
নূতন লোৌক-সমাগমের কোন সম্ভাবনাই 
হুইল না; অধিকস্ক যিনি চলিয়! গিয়াছে, 
তীহায় পরিবারের অন্থুপধুক্ত 'ব্যক্তি অথবা 
বিধবা! বাতীত প্রায় সকলেই তাহার পথান্ছ- 
বর্তী হইল। এইরপে পল্লীত্যাগ প্রায় তিন 


সাহিত্য-সংহিতা। [ ৯ম খণ্ড, ১১১১২ সংখ্যা । 


চারি পুরুষ হইতে চলিয়! আমিতেছে। যখন / 
প্রথম এই অনর্থের আরস্ত হয়, তখন আমা- 
দের পূর্বপুরুষের বুণ্ঝতে পারেন নাই যে, 
তাহাদদের পথ অপরে অন্ুলরণ করিলে 
অচিরে দেশের তরি-তরকারীর মুল্য দ্বিগুণ 
বা চতুগুণ বদ্ধিত হইবে; তখন তাহার! 
মনে করেন নাই যে, তাহাদের মত বেতন 
পাইয়া তাঁহাদের ভাবী বংশধরেরা সে অর্থে 
আর সে পরিমাণ সামগ্রী ভোগ করিতে 
পাইবে না) তখন তাহারা ভাবেন নাই যে, 
যাহাদের লইঙ়া তাহার এই পল্লী গঠিত? 
হইয়াছে, ধাঁহাদের মুখপানে চাহিয়। শত শত 
শ্রমজীবী জীবন-সংগ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করি- 
য়াছে, ধাহাদের ন্যায়পরতায় নির্ভর করিয় 
সরল কৃষক নিজ গৃহ-উচ্ছেদকারী মামলানর 
লিপ্ত হয় নাই, অথবা বি্জিগীধু অথলিগ্, 
ব্যবহারাঁজীবের প্ররোচনায় অলীক হ্বত্ব- 
লাভের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হয় নাই, আজ 
তাহাদের অভাবে কুলালচক্র অচল, গাঁভী- 
প্রতিপালন অসম্ভব, পুফরিণী, দীর্থিক। সমল-. 
পঙ্কিল, রথ্যাি গুল্সলতাদদিতে সম।চ্ছন্ন, প্রজা! 
দুর্বল ও হতাঁশ হইয়া ধর্সীধিকরণে ব্যক্স 
করিয়া বিচারপ্রার্থী, তাহাদের অভাবে সর্বব- 
ত্রই নৈরাশ্ত ও স্তিমিতভাব পরিদৃশ্তমান, 


সথখশাস্তি ও সম্তণ্তির সুধাশ্বাদ বহু অতীতের 


কথা, তাহার! ভাবেন নাই যে, ছিদ্র 
পাইয়। ম্যালেরিয়। ও জরা আসিয়া নিজ 
সংহারপক্ষ বিস্তার পূর্বক দীঘির কালো 
জলে বসিবে, তাঁহারা ভাবেন নাই যে, 
তাহাদের ভগ্রচড় গৃছে আর ছূর্নাতির শাসন 
হইবে না। 

দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন ও প্রস্তত করিয়! 
ত্ছিনিময়ে অন্য সামগ্রী পাইবার আকাঙ্কা 
এইরূপে নিক্ষল ও প্রতিহত হওয়ায় অনা- 
স্াসে অপরের পরিশ্রমলন্ধ ধনসামগ্রী-লাভের 
বাসনা অনেকেরই চিত্ত আক্ষ্ট করিল। 





ফাঞ্তন ও চৈত্র, ১৩১৫ ] বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির বাত্তি্ধ অবস্থা তচ্ঈ 





ত্র্ণকীরের কর্মশালা দিবসে রুদ্ধতার হইয়াও 
ঘন্গ্যতক্করের ন্বিধার নিমিত্ত রাত্রে কর্মময় 
হুইয়া উঠিল। নিজ বাস্ত ভিটা পরিত্যাগ 
করা উচিত কি না, এই চিন্তার, আন্দোলনে 
ছই তিন পুরুষ কাটিয়া! গেল। এ দিকে 
পূর্বকার গেচ্ছ রাজার পরিবর্তে অন্য রাজার 
রাজত্ব সম্পূর্ণ বিস্তৃত হুইয়! উঠিল। আমা- 
দের রাজার দেশের লোকেরা যে কেবল 
মুদলমানদের মত বলবীর্ধ্যবান্, এরূপ নহে; 
ইস্ারা জগত প্রসিদ্ধ শিল্পী ও সর্ববিদিত ব্যব- 
সারী। যেখানে যে সামগ্রীর অভাব, ইহার! 
ব্যবসায়ের নিজেদের অথবা অপরের দেশ 
হইতে তাহা প্রস্তুত করাইয়া! আনিলেন) কিন্তু 
যে সামগ্রীগুলি আনিলেন, সেগুলি যে কেবল 
প্রয়োজনীয় ও দৃশ্তমনোহর এরূপ নহে, পরস্ত 
সেগুলি ধনবিজ্ঞান-সম্মত আপেক্ষিক ব্যয়ের 
(০০299219655 ০০5 ০£ 7:০5০61০2) 
তারতম্যান্গুসারে শ্রঞথবিভাগে উৎপন্ন ও 
প্রস্তুত বলিয়! অপেক্ষাকৃত সুলভ । ইংরাজ- 
গণের আবির্ভাবে মুসলমান অরাজকত। 
' হইতে শান্তিগ্রাপ্ত হইয়া! দেশীয় বণিক্গণের 
ধন সামগ্রী অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে 
আরম্ভ হুইল এবং এদেশ হইতে কাচা 
মালগুলি বিদেশে রপ্তানী হইয়া তথাকার 
কল কারখান1 সাহায্যে পাকা মালে পরি- 
ধত হইতে লাগিল। কলকারখানা উত্তরো- 
ত্বর বুদ্ধির সহিত কীঁচা মালের যথানির়ম 
যোগান অপেক্ষ। টান অধিক হুইল; তন্সিমিত্ 
কাচা মালের দরও চড়িক্া গেল এবং টাকার 
টান অনুভূত হওয়ায় সুদের হারও বদ্ধিত 
হুইল। এজন্য পূর্ব্বেকার বণিকের! বাণিজ্য 
ত্যাগ করিয়া মহাজনের কাব্য করিতে 
লাগিল। নিরুদ্ধ বিলাসভোগ বাসনা, ভোগ 
সামগ্রীর বৈচিত্র্যে ও ্ুলভতায় উচ্ছৃঙ্খল 
হইল। বিলাদীর সহবাসে অন্গুৎপাদনকারীর. 


নবনবোন্সেবিনট বুদ্ধি জাগ্রত হইল না। সথির- 
নিশ্চিত- পরিবর্তিত অবস্থার অনুরূপ আবশুক 
উপযোগিতার অভাব পরিদৃশ্তমান হুইল। 
হিন্দু শিল্পী সম্পূর্ণ পরাস্ত হইল। শিক্ষা 
দীক্ষার কোন বন্দোবস্তে দেশীয় ভদ্রলোকের 
আস্থা দেখ গেল না। শ্রমিকের কর্ম 
সামর্থ্য ব্যর্থ হইল। কর্কর্তারও অভ্যুদয় 
হুইল না। 

এ দিকে পল্লীতে হীড়ি কলসী কিনিবার 
লোক নাই। পূর্বে কুমারদের এমনি 
একত। ছিল যে, জমীদার জমী লইয়া গোল- 
যোগ করিলেই ইহার! পহাটে হাড়ি ভাঙ্গিত।» 
এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলেই হাটে আর হ্থাড়ি 
আমদানি হইত না) দেশের লোক মিলিয়া 
তাহাদের আবেদনে কর্ণপাত করিতেন ॥ 
আজকাল কয়লার জালে সকল হাড়ি টিকে 
না। পরম্ত সহরে আনিবার অন্ুবিধা ও 
খরচ। এইজন্য অনেক স্থলে কুমারের 
কাজ বন্ধ হইয়া! গিয়াছে। ঘাটাল্রে মত 
কয়েকটা মাত্র স্থানের কুমারের! সম্পূর্ণ শ্রম- 
সামর্ধ্য দেখাইয়! পৃর্বাপেক্ষ। অধিক লাভবান্‌ 
হইলেও সমগ্র বাঙ্গালার কুস্তকারদের কর্ম” 

ংস্থান হইতেছে না। 

স্তাতির অবস্থা জোলার অপেক্ষা ও মন্দ। 
জোলার কর্মের অভাবে অমি কর্ষণ করি- 
তেছে। কিন্তু তাতির। তাহা এখনও 
করিতে পারে নাই। কেবল ধনী লোকেরই 
তাতের কাপড় খরিদ কর! সম্ভব এবং 
বঙ্গদেশে ধনীর সংখ্য! ক্রমশই হাঁস পাই- 
তেছে) অধিকন্ত রাজসরকারে বা সভা- 
পমিতিতে ছুই তিন পুরুষ হইতে ফাটা! 
কাপড়ের প্রচলন বদ্ধমূল হুইম়্াছে। 

কাস। পিতলের বাঁসনের গ্রচলগন এখনও 

ছে, তথাপি এনামেলের বাসন প্রাক্স 
অর্দেক স্থল অধিকার করিয়া লইঙ়্াছে। 


বিলাস বাড়িল। নিত্য নব অভাব মোঁচনে ] একটা পিতলের এগেলাস বতদিন চলে, চাটা 





৯ স্প্প্পসপ 


এনামেলের গ্লাস সে সময়ে তাজিয়া যায়, 
কিন্ত পিতলের গ্ল্যাস ভাঙ্গিলেও উহ! পিতলের 
ঘরে বিজ্রীত হুপ্ধ। অথচ এনামেলের গ্যাস 
অব্যবহা্ধ্য হইলে তদ্ধিনিষয়ে কিছুই পাওয়া 
যায় না। এই গ্রকাল্ে যে কেবল কীাসারীর 
আয় কমিতেছে এরূপ লহে, যে সকল দরিদ্র 
শ্রমজীবী এনামেলের গেলাস ক্রয় করি- 
তেছে, তাহাদের মোটের উপর ধননাশ 
হইতেছে। 

বাঙ্গ।লী কামার মাজকাল জার নকল 
পল্লীতে দেখিতে পাওয়া যায় ন!। পূর্বে 
বঙ্গের প্রায় অনেক স্থান, খাঁড়া, কাস্তে, দা, 
কুড়াল প্রভৃতির জন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। ' এখন 
বাঙ্গালার বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে নুতন 
| অথব1 বটা আমদানি হয়। ছূর্গাপুজার 
সমন বলি দিতে কামার মাবস্থীক হয়, কিন্ত 
ছুর্াপুজার ব্যয় প্রায় সন্কীর্ণ হইয়া আদি- 
তেছে। ভাল ছুরি, ক্কাচি ও ঢালাই কড়া! 
ভারতের বাহির 'হইতে আসে এবং পেট! 
কড়া বেহার অঞ্চলে অল্প মন্ুরিতে গ্রস্তত 
হ্‌য়। 

পল্লীগ্রামেও ম্বর্ণকারের আবশ্তকত! 
এখনও অন্ভৃত হর) হিন্দু পৃছে কন্যার 
জগ্ম হইলেই স্বর্ণকার আবস্তক। সহরে 
উহাদের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইলেও উহা- 
ন্বের সংখ্যা মোটের উপরে হাঁস পাইতেছে। 
ফারণ যাহার! অতিশয় দক্ষ ও ক্ৃতকর্ম্মা 
স্তাহারাই হরে অসি অধিক নৈপুণ্য ও 
শ্রমসামর্থয দেখাইতে পাইতেছে এবং পুর্ব্বা- 
পেক্ষ৷ অধিকতর উপার্জন করিতেছে 7 কিন্ত 
পূর্ব্বে পল্লীতে যে কয় ঘর ন্বর্ণকার ছিল, 
এখন তাহার তুলনায় কিছুই নাই বণিলেই 
ছয়। " 

কাঠের দিষ্কুকের পক্জিবর্তে এখন লোহার 
ইরাঞ্ষের ব্যবহার প্রচলিত হইক়্াছেঃ তবে 
পক্ষা্তরে পূর্ঘবাপেক্ষা! অনেক বেশী চেয়ার 





সাহিত্য-স ঘহিতা। [ ৯ম খণ, ১১১৯ সংখ্য।। 


টেবিল গ্রস্তত হুইতেছে। সেগুলি প্রান্ন 
কর্মকর্তার শ্রমবিভাগ-ুদ্ধিতে প্রস্তুত হয় 
বলিয়া কেবল উপযুক্ত ব্যক্তিরাই সম্পূর্ণ: 
শ্রমসামর্ধ্যে পুর্বাপেক্ষা অধিক উপার্জন 
করিতেছে । কিন্তু পল্লীর সুত্রধরেরা গে 
শকটের চক্র অথব! লাঙ্গল নিশ্মাণ ভিন্ন অন্য 
উপাদ্দে জীবিক1 অর্জন করিতে সামর্থ্য 
প্রকাশ করিতে পাইতেছে ন!। 

এক্ষণে গ্রস্ততকারকৃদ্দের ত্যাগ করির়! 
একবার উৎপাদ্কদধের বিষয় আলোচনা 
কর! আবশ্তাক। বিবাদ বিসংবাদ আসি! 
শ্রম-বিভাগবিধিতে কর্মসাধনে বাধ! দিতেছে! 
কেবল নিড়ানে পটু বৃদ্ধ কৃষক গভীর করিয়া 
ভূমি কর্ষণ কন্সিতে পারিতেছে ন| এবং 
কেবল গভীর কর্ষণে পটু যুব! কৃষক ভাল 
করিয়া জমী নিড়াইতে পারিতেছে ন1। 
উভয়ের সমবেত শ্রমসাসর্থ্য কোন তূমিই 
লাভ করিতেছে না। এ দ্দিকে জমীদার 
মহাশয়.রাজধানীতে থাকেন বলিয়া ভাগাড়- 
গুলি অস্থিকঙ্কালশুন্য। এইবপে ক্ষেত্র 
সমুদায় সারবজ্জিত হইতেছে। তাহার 
উপর কৃষক শ্রমবিভাগ প্রথায় সম্পূর্ণ অন- 
ভিজ্ঞ ; ভ্থুতরাং জমীতে আর অধিক ফসল 
জন্মে না) যাহা কিছু গন্মে, ম্যালেরিয়ার 
আক্রমণে সে তাহা! নিজে কাটিতে পায় নাঃ 
সেই জন্য অধিক মভভুরী দিয়! তাহাকে ক্ৃষাণ 
নিষুক্ত করিতে হয়। অপরকে অধিক মজ্জুরী 
দিয়া কর্তিত ধান্যে মহাজনের খণের সুদ 
বর্টিত করাক় উৎপাদন-ব্যয় € 0০০9০? 
[1000০6012) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং 
অধিক সুদে নিয়োজিত মূলধন হইতে লাভের 
হার ক্রমিক হাস (7:97 06 01071171517178 
£508075 )পাইতে থাকে । 

উৎপাদকের মধ্যে দেখা! গেল তাহাদের 
লাভ এখন ক্রমিকই হাস পাইতেছে, এবং. 
্রস্তততকারকদের অনেকেরই অবস্থা শোচনীয়) 


ক্ান্তন ও চৈত্র, ১৩১৫] বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির বার্তিক অবস্থা । 


ও 





কারণ যাহারা সহরে আসিয়া আধুনিক উন্নত 
উপায়ে সামগ্রী প্রস্তত করিতে পারে, এন্প 
'নিতান্ত উপযুক্ত কয়েক ব্যক্তি ব্যভীত অনে- 
কেই কর্ম্মনংস্থানহীন। হিন্দু ও সুসলমান 
জাতির-'অভাবমত সামগ্রী প্রস্তত করিয়া 
যাহার! জীবন-সংগ্রামে গ্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়া- 
ছিল, আজ তাহার! উহ্বাদদেরই আধুনিক ভিন্ন 
জাতীয় মভাব মোচন করিতে অক্ষম । অজ 
কি হিন্দু কি মুপলমান সকলেই ইউরোপীয়- 
দের অন্গুকরগে আপনাদের বাসনাগ্রীতিকর 
সামগ্রীতে মুগ্ধ । অতএব দেশের খ্রিদ্দার- 
গুলির ক্রয়সামর্থযও প্রাচীন শিল্পীর সাহায্যে 
আসিতেছে না। সচরাচর দ্রব্য সামগ্রী উৎ- 
পাদনে লাভ হাস হইতেছে দেখিয়। অনেকে 
পাটের চাষ করিতেছে বটে, তথাপি উন্নত 
ক্লষি-পন্ধতি আজিও প্রবর্তিত হইল না; 
অধিক সম্তায় মূলধন-প্রান্তির কোন বিধি- 
তেই দেশের ভদ্রলোকের আস্তরিকত। 
দেখিতে পাওয়া! যায় না। এইরূপে পল্লী- 
ত্যাগী স্বদেশবাসী হইতে লাঞ্চিত হইয়া হিন্দু 
উৎপাদক ও নিন্মীভ1 যে নুতন রাজা ও 
ইউরোপীয়গণের অনুষ্ঠিত নানাবিধ কার্ধ্যে 
নিজেদের সামর্থ্য দেখাইবে, তাহারই ঝা 
উপায় কৈ? 

হিন্দু চিরন্তন সংস্কারের অধীন। ধর্ম 
তাহার কর্থে বাধা দিতেছে । মুনলমানের 
এক মনিব ছিল, এখন ছুই মনিব হইয়াছে ) 
তগ্মধ্যে একের ব্যয়-সামর্থয সর্বাপেক্ষ! 
অধিক।. প্রত্যেক ইয়োরোপীয়ের অস্ততঃ 


ছুইটা সুগলমান চাকর দরকার। আদালতের, 


দণ্ত,রি, পেয়াদা, ঘোড়ার গাড়ীর সহিস 
কোছুয়ান, রেল জাহাজের খালানী প্রান 
সকলেই মুসলমান। 
তাহার ধর্পত্বী ও পুত্রকে প্রতিপালন করিতে |” 
পারে না, তাই রামা শা আমাদের বাড়ীতে 
স্থান পায় না) নিকাতে ও এক পরসার 


ছাতুতে সন্ত কাহার, কৃত্মী অথবা উৎকল 
দেশের পাকালে অভ্যন্তকরণ জাতি তাহার 
স্থান লইয়াছে। রাজধানীতে আসিবার সমগ়্ 
আমরা ভজহরি সর্দারকে আনি নাই, তাই 
সে দন্্যদ্লে আশ্রয় লইয়াছে। কৈ ছোট" 
লোক হিন্দুকে ত বাড়ীতে দেখিলাম নাঁ, 
আদালতে দেখিলাম না, রেলে জাহাঞ্জে 
দেখিলাম না, আমরা এখন কাপুড়ে বাবু 
হইয়াছি, তবু তাঁহাকে কাটা পোষাকের 
দোকানে দেখিলাম না, তবে সে গেল 
কোথা ? আজ ছুই তিন পুরুষ হইতে তাহার 
রোজগারের পথ একেবারে বন্ধ। বাবুর! 
পললীত্যাগ করায় ম্যালেদিয়া তাহার গ্রভু $ 
জমীদার তাহার কাতর মর্দবেদনায় কঠোর 
হান্ত উপহার দিতেছে; তাহার বিপদে আর 
ভিক্ষার হাট* বসে না? হিন্দু সংস্কার 
তাহাকে বাটা হইতে বাহিরে শ্লেচ্ছের কর্ম 
করিতে দেয় নাই__তাঁহার ধনভাগ্ডার বহুদিন 
হইতে শুন্ত। চতুর্দিক হইতে ব্যতিব্যস্ত 
হুইয়্াও পিগ্ডের ব্যবস্থায় হালের গরু ও যোথ 
জমা বীধ! দিয় সে ভিনকুড়ি বয়সে দাঁর- 
পরিগ্রহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পত্বীর যৌবন 
উদ্তেদের পুর্বে তাহার ইহলীলা সংবরণ 
হইয়াছে। তাঁই আজ ঘোষের পো-_তেলির 
পোঁর পরিবর্তে গর্নলাবৌ তেলিবৌ, আসক! 
আবেদন অভিযোগ করিতেছে, বহু পুরাতন 
মনিবের বংশধরের নিকট পূর্বপুরুষের ক্কৃত- 
জ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছে । পল্লীর শ্বশান 
এখনও কিন্তু তাহাদের কাতরধবনিতে বাবুদের 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভিক্ষা করিতেছে। সমগ্র 
উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু পরিবার নুন রাঁজার 





* পূর্বে উৎপাদনকারী দরিজ্র হিন্মুর পিতৃ- 


অল্প বেতনে হিন্দু আদ্ধানির সমস তিক্ষার হাট বসিত অর্থাৎ পটোল 


ওলা বিপহদ্ধারের জন্য সেদিন হাটে আর অন্ত 
পটে?ুলওয়াল$ আঁসিত না এবং পূর্বোক্ত পটোজ- 
ওয়ালার গপটোল অনিক খুল্যে বিত্রীত হইত । 


৩৯২ 


সাহিত্য-নংহিতা 1 [৯ম খণ্ড, ১১১২ সংখ্ণা ॥ 





মাবির্ভাবে পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী 
ছইবার নিমিত, অর্থ উপার্জনের নিমিত্ত, 
থে ত্রাস্ত নিয়মের বশবর্তী হুইতেছিল, 
ঠাহার ধশে আজ তাহাদের চিরমুখাপেক্ষী 
[রিভ্র হিন্দু পিতৃহীন, অপহায়, সমূলে 
বংসগ্রাপ্ত এবং ভদ্র হিন্দু নিজ পাপের 
প্রান্শ্চিত্তের উপকরণ নংগ্রহ না করিয়া, 
এবং নিজেও অনুতপ্ত না হইয়া! আজ লাট 
দ্বভার় রাজার সহালুভূতি-প্রর্থী। তাই 
কবির কথায় বলিতেছি ) 

*কিন্ধ হায় ! পলী গুলি__ 

সারা ভারতের গ্রাণ-_ 
হলে ধ্বংস, হবে ফ্ুব-_ 
দেশলক্ষমী অন্তর্ধান 1” 
পল্লীবিলাপ। 

“শ্রামিককে দেয় মূলধনের অন্পাতে 
শ্রামিকের সংখ্যা হাঁস করিবার নিমিত্ত ভিন্ন 
ভিন্ন পাশ্চ।ত্য দেশে বিবাহের প্রতিবন্ধক 
স্বরূপ অনেক নিয়ম প্রচলিত আছে  ষথা-__ 
নির্দি বয়সে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধনসম্পত্তির 
অধিকারী না হইলে সংসার-প্রতিপালনে 
অক্ষম বলিয়! বিবাহ করিতে পারিবে ন|। 

বঙ্গদেশের ধনবিজ্ঞানবিদেরা বিধান 
ফরিয়! গিরাছেন যে, শ্রামিকজাতি অর্থ দিয়! 
স্ত্রী সংগ্রহ করিবে। কর্মকার, সুত্রধর, তন্ধ- 
বায়, কুন্তকার, গোঁপ প্রভৃতি অনেক জাতির 
মধ্যে সেই নিয়ম আজিও প্রচলিত দেখ! 
যায়। টাকার জোগাড় করিতে ন। পারাতে 
নেকের ভাগ্যে বিবাহ ঘটিকা উঠে ন]। 
অনেকে আবার বিবিধ চেষ্টার পর পরিণত 
বয়সে অর্থসংগ্রহ করিয়া! বাঁলিকাপত্বী লাভ 
করিয়া থাকে। সেই বালিকার যৌবনো- 
সদ হইবার পূর্বেই অনেক স্থলেই তাহার 
ৃদ্ধ স্বামীয় লোকান্তর ঘটিয়া থাকে। * এই- 
রূপ নানা কারণে এ সকল জাতির বংশবৃদ্ধি 
এক প্রকার ঝহিত হুইয়। গিক্াছে। আজি 


কালি অনেক গ্রামে একটাও কুস্তকার ব! 
কর্মকার পাওয়া! যায় না। শান্ত্রকারগণের 
কঠোর নিয়মই যে, এই সকল শ্রামিক সম্প্র- 
দায়ের বংশলোপের অন্য একটী কারণ, তাহ! 
সহজেই বুঝা যাইতেছে । কিন্তু এইরূপ 
নিয়ম-প্রণয়নের মূল উদ্দম্ত কি? দেশে 
যাহাতে শ্র।মিকের সংখ্যা এবং তজ্জন্ত জীবন- 
গ্রাম বৃদ্ধি না পাঁয়। বিবেচনা করুন, দেশে 
ভূমির পরিমাপ বৃদ্ধি হইতেছে না? কিন্ত 
লে:কমংখ্যা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে ।. 
যদ্দি বঙ্গদেশের শ্রামিকদের বংশবৃদ্ধি পূর্বোক্ত 
নিয়মে নিরুদ্ধ করা না হইত, তাহা হইলে 
মজুরী হাঁস পইত এবং বর্ধমান জনসমূভের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ভূমিসম্পত্তি লইয়া ভীষণ দ্বন্দ্ব 
উপস্থিত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু ুঃখের 
| বিষয় এই যে, শ্রামিকদের সংখা] ক্রমান্বয়ে 
হাস পাইলেও নানা কারণে তাহাদের অব- 
স্থার উন্নতি হইতেছে না, অথচ অন্ত দেশে 
শ্রামিকদের সংখ্য। বর্ধিত হইলেও তাহাদের 
অনেকের অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 
বঙ্গদেশ ব্যবহারিক শিল্পবিস্তায় পশ্চাৎপদ 
এৰং একপ্রকার স্থিতিশীল। সহ সহশ্র 
বৎসর পুর্বে ষে উপায়ে এদেশে শিল্পজাত ব! 
কষিজাত ভ্রব্যসমূহ উৎপাদিত হইত, আজি 
বিজ্ঞানের দীপ্ত আলোকে নানাবিধ কল 
কারখান! ও শ্রমসংক্ষেপের যন্ত্র সৃষ্টি হইলেও 
বঙদেশীয় স্থিতিশীল শিল্পী তৎসমুদায়ের 
সাঁহাধ্য লইতে অগ্রসর হইতেছে না। পক্ষ 
স্তরে প.শ্চাত্য জাতিনিবহ'উন্নত বিজ্ঞান-বলে 
কলকারখানার সাহায্যে অসংখ্য নিত্য ব্যব- 
ছার্ধ্য ও বিলাস দ্রব্য সম্তাঁয় প্রস্তত করাতে 
আমর অন্ত দেশের অপেক্ষাকৃত মহার্থ শিল্প- 
জাত দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই সমস্ত 
বৈদেশিক দ্রব্য ক্রয় করিতেছি, তাহাতে 
এদেশীয় শ্রামিক্দিগের বেতন-সংস্থান-ক মির! 
যাইতেছে। এইন্সপে নিজকর্শদোষে ও 


ফান্তন ও চৈত্র, ১৩১৫ ].বঙ্গদেশে 1হপমভিন বার্তিক অবস্থা । 


আমাদিগের নিজের বহুদর্শিতার অভাবে 
আমর! অন্মন্দেশীক্ম হতভাগ্য শ্রামিকদিগের 
ছুর্ভাগ্য ধিগুণ বর্ধিত করিতেছি । আমাদের 
প্রাচীন শান্্কারগণ যে ভূয়োদর্শন-বলে 
শ্রামিক্দিগের বেতনসংস্থান বগ্ধিত করিবার 
সছপায় বিধান করিম্াছিলেন, অকর্াণ্য 
আমর! বিজ্ঞনবলেন্ব সাহায্যে প্রয়োজনীয় 
কলকারখানা এবং শ্রমসংক্ষৈপের যন্ত্র স্থষ্ট 
লা করিয়া বৈদেশিক: সুলভ ভ্রব্যপামগ্রী- 
লাভেই ক্ৃতার্থন্মণ্য হইতেছি, তথাপি সরকার 
বাহাছরের নিয়োজিত কামিং সাহেব ইত্যাদির 
বিজ্ঞজনোচিত মতের অস্ুমোধিত ব্যবস্থায় 
ক্ছলভে বহুল পরিমাণে দেশীয় দ্রব্যসামগ্রী 
নবোভ্াবিত উপায়ে কলকারখান! সাহায্যে 
প্রস্তত করিয্। দেশের মূলধন বুদ্ধি করিতে 
চেষ্ট। করিতেছি না এবং মূলধন ন! থাকিলে 
ষে কার্য্যান্থুঠানের অভাবে শ্রামিকদের 
বেতন প্রাপ্তির সম্ভাবন। হয় না, একথা বোধ 
হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। 

পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয় বলিয়! 
পূর্বেকার শ্রামিক জাতির যেমন বংশ বৃদ্ধি 
হইতেছে না, শ্রামিক্দিশগের বেতন'সংস্থান 
শ্বূপ মুলধনও পশ্পৎপদ বঙ্গদেশে বৃদ্ধি 
পাইতেছে না। বঙ্গদেশে ব্যবহারিক শিল্প- 
বিস্তার অভ্যুদয়ে যদি উন্নাত উপায়ে কৃষি- 
কার্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়, অথবা! কা 
মালগুদি সুলভে পাকা মালে রূপাস্তরিত 
করিবার নব নব উপায় উদ্ভাবিত হয়, তাহ! 
হইলেই বর্ধমান মূলধনের অনুপাতে বঙ্গদেশ- 
বানী শ্রামিকের বেতনবৃদ্ধি হইবে, নচেৎ 
এতন্দেশবাসী শ্রামিকের প্রাপ্য বেতন অস্ত 
ফেশবাসী শামিক লইস়! যাইবে। 

বঙ্গদেশের ধনবিজ্ঞানব্দি পণ্ডিতেরা 
শ্রামিকের সংখ্যা বৃদ্ধি না হইবার উপায় 
করিয়া দিয়াছেন; আধুনিক বঙহগদেশবাদী 


তাহাদের বেতন বৃদ্ধির উপায় উদ্তাবন না. 





৩৯৩ 


করিলে তাহারা ক্রমে অধিকতর দয়িত্র হুইয়! 
পড়িবে। এক পাটের চাষের অনুষ্ঠানে 
পূর্ববঙ্গদেশবাসী শ্রমজীবীর* বেতন অপেক্ষা- 
কৃত বর্ধিত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহার! নিত্য 
প্রয়োজনীয় সামগ্রী খরিদ করিয়াও কেহ 
কেহ সঞ্চয় করিতে পাব্সিতেছে, বা বিলাস- 
সামগ্রী উপভোগ করিতেছে । এইরূপ 
নানাবিধ কার্য্ের অনুষ্ঠান আরব না হইলে 
দেশের ধনবৃদ্ধি হইবার সস্তাবনা নাই এবং 
লোকমংখ্যার অনুপাতে দেশের মুলধন 
বৃদ্ধি না হইলে শ্রামিকদের বেতন বৃদ্ধি 
হইবে না। 
(১) 
(২) 


সন্তায় ও স্থগমে মালের গতিবিধি, 
সহজে সুবিধাজনক হারে মূলধন 
প্রাপ্তি, 

কাচ! মাল উৎপাদনের নিমিত্ত 
বিস্তৃত জমির ব্যবহার, 

(৪) এবং ব্যবহারিক শিলপশিক্ষার বিস্তার 
আরম্ভ হইলে দ্রব্যসামশ্রী অধিক 
পরিমাণে উৎপন্ন ও প্রস্তত হয়। 

(১ এক রেল-বিস্তারে আজ পর্য্যস্ত 

২৪** শত লক্ষ মুদ্র! ভারতবর্ষে ব্যর়িত হই- 
য়াছে। কত শত লক্ষ মুদ্রা খাল-খননে ও 
রথ্য-নির্্দাণে ব্যয্িত হইয়াছে, তাহার ইয্বত্ত। 
কর! যায়না । এখন খালে পধ্যস্ত মার 
নৌক। এত অধিক যাতাধাত করে, পাক! 
রাস্তায় এত অধিক গরুর গাড়ী চলিতেছে 
এবং বহুবিস্তুত রেলপথে মাল গাড়ীর 
ংখ্যা এত অধিক হইয়াছে ও হইতেছে, 
যেমালের গমনাগমন বিষয়ে ভারতবাসীকে 
আার অধিক চিত্তা করিতে হইবে ন|। 
,(২) মূলধন আমাদের দেশে সহজে 
টিটি রবিনের 2 নি 


£৯ ইহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা। জধিক । 2 
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অল্প সুদে পাওয়া যায় না। ইহার একমাত্র 
কারণ আমাদের দেশীয় মুলধন অল্প ও দেশীয় 
ব্যা্ষ নাই। বিজাতীয় যে সকল ব্যাঙ্কে 
ছ্মামাদের ধনীদের অর্থ প্রেরিত হয়, উহ 
ধনীদের হিসাবে জমা ও ব্যাঙ্কের হিসাবে 
ধার বলিয়। পরিগণিত হইপ্লা থাকে । এই- 
্ধপে বহু অর্থ বিজাতীয় ব্যাঙ্কারগণ অল্প সুদে 
ধার করিয়া, তাহারা! যাহার্দের বিশ্বাস করে, 
তাহাদের আবার ধার দেয়। আজ পর্যযস্ত 
আমর! বিশিষ্টরূপে কোন ব্যবসাকে চালাইতে 
পারি নাই। আমাদের বাজারসম্রম অত্যস্ত 
অল্প বলিয্ন! আমর! সহজে ধার পাই না। ব্যয় 

ধম করিয়া! লোকে যে মূলধনের হ্ষ্টি করে, 
উহা! নিজে ব্যবহার করিতে না পারিলে 
ব্যাঙ্কে জম! দিয়। থাকে । এইরূপে দেশের 
অব্যবহৃত মূলধন ব্যাঙ্কের সাহায্যে কৃতকর্ম! 
লোক ব্যবহার করিয়া থাকে । আমাদের 
দেশীয় লোকের এত অধিক অর্থব্যাঙ্কে জম! 
আছে যে, তন্দবারা বহুবিধ কার্ধ্যের অনুষ্ঠান 
হইতে পারে। কিন্ত বিদেপীয় বণিকৃগণই 
এই অর্থের ব্যবহার করিতেছে । আমাদের 
দেশের অব্যবহৃত মুলধন লইয়া বিদেশীয় 
বণিক্গণ ব্যবসায় কার্য স্ুকর করিয়া লই- 
তেছে। ফল কথা, আমাদের ব্যাঙ্ক ও নাই, 
বাজার-সন্্রমও নাই, স্থতরাং আমাদের দেশের 
অর্থ আমর! ব্যবহার করিতে পারতেছি না । 
ধনীদের. ধনভাগ্ারের কিঞ্চিৎ অংশ মূলধন 
করিয়! যদি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা যায়, তাহা 
হইলে দস্তরমত প্র অর্থের বিশ গুণ অর্থ ব্যব- 
হায় করিতে খারা যাক়। নিশ্খাতারা তাহ।- 
দের মাল দেখাইন্না ব্যাঙ্ক হইতে “ক্যাশ 
ক্রেভিট” পাইতে পারেন। বিশিষ্ট লোকের 
মাতব্বরিতে উহাদের পরিচিত ব্যবসাগ্লিগণ 
ধার করিতে পারিবে। প্রক্কৃত পক্ষে যে 
সকল ধনী একেবারে চাদ হিসাবে দান 
ফক্সিতে অনিচ্ছুক, এবং যে মধ্যবিধ ব/ক্কি- 


লাহিত্য-সংহিতা। [ ৯ম খণ্ড, ১১১১২ সংখ্যা? 


গণ দান করিতে অপারক, তাঁহার ব্যান্ককে 
মধ্যস্থ করিয় স্থদের লোভে কৃতবর্া লোক-. 
দ্বিগকে সাহাধ্য করিতে পারিবেন। 
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(৩) বথেষ্ট পরিমাণে জমী প্রস্তত অথবা 
কাচা মাল প্রস্তত করিবার নিমিত্ত বিস্তৃত 
জমির ব্যবহার এখনও আমাদের দেশে 
হইতেছে না। যে বাঙ্গালায় দেশীয় বাণিজ্য- 
রক্ষার নিমিত্ত এত আন্দোলন, সুখের বিষয় 
সেই বাঙ্গালার জমীর কর্ত। জমীদার। জমী- 
দার মহাশয়গণ ঘদি অকর্ধিত ভূমিগুলি সস্তায় 
বিলি করিয়া আবাদ করিতে আরম্ত করেন, 
তাহা হইলে জমীর উৎকর্ষ বাড়িতে আরব্ত 
হুইবে। কাচা মাল বহুল পরিমাণে উৎখক্স 


ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩১৫.] বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির বার্তিক অবস্থা । 


যদ্দি প্রজাগণ অর্থাভাবে অসমর্থ 


হইবে। 
হয়, ছুই তিন জন জমীদা'র মিলিয়! কৃষি-ব্যাক্ক 


স্বাপন করিতে পারেন। প্রজাগণ স্ব স্ব মূল- 
ধন সমন্ত বায় করিয়াও যাহাতে প্রয়োজন 
মত আরও মূলধন অল্প শ্রদে পাইয়া! খাটা- 
ইতে পারে, জমীদার নিজে তাহাদের জামিন 
হইলে বা প্রজার বন্ধুদের মাতব্বরিতে ধার 
দিতে অন্কমতি দিলে, ব্যাঙ্ক যাহাতে তাছা- 
দিগকে ধার দেয়, তাহার বিধান নিতাস্্ 
আবশ্তক। পুষা কলেজে শিক্ষিত হইয়া 
কৃষিকাধ্যে নিপুণ জমীদারদিগের আত্মীর়গণ 
যদি নিজ নিজ অমীদারিতে চাষের উন্নতি 
সাধন আরম্ভ করেন, তাহ! হইলে কাচা মালে 
দেশ ভরিয়া যাইবে। 
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ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির হামিপ্টন সাহেবের 


এই কথার আমর! সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। 
আমেরিকার ওয়াকার সাহেব ৰলেন, 
আমেরিকার প্রজা! ও জমিদার নিজ নিজ 
স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ । জমিদার খাজন! 
চাছিলে প্রজা তাহার জমি ছাড়িয়৷ দিয়া 
দুরদেশে চলিয়! যায় এবং তথায় অল্প খাজনায় 
ও অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে শম্ত উৎপাদন 
করিয়া লাভবান্‌ হুইয়! থাকে। 
জমিদারও ঘদ্দি জানিতে পারেন যে, তীহার 
জমির কোন বিশেষ গুণ আছে এবং তজ্জন্ত 


অন্ত প্র] অধিক খাজন! দিতে সম্মত হইবে, . 
তাহা! হইলে তিনি খান! বৃদ্ধি করিতে 


কুত্ঠিত ছয়েন.না। 


ক 
এদিকে 


ডা 





ভারঙক্র্ষে অজ্ঞ জমিদার ও প্রজার 
ংখ্যাই অধিক। অমির থাজন। কি উপায়ে 
বাড়িতে পারে, অনেক জমিদার সে বিষয়ে 
কিছুমাত্র চিস্তা করেন না। চাষীকে ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকারের কৃষিপদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষ! দিয়া, 
কিংবা তাহার জমিতে তৃল, রিয়া প্রভৃতির 
চাষে উৎসাহ প্রদান করিয়া তাছাদের বিঘা! 
প্রতি বর্ধমান ফসলের সেই বর্ধিত ধনাগমের 
অনুপাতে খাঁজন। বাড়াইতে পারেন; কিন্তু 
সে বিষয়ে তাহার আদৌ দৃষ্টি নাই। 
লোক বৃদ্ধি হইলেই যে কৃষিজাত সামগ্রীর 
মূল্য বুদ্ধি হইবে এবং "সেই নিমিত্ত খাজন! 
বৃদ্ধি হইবে, এরূপ নহে। ইংলগ্ডের গোধুমের 
দরের যে তালিকা প্রন্তত হইয়াছিল, তাহ'তে 
দেখিতে পাওয়া যায় ষে, ১৮৪৯ খ্রী অবের ফে 
দর ছিল, ১৮৯৪ খ্রী অবের প্রায় তাহার অর্দেক 
হইয়াছে । ইংলণ্ডে গোধূম উৎপন্ন না হইলেও 
অন্ত দেশে বিঘ: প্রতি অধিক ফসল ও মালের 
স্ুলভে পরিচাঁলনই ইহার একমাত্র কারণ 
অথচ ষে সকল দেশে গোধুম উৎপক্গ 
হইতেছে, তথায় খাজন! স্বাস ন! হইয়। 
বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, কারণ ক্রমিকই 
অধিকতর স্থানে চাষের প্রসার বৃদ্ধি 
হইতেছে। 
বঙ্গদেশের অন্তত মানভূম ও লিংহভূম 
প্রদেশের জমির খাজন! সেলামীবাদে বিঘা 
প্রতি এক আন! হইতে চারি আন! পর্য্যস্ত ৪ 
দেখা যায়। তথাপি এই ছূর্শল্য দেশের 
প্রজারা এই স্থান ত্যাগ করিয়! সেই সকল 
সুলভ স্থানে যাইতে ইচ্ছুক নহে। এদিক্ষে 
চিরস্থান্ী বন্দোবস্তের কল্যাণে বজদেদীগ্র 
জমিদারও কত জমি 'পতিত র্াখিতেছেন, 
তথাপি খানার পরিষাণ হ্রাস করিবেন দ।। 
থে জমিঘারের সকল জমিই প্রজাবিলিতে 
আছে চিরস্থাক্ী বন্দোবস্ত তথায় মঙজমক্জ 


| ক্ষিন্ধু যেখাণে অনেক জমি পড়িত আছে, 
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চিরস্থারী বন্দোবস্ত থাকায় তথায় দ্রব্যসামগ্রী 
উৎপন্ন হইতেছে না। 

কলিকাতার দশবার ক্রোশ দুরে গঙ্গার 
ধারে অনেক কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) সেই 
সকল কলে বেতন স্বরূপ অধিক অর্থ পাও- 
যাতে তত্প্রদেশস্থ 'প্রজাবর্গ জমি ছাড়িয়া 
ফলে কাজ করিতেছে; ইহাতে দ্রব্সামগ্রী 
অধিক মহার্থ হইলেও তাহারা অধিক বেতন 
পাক বলিয়! ক্ষতিগ্রন্ত হয় না। জমিদারগণ 
এ সকল কলওয়ালাদের নিকট অধিক খাজন! 
পাইলেও প্রঞ্জাগণের ত্যক্ত জমির খাজন! 
হাস করিতেছেন না__-করিলে অল্প খাজনায় 
সেই সকল জমি অনায়াসে বিলি হইয়া বাইত 
এবং তৎসমুদায়ে বিস্তর শম্ত উৎপন্ন হওয়াতে 
দেশে ড্রব্যসামগ্রী নুলভ হইত । কিন্তু চির- 
স্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে জমিদারকে 
খাজনার জন্ত ভাবিতে হয় না। তাহার! 
কলওয়ালাদের কাছে যাহ! পাঁন, তাহাতেই 
তীহান্দের দেয় খাজন! বাদে লাভ থাকে; 
সেইজন্ত তাহারা পতিত জমি সস্তায় বিলির 
উপর দৃষ্টি করেন ন!। পতিত জমির উপর 
সরকার 'হইতে কর ধার্য না হইলে বোধ 
হয় আর জমিদারগণের চৈতন্ত হইবে না। 
বণিক্‌-সভা এই বিষয়ের আন্দোলন করিলে 
ধী সকল জমির উদ্ধার হইতে পারে এবং 
তছুৎপন্প ধনের বিনিময় করিয়। তীহার! 
লাভবান্‌ হইতে পারেন। সেই সঙ্গে দেশের 
ধনোৎপন্তি ও লোকপ্রতিপালনও হুইতে 
পারে। অবশ্ত এই সকল স্থানের শ্রামিকগণ 
কফলকারখানায় . অপেক্ষাকত অধিক অর্থ 
পাওয়াতে এ সকল জমি ত্যাগ করিয়াছে 
কিন্ত জমিদার একটু বিবেচনা করিয়া তৎ- 
সমু্ধায়ের খানা! কমাইদা! দিলেই অন্ত গ্রাম 
হইতে শ্রামিক আপিয়া তথাক় চাষবাসের 
অনুষ্ঠান করিতে পারে। তবে পতিত জমির 
উপর ক্ষর বসাইলে এই হয় যে, জমিদায়গণ 


সাহিত্য-সংহিতা' | [ ৯ম খ€, ১১১২ সংখ্যা ॥ 


জমি পতিত না রাখিয়া অল্প হারে তাহাদের 
বিলি করিবেন, নচেৎ নিজের! কৃষিকলেজের 
শিক্ষিত যুবকগণ ঘ্বারা উন্নত প্রণাণীতে 
চাষবামে মনোনিবেশ করিয়া কাচা মালে 
দেশ পুর্ণ করিয়া দিবেন এবং তদ্বার! 
ধনোৎপাদ্দনে সহায়ত] করিবেন। 

(৪) ব্যবহারিক শিল্পবিষন্গিণী শিক্ষার 
বিষয় বিস্তারিত বলিবার আবশ্তকতা নাই। 
ব্যবহারিক শিল্পের হাতে কলমে শিক্ষাবিস্তার 
না৷ হইলে শিল্প দ্রব্য অধিক পরিমাণে গ্রস্তত 
হইতে পারে না। এই যে দেশীয় কাচা মাল 
বিদেশে গিয়। গ্রস্তত মালে পরিণত হইতেছে, 
উহাকে: এদেশে গ্রস্ত মালে পরিণত না 
করিলে দেশে ধনাগম হইতে পারে না। 

যাহারা শিল্পশিক্ষার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াও 

খিতে পারিতেছেন না, তাহারা সকলে 
শিল্প শিক্ষা! করিয়া ধনোৎপাদনে পারদর্শী 
হইবেন। যে সকল পণ্য দ্রব্য শ্বদেশী 
আন্দোলনের পূর্বে অর্থাৎ অবাধ বাণিজ্যের 
প্রতিযোগিতার কঠোর পরীক্ষায় স্থিতি লাভ 
করিয়াছিল, আব্গকাল অধিকতর কাট্তির 
নব বলে বলীয়ান্‌ হইয়া নব শিল্পীদের বুদ্ধি- 
মত্তায় ব্যয়পরিমীণ সংক্ষেপিত ও অল্প লাভে 
্রস্তত হইয়া অবাধ বাণিজ্যের শ্রেণীভুক্ত 
হইতে পারিবে। যে সকল জব্য বজ্দ্ন 
করিয়। আজ উহ! দেশে প্রস্তুত করিতে 
সকলেই ব্যস্ত ও চিন্তিত, আস্তর্জাতিক বাণি- 
ত্যের মূল কথ! ধনবিজ্ঞান পাঠে বোধগম্য 
করিয়া প্র সকল দ্রবা উৎপাদন বা প্রস্তত 
কর! যুক্তিসঙ্গত বিবেচন! করিলে টেকৃনি- 
ক্যাল হ্কুলের অধিক বেতনভোগী বিদেশীয় 
শিক্ষকের নিকট শিক্ষিত হইবার সুবিধা 
পাইলে, তবে বাঙ্গালী যুবক উহার অভাব 
মোচন করিতে পারিবে। ছোট ছোট 
আদর্শ কলে কাপড়, দেশলাই, কাচের 
বাসন, তৈজস ইত্যাদি অল্প অল্প পরিমাণে 


ফাল্তান ও চৈত্র, ১৬১৫ ] বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির বার্তিক অবস্থা । ও 
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গ্রস্তত করিতে করিতে তবে বাঙ্গালী মুল- 
ধনের আন্দাজ পাইবে, ব্যয়দংক্ষেপ শিখিবে, 
কাঁচামালের রূপান্তর করিতে শিখিবে, নচেৎ 
অসস্ভব। এইক্পে শ্রমিকদের কর্মসংস্থান 
হুইবে। 

এই স্ুবিপুল ভারত সাম্রাজ্যে এখন 
কর্ম্মকর্তীর আবশ্তকতা অন্থ্ভূত হইতেছে। 
যে ক্ষেত্রে পূর্বে একজন চাঁষবাস করিত, 
এখন তাহা দশজনের মধো বিভক্ত হইয়াছে । 
অতএব এই দশজনের প্রত্যেকেই আরও 
দশগুণ জমীচাঁষ করিতে পারে বা উন্নত 
কৃষি প্রণালী অবলম্বন করিয়া সেই জমী হইতে 
অধিক ধনোৎপাদন" করিতে পারে। কিন্তু 
দশগুণ জমীর খাজন! দিবার ক্ষমতাও তাহার 
নাই বা উন্নত ক্লুষিপঞ্ধতি অবলম্বন করিব।র 
তছণযুক্ত মূলধনও তাহার নাই। অধিকন্ত 
পৈতৃক স্থান ত্যাগ করিতে তাহারা অনি- 
চ্ছক। নচেৎ কর্মকর্তারা কোন স্থানে 
অধিক ভূমি 'লইয়া তাহাদিগকে উন্নত পদ্ধতি 
অবলম্বন করিয়া নিষুক্ত করিলে দেশের 
উৎপন্ন মালও বৃদ্ধি পাস এবং তাহারা বুদ্ধি- 
কৌশলে দশগুণ কর্ন করিয়া সেই পরিমাণ 
উৎপাদিত সামগ্রীর ভাগ লইতে পারে ও 
বেতন বৃদ্ধি করিতে পারে ।* 

কোনও গ্রামে একঘর গোয়াল! দেখ! 
গেল। গোয়াল! বেলা নয়ট! পর্য্যস্ত বারটা 
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ছয় টাকা গতর পায়? তাহার স্ত্রী চাকরী 
করিয়া মাসিক তিন টাকা পায় ও বেলা 
তিনটার সময় ছুই তিন ঝ।টীতে বাসন 
মাজিয়! বাটা আইসে; সেই জন্ত গোপাল! 
স্বহস্তে পাক করিয়। আহার করে। গোয়াল! 
কিন্ত এক স্থানে পাইলে হয়র্ত বেলা নয়টার 
মধ্যে চব্বিশটী গাভী দোহন করিতে পারে 
এবং তাহার স্ত্রী অন্পপাক করিয়া দিলে বারটা 
গাভীর সেবাও করিতে পারে। তাহার - 
সত্রীকেও সেইরূপ নানাস্থানে কাজ করিয়! 
বেড়াইতে না! হুইলে সেও চব্বিশটা গাতীর 
গেময়ের ঘু'ঁটিয়। দিতে পারে । ঘরের গাভী 
বিক্রয় হইয়া গিয়াছে ও মূলধন নাই বলিয়! 
গোয়াল! তাহার সম্পূর্ণ কা্যসামর্থ্য দেখা- 
ইতে পারে না। কর্মকর্তীর আবির্ভাব 
হইলেখ্ী গোদ্দালা ও গোয়ালিনী উভয়ে 
মিলিয়! আন্দাক্ বিশ টাকা বেতন পাইবার 
মত কাজ করিতে সমর্থ হয় এবং কর্দবর্ত। 
উহ্বার্দিগকে বিশ টাকা বেতন দিয়াঁও লাভ 
পাইতে পারেন। কর্মকর্তার অভাবে এই 
সকল লোক নিজনিব্দ কর্ম ত্যাগ করিয়! 
কল-কারখানায় কার্য্য করিতেছে; অথব] 
যেখানে কল-কারখানা নাই, সেই সকল 
স্থানে থাকিয়! দারিদ্রাহুঃখ অনুভব করি- 
তেছে। ইহারা নিজ নিজ প্রবৃত্তি বা সামর্থ্য 
মত কাধ্য করিতে পাইলে, বহু সামগ্রী 
উৎপাদ্দন ও প্রস্তুত করিয়া দেশের ধনবৃদ্ধি 
এবং সেই অন্থপাতে নিজেদের বেতন বৃদ্ধি 
করিতে পারে। ইহাদের কান্দ কর্ম বন্ধ 
হওয়াতেই শাক শব্ভী ও ছগ্ধ এত মহার্থ 
হুইয়াছে। ইহারা কলে কাজ করিয়া! অধিক 
অর্থ পাইতেছে সত্য, কিন্তু তাঁহ'তেও ইহা- 
দের বেতন বৃদ্ধি হইতেছে না, অথবা! সেই 
অর্থে পূর্বের মত অধিক সামগ্রী ভোগ 
করিতে পাইতেছে না। 

এ রঃ 

ব্েশবাদীর* অঙ্গ সংস্থান ও অল্প সংস্থান 


৩৯৮ সাঁহিত্য- 


বাদে নিত্য প্রয়োজনীয় অন্ত সামগ্রী ক্রয় 
করিবার সামর্থ্য আছে কি না, তাহা সমাজের 
লক্ষ্য স্থল। জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, 
ঝ্যক্তিগত শ্বার্থ ও সমাগত স্বার্থ কখনই 
এক হইতে পারে না। ব্যক্তিগত ম্বার্থে 
প্রণোন্দিত হইয়া আসাম দেশে যে এণ্ী 
অথব৷ ভাগলপুর অঞ্চলে যে বাফতা প্রস্তত 
হইতেছে, উহা কখনই সমাজগত স্বার্থের 
অনুমোদিত হইতে পারে না। মহাজনের 
দাদনে গ্রস্তত হইয়। এই কাপড়গুলি অনেক 
হাত ফিরিয়। কলিকাতায় ঝড় বাজারে আসি- 
'তেছে এবং বিদেশী বণিকৃ ইউরোপ ও 
আমেরিকায় গন্তিকেই এখানকার দ্বিগুণ 
মূল্যে বিক্রপ্ন করিতেছে । এই যে বস্থ প্রস্তুত 
ছুইতেছে, উহ? কয়েকজন মাত্র মহাঙ্গনের 
স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ব বুঝিতে হইবে। এই 
বস্ত্র সস্তায় বিক্রয় করিতে হইলে মহাজনদের 
লাভ মল্প হয়, অথচ. এই বস্ত্র সস্তায় বিক্রীত 
হইলে কাটতির 'মাধিক্য অনুসারে বুসংখ্যক 
বদেশবাসীর অন্নের সংস্থান হয়। ফলকথা 
শ হাজার গজ পঞ্ধশ হাজার টাকায় 
বিক্রীত ন। হুইয়! শ্রম বিভাগে ও সমবেত 
স্লধনে পচিশ হাজার গজ এ মূলো বিক্রয় 
সুওয়া সম্ভবপর হইলে আড়াই গুণ অধিক 
শ্রাম্মিকের কর্্দ-সংস্থান হনস। “কিন্ত পচিশ 
হাজার গজ এ্রমূল্যে বিক্রয় করায় লাভের 
সমষ্চি পুর্বাপেক্ষা! বৃদ্ধি পাইবে কি কম হইবে, 
ইহার ঝুকি লইতে অনিচ্ছুক বলিয়া মহা- 
জনেয়! এন্ধপ কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে ঢাছে 
না। তাহাদের আকাজ্জ!চুষায়ী লাভ 
প্রান্তিই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য । উহা যদি 
অল্লপরিমাণ সামগ্রী হইতে তাহাদের পাওয়া! 
সম্ভবপর হয়, তাহ! হইলে 'অধিকসংখ্যক 
লোকের কর্পনংস্থান-চিস্তা তাহাদিগকে ঘে 
বিচলিত করিবে, তাহার কোন কারণ দেখা 
খায় না। সমাজ-্যার্থ নিজে ইহাকে পারি- 
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পোষণ করিবে । সমগ্র সমাজের সমহবত 
চেষ্টা এইরূপ ভ্রব্বিশেষের উৎপাদনে 
নিয়োজিত হইলে দ্রব্যাদি স্থুলভে প্রস্তত হয় 
এৰং কাটতির আধিক্যে শ্রমজীবীরা - খে 
কালাতিপাত করে। 

ভারতবর্ষে অল্পকালস্থায়ী সামগ্রীর হার 
হার কখনই ছিল না। এদ্দেশের তৈজনপত্র 
বহুকাল স্থায়ী ও গৃহস্থের ধন বিশেষ । 
ইযুরোপের কাচের বাসন অতীব ভঙ্কুর। 
এদ্দেশের কার্পেট বা কাশীর পিতলের বাসন, 
বা কাশ্মীরের শাল বহুকাল স্থায়ী ও দেখিতে 
সুন্দর বলিয়! ইয়ুরোপীয়গণ সথের জন্ত স্ব খ্ব 
দেশে লইয়া যান। এই সখের সামগ্রী 
ইহাদের ধন সম্পন্তিরূপে গণ্য, কারণ বহুকাল 
ব্যবহারের পর বিক্রয় করিলে অনেক সময় 
তিন ভাগ টাক। উঠিয়। আইসে। কিন্ত 
হঃখের বিষয় গ্রৰূপ দীর্থক।লস্থারী পরম 
ব্যবহারোপযে।গী ধন সামগ্রীর ভোগ কর! 
ভারতবাসী সমীচীন বোধ কঙ্বো না, সেই 
জন্ত ত্র সকলের উৎপাদনে ভারতবাসীর, 
এখন আর তত আসক্তি নাই। একেত 
তাহারা ধনোৎ্পার্দনে পশ্চাৎপদ, তাহার 
উপর আবার ক্ষণকালগ্থায়ী দৃশ্তমনোহর 
সামগ্রী নিজেদের ধনের ঝ1 পক্শ্রমের ফলের 
বিনিময়ে গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হুইয়ছে। 

ভারতবর্ষে যে পরিমাণ ধন উৎপাদিত 
হয়, ভোগাস্তর তাহার সামান্ত অংশও দেশে 
থাকে কি না সন্দেহ)--যদি থাকে, তাহা 
হইলে এক বৎসর ফসল না হইলেই বা নষ্ট 
হইলেই দেশে ছুর্ভিক্ষ হইবে কেন ইংরা- 
জের ভোগবাসন1! আমাদের অপৈক্ষা অধিক 
হইলেও তাহাদের ধনোৎপাদনের গৌরঘে 
সমন্তই শোভা! পায়। বাহাদের ক্কধি ভিন্ন 
অন্ত কোন উপায় নাই, এবং যে দেশে প্রস্ততি 
করে বিত্তবান ব কর্ণকর্তীর আবির্ভাব 
নাই বলিলে অতুযুক্তি হয্গ না, তাহাদের 
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চাষার মত ভোগ-বাঁসনা হওয়া উচিত। 
দরিদ্র লোক বড় লোকের অন্থকরণ করিতে 
গিয়া অধঃপতনের পদ্থা পরিষ্কৃত করে মাত্র। 
উৎপাঁদিত ধনের অনুপাতে ভোগের খরচ 
অল্প হইলেই দেশের অবস্থা উন্নত হয় বল! 
হয়। ইংলগ্ডে লোকবৃদ্ধির অনুপাতে যে 
পরিমাণ ধন উৎপাঁদিত হইতেছে, ভারতবর্ষে 
লোকবৃদ্ধির অনুপাতে ভ্তাহার অনেক অল্প 
খনের উৎপত্তি হুয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার 
সঙ্ঘর্ষে ভারতবাঁসীর ভোগবাসনা বৃদ্ধি পাই- 
তেছে, কিন্ত ধনোৎপাদন-বাসন! বৃদ্ধি পাই- 
তেছে না। তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় 
অধিক হইতেছে। প্রত্যেক ভারতবাসীই 
অবশ একথ! স্বীকার করিবে যে, কেবল 
দ্রব্যাদির যে পণ বাঁড়িতেছে এমত্ত নহে, বহু- 
বিধ দ্রবোক্ন ভোগবাসনাও বুদ্ধি পাইতেছে। 
পূর্বে যে কৃষক মৃত্তিকার মধ্যে মৃৎ্পাত্রে 
নিজের টাকা ব্বাখিয়া নিশ্চিন্ত হইত, আজি 
কালি পাও শস্ত বিক্রয়ের পর একটী রঙ- 
চঙে টীনের ক্যাশ বাক্সে সে এখন টাকা 
রাখিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিক নিশ্চিন্ত হুই- 
তেছে। এরূপ অধিক নিশ্চিন্ত হুইবাঁর যে 
কোনই কারণ নাই, তাহা সে একবার 
নিজে ভাবিয়া দেখিতেছে না, অপরেও 
'তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে না। 
সকল বিষয়ে ভারতবাসী নানাবিধ দ্রব্য 
ভোগ করিয়া অধিক ব্যন্দ করিতে এক 
প্র্ষার কৃতসক্কল্ল। লোকে কথায় বলে 
"রোজগার নাই বাবুক্ধানী আছে।* সমগ্র 
ভারতবাসীর পক্ষে এই কথা শ্রযোজা। 
চটের কলে ছুটির সময় একবার যাইলেই' 
দেখা যাইবে, শ্রামিকদের গায়ে রঙিন জামা, 
উড়াণী, পায়ে. মোজা, মুখে সিগারেট । 
ব্হারীয় .অ্রর্যের পণ বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার 
অর্থপরিমিত বেতন বৃদ্ধিতে বার্থ বেন 


বৃদ্ধি হয় নাই , অধিকন্ধ জুতা জাম! ইত্যা-. 
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দির ভোগ্খিলামে তাহাদ্দের ধন মাশ হুই- 
তেছে। সভা জগতে বাতি জালিতে গু 
অন্তান্ত বিষয়ে দেশলাই আবশ্তাক হয়, বিদ্ধ 
দেশলাইয়ের অভাবে চাষীর বিশেষ ক্ষতি হক্স 
না। ছুই চারিটা দেশলাইয়ে তাহার সংবৎ- 
সরের আবশ্তক কার্য সিদ্ধ হইতে পারে 
চক্মকি বাবহার ন! করিয়া সে মাসিক ছুই 
আনার হিসাবে এক মণ ধান্যের 'ধিলিমক্ষে 
এক বৎসরের দেশলাই ক্রয় করিয়া থাকে! 
ইংলগ্ডের লোক প্রতি বার্ষিক আয় শিল্পালিশ 
পাউও্ড, কিন্ত ভারতবর্ষে আলম প্রাকস দেড় 
পাউগ্ড বা পনর মণ ধান্ত ! 

যে দেশে, যে সময় যে অবস্থায় বাহার 
যে দ্রব্য ভোগ কর! বিলাসিতা বলিয়া! বিবে* 
চিত হয়, তাহার সেই ভ্রব্যেতর ভোগবাসনাতর 
নিবৃত্তি হইলে তাহার ধনের অপব্যক় হয় না। 
মিতাব্যয় ঘলিলে অনেকে সঞ্চয়ের ভাবও 
অনুমান করিয়া থাঁকেন। কিন্ত মিতব্যয় 
বাস্তবিক ব্যয় বিশেষের নাম।" অল্পকাল্‌ 
ভোগনাধ্য পামগ্রীর অধিক ব্যয়ের নাম 
অমিত ব্যয়। আহারীয় ও পানীয় একবার 
মাত্র ভোগে বিনষ্ট হয়, অতএব অনাবশ্তুক 
অধিক মূল্যের প্র জাতীয় সামগ্রী ভোগের 
নাম অমিত ব্যয়। নিতান্ত আধশ্তক এবং 
অপরিহার্ধ্য সামগ্রী বিশেষ, যাহার ভোগাস্তে 
কিছু পাওয়] যাঁয়, অথবা যাহা! সম্পত্তিরপে 
গৰিণত করা যাইতে পারে, উৎপন্ন ধনের 


বিনিময়ে প্র" সকল সামগ্রী গ্রহণ করাই 


মিতবায়। এই মিতব্যয়ে অভ্যস্ত হুইয় 
এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 17650960091 
(505) অনুমোদিত বাণিজ্যিক দ্রব্য সাম- 
গ্রীর উৎপাদনে ব্যক্তিমাত্রই নিজ নিজ কলা 
বিশেষের লার্থ্যান্্যাত্ধী পরিচয় দিতে 


.পারিলে এবং বাস্তবিক ধর্মভীরু কার্য্যক্ষম 
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হইলে বতই "দশের অধিকাংশ আমিকের 
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শ্রমবিভাগে কার্য-সামর্থোর সম্পূর্ণ বিকাশ 
পান, ততই দেশে অধিক ধন উৎপাদিত 
হইতে থাকে এবং শ্রামিকেরও কর্মসংস্থান 
হইয়া ভাহার অবস্থাস্তর ঘটে । 


বঙ্গদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর 
বার্তিক অবস্থা । 


মানবমীত্রই নিজ নিজ অভাব মোচন 
ক্ষরিবার নিমিত্ত তহুপযোগী সামগ্রী ভোগ 
করিতে উদ্ধত হয় এবং শ্ব ত্ব সমাজের 
নিয়মিত ক্রিক্সাকলাপ সম্পন্ন করিয়া আপ- 
নাকে সমাজস্থ ভাবিয়া কৃতার্থ হইয়। 
থাকে । জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির যেবধপ 
ভিন্ন ভিন্ন প্রয্মোজন, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
সমাজেরও ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন বা আব- 
হকত! পরিদৃই হয়। সেই প্রয়োজন সাধন 
করিতে এবং অল্পপ্রাশন, বিবাহ শ্রাদ্ধার্দি যে 
সকল সামাবিক প্রথ! দেশবিশেষে গ্রচঙিত 
আছে, তৎসমুদয়ের অনুসরণে সমাজবিশেষে 
সকলেই যথাসাধ্য উদ্ভধম করিয়া! থাকে । যে 
ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আকাজ্ঞার তৃপ্তি 
বিধানে এবং সামাজিক ক্রিয়্াকলাপের 
সম্পাদনে সক্ষম, তাহাকেই সকলে ধনী 
যগেন। যে সমাজে এই জাতীয় লোকের 
ংখ্যা বর্ধিত হইতে থাকে, সেই সমাজের 
জীবদ্ধি হইতেছে বুঝিতে হইবে। এখন 
আমাদের উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ক্রিয়া 
কলাপের অভাব নাই। কিন্তু ক্রিয়াকলাপের 
সম্পাদনাত্তে বাহ আড়ম্বর হেতু ব্যয়া- 
ধিকা বশতঃ। অনেকেরই মুখমগ্ডলে নৈরাশ্ত 
ও স্থিষিতভাব পরিদৃশ্তমান। জগতের অবস্থা 
পর্যযালোচন! করিলে দেখা যাইবে যে, কোন 
কোন সমাজের এ্রীূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, 
আবার কোন কোন সমাজ বিপরীত বিবির 
অন্বর্তন করিয়া একেবারে শ্রীহীন হইয়! 
পড়িতেছে। পুত্থাসুপুত্ঘরূপে পরীক্ষা কৰিলে 





সাহিত্য-স 


হিতা। [ ৯ম খণ্ড, ১১১১২ সংখ্যা । 





দেখিতে পাঁওয়া যায়, কোন না কোন নিক্ব- 
মের অনুসারে সামাজিক শ্রীর হাসবৃদ্ধি 
হইয়া! থাকে। 
প্রত্যেক সমাজেই ভিন্ন ভিগ্ন প্রকার 
উদ্ভোগী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ 
কায়িক পরিশ্রম করিতেছে এবং যাহার জন্য 
পরিশ্রম করিতেছে, তাহার নিকট তদ্বিনি- 
ময়ে কোন সামগ্রী, বা সামগ্রী দাবী করিবার 
স্বত্ব, ব অর্থ প্রাপ্ত হইতেছে। যাহার ত্বমি 
নাই, সে জমিদারকে জমি-ব্যবহারের বিনি- 
ময়ে কিছু দিয়া পরিশ্রম সাহায্যে সামগ্রী 
উৎপাদন করিতেছে। যাহার জমিও নাই 
অর্থও নাই, সে ব্যক্তি জমিদার ও মহাজনকে 
ভাহাদের প্রাপ্য দিয়া নিজের গুয়ে'জন 
অনুসারে চ'ষ আবাদ বা খনি হইতে ধাতু 
উত্তোলন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেছে। 
কেহ বা এই উৎপন্ন সামগ্রী অন্ত স্থ/নে লইয়া! 
গিয়া তাহাকে অধিক মৃল্যধুক্ত করিয়। লাভবান্‌ 
হইতেছে, কেহব! সামগ্রী রূপার্জরত করিয়! 
বা অধিককাল মজুত রাখিয়! অধিক মৃল্য 
লইতেছে। আবার কেহ বা উৎপন্ন বা 
প্রস্তত সামগ্রীর শ্রাহক সংগ্রহ করিয়া এ 
সামগ্রীর অংশ বা তুল্য মূল্য অর্থ গ্রহণ 
করিতেছে । কেহ বা ওকালতী বা চিকি- 
না] করিয়া বা বিস্তাদান প্রভৃতি কার্যের 
বিনিময়ে অর্থলাভ করিতেছে । ফলতঃ 
যে ব্যক্তি যে পরিমাণে সামগ্রী ভোগ করিয়! 
বা সঞ্চয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করি- 
তেছে, তৎসমস্তই বিনিময় সম্ভৃত | যে ব্যক্তি 
কেবল কারিক পরিশ্রমের সাহায্যে উদরামের 
স্থান করিতেছে, উহা! তাহার কারক 
পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত হইতেছে । যে 
ব্যক্তি উদ্বারন্নের সংস্থান করিয়াও পরিধেয় 
ব্যবস্থার করিতেছে, এবং যে ব্যক্তি স্বীয় 
অভাবমে;চন বা বিলাস-বাসনার পরিতৃপ্তির 
নিষিত্ত আরও নানাবিধ সামগ্রী ভোগ করি- 


কান্ত ও চৈত্র, ১৩১৫ ] বঙ্গদেশে হি্গুজাতির বার্ডিক আবন্ছা। &*১ 





তেছে, ইহা! অবশ্তই কোন না কোন সামগ্রীর 
বিনিময়ে সম্ভবপর হইয়াছে, তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? 

যে ব্যক্তি উত্তম ও অধ্যবসায় গুণে ব 
পরিশ্রম করিয়া, অথবা, স্বকীয় পরিশ্রমলন্ধ 
দ্রব্যের বিনিময়ে অন্ত সামগ্রী ভোগ করিয়া 
জীবন সংগ্রামে গ্রতিষ্ঠ। লাভ করিতেছে, 
তাহার সেই অবলম্িত বৃত্তিকে বঙ্গভাবায় 
ব্যবদায় বলা যানন। কোন ব্যক্তির কি 
বাবসায়--এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
কি করেন, ইহাই বুঝাম্ব। বস্তত্তঃ ব্যবসায় 
কথার মৌলিক অর্থ ধরিলে-_যথা বি--অব 
সে! উেস্তোগ করা, শেষ করা) বিশেষদূপে 
উদ্ভমকরণ, অথবা শেষ পর্য্যস্ত উদ্ভমকরণ 
বুঝায়। “উদ্তোগিনং পুরুষসিংহসুপৈতি 
লক্ষমীঃ”-_অর্থাৎ উদ্ভোগী পুরুষকেই লক 
আশ্রয় কনিকা] থাকেন। ইহা একটা মহা- 
জনবাক্য 1৫ বিনিময়প্রধান সমাজে উদ্ভোগী 
পুরুষদের সমস্ত কার্ধ্যই বিনিময়সন্তুত। এই 
বিনিময় ব্যাপারে কি প্রকারে উচ্চ শ্রেণীর 
হিন্দুর কর্ম সামর্থ্য নিয়োজিত হর, তাহা! 
আলোচন। করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে 
ওকালতী ৰা চিকিৎসা বাঁভিন্ন জাতির কার্্যা- 
লয়ে কর্ম করিয়া তদ্বিনিময়ে তাহারা অর্থ 
উপার্জন করিয়া থাকেন। ধনাগমের অন্তান্ত 
অতিশয় প্রশস্ত কোন পথেই তিনি হিচত্ণ 
করিতে পশ্চাৎপদ। হাতে কলমে ব্যবহারিক 
শিল্প বিদ্ভায় তিনি কোন কালেই পারদর্শা 
ছিলেন না। বাণিজ্য ব্যবসায় শিক্ষা করিতে 
তিনি অনিচ্ছুক, কারণ ভদ্রলোক অনেকে 
ব্যবসার করিয়া! লোকসান দিরাছেন। এই 
সজল ন্ুফল রত্বগর্ত বজদেশে বে পরিমাণ 
ধন সামগ্রী উৎপন্ন ঝা প্রস্তুত হুন্স, তাহাতে 
আমাদের কি পরিমাণ অংশ বর্তায়, তাহা! 
মহজেই অহ্থমেয। বড় সুদিখানায় সুহ্রীর 
যে অংশ আছে, বড় বড় সদাগন্নী অফিসে 


আমাদেরও সেই অংশ বর্তমান। আমক্বা 
বঙ্গদেশের উৎপন্ন ও প্রস্তত ধনের ভাগীদার 
হইতে যে পন্থা অন্ুদরণ করিতেছি, সে 
পথের পথিকে আজ দেশ ছাইর়! ফেলিয়াছে। 
মালের টান ধক্িলে এবং যোগান কমিলে 
দ্রব্যের মুল্য বাড়ে, কিন্তু টান _অপেক্ষ। 
যোগান অধিক হইলে মুল্য কমে। তাই 
আজ কুড়ি টাকার চাকরি খালি হইলে 
আবেদন পত্রে 'আফিস ঘর্‌ পুর্ণ হইয়া যায় 
এবং বেতন বুদ্ধির সম্ভাবনা দেখ! যায় না। 
অন্তান্ত সামগ্রী সস্তা হইলে লাভ কম দেবিয়! 
উহার যোগান আবার কমির়| যায় এবং যত 
দিন না৷ উচ্থার মূল্য বাড়ে, তত দিন কেহ সে 
মাল বাজারে পাঠাইতে চাহে না) কিন্ত চাকুরে 
দূপ মালের আর যোগান কমিতেছে না। 
এ মালের অভাব আর অঙ্ুতৃত হইতেছে না 
কেবল বড় লোকের ক্ন্তার বিবাহের সময় 
ইহাদের অধিক মূল্য পাইবার সম্ভাবনা দেখা 
যার়। 

যে পথ আমরা অনুসরণ করিয়াছি, 
তাহারই ফলে গতিকে আমরা পল্লীত্যাগ 
করিয়াছি। অতএব পল্লীর ধন হইতে বঞ্চিত 
হুইয়াছি। বাগানে তরিতরকারি দিয়া ধাহ! 
বিনামূল্যে পাইতাম, পুফরিণীতে মতন্ত ছাড়িয়া 
যাহ! ছিপে ধরিতাম, নান্বিকেল তাল যাহ! 
পয়স! দিয়! কিনি নাই, গৃহের গোধন যাহার 
খাঁটি হুগ্ধ হইতে ক্ষীর সর নবনীত খাইয়া! মন্তি- 
ফের বলাঁধান হইত, আজ সেইগুলি পরি- 
শ্রমের বিনিময়ে লন্ধ ধন নাশ করিয় ক্রয় করি- 
তেছি। পল্লী ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া নিমশ্রেণীর 
হিন্দুর প্রেতাত্মা শ্মশীনহুইতে বলিয়! দিতেছে 
প্ষে অর্থের নিমিত্ত দেশ ত্যাগ করিয়াছ, 
তাহার অধিকাংশ না দিলে আর পূর্বের মত 
খান্ত সামঞ্জী পাইবে না।” বাবুরা বখন 
পঙ্গীঙত খাক্ষিতেদ, কৃষক ধান্তের সহিত 
তত্রিতরকারী উৎপগ করিস! লাতবান্‌ হইত. 


৪০ 


সাহিত্য-সংহিত।। [৯ম খন্ড, ১১১১২ সংখ্যা । 





লিসিত 
এখন সেই লাত হইতে বঞ্চিত হইয়া! কেবল 
ধান্ডে সংসার ধাত্র। নির্বাহ করিতে তাহার! 
অক্ষম। তাই সে আব বিদেশী বণিকের 
ক্রয়সামর্থ্য প্রার্থনা কক্সিতেছে, নচেৎ ইছার 
উপর চাউলের মুল্য কমিলে তাহাকে 
চাউলের ব্যবসায়ে ইস্তফা দিতে হইবে ।' 
কি অভুত নিয়ম! দেখিতে দেখিতে 
অর্থের মূল্য হাস হুইয়। গেল, আর পুর্ব্বের 
অর্থে পূর্বের মত সামগ্রী পাওয়া যাইবে না । 
বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের বিনিময়ে যে অর্থ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, উহ! দ্বারাই প্র দ্রব্যের মৃল্যজ্ঞাপন 
কর! হয়, অতএব অর্থের মৃল্যজ্ঞাপন করিতে 
বিষম সমন্তায় পড়িতে হয়? যেহেতু অর্থই 
মুল্যজ্ঞাপক এবং ইহার পণনিরূপণকা রী মধ্যস্থ 
কোন কিছুই নাই। সাধারণতঃ দ্রব্য-সম্তারের 
পণের তারতম্যান্ছদারে অর্থের মুল্য নিরূপণ 
করা যাইতে পারে; কারণ দ্রব্যের সহিত 
ভ্রব্যের সম্বন্ধই উহ্থার মুল্য। এবং অর্থও 
যখন ধাতুজ পণ্যদ্রব্যবিশেষ, তখন প্র অর্থের 
পরিবর্তে যে পত্রিমাণ চাউল বাযে পরিমাণ 
ইতল প্রাওয়া ফাইবে, উদ্ধাই অর্থের মূল্য 
স্বরূপ। যদি এক মণ চাউল বা দশ. সের 
তৈলের পরিবর্তে অল্প অর্থ পাওয়৷ যায়, তাহ 
কুইলে বুঝিতে হইবে যে, অর্থের মূল্য অধিক 
হইয়াছে এবং যদি এক মণ চাউলববা৷ দশ 
সের তৈলের পরিবর্তে অধিক অর্থ পাওয়। 
যায়, তাহ! হইলে অর্থের মূল্য হাস হইয়াছে 
ৰুঝিতে হইবে । অতএব অর্থের দ্রব্যসামত্্রী 
ক্রয় করিবার শক্তিই উহার মূল্য এবং ভ্্র্যা- 
দির মূল্য ও অর্থের সুল্য পরম্পর বিপরীত 
ভাবাপন্ন। উহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ তুল!- 
দণ্ডের পাল্লার ন্তার়। 'যদি একটা উখ্িত 
হয়, অপরটা নিম্নগামী হইবে, এবং অপরটী 
উদিত হইলে অন্তটা নিম্নগামী হইৰে। 
. (কান দ্রব্যের আমদানী অর্থে সেই দ্রব্য 
বি্রয়া্থ প্রস্তত আছে বুঝার) ক্ষিন্ধ অর্থের 


আমদানী হুইয়াছে বা উহ! বিক্রয্ার্থ গ্রস্তত 
আছে, এরূপ কথা সাধারণতঃ শুনা যায় না। 
প্রক্কতপক্ষে বখনই কোন ত্রব্য অর্থে ক্রীত 
ব1 অর্থ লইয়া! বিক্রীত হয়, তখনই বুঝিতে 
হইবে যে, অর্থও এ দ্রব্যের স্তায় ক্রীত .বা 
বিক্রীত হইন্লা থাকে । যখন কেহ শম্ত ঝা. 
তুল। বিক্রয় করেন, তখনই মুদ্র! ক্রয় করেন 
এবং যাহারা গগুলি ক্রয় করেন, তাহার! 
বিক্রেতৃগণকে অর্থ বিক্রয় করেন। 

এই ত আমাদের “পথ ও পাথেয়।” 
পথিকের সংখ্যা! অধিক বলিয়া পাথেয় আর 
অধিক পাওয়। যাইতেছে না) তাহার উপর. 
ইহার ক্রর়কারিণী শক্তির কি অসম্ভব হ্াস। 
এখনও কি এই অল্প মূল্যের সামগ্রী প্রাপ্তির 
নিমিত্ত আমাদের এই পথ অন্থসরণ কর! 
উচিত। অন্তান্ত যে সকল দ্রব্য সামগ্রীর, 
মূল্য বাড়িয়াছে, সেইগুলির উত্পাদন ও 
গ্রস্ততিকল্পে আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা কর! 
উচিত নয় কি? আমর! দেখিতেছি যে আমা- 
দের দেশে লোকবুদ্ধির অনুপাতে অধিক ধন 
সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে না বলিয়া! দেশের 
মূলধন বৃদ্ধি পাইতেছে না ও ন্থদদ কমিতেছে 
না। আমর! আরও দেখিতেছি যে, চরিত্রের 
গঠন হুয় নাই বলিয়৷ আমাদের. বাজার-সম্ত্রম 
অল্প। আমরা গ্রতিজ্ঞ। করিয়৷ পালন করিতে 
না প্রারিলে আমর! সমাজে ক্ষতিগ্রস্ত হই না, 
এই জন্ত প্রতিজ্ঞ-পালনে চেষ্টা করি ন|। 
আমাদের বাজার সম্ত্রম অন্ন বলিয়া! আমরা 
অল্প স্থদে বিদেশী মূলধন (কল কজা ইত্যাদি 
ধন সামগ্রী) ধারে ক্রয় করিতে পাই ন!। 
এইরূপ স্থলে সমগ্র সমাজের এই উদ্দেশে 
সমবেত চেষ্ট৷ ধনোৎপার্দিনী শক্তির অন্ততম্‌ 
বলিয়! বিবেচিত হুইবে। এই শক্তিয় বলে 
ব্যক্তিগত স্থার্থ এরূপভাবে নিয়ঙ্জত্রিতি করিতে 
হুইবে, যাহাতে দেশের অধিক মূলধন সৃষ্ট 
হুইতে. পারে, অথবা বহসংখ্যক জোক কাথ্য 


ফাঁন্তন ও চৈত্র, ১৩১৫ ] ঘঙ্গদেশে ।€প-মিডি বার্তিক অবস্থা । 





বিশেষে শ্রম-বিভাগ প্রথায় নিযুক্ত হুইয়া 
উৎপন্ন ধনসামগ্রীর অংশ গ্রহণ করিয়! অন্ত 
পথগামী হইতে পারে । 
এই জঅক্পক্রয়কারিণী শক্তি উপার্জন 
করিয়া তন্বিনিময়ে সানাদিক ক্রিয়াকলাপে 
আমরা ভোগের অথবা শোভাবর্ধনের নিমিত্ত 
যে সকল সামগ্রী ক্রয় করি, সেগুলি হইতে 
বিশেষ কোন ফল পাই না। 
আমাদের সমাজ এখন নিত্য নৃতন ভাব 
ধারণ করিতেছে। সমাজস্থাক্সিত্ব নামে শাশ্বত 
বা! চিরন্তন। কালের প্রভাবে সমাজে নৃতন 
ভাব পরিলক্ষিত হুয়্। সামান্জিক ব্যক্তি 
মাত্রেরই কাধ্যপরল্পরার ফলসমষ্টি সমধর্থ্া- 
ঘিত হইয়া! মর্লের দিকে প্রধাবিত হইলে 
সেই সমাজে শ্রী পরিলক্ষিত হয়, এবং 
বিপরীত বিধির অন্ুবর্তনে সমাজ-শ্রী দুরে 
চপিয়। যাস এবং সামাজিক ব্যক্তি মাত্রের 
মুখে নৈরাশ্ত ও স্িমিতভাব পরিদৃশ্তমান 
হইয়। থাকে । আমাদের এই সমাজে এখন 
উহা সম্পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। 
অল্প বয়সে বিবাহ হইলে অল্প বয়সেই 
জনক জননী হইতে হয়। ইহাদের পুত্র 
কন্তাগুলি যে ছুর্বল ও মেধাহীন হইবে, 
ভাহাতেই বা সন্দেহ কি? এবং ছুূর্বল ও 
মেধাহীন বালক বালিকা! দ্বারা আর্ধ্য জাতির 
গৌরব যে অক্ষ থাকিতে পারে না, তাহ! 
বোধ হয় অনেকেই ম্বীকার করিবেন। 
অতএব দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরস। যুবক- 
দের নিকট আমাদের সাঙুনয় নিব্দেন ষে 
্বাবলম্বনে অভ্যন্ত না হইয়া বিবাহ করা উচিত 
কিনা তাহার! যেন একবার চিত্ত। কৰিয়! 
দেখেন। অল্প বয়সে বিবাহ দিবার বাসনা- 
€ম্রাত বিপরীতগামী করিতে তাহারাই এক- 
মাত্র সমর্থ। সামানিক ব্যক্তি মাত্বের-ক্রার্য 
পরম্পরা সমধর্্মান্বিত করিতে আমর! তাহা- 
দেই মুখপানে স্াহিক়! থাক্ষি। 


৪০৩ 


সামাজিক ক্রিয়াকয্লে অপব্যয় ও কৃত্রিম 
দান সম্বন্ধে ছু একটি কথা বল! নিতান্ত 
আবশ্তক। নামকরণ, উপনয়ন, বিবাহ ও 
শ্রান্ধাদদি ক্রিয়াতে দমাজের ব্যক্তিগণের মিলন 
হইয়া! থাকে এবং সামাজিক উন্নতিকল্পলে অথবা 
সমাজবন্ধন দৃঢ় রাখিবার উদ্দেশে এন্প 
মিলন যে নিতাস্ত আবশ্তক, তাহা! বোধ হয় 
অনেকেই শ্বীকার করিবেন। এই সকল 
উপলক্ষে যাহার বাঁটীতে মিলন হইয়া থাকে, 
তাহাকে অবস্ত বায়ভার বহন করিতে হুয়। 
এই ব্যয়ের সহায়তাকল্পে পরস্পরের সাহাধ্য 
আবস্তক বলির! যে লৌকিকতা৷ দেওয় হয়, 
তাহা এক প্রকার অপব্যয়, কারণ ব্যয় করিয়া 
যে সামগ্রী উপচৌকন দেওয়া হয়, উহার 
উপযোগিত! কি? পাকম্পর্শে বা শ্রান্ধে ষে 
প্রকারের কাপড় দেওয়! হয়, তাহার মধেচ 
করখানি ব্যবহারযোগ্য? সমাজের যে পরিমাণ 
অর্থ এই অকিঞ্চিতকির দ্রব্য-সংগ্রহে ব্যয়িভ 
হয়, তাহাতে কি কর্মকর্তাদের কোন উপ- 
কার সাধিত হইতে পারে না? অবশ্ত বাহককে 
অল্প বিদায়ের ব্যবস্থা করিয়া অনেক সমাজ 
কথধ্চিৎ বছুদর্শিতার আভাস দিয়াছে, কিন্তু 
মূল অপব্যয়ের কি কোন প্রতিকার নাই? 
তুল্যমূল্য অর্থ কন্তাদাক্মগ্রস্ত ব্যক্তির সহায়তা- 
কল্পে কি ব্যপ্নিত হইতে পারে না? পরে যে 
অধিক মুল্যের সামগ্রী জামাতাকে দেওয়! 
হয়, বাস্তবিক কল্পজন জামাত! তাহ! পাইবার 
উপযুক্ত ? যদি ভবিষ্যতে তিনি নিজে শ্বাব- 
লম্বন শিক্ষার পুর্বে উহ! ক্রয় করিতে অস- 
মর্থ হন, তাহা হইলে তাহাকে বহুমুল্য 
বস্ত্রোত্তরীপ় পাছক। ও বিলাস দ্রব্যে অভ্যস্ত 
করাইয়া লাভ কি? এই হঠাৎ পরিবর্তন 
জানিয়। পরে তাহার অভাব অন্থৃভব কর কি 
অকারণ হুর্বহ ক্লেশভার বৃদ্ধি কর নছে? 
গা সাচ্ছাদনালস্কতাঁয়ে কন্তাসৈ নমঃ” 
বলিয়া তিনবার অর্চনা করিতে হয় বলি! 


৪০৪. 


সাহিত্য-লংহিত1। [ ৯ম খণ্ড, ১১,১২ সংখ্যা। 





কি আচ্ছাদন ও অপক্কারের নূল্যের কথ! 
“ব্যক্ত আছে? এক ব্যক্তির সংসারের উপ- 
কারকল়ে যে কন্তাদান বিধি গ্রবপ্তিত ছুই- 
স্কাছে, ইহা কি বথেষ্ট নছে? কাকুণ্যের উদ- 
য়েই ত দান হই! থাকে__এই দানের উপর 
আবার ছ্ুলুম কেন? 
একেই ত আমাদের এই হতভাগ্য 
সমাজে ধনীর সংখ্যা অতীব অল্প এবং বদ্ধিষু। 
ছই চারি ঘর গৃহস্থ ব্যতীত দরিজ্রের সংখ্যা 
সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্ত আশ্চর্য্যের 
বিষয় এই, যখন ভ্ব্য সামগ্রীর মূল্য অল্প 
ছিল, যখন বেশ ভূষ! ও বাহু আড়ম্বর অপব্যয় 
ষনে করিয়। পূর্বেকার গৃহপতি গৃহপালিত 
গাভীর ছদ্ধ ও গোলাজাত ধান্তে পরিপোধিত 
হুইয়। নিজ বর্ণাশ্রমের ব্যবসায়ে, নিযুক্ত 
থাকিস! ভবিব্যৎ ধনাগমের পন্থা উন্মুক্ত 
ফরিয়। রাখিতেন, যখন উৎপন্ন ধনের মিত- 
ব্যক্রিতা জানিতেন. অর্থাৎ পরিশ্রমলব্ধ ধনের 
বিনিময়ে একপ ধন গ্রহণ করিতেন যাহা 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় অথবা যাহার ভোগাস্তেও 
মূল্য পাওয়া বাইত বা যাহ! সম্পত্তিবপ সৃল- 
ধনে রূপান্তরিত হইতে পারিত, তখন সমাজের 
সেই গ্বচ্ছল অবস্থায় যে সকল আচার ব্যবহার 
করিয়া লোকে কৃতার্থন্বপ্ন্য হইতেন, এখন 
এই হুর্দিনেও আমরা ততোধিক ব্যয় করিতে 
একপ্রকার কৃতসহ্কর! সমাজের এখনকার 
ভ্রাস্ত নির়মগ্ডলি বিশু়ের স্তায় অন্বর্তন করি- 
বার আমাদের এই সিস্কান্ত যে জলস্তবহ্কি 
শিখাক্স পতনোন্ুখ পতঙজের সিস্কাস্তের অনুরূপ, 
অথবা! হিতাহিতজ্ঞানশূন্ত বালকের কার্ধ্য- 
পরম্পরার সন্বতুল্য, তাহাতে বোধ হয় কোন 
সন্দেহই থাকিতে পারে না। 
যিনি সন্দেহ করিতে ক্কতপক্কল্প, তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করি এখন অর্থের মূল্য কি প্রায় 
এক তৃতীক্বাংশ হয় নাই? নিজ ব্যবসান্ ত্যাগ 
কমিক আমাদের পুর্বাপুরুষগণ বখন ৫০৬০ 


বৎসর পুর্বে ১০০ টাক! বেতনের চাকুরি গ্রহণ 
করিস! আত্মীয়ত্বজনের ক্কতজ্ঞতা লাভ করিতে 
পারিতেন, তাহাদের বংশখরগণ আজ কাল 
৩০০*টাকাক্ন তাহ। লাভ করিতে পারেন ন1। 
ভ্রবোর মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে বটে, কিন্তু বেঙন 
বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই । . এখন ধিনি 
২** শতটাক! পাইয়! থাকেন, বাস্তবিক 
তিনি পূর্বেকার প্রাক ৬০ টাক1 পাইতেছেন 
অর্থাৎ পুর্বে ২** টাকায় যে পরিমাণ সামগ্রী 
পাইতেন, এখন প্রায় তাহার এক তৃতীক্নাংশ 
পাইতেছেন, এবং এখন ধিনি পঞ্চাশ টাক 
পাইতেছেন, বাস্তবিক তিনি পূর্বেকার প্রায় 
১৭।১৮ টাকা পাইতেছেন। আজকাল একথ! 
্বীকার করিতেই হইবে যে, শতকর! অধিক 
লোক ৫*২ টাকার অধিক উপার্জন করিতে 
সমর্থ নছেন। যে সমাজের অবস্থা এখন 
এইকূপ, সে সমাজে সামাজিক ক্রিকসাকলাপে 
ব্যক্ন-সংঘম-বিধি গ্রবপ্তিত না হইলে অধিক 
পরিবারে যে অশিক্ষিতের ও ভঙ্গিধ্যৎ জীবন 
সংগ্রামে অস্গপযুক্ত ব্যক্তির অধিক আবির্ভাব 
হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? 
সামাজিক ব্যক্তি মাত্রের কাধ্যপরম্পরার 
ফলসমষ্টিতে সমাজশরীর গঠিত হয় । অত- 
এবং অধিক সংখ্যক ব্যক্তির অন্কুপযুক্ততাঁ 
নিবন্ধন সমাজশরীর যে দিন দিন ক্ষীণ ও 
ভঙ্গুর হইবে, তাহ! আর বিচিত্র কি? সামা- 
জিক ব্যক্তিমাত্রকে উপযুক্ত করিতে সৃলধন 
আবশ্তক এবং মূলধন ব্যয় সংবমের ফল। 
অপেক্ষাকৃত অনাবশ্তক ব্যাপারে অপব্যন়্ 
হইলে আবশ্তক কার্যে ব্যয় করিবার ধন- 
স্থান শক্ত হয়। এ কারণে বিবাহের অর্থ 
সংগ্রহ করিতে গিয়া কন্তাকে ত শিক্ষা দেও- 
স্কাই হয় না, অধিকন্ত নিজ বংশধরের 
শিক্ষাতে ও বাধা উপস্থিত হুয়। অনেকে হয় 
বাল্যবিবাহের ফলে শীঙ্্ উপার্জন করিতে 


ব্যস্ত হওয়ায় লি শিক্ষালাত কঙ্গিতে পায়েদ 


কষান্তুন ও চেত্র, ১৩১৫ ] বঙ্গদেশে (হজা।তর বাণ্তক অবস্থা । 


কনক 





নাই, অথবা কর্ণের সাকল্যে শিক্ষিত হইলেও 
নিজে শিক্ষা! দিবার অবৃকাশ পাঁন না, অথচ 
বেতন অল্প এবং কন্তাদায়গ্রস্ত বলিয়! 
শিক্ষকও নিযুক্ত করিতে পারেন না। ইহা 
সামান্ত অন্থুবিধা নহে। 

আজ উক্ত অস্থবিধা জন্ত তীহাদের 
বংশধরগণের মধ্যে যে কত অশিক্ষিত লোক 
বর্তমান, তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। 
এই কারণেই ছই একটী অনুড় শিক্ষিত বুব- 
কের সহিত নিজ কন্তার বিবাহ দিবার নিমিত 
অনেককেই প্রভূত অর্থব্যর় করিতে হয়। এই 
নিমিত্বই সৎপাত্রে কন্তাদান করিতে কৃত- 
স্বল্প ব্যক্তিরা কন্ভাঁর বিবাহ দিবার সময়ে 
অধীর হইয়! পড়েন। ব্যক্তি মাত্রেরই সৎ- 
পাত্রে কন্তাদানের ইচ্ছা বলবতী হওয়া অবশ্ঠ 
দোষের কথা নহে, বরং সামাজিক উন্নতির 
পরিচাক়ক; কিন্ত এই নায় ও ধর্ম সঙ্গত 
অভিলাষ পুর্ণ করিতে গৃহস্থ যাহাতে সর্বস্বাস্ত 
না হন, তাহা কি সমাজের লক্ষীভূত নহে? 
স্বীকার করি আজি কালিকার এই ভীষণ 
জীবন সংগ্রামে উপযুক্ত ব্যক্তিরাই প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিবে, কিস্ত যোগাতার মূলে কুঠারা- 
ঘাত করিলে, উপযুক্ত হওয়া কঠিনতর 
ব্যাপার বলিয়। অনুমিত হয়। মলিনমুখ, 
করতলন্যন্তগণ্ড নৈরাশ্যে স্তিমিতহৃদয়, 
কনাদায়গ্রস্ত পিতা, নিজ পুত্রকে ভীবন- 
সংগ্রামে বিজয়ী করিতে, কিরূপ ব্যবস্থা 
রিতে সমর্থ, তাহা! কি উপলব্ধি কর! 
স্ৃফঠিন এই দরিদ্র প্রধান ছৃতিক্ষকি 
দেশে ভবিষ্যৎ ধনোৎপাঁদন ও নিজসংসার- 
মঙলসাধন কল্পে দরিদ্রের ব্যয়সংঘমে ও বহু 
ক্েশে. সঞ্চিত অর্থ, যদি কন্তার সহিত অন্ত 
গৃছে চলিয়া! গেল, তাহা হইলে সে পরিবারের 
ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কতটা আশা কর! 
যাইতে পারে? একেই ত এই শ্রীহী্দ 


অধিক, তাস্ছার উপর এই সমাজ-নিক্সমে বদি 
দরিদ্রকে আঁথিকতর দরিজজ করা হয়, এবং 
উল্লিখিত অপবার়গুলি সমাজাছছযোদিত 
হইয়া! দড়ার, তাহা হইলে উহাদের সংখ্যা 
যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

বিবাহের পুর্বে শ্বাবলম্বন* যে এফটী 
অপরিহার্ধ্য অত্যাবস্তীক গুণ বলিয়! পূর্বের 
বিবেচিত হইত, তাহা একেবারে আমাদের 
চিন্তাপথ হইতে দুরে অবস্থিতি করিতেছে। 
শাস্ত্রের কথা দুরে থাকুক, স্বাবলম্বনশিক্ষার 
অভাবে শতকরা কত নবীন জনক যে কিবূপ 
কষ্ট পাইয়া থাকেন, তাহ! সহৃদয় অনেক 
পাঠকেই অবগত আছেন। আজকাল উচ্চ 
শ্রেণীর হিন্দুর! শ্রান্ধে বুষোৎসর্গ করিবার 
সময় গোয়ালার নিকট ভাড়া করিয়! অথবা 
অন্ত স্থান হইতে অজ্ঞাতকুল ক্ষুদ্রকায় বৃষ 
সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ইহার উপর সমাজ 
বন্ধন শিথিল হওয়াতে এবং দেশের ধন বৃদ্ধির 
উপায় দেশীয় লোকের বিদিত ন1 থাকাতে 


 যেজাতির উপনয়ন হয়, তাহাদের বিবাহের 
বয়ন এবপ্রকার বহুকাল হইতে স্থির আছে। 
গুরুর নিকট উপনীত হইলে তাহাকে বেদ ও 
বেদাঙগাদি পড়িতে হইত। সেই নির্দিউ পাঠ সমাঁ 
পন হইলে তাহার সমাবর্তন হুই'ত অর্থাৎ ব্রন্মচারী 
বেদাধায়ন করিয়া! গৃছে আগমন করিলে সমাবর্তন 
ক্রিয়া সম্পীদিত হইত। কিন্ত ফি অসস্ভব পরি- 
বর্তন | এখন সেই দিবসে সেই অগ্নিকে সাক্ষা করি 
শিষ্যকে যে সকল কথা বলান হয়, তাহা কি বাশুবিক 
ধর্মভীরুর কার্য ? এখন তিন দিন ব্ক্ষচর্ধ্যায় অয়ী- 
বিদ্যা শিক্ষা কর! হয়, এবং একদিন তিক্ষায় দ্বাবলন্বদ 
শিক্ষা হুয়। পূর্বে সহানান্লী ব্রত, গৌদামিক ব্রত 
এবং আরণ্যক ব্রত সমাপনে রীতিমত হ্বাবলদ্বন 
শিক্ষার পর সমাবর্তন ক্রিয়া সমংপিত হইত এবং 
সমাবর্তনের পর যুবক বিবাহের উপযুক্ত হইত। 
'তখনৃই সক্ষচারী সংসারী হইবার পাঁজ হইতেন। - 
এখন কয়জন উপনয়নের পয দশ বার বৎসর শিক্ষা 


লদাজে ধনী অপেক্ষা দরের সংখ্যা অত্যন্ত | করে খুবং শিক্ষা পুর বাবলখনে অত হুর? 


রি পপ পাত 
৮ ৩ ০পপাপশপীপপসপতপপসপাপাহা পনি টীশীপিন্টিশপাশী পি 


ইষ্ড 





শত শত গাভী নগরীর ফসায়ের হস্তে 
অর্থের নিমিত্ত বিজ্রীত হইঠ্তছে। যে 
প্রকারের সম্ভোপ্রস্থত গাভীগুলি বৎস বৃদ্ধি 
করিয়া গোখাদকদের দেশেও রক্ষিত হুয় এবং 
কোটী কোটী খন উৎপাদন করিতে থাঁকে, 
কিছুকালের জন্ত হজ বন্ধ হইলে সেই প্রকারের 
বৎস সহ গাভীগুলি হিন্দুপ্রধান বঙ্গদেশে 
ফষাইয়ের হস্তে ধ্বংস ও হাঁস পাইতেছে। 
অএইবপে থে পরিমাণ ধননাশ হইয়াছে, তাহার 
বদি সমষ্টি করা যায়, তাহা! হইলে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, উহা সমগ্র বঙগদেশের 
কাজের সমান হইবে! গো-জাতির ধবংস 
হেতু ছুদ্ধ ও অন্তান্ত সামগ্রী মহার্থ হওয়ায় 
কয়জন অনক তাহাদের পুত্রকন্তার শারীর 
ও মানপিক বলের নিমিত্ত নিতান্ত প্রয়ো- 
ধনীর আহার ও পানীয় দান করিতে 
লমর্থ? ডাক্তারগণ বলেন, ৫ বৎপর পর্ধ্যস্ত 
কন্তা অপেক্ষা পুত্রের অধিক আহার্য্ের 
প্রয়োজন; এবং সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে 
খযে, এদেশে অন্নবরস্ক বালকদের মৃত্যুর হার 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যে আহার ও 
পণনীন্ব. বলে বলীয়ান হইয়া ভবিষ্যৎ যুবক 
থনোৎপাদনে সমর্থ হইবে, তাহার কিরূপ 
লংস্থান করিয়! যুবকগণ বিবাহ করিতে উন্মভ 
কয়েন ? এই হূর্ভিক্ষগীড়িত ভারতে অনর্থক 
মেধাহীন ছর্বল সন্তান সম্ভততির আঁবির্ভাবে 
সহায়তা করা কি স্বজাতির গৌরব-রক্ষার 
অন্ততম উপায় বলি! স্বীকার করা যাইতে 
পারে? দরিদ্র পিতার এরূপ অসার সম্তানের 
'আবির্ভাবে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুজাতির সংখ্য! 
'ষ, নিয়শ্রেণীর মত ক্রমেই হাস পাইবে এবং 
'সেই সঙ্গে দেশের ছদ্দিশা যে, ক্রমশঃ গভীরতর 
হইয়া! পড়িবে ও অতৃপ্তির ভীষণ আর্তনাদে 
'দেশ যে আলোড়িত হইবে, তাহা! বোধ হয় 
অনেকেই দ্বীকাঁর করিবেন। কিন্ধ ইতঃ- 


পূর্বে যে সকল উপান্ধ বিত্ৃত হুইল, দেশে 


সাহিতা-সংহিতা ।[ ৯ম খণ্ড, ১৯১২ সংখ্যা? 





ধগুলির আবশ্তকত! উপলব্ধি হইলে দেশের 
যে অহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে এবং হিন্দু 
জাতির সংখ্যা যে আর অধিক হাস ন! পাইয়া 
আবার বৃদ্ধিপাভ করিবে, সে বিষয়ে আর 
সন্দেহ থাকিবার কারণ দেখ! বায় না। 
তাহ! হইলে ভারতের গৃছে গৃছে আবার 
্খপমুদ্ধির বাসস্তী-কৌমুী হাম্ত করিবে 
ভারত হইতে এই দারুণ জীবনসংগ্রাম ও 
অতৃপ্তির লোমহর্ষণ আর্তনাদ বিদায় লইবে, 
ছুর্িক্ষ ও মহা'মারীর করালমুত্তি তখন ভারতে 
আ'র আবিভূ্তি হইঘে না। কমলার ক্কপা- 
কটাক্ষে ও বীণাপাণির বাঞ্ছিত ঘর লাভে 
বঙ্গদেশের হিন্দুজাতি মাত্রই সুখ শাস্তি ও 
স্ৃপ্ডির সুধা্বাদ করিতে সমর্থ হইবে । 


ভদ্রমহোদয়গণ, বোধ হয় আপনাদের 
ধৈর্যাচ্যুতির উপক্রম হইতেছে। আমি আপনা- 
দ্রিগকে আর অধিকক্ষণ আটক না করিম! 
সুদীর্ঘ প্রবন্ধ শ্রবণরূপ গলগ্রহ হইতে শীঘ্রই 
উন্ধুক্ত করিব। এইবার 


দানধন্ম ও দারিদ্র 


সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া আপনাদিগকে এই 
বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করিব. 
সভাপতি ও সভামছোদয়গণ, 

পরিশ্রমলন্ধ ধনসামগ্রীর বা অর্থের বিনি- 
ময়ে অন্ত সামগ্রীয না পাইলে কেহ সহজে 


উহ্থা হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা! করে না) কিন্ত 


দয়ার বা1! করুণার উদয় হইলে প্রাপ্ত ধলে 
নিয়োজিত পরিশ্রমের কথা মনে উদ্দিত হয় 
না। পরোপকার-প্রবৃতির প্ররোচনায় মানষ 
দান করিব থাকে। এই দান করিবার 
প্রতৃত্তি সকলের নাই বলিয়া দাতার যশঃ 
নর্বত্র কীর্তিত হয়; কিন্ত বাহার! স্বগৃছে 
বিপরের বা! আতুরের সাহাব্যে কুষ্ঠ! বোধ 
করেন এবং ধশোলাভ বা উপাধি-লালসায় 
ধাছার। সমস্কে সমযনে মুক্তহত্ত হয়েন, তাহার! 


স্ষাহ্টন ও চৈত্র, ১৩১৫ ] বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির বার্তিক অবস্থা । 





দান করিয়াও প্রর্কত দাতার পরোপকার জন্ত 
বান বা আত্মবিস্তি স্থুখ অন্গভব করিতে 
সমর্থ হয়েন না। 

দানের সহিত পরোপকার-ধর্দ এরূপ 
ভাবে বিজড়িত যে, "যে কোন উপায়ে দান 
কর--কেবলই দান কর--দানের অপেক্ষা 
ধর্ম নাই” এই সকল মত সমর্থন করিয়! যে 
কোন প্রচারকই প্রচার করুন না কেন, 
তাহার শ্রোতারা একতানমনা. হইবেন; 
কারণ সকলেরই মনে হইবে যে, তিনি মানব 
জাতির যথার্থ কল্যাণ কল্পনা করিয়া আসরে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি কারুণ্যের কোমল 
বসে বিগলিত হুইপ জনহিতকর কর্শে 
অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি সমাজের ছুঃখ 
যাতন! দূর করিতে ক্কৃতসন্বলপ। কিন্ত “এই 
প্রকার দান ভাল, এই প্রকার মন্দ” এ 
সম্বন্ধে যিনি যাহণ'ই বলুন না! কেন, মাঁনব-মন 
উহ দানকাতরতার লক্ষণ বলিয়া! অন্মান 
করিয়া থাকে । অকাট্য প্রমাণ দেখাইয়। 
তিনি তর্কে জয়ী হইলেও মনে হস যে, দানে 
বাধা দিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প এবং সঙ্কীর্ণতার 
আবরণ করিতে তর্ক প্রপঞ্চের সাহায্য লইতে- 
ছেন। অনশনে প্রাণত্যাগ হুইন্ডে পাপে, 
অনাহারে ক্লেশ পাইবে, এ কথা মনে ভাবি- 
তেও কষ্ট হয় এবং সাধ্য থাকিতে উহার 
নিবারণকল্পে চেষ্টা না করিলে যেন পাপ 
রিতেছি মনে হয় । এই ভয়ে হিন্দুসমাজে 
দিও কিঞিনৎ না কর বঞ্চিত” কথার গ্রচলন 
হুইয়াছে। যাহারা নিতাস্ত দানকাতর, 
তাহাদ্দিগকেও হিন্দুসমাজে দান করিতে হয় ) 
কারণ শ্রান্ধাদি ক্রিম্াকর্্ম এবং তীর্ঘদর্শনে 
গিয়। দাঁন না করিলে সুফল লাভ হয় না। 
মহা মহা! তীর্থস্থান ব্যতীত প্রতি গ্রামেই 
হিন্দুর দেবতা আছেন এবং গ্রামবাসী 
অনেককেই সমক্লবিশেষে তথায় পূজা দিতে 


যাইতে হয়। দান করিবার ইচ্ছা থাকিলে. 





৩০৭ 


তথায় দানের উপযুক্ত পাত্রেরও অতাব নাই 
এবং ধরে সহিত দানের এমনই সন্বন্ধ বে; 
উপযুক্ত পাত্রে দান না করিলে পূজায় ফল 
লাভ হয় না বলিয়া ধারণা ঘন্ধমূল হয়। 
দানকল্লে কি .অভ্ুত সমাজবিধি] ইংলগ্ে 
কিন্ত এলিজাবেথের সময় হইতে আইনেক্র 
সাহায্যে দরিদ্রকে দান করার প্রথা প্রবর্তিত 
হইয়াছে । ইহার ফলে মহকুম! বা পরগণ! 
বিশেষের বিস্তবান্কে তথাকার বরিদ্রদিগের 
ভরণপোষণ-কল্পে - আইনসঙ্গত দণ্ডের ভয়ে 
চাঁদা দিতে হইত। এঁটাদার টাকায় এক 
এক পন্তীসমাজ তথাকার দরিদ্রভরণভার 
গ্রহণ করিতেন। ব্যক্তিগত কারুণ্যেক় 
বিকাশ হইবার আশায় দরিদ্র ব্যক্তিক্ষে 
অপেক্ষা করিয়! অনশন ক্লেশ সহা করিতে 
হইবে না বলিয়াই এই সকল সামাজিক 
দানের ব্যবস্থা হুইয়াছিল। এই নিমিত্তই 
আমাদের দেশে পূর্বে গ্রামে গ্রামে অনসত্রের 
ব্যবস্থ। ছিল। থাকার প্রতিষ্ঠিত দেবতার 
নিকট সাধু সন্ন্যানীর এবং শ্রমাসমর্থ আতুর- 
দের অন্ন-সংস্থান হইত। দানের পাত্রাপাত্র 
বিচারভার অধিকারীর উপর ন্তম্ত থাকিত। 
এই অধিকারী গ্রামস্থ ভদ্রমগুলী দ্বারা গচ্ছিত 
সম্পত্তির তত্বাবধানার্৫থ নির্বাচিত হইতেন। 
এখন সে দান নাই, সে নির্বাচনে যন্বও নাই। 

মানব-হৃদক্মে পরোপকার-প্রবৃত্তি যত দিন্‌ 
জাগরূক থাকিবে, ততদিন এক প্রকার দানে 
মানব কখনই সন্ত থাকিবে না॥ সামাজিক 
দান করিয়াই কারুণিক ব্যক্তি ক্ষাস্ত থাকিতে 
প্নরেন নাঃ তাহার দানের যে কত প্রকার 
পাত্র, তাহার ইয়ত্ত। কর! যায না। এই 
জাতীয় লোকের দয়ায় সামাজিক দান ব্যতীত 
ব্যক্তিগত দানেরও ব্যবস্থ। প্রচলিত থাকে । 


কিন্ত ভিখারী বুদ্ধিতে বলিহারি। তাহার! 


গুপ্ত দান ও সাদিক দান উভয় দানেরই 
পাত্র হয় _কুটনীতিও ভাহাকে একপ্রকার 
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ঘ্ান প্রাপ্তিতে সন্ধ্ রাখিতে পারে না। 
ভিক্ষা! যাহাদ্দের ব্যবসায়, তাহারা ভিক্ষা- 
লান্ের অভূতপূর্ব উপায় উদ্ভাবন করিতে 
শিক্ষা করে। পুর্বে যে সকল কারণে সন্গ্যামী 
ফকিরকে দান করা হইত, এখন সে কারণে 
তাহাদিগকে আর দান কর! হয় না। পুর্বে 
তাহারা আকাজ্ঞা ও বিলাসবাসন! ত্য।গ 
করিয়! সমাজকে সংশিক্ষা! প্রদান করিত) 
গরস্ত তাহারা এখনকার বাকৃপটু, চতুর, চটুল 
সন্্যাপী ফকিরের মত ভণ্ড ছিল কি ন! 
সন্দেহ । অন্নচিস্তায় ব্যাকুল হইলে তাহাদের 
ধর্শচচ্চায় ব্যাঘাত হইবে এবং তাহাদের অন্ু- 
করণে দেশে ধর্মপ্রাণ চির প্রতিষ্ঠিত থাকিবে 
ভাবিয়া আমাদের পুর্ববপুরুষগণ যে দানবিধি 
প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন, সে বিধির বশবর্তী 
হইয়া আমর! যে সকল সন্ন্যাসী ফকিরকে 
কণ্টার্জিত অর্থের একাংশ প্রদান করি, 
তাহাদের কয়জন ধর্মচর্চা করে? তাহাদের 
বাহ্‌ আড়ম্বর ও ভেক কত .যে সরলচিত্তকে 
মোহিত করে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় 
না। যে দেশে 'ন দেবায়ন ধরায় অর্থবায় 
সমাজাহুমোদিত নহে, সে দেশে দেবতার 
দোহাই. দিয়া যে কত কপট ধার্শিক ও 
সেবায়েত প্রতারণপা-সাহায্যে অপরের পরিশ্রম- 
লন্ধ ধন অনার়াসে ভোগ করিতেছে, তাহার 
কথাই বাকি বলিব? যে দেশে ভিখারীকে 
প্রত্যাখ্যান করিতে হইলে কতকবার বিনীত 
হইতে হয়, কতবার মনে আশঙ্কা! হয়-_বুঝিব! 
শাপত্রষ্ট হই-যে দেশে পাপমুক্ত হইতে 
অথব| নিজ কল্যাণ সাধন করিতে কিছু না 
দিয়! বঞ্চিত করিতে সদাই আশঙ্কার উদয় 
হয়, সে দেশের ভিখারী, প্রাতঃকালীন 
ঘআছার সমাপনপূর্বক দ্বিগ্রহরে যে হিন্দুগৃহ- 
স্থের বারে উপনীত হইয়া! আপন তিক্ষাঝুলি 


পুর্ণ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 


“কিন্ধ “জন্ম ঘধে” বলিযা। কক্ষণবলয়াতরণ! 


বৈষ্ণব-কন্ত! অথবা ভিক্ষা দাও ম” বলিয়া 
নধরকায় যুবা বখন আমাদের অন্ুকম্পার 
পাত্র হইয়া ভিক্ষাপাত্র পরিপূর্ণ করিতে 
থাকে, তখন সমাজে অলক্ষিত ভাবে যে 
অকল্যাণ সঞ্চারিত হয়, তাহা কি ভৃত্যাভাবে 
ব্যতিব্যন্ত গৃহস্থ অনুভব করিতে অক্ষম 

স্বীকার করি শ্রামিকের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইলে শ্রম-বিনিময়ে ভাহারা অল্পধন উপা- 
্দন করিবে ? কিন্তু মন্তুরী অল্প হইলে অন্ত 
নানাধিব ব্যবসায়ের 'অনুষ্ঠঠন হুইয়| পুনরায় 
ষে তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন হইবে, এক! 
কে না বুঝিতে পারে? পুর্ব্বে এক টাকায় 
যে পরিমাণ সামগ্রী পাওয়া যাইত, এখন 
তাহার এক চতুর্থাংশও পাওয়া যায় কি ন! 
সন্দেহ; অথচ পরিশ্রম বিনিময়ে উপার্জিত 
বেতনেরও পরিমাণ-বৃদ্ধি হইতেছে না। 
অতএব সেই বেতনে পুর্ববাপেক্ষা এক চতু- 
াংশ লোকের অন্ন সংস্থান হইৰার কথা। 
যেদেশে ধনাগমের নব নব পন্থা আবিষ্কৃত 
হইতেছে না, সে দেশে বেতনের এই অল্প 
ক্রয়কারিণী শক্তির উপর নির্ভর করিয়! 
অপাত্রে দান করাও সঙ্গত নহে। অনেকে 
বলেন, দেশের বিস্তবান্‌ ব্যক্তিরা যদি কেবল 
অপরিীর্দ্য নিত্য ববহার্্য সামগ্রী ভোগেই 
সন্তষ্ট থাকেন, তাহ! হইলে তাহাদিরে উদ্ধ তব 
অর্থে ভিক্ষা দান করিলে দেশের দারিদ্র্য-নাঁশ 
হইতে পারে? কিন্ত দেশীয় নির্মাতা ও 
প্রস্ততিকারকদিগকে ধর্শসঙ্গত উপার্জনে 
বঞ্চিত করিয়া! অলস ব্যক্তির অন্ন সংস্থান 
করিলে পূর্বোক্ত লোকদদিগের মধ্যে কি 
দারিদ্র্য আহ্বান কর! হয় না? ফলতঃ এই 
সকল উপায়ে দেশে দরিদ্র ব্যক্তির সংখ! 
বৃদ্ধি করা হয়। এই নিমিত্ত দানের পার 
নিপ্ধারণ কর! কেবল যে সময়সাপেক্ষ, এরূপ 
নহে, সমাজের কল্যাণসাধনচিস্তা হৃদয়ে 
থান পাইলে উহ! সম্পূর্ণ বিচারসাধ্য | 





'ফাক্তিন ও চৈত্র, ১৩১৫] বঙ্গদেশে হিম্দুজাতির বার্ভিক অবস্থা । 





যখন আমরা ভিখারীকে প্রত্যাখ্যান 
করিতে অলীক সামাজিক. ভয়ে, অথব! পাপ- 
মুক্ত হইতে কিংবা নিজ কল্যাণ-সাধন 
করিতে ইতস্ততঃ করি, তখন অবশ্ত সমাজের 
কল্যাণ আমাদের মনে সকল সময় স্থান পার 
না। বান্তবিক দামাজিক জীব হইয়া সমা- 
জের কল্যাণ ন! দেখ। কি স্বার্থপরতা নহে? 
যদি সামাজিক দানে সত্তষ্ট না হইয়! ব্যক্তিগত 
দ্বানের আবশ্তকতা অন্ভূৃত হয়, তাহ! হইলে 
সেদানের কথা প্রকাশ করান্ন লাভ কি? 
শ্রমসমর্থ ব্যক্তি তোমার নিকট আসিলে 
বিনা পরিশ্রমে তাহার অন্ন সংস্থান হইবে, 
ছষ্ট ভিক্ষাব্যবসারীকে এ কথা কেন জানিতে 
দিবে? এ রাজসিক দানে নিজের কল্যাণ 
দুরপরাহত। এই অন্তই সান্বিক দান 
সমাজের মঙ্গলময় বলিয়া কীত্তিত হইয়া থাকে 
দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচন। করিয়া দক্ষিণ 
হুম্ত যাহা দান করিবে, বাম হস্ত তাঁহা 
জানিতে ন! পারিলে, শ্রমসমর্থ অলস জগৎ 
উহ! কিরূপে অবগত হইবে । ইহাতে থে 
ফেবল নিজের রজোগুণ হাস পাইবে এরূপ 
নহে, সমাজের কল্যাণ অলক্ষিত ভাবে 
সাধিত হইবে বলিয়া পরম কারুণিক পরমে- 
হ্বর কেবল উহার বিষয় জানিবেন। এই ধার- 
পার বশবর্তা হইয়া মহামতি ম্যালথাস্‌ এক- 
কালে মহাপুরুষকঠনিঃস্যত অকাট্য প্রমাণ- 
চক বাণী উচ্চারিত করিয়াছিলেন। ইংল- 
€ুর দীন-বিধির ৫০০০৫ ].9%) বিভীষিকার 
পাক্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া যে. দানবিধি 
প্রচলিত ছিল, তাহারই ফলে দেশে দরিদ্রের, 
সংখ্য। বর্ধিত হওয়ার, স্তার ম্যাথিউ হেল 
সেই দানসংগৃহীত বিপুল অর্থে ওয়ার্ক হাউস 
অর্থা, আবেশন সকল প্রতিষ্ঠিত করিবার 
পরামর্শ দিয়াছিলে। ইংলণ্ডের সৌড়াঁগ্য- 
বশতঃ ১৭২৩ সালে আইন সাহায্যে তীহাঁর 
গরামর্শ গ্রক্কত কার্যে পরিণত হইয়া ছিল। 
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আমাদের দেশে সামাজিক দানের হিসাব 
নাই। ইংলগ্ডের পল্লী সমাজে যে সকল দানের 
ব্যবস্থা আছে, তাহার বাৎসরিক বিবরণ 
হইতে এই তথ্য প্রকাশিত হুইয়্াছিল ষে, 
দানভাগ্ডার যতই পুর্ণ হইবে দেশে 
ভিখারীর সংখ্যা! ততই বদ্ধিত হইতে 
থাকিবে । যে দেশে দানবিধি নাই, 
সে দেশে ভিথারীও অল্প। পরিশ্রম ন! 
করিয়া অপরের উপার্জিত ধনের কি 
দংশের অধিকারী হইতে পারিলে পরিশ্রম 
করিয়া যে ধনলাভ করিতে হয়, এ ধারণা 
চিরজীবনে হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় না। রোগ 
না থাকিলে লোকে. হাসপাতাল যায় না, 
কিন্ত অন্নবস্ত্রীভাব না থাঁকিলেও লোকে 
দাতার নিকট উপস্থিত হুইক্ঈ! থাকে । ছিঙ্ন 
বস্ত্র পরিধান করিয়া অপরের নিকট বস্ত্র বা 
তওুল ভিক্ষা করিয়া উহ] অন্তের নিকট 
বিক্রয় করে, কিম্বা তছিনিষয়ে অন্ত কোন 
সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া থাকে। মধ্যবিত্ত 
গৃহস্থের বা ধনীর ষেক্ধপ অন্ভাবের সীম 
হইতে পারে না, সেইরূপ দরিদ্রও আপন 
অভাব অপেক্ষা অধিক আকাজ্ষা করে। 
ফলতঃ দানের ভাগার থাকিলে এবং দাতাক্ 
অস্তিত্ব গ্রমাণীকৃত হইলে ভিথারীর সংখ্যাও 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । কৃতকর্্দা শ্রমজীবী, 
শ্রমাসামর্থ্য জানাইয়। ভিক্ষালব. ধনে উদর 
পূর্ণ করে। ইহার ফলে শ্রমদীবীর সংখ্যা 
হাস হয়, উহাদের মজুরি বৃদ্ধি পায় এবং 
উৎপন্ন সামগ্রীতে দেশের অভাব পুর্ণ হয় না? 
অপিচ দারিদ্র্য-ছঃখ অবশ্ঠাস্তাবী হই! 
পড়ে । 

এই জন্ই পাশ্চাত্য দেশঙমূহে ব্যাক্তি, 
নিচয়ের সমবায়ে যে দানসমাজ প্রতিষ্ঠিত 


'আছে, উহ্থাীতে আবেশন (/০:1-1১003৬) 


সংস্থাপিত ব্হয়।. কেবল শ্রদাসমর্থ ব্যক্তি 


| যে রুখায বদাশ্রগথ লাভ করে কপ লে 
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কর্শসংস্থানহীন অথব1 অঙ্গহীনের মধ যাঁহা- 
দিগের তার! শ্রমবিভাগে যে পরিমাণ কার্ধ্য 
পাওয়া যাইতে পারে, তাহাদিগকেও কর্ণ 
করাইয়। নিজোপার্জন সুখ অন্গভব করিতে 
দেওয়া হয়। পদ্হীন কলে সেলাই করে, 
হম্তহীন পাদঘ্বয়ের সাহায্যে কল চালন৷ 
করে; অলস ব্যক্তি কর্ণ করিতে অভ্যস্ত 
হইরা কর্মগৃহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হয় এবং 
স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া 
থাকে। 

ভার্তবর্ষে ইউরোপীয় গ্রজাদিগের সন্ধে 
১৮%৪ সালের ৯ আইনের মতে এরূপ বিধি- 
বন্ধ হইয়াছে যে, প্রকাস্তে ভিক্ষা চাহিলে 
অথবা! অকারণ ঘুরিয়। .বেড়াইলে তাহার! 
ঘণ্ডনীয় হজ্জ এবং তাহাদ্দিগকে কর্ম্দগৃহে 
লইয়! গিক্স! কর্ম করাইয়। অন্নদান করা হয় 
সাহারা শ্রমাসমর্থ তাহাদিগকে জঙ্গসত্রে 
(1705-10955) €প্ররণ করা হয়। 

ভারতবর্ষে গোরক্ষিণী সভা ভিন্ন ইতর 
দরিদ্রগণের প্রতিপালন নিমিত্ত অন্ত কোন 
সমা্গ দেখিতে পাওয়া! যায় না। গোধন- 
বৃদ্ধিতে যে দেশের ধনাগম হয়, তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? এবং উহার প্রতিপালনে 
বলি্কায় হইতে করীষকারিণী বৃদ্ধারও যে 
অন্নসংস্থান হইতে পারে, তদ্দিষ়্ে অণুমাত্রও 
সন্দেহ নাই। 

একটী মাড়োয়ারী সমাজ সতপ্রবৃত্তি দ্বারা 
প্রণোদিত হুইয়। লক্ষ লক্ষ অর্থব্যয়ে ভদ্র 
লোকদের বৃদ্ধ অকম্মণ্য গো-মহিষাদ্দি পোষণ 
করিতেছেন; কিন্ত তাহাদের এই কার্ধা 
ছিন্ন মূলে জলসেচনের স্তাঁয় বলিতে হইবে 
কারণ যে প্রকারের পস্ভো প্রস্থত গাভীগুলি 
বস বৃদ্ধি করিয়া! গো-খাদকের দেশেও 
রক্ষিত হয় এবং কোটী কোটা ধন উৎপাদন 
করিয়া তাহাদের রক্ষক ও৯সেবকদের অন্ন 
অং্থান কছিতে থাকে, ফিছুকালের জন্ত হু্চ 


সাহিত্য-সংহিতা। [ ৯ম খণ্ড১১১:১২ সংখ্যা। 


বন্ধ হইলেই মেই প্রকারের ছুগ্ধবতী গাভী- 
গুলি হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে কবাইস্ষের হুস্তে 

ংস ও হাস প্রাপ্ত হইতেছে এবং যেগুলি 
বৃদ্ধ ও অকর্ণণ্য সেগুলি মাড়োয়ারী সমাজের 
সাহায্যে রক্ষিত হইতেছে ! প্র সকল জীবের 
মৃত্যুর পর তাহারা তাহাদিগকে ফেলিয়! 
দিতেছেন; অস্থিসংগ্রহকারীর! তাহাদিগের 
কস্কালগুলি সংগ্রহ করিয়! দেশাস্তরে প্রেরণ 
করিতেছে ? তাহাতে এদেশের ভূমির উর্বরা- 
শক্তি বৃদ্ধির একটা প্রধান উপায় নষ্ট হইক্া 
যাইতেছে । যে কারণে বহু পুর্ব হইতে 
ভারতবর্ষে গোজাতির এত আদর, সেই মূল 
কারণের বিষয় লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া এখন কেবল 
ধর্মের ঠাট বজায় রাখিতে অনেক গোরক্ষিণী- 
সমিতি প্রতিষিত হইতেছে বটে) কিন্ত 
দুরদর্শিতার অভাবে গাভীর সংখ্য। হাস 
পাওয়াতে দেশে গাভীর মূল্য বুদ্ধি হইতেছে 
এবং নিষ্মশ্রেণীর ভারতবাসী ষে কেবল গাভী 
বিক্রয় করিয়া খণজাঁল হইতে মুক্ত হইতেছে 
এবধপ নহে, অপরের গাভী সেবা করিবার 
সুযোগও পাইতেছে না। গাভীর সংখ্যা 
হাস পাওয়াতে তাহারা আর পুর্কের মত 
ছুপ্ধ খাইতে পাইতেছে না, কাজেই তাহার! 
শারীরিক ও মানসিক বলে বঞ্চিত হুইয়। 
আপনার! ছুর্বল হুইয়া পড়িতেছে এবং ছূর্বল 
ক্ষুদ্রকায় ও মেধাহীন সস্তান-সম্ততিতে বংশ 
বৃদ্ধি করিয়া! দেশে দরিদ্রতা আহ্বান 
করিতেছে। 

দলে দলে আগত যত অপান্র ভিক্ষুককে 
দান করিক্কা তাহাদের ব্যক্তিগত ছফর্মের 
প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা তাহাদের দরিদ্রতার 
কারণ অস্ুলন্ধান করিয়া উবার প্রতীকার 
কলে নির্ধারিত উপায়ে দান কর! সমাজের 
সকলেরই বিবেচনার বিষয়। এক কলি- 
কাত। সহরে ুষ্টিভিক্ষারূপে থে চাউলদান 
করা হয়, উহার সমগ্রির মুল্য বৎসরে “যে 


ফাঁন্তন-ও চৈত্র, ১৩১৫ ] বঙ্গদেশে হিন্দুর্জীতির বার্তিক অবস্থা । 
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কত লক্ষ টাকা, তাহা! কে বলিতে পারে? 
প্র অর্থে উহাদের মধ্যে যাহারা শ্রমসমর্থ, 
তাহাদিগকে কর্দদ করাইয়া লইলে দেশের 
কি উৎপাঁদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে 
না? এই ছুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশে অলসকে 
কি কর্মঠ কর! যাক্স না? আগাছার ভাল 
ন1 কাটিয়া সমূলে উৎপাটিত করিলে দারিদ্র্য- 
হুঃখ কতকটা।প্রশমিত হইতে পারে । নচেৎ 
তাহারা প্ষে তিমিরে সেই তিমিরেই” 
থাকিবে। উহাতে পরের উপকার করা 
দুরে থাকুক, সমাজের অপকার সাধিত হইবে 
এবং পরিশ্রমলব্ধ ধনের বিনিময়ে আত্ম- 
প্রসাদ ত পরের কথা, সমাজ-কল্যাণও 
সথদুরপরাহত হুইবে। 

দেশে কমলার বরপুত্র বিলাস-পরতন্ত্ 
পরোপকার-প্রবৃত্তিশুন্ত মানবের অসভাব 
মাই । কত শত মহাত্মার বাহিরে একপ্রকার, 
ভিতরে আর একপ্রকার) প্রবঞ্চকদের 
পক্ষে ইহাদের অনেকের ধনভাগ্ডারদ্বার অবাঁ- 
রিত। কিন্ত এই হুতভাগ্যদিগকে উপাধি- 
লোভ ও সমাজখ্যাতি দেখাইয়া রাজপুরুষ ও 
দেশহিটিেধিগণ কত না গুভ কর্মের অনুষ্ঠান 
করিয়া লয়েন। ইহাদ্দিগের এই প্রকার 
দান কিন্ত সর্বদাই মঙ্গলমপ,। কারণ দেশ- 
হিটষী বুদ্ধিমানের প্ররোচনাক্স উহ! ব্যস্মিত 
হইয়া থাকে। রাজ! বিনয়কৃষ্খ দেব বাহা- 
ছরের এই মতের আমি সম্পূর্ণ অন্থমোদন 
করি। হানপাতাল, বৃহৎ পুফরিণী খনন, 
ব্যবভারিক শিল্প-বিগ্ভালয় ইত্যাদি জনহিতকর 
বৃহুদচ্ষ্ঠানে অধিক অর্থ ব্যঙ্গিত হুইস্»! থাকে 
এক ব্যক্তির দানে উহা সম্পাদিত হওয়! 
অসম্ভব না হইলেও উদ্ধার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া 
সম্ভব নহে, যেহেতু জগতে অধিক সম্পত্তিশালী 


ব্যক্তির সংখ্যা অতি বিরল এবং উ্ধাদের 


মধ্যে দানশীলের সংখ্যা আরও বিরল। 
ষহল্মদ মহশীন্‌ বা রাকটাদ প্রেদটাদ আতৃ- 


বন্নের বিভ্ভাশিক্ষায় উৎসাহ-দান এবং এজ! 
বা শ্তামাচরণ লাহার হাসপাতালে ্ষেচ্ছা- 
প্রণোদিত দান উল্লেখযোগ্য বটে, কিন্ত এঁ 
জাতীয় দানের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে 
হইলে জগতের কল্যাণ-সাধনে বিলম্ব ঘটিয়। 
থাকে 1 অতএব ধিনি যে পরিমাণে দান 
করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের'দেয় অর্থের সমষ্টি 
সংগৃহীত হইলে অতি সত্বর অগতের নানাবিধ 
মঙ্গল সাধিত হয়। 

ভারতবর্ষের মত দেশে যখন এক বৎসর 
ফদল নষ্ট হইলে পুর্ববসঞ্চিত মূলধনের অভাবে 
ছুর্ভিক্ষনিপীড়িত হইতে হয়, তখন শ্রামিক- 
দের কর্মসংস্থানের নিমিত্ত নানাপ্রকার 
উপাক্স উদ্ভাবিত হইয়! থাকে । অনেকে 
শ্রমিককে হ্থানাস্তর কর! উচিত বলিন্ন 
প্রচার করেন, অনেকে চাদ! করিয়া তাহাঁ- 
দের জীবনধারণের সংস্থান করিতে বলেন, 
অনেকে কিস্ত তাহাদের দিয়!. বাণিঞ্যিক 
হিসাবে লাভপ্রদ কর্থ করাইয়! লইতে 
পরামর্শ দিয়া থাকেন। 

শ্রামিকদিগের স্থানাস্তরিত করিলে ষে 
দেশে তাহাদিগকে পাঠান হয়, সেই দেশের 
শ্রামিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও বেতন-হাস 
হইতে থাকে । যদি পুর্ব্ব হইতেই তাহাদের 
প্রয়োজন সেই স্থানে অনুভূত হইয়া থাকে 
এবং তাহাদের সাহায্যে নুতন করের অঙ্গ" 
ষ্টানে মূলধন বৃদ্ধি পায়, তাহ! হইলে তাহাদের 
আগমন প্রার্থনীয়। কিন্ত তাহার! যে দেশ 
হইতে আপিয়াছে, সেই দেশে বথাসময়ে 
লোকাভাব হুইৰে ও তথাক্ন শ্রামিকদের 
বেতন অবথ! বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহারা অল্প- 

খ্যক বলিয়া! সে দেশে অধিক ধনোৎপন্ধি 
হইবে লা। টু 
€ চাদা করিয়া শ্রামিকদের না 


মংসান করা১ও ভিক্ষা! দেওয়। একই কথ! ।- 
ভিক্ষা, প্রদত্ত হইলে সুল্ধন নন হইবে রা 
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খদ্ধি পাইবে না! এবং মূলধন বত বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে, ততই দেশে নানাবিধ কার্ষ্যের অন্থ- 
ঠান হইতে থাকে । মূলধনের অভাবে 
ফ্ার্ধ্যানুষ্ঠান রছিত হুইলে শ্রামিকের ভবিষ্যুৎ 
আশামূলে কুঠারাধাত কর! হযস। এই 
নিমিত্ত ভিক্ষাভাবে না দিয়! টাদার অর্থে 
স্থাঁনাস্তরে বাওয়! পর্য্যস্ত বা বাণিপ্িক হিসাবে 
লাভ প্রদ কর্ম করাইয়! লওয়। পর্য্যস্ত সাহায্য 
করা শ্রেরঃ। 

বাণিজ্যিক হিসাবে লাভগ্রদ যে সকল 
ফাধ্য অপরাপর সকলে করিতেছে, সেই 
কার্ধ্য করাইয়া লইলে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি 
ফর! হুয়। এই নিমিত্ত সভ্যসমাজে রাজা 
এই অর্থে রেল বা রাস্তা ইত্যাদি মালামালের 
পরিচালনের সবিধাপ্রদ কার্যের অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন। এই কার্যে দেশের 
ভীবৃদ্ধি সাধিত হক্স, অপর ব্যবসারীর ক্ষতি 
হয় না এবং কর্মসংস্থান: হেতু শ্রামিকের! 
সাহাধ্য (51756) পাইক্া থাকে। 

এতাবৎ যে সকল দানের কথা বিবৃত 
ফ্ষরা হইল, আমাদের ভত্ত্রগুছের পুরুষ বা 
কন্ত! এরূপ সাহায্য কখনই গ্রহণ করিতে 
পারেন না । ইংলণ্ডেও প্র জাতীয় লোকের 
ছঃখ-নিবারণের উপার দেখা ধার না। স্কট্‌- 
লগ্ুদেশে কিন্ত চরিত্রবান্‌ দরিদ্রকে ও অর্থ 
সাহায্যে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে সুযোগ 
ও অবকাশ দেওয়া হয়। 

আমাদের দেশে কিন্ত বহুপুর্ব্ব হইতে 
এরূপ কার্ধ)কৃরী বিধি প্রবর্তিত ছিল যে, 
তাহার কল্যাণে তত্র ঘরের লোকে অন্নবন্ত্রের 
অভাব বড় একটা অন্গভব. করিতে পারেন 
মাই। একামবন্তিতার কল্যাণে কেবল যে 
নিতান্ত আত্মীয় জন একত্রে মোটা ভাত 
মোট! কাপড়ে খে দিনাতিপাত করিতেন 
এন্ধপ নহে, কত দুর কুটুত্ব ও কুটুম্িনীও 
আরজল বন ও আহঙ পাইনা আপনা দিগকে 


ংসারের অন্ত লোকাপেক্ষা অভিষ্ন ভাবি] 
প্রূপে কাপহরণ করিয়া গিয্াছেন। অথচ 
চরকায় সুতা কাটিন্না অনাথ! বিধবা! কখন 
গৃহপতির গলগ্রহরূপে অবস্থান করেন নাই? 

স্বীকার করি কলে সুতা কাটার ব্যবস্থা 
হওয়ায় এখন আর চরকার সুতার লাভ 
নাই। কিন্ত আমাদের দেশের ধনাগমের 
সহায়তাকলে আত্মীক্ অনাথ ও অনাথার! 
কি কোনরূপে উপযোগী নহেন ? এখনকার 
গৃহপতির মূলধনের সাহাধ্যে সেলাইয়ের কলে 
অথবা মোজার কলে কেবল পেট-ভাতায় কি 
তাহারা বালিশের ওয়াঁড় বিছানার চাদর 
কিংবা মোজা! তৈয়ারি করিয়! বাজার পরি- 
পূর্ণ করিতে পারেন না ? পদ্গীগ্রামে তেঁতুল 
কাটি! তাল করিয়া! কি পর্বতাকার করিতে 
পারেন না? সম্ভায় ঝুড়ি ঝুড়ি কাচা আম 
কাটিয়া অল্প শিক্ষাসাধ্য চাটনি করিয়া! কি 
সমগ্র পৃথিবীর চাটুনি সরবরাহের ভার গ্রহণ 
করিতে পারেন না? অথবা মসলা! চূর্ণ করিয়! 
পরিমাণমত সংমিশ্রপপুর্বক ইউরোপ ও 
আমেরিকার অভাবমত মসলা অল্পমূল্যে 
সরবরাহ করিতে পারেন না? তাহার! 
সকলই পারেন এবং তাহাদিগকে গলগ্রহও 
হইতে হয় না। কিন্ত ছুঃখের বিষয় শ্রম- 
বিভাগ-প্রথায় ব্যক্তি বিশেষের কার্য্য- 
সামর্থ্য নিয়োজিত করিতে কেহই ইচ্ছুক 
নহেন। 

আমাদের সমাজকর্তার! ভূয়োদর্শন গুণে 
যে সকল সমীচীন রীতির প্রচলন বিষয়ে 
সহায়তা করিস! গিয়াছেন, আজিকাণি 
তাহাদের বংশধরগণ বিলাদপরতন্ত্র ও দৃষ্টিহীন 
হুইক্া এবং পৃথক্‌ থাকিক্সা, পরছ্‌ঃখকাত- 
রতাকে শ্বার্থোন্নতির পরিপন্থী বলিয়া! বিবে- 
চনা করিতেছেন। তাহাদের সকলেরই 
ইচ্ছা হয়, কলিকাতায় থাকিয়া পৃথকভাবে 


আক্মোক্সতিয় পথ অনুসন্ধান করেন? কিন্ত 


ফান্কন ও চৈত্র, ১৩১৫ ] আঁ! এক না| অনেক ? 
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ভীহার] একবার৪ ভাবেন না যে, তীহার 
মৃত্যুর পর তাহাদের শ্ত্রী-পুত্র-কঘ্তার ভার 
কে গ্রহণ করিবে। যাহ! সমাজের উপর 
স্তস্ত ছিল, তাহ! নিজ হন্তে গ্রহণ করিয়! 
দারিদ্র্-ছঃখ আহ্বান করা কখনই দুর- 
ঘর্শিতার লক্ষণ বলিয়া অনুমিত হইতে 
পারে লা। 

কেহ কেহ কিছু দান করিয়া মনে 
করেন, সমাজের কল্যাণ সাধন করিলেন, 


অখব! আত্মীরশ্বজনের উপকার করিলেন 
কিন্ত দান কার্য্যকর বা সার্থক না হইলে 
দেশের অর্থনাশ অবশুস্তাবী এবং দানকাত- 
রতা তাহার অন্তঠম ফল। ভিক্ষুক হইতেই 
বা কাহার সাধ? যাহাকে সমাজ ভিক্ষুক 
হইতে দেয় নাই, আজ তাহাকে ভিক্ষুক 
সা্ধিতে বল! যে কেন যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া 
বোধ হইতেছে, তাহা! বুঝিতে পার! 


যায় না । 
শ্রীগিরীন্দ্রকুমার সেন। 


আত্মা এক না অনেক? 


স্মরণাতীত কাল হইতে আত্মার স্বরূপ 
লইয়া আধ্যমনীবীদিগের মধ্যে কতই বিচার 
না চলিতেছে? কতই গ্রন্থ ন! প্রকাশিত হুইয়া 
আমিতেছে। এমন কি প্রতীচ্য ভাবের 
এই অভয় ও বিশ্বগ্রাসিনী শক্তির যুগেও 
আত্ম-বিস্তার গবেষণা চলিতেছে । বাহার 
এক সময়ে প্যাবজ্জীবেৎ ম্ুখং জীবেৎ” 
নীতিকে লক্ষ্য করিয়া জীবনযাত্রায় অগ্রসর 
হুইয়াছিলেন, দেখিতেছি তাহারাও এক্ষণে 
অস্তমুখে হইতে চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ 
দেখিয়া ভরসা করিতে পার! যায় যে, 
পজপরা” বিস্তা “পরা” বিস্তাকে মেদিনী- 
পৃষ্ঠ হইতে কোন প্রকারে বিদুরিত করিতে 
পারিবে না। অপর!” বিস্তায় যতই কেন 
নব নৰ ভোগ বিলাসের শাবর মন্ত্রে জন- 
তাকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করুক না, কিছু- 
তেই “পরা বিস্তার কল্যাণ গ্রন্থ ও শাস্তি গ্রদ 
উপদেশকে অন্ততঃ বিচারশীল ব্যক্তিরা 
ভুলিতে পারিবেন না। বঙলদেশবাসীরা 
ইতংপূর্বে ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বর ভকতিক্খ খুটি 
নাটি লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। যদিও রাম- 


মোহন রায়ের সময় হইতে উপনিষদী বিভার 
চচ্চা আরম্ভ হইতেছিল, তবুও বড় কেহ 
ব্ক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদ অতিক্রম করিয়! 
উঠিতে পারেন নাই। কেবল এইমাত্র 
হইয়াছিল যে, কতিপয় পাশ্চাত্য শিক্ষাপগ্রাপ্ত 
লোক সাকার ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরবাদকে 
অবজ্ঞা করিতে ও অভিনব মনগড়া নিরাকার 
ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের মহ! গাহিতে শিখাইয়। 
ছিলেন। অবশ্তই এই গীতিক! নিক্ষলে 
যায় নাই। কেননা ব্রাহ্গপমাজ তাহার ফল 
স্বরূপে বর্তমান রহিয়াছে । কিন্তু এই ফলট! 
হিন্দুসমাজের পক্ষে সরস হইয়াছে কি না, 
তাহ! পাঠকবর্গী স্বয়ং বুঝিয়া লইবেন। যাহ! 
হউক, এক্ষণে বাঙ্গালীর ঘে আত্মবিষ্ভার 
অনুশীলন করিতে শিখিয়াছে, অনেক ক্কৃত- 
বিস্ত ব্যক্তির বেদাস্ত অধ্যয়নের ব্যগ্রাত। ত্বাহ। 
প্রমাণ করিয়া দিতেছে। পক্ষান্তরে তাহার! যে 
শ্ীতার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন, 
উহ্ধাও বেদাস্তান্ছরাগ ভিন্ন অন্ত কিছুই নছে। 
তগবান্‌ শঙ্করও গ্ীতাঁকে বেদান্তের প্রস্থান 
বলির শোধপা। করিয়া! গিয়াছেন।- আর 
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বেব্বান্তশাস্ত্রঃ'যে আত্মতত্বকে ভিত্তি করিয়া 
প্রবর্তিত হইয়াছে, ইহ! তদধ্যাপ্ীকে অবণ্তই 
দ্বীকার করিতে হুইবে। পরস্ত গ্রককৃতপক্ষে 
আত্মার একত্ব বেদাস্তশান্্ের অভিধেকষ 
হইলেও অনেকেই ইহাকে নানাখ্মবাদে লিপ্ত 
করিবার প্রয়াসে ক্রটী দেখান নাই। কোন 
কোন কৃতবিস্ভ ব্যক্তি এই সঙ্ঙ্ধে বড় বড় 
ু'থিও লিখিয়! গিয়াছেন। ছঃখের বিষয় 
গ্রেই বে, প্র পুথিগুলি অদ্বৈত তথ্বের প্রতি- 
পাক শক্করভাব্য প্রভৃতির ভ্তার় সমাজে 
প্রচলিত হয় নাই। এইত গেল পুরাকালের 
ফা! । আবার বর্তমান সময়েও সামগ্িক 
পত্র প্রসহ্ৃতিতে কেহ না কেহ নানাত্মবাদের 
কোলাহল করিয়। থাকেন। যদিও এই 
কোলাহছলে বিশেষদর্শীর কিছু ক্ষতি হইবার 
সস্তাবন। নাই, তবুও অল্পদশখীর মন তরঙ্গ" 
ফিত হইতে পারে, এইজন্ত আমরা এই 
বিষয়ের ষমালোচনাক় প্রবৃত্ত হইলাঁম। আশ! 
করি, পাঠকবুন্দ নিরপেক্ষভাবে . সত্যের 
মীমাংসা করিয়া লইবেন। 

আত্মার ফৌলিক রূপের সহিত পরিচিত 
হুইলে আত্মা এক বা অনেক ইহা বুঝিতে 
স্থযোগ ঘটি আলিবে, সুতরাং প্রথমে এই 
সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। আত্মা 
খে সার্ধ ত্রিহস্ত দেহ হইতে পৃথক একটা 
অপরিণামী বস্ত, এই বিষয়ে ফোন আস্তিক 
সম্প্রদায়ের মতভেদ নাই। আর্ধ্য দার্শনিক- 
দিগের মধ্যে আত্মার শ্বব্ূপ লম্বন্ধে একত্ব ব1 
অনেকত্ব লইয্সা বিবাদ থাকিলেও তিনি 
'যে অজর, অমর,. নিত্য চেতন বস্ত্র এই 
বিষয়ে তাহারা একমত । বর্তমান সময়েও 
'যে আন্তিক আর্ষ্যেরা আত্মার নানাত্ব 
লইয়া! কোলাহল করিতেছেন, তীহারাও 
প্রক্ূপই স্বীকার করিক্না থাকেন। জার 
ধাহার৷ আত্মাকে উৎপন্ন জিনিষ মানিম্বাও 
অনস্ত বলিক্স। চীৎকার করেন, তাহাদের 
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কথার কোনই অর্থ নাই। কেননা বে 
বন্তর উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার বিনাশ 
অবস্তুস্তাবী। প্রকৃতপক্ষে এরই মতট। দার্শ- 
নিক যুক্তির বিক্ুদ্ধ বলিয়া কোন প্রকারেই 
বিষ্কন্মগুলীর উপাদেয় হইতে পারে না। 
আত্মা বলিতে খন একটা অপরিণামী বন্ত 
বুঝা গেল, তখন পব্রিবর্তন শোতে যে সকন 
জিনিষ যাইতেছে, তাহাদের মধ্যে তাঁহাকে 
পরিগণিত করিতে পারা ধায় না। আর 
বৈছ্যতিক অণুকে বাদ দিয়া নিখিল জড় 
বস্তই অস্থক্ষণ পরিবন্তিত হুইয়! থাকে, ইহা! 
বর্তমান জড়ৰিজ্ঞান বুঝাইয়া দিতেছে? 
সুতক্বাং অপরিণামী বলিয়া আত্মাকে অণু” 
সংগঠিত কোন জিনিষ বলা যাইতে পারে 
না। অধুকে আত্ম! বলিলে তাঁহার মৌলিক 
অপরিণামিত্ব কোন প্রকারে বজায় রাখিতে 
পারিলেও এক এক শরীর অসংখ্য অপুর 
মিশুণে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে বলিয়া! প্রত্যেক 
শরীরই অসংখ্য আত্মার লীলাভূমি হুইয়! 
পড়িল। আর এইরূপ অবস্থাতে ইচ্ছা গ্রভৃ- 
তির উৎপত্তি সামগ্রস্ত ও তদীয় নিম্বম 
সুশৃঙ্খল! রক্ষা করাও অসম্ভব। প্ররুতপক্ষে 
অণু বিনষ্ট না হইলেও তাহার স্থান পরিবর্তন 
ঘটিতেছে, ইহ1 যখন স্বীকার করিতেই হইবে, 
তখন তাহাকে আত্মার স্থানে অভিবিক্ত 
করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির পরস্পর গুণ বা 
ত্বভাব বিনিময়ের আপত্বিটা আলিয়া পড়ে । 
অর্থাৎ শ্বতঃই পণ্ডিত মুর্ধে পরিণত এবং 
মূর্খ পণ্ডিতে পরিণত হুইয়। উঠিতে পারে; 
কেননা, অখুরূপ পুঞ্জ পুঞ্জ আত্মা অরিরত 
প্রবেশে বা নির্গমনে রত রহিয়াছে। 
এক্ষণে বুঝা গেল যে, অণুকে আত্মা বল! 
যাইতে পারে না। কিন্ত এই জন্ত বৈজ্ঞা- 
নিক শক্তিকে আত্মা বলিবার অধিকারটা 
বিলুপ্ত হইল না। শক্তিকে আমার আসনে 
বদাইলে তৃতগুলিও আত্মার অধিষ্ঠান 
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ভূমি হুইয়া পড়ে, কেননা উহাদের মধ্যে 
শক্তির কার্য দেখিতে পাওয়া যার, তথাপি 
বিশেষ কোন ক্ষতি হইবার নহে; কারণ 
. আত্মা সর্বব্যাপী । “ভৃতেষু ভূতেষু বিচিস্ত্য- 
ধীরাঃ* শক্তির আত্মপদ স্বীকার করিলে 
সাহার মৌলিক রূপ এক হওয়াতে আত্মারও 
মৌলিকরূপ এক হইয়া ঈড়ায়। পক্ষাস্তরে 
এক শক্তির বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন বস্ততে যে 
ককার্ধ্য হইতেছে, ইহা ও বিজ্ঞান বুঝা ইয়! দেয়। 
এইরূপ অবস্থাতেও যদি কেহ প্রাণি-জগতে 
যে শক্তির পৃথক্‌ পৃথক্‌ কার্য হইতেছে, ইহ! 
দেখিয়! উহার কারণীভূত শক্তিকেও এই 
রূপই সিদ্ধান্ত করিয়া লন, তবে আত্মারও 
প্রকারান্তরে নানাত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। 
পরস্ত এই সিন্ধান্তটাকে নির্দোষ বলিয়া 
প্রমাণিত কর। সহজ ব্যাপার নহে । আর 
কোন প্রকারে গ্রমাণিত করিতে পাঁরিলেও 
কার্য্যকারিত্বের দিক্‌ দ্রিয়ই শক্তির ভিন্নতা 
প্রতিপন্ন হইবার কথা, কিন্তু মুল স্বরূপের 
দিক্‌ দিয়ানহে। এখন দেখিতেছি, শক্তির 
মূল স্বরূপটা যেনূপ একত্ পূর্ণ হুইয়! উঠিল, 
ইহাতে ভিন্নত। কোন প্রক্ষারে উহার অভ্য- 
স্তরে স্থান পাইতে পারে না। ম্ুতরাং 
এইরূপ অবস্থাতে আত্ম! ও শক্তির তাদাত্ম 
্বীকার করিলে আত্মা লইয়! যে নানাত্বের 
বিবাদ চলিতেছে, তাহায়ও উপশম হওয়! 
উচিত হইলে কি হয়? অনেকেই “আমার 
গঁঠা আমি লেজে কাটিৰ” নীতির অনুসরণ 
করিতেছেন। যেরূপ বৈজ্ঞানিক শক্তিতে 
আত্মতত্তের পর্যবসান করিলে তাহার একত্ব 
প্রতিপন্ন না হুইয়া থাকিতে পারে না, তাহ! 
হুইতে অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টির প্রত্যাহারে ও 
নেইরূপই ঘটে কি না, ইহার আলোচন! 
করা ধাউক। যখন আত্মা যে পরিণতির 
পরপারস্থ একটা জিনিষ, ইহু। আত্তিক- 
মণ্ডলীর পক্ষে স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তের বিষয়ে 
পরিণত হুইয়৷ পড়িয়াছে, তখন অন্যর্জগতের 
মধ্যে যাহাকে প্ররূপ প্রর্কৃতিসম্পন্ন দেখিতে 
পাইব, তাহা ব্যতীত অপর কাহাকেও আত্মা 
বলিয়। সনাক্ত করা উচিত নহে। জাগ্রত, 
স্বপ্ন, সুযুপ্তি এই অবস্থাগুলির মধ্যে যায়ে 
পরিবর্তনের আোতে ভাসিতে দেখি * 
কিন্তু একই মৌলিকক্ধপে সকল ঘটনায়: রি 
জিনিষে যে- অন্গস্থত থাকে, 'খবা, যাহ! 


আত্মা এক না অনেক 1? 
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ব্যতীত কোন খটনা বা জিনিষের অস্তিত্বই 
প্রমাণিত হইবার নহে, তাহাকে ই মহিমাতিত 
আত্মপদে অভিষিক্ত হইবার যোগা জানা 
উচিত। ব্রক্ষবিার ' অবলম্বন-ভূমি ও তদ্‌ 
অভিধেয় বলির দেখিতেছি, এঞ্জপ জিনিষ এক 
মাত্র জ্ঞানই হইতে পায়ে; কেনন1, তাহা! 
ব্যতীত আতন্তরিক সমস্ত বস্তই সামরিক । 
স্থখহূঃখ প্রভৃতি যে কোন জিনিষ আমর! 
উপলদ্ধি করিয্া থাকি, প্রগুলির মধ্যে 
কাহাকেও অপরিবর্তনীয় ও সর্ব অনুস্থাত 
বলিয়া ধরিতে পারি না। মনে কর, রামের 
পর্য্যায়ক্রমে সুখ, ছুঃখ, শোক, ভয় হইতে 
লাগিল) কিন্ত যে সুহ্র্তে স্থখ হইল, এ 
সুহ্র্তে পরবর্তী ভাবগুলির অভাব; এবং 
পরবর্তী প্রতোক ভাবের অভ্যুদয়কালে পুর্বব- 
বর্তী কোন ভাই থাকে না। সুতরাং 
প্রতিপন্ন হইতে বাকি রহিল না! যে, রামের 
এ সমস্ত ভাবই পরিবর্তনশীল এবং একে. 
অপরের সহযোগী নহে । পক্ষান্তরে জ্ঞানকে 
একই ক্ধপে অর্থাৎ প্রকাশরূপে প্র সকল 
গুলিতে অন্গুন্যত দেখিতে পাওয়া যায় ঃ 
কেননা সখের প্রকাশরপ জ্ঞান হইতে 
ছঃথের প্রকাশরূপ জ্ঞানের পার্থকা প্রতিপন্ন 
হয় না। অন্তর্জগতের সম্বন্ধেই আর বহি- 
অঁ্গতের সম্বন্ধেই বল, প্রত্যেক ঘটনার সহি- 
তই জ্ঞানকে দেখিতে পাওয়া যায়। আর 
ইহ! ব্যতিরেকে কাহারও অস্তিত্ব প্রমাণিত 
হইবার নহে। এমন সময় বা ঘটনা অন্থু- 
সন্ধানে পাই না,যা্থাকে জ্ঞান প্রকাশ, না 
করিয়া দ্বিতেছে, ও যাহাতে উহা! নাই। 
যেরূপ জাগ্রত ও স্বপ্র অবস্থার প্রত্যেক ঘট- 
নার জ্ঞান অনুস্থ্যত থাকিয়া তাহার প্রকাশ 


. করিয়া! দিতেছে, তদ্রপ নুযুস্তিতেও. বটে। 


সুষুপ্তিতে যে এইরূপ ভাবে জ্ঞান থাকে, 
তাহার প্রমাণ “সামি সুখ পূর্বক শুইস1- 
ছিলাম। কিছুই জানিতে পারি নাই” এই- 
্ূপস্থতি। বদি এই স্থৃতি সম্বদ্ধে আপতি 
হয় যে, জাগ্রত ও ন্যুপ্তি অবস্থার 
সন্ধিন্থলে অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থার শেষ ও 
স্থযুপ্তি অবস্থার প্রারস্তে ইন্ত্রিয় গুলির 
ধশখিলগাজনিত এক প্রকার শ্ুখ হুইয়! 


খার্কে এবং ্ স্থখটাকে পুনঃ জাগ্রত অবস্থার 


মাধ প্রপ্গ ক্রুরে। আতরাং এই স্বতিট! 
যুপ্রি, অবস্থার “্থুখাস্ভূতির কোন খবর 
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আনিয়া দেয় না। তথাপি এই আপতি- 
টীকে ভিত্তিহীন বলিয়াই বোধ হয়। কেনন! 
জাগ্রত অবস্থার শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া 
সুযুগ্তি ভঙ্গ পর্য্যস্ত সুখ ছাড়া অন্ত কোন 
জিনিষের অস্গব হওয়ার প্রমাণ পাওয়া 
যায় ন1; আর দেখিতে পাই যে, একটা 
কোন বিরোধী মনোবৃত্তির অভ্যুদয় ন! 
হইলে কোন প্রকারে পুর্ববোৎপন্ন মনোবৃত্বি 
জুগ্ত হইবার নহে। ম্থতরাং এই ন্খান্ু- 
সূতিট। যে সমস্ত ন্ুষুপ্তি কাল ব্যাপিয়াই 
হুইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। 
অনেকে জ্ঞানটাকে মনোবৃত্তি বা বিষয়ের 
সহিত মিলাইয়! তাহার উপর অনিত্যত্ব 
প্রভৃতি দোষ চাপাইতেও ক্রুটা করেন না। 
ইহার কারণ অগ্নিতে ইন্ধন সংশ্লিষ্ট হওয়ায় 
লোকে যেরূপ ইন্ধনের ন্তক়্ দৈর্ঘ্য প্রভৃতি 
পরিমাণবিশিষ্ট মনে করে, সেইক্ধপ জ্ঞানকে 
মনোবৃত্তি বাঁ বিষয়ের সংশরবে আনিয়া এ 
উভদ্বের প্রকাশ করিতে দেখায় পরী গুলিকে 
একাকার করিয়া তুলে এবং বিশ্লেষণ 
ব্যাপারে প্রয়াস করিতে চাহে না। বিষয় 
ৰা মনোবৃত্তির দিক্‌ দিয়া দেখিলে অবস্তই 
এ দোষগুলির অভ্যুত্থান হওয়া সম্ভব । 
কিন্ত তাই ৰলিয়া উহাদের প্রকাশকে 
দোষে লিপ্ত কর! ফায় না। আ'র করিলেও 
ইহ! বিচারশীপতার পরিচায়ক নহে। এই- 
রূপে প্রকাশরূপ জ্ঞানের ত্র দোষ প্রম[ণিত 
না হওয়ায় এবং সকল অবস্থা ও ঘটনায় 
জ্ঞান অন্ুন্যত থাকে বলিয়া তাহাকে আত্মা 
বলিয়া ধরিতে কোন আশঙ্কা রহিল না। 
পক্ষান্তরে জ্ঞান সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ হও- 
স্কায় তাহাকে আত্মা বলিলে এটা কোথাক্স 
আছে, সপ্তম স্বর্গে না সপ্তম পাঁতালে, এইরূপ 
অন্দেছের বিভীষিকাট! চলিয়া গেল। আর 
উপনিষদ্দের্ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি 
আছে। 

জ্ঞানকে আত্ম। মানিলে যেরূপ তাহার 
লিত্যত্ব প্রমাণিত হইতে কোন প্রতিবন্ধক 
কহিল না, তদ্রুপ তাহার মৌলিক রূপের 
একত্বও নির্ষিদ্বে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । 
জ্ঞানের মৌলিক রূপ ষে বস্তমাত্রের প্রকাশ, 
ইহার আভাস পুর্বেই ব্যক্ত হুইয়! পড়ি- 
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গুলিই কেবল পরিবপ্তিত হইতেছে, কিন্ত 
উহাদের প্রকাশক্প জ্ঞান একই ভাবে একই 
স্বরূপে বিস্তমান রহিয়াছে । জল ও অন- 
লের জ্ঞানে একমাত্র জল ও অনল এই 
বিষয়াংশেরই পার্থক্য দেখিতে পাই, উভয়ের 
প্রকাশ অংশে কিছুমাত্র ভিন্ন ভাব নাই, ষে 
প্রকাশ জলের, সেই একই প্রকাশ অনলের। 
যেরূপ বিষয়তেদে জ্ঞানের ভিন্নতা প্রমাণিত 
হয় না, সেইরূপ জ্ঞাতৃভেদেও জ্ঞানের পার্থক্য 
নাই। প্যছুর” জ্ঞানের বিষয়গুলি অবশ্তই 
“দিন্ুর” জ্ঞানের বিষয় হইতে পৃথক্‌ বটে, 
কিন্ত উভয়ের প্রকাশরপ জ্ঞানকে কিছুতেই 
ভিন্ন বলিয়! বুঝিতে বা ধরিতে পারি ন!। 
রামের প্রকাশরূপ জ্ঞানটা কৃষ্ণবর্ণ, আর 
শ্তামের প্রকাশরূপ জ্ঞানট1 শ্বেতবর্ণ, এইরূপ 
আশ্চর্য্য ধারণা বিকুতমস্তিফের পক্ষেই 
সম্ভবপর । জ্ঞানের মৃলতত্ব ধরিতে না 
পারিয়া অনেকেই তাছাকে সাময়িক ও 
নানাত্ব দোষে লিপু বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়া 
বসেন। কিন্ত ইহার কারণ বিচারৌদাসীন্য 
বা বিচারবিভ্রাট ॥ পক্ষান্তরে যখন বেদাস্ত- 
শাস্ত্রে পৃশিশ্বরূপং গগনোপনংপবং সকৃদ্ি- 
ভাঙস্বজমেকমক্ষরং অলেপকং সর্বগতং 
যদদ্বয়ং তদেব চাহুং সততং বিমুক্তমোম্” 
অর্থাৎ “যাহা! আকাশবৎ সুক্ষ, একবারেই 
প্রকাশমান হুইয়। রহিয়্াছেন, যাহ! এক 
অনাদি, পরিণামশৃন্ত পরমবন্ত, যাহার নির্নে- 
পত্ব ও সর্বব্যাপিত্বে কোন সন্দেহ নাই, সেই 
জ্ঞানন্থরূপ ও*কারবেস্ত অদ্বৈত ব্রন্ধাত্মা 
আমিই বটি” এইব্প উপদেশ পাওয়া যায় £ 
তখন আত্মনানাত্ববাদের গৌরব কি 
প্রকারে করিতে পারি। যদ্দিচ উপন্ষিদ্‌ ও 
বেদান্তশ্ত্রের কোন কোন স্থলে জীবাত্মা ও 
পরমাত্মার পৃথকৃভাঁবে উল্লেখ আছে, তথাপি 
উহ। দ্বারা ভেদবাদের বিজয় লাভ অসম্ভব। 
কেনন!1 “অভয়ং বৈজনক প্রাপ্তোমি তদ- 
আনমেবাদেহং ব্রহ্গাম্মীতি” ইত্যাদি উপ- 
নিষদে অভয় পদ (মুক্তিপদ ) প্রাপ্তির কারণ 
অভেদজ্ঞান বল! হুইগ্লাছে। এইজন্ত নিক্ক 
অধিকারীকে দেহাত্মবুন্ধি হইতে বিমুখ .ও 
আত্মার প্রকৃত শ্বরূপের দিকে উন্মুখ করিবার 
উদ্দেশে প্শামাচন্্র” নীতিতে আত্মভেদের 
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ব্যক্তি বুঝিতে পাবেন যে, জ্ঞানের বিষয্ব 


প্রসৃতি উপাঁধির সছিত মিলাইয়া একটা! 
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অভিনব আত্মা করিয়া পইয়াছেন, ভ্রাস্তি- 
জ্ঞান অপনোদনপুর্বক তীহাদদিগকে অস্ত- 
মুধি করিবার জন্ত এইরূপ উপদেশ। বেদান্ত 
শান্তর ষে ছোট বড় সকলকে একই মাপের 
কোট পরাইতে উপদেশ দেয়? না, তাহা 
তদধ্যায়ীকে অবশ্থ স্বীকার করিতে3.হইবে। 
আর. এইরূপ সমন্বপ্ন.না করিলে ভেদ ও 
অভেদের প্রতিপারদক বাকাযগুলির মধ্যে 
পরস্পর বিরোধ হয় বলয় বেদাস্তেরউপদেশ 
উদ্মত্বের জল্পনার পরিণত হুইক্না পড়িবে। 
এই স্থলে দ্বৈবোধক বাক্যকে মুখ্য, আর 
অহ্বৈতবোৌধক বাক্যকে গৌণ বলিলেও কিছু 
ফলোদয় হইবার নহে) কেননা! অগ্থৈত 
জ্ঞানকেই মুক্তির অবাবহিত কারণ বল! 
হইয়াছে । হঃখের বিষদ্ঘ এই.ষে, অনেকেই 
ব্যক্তিরিশেষ ঈশ্বরের দৃঢ় সংস্কারে আবদ্ধ 
হইয়া! পড়ায় অন্ধ বিশ্বাসের প্রাচীর লঙ্ঘন 
পূর্বক ব্রক্গাত্মার ব্বরূপকে ধরিয়া উঠিতে 
পারেন না। এই শ্রেণীর লোঁকদ্দিগকে 
সচরাচর বলিতে দেখা যায় যে, জ্ঞানের পথ 
বড় জটিল। কিন্তু ইহাদের “ভাবিয়া দেখা 
উচিত, জটিপ হইলেও এই পথ বাতীত গন্তব্য 
স্থানে পৌছিবাঁর অন্য উপায় নাই। বেদ 
বোষণ! করিয়াছেন, "তমেব বিদ্রিত্বাতি মৃত্থ্যু- 
মেতি নান্তঃ পন্থা! বিদ্কতে অয়নায়।”» আর 
এক শ্রেণীর লোক আছেন, বাহারা ক্রহ্ধ- 
বিগ্ভার গবেষণায় পরিশ্রম করিয়াও অবশেষে 
উপাসনা ব। ভক্তির দোহাই দিয়া তেদবাদের 
চতুঃসীমার বাহিরে যাইতে প্রস্তত হন না। 
জিজ্ঞাসা করি, যদি বিচার-শক্তি জদ্বৈত 
ব্রহ্মকেই সত্য এবং” তাহার; সম্যক জ্ঞানকে 
পরমপদপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া বুঝাইয়৷ 
দিতেছে, তবে তাহার প্রতিকুলে উপাসনা 
বা ভক্তির লোভটাকে সঙ্কোচিত কর কি 
বিজ্ঞতার পরিচাপসক নহে? এই শ্রেনীর 
কোন না কোন মহোদয় জীবাত্মার মূল 
স্বরূপটাকে শুদ্ধ নিরূপাধিক ও নিগুণ মালি- 
স্কাও পরব্রহ্ম হইতে তাহার পার্থক্য ঘোষণ। 
করেন এবং অদ্বৈতবাদের উপর এইন্ধপ 
অভিযোগ আনেন যে, জীব নিদের স্বরূপ- 
টাকে বিসর্জন দিয়া পরব্রহ্ম হুইয়! পড়িলে' 
বৈনাশিকের আপত্তি. আসিয়া পড়ে অথাৎ 
আপনাকে বিনাশ করিবার জন্ত জীব অন্বৈত 
জ্ঞান লা কগ্গিতে যাক্স। এই পার্থক্য 


ঘোষণাটাফে আমরা অনেক ভাবিয়া চিত্তি- 
যাও বুক্তিয় সহিত মিলাইতে পারিলাম ন1। 
পারিব কি প্রকারে? ভেদজ্ঞানের মূলে 
উপাধি বা গুণই 'দেখিতে পাই। ফলতঃ 
আজ পর্যন্ত দার্শনিক অগতে এমন কোন 
যুক্তি আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা! নিগুণ ব1 
নিরূপাধিক বস্তর ভিরতা বুঝাইয়া দিতে 


পারে। পক্ষান্তরে ত্র আপতিটাও যে 
আকাশের ছুর্গস্থানীর, ইহাও না বলিক়! 
থাকিতে পারিলাম না; কেননা অবিভো- 
পাধিক টচৈতন্তকেই অন্বৈতবাদ জীব বলি- 
কাছে, কিন্ত চৈতন্তকে বাদ দিয়া ফেবল 
অবিগ্তা উপাধিকে নহে। সুতরাং অদ্বৈত 
জ্ঞান লাভের পরে জীব উপাধিটাকে ছিল 
ভিন্ন করিয়! ফেলিলেও তাহার মূলম্বরূপ 
চৈতন্ত সেই একই ভাবে বর্তমান থাকে। 
বোধ হয়, আপত্তিকারীর অন্বৈতবাদের বিদ্বে- 
টা অতিমাত্রায় চড়িয়াছে, তাই আপত্তি 
উত্থাপন কালে দিকৃশুন্ত হইয়া পড়িয়াছেন। 
এই স্থলে সত্যের অনুরোধে বলিতেছি ফে, 
এইরূপ শত শত আপত্তির অবতারণ! করি” 
লেও সত্যান্থসন্ধিৎসু মনীষীর। কখন অশ্বৈত- 
বাদের উপর ভক্তি হারাইয়! আপত্তিকাৰী- 
দ্বিগকেও শ্বর্গের দেবতা ঝলিয়] বিশ্বাস -করি- 
বেন না। আর বিস্যামুষ্তি শঙ্কর যে অশ্বৈত- 
বাদের সংস্কার করির়। প্রিয়াছেন, রাম, শ্বামের 
কথার উপর নির্ভর করিয়! কোন্‌ বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তি তাহার অবজ্ঞ।/। করিতে পারেন? 
আম্মার প্রকৃত স্বব্ূপটা একমেবাদ্বিতীক়্ং 
হইলেও তাহার উপাধিগুলি অনেক, এই 
জন্য কৃতবিদ্ত লোকেরাও বিচাঁর-বৈধূর্ষে 
পড়িয়া! উপাধির অনেকত্বটাও আত্মার আসন 
ন্বন্ধপে সংশ্লিই করেন ॥। আবার এই শ্রেণীর 
মধ্যে প্র স্বরূপটাকে বুবিয়া লইবার জন্ত 
বিশেষ আগ্রহ ও দেখিতে পাওয়! যায় না। 
দেখিতে না পাইবার কারণও যে নাই তাহাও 
নহে) কেননা ইহাকে বুঝিয়। লইতে হইলে 
প্রথমে দর্শনশান্ত্রের গবেষণ। দ্বার! বুদ্ধিকে 
স্থুমার্জিত করিতে হয়, পশ্চাতে বিচারাঞ্ 
খতস্তর! গ্রক্ষীর উপচয় ও আবশ্টীক হুইয়। 
উঠে। যাহা হউক, আম্মার উপাধিগুলি 
অনেক বলিয়াই ধে তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে 
নানি মুনির নান। মত, এ বিষয়ে কোন 
সন্হ নাই। আর নকলেই যে জায্মার 


৪১৮ 








মূলতব্বকে ধরিয়া! লইবে, এইরূপ আশা! করি- 
তেও পার! বায় না। অধিকস্ত ইহা বিবেচ্য 
যে, সম্যক্রূপে ব্রক্গবিদ্ভার অস্থশীলন না 
করি! এন বড় গুরুতর বিষয়ে কোন একট! 
পিদ্ধান্ত করিয়া বসা উচিত কি না। আজ 
কাল দেখিতেছি ধে, ৭স্থানীপুনাকে” নীতিট। 
অজাতশ্মশ্রুদিগকে পর্যযস্ত নিজের আয্মত্ত 
করিয়া লইয়াছে। যে কোন অতি গভীর 
তন্বহুউক, ছুই চারি পাত উপ্টাইয়াই 
অনেকে সাধারণ সমক্ষে আপন সিদ্ধান্তটা 
বাক করিতে চাছেন। অবশ্ট কোন কোন 
বিষয়ে এই নীতিটার সার্থকতা থাকিতে 
পারে, কিন্ধু তাই বলিয়া! সুশ্াদপি হুক্ষ 
অথবা গভীর হইতে গভীরতম 'তবগুপির 
সম্বন্ধে ইহার সমাবেশ করিতে যাওয়া অবি- 
মৃয্যকারিতারই পরিচায়ক হইয়া! পড়ে। গ্রকৃত 
পক্ষে আধ্যাত্মিক তত্বের গবেষণা এবপ সহজ 
নছে যে, রাম হাম পর্য্যন্ত ইহার অন্তস্তত্থ 
উদঘাটন করিবে। তবে এই মাত্র বলা 
যাইতে পারে যে, এইক্প প্রবৃত্তিটা অবশ্তই 
কোন না কোন সময়ে তাহাদিগকে সতোর 
পথ দেখাইয়! দিবে। ইহা! অতীব সত্য যে, 
অধ্যাত্মবিস্তার অন্থশীলন না করিয়া] কেছই 
মূলতব্বের সহিত পরিচিত বা প্রন্কত কল্যা- 
ণের মার্গ প্রাপ্ত হইতে পারে না, এই জন্ত 


প্রতোক ব্যক্চির পক্ষেই শক্তি অনুসারে 
পরস্ধ এই | 


ইহার অন্থশীলন আবশ্তক। 
বিষয়ে সাবধান হইতে হুইবে যে, শ্ব স্ব অধি- 
কার হইতে 'অধিক বলিয়া ষেন কেহ আপ- 
নাকে বিশ্বান ন| করিয়! বসেন। আজকাল 
কতকগুলি লোককে যে অনধিকারচর্চায় 
লিপ্ত হইতে দেখিতে পা, তাহার মূলেও এই 
বিশ্বাসই রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই 
ত গেল ঠহ্তাকগ্রাহ্ীর কথা, আবার বাহার! 
সংস্কৃত ভাষার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখেন ন! 
ও সংযুক্ত অক্ষ:রর সংস্কৃত কথা উচ্চারণ 
করিতে ও গল ঘণ্ম হুইয়৷ পড়েন, তাহারাও 


মাহিত্য-সংহিতা | [ ৯ম খণ্ড, ১১১১২ সংখ্যা । 





অধ্যাত্মবিদ্তা' সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে 
সিদ্ধহস্ত) সুতরাং এইরূপ অবস্থাতে যদি 
কোন বিশেষদর্শী উত্ত অভিনয়গুলিকে 
অনধিকারচচ্চাপ্ন পরিণত বলিয়া মনে করেন, 
তবে তাহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্থ করিতে 
পারা যায় না। অবশ্তই প্রতীচ্য শিক্ষার 
প্রভাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাবটা দিন 
দিন বাড়িতেছে, ইছা স্বীকার করিতে হইবে 
কিন্তু গ্রাছে না উঠিতে এক কান্দি এইবূপ 
নীতির অনুসরণ কর! যে এক প্রকার অবি- 
দ্যার অধীনতা, তাহা কি ভাবিয়া দেখা উচিত 
নহে? 

বেদ হইতে আরম্ত করিয়1 পুরাণ ও তস্্ 
পর্যন্ত আধ্যগ্রস্থগুলিতে যে অধৈতবাদের 
মহিমা গীত হইয়া আসিতেছে, তাহাকে 
বাতুলের প্রলাপ বা মনোরাজ্য বলিয়া অবজ্ঞা 
করা কোন প্রকারেই বিচারশীলের কার্যে 
পরিণভ হইতে পারে না। তবে অবশ্তই 
ইহা স্বীকার্ধ্য যে, ইহাকে নিঃসন্দিগ্ধরূপে 
বুঝিতে গেলে অপাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির আবশ্ত- 
কতা আছে। পাঠক, আত্মার আগন্ধক বঝ! 
গপাধিক রূপট| বিভিন্ন প্রকারের হইলেও 
তাহার মৌলিকরূপ যে অভিন্ন ও একত্বরসে 
পরিপূর্ণ, তাহ! ইতঃপৃর্বে দেখান গিয়াছে, 
এক্ষণে উপসংহারে এইমাত্র নিবেদন করা 
যাইতেছে যে, কেহ যেন “শ্তেনকর্ণ” নীতির 
অন্ুনরণপুর্বক অযগা ভেদবাদের দিকে 
যাইয়া আপনাকে বিপদ্গ্রস্ত না করিয়! 
তুলেন। অন্তু হইয়া আত্মস্বরূপের 
বিচার করিতে পারিলে অবশ্ঠই মাহেন্ত্রক্ষণের 
আগমনে তাহার মূলতত্ব যে একমেবদ্িতীয়ং 
পরব্রহ্ধ, ইহা বুঝিয়া লইতে সমর্থ ও অভয়পদ 
প্রাপ্ত হইবেন। 


ও" তৎসৎ-_ 
৬ 


ভীঅচ্তানন্দ সরস্বতী 














শম খণ্ড] * ১৩১৬ সাল, কান্তি [৭ম সংখ্যা। 






কলিকাতা । 


১০৬।১ নং গ্রে ট্রাট, 
সাহিত্য-ম্ত! হইতে প্রকাশিত । 


(প্রবন্ধের মতামতের জন্ক লেখকগণ দায়ী।) ] 
বিষয় | লেখক পৃষ্ঠা 


১। লতীদাহ সম্বন্ধে রাজা রাধাকান্ত ূ 

দেব বাহাছুরের পত্র _. শ্রীধর্্মানন্দ মহাভারতী *'** *** ২৯৯ 
২। কাশ্মীর কবিরাজ শ্রীঘর্গানারায়ণ সেন ০" ৩০৫ 
৩। ছদ্ধ : মহারাজ প্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্া বাহাছুর বি, এ ৩১১ 
৪। খান্কে ভেজাল রায় ডাক্তার শ্রীচুণীলাল বন্থু বাহাছুর এম, বি ৩১৪ 
৫। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস শ্রীসত্যবন্ধু দাস সে ১০ ৩২৯ 
৬। নিত্য ও প্রাকৃত প্রলয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরম্বতী *** ১০ ৩৩৩ 
৭। প্রাণায়াম ও মন্ত্রশক্তি শ্রীজয়চন্্র সিদ্ধান্তভূষণ *** ১০ ৩৩৯ 
৮। মায়াপুরী হরিঘ্বার দর্শনে জপুর্ণচন্্র ভট্টাচার্য. **- ১০ ৩৪৪ 





সা ৰ হত্য-সভ! । 
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৪7৮ ৬৮ 15004 207 13500 


| উদ্দেশ্য । 

১।॥ বঙ্গভাবা ও বজজ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন। 

২। সংস্কত-তাব! ও সংস্কত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রাকৃতাদি ভাষাসমুদয়ের চর্চা, 
অনুশীলন এবং এ সকল ভাষায় লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রস্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, 
সুদ্ধাঙ্কন, অনুবাদ ও প্রচার। এতস্তির ভারতবর্ধীয় অন্তান্ত ভাষা ও ইংরাজি গ্রভৃতি 
বিদ্বেশীয়, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাছিতা হইতে শব্ধ এবং ভাবাদির গ্রহণ এবং তন্দথার! বজ- 
সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাবা সমূহে লিখিত গ্রস্থাদির অন্থবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ এবং প্রচার। 

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিস্ভা, সমাজতব্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনাদি শাস্ত্রে 
আলোচন1; গবেষণ। ও গ্রস্থাদি প্রণয়ন । 

৪1 নান। উপায়ে ম্বদদেশ-মধো উপরিলিখিত উদ্দেস্তগুলির প্রতি সাধারণের অন্গ্রাগ 


-ব্ৃদ্ধিকরণ এবং প্রত্বত ব, গবেবণা। ও সাহিত্যান্তশীলনে উৎসাহ-প্রদ্দানে এবং প্রয়োজন হইলে, 


তত্তৎ উদ্দেশ্রে পুরস্কার ও অথসাহাবাও্রদান । 
€- উপরি-উক্ত উদ্দেম্তগুলি, কার্ধে পর্দিপত করিবার নিমিত্ত বক্তৃতা, পৃস্তকাদির 
রন, প্রচার, বিক্রয়, বিতরণ, সির সংগ্রহ এবং তত্বৎ উদ্দে্তসাধনোপযোদী অক্কান্ত 
উপায়ের অবলম্বন । 
জ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী । 
সাহিত্য-লভায় সম্পাদ ক.। 





দশম খণ্ড] 


১৩১৬ সাল, কার্তিক । 






[ ৭ম সংখ্যা। 





সতীদাহ দব্ও রাজ! রাধাকান্ত দেব 
বাহারের পত্র। 


ইংলগ্ডের স্ুপ্রপিদ্ধ রয়েল এসিয়াটিক 
সৌপাইটি কর্তৃক প্রকাশিত জার্ণাল নামক 
লাময়িক পত্রের ষোড়শ থণ্ডে, লক্ধগ্রতিষ্ঠ 
আচার্য হোরেশ হেমত্দ উইলসন সাহেব 
হিন্দু বিধবার জীবিতাবস্থায় ্বামীর চিতায় 
দগ্ধা হইয়া প্রাণ পরিত্যাগের বিরুদ্ধে এক 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে আচার্ধয 
মহাশয় প্রতিপন্ন করেন যে, একপ নিষ্ঠুর প্রথা 
বেদাদি শাস্ত্রের অনুজ্ঞার বিপরীত। কলি- 
কাতা। মহানগরীর স্ববিখ্যাত রাজা সার 
রাধ|কান্ত দেব বাহ।ছুর মহোদয় এই গ্রবন্ধের 
গুতিবাদ করিয়। আচার্য উইলসনকে যে 
পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার তারিখ ৩*এ 
জুন, ১৮৫৮ আবা। 

রাঁজ। বাহাদুরের যুক্তি কিম্বা উইলসনের 
যুক্তি সাব্রগর্ভ বা শান্ত্রম্মত কি না তাহার 
বিচার করা আমার উদ্দেশ নহে; রাধাকাস্ত 
দেবের গ্রী পুরাতন পত্র প্রাপ্ত হওয়। এক্ষণে 
ছুর্লভ; এই পত্রের উদ্দেপ্ত যাহাই হউক, 
ইহা আমাদের দেশের একট! প্রয়োজনীয় 
জিনিষ, বিশেষতঃ সেকালে এই পত্র সম্পর্কে 
ইউরোপীয় ও ভার্তবর্ধীর প্ডিত-দমাছে 
এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল 
গহং রয়েল এসিয়াটিক যোমাইটির সপ্তদশ 
গণ্ডে উহ! মু্জিত ও প্রকাশিত ভুইয়া! নান! 
ভাষায় অবধি হইয়াছিল । আমি রান 


বাহাদুরের সেই পুরাতন ইংরাজি পত্রখানি 
বঙ্গ ভাষায় নিয়ে অনুবাদ করিয়। দিলাম্‌॥ 
কোন সময়ে ইহা! আমাদের ব্যবহারে আসিতে 
পারে এই ভরসায় ইহা অতি যত্বে সংগ্রহ 
করিয়া ইহার অন্বাদে প্রবৃত্ত হ্ইয়াছি। 
আচার্য্য উইলসন সাহেব ইহার যে উত্তর 
দিয়াছিলেন, তাহা তাহার প্রণীত *[:০1৫- 
21983 56০0 ০1 ১৪ ব710০০95” নামক 
সুপরিচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের (১৮৬২ 
অবের সংস্করণের) ২৯৩ পৃষ্ঠান়্ মুদ্রিত হইয়! 
গিয়াছে, পাঠক মহাশয়ের! তাহ! দেখিয়! 
লইতে পারেন ।* 

আইচ, 


* জ্ৃবিখ্যাত আচার্য এইচ, 


উইলসন সাহেব ই ইণ্ডিযা কোম্পানীর 
সময়ে এদেশে আসিষান্ট সার্জন (ডাক্তার ) 
হইয়া আসিয়াছিলেন। এদেশে অবশ্থান- 
কালে তিনি হিন্দি, পারস্ত, উর্দু, ও সংস্কৃত 
ভাষ। শিক্ষা করেন। বাঙ্গালা ভাষাতেও 
তাহার কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। সংস্কৃত শান্ত 
ও সাহিতো তিনি প্রগাঢ় বুুৎপত্তিলাভ 
করিয়াছিলেন। মেঘদূত, বিষুপুরাপ, শকু- 
স্তল! গ্রভৃতি তিনি অনুবাদ করিয়া! গিয়াছেন। 
ইংরাজিতে ভারতীয় শান সন্ধন্ধে তাহার 
প্রণীত বহু উপাদেক্স গ্রন্থ বর্তমান আছে। 
তিনি এল, এল, ভি, উপাধি প্রাপ্ত হইয়া 
ছিলেন। ১৮৬* অবের ৮ই মে তিনি বিলাতে 


'শর্লৌক মন করেন। আচার্য উইনষন, 


তাহার প্রায় সমস্ত স্বীবন মংস্বত.রাধিক্ঃ 
চায় যুপন: ক্রিয়াছিলেন। 


৩০৬ 





পত্রের অনুবাদ । 


সুপ্রিয় আচার্ধয উইলসন, 

সতীদাহ-প্রথা, রাআবিধি ঘার| নিষিদ্ধ 
হওয়ায়, হিন্দু সমাজে গ্রকাশ্ ভাবে হিন্দু 
বিধবা! আর “সতী” হয়েন না। আপনি 
সম্প্রতি এ বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করিয়া- 
ছেন দেখিয়া! আমি পুনরাঁর এই প্রাচীন প্রথা 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও চর্চা আরম্ভ করিয়াছি। 
এবূপ আলোচনার আর প্রয়োজন না থাকি- 
লেও ইহাতে শান্তর, সমাজ ও ইতিহাস সম্বন্ধে 
অনেক প্রয়োজনীয় এাসঙ্গের উখাপন হইতে 
পারে ভাবিয়া, আপনাকে আমি এই পত্রথানি 
লিখিতে সাহসী হইলাম । 

বিলাতেরঠরয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির 
জার্ণালের যৌড়শ থণ্ডের ১ম ভাগে প্রকাশিত 
আপনার প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি । আপনি এ 
প্রবন্ধে লিখিম্নাছেন, টবদিক শাস্ত্র বা সাহিতো 
সতীদাহের কথ। আদৌ নাই। আমি আপ- 
নার এই মন্তব্য সম্বন্ধে যেক্ূপ অন্ুসন্ধীন 
করিয়া দেখিয়াছি তাহাই এস্কলে লিপিবদ্ধ 
করিলাম। আমার বিশ্বাস, মল্লিখিত এই 
প্র পাঠাস্তে আপনার কতকগুলি ধারণ! 
্রমাত্মিক। বলিয়া! প্রমাণিত হইবে। বৈদিক 
শাস্ত্র ও সাহিত্যে সতীদাহ-প্রথার উল্লেখ 
আছে। 

তৈত্তিরিয় সংহিতার অক্ষ নামক শাখার 
ছুইটি প্লোকে “দতী” হইবার কথা৷ পরিফার- 
রূপে উদ্লিখিত আছে। নারায়ণ উপনিষদের 
চৌরাশি সংখ্যক ক্লোকে ইহা উদ্ধৃত 
হুইয়াছে। এস্থলে মূল প্লোক, সায়ণাচার্যয 
ক্কত ভাষ্য এবং অন্বাদ সন্নিবিষ্ট হইল। 
“অগ্নে ব্রতানাং ব্রতপতিরদি পত্যানুগমব্রতং 
চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তল্মে রাধ্যগাম্‌।”-- 
সায়ণকত ভাষ্য--হে অগ্নে! কর্মসাক্ষন। 
হতঃ ত্বং রভানাং প্রাদাপ্ত্যাদাখিলত্রতানাং 


লাহিত্য-নংছিতা। 





[১০ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। 


ব্রতপতিরসি। পুনব্রতগ্রহণং ত্বমেব ব্রতা- 
নামধিপতির্ণা্তং ইতি নিয়ম বোধনায়। তন্মা- 
ন্য়াচরয্যমানং যৎ স্তাম্প্রতিকং ব্রতং তদ্য- 
থাহং কর্ত,ং শকেয়ং তথ।রাধ্যতাং ক্রিদ্ত 
মিতার্থঃ। . ধাতুনাম নেকার্থত্বাৎ। কিং 
ময়্াচর্য্যমানং তং ব্রতমিতি পত্য'নছ্ুগমেতি 
পত্যা। ভত্র্ণ সহ অনুস্থত্য গমনব্রতং চবি- 
ব্যামি করিষ্যামিত্যর্থঃ। 

দ্বিতীয় শ্লোক-_ইহত্বা অগ্নে নমসা বিধেয় 
স্থবর্গন্ত লোকত্ড সমেট্যি। জুষাঁণে। অদ্য 
হবিষা জাতবেদে৷ বিশানি ত্ব। সত্যতে। নয় ম! 
পত়ারগ্রো ৮ সাঁর়ণকৃত টীকা হে অগ্নে 
ইহ অন্মিন কর্্মনি। ত্বা ত্বামুদ্দিশ্ত । হুবিষা 
হুবির্ভোগেন। নমসা নমস্কারেণ চ। বিধেয় 
নমো! বিদধামীত্যর্থঃ। কিমর্থ মিতুন্তে 
তত্রাহ। ন্থবর্গশ্তেতি সুবর্গন্ত প্রতিসংগ্রাপ্য 
লোকস্ত। সমেত্যৈ সম্যক গ্রাপ্তার্থং। তব! 
ত্বয়েত্র্থঃ সপ্তমর্থে ছ্বিতীর়। ছন্দসি। বিশানি 
প্রবিশানি অতএব অদ্য অন্মিন্দিনে। হে 
জাঁতবেদে। হবিষা মন্দত্তেন হরির্ভেগেন। 
ভুষাণঃ সন্তষ্টঃ সন্। সত্যতঃ সত্যমার্গগ্রদ- 
শনদ্বার] সহগমনবিষয়কসাহস প্রদানদ্বারেতি 
যাবৎ। ম! মাং পতিমাটত্রক দেবতাং পত্যু- 
মম ভর্ত,রগ্রো সমক্ষং নয় গ্রাপর়েত্যর্থ;। 

বাঙ্গালান্থবাদ। ১মশক্লোক। হে অগ্নে! 
তুমি সমস্ত ব্রতের অধিপতি, এজন্ড তোমার 
নাম ব্রতপতি। স্বামীর সহগমন-ব্রতের 
প্রতিজ্ঞ। আমি অবশ্ত পালন করিব। যাহাতে 
আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়, তুমি আমার 
সহায় হও। 

বাঙ্গালাহ্মবাদ। ২য় প্লোক। হেঅগ্নে! 
এই ব্রতে (বা ক্রিয়ার) আমি তোমাকে 
নমস্কার করি। হে জাতবেদ! তোমার 
ক্কপায় আমি অদ্যই যেন স্বর্গধামে পৌছিতে 
পারি। হে অগ্নে! মত্গ্রদত্ত দ্বতসংযুক্ধ 
আহুতি গ্রহণ করিস, আমাকে সাহস প্রদান 


কার্তিক, ১৩১৬ ] সতীদাঁহ সম্বদ্ধে রাজা রাঁধাকান্ত দেবের পত্রে। ৩5১ 


করুন, আমি যেন সহমত! হুইয়! দ্বামী-সদ্দনে 
যাইতে পারি। 

উপরিউক্ত বৈদিক বিধি অনুসারে কুত্র- 
কারেরা ব্যবস্থ! দেন যে, বিধবা স্ত্রী স্বামীর 
চিতায় শয়ন করিয়া সহমত! হইবার আধি- 
কারিণী। ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ত কন্তা 
হইলে, স্বর্ণ, ধন্থ কিন্বা রত্বখণ্ডকে চিতার 
উপরে রাখিয়া! দিতে হয়। 

স্বামীর মৃত দেহ পার্খে সতী শাক্সিতা 
হইলে, 'দেবর কিম্বা ভর্তার কোন বন্ধু, 
সতীকে সম্বোধন করিয়া! "উদ্দি রম্ব” (ইত্যাদি) 
অগব পন্থবর্ণ গুগ্ক হন্তাৎ” (ইত্যাদি) কিছ! 
"মণি গুঞ্জ হস্তাৎ” শীর্ষক মন্ত্র উচ্চারণ করি- 
বেন। এই মন্ত্রাদি ঘার! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 
বৈশ্ত কন্তার শুদ্ধি হয়।* এই মন্ত্র উচ্চারিত 
শ্রত বা পঠিত হইবার পরে বিধব1 বদি 
সহমরণে সম্মত হয়েন তাহ! হইলে আত্মীয়, 
কুটুন্ব, বন্ধু ইত্যাদিকে শাস্বনা বাক্য কহিয়া 
অগ্নিতে প্রবেশ করেন। ধর্দি তখনও এ 
বিধবার মনে কোন প্রকার সংশয় ব1 চিন্তা 
বর্তমান থাকে, তাহ! হইলেও (বোধ হয় 
মন্ত্রগুণে) তিনি এই সহমরণ ক্রিয়ার সম্মতা 
হয়েন। 

ভরপ্বাজ ও অশ্বলায়ন হইতে মূল শ্লেক 
উদ্ধত করিয়। আমি দেখাইব, বৈদিক শাস্ত্রে 
সহমরণ বিধির উল্লেখ আছে। দাক্ষিণাত্যে 
প্রচলিত ও সর্ধজনগৃঙহীত “সহমরণ-বিধি” 
নামক নপরিচিত গ্রন্থ হইতেও শ্লোক উদ্ধৃত 
করিলাম । আপনি এই সকল গ্লোক পাঠ 
করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, স্থৃতি- 
শান্তর ও পুরাণশাস্ত্রে সহমরণ-বিধি, প্রাচীন 
শ্রুতিশাস্ত্র হইতেই গৃহীত হুইয়াছে। 

* শুত্র-কন্য! বিধব। হইলে এবং সহ- 
মৃতা হইবার ইচ্ছা গ্রকাশ করিলে তাহার 
'সম্বন্ধে কোন মন্ত্রের উল্লেখ নাই। তবে.কি 
শৃ্বানী বিধবার পক্ষে সহমরণ নিষিদ্ধ? 
আখব! অফলদায়ক ?--লেখক। 





উদ্ধৃত গ্লোক-_”জখৈনং চিতা বুপর্ধ্য- 
ধ্হত্বত্রেব বা পত্যাঃ সংবেশন! ক্রিয়তে 
ইতি ।”--ভরদাজ সুত্র । ১ম গ্রশ্থ। 

টীক1--অখৈতানি পাত্রানি যোজয়েৎ 
দক্ষিণে হস্তে জুহং সব্য উপভৃতং দক্ষিণে পার্থ 
শ্কত্যং সব্যে অগ্নিহোত্র হবনীমুরসি ধ্রবাং 
শিরসি কপালানীত্যাদি।_-অশ্বলায়ন গৃহ 
সুত্র, র্থ অধ্যায়, তৃতীয় শ্লোক, এবং 112 
[011575 0010006150910)42515000% 
4৩7 09 10515917109 50 0 ৮], 

ছিতীয় সুত-_প্উত্তরতঃ পত্বীং। ' টীকা 
_-ততঃ গ্রেতস্যোত্তরতঃ পত্বীং সংবেশয়স্তি 
শরায়য়স্তীত্যর্থঃ। চিতাঁবেব উপশোষ ইতি 
পিঙ্গাৎ এতাতৎ্বরত্রয়ন্তাপি সমানং। 7010, 
(01911, ৬5:52 117, 

উদীর্ঘ্নার্ধ্যভি জীবলোকং গতাসমেতমুপ 
শেষ এহি। হস্তগ্রাভস্ত দিধিষোস্তবেদং 
পত্যুর্জ নিত্বমভিসং বভূথ ॥ 

হন্তো। সন্ার্টি নুবর্ণেন ব্রাঙ্গরণম্ত গুবর্ণং 
হস্তাদিতি। ধনুষা রাঁজন্যস্ ধনুহ্ৃস্তাদিতি। 
মণিন1| বৈশ্তম্ত মণিং হস্তাদিতি। (ভর- 
দ্বাজ সুত্র)। তামুথ্।নয়েদ্দেবরঃ পতিস্থানগো 
অন্ভেবানী জরন্দাসো উদীর্ঘ নার্ধযভি জীব- 
লোকমিতি। (অস্বলায়ন। ২য় অধ্যান্, 
দ্বিতীয় হুত্র।) 

উত্তরতঃ পত্বীং। তাং প্রেতস্তোত্তরতঃ 
সুপ্তাং সত্বরহিতাং দেবরঃ শিহ্যোবা করে ধৃত! 
নমস্কত্য উদদীর্ঘেতি দ্বাভ্যাসুখায়য়েৎ। সত্যা- 
ধিকাত্তা শ্বয়মেব সুহ্বদঃ সম্বন্ধিনঃ পুত্রাংস্ড 
সমামস্ত্রে ভর্ভতারং বিষুরূপং ধৃত্বা হুতাশনং 
গ্রবিশেদত্যুক্তং। (সহুমরপ-বিধি )। 

সহমরণের বৈদিক বিধি দেখাইলাখ। 
আপনি ষে সকল অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, 
তথ সম্বন্ধে আমি কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে 
অভিলাষ .করি। খখেদের দশম মগুলেক 
অষ্টাদশ. হকের গ্রাতি প্রথমে লক্ষ্য 
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করুন। সপ্তম ও অষ্টম খক পড়,ন-__“ইম। 
লারীরবিধবাঃ সপত্বীরাংজনেন সর্পিষ। সং 
বিশস্ত। অনশ্রবোহনমীবাঃ সথরত্বা আরোহস্ত 
জনয়ে। যোনিমগ্রে। উদীঘনার্যভি জীব- 
€লোকং গতান্থমেতমূপশেষ এহি। হন্ত- 
গ্রাভন্ত দ্িধিযোস্কবেদং পতুযুর্জনিত্বমভি সং 
বভৃথ 1” 

আপনি যদি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত 
« শুদ্ধিতত্ব ”* দেখেন, তাহ। হইলে বুঝিবেন, 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় খথেদ ও ব্রহ্মপুরাণ হইতে 
শ্লোক উদ্ধৃত করিয়! প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
সহমরণ-প্রথ। বেদবিধি-সম্মত ॥। আচার্য্য 
কোলক্রক সাহেব রঘুনন্দনের এ প্রসিদ্ধ 
শ্লোক, তাহার “বিধবার কর্তব্য” নামক 
ইংরাজি গ্রবন্ধে সঙ্গিবিষ্ট করিয়াছেন। (4528- 
€15 15569401199, ৬০1. 1৬. 4£১161০19 
01) 059 086195 06 2, 91] ৮100৮) 
আপনি বিবেচনা! করেন, প্র প্লোকে ভূল 
আছে এবং তজ্জন্ত আপনি সাক্সণাচার্ষ্যের 
টাক1 ও অশ্বলায়নের ভাষা দেখাইয়াছেন। 
আপনি যদি প্র উদ্ধতাংশের “ অবিধবা” ও 
“সপত্বী”* শব্দঘয়ের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে 
পারিতেন তাহ! হইলে আপনার ভ্রম হইত ন1। 


লাহিত্য-সংহিতা। [১*ম খত, ৭ম সংখ্যা) 





ছিল এবং বেদশান্ত্র তাহ! নিষেধ করেন নাই। 
আপনি যে প্লিক দেখাইক্সাছেন, তাহাতে 
আপনার উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয় নাই) কারণ্র 
প্লোকের যাহ! অর্থ তাহা এই-_-সহুমরণের 
নয় দিবস পরে অর্থাৎ দশম দিবসে এই 
শ্লোক শ্বশানে:গিয়। আবৃত্তি করিতে হয়, শী 
দিবসে সতীর জ্ঞাতি ও আ্মীয়গণ চিতাস্থলে 
একত্র হইয়া শাস্ত্রোন্ত কতকগুলি ক্রিয়! 
সম্পাদন করেন। ক্রিয়ান্তে অধবধ,া মহাশয় 
কুশাগ্রে বত মাথাইক়1 সমবেত। সধবা স্ত্রীলৌক- 
দ্িগের চক্ষে লেপন করিয়া দেন, তদস্তর 
পূর্ব্বাভিমুখ হইয়! দশমন্তোত্র আবৃত্তি করিয়! 
গৃছে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। আপনার প্লোক 
সহমরণাস্তকালক্ভাপক, সহমরণজ্ঞাপক নহে। 
*. প্নবম্যাং বুষ্টায়াং যক্ঞোপবিভীত্যন্তরা- 
গ্রামং শ্মশানং চাগিমুপসমাধায় সংপরিস্তীর্য্যা 
পরেনাগিং লোহিতং চর্দ্মানহহুং প্রাচীনগ্রীব 
মুত্তর লোমাস্তীরধ্য বেতসমানিনে। জ্ঞাতি নারী- 
হত্যারোহতেত্যথৈনানন্থ পূর্বান কম্যয়তি 
যথাহানীতি গ্রতিলোমক্কতয়! চারণ্যা হুচ1 দ্ধে 
চতুগ্হীতে জুছোতি নহিতে অগ্নে তমুব 
ইতি দশচ ম্থবানহুতীর অমনোস্তে গুচদধ- 
মিতি হুত্বাপাশাং সম্পাতস্ুত্য চোতয়ং প্রহু- 


“ইম। নারীরবিধবাঃ লপত্বীরাংজনেন সর্পিষা | রতি যেন জুহোত্যপরেনামিং লোহিতে। অনৎ 


সং বিশস্ত। অনশরবোহনমীবাঃ সুরত্ব/ আরো- 
হস্ত জনয়ো যোনিমগ্রে। খখেদবাদাৎ সাধবী 
স্ত্রী ন ভবেদাস্মঘাতিনী। আশ্বলায়নী, সাংখ্যা- 
রনী, শাকলা, বাক্ষলা, মাও্কেমী প্রভৃতি 1৮ 
এস্লে দেখ! যাইতেছে, সহমরণের সময়ে 
বিধবাকে সধবার সমুদয় লক্ষণ ধারণ করিতে 
ক্য়। এস্থলে “সতী” শব্দের .অর্থ, শ্বামী 
সনে চিতায় দগ্ধ! হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ 
কারিণী শ্রীলোক। 

আমি অপনাকে ভরঘাজ ও অশ্বলায়নের 
ক্নেক দেখাইতেছি, ইহার ছার! 'স্প্টতঃ 
বুঝিবেন বৈদিক যুগেও সহমরণ প্রথা, প্রচলিত 


ঘবানপ্রাংমসো। অবস্থিতো! ভখতি তং জ্ঞাতয়ে। 
অন্যারভস্তে অননরূহ মন্যারভানহু ইতি 
প্রাচ্চি অশ্স্তোমে জীবা ইতি জদ্ন্যো বেতন- 
শাখয়া অরকাভিশ্চ পদানিত্য লোভয়তে 
মৃত্যোঃ পদমিতা ৈভ্যোঃ অধ্বধু্য দক্ষিণতে। 
শ্মশানং পরিধিং দধাতির্মং জীবেভাযঃ পরিধিং 
দ্রধামিতি স্ত্ীক্লামজনিযু সংপাতানবনয়তীম। 
নারীরিতি ত্ৈমুখানি মৃজ্স্তে যদাজ্জনং ব্রৈক- 
কুদমিতি ত্রৈককুদেনাং জনেনাংক্তে যদ্দি 
ট্রৈককুদ্দং নাবগচ্ছে ছেনৈর কেনচিদাজ্জনে- 
নাজ্জীবন্‌।”--ভরঘাজ সুত্র। দ্বিতীয় খণ্ড। 
১ম গ্রঙ। 


কার্তিক, ১৩১৬ ] সতীদাহ সম্বন্ধে রাজ! রাখাকান্ত দেবের প্র । 
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-. পউত্তরশ্মাদথুপ্িমুপসমাধায় হচ্চাদস্যান- 
ভুহং চর্মাসতীর্ধ্য প্রাঙ্গীবসুত্তরলোম তশ্দিল্মম1- 
ত্যাদিনারোহয়েদারোহ্তায়ূর্জর সংবৃণানাং 
ইতি ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামিতি পরিখিং 
দধ্যাদস্তমৃত্যুং দধতাং পর্বতে নিতান্বানমুত্তর- 
তোগ্নেঃ কৃত্যা পরং মৃত্যে। অনুপরেছি পন্থা- 
মিত্যার্দি চতস্ভিঃ প্রত্যুচং হুত্ব! ষথাহান্যন্ু- 
পুর্বং ভবস্তিত্যমাত্যাদীনীক্ষেৎ। যুবতয়ঃ 
পৃথক পাণিভ্যাং দর্ভতরণটকর্ণবনীতেনা- 
গুষ্টোপক শিষিকাভ্যামাজ্যেনাক্ষিণী আজ্যং 
পরাচ্ে। বিস্বজেযুরিমা নারীরবিধবাঃ সপত্বী- 
রিতি অঞ্জন! ইক্ষে২ৎ। অস্মন অতিরয়িতে 
তরভষ্যমিতি ।”--অশ্বলায়ন গৃহ সুত্র। তৃতীয় 
অধ্যায়। 
প্রকৃত কথ! এই, বেদে যদি সহমরণ বিধি 
না থাকিত, তাহ! হইণে স্বতি ও পুরাগাদিতে 
এই প্রথ। কখনই প্রবন্তিত হইত না, কারণ 
এরূপ গুরুতর বিষয়ে বেদের প্রমাণ আব- 
শ্তক। বাস্তবিক বৈদিক শাস্ত্র সমরণ নিষেধ 
করেন নাই। তৈত্তিরিয় সংহিতার অক্ষ শাখার 
শ্লোক, সহমরণের অন্ুকুল। অগ্নির প্রতি 
সতীর সম্বোধন বাক্য ইহার অকাট্য প্রমাণ। 
মীমাংসকেরা কহেন প্যখন ছুইটি ভিন্ন 
ভিন্ন বিরোধী ব্যবস্থ! দেখা যায়, তখন তৃতীয় 
ব্যবস্থা! করিয়! লওয়া যুক্তিসঙ্গত৮। তুল্য 
বল বিরোধে বিকল্পঃ_-গৌতম-ন্যায়। কুলুক 
ভট্ট্রেরও তাহাই অভিমত। বৈদিক হুত্র- 
কারের! কিরূপ মিমাংস! করিয়াছেন, এক্ষণে 
তাহা] আলোচন/! করুন। হুত্রকারের! 
কহেন, ব্রাহ্মণদিগের বলিদানার্থ অস্ত্রাদি বা 
পাত্রাদি যেরূপ অগ্নির উপরে রাখিতে হয়, 
তত্রপ সতীকে অগ্নির উপরে রাখ! আবশ্তক, 


নতুবা শুদ্ধ! হয় না। কিন্তু যে বিধবা স্বেচ্ছায় 


সহমত! হইতে চাহেন, তাহাকে অনি সমীপে 


লইয়! যাইবার আবশ্তক ন্বাই, কারণ তিনি, 
বয়: চিতায় উপস্থিত1 হয়েন। যে. তথায় | বরং নববকপ। 


যাইতে সম্মতা নহে, সে তথায় বাইলে শুদ্ধ 
হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ! হওয়া বা ন! হওয়] 
তাহার ইচ্ছা । এস্থলে শ্রুতি (বেদ) কহেন 
-_বিধবাকে নিজের ইচ্ছায় বশবর্তিনী হইতে 
দাও, বলপূর্বক কোন ফাধ্য কর! উচিত 
নহে। তর্ক এই, যদি বিধব! স্বেচ্ছায় সহমৃতা1 
হইতে চায়, তাহ! হইলে তাহার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কার্ধয (নিষেধ ) করা উচিত কিনা? 
কখনই নছে। বিধবা যখন চিতা শঙ্পন করে, 
তখন বুঝিয়া লইতে হইবে, সহমরণে তাহার 
ইচ্ছা ও সম্মতি আছে। অষ্টম শ্লোক আবৃত্তি 
করিয়া জিজ্ঞাস! করা হয়, “তুমি শ্হেচ্ছায় 
মহমৃত! হইতে আসিয়াছ কি ন11” € দক্ষিণ 
দেশের সহুমরণ বিধি নামক পুস্তক দেখুন )। 
যদি সে কহে পশ্বেচ্ছায় সম্মত! আছি”, তাহ! 
হইলে সহমরণ ক্রিয়া অবস্ত হইতে পারিবে। 
যদি সম্মতা ন! হয়, চিতা হইতে বিধব। উঠিয়্! 
স্থানাস্তরে যাইতে পারে। এইকপ স্্রীলে- 
কের নাম *চিতাত্রষ্ট৮। প্রাজাপত্য নামধের 
প্রায়শ্চি দ্বার বিধবার এই পাপ নঞ& হইতে 
পারে। তদ্যথা__“চিতাত্রষ্ট। তু যা নারী 
মোহাৎ বিচলিতা ভবেৎ। প্রাজাপতোন 
শুদ্ধত্ব, তন্মাৎ দ্বিপাপ কর্মণঃ।” (€সহমরণ 
বিধি)। ৮মধকের সায়ণরূত ভাষ্য পাঠ 
করুন। প্যন্মা অনুসরণ নিশ্চয়ম্‌ আকর্ষীশ 
তন্মাদ্‌ আগচ্ছ”। ইহা! আমি অবশ্ত হ্বীকার 
করি, হিন্দু স্ত্রী বিধব1 হইলে, সহমরণের পরা- 
মর্শ তাহাকে কেহ সহজে দেন না, বরং 
ধাহাতে সেই স্ত্রীলোক পরিবার মধ্যে থাকিয়! 
প্রকৃত বৈধব্য ধর্ম পালন পূর্বক গার্হস্থ্য কর্ম 
সম্পাদন করেন তাহারই পরামর্শ দেওয়। 
হয়; কিন্তু যদি স্ত্রী সহম্ৃত1 হইতে চাহেন 
তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ বাধ! দেয় না। 
তাহা হুইলেই দেখ! গেল, খখেদের ৮ম খাক, 
সহমরণের কেব্ল ত্নগৃকুল বলিয়া গণ্য নহে, 


ি ত 


৩০৪ 


সাহিত্য-সংহিতা। [১ম খণ্ড, দম সংখ্যা । 





ভারতবর্ষীয় যাবতীয় হিন্দুর বিশ্বান সহ- 
মরণ বেদশান্ত্রপন্মত। এই বিশ্বাস অভীব 
প্রাচীন 5 এই বিশ্বাস .সার্বজনিক । বেদের 
প্রাহর্ভাৰ কালেও সতীদাহের দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। মহাভারতে পড়! যার, কুরু- 
ক্ষেত্র যুদ্ধে যে সকল মহাবীর নিহত হুইয়! 
ছিলেন, তাহাদের স্ত্রীসমূহ শ্বামীর চিতায় 
'দদ্ধ! হইক়! প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এ 
সময়ে রাজ! ও সাধুগণ বৈদিক শাস্ত্রে অতীব 
পণ্ডিত ছিলেন) ইহ! বেদ শাস্ত্রের বিরোধী 
হইলে প্র সময়ে সহমরণ ক্রি সম্পাদিত 
হইতে পাইত ন1। 
ছুই সহশ্র বৎসর পুর্বে প্রপারটীয়ন্‌ 
(1১101997685, নামক সুগ্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত 
ভারতবর্ষের সহমরণ প্রথার বিবরণ লিখিয়া 
রাখিয়া গিয়াছেন। বয়শেশ, নামক ইংরাজ 
পণ্ডিত, প্র গ্রন্থের কয়েকটি শ্লে(ক ইংরাজিতে 
অনুবাদ করিয়াছিলেন, আমি সেই ইংরাজি 
পুস্তক হইতে আপাকে একটু অস্থবাদ 
শুনাইতেছি।* 
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আরও অনেক বৎসর অগ্রে সিসিরো নানক 
ভূবনপ্রখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত তাহার ৭:0500- 
10০ গ্রন্থে সহমরণ প্রথার উল্লেখ করিয়। 
গিয়াছেন। হেরোডোটশ নামে আর একজন 
বিশ্বপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, থেশ, দেশের 
এক জাতীয়া রমণীগণ স্বামীর কবরে আত্মবলি 
দিয়! প্রীণ ত্যাগ করিত। আমার বোধ হয় 
হেরৌডোটশ বর্ণিতি এই জাতীয় লোকগণ 
এবং গেটে সাহেব বর্ণিত আর এক জাতীয় 
ব্যক্তিগণ আমাদের পুর্বকালীয় কোন নিম্ন 
শ্রেণীর ক্ষত্রিয় বংশধর । 
যদি আপনি আমার এই প্রবন্ধ রয়েল 
আসিয়াটিকু সোসাইটির সভায় পাঠ করিতে 
ইচ্ছা করেন, অবাধে তাহা করিতে পারেন । 


কলিকাতা আপনার প্রিক্প বান্ধব 
৩*শে জুন 
১৮৫৮ ] শ্ীরাধাকান্ত দেব। 


রাজ! হ্যার রাধাকাস্ত দেব বাহাছুরের 
উপরিউক্ত পত্রথানি (৫২ বৎসরের) অর্ধ শতা- 
বীর অধিক পুরাতন। বিলাতের ম্থবুদ্ধিমান 
লোকের! ইহ। বত্বে রক্ষ! করিয়াছেন? পাছে 
মূল পত্রধানি নষ্ট হয়, এই জন্ত রয়েল জাসিয়!- 
টিক জর্ণেলে তাহ! সুদ্ত্রিত প্রকাশিত করিয়া 
দিয়াছেন। আমাদের দেশে ইহার নকল 
নাই! না থাকিবারই কথা। বঙ্কিম বাবু 
1 তাহার পুরাতন “বদর্শন” পত্রে লিখিয়া 


কার্তিক, ১৩১৬] . 


কাশ্মীর । 


৩০৫ 


ইলেন *সাছেবেরা! শিকার ফরিতে গেলেও | চরিত্রে, বিষ্তায় ইনি অদ্বিতীয় মানব ছিলেন। 


ছি এ ূ 
তাহার ইতিহাস লিখিত হয়”, আর আমা | এদেশের ছুই শতাধিক দরিদ্র সাহিতাজীবি, 


দের দেশে মহাপ্রলয় হইয়া গেলেও তাহার 
বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাঁ। ন1 হইবারই কথা, 
কারণ আমর! কেবল হুনর হুজ্জুফে মাতি, 
দেশের ইতিহাসের দিকে আমাদের দৃষ্টি 
নাই। উপরিউক্ত পত্রথানা যা”র তা'র 
লিখিত নয়, ইনি যে সেব্যক্তি ছিলেন ন? 
বিশ্ব প্রসিদ্ধ “শব কল্পত্রম” নামক অভিধানের 
সেই সার রাজ! রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, 
, নাইট, কে, সি, এস, আই, তাহার সময়ে 
' বঙ্গদেশীরর হিন্দু সমাজের নেতা ও প্রধান 
পুরুষ ছিলেন। এই স্থপণ্ডিত ও খ্রশ্থর্্যশালী 
জমিদার কলিকাত1 শোভাবাজার রাজবাটীর 
শীর্ষস্থানীয় পুরুষ । ধনে, মানে, রূপে, গুণে, 


লোক ও ব্রাঙ্দণ পণ্ডিত ইহার বৃত্তি ভোগ 
করিতেন এবং ইহার হবার! প্রতিপালিত হুই- 
তেন। ইনি. বাঙ্গালার বিক্রমাদিত্য তুল্য 
পুরুষ ছিলেন । ইহার পত্রে লিখিত বিষয়ের 
সহিত অনেকের মতভেদ থাকিতে পারে, 
কিন্ত এরপ পুরাতন কাগজের (রেকর্ডের ) 
রক্ষা করা, বিশেষতঃ বাজাল| ভাষায় ইহ! 
রক্ষিত হওয়া, নিতান্ত আবস্তীক। এই ইচ্ছার 
বশবর্তী হইয়। আমি অতি ফত্ধে ইহা! সংগ্রহ 
পূর্বক ইহার বঙ্গান্থবাদ করিয়! প্রকাশ করি- 
লাম) ভরসা করি কোন সময়ে ইহ! আমা- 
দের গ্রশ্নোনে আসিবে। 


শ্ধর্মানন্দ মহাভারতী । 


কাশ্মীর । 
পথে__মরি পাহাঁড়। 


কাশ্মীর যে খুব হুন্দর দেশ তাহা! আম!- 
দের দেশীয় কবি অপেক্ষা বৈদেশিক কবিগণ 
(প্রাচীন মুসলমান কবি) বর্ণনা করিয়াছেন। 
কাশ্মীরের গ্রতোক পারস্ত ভাষাভিক্ত ব্যঞ্চি 
এবিষয়ে বহু কবির রচিত শ্লোক সমুহ এখনও 
কণস্ক করিয়া খাকেন। আমি কাশ্ীরের 
প্রধান মন্ত্রীর চিকিৎসার জন্ত তাহার সহিত 
কলিকাত৷ হইতে কাশ্মীরে যাই। মন্ত্রী মহাশয় 
একজন পারশ্ত ভাষা ভিজ্ঞ (759151217 50170151) 
. তীঁহার নিকট এবং তাহার নিকটে সমাগত 
পারম্ত ভাষাভিক্ত বহু ব্যক্তির সুখে কাশ্ীরের 
সৌন্ার্ধ্য বর্ণনার বহু গাথা শ্রবণ করিয়্াছি। 
আশা আছে সেই গাথাগুলির বঙ্গান্বাদ 
প্রকাশ কর্পিব। বৈদেশিক কবিরাই কাশ্মী- 


রকে তৃত্বর্গরূপে বর্ণনা করিয়াছেন এবং 
তীহারাই বলিয়াছেন যে, কাশ্মীরে চিরবসস্ত 
বিরাজিত। বৈদেশিক ভ্রমণকারীর! এখনও 
একথার প্রতিধ্বনি করেন। এই প্রতিধ্বনি 
গুনিয়াই আমার বন্ধুগণ আমার নিকট হইতে 
কাশ্শীরের সৌন্দর্য্যের বিষয় জানিতে 'অভি- 
লাধী। আমি বদি কবি হইতাম, তবে হয়ত 
তাহাদের অভিলাষ পুর্ণ করিতে পারিতাঁম ) 
আমি জ্যৈষ্ঠ মাসের € তারিখে প্রথম 
কাশ্মীরে যাই এবং ৪ঠ1 আশ্বিন কাশ্ীর ত্যাগ 
করি। এই চারি মাস থাকিয়া! যাহ! দেখি- 
যাছি ও অন্তান্ত ক মাসের বিষয় যাহা শুনি- 
রাছি তাহাই লিপিবদ্ধ কন্সিব। . ইহাতে 
কাশ্দীরের,নিন্দাই ইউর কি গ্রপংসাই হউক, 


৩৮ 





তজন্ত আমার চক্ষু ও কর্ণদারী, কাশ্মীর 
জারী নছে। 
ফাশ্বীর একটা বড় উপত্যক!। উপত্য- 
কার সহজ অর্থ পর্বত-প্রাচীয়-পরিবেষটিত 
সমতল তুমি । সুতরাং কাশ্মীরের বর্ণনার 
জন্ত ফাশ্মীরকে হুইতাগে বিভক্ক করা যাইতে 
পারে। ১ম পার্বতা ফাশ্রীর, ২য় কাশ্মীর- 
উপতাক1। কাশ্মীরের প্রথম ও প্রধান 
€পীন্ধ্য এই উপত্যকা । যেরূপ পর্বতশ্রেলী 
লঙ্ঘন করিয়া কাশ্দীরে যাঁইতে হয়, তাহাতে 
প্রথমে মনে হয় না যে, এই পর্ধতমালার শেষ 
আছে। তৎপর সেই ছুরারোহ পর্ধতমাল! 
লঙ্ঘন করিয়া বখন দ্থুজল| সুফল! শহ্যস্তামল! 
সমতল কাশ্শীর ভূমিফে দর্শক প্রথম দর্শন 
করে, তখন তাহার মনে এক অনির্বচনীয় 
আনন্দ ও বিস্ময়ের উদয় হয়। 
আমর! রাবলপিগ্ডীর পথে গিয়াছিলাম। 
স্বাবলপিণ্তী হইতে কাশ্ীরের রাজধানী শ্রীন- 
গর প্রায় ছই শত মাইল। এতগ্মধ্যে ভ্রিটিশ 
গভর্ণমেন্টের অধীন ৬৪ মাইল। এই চৌধটি 
মাইল পৃথই ছুর্পজ্বা । এই পথের মধ্যে মরি 
পর্বত 'অবস্থিত। মরি পর্বতের উচ্চত! সমুদ্র 
হইতে ৮*** ফিট। আমাদের বঙগদেশ 
হইতে প্রায় ৭৭০* ফিট উচ্চ। যখন প্রথম 
আমাদের গাড়ী পার্বত্য পথে উপস্থিত হইল। 
তখন এক নূন দৃষ্থ দেখিলাম। পাহাড় 





- ক্ষ ৭ পারা দখ হইলেও মদতল-খএর 


কাটরা রাস্ত! বাহির করা হইয়াছে । ছুউচ্চ 
পর্বত আমাদিগকে যেন কোলে করিয়া 
রাখিক়াছে। প্রথম বখন সেই পর্যতের 
পাদদেশে উপস্থিত হইলাম, তখন পর্বতের 
কোল হইতে তাহার অগ্রভাগ দেখিতে পাঁই- 
লাম না। একটা বড় প্রাচীরের যত যো 
হইল। কিঞ্চিৎ দুরবর্ভা পর্বত দেখিয়! 
বুঝিতে পারিলাম আবর! পর্বতারোহন কন্ি- 
তেছি। এভাব অধিকক্ষণ রহিল না। বোঁধ 
হয় দেড় ঘণ্ট। পরেই দৃষ্ত পরিবর্তিত হইল। 
এবার আমরা এফটী ছোট পাহাড়ের প্রা 
মধ্যদেশে উপস্থিত হইয়াছি। পর্বতের দিকে 
কি উচু দিকে চাছিলে বিশেষ কিছু বোধ হয় 
না। কিন্তু যখন নীচের দিকে চাহিলাম, 
তখন বুক দুর্‌ দূর্‌ করিয়া উঠিল। দেখিলাম 
আমর! প্রায় ছই শত হস্ত গভীর একট! 
কৃগের তীর দিয়া যাইতেছি। ঘোড়া যদি 
একবার ওদিকে ঝুকিয়া পড়ে তবে আমা- 
দের যে কি দশ! ঘটিবে ফেবল তাহাই 
ভাবিতে লাগিলাম। এদিকে বড় বড় পাথর। 
যদি পাথরের গায়ে গাড়ী লাগে, তবে গাড়ী 
চুরমার হুইয়! যাইবে । মনে মনে প্রীহর্গ। 
স্মরণ করিয়া! ঘোড়ার হাতে প্রাণটী সমর্পণ 
করিয়! চজিলাম। এখানে একটা চিত্র দিক্সা 
বুঝাইলে পাঠক ভীষণতার কতকট! উপলদ্ধি 
করিতে পারিবেন। 


/ খু ৮৮ 


তখন পধর্ত ছেখিয়! ভয়. হইব। এইরগ 


দক্ষ পর্বকে শ্রাতীয়দৎ বোর ছইাছিল। পথ রছিয়! য গর্ব দেখিলায। ছু দ্ানটীক 
খানে জামিয়া মৃত গছিবর্জিত, .হইল। মহ পর্কাতের .মন্তক হর করদ।। (যর 





রা 88888522228 
কার্তিক, ১৩১৬ ] . ক্কাস্মীর। ৩্ৰ 
আসিলে আর সমুদয় পর্বতকে নীচু দেখায়। কপ্পোল কঃ করিভিবিনেতুং 
এখানে নীচের দিকে (স) ঢাহিলে তখন বে বিখ্টিতানাং সরলক্রমাণাম। , 
ভীষণতার উপলব্ধি হয় তাহা! বলিবায়_নহে। বত্র ক্রতক্ষীরতয়াঃপ্রহ্থতঃ . 

ক্রমে চড়াইয়ের রাণ্য! বহিয্াা আসিয়া সানুনিগন্ধঃ হুরভীকরোতি ॥* 


মরি পর্বতের মস্তকে আরোহণ করিলাম। 
এখানকার প্রার্কৃতিক দ্বশ্ বড় মনোরম। 
চারিদিকে প্বনরাজী নীল।” পর্বতশ্রেণী। 
ধাহারা সমুদ্রে যাইয়া! কখনও ঝড়ে পড়িয়াছেন, 
তাহার! যদি মাথ! তুলিয়া সমুদ্রের তর 
দেখিক্পা থাকেন, তবে এ দৃশ্ত দেখিস! তীঁহা- 
দের সেই পূর্ব স্থিতি জাগিয়া! উঠিবে। উপরে 
শুভ্র আঁকাশ-_-নীচে ঢেউ থেলান পর্বতশ্রেণী। 
তবে সমুদ্রের বেগ-আছে, ইহার বেগ নাই-__ 
কেবল অনন্ত মাকাশ। এস্থান হইতে মরি 
সহরের দৃষ্ত বড় মনোরম। ধাহার! গড়ের 
মাঠের মস্থমেন্টে দীড়াইয়া কলিকাতার- দৃশ্ত 
দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই দৃশ্তের কল্পনা 
করিতে পারিবেন। দুর হইতে সহরের সমু- 
দাঁয় বাঁড়ীগুলি দেখ! যাইতেছে। টানের চাঁল1- 
গুলি রৌদ্রে বক্মক্‌ করিতেছিল। ধ্যে মধ্যে 
দেবদাক্ষশ্রেণী। ঘরগুণি নূতন রকমের । 
বিলাতী ছবিতে যেমন ঘর ও গাছের ছবি 
দেখিতে পাওয়া বায় এ তেমনই। আমরা 
কখনও চিমনীওয়ালা দোচাল। ঘর দেখি 
নাই। ক্মতরাং আমাদের নিকট বেশ নুপ্তন 
বোধ হইল। 


দেবদরু ও সরলবন। 
পার্বত্য প্রদেশে আলির! যখন আমর! 
প্রথমে দেবদার ও সরলবন দেখিলাম তখন. 
চিনিতে পাতি নাই। হুম্দর বৃক্ষপ্রেনী 


দেখিয়! কি বৃক্ষ-জানিতে কুতৃহল হইল। এক 
ব্যক্তিকে নিজ্ঞানা করিয়া জানিলাম ইহা 


কালিদাস যে সগন্ধের কথা বলিয়াছেন, আমর! 
সেই.মৃগন্ধ-পাঁই নাই। তবে এ অঞ্চলে বস্ত 
হস্তী নাই অথবা এমন অন্ত কোনও জস্ত নাই 
যাহার গাত্র কণুয়নে বৃক্ষ ক্ষতযুক্ত হইতে 
পারে। তবে পাত! ছিড়িয়! শুকিয়া দেখি- 
ঝাছি তাহাতে বেশ গন্ধ আছে। এবং 
যেখানে কোনও বৃক্ষ বা শাখা নূতন ছিন্ন 
হইগ্লাছে, সেখানে একটী সুগন্ধ অনুভব 
করিয়াছি। 

দেবদার-_খুব সরল সুদীর্ঘ বৃক্ষ । শাখা 
খুলি কাণ্ডের গাত্র হইতে বাহির হই ক্রমে 
নিম হুইক্পা গিয়াছে । পাতা ঝাউ পাতার 
মত তবে ছোট ছোট । বোধ হয় ২৩ ইঞ্চি 
হইবে। এক একটা গুঁড়ি এত বড় মোটা 
দেখিয়াছি যে, বৌধ হুইল চারিজনে তাহাকে 
অতি কষ্টে বেড়িতে পারে। লম্বাও খুব। 
ইহার ত্বক ছেদন করিলে যে ্সীর বাহির হয় 
তাহা'নিক্ গন্ধবিরজ1। ইহার কাষ্ঠ হইতে 
যে নির্ধ্যাস বাহির হয় তাহ! নিকৃষ্ট ধুন। 
ইহার কাষ্ঠে তৈলাংশ অল্ল। কাঠ ঈষৎ 
পীতাভ। ভাল শ্বেত চন্দনের মত। 

সরল-_খুব সরল ও সুদীর্ঘ বৃক্ষ । শাখা- 
খুলি কাণ্ডের গাত্র হইতে বাহির হুইয়! উ্দধ 
দিকে উঠিয়াছে। পাতা ঝাঁউ পাতার মত। 
তবে দেবদারুর মত ছোট নহে। বোধ হক্ 
৫.৬ ইঞ্চি লম্বা হইবে। ইহাও দেবদারুর মত 
লহ্বা গু মোট হয়। তবে ইহার পত্রে সুগন্ধ 
অধিক এবং ইহার ত্বকৃ ছেদন করিলে যে 





* . অর্থাৎ যেখানে কপোলকওু নিবৃত্তির 


ক্ডারবন। তখন দেবদারু ও সরলের "লাম | জর্ঠ হস্তিগণ কর্তৃক ঘধিত সরল বৃক্ষ সমূহে 


শুনিয়! 


পড়িল। কুমার পন্তবের হিমালগ বর্ণনাব-স . | কাত খাখে। " 


কালিদাসের অকটা গ্লোফ মনে | নির্যসজাজ 


গন্ধ: প্রস্তর সমুহকেও গুগন্ধি 





ত০৮ 


ক্ষীর বাহির হয় তাহা উৎকৃষ্ট গন্ধবিরজ1। 
এই বৃক্ষের তৈল হইতে উৎকৃষ্ট তার্পিণ তৈল 
প্রস্তুত হইয়! থাকে । এই বৃক্ষের ধূনা মধ্যম । 
ইহার কাষ্ঠে তৈলাংশ অত্যন্ত অধিক। পাহা- 
ভীর! ইহার কাঠ দগ্ধ করিক্সা মসালের কাজ 
লারিক্স। থাকে । ইহার কান্ঠে তৈলাংশ অধিক 
খলিয়। ইহার বর্ণ৪ জমাট তৈলের মত। 

সরল ও দেবদারুর বন দেখিলে মলে হয় 
কেহ যেন সাজাইয়! বৃক্ষ রোগণ করিয়াছে, 
বস্ততঃ তাহা নছে। বাদার জুম্দরের মত 
ইহার উৎপত্তিতেও কৃত্রিমত্ব কিছু নাই এবং 
ইহার শ্রেনীও ম্বাভাবিক। শুনিলাম সরল 
ও দেবদারুর হাওয়! বড় স্বাস্থ্যকর । বিশে- 
ষতঃ শীত প্রধান দেশে ইহার, বাতাস ওঁবধের 
যত কার্যা করে। অধুন। ডাক্তারের! যে 
জন্ত ইউকর্লিপটাদ্দের গন্ধ লইতে বলেন, সরল 
ও দেবদারু পাতা কচলাইয়! শু'কিলে সেই 
কার্ধ্য হয়। সরল পাতার গন্ধ লইয়া আমার 
সর্দি সারিয় গিয়াছিল। 


ত্রঙ্গী। 


সরল ও দেবদারু যেমন পৃত বৃক্ষ বলিয়া 
শুসিদ্ধ, ব্রহ্ধীও তন্দপ। ইহার গাছও খুব 
বড় হয়। খাতা ছোট ছোট। কতকট! 
দেবদারুর মত। এই বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে 
ঘজের ক্রক্‌ ও ক্রব গ্রপ্তত হয়। বৃক্ষের 
সারাংশ তাত্রবর্ণ। ইহার ক্রকৃ ও ক্রব, 
দেখিতে বেশ স্থন্দর। এততদ্যতীত ইহার 
কাষে নানারপ হুন্দর সুন্দর আসনও প্রস্তুত 
হুয়। 

আখ্রোট। 

আমর! ঘোড়াগলি ছাড়িয়া গেলে এক 
নূতন জাতীর বৃক্ষ আমাদের দৃরি আকর্ষণ 
করিল। এই বৃক্ষগুলি খুব বড়। ইহার 
ত্বক্‌ খুব কুষঃবর্ণ। পাতা ছাতিমের পাঁতার* 


ক সপ্তপর্ণ-ছাইতান। 








সাহত্য-সহাহতা | [ ১ম খণ্ড ৭ম সংখ্যা 





মত। এই বৃক্ষের গোড়ায় গোছের ডুমুরের 
মত অলংখ্য গট। খুব ছোট ছোট ডুমুরের 
মত সবুজ রণ আখ্‌্রোট ফলগুলি গাছে 
শোভা পাইতেছিল। শুনিলাম কাঁচা অব- 
স্থায় ইহা অখাদ্য। তবে যখন বীজের ভিতর 
ছধের মত হুয়, তখন সেই ছধ কেহ কেহ 
খায় । এই ছধ খড় হুর্জার ও রুক্ষ | কাশ্শীরে 
এই বৃক্ষের কাষ্ঠে নানাগ্রকার শিল্প দ্রব্য 
প্রস্তুত হয়। ইহার কাঠ অর্থাৎ সারাংশ ক্ৃষঃ 
বর্ণ ও কঠিন। ইহার অাস বেশ নরম এবং 
পালিশ বেশ হয়। আথ্‌্রোটের যে গাঁট- 
গুলির কথ! পুর্বে বলিয়াছি, গুনিলাম সেই 
গাটগুলি ফোন কোন কলের অংশ বিশেষ 
সংযোগ করিতে প্রয়োজন হক্স। এবং এই 
লম্ভ কে এক সাহেব আসিম্লা অনেফ আখ্‌- 
রোট বৃক্ষ ক্রয় করিয়া কেবল সেই গাটগুলি 
লইয়া যায়। সে স্বহেব বলিত যেগাছট! 
বিশ টাক1 দিয়া ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার 
খুটি ২০*২ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রত্ন 
হইবে। 


ট্রবেরী--সতাঅরী । 


আমরা যেখানে মধ্যাহছু ভোজন করি 
সেইখানে আমাদের ভৃত্য একটা লাল ফল 
লইয়া আসে। সে আলিয়া প্রথমে সেই 
ফলের নাম করিল সতামরী। নাম শুনিয়া 
কিছুই বুঝিলীম ন1। দেওয়ান সাহেবকে 
জিজ্ঞাসা করিয়! জানিলাম, ইহ] জঙ্গলী ষ্্রবেরী 
(585২৩: )। খ্রবেরীর নাম পুস্তকে 
পড়িয়াছি। জরাতীসারে জিহবা ই্রবেরীর 
ধরণ হয় এরূপ ডাক্তারী পুস্তকে পড়িয়া 
ছিলাম। পুর্বে কখনও ই্রবেরী দেখি নাই। 
এই ই্রবেরী দেখিস! বুঝিলাম উপমাটা হুন্দর 
হইক়াছে। যেরূপ বর্ণের সাদৃস্ত আছে সেই 
জিহ্বার বহিরাবরণের মতই ফলটীর বহি্রা- 
বরণ কণ্টকিত। | 


কার্তিক, ১৩১৬] 


ইবেরী সাহেবদের তি প্রিয় ফল। এই 
জঙ্গলী গ্রবেরী পাহাড়ীর! খায় । তবে তাহারা 
কিরূপ উপাদেয় ফল.মনে করে তাহা! জানি 
না। যাহা হউক খ্রীবেরীর থুব প্রশংস! গুনি- 
লাম। অবন্ত এই জঙ্গলীয় নহে। এক্ষণে 
বিলাত হইতে বে প্রবেরীর বীজ আনগ্ন 
করিয়া কাশ্শীরে ফল উৎপাদন করা হইতেছে 
তাহার। অন্ততঃ থানিকট! শ্বা্দ তপাইব 
মনে করিয়া একট। ফলে কামড় দিলাম। 
একট! টক্‌ মিষ্ট শ্বাদ পাইলাম বটে কিন্ত 
ফলটা যেন ঘাসের মত খস্থস করিল। 
ফেলিয়! দিলাম ৷ 962৬ অর্থ ঘাঁস, 73615 
অর্থআম। উভয়ে মিলিয়া হইতেছে ঘেসে! 
জাম। পার্বত্য অঞ্চলে বরফ গলিয়! গেলে 
প্রথম এই ফলই হয়। ইহার গাছ ক্ষুপ 
বিশেষ । পাতা বড় বড়। খুব বড় একট! 
গোলাপের পাতার মত পাতা। গাছ মুঠুম 
হাতের বেশী উচু দেখিনাই। এই ফলের 
বিশেষ বিবরণ কাশ্মীরের ফলবর্গে দিব। 


চাষ ও আবাদ। 


পাহাড়ের শশ্ত-ক্ষেত্র শীঘ্রই বাঙ্গালীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়৷ থরে থরে 
সাজান জমিগুলি দেখিলে বোধ হয় যেন 
লদ্দীর আগমনের জন্য গৃহস্থেরা সি'ড়ী কাটিয়া 
রাখিয়াছে। সেই ক্ষেত্র সমূহে নবজাত 
বিভিন্নবর্ণের শল্ত সমুহ বাতাসে হেলিতে 
ছুলিতে ছিল। কোনও ক্ষেত্র শ্তামল, কোন 
ক্ষেত্র পীত, কোন ক্ষেত্র বেগুণে বর্ণের শন্তে 
দুশোভিত॥। এনপ পার্বত্য প্রদেশে এমন 
সুনার শন্ত-ক্ষেতর দেখিব ইহ! ভাবিই নাই। 





এই সমুদায় শন্ত-ক্ষে দেখিলে কৃষকের 


কঠোরতা] ভাবিয়। ছুঃখ হয়। ইহার উপর 
বন্ত পণ্ডর অত্যাচার আছে। শঙ্ষু সনৃশ* 
পর্বধৃ---- শি'ড়ির দত করিয়! কাটা হয়। 
টা _ অআবণেক্র জল সেচন কর! হয়। 


কাশ্মীর ৷ 


. খঙ্জি 





যেখানে” গ্রত্রবণ নাই সেখানে ভরসা ইন 
দেবের। আমাদের বাঙ্গালী ক্কবকদের ভুল-. 
নায় ইহাদের শ্রম অনেক বেশী । এদেশে 

বৎসরে ২টী ফমল পার। ক্ষেত্রের অনুপাতে 

শন্ত তৃরি, পরিমাণে হয়। জমির উর্বর! শক্তি 

খুব। এখানকার উৎপক্ন খান্ভ দ্রবাজাত 

সুম্বাছ। যেরূপ চড়াই উতরাৎ করিয়! ইহার!, 
শস্ত-ক্ষেত্রে যাতায়াত করে তাহ! বাঙ্গালী; 
কষকের দেখিবার বিষয়।' 


প্রঅ্বন।' 


পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে বহু প্রশ্রবন' 
ও জলপ্রপাত দেখিলাম। প্রত্রবন সমূহের . 
জল বেশ শীতল, সুস্বাদু ও পরিফার। স্থানে 
স্থানে দেখিলাম গৈরিক শ্রাব হইতেছে। 
কোথাও জলের বর্ণ গেরিমাটীর মত।' 
কোথাও ঈষৎ পীতাভ ঘোলা। কোথাও 
কৃষ্ণ বর্। কোন কোন পাহাড়ের গায়ে 
অনবরত জল চুয়াইতেছে। সেখানে পাত- 
কুয়ার ধারের মত নানাবনৌষধি জন্িয়াছে। 
এই সকল স্থানে শৈবাল প্রচুর পরিমাণে 
জন্মিয়। থাকে । কোন কোন জল-গ্রপাতের 
ধারে বিবিধ বর্ণের ফুল ফুটির়! গ্রকৃতির শোভা 
বৃদ্ধি করিতেছে । দেবদারু বন এবং প্রত 
বনের নির্মল জল দেখিয়া! ও শীতল ও ধীর: 
পার্বত্য বাতাস স্পর্শ করিয়৷ কুমার সম্ভবের 
একটা শ্লোক মনে পড়িল-__ 

ভাগীরথী নির্বর শীকরাণাং : 
বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ।' 
যতাঘুরন্ধিষ্ট মুগৈঃ কিরাতৈঃ;, 
আসেব্যতে ভি্নশিখণ্ডিবর্হঃ ॥* 

* যে পর্বতরাজের সমীরণ ভাগীরথীর 
নির্ঝরের জলকণ! বহন করতঃ দেব্দারুকে 
কম্পিত করিয়! ময়ূরপুচ্ছে লাগিয়! মন্দ মন্দ. 
ভাবে প্রবাহিত হয়, মৃগয়াশ্রাস্ত কিরাতগণ 
ই শীতুল, সগন্ধ ও স্ৃছমন্দ সমীরণ উপ: 
ভেগৈ করিয়া থাকে। 


৩১৪ 


সাহিত্য-সংহিতা । 


[ ১০ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা । 





সেই ধীর, ছুগন্ধ ও শীতল বাঘু আছে 
ঘটে কিন্ত আমাদের বিশ্রাম নাই জৃতয়াং 
তেমনভাবে ভোগ করিতে পারিলাম ল!। 


পথে পুষ্প-শোভা। 


কালিদাস বলিয়াছেন-_- 
প্দুরীকত। খনু গুণৈকুস্ভানলত! 
বনলতা ভিঃ।”* 

(অভিজ্ঞান শকুম্তলম্‌) 

গর্বতের পুষ্প-শোভ!1 দেখিবার বিষয়। 
আমরা যখন সেই পার্বত্য পথ অতিবাহিত 
করিতেছিলাম তখন নানাজাতীয় পুষ্প 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কোন 
কোন স্থলে সেই সকল ফুলের ম্বাপ আমা- 
দের দৃষ্টিকে নূতন একটা সৌন্দধ্য দেখাইতে 
দৃত্তাস্তরে আকর্ষণ করিত । বনগ্োোলাপের 
শ্বেত পুম্পগুচ্ছ বাঙ্গালীর ঘরের বঅধিষ্ঠাত্রী 
দেবী বিধবার মত পবিভ্র ও মনোহর। দুর 
হইতে গন্ধ লও। ' দুগন্ধং পুষ্টিবর্ধনম্‌। 
তোমার মন প্রফুল্ল হইবে, শরীর নীরোগ 
থাকিবে। বদি তুলিতে যাঁও কণ্টকে বিদ্ধ 
হইবে। "ও পাপ মনেও স্থান দিও না। এ 
কণ্টক বিষাক্ত। এ বিষে মরে না। কিন্ত 
চিন্নজীবন অর্জরিত থাকিতে হয়। বদি ফুল 
ভুলিতেই হয, তবে প্র ডালিমের ফুল তোল। 


তোমার দ্ধপজ মোহ এরপ দাড়িস্ব পুম্পের 
উপবুক্ত। খুব লাল টুক্টুকে ফুল। পাপড়ী- 
গুলি বেশ কোমল, কিন্ত গন্ধ নাই। নাই 
বা খাকিল গন্ধ? পেটের শীড়াহ দাড়ি 
পুষ্প কাজে লাগিবে। তোমার ছাতে আসিম্! 
যখন এ ফুল চলিয়া! পড়িবে তখন বত্ব করিস 
গুকাইয়| রাখিও। [িকিৎসক যখন দাড়িম্ব 
পুম্পের ব্যবস্থা দিবেন, তখন খুঁজিতে হইবে 
না। এজিনিল সব সময় টাটক1 পাওয়া 
যায় না। ৃ 

পার্বত্য পথে বনগোলাপ ও ডালিম 
বিস্তর। এক একট! ডালিম গাছ ফুলে লাল 
হইগ্পা রহিয়ান্ধে। কিন্তু শুনিলাম এখানকার 
ডালিম, ফুলেই শুকাইয়! যায়। ফল হয় না। 
মরির পথে শ্বেত ও রক্ত করবীরও প্রচুর 
দেখিতে পাইলাম । গাঁছগুলি ফুলের ভারে 
মাটিতে হেলিয়! পরিয়াছে। 

এতঙ্থযতীত ভূইচাপ! জাতীয় ফুল অনেক 
দেখিলাম । এবং কতকগুলি ফুল বিলাতী 
সিজন ফ্লাওয়ারের মত ফুটিযা রহিয়াছে। 
একট। লতার লম্বা লম্বা কতকগুলি ফুল 
দেখিয়াছিলাম। তাহার বেশ সদগন্ধ | পার্ব্বতা 
পুষ্প-শোভা দেখিবার বিষয়। শুনিবার 
বিষয় নছে। 

(কমশঃ) 


ভ্রীছূর্গানারায়ণ সেন। 


সৌন্দর্য শোভ! ও সুগন্ধে উদ্যানলত! বনলতার দিক. পরাতৃতত হুইন্খাছে। 


হগ্গ। 


(পূর্বপ্রকাশিতের শেষ ।) 


ঘর্তমানকালে ভারতবর্ষে ছুগ্ধাভাবের 


কারণ ও তাহার বিষম পরিণাম । | 


যে ভারতবর্ষ এক সময়ে লক্ষ্মীর লীলা- 
নিকেতন বলিয়া! ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ছিল 
এবং যে দেশে ছগ্ধ ও তজ্জাত নানাবিধ 
* উপাদেয় সামগ্রী সহজলত্য ও অপর্ধ্যাপ্ত 
ছিল, সেখানে অধুন! ছঞ্চাদি এত হর্পল্য 
ও ছুপ্র/প্য হইণ কেন? অনুধাবন করিয়! 
দেখিলে নান! কারণে গোজাতির লোপাপত্তি 
ও অবনতিই এই শোচনীয় অবস্থার একমাত্র 
কারণ, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। 

ভারতবর্ষে গবাদির কি প্রকার অবস্থ! 
হইয়াছে, তাহা পশ্চা্লিথিত বিবরণ হইতে 
সবিশেষ উপলব্ধি হইবে । ১৮৯* খুং অবে 
অস্ট্রেলিয়। দেশে ১৪ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫* 
হাজার ৮ শত ১১টী গৌ-মহিষ, মেষ, ছাগ 
প্রভৃতি ছুগ্ধদাত্রী প্রাণী বর্তমান ছিল এবং 
সেই বৎসরে ভারতবর্ষে--এই আ সমুদ্র 
হিমাচল মহাদেশে ৯ কোটা ৭৫ লক্ষ ৬৫টা 
মাত্র উক্তবিধ পশ্ব।দি বিস্তমান ছিল, অথচ 
অষ্্রেলিয়ার সহিত ভারতের আয়তন তুলন! 
করিলে, এখানে ২৬২ কোটি ৮* লক্ষ গবাদি 
বর্তমান থাক! উচিত ছিল। নিবিষ্টচিত্তে 
চিন্তা করিলে অবস্থা কতদুর শোচনীয় 
হইয়াছে তাহ! অনায়াসেই বুঝা যায় । 

এখন একবায় ইংলণ্ডের ও ক্ষটলণ্ডের 
প্রতি দৃষ্টিপাত কর! বাউক;) সে নকল 
স্থানে দেখিতে গাইবেন, কিছুকাল পূর্বে 
২,২৫৪,০০৪টী গাভী, বতম.ও বকন গ্রভৃতি 
বর্ধমান ছিল এবং তখন বাৎসরিক হুথ্ধের 


পরিমাণ ১৯*০,১০০,০০ গ্যালন ৫2117) 
এক গ্যালন ৮* তোলার সেরের প্রায় তিন 
-সেরের তুল্য) এই অপরিমিত ছুগ্ধ তঞ্জত্য 
বালক বালিক1 এবং অন্তান্ত অধিবানীবর্শের 
ব্যবহারে এবং নবনীত ও পনীর গ্রতৃতি 
গ্রস্তত করিতে ব্যক্নিত হইয়াছিল। 

মেঃ মর্টনের গণনানূসারে ১৮৭৮ খৃঃ 
অবে ইংলগ, গ্কটলও ও আয়ারলণ্ডে (0771 
৩৫ 71780007) ৩,৬৮২,৩১৭টী ছুগ্ধদাতৃ 
গাভী এবং বৎসাদি বর্তমান ছিল ও তখন 
বাধিক ছুগ্ধের পরিমাণ ১৬২০২১৯১৪৮৪ 
গ্যালন ছিল 7 এখন ভাবিয়! দেখুন ১৯৪ খৃং 
অবে সেখানে গবাদি ও ছুগ্ধের পরিমাণ কত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে; যদি বলেন যে তাহার 
প্রমাণ কি? প্রমাণ অনাবশ্তক, কেনন! 
ইযুরোপ ও আমেরিক! প্রভৃতি দেশে এখন 
লক্ষ্মী ও সরম্বতী চির প্রচলিত কলহ 
পরিত্যাগ করতঃ গ্রীতিহ্ত্রে আবদ্ধ হুইয়! 
বাস করিতেছেন, অতএব সেখানে অবনতি 
কল্পনাতীত বা অসম্ভব। 

এখন একবার দেখা যা্টক আমেরিকার 
কি অবস্থ|। সেখানেও দেখিতে পাইবে, বিগত 
১৮৮৩ থুঃ অন্দে কেবল মাত্র 0150 5629 
এ (ইউনাইটেড গেটে) ১৫,১*০,৯০০টী 
গো-বৎস গ্রস্ৃতি বিস্তমান ছিল। সেখানে 
বাৎসরিক ছুদ্ধের পরিমাণ ১৬২*১২১৯,৪৮ 
গ্রালন ছিল। প্রত্যেক গাভীর ডুগ্ধেম 
পরিমাণ ৪** গ্যালন ধরিয়! এই হিসাব 
করা গ্নেল। , এখন সমগ্র আমেরিক! মহা" 
দেশে গাতী এং ঘের পরিমাণ কত হয 
ইহা বূ্দীয নূহে, গন্গুমেয় মাত্র। আমর! 


৩১২ 


সাহিত্য-নংহিতা। 


[ 5ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। 





গো-রক্ষক জাতি বলিয়। চির প্রসিদ্ধ কিন্ত 
ইয়ুরোপীয় ও আমেরিকান্‌ গোভক্ষক জাতি, 
তথাপি তাহার! গোরক্ষা ও তাহাদের উন্নতি 
কলে যাদৃশ মনোযোগী এবং যত্রশীল, আমর! 
তাহার শতাংশের একাংশও নহি; ইহা! 
আমাদের পক্ষে লজ্জ! ও পরিপ্তাপের বিষয়। 
আমাদের মনে হয় ইযুরোগ ও আমেরিকান 
দৈনিক গোছদ্ধে একটা ক্ষুদ্র জলাশয় পুর্ণ 
হুইয়। যায়। ব্রাঙ্দণাদেব! তুমি না পগে! 
ব্রাহ্মণ হিতায়” ছিলে, এখন কি ভারতের 
পক্ষে "তত্ুতধায়” হইয়াছ? 

আমাদের দেশে গোজাতির ক্রমে 
বিলুপ্তির সহিত হঞ্ধের অভাবজনিত কৃত্রিমতা 
বৃদ্ধি পাওয়ায় কীদূশ ভীষণ অবস্থা ধড়াই- 
মাছে তাহা দেখা যাউক। বিগত ১৯৯১ 
সনের সেন্সসে (আদম সুমারীতে) জান! 
যায় যে, কপিকাতা মিউনিসিপেপিটার অধীনে 
প্রতি সহজ্রে গড়ে ৩৩ জন নিরীহ শিশু 
অকালে ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছে এবং 
গত ১০ বৎসরে প্রতি সহত্রে গড়ে ৪০* জন 
অপোগুণ্ড বালক অকালে কালগ্রাসে পতিত 
হইয়াছে । চিকিৎসকগণ গবেষণ! দ্বার! স্থির 
করিয়াছেন. ষে [7)9170 [,০৮০৮ (শৈশব 
যকৃতের পীড়া) এই অকাল মৃত্যুর কারণ 
এবং অপরিষ্কত জলমিশ্রিত কৃত্রিম গোহগ্ধ 
পানই এতাদৃশ প্রীড়ার মূল। যদি একমাত্র 
কলিকাতা মহানগরীতেই এই অবস্থা! হইয়! 
থাকে, তবে ভারতের অগ্তান্ত নগরীতে কি 
অবস্থা হইয়াছে তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প 
উপস্থিত হয়। বড় বড় সহরেই এতাদৃশ 
মৃত্যু সংখ্যা! অধিক, এ কথ! যথার্থ বটে, কিন্তু 
আজকাল পল্ীগ্রাম 'সমুহেও যে প্রকার 
হু্ধাতাৰ ঘটিতেছে তাহাতে অচিরেই সে 
সকল স্থানেও নগরািন্ন ভয়াবহ দৃশু 
শরত্যঙ্গীভূত হইবে, চু অতএব সময়োচিত 
লর্কত। অবলম্বন সৃর্বখা কর্তব্য । ঘেশ- 


হিতৈষী ধনী'ও শিক্ষিত সম্প্রদায় গোজাতির 
প্রতি লকরণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ তাহাদের 
রক্ষা ও উন্নতির উপাঁয় বিধান না! করিলে 
আর রক্ষা নাই) তাহাদের এ্রকান্তিক হত্ধ 
ও চেষ্ট! বাতীত গোঁবংশ ভারতবক্ষ হইতে 
চিরতরে লুপ্ত হইবে এবং তৎসহু আমরাও 
বিলয় দশ! প্রাপ্ত হইব। এবিষয় সদাশয় 
গবর্ণমেন্ট মনোযোগী হইয়াছেন, ইছা কতকটা! 
মঙ্গলের চিহ্ম বটে। সত্য বটে, আঁধ্য মহধি- 
গণ গোছদ্ধ ও অন্যান্য গব্য পদার্থের মহৎ 
উপকারিত! বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙম করিতে 
পরিয়াই এই পণ্ুর (গোজাতির ) রক্ষা! ও 
উন্নতি কামনায় নান বিধি-ব্যবস্থা শাস্ত্রে 
নিবন্ধ করিয়। গিগ্নাছেন, আমর! হেলায় 
সেগুলির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতঃ 
গোবংশের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করিয়া 
দিয়াছি এবং আমন্লাও ক্রমে উৎসন্ন দশ! 
প্রাপ্ত হইতেছি। হযুরোপীয়গণ পক্ষান্তরে 
ইহার উন্নতি পক্ষে অপরিসীম যত্বু ও অধ্য- 
বসায় প্রকাশ করিতেছেন। আমর! তাহা 
দের অপদ্‌ দৃষ্টাস্তের অযথ! অনুকরণ করি- 
তেছি। কিন্ত তাহাদের একাগ্রতা প্রভৃতি 
সদ্গুণের অনুসরণ করিতেছি না, ইহা নিতান্ত 
ছঃখের বিষয়। 

গো-ছগ্ধ ও তজ্জাত পদার্থ নিচয়ের অপ- 
রিসীম উপাদ্দেরত। এবং উপকারিতা বিলক্ষণ 
রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াই আমাদের 
শান্্রকার খবিগণ প্রত্যেক মাঙ্গলিক ব্যাপারে 
ও শ্রাস্ধাদিতে গব্য নান প্রকার পদার্থের 
ভূরি ব্যবহার বিধিবদ্ধ ফরিয়! গিয়াছেন এবং 
গোবৎসের প্রতি ফকুণাপরবশ হইক্সা ত্রাঙ্ম- 
কে গো দোহন করিতে নিষেধ আজ! 
প্রচার করিয়। গিক়াছেন ॥ ব্রাঙ্গণের পক্ষে 
গে বিক্রয়েও নিষিদ্ধ হুইক্ীছে বথ1 )--. 
শ্গবাং বিক্রম্ধকারীচ গবি রোঁমানি বানি চ। 
তাঁব্ধর্ষ সহআানি গবাং গোষ্ঠে ক ণির্ভবেৎ ।* 


কার্তিক, ১৩১৬] 


ছুখ্ধ। 





৩চত 


-ঁঁা টা িশি টা ক্ীী 
অর্থাং--গোবিক্রয়ক্ষারী (বাক্ষণ) গাভীর | কটী কারখ লিয়ে কথিত হইতেছে বা ;-- 


গাত্রে বত লোম আছে, তত সহমত বংসর 
পর্য্যন্ত গো-গোষ্ঠে কমি হইয়! বাঁস করে। 
“গাং ছহস্তি চ ধে বিপ্রাঃ পাপিষ্ঠাঃ 
ক্ষীরলিগ্সয়। 
দধি বিষ! পত্কে! মৃত্রং মস্ত তুল্যং 
খ্বতং তবে ॥ 
সস্তঃ পততি লৌহেন লাঁক্ষয় লবণেন চ 
ত্রাহেন শুদ্রী ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীর 
বিক্রয়াৎ ॥৮ 
অর্থৎ--যে সকল পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছুগ্ধ 
*লিগ্ায় গো দোহুন করেন, তাঁহাদের পক্ষে 
দেই হঞ্ধজাত দধি ঝিষ্রাভুল্য, ছগ্ধ মুত্র সম 
এবং দ্বৃত মগ্য তুল্য হয়। ব্রাঙ্দণ লৌহ বিক্রয়ে 
লাক্ষা 'ও লবণ বিক্রয়ে সদাঃ পতিত হন এবং 
ছুপ্ধ বিক্রল্প দ্বারা তিন দিবসে শুদ্ত্ব প্রাপ্ত 
হন। 
দুপ্ধা্দি বিক্রয় করিলে ক্রমশঃ ব্যবসায় 
লাভবান হওয়ার আশায় বসের প্রতি নির্দ- 
স্বতা হইবে এবং গো! বিক্রয়ের প্রশ্রন্স দিলে 
তাহার প্রতিও নির্দয়তা হইবে এই আশঙ্কা- 
তেই বোধ হয় শান্্কারগণ গে! ও ছঞ্ধ বিক্রয় 
নিষিদ্ধ করিয়াছেন। এখন গো এবং ছুগ্ধ বিক্রয় 
ব্যতীতও ব্রাঙ্মণসন্তান ততোধিক গুরুতর 
'নিবিদ্ধ কাঁধ্য ও অবলীলাক্রমে সম্পাদন করি- 
তেছেন, ইহা! কতদুর সঙ্গত একটু চিন্তা 
করিয়। দেখ! উচিত। 
প্রস্গাধীন ইহাও বক্তব্য এই ভারতবর্ষ 
ক্ষিগ্রধান দেশ এবং বলদই কৃষি কার্যের 
প্রধান সহান, অতএব গোজাতির অভাবে 


ক্কবকের কত অন্ধিধ! ও অনিষ্ট হইবে "তাহা ;” 


বলা যায় না। কৃষকের অনিষ্টে ভারতবর্ষের 
অমজল। ভারতবর্ষে শতকরা ৬৯. ৯২ জন 
্কষিজীবী একথা বিশেষন্গপে স্মরণ রাখা 
. ক্বর্তব্য। 


(১) গোঙ্গাতির প্রতি অধত্র ও তাহার 
অপালন। 

(২) গোচারণ ভূমির অতাব। 

(৩) গো-মড়ক ও অন্তান্ত সাংক্র/মিক 
পীড়াজনিত অকাল মৃত্যু ৷ 

(৪) যদৃচ্ছ৷ গোবধ। 

(৫) লাভের আশার অতিরিক্ত গে! 
দোহন এবং তজ্জনিত বৎসের ছর্ধলত। এবং 
অকাল মৃত্যু । 

(৬) চর্মকার শু অগ্ভান্ত চর্্মব্যবসারী- 
গণ দ্বার বিষ প্রয়োগে গোবধ। 

উপরোক্ত কারণগুলির মধ্যে কতক- 
গুলির গ্রতীকাঁর আমাদের আয্মত্বাধীন এবং 
কতকগুলির নহে ; এ বিষয় বিস্তৃত আলো- 
চনা অগপ্রাসক্কিক বিধায় পরিত্যক্ত হইল। 
এস্থলে ইসাও বক্তব্য যে কেবলমাত্র গে! 
মড়কে ভারতবর্ধে প্রতি বর্ষে গড়ে প্রায় 
৯০০০০০৯২ টাকা! ক্ষতি হইতেছে। অন্তান্ত 
কারণে গবাদির মৃত্যু সংখ্যা গণনা করিলে 
ক্ষতির পরিমাণ কত হয় তাহ! অন্থমেয়। 

দেশহিতৈষী ব্যক্কিগণ করুণাঁ-পরবশ ও 
বত্রশীল হইয়া গোজাতির রক্ষা ও উন্নতির 
পথ প্রশস্ত করিতে অগ্রসর হইলেই দেশে 
ছগ্ধ।পির প্রাচুর্য হইবে এবং আমাদেরও বল 
বীর্ষ্য উৎমাঁহ ও আমুবৃদ্ধি হওয়ার পথ উন্মুক্ত 
হইবে, নতুবা আমাদের অধঃপাতের গতি 
কিছুতেই অবরুদ্ধ হইবে না, ইহ! গ্রুব সত্য। 


উপনংহার । 


ছগ্ধ বিষয়ে প্রা সুমন্ত কথাই সংক্ষেপে 
বল! হইল) এ বিষয় আরও বিস্তৃত আলো- 
চন! বর্তমান কালে অন্মন্দেশে বিশেষ আব- 
শু হৃইয়াছে ) লেই গদ্থা প্রদর্শনই এই ক্ষ 
এ গ্রন্থের 'অতিগ্রেত। উপসংহারে বক্তব্য এই 


গধাদির বিলোপের রা প্রধান কয়ে-.| যে, ছখযাত নবনীজ। দি, লয় এবং তত্জ্জাত 
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৯১৪ 


স্বত, তক্র, ছানা প্রভৃতিয় বিষয় এ গ্রন্থে 


কিছুই বলা হুয় নাই ; এই সমস্ত বিষয় পৃথক 
পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন ফর! কৃতবিদ্যগণের কর্তব্য। 
ছদ্ধাদি ও শর্করা এবং অন্তান্ত ভ্রব্যাদি 

ংধোগে কত প্রকার উপাদেয় এবং পুষ্টিকর 
খাদ্য প্রস্তত হইতে পারে তাহ! বল! যায় ন1। 
এ সথন্থোও গ্রন্থ প্রচারিত হওয়া উচিত। 
সুখের বিষয় অধুনা কেছ কেহ এতাদৃশ 
গ্রন্থাি প্রকাশিত করিয়াছেন, কিন্ত সেগুলি 


সাহিত্য-সংহিতা। [ ১০ম খণ্ড, ৭ম সংখ্য।। 


তরসা আছে অচিরে এ সমস্ত বিষয় বিশদ ও 
বিস্তৃত গ্রস্থাদি প্রচারিত হইবে এবং তৎসহ 
বঙ্গভাষার কলেবর পুষ্টি এবং শ্রী বৃদ্ধি হইবে। 
এই ক্ষুত্ গ্রন্থে কোনও প্রকার ক্রুটা বা 
ভ্রম গ্রমাদ লক্ষিত হইলে তৎ সমস্তই আমার 
এবং কোনও গুণ থাকিলে তাহা সর্ব্ববিস্ব 
বিনাশন এবং সর্ব কর্ম্মফলদাত1 ভগবানের 
ককপাবিন্দু, প্রসাদাৎ- বিশুরেনালম্‌। 


যথেই বলিয়া মনে করা যাইতে পারে ন!। ভ্তীকৃষুদচন্দ্র সিংহ শর্মা ॥ 
€(নমাগু।) 
খানে ভেজাল । 


(5০০৪ 00169780077) 


আনব সমাজে সভ্যতার আলোক প্রতি- 
ভাঁত হইবার সঙ্গে সঙ্গে খানে ভেজাল দিবার 
কুপ্রবৃত্তি ছুষ্ট ব্যবসায়ীদিগের হৃদয়ে স্থান 
লাভ করিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে মানুষ 
ধখন নিজ পরিবারের ব্যবহাঁধ্য সমস্ত দ্রব্য 
স্বয়ং প্রস্তুত করিত, যখন নিজে চাষ করিয়! 
স্বীয় পরিবারের অন্গের সংস্থান করিত, 
নিজের তাতে বস্ত্রাদি বয়ন করিয়া! দেহকে 
শীত তাপ হইতে রক্ষা করিত, ছুগ্ধ, দধি, 
মাখন গ্রস্থৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসমূহ 
স্বয়ং গোপালন করিয়া! উৎপাদন করিত, 
তখন খাদ্যে তেজাল হইবার কোনও * সস্তা- 
বনা ছিল না। আজিও পৃথিবীর অনেক 
স্থানে এমন জাতি দেখিতে পাওয়! যায় 
যাহার! সমাজবন্ধ হুইপ! বাস করে না এবং 
হাহারা এখনও নয ্ব পরিশ্রম গার! উৎপন্ন 
আড়ন্বরশুক্ত বিশুদ্ধ খাদ্যসামগ্রী বারা জীবন 
'ষাত। নির্বাহ করিক্গা থাকে। 


সভ্যতার-বিকাঁশে মানব ষখন সমাঁজবদ্ধ 
হইল, তখন একের পরিশ্রমের ফল অপ- 
রের পরিশ্রমের ফলের সহিত বিনিময় 
করিতে আরম্ভ করিল) এইক্ধপে জাতি 
বিভাগ ব্যবসা বিভাগ এবং কাধ্য বিভাগ 
সমাজে প্রচলিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অস|ধু ব্যব- 
সামীগণ অধিক লাভের প্রত্যাশায় খাদ্য ও 
অঙ্তান্ত পণ্যাদিতে ভেজাল দিতে আর্ত করিল। 
ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালেও খাদ্যে 
ভেজাল দেওয়া হইত? অনেক প্রাচীন গ্রন্থে 
ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাঁজ্বহ্য প্রভৃতি 
সংহিতাকারেরা ওধধ ও খাস্ভাদিতে ভেজাল 
দিলে অপরাধীর শান্তির ব্যবস্থা! করি! 
গিয়াছেন। 
যাজবন্্য সংহিতা হইতে এ সম্বন্ধে তিন্টী 
বচন উদ্ধৃত হইল $-_ 
ভেষজ স্লেহলবগন্ধধান্ত গুড়াদিযু। 
পণপোধু প্রক্ষিপন্‌ হীনং পশান্ জাপাত্ত যোড়শ॥ 


কার্তিক, ১৩১৬ ] 





উষধ, স্বত তৈলাদি স্নেহ ভ্রবা, লবণ, 
কুষ্থুমাদি গন্ধ, ধাঞ্ত, গুড় প্রভৃতি পণ্যব্রব্যে 
ভেজাল মিশ্রিত করিলে ষোড়শ পণ দণ্ড 
হইবে? 
মৃচ্চম্মমণিহুত্রায় কাষ্ঠবকলবাসলাং । 
অভ্রাতৌ জাতিকরণে বিক্রেয়াষ্ট গুণোদমঃ ॥ 
অপরুষ্ট স্থতরাং হীনমূল্য মৃত্তিকা, চর্ম, 
শ্ষটিকাদি মণি, চুত্র, লৌহ, বক্কল এবং 
বস্ত্রের বহুমূল্যতার অন্ত কৃত্রিঘ উৎকর্ষ 
সম্পাদন করিলে, বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য 
অপেক্ষা আট গুণ অর্থ দণ্ড হইবে। 
অন্তহন্তে চ বিক্রীতং হষ্টং বাঁহছৃষ্টবদ্‌ বদদি। 
বিক্রীণীতে দমস্তত্র মৃূল্যাৎ তু দ্বিগুণো! ভবেৎ॥ 
অন্তেক্স নিকট বিক্রীত দ্রব্য অপরের 
নিকট বিক্রন্ন করিলে, কিম্বা সদোষ দ্রব্য 
নির্দোষ বপিয়া বিক্রয় করিলে, বিক্রীত 
দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষ। দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। 
আমাদের দেশে যখন থাগ্ছ দ্রব্য সুলভ 
ছিল, তখনও অসাধু ব্যবসায়ীগণ থাগ্ছে 
কতক পরিমাণে ভেজাল দিতে সন্ভুচিত 
হইত না। তখন ময়দার কল হয় নাই, 
তখন গম অপেক্ষা চাউল লম্ভ/ ছিল, 
উড়িয়ার ধাত। দিয়া গম ভাঙ্গিত এবং 
চাউলের গুড়ি যথেই পরিমাণে ময়দার সহিত 
মিশাল দিত। আমাদিগের শিশুকালেও 
এ কালের মত ঘরের হ্ধ ব্যতীত বাজারের 
ছুধধ কখনও জল ছাড়া পাওয়া যাইত ন1। 
খন ঘি এখনকার মত পশ্চিম হইতে 
কলিকাতায় আমদানী হইত এবং কলি- 
কান্তার ব্যবপায়ীগণ তাহার সহিত নানাবিধ 
তৈল মিশাইয়! বিক্রয় ক্িত। তখন 
আমাদিগের মধ্যে ঘিয়ের এত অধিক খরচ 
ছিল না। ঘিয়ের খরচ ঘতই বাড়িতেছে, 
ততই পশ্চিম হইতে টিনে করিয়া ভেজাল 
ঘি এদেশে, আমদানী হইতেছে । শ্রথল 


খানে ভেজীল। 
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যায় না বলিলে অতুযুক্তি হয় না। সরিষার 
তৈল তখন খানিতে গ্রস্তত হইত এবং 
এই জিনিসটী প্রায় খাটা মিলিত। এখন 
জেলে এবং আম্স্‌ হাউশে (20109 
[০556) যে সরিষার তৈল প্রস্তত হয়, 
তাহ। ব্যতীত খাটা সব্গিধার তৈল বাজারে 
কোথাও পাওয়া যায় না। তেলের কল 
প্রতিষ্ঠা হওয়া পধ্যস্ত কলিকাঁতার মধ্যে 
ঘানির ব্যবহার একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। 
কেবল শ্তামবাজার গ্রন্ভৃতি ছই একটী অর্ধ 
সভ্য পল্লীতে খানির ক্যা কে! শব এখনও 
কদাচ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে । অধুন! 
তক্ষ্য ও অনক্ষা সকল গ্রকার তৈলগ্রদ 
বী্গ সরিষার সহিত মিশ্রিত করিয়া! কলে 
তৈল প্রস্তত হুইতেছে। কলুর! হয় এক্ষণে 
কলের তৈল ক্রয় করিয়া! ব্যবসা করিতেছে, 
নতুবা জাঁতি-ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়ু 
উপাজ্জুনের অন্ত পথ অবলম্বন করিয়াছে । 
পাশ বৎসর পুর্বে খাদ্যসাগ্রী ঘে 
দরে পাওয়া বাইত, এক্ষণে তাহার প্রায় 
তিন গুণ মুল্যে উহ! বিক্রীত হইতেছে! 
ব্যবসাক্সীদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতা অতি 
প্রবলভাবে চলিতেছে, মানুষের মনের উপর 
ধর্মের ও সততার আধিপত্য শিথিল হইয়া 
পড়িয়াছে, সভ্যজাতিদিগের মধ্যে অলাধু 
ব্যবপায়ীক্। নানা কৌশলে আইনকে ফীকি 
দিয়! অবাধে যেকপ দ্রব্য সামগ্রীতে ভেঙ্গাল 
দিতেছে, তাহা এ দেশেও সংক্রামক হইয়া 
উঠিয়াছে। এই নকল কারণের সমবান্ধে 


'ামাদের দেশে খাদ্যে ভেজাল দেওসার 


কুপ্রথা যেরূপ দিন দিন পরিসর লাভ ফরি- 
তেছে এবং খ্যবসার একট! অপরিহার্ধ্য অহ 
হইক দাড়াইক্সাছে, তাহাতে খাদ্য সামগ্রীতে 
ভেলা দেওয়! একেধাক্জে নিবাদ্িত হইবার 
কোনও লভভাঙনালাই। ইউরো, আগে. 


ভেঙগাল তি ব্যতীত বিশুদ্ধ ঘি বাজায়ে, পাওয়া | কিক! প্রস্ৃতি ল্ভ্যদেশে এই অহিতকর ও 


১৬ 


ছান্বাস্থ্যকর প্রথ৷ দমন করিবার জন্য রাজা 
ও প্রজা! উভয় পক্ষ হইতেই একাস্তিক চেষ্টা 
হইতেছে। নূতন নুতন আইন প্রচলন, 
স্বাস্থ্য বিভাগে অধিক কর্মচারী নিয়োগ 
করিয়া! তাছাদিগের দ্বারা খাদ্য গ্রস্তত ও 
বিক্রয় করিবার স্থানের যথারীতি পরিদর্শন, 
সাধারণের মধ্যে এ বিষয়ের জ্ঞানের প্রচার 
প্রভৃতি নান। উপায় অবলম্বন করিয়া এই 
কুপ্রথা দমন করিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে। 
সেই লকল উপায় আমাদের দেশে কতদুর 
প্রযোজা, তাঁহছাও এই প্রবন্ধে আমর! 
সংক্ষেপে আলোচন। করিব. 
আমাদের দেশে প্রায় সকল খাদা 
সামশ্রীতেই আজকাল অল্প বিস্তর ভেজাল 
দেওয়া হইতেছে। অআবশ্ত চাউল, দাঁইল, 
আটা, ময়দ! প্রভৃতি অনেক থাদ্যে সকল 
সময়ে বেশী ভেজাল দেওয়! হয় ন কিন্ত 
ছুধ, প্রি, মাঁথন, সরিষ।র তৈল প্রস্তি কতক- 
খুলি নিত্য ব্যবহাধ্য খাদ্যের সহিত এত 
অধিক পরিমাণে ভেলাল দে ওয়! হইয্ব। থাকে 
য়ে উহার মধ্যে আসল জিনিষের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে অনেক সময়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। 
এই সকল খাদ্য দ্রব্যের ভেদাল সম্বন্ধে 
আমরা প্রধানতঃ এই প্রবন্ধে আলোচন! 
ককরিব। 


ছুঙ্ধী। 


হুদ্ধ ভারতবাসীর জীবনম্বক্ূপ। ছু্ধ 
শিশুদিগের জীবন ধারণের একমাত্র উপায় 
হইলেও পুর্ণবয়স্ক ভারতবাসী প্রত্যেকেই 
কোনও না কোনও আকারে উহা ব্যবহার 
করিয়া থাকে। ইউরোপীয়দিগের যেমন 
মাংস ভিন্ন আহার সম্পন্ন হয় না, সেইন্প 
ভারতবালীর ছু্ধ ব! ছু্ধ হইতে উৎপন্ন দধি, 
স্ব প্রভৃতি খাদ্যাদি ব্যতীত তোজন অস- 


 সাহিত্র-সংহিতা । [ ১০ম-খণ্ড, ৭ম সংখ্যা? 





এরূপ অবশ্ত এরয়োজনীয়, খাদ্য যে সম্পূর্ণ 
বিশুদ্ধ হওয়! উচিত, সে বিষয়ে কাহারও ভিন্ন 
মত হইতে পারে ন1। 

হঃখের বিধস্ব এই যে এদেশে বর্মন 
সময়ে সহরে ব1 পলীগ্রামে কোথাও বিশুদ্ধ 
ছুগ্ধ পাওয়া ছুফর হইয়! উঠিয়াছে। কথি- 
কাতা সহরে যে সকল গোয়ালা-বস্তি আছে, 
তথ! হইতে প্রায় ৪৯০০ মণ ছুগ্ধ প্রত্যহ সহরে 
সরবরাহ হইয়! থাকে ।* এতঘ্যতীত কলি- 
কাতার বাহির হইতে রেলওয়ে দ্বারা গ্রাস়্ 
১০০৯ মণ দুগ্ধ প্রত্যহ কলিকাতায় আমদানী 
হইয়া] থাকে । দমদমা, কাশীপুর গ্রভৃতি 
কলিকাতার সমিকটস্থ গ্রাম সমূহ হইডেও 
প্রায় ২০* মণ হুগ্ধ প্রত্যহ ভারে করিয়! 
বিক্রয়ের জন্ত কলিকাতায় আনীত হুয়। 
বলা বাহুল্য যে ইহার কোনটী বিশুদ্ধ ছুগ্ধ 
নহে। এই সকল হছুগ্ধে যে শুদ্ধ ভেজাল 
আছে, তাহ! নহে) নান! কারণে এই সকল 
হুদ্ধের সহি বহুবিধ সংক্রামক রোগের বীজ 
মিশ্রিত থাকিবার সম্ভাবনা । কলেরা, টাই- 
ফয়েড, জবর প্রভৃতি নানাবিধ সংক্রামক উৎ- 
কট রোগ যে অনেক সময়ে হুগ্ধ পান করিয় 
উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা! অনেকেই জ্ঞাত 
আছেন; সংক্রামক-রোগ-ছুই পুফরিনী ব 
কুপের জল ছুপ্ধের সহিত মিশাইয়! ছুপ্ধকে 
এইরূপ বিষাক্ত কর! হয়। 

আমাদের দেশের গোয়ালাদিগের গৃহে 
গো-পালনের বেরূপ ব্যবস্থা! দেখিতে পাওয়! 
যায়, তাহাতে ছুগ্ধ যে নিককইগুণ সম্পন্ন হইবে 
এবং শীত্ব বিকৃত ও দুষিত হুইক্লা যাইবে 
তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি পূর্বেই 
বলিয়াছি যে ভারতবর্ষের অনেক লোকেই 
নিরামিষফভোজী । তাহার! ছুগ্ধ ও ছু হইতে 
উৎপন্ন দধি, ঘ্বত, ছানা, ক্ষীর প্রভৃতি খাদ্য 
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যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করেন। নুতরাং 
যে নকল উপায় অবলম্বন করিলে দেশে 
অধিক পরিমাণে -উৎকষ্ট ছুথ্ধী উৎপন্ন হইতে 
পারে, তৎ সম্বন্ধে বখোচিত চেষ্ট। কর! প্রত্যেক 
দেশহিতৈষীর কর্তব্য । 

মন্থৃষ্তের স্তায় গোজাঁতি ও অপরিষ্কত স্থানে 
বাদ করিলে অথব! বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে 
না পাইলে, এবং যথেষ্ট পুষ্টিকর আহারের 
অতাবে শীঘ্রই ছর্ধল হুইক্স! পড়ে, তাহাদিগের 
স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং সেই সঙ্গে ছগ্ধ প্রদ্ধানের 
শক্তিরও হাঁস হয় এবং উহ! নিকই গুগসম্পন্ন 
হইয়া থাকে। এই সহরের মধ্যে এবং সহর- 
তলীতে গোয়ালার! কিরূপ হীনাবস্থায় ছুগ্ধ- 
কতী গাভীদিগকে পালন ও রক্ষা করিয়! 
খাকে, তাহ! বোধ হয় অনেকেই শ্বচক্ষে 
দেখিক্ছেন। এক গৃছে বছ সংখ্যক গান্তী 
ও বতস্ত্দিগকে দিবারাত্রি আবদ্ধ করিয়! রাখা 
হয়; মল মৃত্রাি স্থানান্তরিত করিবার হ্ৃব্য- 
বস্থা না থাকাতে সেই হের মধ্যে এবং 
তাহার চতুঃপার্খ্ে উহ! বিকৃত হইয়! বাযুকে 
অনবরত দুষিত করিতে থাকে । এতহ্বযতীত 
প্রত্যেক গোলার বাটার অঙ্গনে গোময়ের 
একটী ছোট খাট হুদ বিরাজ করিতে 


দেখা যায়। উহ! এতই গভীর থে কোনও. 


গতিকে মান্য উহ্ধাতে পড়িলে তাহার 
উদ্ধার হওয়। কঠিন হুইয়া উঠে। এই 
হুদের মধ্যে আবহমান কাল গোমক্স বিকৃত 
হইয়া! সমস্ত পল্লীর বাঁঘু দূষিত ও অস্থাস্থ্যকর 


করিতেছে। গোয়াল1-বন্তিতে গে।রুর মড়ক 


প্রায়ই দেখিতে পাওয়া বায়। গোঙাতিও 
মনুষ্যের ভা নান! প্রকার সংক্রামক রোগে 
আক্রান্ত হইক্স! থাকে এবং বহুসংখ্যক গোর 


এইরূপে অকালে মৃত্যুসুখে পতিত হয়। গো- 
জাতিয় সংক্রামক রোগেক্স মধ্যে ছুই চারিটী , 
রোগ মন্যাকেও আক্রমণ করিয়া থার্টক.১. 


উহ!দিগের বী্ হঙাদির মধ্য দিগ্না গো-কুল 
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হইতে মনুষ্য সংক্রামিত হয়। পলীগ্রামে 
স্থানের অভাব না থাফিলেও যখোপধুক্ত 
আহারের এবং গোচারণের মাঠের অভাবে, 
গো-কুল দিন দিন হর্বল হুইয়। পড়িতেছে ঃ 
সুতরাং তাহাদের হপ্ধ প্রদান করিবার 
শক্তির যে. হাস হইবে, তাহাতে আর 
আশ্চর্য্য কি? বৃদ্ধ পল্লীবানীর নিকট শুনি- 
স্লাছি যে ৫৬ সের করিয়া. ছুধ দেয় এইরূপ 
দেশী গৌক্ষ অনেক গৃহস্থের বাঁটাতে পূর্বের 
দেখিতে পাওয়! যাইত। এক্ষণে এরূপ 
ছগ্ধবত্তী গাভী গ্রামের মধ্যে ক্দাচ দৃষ্টি- 
গোচর- হইয়া থাকে । যেজাতি গো-কুলকে 
দেবতা বলিয়া! পুজা করিয়া থাকে, ঘষে 
জাতির ভগবানের পুর্ণ অবতার বাল্যকালে 
গোচারণ ও গোপাল্ন করিতেন, তাহা- 
দিগের নিকট হইতে গোজাতির প্রতি 
এইরূপ নির্দয় ব্যবহার কখনই প্রত্যাশ। 
করা' যায় না। বাঙ্গালী হিন্দু ব্যতীত বোধ 
হয় ভারতবর্ষের অন্ত কোনও হিন্দু জাতি 
গেজাতির উপর এরূপ অত্যাচার করে ন! 
বা উহার প্রতিকার সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকিয়। 
অত্যাচাক্কের প্রশ্রয় দেয় ন। বাঙ্গালী 
গোয়ালারাই গোরুকে যন্ত্রণ দিয়! “ফুক1” 
প্রভৃতি অস্বাভাবিক উপায়ে অধিক হুগ্ধ 
উৎপাদন করিবার চেষ্টা করে। বতস্ডতরী 
গুলির আহারের খরচ বাঁচাইবার অন্ত যত শীত্র 
সম্ভব মাতৃবক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন, করিয়া! অনা- 
হারে উহ্বা্দিগকে মৃত্যুমুখে সমর্পন করে। 
গাভীর ছুগ্ধের পরিমাণের হাস হইলেই 
উদ্বাকে কসাইন্কের গৃহে প্রেরণ করে এবং 
এইরূপে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তন্থার! 
উক্ত হিন্দু পরিবারের উদরান্ের সংস্থান 
হইয়া থাকে । এই অর্থে ক্রীত খড়, ভূষি, 
খইল প্রসভৃতি খানের: দ্বারা ছুগ্ধবভী অপর 
গা্ভীগুলি পরিপুষ্টি লাত করিয়া থাকে এবং 
তাঙাদেরই*দুক্জ পান করিরা আমাদিগের 


চ্ম সন্ত ৭ম সখখ্যা। 





চি 
শরীর পুক্িলাভ করিতেছে, ম্মৃতরাং গৌগ 
ভাবে আমরাও উক্ত হিন্দু-নিন্দিত ব্যবসার 
প্রশ্রয় দিতেছি। আমরা সর্বদ! হিন্দুয়ানী 
ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়। চীৎকার করিয়া 
থাকি, কিন্তু আমাদিগের কুলদেবতা এই 
গো-কুল রক্ষ। করিবার জন্ত আমর কি সছ্‌- 
পার অবলম্বন করিয়াছি? মুদুর রাজপুতান। 
হুইতে মারওয়াড়ীগণ এদেশে আসিয়৷ গো- 
সেবার আশ্রম স্থাপন করিয়াছে, তাই 
বাঙ্গালী গোয়াল! কর্তৃক পরিত্যক্ত গো-কুল 
কসাইয়ের কবল হইতে রুক্ষ! পাইয়। বৃদ্ধ 
বন্ায় একটু শাস্তি ও আরামের স্থান লাভ 
করিয়াছে । বাঙ্গালীহিন্দু কসাইকে গোর 
বিক্রয় করিতেছে, আর মারওয়াড়ী হিন্দু 
নিজের সর্ধশ্ব দিয়া, এমন কি অনেক সময়ে 
আইন লঙ্ঘন-জনিত দণ্ডের ভয় না৷ করিয়া, 
সেই গোরু কসাইয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার 
করিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিতেছে! 
এ অদ্ভুত দৃশ্ত বোধ হয় জগ্রতে অন্ত কোনও 
জাতি বা অন্ত কোনও ধর্মমসম্প্রদায়ভুক্ত 
লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়! যাক্স না) 
এ দৃহ, দেবতাদিগেরও দর্শনীয়! হায়! 
কবে তআম্রা মৌথিক ধর্মের ভাণ ও 
আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া কাধ্য ঘার! 
ধঙ্দজীবন ও মনুষ্যত্বের পরিচক্স প্রদান 
করিতে সমর্থ হইব [ 

ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষিগ্রধান দেশে 
গো মহিযাদি পশু ই একমাত্র কৃষকের সম্বল 
ও সম্পদ । কিন্ত ছঃখের বিষয় এই যে 
এ অঞ্চলে কৃষি-সহায় এই সকল পশুদিগের 
যেরূপ ছুরবস্থা লক্ষিত হয়, বোধ হয় পৃথি- 
বীর অপর কোনও স্থানে এইরূপ শোচনীয় 
দুশ্ত নয়নগোচর হয় ন1। সকলেই জানেন 
বে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতি 
বৎসর পশু-প্রদর্শনীর (0965 " 7791) 
আয়োদন হইয়া! থাকে এবং গো, মেধ, 


মহ্ষাদি বিভিন্ন প্রদেশজাত নানাবিধ গৃহ্‌- 
পালিত পণ্ড তথায় আনীত হয়। পগ্ড 
নির্বাচন সম্বন্ধে ধাহাদিগের বিশেষ অভি- 
জ্ঞত1। আছে, তাহারা বলেন যে বঙগদেশের 
গবাদি পশু দিন দিন স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি 
সম্বন্ধে হীনত। প্রাপ্ত হইতেছে । তছ্‌পরি 
বিবিধ সংক্রামক রোগ দার! আক্রান্ত হইয়া 
এদেশের গো-কুল ক্রমশঃ নির্দুল হইতেছে । 
এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় বনদেশের 
অনেক স্থানে বলিষ্ঠ বুষের অভাবে মহিষের 
দ্ব$র। ক্ষিকর্ম সম্পাদিত হইতেছে। তত্তৎ 
স্থানের বৃদ্ধ লোকের! বলেন যে তাহারা 
পুর্ব্বে মহিষের দ্বার! চাষ দিবার দৃশ্ত কখনও 
দর্শন করেন নাই। অবশ্ত বৃষের পরিবর্তে 
মহিষের দ্বার! চাষ দিলে কোনও দোষ 
নাই, কিন্ত ইহার ত্বার! বুঝ! যায় যে দিন 
দিন এদেশের বৃষদিগের অবস্থা কিরূপ 
শোচনীয় হইয়! দীড়াইয়াছে। ছূর্বল গাভী 
হইতে সবল বৃষের উৎপাদনের আশা! কর! 
বাতুলের কার্য, আবার সবল বৃষের অভাবে 
গাভীদিগের সম্তান সম্ততিও দিন দিন হীন- 
শক্তি ও থর্বদেহ হইয়া পড়িতেছে। গো- 
জাতির জাতিগত উন্নতি সাধনের উপায়, 
তাহাদিগের যথারীতি পালনের নিয়ম, তাহা- 
দ্রিগকে সংক্রামক রোগের আক্রমণ হইতে, 
রক্ষা করিবার ব্যবস্থা এবং রোগ হইলে 
তাহার বথোচিত প্রতিকারের উপায়, এই 
সকল বিষয়ের জ্ঞান দেশের লোকের মধ্যে 
বিস্তৃততাবে প্রচলন করিবার প্রয়োজন 
উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল তত শিক্ষার 
অন্য আমাদিগের দেশে পুর্বে কোন প্রকার 
সুব্যবস্থা ছিল না । গনর্ণমেপ্ট এক্ষণে এই 
সকল বিষয়েক্স শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে- 
ছেন। স্থানে স্থানে পণুচিকিৎসালয় ও 
কবিবিভালয় স্থাপন করিয়া গৃহপালিত পণ্- 
গেণের উন্নতি ও রক্ষা সঙ্গন্ধে বিশেষভাবে 


কান্তিক, ১৩১৬", 


খাগ্ে ভেজাল। 





যত্ববান হইতেছেন। গ্রতি বৎসর অনেক 
ছাত্র এই সকল বিস্তালয়ে শিক্ষালাত করিয়া 
বাঙ্গালার নানাস্থানে পণুচিবিৎস! ও সংক্রা- 
মক রোগ নিবারণের বাবস্থা করতঃ গো- 
জাতির অকাল মৃত্যু নিবারণ করিয়া. দরিদ্র 
কৃষক মণ্ডলীর ক্কৃতজ্ঞতাঁভাজন হইতেছেন। 
সুখের বিষয় এই যে পণগুচিকিৎসাশিক্ষা 
সম্বন্ধে উচ্চ বর্স্থ লোকের মধ্যে সবিশেষ 
আগ্রহ লক্ষিত হুইতেছে। যাহারা বেল- 
গাছিয়া পশুচিকিৎসা-বিস্তালয়ের পারি- 
তোধিক বিতরণের দিন সেখানে কখন 
উপস্থিত ছিলেন, তাহারা! লক্ষ্য করিয়াছেন 
যে অধিকাংশছাত্রই উচ্চ ত্রাঙ্ষণ ও কায়স্থ 
বংশ সম্ভৃত। কিছুদিন পূর্বে এইবূপ বিস্তা 
শিক্ষা কায়স্থ ব! ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতাস্ত 
হেয় ও অপমানস্থচক বলিয়া গণ্য ছিল। 
যখন আমাদিগের হুপ্ধ ও ছুগ্ধ হইতে উৎ- 
পর অন্যান্য খাস্য মামগ্রী না হইলে চলে না, 
তখন যে কল উপায় অবলম্বন করিলে দেশে 
বিশুদ্ধ হৃগ্ধ যথেই্ পরিমাণে পা ওয়! যাইতে পারে, 
তথ্বিযয়ে আমাদিগের মনোযোগ গ্রদান করা 
অবশ্ত কর্তব্য। গবর্ণমেন্ট ও অনেক ইংরাজ 
ব্যবসান্ধী স্থানে স্থানে ডেগারি (9৭11) স্থাপন 
করিয়া! যথেউ পরিমাণ বিশুদ্ধ ভুপ্ধ ও মাথন 
প্রস্তুত করিতেছেন। এই সকল ডেগ়ারি আদর্শ 
করিয়া! আমাদের দেশের শিক্ষিত সন্্রদায়ের 
এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়। উচিত। অজ্ঞ, 
অশিক্ষিত, লোভী গোয়ালার নিকট হইতে 
গোঙ্গাতির ষথার্থ সর্ধযাদ। ও যথারীতি সেবা 
প্রত্যাশা কর! হরাশ! মাত্র। নুশিক্ষিত 
ব্যক্ষিদিগেরই এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হুওয়! 
উচিত। হদ্ধের ব্যবস! ঘৌথ কারবার রূপে 
এদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আরম্ত করিলে 
ছগ্$ও ভাল পাওয়া! যাইবে এবং অনেকের 


+ 


সহরে আনীত হইবার উপায় আছে, সেই 
সকল স্থানে অধিক জমি লইয়া গো মহিযাদি 
পশুর স্বাস্থাবর্ধক আবাস গৃহ নির্ধাণ করা, 
গোচারণের জন্ত বিস্তৃত তৃণাচ্ছাদ্দিত মাঠ 
পৃথক করিয়। রাখা, গোলজাতির পুষ্টিকর 
খাস্তাদি কফি ছারা উৎপাদন করা, সংক্রামক 
রোগ নিবারণের জন্য বিজ্ঞানাহমোদিত 
ব্যবস্থার প্রণয়ন, পশুদিগের পানের জন্ত গরি- 
ফ্কুত জলের ব্যবস্থা,,এই সকল উপায় অবলম্বন 
করিয়া এক একটা বৃহৎ ভেয়ারি স্থাপন কর! 
উচিত। ভেগ্নারিতে যে দুগ্ধ উৎপন্ন হইবে, 
সহরে ও অন্তান্ত স্থানে তাহার বিক্রয়ের 
রীতিমত বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এবং 
সেই ছুদ্ধে পথে ঝ| বিক্রঘনস্থানে যাহাতে কেহ 
কোনও রূপে ভেজাল দিতে না পারে, 
ত্বিষযয়ে যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে 
হুইবে। দুগ্ধ দোহন করিবার সময় সবিশেষ 
পরিফ্ষার ও পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন। দোহা 
লকে মলিন দেহে মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া! 
অধোৌত হন্তে ছুপ্ধ দোহন করিতে দেওয়! 
কোন মতেই উচিত নহে। যে পাত্রে দুগ্ধ 
দোহা হইবে এবং ডেয়ারির মধ্যে যে স্থানে 
যে সকল গাত্রে উহ! রঙ্গ/ করা হইবে, ও 
যে সকল পাত্রে উহা! বিক্রয়ার্থে প্রেরিত 
হইবে, তাহার! যাহাতে কোনবূপে মলিনতার 
সংস্পর্শে আসিতে না পারে, তদ্বিষষে বিশেষ 
ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ডেয়ারির মধ্যে 
ছুপ্ধ হইতে ছানা, মাখন, ত্বত, দধি, ক্ষীর 
প্রভৃতি প্রস্তত করিবার স্ৃব্যবস্থা করিতে 
হইবে এবং হুদ্ম লৌহজালবেষটিত গৃহের 
মধ্যে উহাদিগকে স্থাপন করিয়া মাছি, কীট, 
পতঙ্গাদির সমাগম হইতে উহাদিগকে রক্ষা! 
করিতে হুইবে। এক্ষণে সয়কারী ও বেসর- 
কারী অনেকগুলি ডেয়ারিতে উৎকষ্ট মাখন 


উপার্জনেক্ নূতন পথও সাবিদ্ত হইর্বে। : প্রচুর পক্সিমাণে গ্রন্তত হইতেছে এবং সকল 
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রা 


সাহিত্য সংহিতা । 





পাওয়! বায় এবং উহা বেশী দয়ে বিক্রীত 
ছইরা থাকে । বিশুদ্ধ ছুগ্ধ, মাখন, ত্বত বদি 
আমাদিগের প্রতিচিত ডেয়ারি হইতে গ্রস্তত 
হয়, তাহা! হইলে এই সকল ভ্রব্য দেশের 
সর্বত্র যে সাদরে গৃহীত হইবে, সে বিষয়ে 
অন্গুমাআ সন্দেহ নাই। আমাদিগের সামা- 
জিক উৎসবে যথেষ্ট পরিমাণ দধি ও ক্ষীরের 
প্রয়োজন হয়। আমাদিগের গ্রতিতিত ডেয়ারি 
হইতে নিজেদের পনিদ্র্পনে অতি উৎকৃষ্ট 
দ্ধি ও ক্ষীর প্রতিদিন প্রস্তত হইতে পারে। 
বাড়তি ছক্ধে ডেল। ক্ষীর ব1 “ঘন ছুগ্ধ* (0০:০7- 
07560 7111) প্রস্তুত করিলে উহা! নষ্ট 
হইয়া ব্যবসাতে ক্ষতি হইবার সম্ভাৰন! নাই। 
উৎপন্ন পদার্থের উৎকৃষ্টত। সন্বন্ধে একবার 
লোকের বিশ্বাস জন্মিলে খরিন্দার আপন! 
হইতেই আসিবে । তখন হয়ত এই সকল 
ডেগ্গারী লেকের প্রয়োত্ন মত দ্রব্যাদি 
সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবে ন1। ছুগ্ধ ও ছুগ্ধ 
হইতে উৎপন্ন যাবতীয় খান্ত সামগ্রী প্রস্তত 
করণ ব্যতিরেকে প্রতি বৎসর সুস্থ ও সবল 
বৃষ এবং বৎস চাষের জন্ত বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট 
লাভ' 'হইতে পারে। গোমক় ও গোমুত্র 
যথারীতি সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিয়! 
উহ্াদিগকে উৎকৃষ্ট সারে পরিণত করা যাইতে 
পারে এবং উক্ত সার ভেয়ারির চাষের 
কার্ধেযর জন্ত ব্যবহৃত এবং বাজারেও বিক্রীত 
হইতে পারে। হ্ৃখের বিষয় এই যে এ 
বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযষোগ ক্রমশঃ 
আকৃষ্ট হইতেছে এবং কেহ কেহ স্বল্প মূলধন 
লইয়। এই .ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হুইয়াছেন। 
কিন্ত অধিক মূলধন ব্যতীত এ ব্যবসায়ে 
লাভের সম্ভাবন! নাই। গ্তরাং এ ব্যবদ! 
অধিক-মূলধন সংগ্রহ করিয়া! যৌথ কারবার 
্ধপেই চালান উচিত। 

বিলাঁত হইতে টিনের কৌটা করিয়া ঘন 
ছগ্ধ €০95052359 0911 ) এ দেশে প্রচুর 


[ ১ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা? 





পরিমাণে আমদানী হইয়া খাকে। টিন ন 
খুলিলে এই হঞ্$ অনেক দিন পর্য্যস্ত অবিকৃত 
অবস্থায় থাকে । এরূপ “ঘন ছথ্ধ” এ দেশে 
সহজেই প্রস্তুত করা! যাইতে পারে। ইহ! 
প্রস্তুত করিতে হইলে যে কয়েকটা যন্ত্রের 
প্রয়োজন হয়, তাহ বিলাত হইতে আনাইক্কা 
যে সকল পল্লীগ্রামে সুলভ মূল্যে প্রচুর পরি- 
মাণ হৃদ্ধ পাওয়া যার, তথায় “ঘন হুগ্ধ” প্রস্তত- 
করিবার কারথান! খুলিলে এই ব্যবসায়ে 
যথেষ্ট লাভ হুইবার সম্ভাবন!। কিছু দিন 
পূর্ব্বে এদেশে ছই এক জন লোক “ঘন ছু” 
প্রস্তুত করিতে আরস্ত করিয়াছিলেন ) তাহা- 
দের ব্যবসা এখনও চলিতেছে কি না তাছ। 
আমি জানি না। তবে বোম্বাই অঞ্চলে “ঘন 
হুপ্ধ” প্রস্তত করিবার যে কারথান। স্থাপিত 
হইয়াছে, তথাকার গ্রস্তত হৃদ্ধ পরীক্ষায় উচ্চ- 
স্থান লাভ করিয়াছে এবং বাজারে উদ্ধার 
বিক্রয় গ্রচলিত হুইয়াছে। অবশ্ত যে কোনও 
ব্যবসা আরম্ভ করিবার পুর্বে তথিষয়ের 
কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করা 
আবশুক, তাহা ন৷ হইলে ব্যবসায়ে নানান্পে 
ক্ষতি হইবার সম্ভাবন|। সেই দোষ ব্যব- 
সায়ের নহে, অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর । বাহার! 
এই ব্যবস। অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহাদিগকে এদেশে ব বিলাতে যে সকল 
ভেয়ারী আছে এবং যে যে কারখানাতে “ঘন 
ছুগ্ধ* প্রস্তত হইয়1 থাকে, তথায় যাইয়া কিছু 
দিন রীতিমত শিক্ষানবিশী করিয়া! অভিজ্ঞত! 
লাভ করিতে হইবে, নতুবা ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি 
কোনও মতেই সম্ভবপর হইবে ন|। 

ছুগ্ধের প্রধান ভেঙজালে জল। কলি- 
কাতায় যে ছুঞ্ধ উৎপন্ন হুয়, তাহার সহিত 
কলের জল মিশ্রিত কিয়! বিক্রয় কর! হয়। 
কিন্ত কলিকাতার বাছির হইতে সহরে যে 
হদ্ধের অ।মদানী' হইয়া থাকে, তাহাতে 
গোয়ালার। পুরিদীর অপরিষ্কত ও দুষিত, 


ব্বার্তক, ১৩১৬]. 





জল যোগ করিয়া থাকে। বদি কলের!, 
টাইফয়েড ফিভ।র্‌ প্রভৃতি কোনও সংক্র- 
মক রোগের বীজ জলে বিস্কমান থাকে, 
হাহ! হইলে প্রী ছগ্ধ পান করিয়া আমাদিগের 
শ্রী সকল রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবন1। 
অতএব ছুদ্ধে জল মিশাইলে হদ্ধের যে কেবল 
গুণ নষ্ হয় তাহ! নহে, উহ! সংক্রামক তাহ্ষ্ 
হইয়! সময়ে সময়ে বিস্তর লোকের প্রাণ 
নাশের কারণ হইয়া! থাকে । নিতান্ত দৌভা- 
গ্যের বিষয় এই যে এ দেশের লোকে কাচা 
ছুপ্ধ কখনও পান করে না। ছুগ্ধ রীতিমত 
ফুটাইলে উহার সংক্রামকত1 দোষ নই হইয়। 
ঘায়, কিন্তু অনেক সময়ে ছদ্ধকে আমরা! 
রীতিমত ফুটাই না; একবার উলিয়! উঠি- 
লেই আমর! জাল বন্ধ করিয়া দিই। মন্ু- 
য্যের যন্মা রোগের স্যার এক প্রকার যক্ষম। 
রোগ গোঙ্গাতির মধ্যে প্রবল দেখিতে পাওয় 
ধায়। অনেক বহুদর্শী চিকিৎসকের মতে 
গো-যক্(র বীজ মনুষ্য শরীয়ে সংক্রামিত 
হইলে উহ! মন্থষ্য যক্ায় পরিণত হুইয়। প্রাণ" 
নাশের কারণ হুইয়! থাকে । প্রপিদ্ধ ফরাসি 
চিকিৎসক কাল্মীট্‌ বলেন যে গো-বক্ষা-বী্- 

ক্রামিত ছুঞ্ধ রীতিমত ফুটাইলেও উহার 
ব্যবহারে অনেক সময়ে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে 
দেখা গিয়াছে। যাহাদিগের বগ্মারোগের 
সুত্রপাত হইয়াছে, তাহাদিগের এবং শিশু- 
'দিগের পক্ষে এইরূপ ছুগ্ধের ব্যবহার একেবারে 
নিষিদ্ধ। গোয়্ালার বাটীতে অনেক গোরু 
হুয়ত যক্মা রোগগ্রত্ত হইয়। থাকিতে পারে। এই 
বিষয়ের যথার্থ তথ্য নিরূপণ করিবার উপায় 


কিছুমাত্র নাই। আমর! হয়ত অজ্ঞাতসারে' 


সেই সকল গাভীর ছুগ্ধ প্রত্যহ পান করি- 
তেছি। আজ কাল আমাদের দেশে যক্ষা 
রোগের প্রাছুর্াব বিশেষভাবে লক্ষিত হুই- 
তেছে। এদেশের অনেক প্রাচীন ও বিজ্ঞ 


চিকিৎসকেরা! বলেন: বে এই ছঃসাধ্য রোগ 


 খাঁগ্ে ভেজাল। 








পূর্বে এদেশীয় লোকের মধ্যে এইরূপ বিস্তৃত 
ভাবে কখনও দেখা যায় মাই। গো-বস্া- 
বীজ-সংক্রামিত ছুপ্ধ পান দ্বার যে এই 
রোগের বিস্তার হইতেছে না, তাহা কে 
বলিতে পারে ? 

যাহা হউক, ছুগ্ধ রীতিমত ফুটাইক্ল পান 
করিলে আমর! অনেক ছঃলাধ্া রোগের হস্ত 
হইতে উদ্ধার হইতে পারি। আমাদিগের 
গৃহলক্ষ্মীগণ যাহাতে এবিষয়ের গুরুত্ব সমাক্‌- 
রূপে হৃদয়ম করিতে পারেন, তত্বিষয়ে 
আমাদিগের সবিশেষ যত্ববান হওয়া উচিত। 
ছধ জাল দিবার ভার দাসী বা পাচক ক্রাক্ষ- 
থের উপর ন1 রাখিয়া! গৃহলক্মীগণের তাহ! 
সম্পন্ন কর! উচিত এবং বাজারের ছদ্ধ রীতি- 
মত হুই চারিবার নাফুটিলে উহাকে জাল 
হুইতে নামান উচিত নহে 

পূর্বেই বলিয়াছি যে জলই ছগ্ধের প্রধান 
ভেনাল। কলিকাতা মিউনিদিপালিটার 
সহকারী রসায়ণপরীক্ষক ডাক্তার ' শশীভৃষণ 
ঘোষ তাহার *৮০০ ৪0111691261017 12 
০৪1০8৮৮* নামক প্রবন্ধে লিখিয়ছেন যে 
১৯০৫ এবং ১৯০৬ সালে মিউনিসিপাল 
ল্যাবরেটারিতে তাহারা ৫২১টী ছুপ্ধ পরীক্ষ। 
করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৪৪৩টী ছুগ্ধে শত 
করা ১ হইতে ৮* ভাগ পর্যাস্ত জল মিশ্রিত 
থাকিতে দেখিয়াছেন এবং ইহাদিগের মধ্যে 
শতকরা ৬* ভাগ ছঞ্ধে সিকি হইতে অর্ধ 
ভাগ পর্যাস্ত জল মিশান ছিল। বাকী 
৭৮টী অথাৎ শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র দুগ্ধ 
কোনও মতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইরা ব্যবহার্য্য 
বলিয়া! গণ্য হুইয়াছিল। গোক়্ালারা বলে 
যে, যে দরে সাধারণে তাহাদিগের নিকট 
হইতে ছুষ্ধ ক্রয় করে, তাহাতে তাহার! খাটী 
শ্গ্ধ কোন মতেই যোগাইতে পারে নাঁ। 
কথাটা: কতুক পরিমাণে সত্য হইলেও ইহ! 
নিশ্চন। বলা" বাঁইতে পারে যে, যে দয়েই 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[ ১০ম.খণ্, ৭ম সংখ্যা) 


ছুদ্ধ ক্রয় করা যাউক না ফেন, গোক্সালার! | খাকে। মহিষ-ছুঞ্ধ শিপ ও রোগীর পক্ষে 


তাহাদিগের কৌলপিক ধর্মাহুসারে ছুধে অল 
মিশ্রিত করিবেই করিবে। 

থে জ্গ্ধ কলিকাতাম বিওর্সীত হয়, উহার 
সহিত ষে কেবল অল মিশ্রিত থাকে, তাহ! 
নছে। গোয়ালার1 গোহ্ঞ্ধের সহিত যথেষ্ট 
পরিমাণে মহিষ-ছুপ্ধীও মিশ্রিত করিয়া থকে । 
গ্রত্যেক গোয়ালার বাটীতেই গোরু ব্যতীত 
ছুই কটা ছুগ্ধবতী মহিষ দেখিতে পাওয়া 
ঘাঁয়। মহিষ গোরু অপেক্ষা অনেক বেশী 
ছুধ দেয়। মহিষ-ছুপ্ধ গো-ছুপ্ধ অপেক্ষা বেশী 
ঘন এবং উহাতে মাথনের পরিমাণ গোদছুগ্ধ 
অপেক্ষা অধিক থাকে । এজন্ত মহিষহুগ্ধের 
সহিত অর্ধেক পরিমাণ জল মিশ্রিত করিলেও 
পরীক্ষায় এবং বাহ্িক আকারে উহ খাটা 
গেধছুদ্ধের স্তায় প্রতীয়মান হয়। নিম্নলিখিত 
স্তাঁপিকাক় মহ্ষ ও গোহুগ্ধে শতকরা ছানা, 
মাখন প্রস্থতি উপাদান কত থাকে, তাহ! 
প্রদর্শিত হইল--. 


উপাদান। গে-ছুদ্ধ।  মহিষ-দুগ্ধ। 
জল *ত* ৮৭"২ ৮১০০ 
ছান! ৪"৪ ৪'৪ 
মাখন ৩৩ ৯০ 
ছুগ্ধ শর্করা ৪৪ ৪৮ 
লাবণিক দ্রব্য... *ণ *্৮ 


১০৩৩ ৬৬৩৬৩, 


মহিষ-ছুগ্ধ ঈষৎ হরিপ্রাভ এবং ধাহা- 
দিগের ইছা ব্যবহার কর! অভ্যাস নাই, 
তাহাত্। উহ্বাতে এক প্রকার গন্ধ অচ্কুভব 
করিয়া খাকেন। গোয়ালান্বা মহিষ-ছুগ্ধের 
লহিত যথেষ্ট পরিমাণ জল এবং কিকৎপরিমাণ 
গো-ছগ্ধ ছিশ্রিত করিঝ। কলিকাতা সহরে 
গো-ছদ্ধ হলি! অনেক সময়ে বিজয় করি! 


অপকারী। ইহা পান করিস! অনেক সময়ে 
শিশুগণ অভীর্ণ ও উদরাময় রোগে আক্রান্ত 
হয়, এবং ফোন কোন ডাক্তার সন্দেহ 
করেন ষে এইরূপ ছপ্পচ্য ছুগ্ধ পান করিয়! 
অনেক শিশুর অসাধ্য যকৃতের পীড়া স্থত্র- 
পাত হইয়! থাকে। 

অনেক সময়ে ছুদ্ধের সহিত এত অধিক 
জল মিশ্রিত করা হয় যে কেবল হঞ্ধের রং 
বজায় থাকে মাত্র। অনেক গলে দেখ! 
গিয়াছে যে গৃহস্থে বাঁটাতে দুগ্ধ যোগান 
দিবার পর গোক্সালা বা গোয়ালিনী বাকী 
হুগ্ধের সহিত কতক পরিমাণে কলের জল 
মিশ্রিত করিয়! অপর গৃহম্থের বাটীতে ছুধ 
দিতে গমন করে। আজকাল অনেক 
বাটীতে কল ফেলিয়া ছুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া 
লইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে কিন্তু চতুর 
গোয়ালাগণ কিয়ৎপরিমাণ চিনি বা কয়েক 
খণ্ড বাতাসা জল মিশ্রিত ছুপ্ধে যোগ করিয়!1 
কলের পরীক্ষার ফল ব্যর্থ করিতে আরস্ত 
করিয়াছে। যে যন্ত্রটী হুপ্ধ পরীক্ষার নিমিত্ত 
সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার নাম 
প্ছুপ্ধমান” (09009705061) 

এই যন্ত্রের উপর কতকগুলি দাগ অঙ্কিত 
আছে। ইহা ছঞ্ধে ভাসাইয়। দিলে ছুগ্ধে 
কত পরিমাণ জল আছে, তাহা বুঝিতে 
পারা যায়। কিন্তু ছুগ্ধের সহিত যথেষ্ট 
পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া! বদি উহাতে 
কিঞ্ৎ চিনি বাবাতাসা যোগ কর! যায়, 
তাহা! হইলে প্র জল মিশ্রিত ছুগ্ধ যন্ত্রমধ্যে 
বিশুদ্ধ ছুপ্ধ নির্দেশক ?ঠ চিহ্বের পার! নির্দিষ্ট 
হইয়া থাকে। কয়েকটা পরীক্ষার ছায়! 
ইহ] আপনাদিগেক্স নিকট প্রতিপন্ন করিবার 
চেষ্টা কিব। 

৯ম পরীক্ষা ।--খাটী ছুগ্ধ [.৪০6০2)৩৩ 
হাক পরীক্ষা কর। ছগেন্ন উপরিভাগ 


কার্তিক, ১৩১৬]: .খাঁষ্টে ভেজাল . ' শুই 
































যনতস্থিত 24 নামক চিহ ম্পর্খ করিয়! 
থাকিবে। - 

২য় পরীক্ষা ।-__খাঁটী ছুর্ধের সহিত অর্ধেক 
পরিমাণ জল মিশ্রিত করিগ্সা উহ্ধাকে [-৯৩- 
$০07৩15% দ্বার! পরীক্ষা কর। হুগ্ধের উপরি 
ভাগ যন্ত্স্থ ২ অঙ্ক নির্দিষ্ট স্থান স্পর্শ করিয়া 
থাকিবে । ইহাতে বুঝা যাইবে যে, পরীক্ষাধীন 
ছুগ্ধে অর্ধেক হুপ্ধ এবং অর্দেক জল আছে। 

৩য় পরীক্ষা ।--দ্বিতীম্ম পরীক্ষার জল 
মিশ্রিত. ছুগ্ধে কিঞ্চিৎ পরিমাথ চিনি বা 
বাতাস যোগ করিয়া, [.2০6০:9621 ঘারা 
উহাকে পুনরায় পরীক্ষা কর। উহার 
আপেক্ষিক গুরুত্ব বাঁড়িয়! যাইবে এবং উহা! 
গ্বাটা ছুপ্ধনির্দেশক 2 চিহ্ন পুনরায় স্পর্শ 
করিয়া থাকিবে। 

অতএব দেখ! যাইতেছে যে, [20692079651 
দ্বার দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া গোক্ালাদিগের 
প্রতারণা ধরিতে পারা যায় না। 

ছুগ্ধ পরীক্ষার জন্ত আর এক প্রকার 
মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাহার নাঁম হঞ্ধবীক্ষণ ব1 
[.০০0০5০০1১০। ইহ দ্বার! ছুদ্ধে কত পরি- 
মাণ মাখন আছে তাহ জানিতে পারা যায় 
এবং মাথনের পরিমাণ অনুসারে ছুগ্ধের 
লহিত জল মিশ্রিত করিয়াছে কিনা তাহ! 
স্থির করিতে পারা যায়। খাঁটা ছুদ্ধের 
সহিত যত জল মিশ্রিত কর! যাইবে, ততই 
শতকর! যে পরিমাণ মাখন উহার মধ্যে 
থকে তাহার হাঁস হইতে থাকিবে । এই 
রূপে ছদ্জে কত পরিমাণ জল মিশ্রিত হুই- 
প্লাছে, তাহা! তন্মধ্যস্থিত মাখনের পরিমাণ 
স্থির করিয়! মোটামুটা ধরিতে পারা যায়। 
ছদ্ধের সহিত চিনি বাঁ বাতাস! মিশাইলে 


থাকে। শুথমতঃ "বস্ত্রের মধ্যে নির্দি্ 
পরিমাণ (প্রা ১ ডুঁম) ছগ্ধ ঢালিতে 
হইবে। বতক্ষণ হুপ্ধ ঘন থাকিবে ততক্ষণ 
এই সকল ক্ষণ চিহ্ুগুলি ছঞ্ধের ভিতগ্ন 
দিয়! দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এক্ষণে 
যন্ত্স্থিত হুদ্ধের সহিত অল্পে অল্পে অল যোগ 
করিয়। উহাকে পাতল! করিতে হইবে। 
যখন দেখ! যাইবে যে, পাঁভল! ছুগ্ধের মধ্য 
দিয়! এ. দাগগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে 
তখনই জল ঢাঁলা বদ্ধ করিতে হইবে॥ 
এক্ষণে যন্ত্রে রক্তস্থিত যে অঙ্ক প্র জল-মিশ্রিত 
ছুপ্ধের উপরিভ'গ ছার! নির্দিষ্ট হইবে, প্র হঞ্ধে 
শতকরা! কত ভাগ মাখন বিদ্যমান আছে জানা 
যাইবে, স্থতরাং কত জল উক্ত ছুপ্ধের সহিত 
মিশ্রিত আছে, তাহা মাথনের পরিমাণ 
হুইতে স্থির করিয়! লইতে হইবে । গোছগ্ধে 
গড়ে শতকরা ৩॥০ হইতে ৪ ভাগ মাখন্‌ 
থাকিলেই উহা! আমর! বিশুদ্ধ বলিয়া! গ্রহণ 
করিতে পারি। ৃ 

গর্থ পরীক্ষা । বিশুদ্ধ ছু্ধ ল্যাক্টোস্কোৌপ, 
দ্বারা পুর্বব নির্দি্ প্রণালী অনুসারে পরীক্ষ! 
করিয়া! উহাতে শতকরা কত মাথন আছে, 
তাহা স্থির কর। 

৫ম পরীক্ষা ।--উপরোক্ত বিশুদ্ধ হঞ্ধের 
সহিত সমপরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া 
উহাকে লযাক্টোক্কোপ. ছারা পুনরায় পরীক্ষা 
করিয়া জল মিশ্রিত দুগ্ধে মাখনের পরিমাণ 
কত হুইল, তাহা নির্দেশ কর। 

ইতিপুর্ব্বে উক্ত হুইয্াছে যে মহিযছগ্ধে 
ধিক মাখন থাকে বলিয়া, উহার সহিত জল 
মিশ্রিত করিক্া! উহাকে গোছগ্ধ বলিয়। বিক্রক্ক 
করিলে ল্যাক্টোন্কোপ, দ্বারা এই প্রতারণ। 
এই বস্ত্রের পরীক্ষার ফলের কোনও রূপ | ধরা যায় না, কারণ এন্সপে মহিয-হগ্ধের 
পার্থক্য হয় না। এই যন্ত্রের মধ্যস্থলে একটা | মাখনের পরিমাণ হাঁস প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ 
শ্বেতবর্ণ দণ্ড অবস্থিত খাঁকে এবং তাহার" | গোছণ। যে গ্ররিমাণ মাখন থাকে, তাহার 
গাতে কতকগুলি কৃষ্ণ বর্ণ চি অঙ্কিত | সমান.হইদ! থাকে। হ্তরাং ল্যান্টোক্ষৌপ, 





ত২৪ 


লাহিত্য-সংহিতা। 1 ১০ম খণ, নম সংকট? 





ছারা উহা বিশুদ্ধ গোহঞ্ধ বলিয়া গামাপিত 
হুইতে পারে। ' 
পুর্বে বলিয়াছি যে, ছুখ্ষে, অল ল মিশাইয়া 


উহাতে কিঞ্চিৎ চিনি ব! বাতাস যোগ, 


করিলে, উহ ল্যাক্টোমিটারের পরীক্ষা হার! 
কাটা বলিয়। প্রতীক্মান হয়, স্তরাং এই 
ষস্ত্রের ঘার| পরীক্ষা বিশ্বাসযোগ্য নহে। 
কিন্ত বদি ল্যাক্টরমিটারের পরীক্ষার সহিত 
আমরা আর একটী পরীক্ষা করি, তাহ! 
হইলে ছুগ্ধ বিশুদ্ধ কি না তাহা মোটামুটি 
জানিতে পার! যায়। এই পরীক্ষার ঘ্বারা 
হুগ্ধের সহিত চিনি ব1 বাতাস! মিশ্রিত করা 
হইয়াছে কি না, তাহা নিশ্চয়রূপে জান! 
যার। এই পরীক্ষার জন্ভ যে ছুইটা রাসা- 
ক্ননিক দ্রব্যের আবশ্তক হয়, তাহ! সকল 
ওঁধধালয়েই প্রাপ্ত হওয়া! যাক এবং উহা- 
দিগ্লের সূল্যও অধিক নহে। জুতরাং বাহার! 
বাটীতে ল্যান্টোমিটারের দ্বার! ছন্ধ পরীক্ষা 
করিয়! থাকেন, তাহার! এঁ সঙ্গে এই পরীক্ষা 
করিলে গোয়ালাদিগের প্রতারণ সহজেই 
ধরিতে পারিবেন। এই পরীক্ষার জন্ত একটা 
টেই্টিউব, এবং একটা স্পিরিট বাতির 
প্রয়োজন।. ষে ছুইটী রাসায়নিক দ্রব্য এই 
পরীক্ষার জন্ত ব্যবহৃত হয়, তাহার একটীর 
নাম রিসর্সিন্‌ (২53০:০8) এবং অপরটা 
অলমিত্রিত হাইডোোক্লোরিক্‌ এসিড. (31195 
17707০০1710120 4১০19)। 

ভষ্ঠ পরীক্ষা । একটী টেঞ&টিউবে চিনি 
মিশ্রিত দুগ্ধ লইক়া৷ উহাতে কিয়ৎ পরিমাণ 
রিসর্সিন্‌ এবং জলমিশ্রিত হাইড্রোক্রোরিক্‌ 
এসিড, ধোগ করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ কর; 
ছগ্ধ রক্তবর্ণ ধারণ করিবে। 

৭ম পরীক্ষা ।--বিশুদ্ধ ছপ্ধ এইরূপে রিস- 
সিন ও হাইড্রোক্রোরিক্‌ এসিড, সংযোগে 
পরীক্ষা কর ? উহার বর্ণ লাঁল হইবে না। 

অনেক ময়ে গোলায় হদ্ধের পাটা” 


তুলিয়। বিক্রয় করে। বদিও এেকসপ ছুগ্ধকে 
প্রকৃত প্রস্তাবে ভেজাল ছুপ্ধ বলিতে পার! 
বার না, তথাপি এরূপ ছুগ্ধকে খাটী দুগ্ধ 
বলিগ্কা বিক্রন্ন কর! প্রবঞ্চনা ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। এই প্রক্রিয়া দ্বার! ছুপ্ধ নিতান্ত 
সারহীন হইয়া! পড়ে। একপ ছুপ্ধকে খাঁটী 
দুগ্ধ বলিয়৷ বিক্র্প করিলে বিক্রেতা আইন 
অন্গসারে দণ্ডনীয় । ল্যাক্টোমিটার দ্বার! 
পরীক্ষা! করিলে এই প্রবঞ্চনা ধরা যায় না, 
কিন্ত ল্যাক্টাক্কৌপের পরীক্ষা দ্বারা এই 
ছুপ্ধ যে খাটী নহে, তাহা! সহজেই প্রমাণিত 
হয়। | 
অনেক সময়ে “মাট। ভোলা” ছঞ্ধ খাটা 
ছুপ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া বিশুদ্ধ দুগ্ধ 
বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে এবং এরপ 
ছগ্ধ স্থল বিশেষে পরীক্ষায় খাটী ছুগ্ধ বলিয়! 
উত্তীর্ণ হইতে পাঁরে। ইহার কারণ এই যে 
গোহুঞ্জে শতকরা ৩ ভাগ মাখন থাকিলেই 
আইনানসারে উহা! খাটী বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়] 
থাকে, সুতরাং যদি কোন গোরুর হগ্ধে শত 
কর! ৪ বা ৫ ভাগ মান থাকে, তাহা হইলে 
উহার সহিত “মাটা তোলা” ছদ্ধ সিকি ব! 
অর্ধেক মিশ্রিত করিলেও আইন-নির্দিষ 
মাখনের নিয় সীম! অতিক্রম করে ন1। আমি 
দেখাইব ঘে আইনে গোছুগ্ধে মাখনের পরি- 
মাণের যে নিম্ন সীম! নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, 
তাহ! নিতান্ত কম; এইভন্ত খাটা ছঞ্ধে 
অনেক সময়ে সিকি বা তদপেক্ষা অধিক 
পরিমাণ জল মিশাইয়! প্র ছঞ্জ খাটী বলির! 
বিক্রয় ক্ষরিলে আইনাহ্থসারে দগুনীক় 
হয় না। হঞ্চের সহিত কখন কখন ময়দা, 
এরাকুট বা অন্তান্ত দেশী পালে! মিশ্রিত 
করিয়া! ঘন করা হয়। এরূপ ছুপ্ধ জাল 
দিয়া শীতল করতঃ উহাতে আইওডিনের 
জাবণ যোগ করিলে উহা! তৎক্ষণাৎ নীলধর্ণ 
ধারণ কিবে। অধুবীক্ষণ বর হার! পরীক্ষা 


কার্ভিক, ১৩১৬ 


করিলেও হুপ্ধ পালোমিশ্রিত কিনা তাহা 
জানিতে পার! যার । হুঞ্জের সহিত চা-খড়ি 
মিশাইবার কথাও শুন! গিয়াছে। 

ধিলাতে হুগ্ধ: যাহাতে শীত্র বিকৃত না 
হইয়া যায়, তজ্জন্ত সোহাগ বোরাসিক্‌ 
এসিড, ফর্খালিন্‌ প্রস্থতি কতকগুলি ওষধ 
হদ্ধের সহিত মিশ্রিত কর! হয়। এইক্ধপ 
মিশ্রণ আইন-নিষিদ্ধ। এদেশে এন্সপ কোন 
ওষধ ছধের সহিত মিশ্রিত করিতে দেখা 
যায় না। 

আমি পুর্বেবেই বলিয়াছি যে কোন গোরুর 
ছগ্ধ স্বভাবতই ঘন এবং অপর গোরুর হুর 
একটু পাতল! হইয়া থাকে। একই গোরুর 
হুধ কারণ বিশেষে কখন একটু বেশী ঘন 
বা বেশী পাতল! হইয়া থাকে। যে সকল 
কারণে খাঁটী হঞ্চের মধ্যেও এইরূপ প্রভেদ 
লক্ষিত হয় তাহা নিন্নে নির্দিষ্ঠ হইল--_ 

১। খাতুভেদ-_খতুভেদে হুগ্ধের উপা- 
দ্রানের পরিমাণের পার্থক্য লক্ষিত হ্ইয্কা 
থাকে । শীতকালে গোরুর ছধ একটু বেশী 
ঘন হয়; বসন্ত ও গ্রীক্মকাঁলে ছধ ঘন হইলেও 
মাখন ভিন্ন অন্যান্য উপার্দানের অংশ 
সামান্য পরিমাণে কমিয়া যার । বর্ষাকালের 
ছগ্ধ সচরাচর একটু পাতলা হয়. এবং উহাতে 
মাখনের অংশও কম থাকে। হেমন্তে 
ছুপ্ধের অবস্থ। ক্রমশঃ ভাল হইতে আরম্ভ 
হ্য়। 

২। প্রসপবকাল- প্রদবের পর ৭৮ 
দিন গোরুর ছধ গাঢ় থাকে, তখন উদ্ধাতে 
কোলভ্রমূ (018০1956802) নামক এক 





প্রকার দুধিত্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকে। 


শ্রসবের পর প্রার ১ সপ্তাহ কাল এগোরুর 
হন্ধ ব্যবহার করা! উচিত নহে) আমাদিগের 
শান্তর এরূপ হদ্ধের ব্যবহারের নিষেধ 
আঁছে। 


' শবান্তে তেজীল। 





ছঞ্ধের উপাদানের মধো কল্প বিশু পার্থকা" 
দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতী, পশ্চিম্‌ দেশীয় 
গোরু এবং বাঙ্গালা দেশের গোরুর হখের 
মধ্যে অলপ বিস্তর প্রতেদ লক্ষিত হুইয়! থাকে ।- 
যে.গোরুর ছুধ খুব ঘন, সে গোরু সচরাচর 
কিছু কম ছধ দিয়! থাকে । বিলাতে জার্সি 
(0০75০) নামক গোআাতির ছুধ বেশী ঘন। 
এই গোক্র ছধে শঙকর1 ৮৫ ভাগ জল-থাকে।. 
সর্ট হর্প, (51,০:% 1১০:7) নামক অপর জাতীয়: 
গোরু বেশী হধ দেয় বটে, কিন্তু উহাতে শত- 
করা ৮৭॥* ভাগ জল বিগ্কনান থাকিতে 
দেখ! যার়।' অনেকের বিশ্বাস যে ফাল 
গোরুর ছুধ বেশী ঘন হয়) এই বিশ্বাসের মূলে 
কোন সত্য আছে কিনা তাহা জান! নাই। 

প্রদবের কাল নিকটবন্ভী হইলে অনেক 
গোরুর দুধ বন্ধ হইয়া! ধায়? যাহার! একপ 
অবস্থায় ছুধ দেয়, সেই ছুধ সচক্াচর বেশী, 
ঘন হইতে দেখা যাক্। 

গা-দোহন-_হলণ্ডে বথানির্দিষ্ সময়ে, 

দিবসে ৩ বার গো-দোহন কর! হয়; ইহাতে 
প্রত্যহ প্রায় একই পরিমাণ ছুগ্ধ প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। বিলাতে এদেশের মত প্রাতে ও সন্ধ্যার 
সময় গো-দোহুন কর! হয়। প্রাতের অপেক্ষা: 
সন্ধ্যার ছদ্ধে কিছু বেশী মাথন থাকিতে" 
দেখা যার। অনির্দিষ্ট সময়ে গো-দোহন' 
করিলে ছু্ধের পরিমাণ ও গুণের হ্রাস হইয়া 
থাকে । গোকু নূতন স্থানে বাইলে বা নূতন 


'দোহাল নিযুক্ত করিলে অনেক সময়ে কম 


ছুধ দিয়া থাকে। 

খাছ্য-_খাগ্ডের পরিবর্তন অধিক দিন 
স্থারী হইলে ছুগ্ধ পাতলা ব1 খন হ্রয! থাকে । 
পুষ্টিকর খান্তের যখোচিত অভাব. হরে হগ্ধ 


সারহীন হুইয়! পড়ে। বাড়ীর গোরুর ছধ 
গোয়াল! বাড়ীর খাটি ছধের অপেক্ষা! সচ- 


| হার অধিক সারবান হইয়া! থাকে । জু 
জাতি. (8.৫)-:জ্দি গা গোরুর, 


খাই না পাইলে হবে শতকরা ২/* ঝা 


শারত্য-সহাহতা । [ ১৭ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। 


৩ ভাগের অধিক মাখন থাকে না) ঘরের 
গোরুর ছুধে অনেক সময়ে শতকরা ৫ হইতে 
৬ ভাগ পর্যযস্ত মাখন দেখিতে পাওয়! যায়। 

এক প্রকার ঘাস আছে যাহ! গোরু 
খাইলে উহার ছুধে রম্গনের গন্ধ পাওয়। বায়; 
এন্সপ ছু্ধ অনেকেই পান করিতে পারেন 
না। গোরু চরিবার সময় বিষাক্ত-গাঁছ খাইলে 
ছুগ্ধের মধ্যে উক্ত বিষ হ্থল্ল পরিমাণে সঞ্চারিত 
হুইতে দেখা যাস) এপ ছুপ্ধ পান করিলে 
উদরাময় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতে 
হ্য়। 

ঘে সকল কারণে ছৃগ্ধ শ্বভাবত একটু 
'পাতল| হইতে পারে, তাহা উপরে নির্দেশ 
কর! হইল। দুগ্ধ পাতলা হইলে বিক্রেত! 
আইন অন্থসারে দণ্ডনীয় হুইয়! থাঁকে। 
পাছে বিক্রেতা «এই ছুগ্ধ শ্বভাঁবতঃ পাতল!* 
এইরূপ অছিগ! করিয়া! দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি 
লাভ করিবার চে্ট। করে, তজ্জন্ত বিলাতের 
সাধারণ খাঁদ্য-পরীক্ষকগ্রণ উপরোক্ত সকল 
কারণগুলির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়! 
খাটা ছ্ধের উপাদান সমুহের নিম্ন দীম 
(01101100500 50502510) নিদেশ করিয়া 
দিয়্াছেন। দছুগ্ধে শতকর! ৮৮।* ভাগ জল 
বং অন্ততঃ ৩ ভাগ পর্য্যস্ত মাখন থাকিলে 
শী ছগ্ধ বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইবে; 
এপ দুগ্ধ খাটা বলিয় বিক্রয় করিলে বিক্রেতা 
দণ্ডনীয় হইবে না। ইহা অপেক্ষা অধিক 
জল বা অল্প মাথন থাকিলে এ্রদুগ্ধ ভেজাল 
বলিয়া! গণ্য হইবে। আমি পরে দেখাইব 
যে এই নিম সীম! নিতান্ত কম করিয়া ধরা 
হইয়াছে। এ কারণ ভাল ছুখের সহিত 
শতকান্সইত তাগ জল মিশাইণেও উহ1 
ভেজাল বলিয়1 গণ্য হইবে না। 


মাথন। ও 
আমাদিগের মধ্যে মাখনের ব্যবহার 











অধিক নাই) মাখনকে আমরা ত্বতে 
পরিণত করিয়! উহ্ধাই সর্বদ| ব্যবহার করিয়! 
থাকি। ইংরাজেরা রুটা ও অন্তান্ত খাদ্যের 
সহিত যথেষ্ট পরিমাণে মাথন ব্যবহার করিয়। 
থাকেন। গোছুগ্ধ হইতে যে মাখন উৎপন্ন 
হয়, তাহাই আমরা পুজার জন্ত-ও খাদ্যক্ধপে 
ব্যবহার করিয়া থাকি। যশোহর ও ঘাটাল 
হইতে কলিকাত! সহরে এই মাথনের আমদানি 
হইয়! থাকে। যশোহরের মাখন ঘাটালের মাখন 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহাতে জলীয় ভাগ কম 
থাকে এবং অধিক দিন থাকিলে নষ্ট হয় না। 
এতদ্বযতীত দানাপুর, আলিগড়, দাজ্জ্রিলিং 
বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে যথেষ্ট পরিমাণ 
পভয়স।” ( মহিষ হগ্ধ হইতে উৎপক্ন ) মাথনের 
আমদানি হইয়! থাকে। এই সকল প্রদে- 
শের নিকটবর্তী গ্রাম সমুহের অধিবামীর! 
স্ব স্ব গৃহে অল্লাধিক পরিমাণে মাখন প্রস্তত 
করিয়। রাখে; মহাজনের তাহা! সংগ্রহ 
করিয়! একত্রে মিশ্রিত করে এবং কলিকাত। 
ও অন্তান্ত স্থানে চালান দিক্সা থাকে। স্থানে 
স্থানে মাথন প্রস্তত করিবার জন্ত সরকারি 
ও বেসরকারি ডেয়ারি (00917) স্থাপিত 
হইয়াছে; এই সকল ডেয়ারিতে উৎকৃষ্ট 
মাথন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তত হইয়া থাকে । 

মাধনের প্রধান ভেজাল জল। ' জল 
মিশাইয়া মাখনকে ভারী কর! হয় এবং উহ! 
পরিমাণেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উৎকৃষ্ট মাখনে 
শতকরা ১০ হইতে ১২ ভাগের অধিক জল 
থাক1 উচিত নছে। ঘাটালের মাখনে শত 
করা প্রায় ৩ ভাগ জল থাকে। 

জল ব্যতীত দধি (08:90) মাখনের আর 
একটী ভেজাল। মাখন প্রস্তত করিবার 
সময় কিয়দংশ দধি উহার সহিত মিশ্রিত 
থাকিক্] যায়) মাখন গালাইবার সময় দধির 
অংশ ঘ্বতের নীচে জমিতে দেখা ঘায়। 
মাখন ভাল করিয়! গ্রস্ত করিতে না 
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পারিলে উহার সহিত অধিক পরিমাণ দধি 
মিশ্রিত থাকিয়। যায়; পুনশ্চ হষ্ট ব্যবসাঁণী- 
গণ ইচ্ছা পুর্ববক উহার সহিত অধিক পরিমাণ 
দধি মিশ্রিত করিয়া! দেয়। ঘাটালের মাথনে 
দির অংশ অধিক পরিমাণ থাঁকে। 

জল ও দধি ব্যতীত বস! (%) এবং 
নিকষ্ট ঘ্বত অনেক সময়ে মাখনের সহিত 
মিশ্রিত কর! হইয়| থাকে । শুন গিয়াছে যে 
অসাধু ব্যবসায়ীর কলা চটকাইয়! এবং কচু 
সিদ্ধ করিয়া মাখনের সহিত ভেজাল দিয়! 
-থাকে। 

বিলাতে মাধনের সহিত মার্গীরিণ্‌ 
(015122009 ) নামক এক প্রকার চর্ষি 
মিশ্রিত করিয়। ভেজাল দেওয়া হয়, কিন্তু 
বিলাতী আইন অনুসারে এরূপ ভেজাল 
মাথনকে কেহ মাখন বলিয়! বিক্রয় করিতে 
পারে না, ইহা মার্থারিণ বলিয়া বাজারে 
বিক্রীত হইয়|! থাকে। বিলাতী মাখনে 
অনেক সময়ে কৃত্রিম রং কর! হয় এবং কখন 
কখন খাদ্য লবণ অল্প পরিমাণে মাখনের 
সহিত মিশ্রিত করা হয়। 


স্বৃত। 

অবস্থাপন্ন ভারতবামীদিগের প্রধান খাদ্য 
ঘ্বত। ভারতবর্ষের অধকাংশ লোকই নিরা- 
মিষাশী বলিলে অত্যুক্তি হয় না) ইহার! 
মাছ মাংসের পরিবর্তে যথেষ্ট পরিমাণে ঘ্বৃত 
ব্যবহার করিয়! থাকেন। ধাহার| নিরামিষাশী 
নছেন, তাহারাও খাদ্যের সহিত যথেষ্ট পরি- 
মাণে ঘ্বত ভক্ষণ করিয়! থাকেন। কলিকাত! 


সহরে প্রতি বৎসর প্রায় ২৭০৯০ মন ঘ্বতের - 


আমদানি হুইয়। থাকে ।৬ তন্মধ্যে বেহার 
ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতেই অধিকাংশ 
স্বতের আমদানি হুইয়! থাকে। এতত্যতীত 


মধা ভারতবর্ষ, রাজপুতান], পঞ্জাব গ্রত্ৃতি. 
8850988588888898578১8 
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স্থান হইতে কতক পরিমাণ ঘ্ুতের আমদানি 
হয়। ইহার অধিকাংশই “তরসা* স্বত) এই 
সকল স্থান হইতে “গাওয়া” স্বত অতি অল্প 
পরিমাণে আমদানি হইয়া! থাকে। “যে সকল 
স্থান হইতে স্বতের আমদানি হয়, তথায় বড় 
বড় কুঠি আছে) সাধারণতঃ এই কুঠিগুলি 
“মোকাম” বলিয়া পরিচিত। যেষেস্থানে 
মোকাম অবস্থিত আছে, তাহার চতুম্পার্থস্থ 
গ্রামের ( “দেহাত”) লোকের! স্ব ত্ব গৃহে 
অল্পাধিক পরিমাণে দ্বত গ্রস্তত করিয়! থাকে। 
মহাজনের “মোকামে” এই স্বত একক্র 
ংগ্রহ করিয়! জাল দিয়া “পাক” করিয়। লয় 
এবং টিনের কানেস্তারার মধ্যে পুরিয়া কলি- 
কাতায় রপ্তানি করে। এইরূপ “পাক!” করি- 
বার সময় মোকামের মধ্যে নানাবিধ পদার্থ 
ন্নি'এর সহিত মিশ্রিত করিয়া ভেজাল দেওয়া 
হয়। পশ্চিম হইতে যে ত্বতের আমদানি 
হয়, তাহার সহিত সচরাচর চীনের বাদাদের 
তৈল ব! মহুয়ার তৈল বা গোস্ত বীজের তৈল 
ভেজাল থাকে । ইহার মধ্যে চর্ব্বি ভেজাল 
বড় বেশী থাকে না। কলিকাতার সন্গিকটস্থ 
ছুই একটী স্থানে চর্ব্বি ও চীনের বাদামের 
তৈল মিশ্রিত করিয়। ঘ্বতের সহিত যথেষ্ট 
পরিমাণে ভেজাল দেওয়! হুইয়! থাকে। 
চর্বি বিক্রয় করিবার জন্ত কতকগুলি দৌকান 
আছে। সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে চর্বি ও 
চীনের বাদামের তৈল সঞ্চিত থাকিতে দেখ! 
যায়। কলিকাতায় যে ঘ্বতের আমদানি হয়, 
এই সকল স্থানে তাহার সহিত চর্বি ও 
চীনের বাদামের তৈল মিশ্রিত করিয়! 
মফঃশ্বলের গ্বত বনিয়্া বিক্রীত হইব! 
থাকে। কলিকাতায় বিশুদ্ধ ত্বত পাওয়া 
নিতান্ত ছুর্ঘট। ১৯৯৫ সালে 'মিউনিলিপাঁল্‌ 
পরীক্ষার ৭** সংখ্যক দ্বত পরীক্ষিত 
হুয়াছিল। ,তক্সধ্যে ১৭৫টা খাট বলিয়। 
নির্দিষ্ট হর, আর বাঞ্ষী ৫২৫টা স্বতের ( অর্থাৎ 
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পরিমাণে নানাপ্রকারের ভেজাল জ্ব্য পাওয়! 
খিরাছিল। 
স্বৃতে বেশী ভেজাল থাকিলে অনেক সময় 
গন্ধের হারাই উহ! অবিশুদ্ধ বলিয়া জানিতে 
পার! যাক্ন। চর্ধি ঝ চীনের বাদামের তৈল 
স্বতের সহিত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত 
থাকিলে গন্ধ বার! এবং ঘ্বতের বাহক 
আকার হ্থার। উহ! যে বিশুদ্ধ নয়, তাহা বেশ 
বুঝিতে পার! যায়। ঘ্বতের সহিত অধিক 
বস। মিশ্রিত থাকিলে উহ! সহজ অবস্থাতেই 
বেশী জমাট বাধা থাকে। ঘ্বতের সহিত 
অধিক পরিমাণ তৈল মিশ্রিত থাকিলে উহার 
অল্প অংশ দানাদার হয়, অধিকাংশ ভাগই 
তরল অবস্থায় উপরে ভানিতে থাকে । অবশ্ত 
অত্যন্ত গরমের সময় বিশুদ্ধ ঘ্বতকেও এইরূপ 
অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়। অল্প ভেজাল 
থাকিলে শুদ্ধ চক্ষে দেখিয়া বা গন্ধ দ্বার! 
ভেজাল ধরিতে পার! যায় না। কোন প্রকার 
তৈল ব! চর্বি ঘ্বতের সহিত মিশ্রিত আছে 
কিন! তাহা নির্ণস্জ করা বিশেষ কষ্টসাধ্য 
নছে। সং সাধ্য ছই একটী পরীক্ষা খারা 
ভেজাল পদার্থের অস্তিত্ব নিরূপণ কর! ধাইতে 
পারে। কিন্ত ভেজাল দ্রব্য দ্বতের সহিত 
ফত পরিমাণ মিশ্রিত আছে তাহা! নিরূপণ 
করিতে হইলে শ্রমসাধ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার 
আবশ্টক। এ সভাস্থলে ব এ প্রবন্ধ মধ্যে 
.লে বিষয়ের অবতারণ! হ্থুসঙ্গত নহে। তবে 
এস্থলে সহুজনাধ্য ছুই একটী পরীক্ষ! আপনা- 
দিগকে দেখাইব মনস্ক করিয়াছি 
বদি ঘিয়ের সহিত চীনের.বাদাম কিংব! 
মহন! গ্রভৃতি কোনও প্রকার উত্তিজ্জ তৈল 
।মিশ্রিত থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত 
পরীক্ষা দ্বার! অনেক স্থলে উচ্ছা, নিরূপণ 
কর্সিতে পারা যায়। এই পরীক্ষা. ওয়েল্‌- 
'ম্যানের পরীক্ষা! নাষে পরিচিত। 


সাহিত্য-নংহিতা। 


শতকয়!. ৭৫ ভাগ ম্বতে) সহিত অল্লাধিক 


[ 5০ খণ্ড, ৭ সংখ্যা । 





৬ষ্ঠ পরীক্ষা -_-১ ভাগ শ্বত ও ৪ ভাগ! 
ক্লোরোফরম্‌ একটা টেষ্ট, টিউবে ঢাল এবং 
উন্ধার সহিত কয়েক বিন্কু ফক্কোমলিব.ডিক্ক 
এলিডের দ্রাবণ. যোগ করিস! উত্তমরূপে 
আলোড়ন কর। এক্ষণে টে. টিউক্টা স্থির 
ভাবে রাখিলে তরল পদার্থটা ছইটী ভিন্নস্তরে 
পৃথক হুইয়া! যাইবে। বদি ঘ্বতের সহিত 
কোনও প্রকার উদ্ভিজ্জ তৈল মিশ্রিত থাকে, 
তাহা হইলে এই ছুই স্তরের মধ্যস্থল সবুজ 
বর্ণে রঞ্জিত হইবে। 

নিগ্নলিখিত হইটা পরীক্ষার ছার! ঘ্বৃতের' 
সহিত বসা মিশ্রিত আছে কি না জানিতে 
পারা বার। 

৭ম পরীক্ষা__সমভাগ ত্বত ও গ্নে- 
শিল্পাল এসেটিক এসিড :(0150191 ৪০৮০ 
৪০10) একটা টে, টিউবে লইয়! টেষ্ট, 
টিউব্টী অত্যুঞ্ষ জলের মধ্যে নিমজ্জিত 
করিতে হইবে এবং. মধ্যে মধ্যে উহাকে 
উঠাইয়া আলোড়ন করিতে হইবে। যখন 
এই মিশ্রিত তরল পদার্থটা সম্পূর্ণ শ্বচ্ছ হইয়! 
যাইবে, মোটেই ঘোল! থাকিবে না, তখন 
উহার উষ্ণতা] ('52077208:5 ) কত তাহ! 
থার্মোমিটার হার] গ্রহণ করিবে। অথব। 
একবার শ্বচ্ছ হুইয়া গেলে পুনর্বার ঘোল! 
হইবার সময় উহার উষ্ণতা কত থাকে 
তাহা থার্মোমিটার্‌ ছারা নির্ধারণ করিবে । 
যদ্দি ঘ্বত বিশুদ্ধ হয়, তাহা হুইলে ৩৩ হইতে 
৪১ ডিগ্রি সের্টিগ্রেডের মধ্যে ঘ্বত ও এসে- 
টিক এসিড, একত্রে মিশ্রিত হইয়া! শ্বচ্ছ হইয়! 
বাক়। যদি স্বতের সহিত বস! মিশ্রিত থাকে» 
তাহা হইলে উক্ত পদার্থ স্বচ্ছ হইতে ৬* 
ডিগ্রি বা ততোধিক উষ্ণতার প্রয়োজন হুয়, 
আর বদি স্বতের সহিত চীনের বাদামের 
তৈল বা অন্ত কোনও প্রকারের তৈল মিশ্রিত 
থাকে, তাহ! হইলে ৩৩ ডিশ্রিক্স অনেক নীচে 
উক্ত আবণ হ্থচ্ছতা ধারণ করে।, . ..- 


কার্তিক, ১৩১৬] 


৮ম পরীক্ষা_কার্ধালিক এনিডের 
স্রাবণ (৯ ভাগ এসিড, ও ৯ ভাগ জল ).২1* 
ভাগ এবং ১ ভাগ ঘ্বত টেই, টিউবে লইয়া 
উত্তমরূপে আলোড়ন করিলে যদি গ্বতের সহিত 
বষ! মিশ্রিত থাকে, তাহ! হইলে ত্বতের ভাগ 
কার্বালিক এসিডে দ্রব হুইয়1 যায়, কেবল 
ঘসার ভাগ পৃথক হুইয়। পড়ে । . 





' ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাঁস। . 


২৪ 





এই সকল পরীক্ষা! হবার! ত্বতে ভেজাল. 

আছে কি না, তাহা মোটামুটি জানিতে পাবা 

যাইলেও ইহাদিগের ছার সন্তোষজনক ফল 

প্রাপ্ত হওয়! যায় না। দ্বৃত যথারীতি পরীক্ষা 

করিতে হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা স্থব্যবস্থিত 
পরীক্ষাগ!রে পরীক্ষিত হওয়া উচিত। 

(ক্রমশঃ) 
শ্রীচুণীলাল বস্থ ॥: : 


ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস । 


€ পূর্বশ্রকাশিতেকস পর ।) 


(১) পতঞ্জলি-রচিত মহাভাস্য সাকেত 
€অধোধ্যা) এবং মধ্যমিক। (মেবাড়ের 
প্রসিদ্ধ চিতড়* হূর্গের প্রায় ৬ মাইল দূরে 
অবস্থিত) নগরীর উপর বন আক্রমণের 
খা পিখিত আছে। (২) বাতন্তায়ণ 
প্রণীত কামহুত্রে কুস্তল দেশের রাজ! শাত- 
কর্ণি শাতবাহনের হত্তে ক্রীড়। প্রসলে তাহার 
মহ্ষী মলয়বতীর মৃত্যু হওয়ার কথা পাওয়! 
ঘায়। (৩) মৃচ্ছকটিক নাটককার মহারাজ 
শুদ্রক ১০ বৎসর বয়সে চিতারোছণে প্রাণ- 
ত্যাগ করিয়াছিলেন। (৪) অদ্ভুতসাগর 


"মিবার, চিতোর” গ্রসৃতি গ্রচলিত 
বর্ণ বিস্তাস বিশুদ্ধ নহে। তত্বদ্দেশীয় ব্যক্তি- 
'দিগের উচ্চারণান্যারী বিশুদ্ধ বর্ণ বিস্তাস 
এই প্রবন্ধের সর্বত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছি। 

+ ব্যাক্টি রস বুনানী রাজাদিগের মধ্যে 
মিনন্ইডর কর্তৃক যে গুজরাত রাজপুতানা দি 
দেশ বিজিত হইয়াছিল, তাহা তত্দ্দেশ 

হইতে প্রাপ্ত বহুতর মুদ্রা হইতে অবগত 

হওয়া গিয়াছে। এই মিনন্ইভরই মধাঁ- 
মিকাদি জয় করিয়াছিলেন এপ হয 
অন্দত নছে। 


গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বঙ্দেশীয় সেনবংশীপ় 
রাজা বল্লালসেন বৃদ্ধাবস্থার নিজ মহ্যী 
সমভিব্যাহারে গলা-বমুনা সঙ্গমে জলপ্রবেশ 
করিয়াছিলেন। (৫) ১১৩২ খুষ্ঠাবে 
দাক্ষিণাত্যের যাদব রাজ! সিংহণ (সিংখণ) 
এবং ধোলকার বাঘেল ( সোলাক্কী) রাগ! 
লাবণ্যপ্রসাদের (লবণ প্রসাদ) মধ্যে 
ঘোরতর যুদ্ধের পর উভয়ের মধ্যে যে 
সন্ধিপত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহার অবিকল 
গ্রতিলিপি “লেখপঞ্চাশিক।” গ্রন্থে পাওয়! 
যায়। (৬) পিঙ্গলনবৃত্তি গ্রন্থে হলাম্ুধ মালব 
পণ্ডিত দেশের পরমার রাজা মুঞ্জের প্রশংসা 
লিখিযাছেন। পরমার রাজ! অঞ্জদুনবর্শদেব 
| অমরুশতক কাব্যের শ্বপ্রণীত টীকায় জগ- 
দেবকে (জঙগদেব_ পরমার ) আপনাক্ পুর্ব 
পুরুষ শ্বীকার করতঃ তাহার গ্রশংসাত্মিকা 
কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। (৭) ১৩০৯ 
ঘৃষ্ঠাবে আলাউদ্দীন খিলজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা! 
উলগ খাঁ! কর্তৃক : মেবাড় আক্রমণ এবং 
চিতৌড়$ রাজ। সমুক্সিংহ (রাধল) বর্তৃক 
দেশ রক্ষার বিষ জিন্নত ভীখ 


ক্স গ্রন্থের সত্যপুর (মারবাড়ের অন্তর্গত 
সাচোর ) কলে পাওয়। যায়। (৮) প্রাকৃত 
পিঙ্গলহতের টীকাম্ন লক্ষীনাথ ভষ্ট চৌহান 
বংশীয় হস্বীর, কর্ণ গ্রডূতি রাজগণের প্রশংসা- 
আক শ্লোক সমূহ উদ্দাহুরণার্থ উদ্ধৃত করি 
ছেন। (৯) অশোক-মবদান গ্রন্থে শিশু 
নাগবংশীক্ন ভূপতিদিগের নামাবলী এবং 
(১০) হেমচন্দ্র ( হেমাচার্ধ্য ) রচিত ত্রিষষ্ঠী 
পুরুষ-শলাকা-চরিতের পরিশিউ পর্বে শিশু 
নাগ এবং মৌর্ধ্যবংশীন্ন নরপতিদিগের কিছু 
কিছু বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে । (১৯) মেরু 
তুঙ্গ-রচিত বিচারশ্রেণী নামক পুস্তকে গুজ- 
বাতের চাবড় ও দোলাঙ্কীবংশীয় নৃপতিদিগের 
পুর্ণ বংশাবলী, প্রত্যেক রাঁজার রাজত্বকাল 
এবং অন্তান্ত এ্রতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ 
আছে। (১২) ধর্মসাগর নিজ প্রবচন- 
পরীক্ষা গ্রন্থে গুজরাতের চাবড় এবং সোলাঙ্কী 
দিগের সম্পূর্ণ বংশাবলী .এবং রাজত্ব-সময় 
দিয়াছেন। (১৩) মহাকবি কালিদাসের 
মালবিকামিমিত্র নাটকে নুঙ্ষবংশ সংস্থাপক 
রাজা পুষ্পমিত্রের সময়ে তাহার পুত্র অগ্নি- 
মিত্র কর্তৃক বিদিশ! (ভেলসা) শাসন, 
বিদর্ড (ব্রার) রাজ্য নিমিত যজ্ঞসেন এবং 
মাধবসেমের মধ্যে বিরোধ, মাধবসেনের 
বিদিশাভিসুখে পলায়ন এবং যক্ঞসেনের 
সেনাপতি কর্তৃক অবরোধ», মাধবসেনের 
মুক্তির অন্ত যজ্ঞসেনের সহিত অশ্নিমিত্রের 
যুদ্ধ এবং বিদর্ড স্লাজ্যকে দ্বিধা বিভক্ত করতঃ 
একাংশ বজ্ঞসেনকে ও অপরাংশ মাধবলেনকে 
প্রদান, পুম্পমিত্রের অঙ্থমেধ যজ্ঞের অশ্ব সিন্ধু 
নদীর দক্ষিণ তীরে (এই লিদ্ধু নদী রাজ- 
পুতানার়, মেঘদুতের ২৯ শ্লোক পষ্টব্য।) 
ববন কর্তৃক ধত হওয়। এবং বন্ুমিত্র কর্তৃক 
যবনদিগের পরাজয় এবং অশ্খের -মুক্তি ও 
অবশেষে পুষ্পমিত্রের যক্ঞপূর্ণ হওয়া! ইত্যাদি 
ব্ষি্ধ পাঁওয়। বাক্ছ। (১৪) অব্জমেরের 


জাহিত্য-সংহিতা । [ ১০ম-ঘণ্ড, ৭ম সংখ্যা 


চৌহানবংশীয় বিগ্রহরাজের (বীসলঙ্গেবের ) 
রাজকবি সোমেখর রচিত ললিত বিশ্রাহ 
রাজ নাটকে বীসলদেবের সহিত মুসলমান. 
দিগের যুদ্ধ বৃত্তান্ত লিখিত আছে। (১৫) 
মালবের পরমার-রাজ অর্জুনবন্মীর রাজগুর 
মদন প্রণীত পারিজাত-মগ্ররী নাটিকার 
অর্জুনবর্্মীর সহিত গুরুরাতের সোলম্বী রাজ! 
অয়সিংহছের (ধিনি দ্বিতীয় ভীমদেবের রাজ্য 
জয় করিয়া লইঙ়্াছিলেন ) পর্ব পর্বন্তের 
(পাবাগড়, গুজরাতে ) নিকট যুদ্ধ হওয়া 
এবং প্র যুদ্ধে জঅয়দিংহের পরাজয় ও পলা- 
মনের উল্লেখ আছে। (১৬) কষ্ণমিশ্র 
প্রণীত গ্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে চেদদী দেশের 
হৈহয় ( কলচুরি ) বংশীয় রাজ কর্ণ কর্তৃক 
কালিঞ্জরের ( বুন্দেলখণ্ড ) চন্দেল রাজ। বীর্তি- 
বন্মার রাজ্যবিলয় ও কীর্ডিবন্মার ব্রাহ্মণ 
সেনাপতি গোপাল কর্তৃক প্র রাজ্য পুজ- 
বিজয় ও" বীত্ভিবশ্শ/কে সিংহাসনে "পুনঃ 
সংস্থাপন ইত্যাদি বিষয় পাওয়া " যায়। 
(১৭) গুণাঢ্য প্রণীত পৈশাচী ভাষার 
বৃহৎ কথা গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ কথা-সরিৎ- 
মাগরে বররগচি, ব্যাড়ী, পাণিনি, নন্দ, 
শকটাল, চাঁণক্য, শতবাঁহন, বৎসরাঁজ, চড- 
মহাসেন ও বিক্রমাদিত্য গ্রভৃতির কথ 
আছে। (১৮) শিবসিংহ দেবের আশ্রিত 
প্রসিদ্ধ মৈথিল কবি বিদ্ভাপতি রচিত পুরুষ 
পরীক্ষা পুস্তকে মিথিলার কর্ণাট বংশীক্ব 
নান্তদেব পুর মল্লদেব, গৌড়ের রাজা লক্ষণ- 
সেন, থারা নগরীর ভোজ এবং কাশীর 
রাজ! জরচন্ত্র প্রভৃতির কিছু কিছু বিবরণ 
পাওয়া যায়। | ৃ 
(5) পুস্তকাবলীর প্রারম্তও শেধ। 
খৃষটী় পঞ্চম শতাব্দীর পশ্চাৎ রচিত গ্রন্থ 
সমূহের গ্রস্থকারগণের মধ্যে কেহ কেহু 
আপনাপন পুস্তকের প্রারস্তে ব শেষে আপ* 
নার ও আপনার আশ্ররদাত্‌ মথপতির কিছু 


১ ১৩১৬ 1. 





কিছু পরিচয় দিন্াছেন, €কহ কেহ আপনার 
পুস্তকে রচনার সংব্ধ এবং সমসামগ্জিক 
ঘাঙ্জার লাম লিখিয়াছেন এবং ফেহু কেহ 
আপনার অআশ্ররঙ্গাতার বংশাৰলী বিশেষ 
করিয়া বর্ন করিয়াছেন। এইন্ধপ প্রাচীন 
ফালের অনেক বিদ্বান্‌ ব্যপ্কি পুঁথি নকল 
করিবার সময় সংবৎ ও সামগ্িক রাজার লাম 
শিখিয্। গিয়াছেন। এইরূপ উপাদান হইতেও 
ইতিহাস-সংকলনকারীর কিছু সাহাধ্য হইতে 
পারে। নিমে কতিপয় উদ্দাহরপ দেও 
গেল। 

(৯) জল্হন পণ্ডিত স্বরচিত কৃক্তি 
ুক্তাবলীর প্রারস্তে নিজ পুর্ববপুরুষগণের 
বৃন্ধাস্তে দেবগিরিয় ( দৌলতাবাদ ) কতক- 
গুলি যছুবংশীয় রাজার প্রিচগ্ন দিয়াছেন। 
€২) ম্প্রনিক হেমাদ্ি পণ্ডিত, যিনি দেব- 
খিরির যাদব রাজ1 মহাদেবের প্রধান মন্ত্রী 
ছিলেন, আপনার চতুর্বর্গচিস্তামণি গ্রন্থের 
ব্রত খণ্ডের শেষে রাঁজ-প্রশস্তি-গ্রকরণে 
পুরাণ-প্রসিত্ধ যহুবংশীয় অনেকগুলি রাজার 
নামাবলীর অতিরিক্ত দাক্ষিণাতা যাদব-রাজ্য- 
ংস্থাপক মহাবীর দুর প্রহার হুইতে মহাদেব 
পর্ধাস্ত সম্পূর্ণ বংশাবলী এবং কোন কোন 
জ্াদার কিছু কিছু বৃত্তান্ত লিখিয়াঁছেন। 
(৩) গুজরাতের সৌলক্কীদিগের পুরোছিত 


সোমেশবর শ্বপ্রণীত স্থুরথোৎসব কাব্যের 
পঞ্চদশ সর্গে নিজ পূর্ববপুরুষবিগের পরিভয় 


প্রসঙ্গে খজরাতের সোলস্বীদিগেরও কিছু 
ফিছু পরিচয় দিয়াছেন। (৪) ধনপাল 
' পঞ্ডিত সাহার তিলকমঞ্জরী গ্রন্থের প্রারন্তে 


পরমার বংশের উৎপতি ও বৈরিষিংহ হুইতে |" 


€তোঞ্জ পর্যক্ক নৃপতিগণের বংশাবলী দিক্কাছন। 
€%.) খুৃহীগ ৬২৮ অক্কে, রদ্ষগুগু বোধগুর 
বাজ্যান্তর্গত ভীনমাল নগরে : ্স্ফুট সিশ্ধান্ত 


প্রস্থ দিখিয়াছিলেন। এ. সময় তথায় চাঁপ-। 


ভারতবর্ষের প্রাচীর ইতিহাস ভিষ্চ 


করিতেছিপেন, & প্রস্থ পাওয়া ধায় দি 
উত্তর ভীনমাল নগরপিবাসী প্রপিষ্ধ মাঘকবি 
শিশুপালবধ কাব্যে নিজ পিতামহ ছ্গ্ুভ 
দেবকে শর্রত্য রাজ! বর্দলাতের সর্ববাধিকারী 
বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন! (৭) খৃহীক্স 
৭৮৩ কবে জিনেশ্বর জৈন হরিবংশপুাণ 
লিখিগ্কাছিলেন। এ সময়ে উত্তরে ইজ্জামুধ 
দর্গিণে বললভ, পূর্বে বৎসরাঁজ এবং পশ্চিদে 
বেছার (অয়বরাহ) নামক নৃপতি চতুষ্টক় 
রাজত্ব করিতেছিলেন এইরূপ এ পুস্তকে 
লিখিত আছে। (৮) তুষ্টীয় ৯৯৩ আবে 
অমিতগতি ক্থভাষিত-রত্বসন্দোহছ নামক 
পুস্তক লিখিক্কাছিলেন। উহাতে লিখিত 
আছে থে, এী নময়ে মালব দেশে মুঞ্জ পরমান় 
রাজা ছিলেন। বজ্জট পুত্র উধট উজ্জপ্গিনী 
নগরে শুর্লবঙ্ূর্ধেদের ভাষা লিিক্সাছিলেন, 
প্র সময় ভোজ পরমার উজ্জঞ্দিনীর রাজা! 
ছিলেন। (৯) ৯২*₹ খৃষ্টাবে শ্রীগ্থাট 
€ওরবাড়) মহাজন ধবলের পুত্রী' আশ্বিন 
মাসে মুঞ্জল পণ্ডিত দ্বার! জয়স্তীবৃত্তি নকল 
করাইয়া! অজিতদেব শরিফে উপহার দিয়া- 
ছিলেন। শ্রী সময়ে অনছিলবাড়ে নগয়ে 
সোলক্কী ভীমদেব রাজা ছিলেন। (১৯) 
১২২৮ থৃষ্তীবের ফাল্গুন মাসে শেঠ হেমচজ্ 
উৎনিধুকক্তি গ্রন্থের গ্রতিলিশি প্রস্তুত করা- 
ইয়াছিলেন। শ্রী সময়ে মেবাড় রাজ্যের 
পুরাতন রাজধানী আঘাট ছুর্সে (অহাড়) 
রাবল জৈত্র সিংহ রাজত্ব করিতেছিলেন এবং 
জগৎসিংহ ভার মহামাতত ( প্রধান মন্ত্রী) 
ছিলেন। 

এবস্রিখ সামগ্রী হইতে যতগ্রকার প্রীতি 
হাসিক শত্বাক্ছসন্ধান হইতে পারে, তাহার 


'সন্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে পারিলে একখানি বৃহৎ 
৮০ ঝচিত- হইবার সম্ভাবনা । 


প্রাচীন 
হস্ত্লিিত সংস্কৃত পুস্তকাবলীর কতকগুলি 


(চাঁবড়) শী রাজা সয়, ্নাঙ্ন্ব | রিপোর্ট এবং'কেন, কোন পুণ্তকালয়ের হুটী- 


৪২ 





৬৪২ 
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পত্র ( 080910809 ) একপ প্রস্তুত হইয়াছে 
যে, ধাহাতে অনেক পুস্তকের আরম ও 
শেষাংশ হইতে কিছু কিছু উদ্ধত হইয়াছে। 
অতি অঙ্গ পরিশ্রমে প্র সকল রিপোর্ট এবং 
হুচী হইতে গ্রতিহাসিক উপাদান সংগৃহীত 
হইতে পারে? এইরূপ সংশ্তাহ পুস্তকের 
মধ্যে ডাক্তার কীলহার্স হুল্শ, ভাণ্ডারক র, 
পীটারসন ও শেষগ্রিরি শান্ত্রীর রিপোর্ট, 
ভাক্তার রাজ বাজেজ্লাল মিত্র ও মহানহে!- 
পাধ্যায় পত্তিত হরগ্রসদ শান্থীর সংগৃহীত 
০6০০5 ০01 5217516116 22120501105 
এবং কলিকাত! ও কাশীর সংস্কত কলেজ, 
ক্ষাশ্দীর, অলবর, ৰীকানের, নেপাল, ইওিয়! 
আফিশ, ব্রিটিশ মিউজিয়ম ও কেশ্সিজ দরবিশ্ব- 
বিস্তালয় প্রভৃতি পুস্তকালয়ে সংগৃহীত পুস্ত- 
কের হুচী অতিশক্প মুল্যবান্‌। ডাক্তার 
আফরেচ, মহাশয্জের “কেটোলাগস্‌ কেটে- 
লোগরম্” নামক পুস্তক (বাহার তিনভাগ 
স্থত্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে) এই বিষয়ের 
অপূর্ব পুস্তক । | 

(ছ) বংশাবলী পুস্তক । ভারতবর্ষের 
'ভিন্ন তিন্ন প্রদেশ হইতে ভিন্ন ভিল্প নরপতি 
ও ধর্ম্মাচার্যযগণের অনেক বংশাবলী পুস্তক 
পাওয়! যায়, যাহ! হইতেও প্রাচীন ইতিহাস 
রচনার কিছু কিছু সহান্নতা হইতে পান্ে। 
ইহাদের মধ্যে কয়েকখানি প্রধান পুস্তকের 
নাম নিয়ে লিখিত ছইল। 

(১) প্রসিদ্ধ কাশ্মিরী পণ্ডিত ক্ষেমেন্ত্ 
রভিত প্ৰৃপাবলী* (রাজাবলী) ইহাতে 
কল্হণের "রাজতরজিনী”র স্কায় কাশ্মীর 
ঘ্াজ্যের নরপতিগণের বংশাবলী লিখিত 
আছে। (২)-0৩) টৈন পণ্ডিত বিদ্তা- 
ধর সংগৃহীত “রাজ্তরঙ্গিনী” ও রঘুনাথ 
রচিত প্রাজাবলী”। 'জয়পুরয়াজ্য-সংস্থাপক 


মহারাজ অয়সিংহের লয়ে জয়পুরে এই হই 
পুন্তক রচিত হইয়াছিল এবং ইহাতে তায 
যুদ্ধ হইতে বিক্রমাদিত্য পর্যযস্ত নৃপতিগণের 
নামাবলী দিবার জন্ত চেষ্টা করা হুইযীছে। 
কর্পেল টড. তাহার “রাজস্থান” নামক পুগ্তক 
প্রণয়ন উপলক্ষে এই ছই গ্রচ্ের সাহাষ্ট 
লইয়াছিলেন। 

(৪) নেপাল-খংশাবলী। *পার্বতীক্ক 
₹শাবলী” নামক এক পুস্তক নেপাল হইতে 
পাওয়! গিয়াছে । ইহাতে কলিধুগের প্রারগু 
হইতে থৃঃ অষ্টাদশ শতাবী পর্ধ্যস্ত নেপালের 
ভিন্ন ভিন্ন বংশের রাজাদিগের নামাবলী এবং 
প্রত্যেক ত্বাজার রাজতবকাল প্রদত্ত হুইয়ান্ছে। 
কিন্ত নেপাল রাজ্য হইতে প্রান্ত শিলালিপি 
এবং অন্যান্য হস্তলিখিত পুস্তকের সহিত 
এই বংশাবলীর সর্বত্র মিল নাই। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ দেখুন ঠাকুরীবংশীয রাজ! অংগুবর্মান্ 
রাজদ্বের সময় এই বংশাবলীতে খৃঃ পৃঃ 
সপ্তম শহাবী বলিয়। লিখিত' আছে?) 
অথচ অংগুবন্মার শিলালিপি অন্গসারে তিমি 
থৃঃ সপ্ত শতাবীর পূর্ববার্দে বর্তমান ছিলেদ 
স্বীকার করিতে হুয়। শিলালিপি বিবরণ 
প্রসিদ্ধ চেনিক পরিব্রাজক হুএস্তসান কর্তৃক 
প্রমাণীত হইতেছে । এই চৈনিক বাত্রী 
থ্‌ ৬৩৭ অবে নেপালে পৌহিক্নাছিলেন। তিনি 
বলিগাছেন যে তাহার নেপাল পৌছিবাতর 
অল্প. সময় পূর্বে অংশুবর্ারর পরলোক প্রাপ্তি 
হইয়াছিল, গুতরাং অংশুবর্মা যে খৃং সম 
শতাবীর প্রথমার্ধে বর্তলান ছিলেন তাহ! 
স্বীকার ক্ষরিতেই হইবে। এমতাবস্থাক় 
প্রাচীন ইতিহাস সংকলনের নিমিত্ত এই 
ংশাবলী তা্ুশ উপযোগী নহে। [170197) 
45170089519 -প্িকার ৬০1, ১1] ৪১০... 
৪২৮ পৃষ্ঠান্ন ইহা মুদ্রিত হইয়াছে 

রা (ক্েমশঃ) 
শ্ীত্যবন্ধু দাপ। 


নিত্য ও প্রাকত প্রলয়। 


প্রলয় কথার অর্থ লইর| বিচার করিলে 
জগতের বিধ্বংশই বুঝিতে পারা যায়। উহা! 
আবার চারি প্রকার--১ম নিত্য, ২য় 
প্রাকৃত, ৩ নৈমিত্তিক, ওর্ঘ আত্যন্তিক। 
নিখিল কার্ধয-জগতের প্রলয় স্বরূপ বলিয়! 
সুযুপ্তি আর নিত্য প্রলয় একই জিনিষ। 
অধিকন্ধ নুযুণ্তি যে একট! প্রলয়, তাহ! 
অনেকের নিকটেই আশ্চর্য্য রসের কিন্তুত 
কিমাকার কথা বলিয়া প্রতীয়মান হুইবে। 
ইহার কারণও আছে, কেন ন! নুযুপ্তি সম্বন্ধে 
অতি কম লোককে চিন্তা করিতে দেখ! যায়। 
সাহার! সাধারণতঃ উহাকে সুখ-নিদ্রা বলিয়| 
জানাই যথেষ্ট মনে করেন। জর দ্যুণ্তির 
খুটিনাটি চিন্তায় কাল হরণ, করিলে, কোন 
গ্রকার বৈষরিক উন্নতি হইবারও সম্ভাবন| 
নাই, এইজন্ত উহ! তাহাদের যনকেও আকৃষ্ট 
করিতে পারে না। ন্ষুপ্তি-চিস্তার সভায় 
মুক্তি-চিন্তাকেও এই শ্রেণীর নিকট পরাভব 
স্বীকার. করিতে হয়। দেখিতেছি বিজয় 
লাভটা কেবল কনক কাস্তার কমনীয় কাস্তির 
ভাগ্যেই রহিয্মাছে। যাহা হউক, আর্ধ্য 
গ্রন্থে এই সম্বন্ধে গবেষণ! দেখিতে গাওয়া 
যায় সুতরাং তাহাদের সহিত ঁকমতা-নুখে 
বফ্িত না হইয়া থাকিতে পারিলাম ন1। 

বেদাস্ত-পরিভাষাকার লিখিয়াছেন-_ 
«প্রলয়! নাম. ত্রেলোক্য নাশঃ। স চ 
চতুর্বিধঃ নিত্যঃ গ্রাক্কতে। নৈমিত্তিক আত্য- 
স্তিকশ্চেতি। তত্র নিত্য গ্রলগনঃ নুযুিঃ, 
তন্তাঃ সকল কাধ্য . প্রলয়রূপত্বাৎ ॥* ইছার 
অর্থ উপয়ে বিবৃত হইন়্াছে। এইস্থলে আপত্তি 
উঠিতে পারে, ব্রিলোকোর বিনাশফে বখন 
প্রলয় বল! হইল, তখন ুযৃত্তি কি কারে, 
প্রলয় হইতে পারে? কেননা এক বাক্ির.& 


| অবস্থা হইলেও অপর অনুগত ব্যক্তি, অগঞ 


প্রতাক্ষত দেখিতে পান। এই আপতিটা 
যে, অনবধানতামূলক ইহা না বনিক 
থাকিতে গার! যায় না; কারণ ধিনি জগৎ 
দেখিতে পান, তিনি হুষু্তিতে বঞ্চিত, এই- 
অন্ত উহ্া'ভ্রিলোকীর বিধ্বংশরপ এই সিদ্ধান্তে 
কিছুমাত্র দোষ আমিতে পারে না । এইত, 
গেল এক আপত্তির কথা, আবার গ্রন্থকার 
অনেক আপত্তির অবভারণা; করিয়া গ্বয়ংই 
নিরাশ করিয়াছেন-_প্ধর্মাধর্শ পুর্বসংস্কা- 
রাণাঞ্চ তদা কারণাত্মনাবস্থানং। তেন 
স্থপ্তোতিথ তন্ত ন সৃথছুঃখাস্তচভবানুপপত্তিঃ 
ন বা '্মরণাহুপপত্তিঃ ন চ ুযুগ্তাবস্তঃ করণন্ত 
বিনাশে তদধীন প্রাণাদি ক্রিয়ামুপপত্তিঃ 
বস্ততঃ শ্বাসাস্তভাবেপি তছুপলব্ধেঃ পুরুযাস্তর, 
বিভ্রমমাত্রত্বাৎ স্ুপ্তশরীরোপলত্তবং*। 
আপত্তি উঠিতেছে, হুযুণ্তিতে কাঁধ্যরূপ 
সমস্ত জগতের বিন!শ স্বীকার করিলে, পুণা, 
পাপ ও পুর্বসংস্কারের বিনাশও অবশ হইয়! 
থাকিবে, এবং সে কথা খ্বীকার করিলে 
ছুপ্তোখিত ব্যক্তির ন্থুখ, ছুঃখ ও স্থৃতির 
পুনরাবি9্ভাবটা অনঙ্গত হইয়! পড়ে, কেন ন! 
এগুলির কারণ যে, পুণ্য, গাপ ও পূর্বসংস্কার, 
স্থযুধ্ডিতে উহাদের বিনাশ হইক্সাছে। সমা- 
ধানে বলা যাইতেছে উহ্নাদের অত্যন্ত নাশ 
এ অবস্থাতে হয় না, উহার ফারণরপে 
বর্তমান থাকে। অন্ত আপত্তি--নুযুষ্তিতে 


' অন্তঃকরণের নাশ. অবশ স্বীকার, আর 
ভাহ! হইলে তদধীন্থ প্রাণ প্রভৃতির শ্বাস 


প্রস্থান প্রভৃতি ক্রিয়া অনুপপয় হইয়! যায়। 
মলমাধান--ী অবস্থাতে কারণরূপে অস্বঃ- 
ররর ধর্থমান থাকে। প্রকৃতপক্ষে সুপ 


ব্যরকি স্থাসা্ ধর শবয়ং অন্ত ন! করি- 





লেও' তদন্ত জাগ্রৎ ব্যক্তি যে, অন্গুভব করে 
ইহা এ অহ্ভবিতার ত্রাস্তি মার। পর 
লোক কর্তৃক নুষুগ্ত ব্যক্তির দেহ প্রতীতিকে 
ইনার উদীহুরণে দ্বাখা ঘাইতে পারে। এই 
ভ্রাস্তির কথা গুনিয়! হয়ত আবৈদাত্তিক 
পাঠক বিশ্গ্ননীরে দিক্ত হইতে পারেন। 
কিন্ত বেদধস্ত শান্তে ব্রহ্গাত্ম! ব্যতীত সকল 
জিনিষকেই ভ্রাস্তি-িজ্স্তিত বলিয়া! যোষগ! 
ফরা হইয়াছে । ইহার কারণ উ্রগুলি অন্ু- 
ক্ষণ পরিবর্তিত হইতেছে। যাহা'দিগকে আমর! 
স্থলভাবে অপরিবর্তিত মনে করিতেছি, উহ- 
দ্বাও প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তনের জৌতে ভাসিয়। 
যাইতেছে। এইরূপ অবস্থাতে প্রগুলির উপ- 
লব্ষিকে ভ্রান্তি নাম দেওয়াই উপযুক্ত ) 
কেন ন! অস্থির বিষয়ের জ্ঞানই ভ্রাস্তিপদেরর 
প্রবৃত্তি নিমিত্ত অর্থাৎ রজ্জু সর্পভ্রম-স্থলে সর্প 
জ্ঞানকে এইজন্ত ভ্রান্তি বল! যায় যে, শী 
জ্ঞানের বিষয্নরূপ সর্পট| অস্থায়ী, আর তদ- 
গেক্ষা রঙ্জু স্থায়ী । 

সুপ্ত ব্যক্তির শ্বাসাদি ক্রিয়া প্রত্যক্ষ 
করাকে যদি ভ্রান্তি বল! হইল, তবে ম্বৃত- 
ব্যক্তির ভাহা হইতে কিছুই পার্থকা রহিল 
না। এইরূপ আশঙ্কায় বণ! হইতেছে 
শনটৈৰং হুপ্তস্ত পরেতা দবিশেষঃ ম্প্তস্তহি লিজ 
শ্রীরং সংস্কারাত্মনাত্ৈৰ বর্ততে পরেতন্ততু 
লোকাস্তরে ইতি বৈলক্ষপাৎ। যত্ধা অস্তঃ- 
করণন্ত দ্বেশক্তি জ্ঞান্শক্তি ক্রিয়াশক্তিশ্চেতি । 
তত্র জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ন্াত্তঃকরণন্ত ন্যুণ্ৌ 
বিনাশং। ন ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্টন্তেতি প্রাণাস্- 
বস্থানমবিরুদ্ধং। স্যদ! স্ুপ্তঃ ম্বপ্রং ন কঞ্চন 
পষ্ঠুততি সখান্মিন্‌ প্রাণএবৈকধাভবতি অটৈনং 
বাক সর্কৈর্ণামভিঃ সহাপ্যেতি”। “সতাসৌম্য 
ত্দ। সম্পন্ন! ভবতি ম্বমগীতো! ভবতি” ইত্যাদি 
ক্রুতিরুক্ত ুযুণ্তৌমানংস। 
.. এইকপ বলাতে যুস্তি অবস্থাপন ব্যক্কির 
স্ুত তাদাত্য আপাতিটাঁও. বাঁসিতে পারে: 


_ সাহিত্য-সংহিতা। 





[ ১০ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। 





না, কারণ তাহার লিঙ্গ শরীর হুক্মারূপে এই 
স্থল শরীরের সংলবে থাকে, মৃত ব্যক্তির 
তাহ! নহে, কিন্তু লোকাস্তরে এই বৈলক্ষণ্য 
দেখিতে খাওয়া বযায়। কআপতি--নপ্ত 
ব্যক্তির নি শরীরটা কারণরূপে বদি স্থল 
শরীরের লঘন্ধ ক্ষুদ্রে আবদ্ধ থাকে, তকে 
অন্ত ব্যক্তির পক্ষে যেন্ধপ সুপ্ত ব্যক্তির 
অগ্রতীয়মান শ্বাসাদি ক্রিয়াগুলির ত্রাস্তি হয়, 
তদ্রপ অপরাপর হম্তপদাদি ক্রিস্সারও তাছা' 
হইতে পারে (এই আপতিটাকে যদ্থার 
অন্বরসও বল! যাইতে পারে )। সমাধান-_ 
পক্ষান্তরে অস্তঃকরণের জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়া 
শক্তি ভেদে ছুই শক্তি । হ্থযুণ্ডিতে জ্ঞান- 
বিশিষ্ট অস্তঃকরণ ক্ংশ বিনষ্ট হয়, কিন্তু 
ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট অস্তঃকরণ অংশ নহে; 
সুতরাং প্রাণাদি সঞ্চারে কোন বিরোধ 
রছিল না। এই আদি পদট! দ্বার ছি 
সারের গ্রহণ। 

শযখন এই জীৰ ম্ুযুণ্ত হয়, তখন কোন 
স্বর দেখে না অর্থাৎ শুভ ব! অণ্তভ ৫কান 
বাসন! বিলাস অন্গভব করে না। কিন্তু 
প্রাণের সহিত একাকার হইয়া যায়। 
বাগিক্্িয় ও গী সকল নামের সহিত প্রাণে 
লীন হম্স।” (ইহা কৌধীতকী ব্রক্ষণের 
শ্রুতি ) “হে সৌমা ঁ স্ুযুস্তি সময়ে জীব 
সত্যন্থরূপ পরব্রদ্ষের সহিত একত্ব প্রাপ্ত 
হয়? সুতরাং শ্বপ্থ রূপেই সে লীনহ্ইয়! 
থাকে ।” (ইহা ছান্দোগ্য শ্রুত্তি) এই ছই 
শ্রুতিই উক্ত দযুণ্তির গ্রমাণস্বরূপ | 

হুযুষ্তি সম্বন্ধে বেদাস্ত-পরিভাষার মত 
দেখান গেল, এইক্ষণে বেদাস্ত হৃত্রের অন্থ্‌- 
সন্ধান কর! যাইতেছে-- 
“তদতাবে! বা নাড়ীযু তক, তেরাত্মমিচ ॥* 

৩য় অ, ২য় পা, ৭ ক্ষত্র। 

জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতে - জীব যে দেহাদির 


অতিমানে লিগ ছিলেন, হ্ছুযুখিতে তাহার 


কান্তিক, ১৩৯৬]. . 


অভাব হইয়া থাকে অর্থাৎ কুল ন্‌ 
সম্পূর্ণরূপে ত্র অভিমান পরিত্যাগ ধরেন? 
কেন না এই বিষয়ে "আনু তদা নাড়ীষু সণ 
ভবতি নাঁড়ীভ্যঃ প্রত্যবন্যত্য. পুরীততি 
শেতে পুরিতত্তঃ গ্রত্যবস্যত্য সতি শেতে 
লতি সম্পন্ত ন বিহঃ সতি সম্পন্তামহছে”। 
শ্রুতির প্রমাণ আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই, 
জীব জাঁগ্রৎ ও শ্বপ্রাবস্থায় সংসারে ধিচরণ 
করিতে করিতে ক্লাস্ত হইয়া শরীররূপ নিজ 
পুরীতে প্রবেশ পুর্বক নাড়ীতে যাই! শীত্র 
সুইয়। পড়েন এবং উহ! হইতে নির্গত হইয়া 
পুরীতৎপর্য্যায়ক হৃংপন্সে শয়ন করেন। আর 
উহ? হইতে নির্গমন পুর্ব্বক তদধুয ষিত পরব্রহ্গে 
গি্পা সযুখি সুখ অনুভব করার সঙ্গেই তাহার 
সহিত তাদায্মাভাব প্রাপ্ত হইক্গা জানিতে 
পারেন ন! যে, আমি পরব্রদ্দে একত্ব প্রাপ্ত 
হুইয়াছি। ( কেন না! তাদাত্ম্যভাবেরই এইরূপ 
মহিম! ভিন্নতামূলক কিছুই থাকে না।) 

চুযুপ্তি অবস্থা নিরূপণের় পরে জাগ্রৎ 
ছবন্থ। বিরূপিত হইতেছে” 

পঅতঃ প্রবোধেো হন্মাৎ*+ 
ই, &, ৮ হুত্র। 

চুযুপ্তি অবস্থার অবসান হইলে গর হ্ৃৎ- 
পুগুরীকস্থ অন্তর্যামী ব্রহ্ম হইতে জীব জাগ্রৎ 
অবস্থায় উপনীত হন। 

কম্মাগুস্বত্য ধিকরণ-_ 

ধূর্বদিনের জীরই কি হুক ক্াবন্থাপন্ন 
জন্তঃকরণে ভ্বৎপুগ্ুরীকস্থ ব্রচ্ধে লীন হুইন্া 
পরদিনে স্থলাবস্থাপনন অন্তঃকরণে অভিবাক্ত 
ন্‌, অআথব। পুর্ববদিনে দ্ুমুপ্তি অবস্থায় জীব ও 
তদীয় অন্তঃকরণ অর্বাতোভাবে ব্রদ্দে লীন 
হওয়ায় পরদিনে অভিনব অস্ধঃক রূপের লহিত 
অভিনব ভ্বীব উৎগন্প হয়? এই প্রকার 
'সন্গেছে নির্ণয় কর! যাইতেছে__ 

“সএব বর্মাপুস্কৃতি শব্গবিধিভ/8 

১৯ ত্র। 





- নিত্য ও প্রান্ত প্রলয় । 


যে রী দিনের সৃতি ব্যবসার 
হৃংপুণ্তয়ীকস্থ অঙ্গে লীন হইয়াছিল, লেই 
জীবই পরদিলের জাগ্রৎ অবস্থায় স্ুলাস্তঃ 
করণে ব্যক্ত হ। যেহেতু পুর্বদিনে যে 
কা্ধ্যগুলি কর! গিয়াছিল উহাদের স্থতি, 
*ত ইহব্যাস্ত্রোব! সিংহোবা” ইত্যাদি শব্ধ 
গ্রমাণ ও ণজ্যোতিষ্টোছেন ন্বর্গকামে। যেত" 
এই বিধিবাক্য পাওয়া বায়। ফলতঃ সুযু- 
প্তির পরে অভিনৰ জীব মানিলে পূর্বধানুভূত 
বস্তগুপির স্থৃতি ব্যাপারটা উপপন্ন হওয়! 
অত্যন্ত কঠিন) কেন না অন্ুতব ও স্তর 
এক কর্তৃকত্বই দার্শনিক পণ্ডিত্গিগের অভি- 
মত। এইনিত্য প্রলয়টা প্রায় গ্রাতিদিন 
প্রত্যেক ব্যক্তির ঘটিতেছে__প্রায় প্রতি- 
দিনই ত্বীব কিছু মময়ের অন্ত সুখের সংসার 
হারাইতেছে। তথাপি অতি গল্প লোকেই 
বিবেকের আদেশ পালনে রত। পাঠকশু 
একবার ভাবিয়া! দেখুন, খে স্ত্রী পুস্ব ধন 
প্রভৃতির প্রলোভনে পড়িয়া! আমর! মুক্কিয় 
পথ হারাইয়! ফেলি ও এইজন্ত দিন দিন 
অধংপাতে যাইতেছি, ছুযুণ্তিতে কি উহাঙ্গের 
সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে ? প্র অবস্থাতে কি 
উহাদের অস্তিত্ব জ্ঞান হইতে আরম্ভ কিয় 
র্বপ্রকার জ্ঞানক্ষেই আমরা হারাইয়! ফেলি 
না? বহিষ্কুখতাটা অনাঙ্গিকাল হইতে যে 
আমাদের, উপর প্রভূত করিয়া আমিতেছে 
ইহ/ অতীব সত্য; কিন্তু তাই বঙিয়া 
অন্তসুথতাকে কি দুরে ফেলিয়। বাখা 
উচিত ? দিব! রাত্রির সধ্যে আধ ঘণ্টা সময়ও 
কি ইহার সন্িত পরিচিত ছইঘার জ্ভ 


'দেওয়! বিধেছ লছে ? 


-সুযুক্তির বম্্যকৃ আলোচনা) অত্থজান 
লাভের জন্ততম কারণ? সুতরাং বেদাক 
শ্রস্ত্রে বাঁরম্বার ইহ। ব্দালোঙ্িত হইয়াছে। 
৭ কর এই. সমন্ধে নবীন খধিদের নবীন, 
মত্া্ছে ব্ারিরপ্করিমা ডলিলে খে, মহান, 


০১ পিজি 


০৭ 





উড 


)৩৬, _. লাহিত্য-সংহিতা। [ ১*ম খণ্, ৭ম সংখ্যা 


লাতে বঞ্চিত হইতে হইবে না! ভাহায়ইব! 
প্রশ্নাণ কি? কেন না বহির্বিষন্ধ লইয়! সমস্ত 
জীবন অতিবাহিত করিলে মনটা যে, গুর- 
তটিনীর পুত নীরের স্তার অমল ধবল হইবে 
ইহ! প্রমাণনীত কর। সহজ ব্যাপার নছে। 
তাহারা মুখে বাহাই বলুন না! কেন, কার্যের 
সময়ে তাহাদিগকে জ্ঞানীর অনুরূপ নিংম্বার্থ 
ও নির্ভীক হইতে কমই দেখিতে পাই। 
তবে ইহ! সত্য যে, প্রর্কত জ্ঞানীর সংখ্যা 
এই পৃথিবীতে অতীব কম। আর কৃত্রিম 
জানী সাজিয়! নিরীহ লোকদ্িগকে চেল! 
করা ওয়ফে বঞ্চিত কর! অজ্ঞানেরই কার্ধ্য 
বিলাস। 

এই নিত্য প্রলয়টার আদর্শেই অন্যান্য 
প্রলয় গুলি নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়! বোধ হয়? 
কেন না ইহ1 সর্বান্ভূত সত্য। অপর 
প্রলয়গুলি কেবল শাস্ত্রের সাহায্যে মানির! 
লইতে হন্ন। আবার শান্ত্রকারদিগের এই 
সম্বন্ধে যে মতভেদ নাই তাঁহাও নছে। 

প্রাক্কত প্রলয় সম্বন্ধে উক্ত পরিভাষাকার 
লিখিয়াছেন,_ 

“প্রান্ত প্রলয়ন্ত কার্ধ্যব্রক্ষবিনাশনিমি- 
স্তকঃ সকল কাধ্যনাশঃ। ঘযদাতু প্রাগে- 
বোৎপন্ন ব্রহ্মদাক্ষাৎকারত্ড কার্য ব্রহ্গণে! 
ব্রচ্মাগডা ধিকা লক্ষণ প্রারন্ধকর্মসমান্তো 
বিদেহটকবল্যান্মিক পরামুক্তিঃ তদা! তল্লোক- 
বাসিনামপ্যুৎপন্ন বক্ধসাক্ষাৎকারাণাং ব্রহ্গণা- 
সহ বিদেহছ কৈবল্যং।” প্ব্হ্ষণা! সহতে 
সর্বে সংপ্রাপ্তে প্রতি সঞ্চরে। পরন্তান্তে 
স্কতাত্মনঃ প্রবিশন্তি পরং পদং” ইতি শ্রুতেঃ। 

ক্ষার্য্য ব্রন্ধের অর্থাৎ প্রথম জীব-ব্রচ্জার 
বিনাশ হইলে যে নিখিল কার্ধ্যব্ূপ জঙগ্গতের 
বিনাশ হুইয়। থকে তাহা প্রাকৃত প্রলয়। 
কিন্ত এই গ্রলযবেরও . বিশেষতাৰ আছে। 
যখন কার্ধ্যস্্ধ এ গ্রলয়ের পুর্ব্বে পরজ্র্ের 
সাক্ষাৎকায় করেন এবং এই অন্ত ব্রহ্ধাণ্ডের 





অধিকাররূপ তদীয় প্রারন্ধ কর্ম সমীধ হইলে, 
বিদেহ কৈহ্লযরূপ পরামুদ্ি লাভ হয়, তখন 
তল্লোকাধযুবিত ব্যক্তিরাও পরব্রক্ষ সাক্ষাৎ 
কার করিয়া! তাহার সহিত বিদেহটৈবস্যপদে 
প্রতিষ্ঠিত হুন। প্প্রাকৃত প্রলয় উপস্থিত 
হইলে যদ্ধি কার্ধ্য ব্রদ্দের মুক্তি হয়, তবে তদীয় 
লোৌকবাসী সকলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয্! 
তাহারই সহিত পরম পদ (বিদেহমুক্তি) 
প্রাপ্ত হন এই শ্রুতি প্রমাণস্বক্ূপ এই বিষয়ে 
রহিয়াছে। 

সুচ্মান কার্য বর্গের সহিত তল্লোক- 
বাসীর এইরূপ মুক্তিকে ক্রমসুক্তি বল! 
যাইতে পারে। ইহা একমাত্র ব্রক্মলোক 
প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভবপর। আর ব্রঙ্গ- 
লোক প্রাপ্তি সগুণ বঙ্গের সর্বপ্রকার অহং 
গ্রহোপাসকদিগের হইয়। থাকে । এই বিষন়ে 
বেদাস্ত ুত্রের প্রমাণ আছে, যথা 

“অনিয়মঃ সর্বেধামবিরোধঃ শব্ব;চূ- 
ষানাভ্যাং।” ৩র অ, ৩য় পা, ৩১ সুত্র । 

সঞ্ুণ ব্রচ্ষের ষে কোন অহংগ্রহোপাসক 
হউক না, তাহাদের ব্রদ্মলোক প্রাপ্তিতে 
কোন নিয়মের আড়ম্বর নাই অর্থাৎ সকল 
শ্রেণীর এ উপাসকদিগেরই ব্রদ্ষলৌক প্রাপ্তি 
হইয়া থাকে। আর ইহ! বিরোধশুন্ত ( গ্রামা- 
পিক) ও বটে; কেনন! শ্রুতি ও স্থতিতে 
এইরূপ বিধান আছে যে, বাহার! দহর, 
শাণ্ডিল্য, উপকোশল ও বৈশ্বানর প্রভৃতি অহুং 
গ্রহোপাসনার সেবন করেন তাহাদের ব্রঙ্গ- 
লোকে অবস্থিতি হয়। সগুগত্রক্ষের অহং 
গ্রহ উপাসনাই যে কর্তব্য এই ব্ষিয়েও বেদাস্ত 
সতের প্রমাণ পাওয়| যায়, 

ব্যতিহারাধিকয়ণ-_ | 

*ব্যতিহায়ে! বিশিংবস্তি হীতরবৎ» 

ওয় অ, ৩য় পা, ৩৭ হত । 

সগুপত্রদ্ধ ও জীবের .ব্যতিহার অর্থাৎ 

আমি সগ্চণরদ্ধ ও সগুগররহ্ম আমি, এইক্প 





'কীর্ডিক, ১৩১৬] 


পরস্পর অভিন্নভাবে ধ্যান করা! বিধেয়, : 


কেন না ত্বং ব্রক্মাসি ও অহং ব্রক্ষান্মি প্রভৃতি 
বাকের তায় “ত্বং বৈ অহমন্মি তগবোদেবতে 
অহং বৈ ত্বমসি” ইত্যাদি শ্রুতি-বাকা ইহ! 
প্রতিপাদন করিয়াছে। 

অহংশ্রহোপাসকদিগের স্তীয় বে, প্রতীক 
উপাসনাকারীদিগের ব্রন্মলোক প্রাপ্তি হয় না 
তাহা প্রদর্শিত হইতেছে । *অগ্রতীকালঘব- 
নানয়তীতি বাদরাপণ উয়থার্দোষাৎ তৎ- 
ক্রহুশ্চ”। ৪র্থ অ, ৩য় পা, ২৫ হুআ। 

বাহার! প্রতীক উপাপক নহেন, কিন্ত 
অহংগ্রহোপাপক, তীহাদ্দিগকেই অমানব 
পুরুষ ব্রক্মলোকে লইয়া যায়। ইহ! বাদয়ায়- 
'ণের অর্থাৎ ব্যাস খধির মত) কেননা এ 
উত্ভয় উপাসকদিগকেই অমানব পুরুষ ক্র 
লোকে লইয়া! যায় এইরূপ বলিলে দোষ হয়। 
দৌষট! ধাইঃ অল্লায়াদসাধ্য প্রতীক উপা- 
সনাঁয় বাটি ত্রহ্মলৌক পাওয়া যান, তবে বহু 
কষ্টসাধ্য অহংগ্রহোপাঁসনার বিধান বার্থ 
হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে প্যথাক্রতুরশ্মিন্‌ 
লোকে পুরুযো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি” 
অর্থাৎ মনুষ্য ইহলোকে যেরূপ সংকল্প করে 
পরলোকে যাইন্স! সেইরূপই হয় এই তৎক্রতুও 
একমাত্র অহংগ্রহোপাসকের ব্রহ্মলোক প্রান্তি 
বুঝাইয়া দেয়। 

আহার্ধ্য জ্ঞানপ্রহ্ত প্রতীক উপাসন! 
যে ব্রহ্ষলোকে উপাসককে উপনীত করিতে 
পারে না, তাহা বল! হইতেছে-_পবিশেষধ 
দর্শরতি।* ৪র্ধ অ, ৩য় পা, ১৬ হুন্র। 

"যে চারণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমিত্যুপাসতে তে 
ব্রচ্মলোক মভিসম্পপ্ততে” অর্থাৎ অরণ্যে যে 
বানগ্রস্থাশ্রমীরা! অন্ধ! সহকারে সত্য সগুণ 

ব্রদ্ধের উপাসন! করেন, তাহারাই ব্রশ্ধলোকে 
বান, এই শ্রুতি সত্য সগ্ডণ ্রন্মের উপাসক- 
দিগেরই বরন্ধলোক প্রাপ্তি দেখাইতেছে, কিন্ধ 
ফলিত সুপ অঙ্গের উপানকদিগের নহে। 


নিত্য ও প্রাকৃত শ্রলয়। 


1 কহ 


প্রতীক““উপাঁসনা যে কঙ্গিত ব্রঙ্গের ভাঙা 
*্রন্ম দৃট্টিকৎকর্ষাৎ” হু বুঝাইয়! দেয়। 
উহার অর্থ এই, দূর্ধ্য প্রভৃতি জড় বন্তকে 
বন্ধ বলিয়া! তাবন। করিবে, কেম ন। অপকষ্ঠ 
বন্ততে উৎকৃষ্ট ভাবনায় ফলাধিক্য হয়। 
প্রাকৃত প্রলয়ে বে, প্রন্কতি ব1 মায়াতে 
নিখিল কার্ধ্য জগতের লয় হইয়া থাকে তাহ! 
পরিভাষাকার দেখা ইতেছেন,--“এবং শ্লোক 
বাসিভিঃ সহ কাধ্যে ব্রক্ষণিমুচ্যমানে তদধি- 
ঠিত ব্রঙ্গাগডান্তর্বর্ডি নিখিল লোক তদস্তর্বর্তি 
স্থাবরাদীনাং ভৌতিকানাং ভৃতানাঞ্চ প্রক্কতে) 
মায়ায়াঞ্চ লক্পঃ নতুত্রক্ষণি, বাঁধরূপ বিনাশকতৈব 
্র্মনিষ্ত্বাৎ। অতঃ প্রাকৃত ইত্যুচ্যতে 1” 
এইরূপে নিজলোকাধুাধিত সকল জীবের 
সহিত কার্ধ্য্রন্ম বখন মুক্ত হন, তখন ত্তাহার 
আশ্রিত ব্রক্মাণ্ড, তদস্তঃপাতী নিখিল পৃথিবী 
ও তাহার অন্তর্বত্বী স্থাবর জঙ্গম ভূত 
ভৌতিক বে সমস্ত জিনিষ আছে, এগুলির 
প্রকৃতি বা মায়াতে লয় হয়, কিন্ত পরক্রদ্গে 
নহে। কেন না বাধন্ধপ বিনাশই পরক্রদ্ে 
হইয়া থাকে | ইহার প্রকৃত তাৎপর্যয এই, 
এইরূপ প্রলয়ের পরে পুনর্বার শ্ষ্টিবিধান 
দেখিতে পাওয়া যায় এইজন্ত প্রতি ব 
মায্াতে প্রত্যেক জিনিষের পরিণতিনূপ 
লর্ স্বীকার করাই সঙ্গত। কেন না ইহাতে 
অতি সুক্রূপে সকল জিনিবই বর্তমান 
থাকে । আর যদি পরব্রহ্গে বাধরূপ বিনাশ 
হ্বীকার করা ধার, তবে কোন জিনিষেরই 
কোনরূপে অস্তিত্ব থাকে না, ন্ুতয়াং 


অকম্থাদৃভূতিকূপ দোষ আসাতে পুনঃ সথষ্টি 


অসম্ভব হইয়া পড়ে। যেক্ধপ *উৎপত্তি- 
কালাবচ্ছিযো! ঘটে। গন্ধবান্‌। শিখরাবচ্ছিরে! 
মহীধরে বহমান” প্রত্থৃতি স্থলে সাধ্যাভাব- 
বং পক্ষুতাবচ্ছেকা বচ্ছিন্নবত্বর্ূপ বাধ-স্বীক্কত 
হইয়াছে, ' তদ্ভুপ প্রলয়কালাবচ্ছিষন : ব্রচ্ছে 
নকল ছিনিষে় ধাধ শ্বীকার করিলে র্ছে 


৩৮ 


লীহিত্য-সংহিতান। ? ১ম খও, ৭ম লং 





নিখিল প্রপঞ্চের অত্যন্ত অভাবই প্রতিপন্ন 
ইন! পড়ে। আর তাহা হইলে সপ্নরূপে 
তদ!নীন্তন গ্রপঞ্চসৰ্ স্বীকারট অসম্ভব হই] 
'যায়,কেন ন। কাহারও অভাৰাধিকলপণে কোন 
প্রকারে প্রতিযোগিসত্ব থাকিলে এ অধি- 
ক্রগটাকে তাঁহার অত্যস্তাভাৰবিশিষ্ট বলিয়। 
জান! দার্শনিক যুক্তিবিরুদ্ধ, সুতরাং ভ্রান্তি! 
পক্ষান্তরে বেদাস্তে অসৎকাধর্যবাদ ্বীক্কৃত 
ক্স নাই বলিয্বা। কারণরূপে পরিপতিকেই 
কার্ষোর নাশ শ্বীকার করা উচিত। এই 
স্থলে লা বলিপা থ(কিতে পারিলাম লা যে, 
ধাহার। আছ্ছিক্ষিকী বিদ্তার সহিত সম্বন্ধ 
রাখেন না, তাহাঙের পক্ষে চিৎসুখী, অনৈত 
'লিদ্ধি। ভেদধিকার, বেদান্তসুক্াবপী ও 
€বদাস্তপরিহাষ প্রভৃতি প্রকরণ গ্রন্থের মন্মম 
পরিশ্রহ এক প্রকার অসম্ভবই বটে। শঙ্কর 
সাধ্য সন্বন্ধেও বলা যাইতে পারে বে, অন্তান্ত 
দর্শন না! পড়িক্না একমাত্র ব্যাকবণের ভরসায় 
উহাক্স- আঞ্তোপাস্ত সকল অংশের মর্ম 
- পক্গিগ্রহ কর। তটথব্চ । 
খথেদে এই প্রান্কত প্রলক্নেক এমন 
ছুন্দয় বর্ন! হইয়াছে ঘে, পাঠ মাত্রে সহ্য 
স্কভবিস্ব পাঠকের মন অপূর্বভাবে উচ্ছপিত 
হুইয় উঠে । ুতনাং কতবিদ্ত পাঠকদিগকে 
এই ভাব উপহার দিবার জন্ত উহ? উদ্ধৃত 
করা ধাইতেছে-- 
_ পলাসদাবীক্নো সদানীত্তপানীং 
নাদীত্রজে! ন ব্যোম। পয়ো যঘ। 
 কিসাবরীবঃ কুৎ কণ্ত শর্ম 
ঘ্ংভঃ কিমাসীদগৎনং গভী রং ॥* 
মগ্ুল ১০, সুক্তা ১২৯, মঞ্জ ১। 
মহাপ্রণয়ে সংবন্ত' পৃথিবী প্রভৃতি, অসৎ 
বন্ত নরবিষাঁণ প্রভৃতি, প্রমাধু ও আকাশ 
আদি অপর কোন জিনিষ ছিল না। হুরধি- 
গমা অগাধ জলরাশির়ও তঙ্প দশা, সুতরাং 


 একাখাক্গ-কাহার ভোগ্যতস্ত আবরণ করিবে ?. 


(প্রকৃত গ্রলয়কে মহা-গ্রলয়ও বলা হইন়্ 
থাকে ।) . . 
পন ম্ৃত্ারাসীদস্বতং ন তরি 
ন রাত্রা। অনু আসীৎতপ্রকেতঃ। 
আনীদবাতং স্বধয় তদেকং 
তশ্মাদ্কান্তন পরঃ কিং চনাস 1” 
ধী, খর, মন্ত্র 
এ সময়ে প্রাণীর জীবন, মৃত্য ও দিবস 
রজনীর প্রকাশক চক্দ্রন্ূর্ধ্য ছিল ন। মাক্স- 
শক্তির সহিত এক পরর্রঙ্ধই নিম্পন্দভাবে 
অবস্থিত ছিলেন, তাহা ছাড়। অন্ত কিছুই 
ছিল না। 
*তম আসীত্তমস1 গৃড়.হমগ্রেৎ 
গ্রকেতং সলিলং সর্ব্বম! ইদং। 
তুচ্ছেনাভূপিছিতং বদাসী- 
স্তপনস্তন্মহিনাজায়তৈকং ॥৮ 
৪, ৩। 
&ঁ সময়ে মুল! প্রকৃতি মহাঁমাগ। ছিলেন 
এবং জলের দ্বার] তদভ্যন্তরস্থ জিনিষ যেরূপে 
আবুত থাকে, তদ্রপ উহু! দ্বারা এইরূপভাবে 
এই নিখিল জগৎ আবৃত ছিল যে, উহার 
অস্তিত্বের তকোন চিন্তাই খুজিক়া পাওয়। 
যাইত না। আর তাহার দ্বার আচ্ছার্দিত 
জগৎ ভবিষ্যতে তীাহারই মহিমায় অবিভক্ত- 
রূপে (হুক্স এক পিগাকারে) আবিভূ্তি 
হইল। 
. *কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি 
মনসো রেতঃ প্রথমং ষদাসীৎ। 
সতে। বংধুমসতি নিক্বিং দন্‌- এ 
হৃদি প্রতীষ্য! কবরে! মনীষা 1৮ 
ত্র, ধ, মন্ত্র ৪। 
মন হইতে যে, প্রথম কার্ধ্য উৎপন্ন হইল, 
উহা উৎপত্তির প্রাকৃকালে সংকল্পরূপে বর্ত- 
মান ছিল। বুধমগ্ডলী নিজ মনে বিচার 
পূর্বক এ সংকল্পকে অনভিব্যক্ত মহামায়াতে 
জগৎ বন্ধনেয় হেতু বলিক্া! অবধারপ করি! 
ছিলেন। 7. রি 
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শতিরম্টীনো বিততে। রশ্রিয়েষা- 
যধঃ ফিদাসীহ্পরি স্বিঙ্গাসীৎ। 

রেতোধ। আসন্মহিমান আসন্ত- 
স্বধ! অবস্তাৎপ্রবতিঃ পরভ্তাৎ।” 


প্র, এ, মন্্র€ |. 


এই দৃশ্ঠান জগতে কিরণরাশি বক্র 
ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, নীচে কিরণ 
উপরে কিরণ। সকল বস্তই পরমেশ্বরের 
সাররূপ ধারণ করাতে তাহার মহিমাশ্বরূপে 
পরিণত-_নীচে চন্দ্র উপ্রে হুর্ধয। 
“কে! অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ- 
কৃত 'মাজাতা কুত ইয়ং বিস্যপ্টিঃ। 
অর্বাগৃ্দেবা অস্ত বিসর্জনে- 
নাথ| কো বেদ যত আবভূব ॥৮ 
কে জানে কাহ1! হইতে এই স্থাট্টি আবি- 
তৃতি হইল! আর ন জানিকাইব কে 
কছিতে পারে? হ্য্টি অপেক্ষা অর্বাচীন 
দেবতারাও জানেন! যে, অমুক বস্ত হইতে 


স্যষ্টি হইয়াছে। 


 শ্রাপারাদ ও নহাশকি।.  অক্ক 


পইছ্ং বিদ্বতির্ত আবতূষ 
যদি বাদধে যি বা-ন। 
যো অন্তাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমস্ত সো 
অঙ্গ বেদ যদি বাম বেদ॥” 
বাহ! হইতে এই ুষ্কি হইয়াছে, তিদদি 
ইহাকে ধারণ করেন কি লা! এবং উহার 
অধিশ্বাধী পরমেশ্বর, ইহাকে জানেন কি লা 
এই তত্ব কে নিরপণ করিতে পারে? 
এই অমূল্য বেদমন্জ কয়টির তর্থ ও 
তাৎপধ্য লইয়া সমালোচনা করিতে এই 
ক্ষুদ্র লেখকের সাহস হইতেছে না) হ্ৃতরাং 
কতবিঘ্ভ পাঠকগণ ত্বয়ংই এই অভাবের 
পূরণ করিয়া! লইবেন। পরস্ত ইহা ভুলিবেন 
না যে, এই মন্ত্রগুলির অর্থ ও মর্দ অতি 
গভীর এবং একমাত্র খতন্ভরা প্রজ্ঞার অধি- 
গমা। নিত্য ও প্রারুভ প্রলগ্ব মিক্ণণ কর! 
গেল, অগ্রিম প্রবন্ধে নৈমিত্তিক ও আত্যন্তিক 
প্রলয়ের কথ! বল। যাইবে । 


শ্ীঅচাতানন্দ সরস্থতী ৷ 


প্রাণথায়াম ও মন্ত্রশক্তি | 


€ পূর্বপ্রকাশিতের পর 1) 


প্রাণাক্াম সম্বন্ধে আরও বিশেষ বলি- 
তেছি শ্রবণ কর-__পৃথিবীতে মৃত্তিকা, জল, 
অনল ও বায়ু এই চারিটা পদার্থই অপর 
মলাক্ত পদার্থকে নির্দল করে, উত্ভিজ্-তেজ 
'য়যোগে ও অনলদাছে নির্শল হয়, কলঙ্কিত 


ফার করিতে পারে না, জথচ শরীরাভাত্তর 
পরিফার দৈনন্দিন না করিলে অচির দিনেই 
লোক অকর্ণ্য ও অন্ক্স্থ হইয়! পড়ে, এজন 
যোগবিজ্ঞানে বিজ মহধিপণ শুদ্ঘরণে সৃত্তিকা, 
জল, অগ্পি ও বায়ু শন্ীরের ভিতরে নিয়া 


টতৈজস পা মৃত্তিক! ঘর্ষণে, মৃতিকাদিযুক্ত |.পরিফারের উপায় উদ্ভাবর করিস! গিয়াছেন। 


পাত্র অলদ্বারা প্রঙ্মালনে এবং ধুলিযুক' গাত্র 
ফুংকার যারুতে ব| অন্তবিধ ধায়ুর আতহাতে 
পরিস্কত হর, ইহ! প্রত্যক্ষই দেখ! বায়, কিন্ত 
এ সকল স্থুল মুত্বিকা, জল, অনল বা ঝাঁয়। 
শরীরাত্যন্তর প্রবেশের অন্বোগ্য বিধান পরি- 
" ৪৩ 


খবিরা জানিতেন আকাশের বিশেষ 
গুণ শব, সেই কোন কোন পেতে ছুপ্ম- 
রূপে--শক্তিন্ূপে ছ্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু 
গিবছিত আছে, সেই সেই শব্ষবিশেষেয়ই 
নাম;বীজ স্ব অর্থাৎ গণ্ডভ বণ, -ইছ| সাধ: 


ঝণের জ্ঞানগমা নহে, কেবল গুরুর নিকটে 
ভক্তিমান্‌ শিশ্যাই উহার মর্ম অবগত হইতে 
পারে। 

যথা *লং” ইহার নাম পৃধিবী-বীজ ব! 
অস্ত্র, ইহার নাম যে পৃথিবী-মন্ত্র, ইহা! *কাণ। 
ছেলের নাম পদ্মলোচনের” মত নহে, বা 
ভুয়ো” নাষ নহে, সত্য সত্যই প্লং” এই 
শব্দের ভিতরে মৃত্তিকার গুণ বা শক্তি 
'আছে। এইবপ জলবীজ্গ, বহ্থিবীজ, বায়ু- 
বীজ সন্বদ্ধেও জানিবে। বহিবীত দ্বার 
প্রাণাল্লনাম করিলে মাঘ মাসের শীতেও 
বর্মাক্ত কলেবর হইতে হয়, ইহা ম্বয়ংই 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বহ্রিবীজ উচ্চারণ করিতে 
যে জিহ্বাগ্র ক্রুত কম্পিত হয়, তাহাতেই 
আভ্যন্তরীণ নিশ্চলাগ্সি গ্রথ্াপিত ও গ্রক- 
স্পিত হইয়া অগ্নির কার্ধ্য করে। 

অতএব দেহাভ্যস্তরস্থিত দুষিত পার্থিব 
পরমাণু, জলীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু ও 


বায়বীন্প পরমাণু সমূহকে গুরূপদেশমার্গে, 


পৃথিবী, বরুণ, বহি ও বায়ুবীজ দ্বার! যথাক্রমে 
মাজিয়া, ধুইয়া, পুড়াইয়া ও উড়াইয়! দিতে 
হয়, 'তবেই ইন্িক্নক্কৃত দোষ সমস্ত নষ্ট হুইয়! 
শরীর বিশোধিত হয়.। 

ইহাই ধোগী যাজ্বন্ধ্য প্রভৃতি খবিগণ 
বলিয়াছেন, যথা-- 
"তথ! নিরোধ সংযোগাদ্দেবতাত্রয় চিস্তনাৎ। 


অগ্ের্বায়োরপাং যোগাদাত্মাগুধ্যেত বৈ ত্রিভিঃ॥* 


অর্থ--প্রাণায়ামানুষ্ঠান, তৎসহ্ক্কত নাভি- 
স্থানে হৃত্টিশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মা, হৃদয়ে রক্ষণ- 
শক্তিসম্পন্ন বিষুঃ এবং সহম্রারে সংহারশক্তি 
সম্পন্ন রুদ্রের চিত্ত! এবং তদানীং সেই সেই 
বীজমন্ত্র শক্তির প্রভাবে অভ্যন্তরে স্ফুরিত 
ক্ষিতি, অগ্নি, বাঁধু ও জল, এই তিনের দ্বারা 
শরীর পন্িশোধিত হয় 

বিসুধর্শোত্তর ও অগ্মিপুরীণে কখিত 
আছে-- 


সলাহিত্য-সংহিতা। 


[১০ম খণ্ড, ৭ম সংখ্য।। 








“নিরোধাজ্জায়তে বায়ুস্তম্মদ্নিস্ততোজলং ৷ 
ত্রিভিঃ শরীরং সকলং প্রাণার়া মৈর্বিগুধ্যতি ॥” 
অর্থ__গ্রাণবামুর বথারীতি নিরোধ 
করিলে হ্বদগ্লাকাশচারী বাষু উৎপন্ন হয়, এই 
বাষু হইতে কুস্তকে অগ্নি জন্মে, উক্ত গ্মগ্নি 
হইতে ঘন্াপ্িরপ জল উৎপন্ন হয়।* এই 
তিনের প্রক্রিগ্না ছার! শরীরাত্যস্তরস্থিত 
ময়ল! উঠিয়! যায়, তাহা তেই শরীর সংশে- 
ধিত-_পরিষ্কৃত হুয়। 
এখন বুঝিতে পারিলে কেন গ্রাণায়ামে 
শরীর সংশোধিত হয়? চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়ের 
দোষ কেন নষ্ট হয়? 
ফলতঃ যোগী যাজ্ঞবন্ধ/ জেদ করিয়! 
বলিয়াছেন__ 
“প্রাণায়ামা ত্রাহ্গণন্ত অয়োহপি বিধিবৎকতাঃ। 
ব্যান্বতি প্রণবৈরু'ক্ত। বিজ্ঞেয়ং পরমং তপঃ ॥*1 
অর্থ-_প্রাতে মধ্যাহ্থে ও সাক্সংকালে 
ষথাবিধি সপ্ত মহাব্যাহ্নতি ও প্রণবযোগে যে 
প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই ব্রাহ্মণের পরম 
তগন্তা, ইহা অপেক্ষা আর উচ্চ কঠোর 
তপস্ত। নাই। কাশীখণ্ডে আছে-- 
প্প্রাণায়ামশ্চ তপসাং মন্ত্রাণাং প্রণবোষথ! 1৮ 
২৭৭১ । 
অর্থ_সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে যেমন প্রণব 
শ্রেষ্ঠ, সেই প্রকার সমস্ত তপন্তার মধ্যে 
প্রাণায়মই শ্রেষ্ঠ । 
ওহে যুবক! কণ্ন বাপু! এখন বুঝিলেত 
পূর্বে শারীরতত্ববিৎ বৈস্ত মহা মহোপাধ্যায় 
ভীষটাচাধ্য যাহা বলিয়াছেন-_. 
শ্বানৈর্দিয়াদিভিরপি দ্বিজ-দেবতা-গে।- 
গুর্বঙ্চনগ্রণতিভিশ্চ তপোভিক্রটগ্রঃ। 
ইত্াক্ত পুণ্যনিচরৈরুপচীয়মানাঃ, 


প্রাক্পাপজ! যদিরুজঃ প্রশমং প্রযাস্তি ॥” 


ক “আকাশীঘাযুর্বাকোরগ্রিরস্ত্যঃ পৃথিবী ।* 
ইতি শ্রুতি। 
1 প্রাপায়াম সম্বন্ধে পূর্ব্বোজ্ত সন্ত বচন পব্রাক্মণ* 


| সর্বন্থ” গ্রন্থ হইতে উদ্ধ.ত হুইল। 
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অর্থ-বদ্দি এই দেহে পূর্বজন্মের দুক্কৃত 
কর্মফলে ছুরারোগা ব্যাধি জন্মে, তবে 
চাজ্জায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তাত্মক দান, প্রাণিগণে 
দয়া, ব্রাহ্দণ, দেবতা, গাভী এবং গুরুদেবের 
অঞ্চনা ও প্রণাম এবং কঠোর তপস্ত। অর্থাৎ 
বথাশান্ত্র গুরূপদেশমার্গে অনুষ্ঠিত প্রাগায়াম 
ঘারা সেই অসাধ্য ব্যাধিও প্রশমিত হয়, 
অন্ত রোগেরত কথাই নাই, তাহাত অল্প 
সময়ের মধ্যে অল্প মাত্রায় অনুষ্টান করিলেই 
নিবৃত্তি হইয়া! যায়। 

তাহাই মহাযোগী ঘেরওু বলিক্সাছেন-__ 
পক্রমেণ সেব্যমানোহসৌ নয়ত্তে যত্র চেচ্ছতি। 
প্রাণাক্গামেন যুক্তেন সর্বব্যাধিক্ষয়োভবেৎ ॥ 
অবুক্তাভ্যানযোগেন সর্বব্যাধিসমুদ্তবঃ | 
হিকাশ্বাসশ্চকাসশ্চ শিরঃকণাক্ষিবেদনাঃ ॥ 
জাযস্তে বিবিধ! রোগাঃ পবনন্ত ব্যতিক্রমাৎ ॥৮ 

অর্থ__পুর্বকথিত প্রাণায়াম যদি গুরুর 
উপদেশ অনুসারে অল্পে অল্পে ক্রমে ক্রমে 
অভ্যাস কর! যায়, পরে প্রাণার্দি বায়ুকে 
যথ! ইচ্ছ! তথায়_-হুস় পাদাগ্রে নয় মস্তকে 
পরিচালিত করিয়! লইয়! যাইতে পারা যায়, 
এবং সমুচিতরূপে অভ্যস্ত প্রাণায়ামে সকল 
রোগই বিনাশ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু বদি 
অন্ুভিতভাবে অর্থাৎ যেন খামথেকালি, ষে 
দিন ইচ্ছা কর! গেল, ছুই দিন কর] গেল 
না, এক দিন সকালে, এক দিন বিকালে, 
এক দিন অল্প মাত্রায়, এক দিন অধিক 
মাত্রায় প্রাণাগ্নাম করিলে বাসুর ব্যতিক্রমে 
হিকারোগ, শ্বাসকাস, শিরঃশুল, কর্ণশুল, 
চক্ষুরোগ ইত্যাদি সকল রোগই হইতে 
পারে। 

এইজন্তই ক্রান্ষণগণ বালক অবস্থাতে 
আট বৎসর বয়সেই উপনয়নের পরে পুত্র" 
দিকে প্রাণাগ্াম অভ্যাস করাইয়া থাকে, 
প্রাণায়ামটা এক প্রকার ক্ষুত্র ব্যান্লাম। 


থাকিতে মেমন সুবিধা, পরে, তত নিজ 
নহে। 

দেখির! বা শুনিয়া থাকিবে, লোকে 
মেষের ঘ্ুষাঘুসি ক্রীড়া করে, ধক্রীড়াপট্‌ 
মেষকে শিশু অবস্থায় হাটুর উপরে শোরা- 
ইয়া আস্তে আস্তে শ্লথমুষ্টিতে উহার ঘাড়ে 
প্রহার করে--কিলায়, এরূপ কিলাইয়া 
কিলাইয্া1 ছুই তিন মাস পরে ছোট মুখর 
দ্বার আঘাত করে, আবার ছুই তিনমাস 
পরে তদপেক্ষায় ভারি মুগুডর দিয়া সকাল 
বিকাল আঘাত করিতে থাকে, আবার কিছু 
দিন পরে পাচ সাত সের ওজনের মুগুর ঘার! 
নির্থাতরূপে পিটাইতে থাকে, ক্রমে পিটান 
সহ হয়, খন মেষের ঘাড় ব্জসারবৎ ক্ছঢ় 
হয়, এমন কি পাষাণ ঘুষাইর়। ছিখণ্ড করে, 
ঘাড়ের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। 

মানবের দেহমধ্যে হৃৎপিণু-_ফুপ্ষুসই 
প্রধান রক্তকারক যন্ত্র, এই হৃৎপিগুটাকে 
বিশুদ্ধ দৃঢ় করিবার একমাত্র প্রাণায়ামই 
উৎকৃষ্ট উপায়, মেষগ্রীবা যেমন ক্রমে ক্রমে 
আঘাতে আঘাতে লৌহ সদৃশ ন্দুঢ় হয়, 
তেমনি বালকাবস্থা! হইতে প্রাণায়ামের বাষুর 
অ.ঘাতে হৃৎপিণ্ড স্ফীত ও (প্রথমে মৃু- 
মাত্রায় পরে মধ্য মাত্রার, শেষে তীব্র মাত্রায় ) 
সুদৃঢ় হয়, হৃৎপিণ্ডের উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে 
বক্ষংস্থলও স্বীত হইব উঠে এবং হৃৎপিণ্ডের, 
বিল্লিতে প্রবিষ্ট শ্ল্েম্সা, দুষিত বাস ও দূষিত 
পরমাণু সমস্তকেই প্রাণায়ামের পুরক কুস্তক 
বাযু হৃৎপিণ্ড হইতে নিফাসিত করিয়। ইঞ্জিয় 
পথে রোমচ্ছিত্রে পরে বিক্পেচিত বায়ুর সঙ্গে 
বাহির করিয়া! দেয়, তখন মনুষ্য নির্বযাধি 
দেবশরীর হুয়। 

ফলকথা, শরীর শৌধনের নিমিত্ত বৈদ্যেব 
ধধ, এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি বধ 
একদিকে, আর সুধু সমুচিত প্রাণায়াম এক 


বালক অবস্থায় ্বংপিও কোমল থাকিতে | দিকে, ইহা*ত্িত্য বলিতে পানি। ইহার 


ই 


 পাহিতা-সহহিজা। [১*ম গড, খম সংখ্যা । 





নত্যত। উপলদ্ধি অনুষ্ঠান করিলেই প্রত্যক্ষ 
করিতে পারিবে। 

মহাভারতে উক্ত আছে-_. 
*শীভোফে টচৰ বাদ বর্ন: শারীরজা গুণাঃ । 
ভেয়াং গুণানাং সাম্যং বত্তদাছঃ শ্বস্থলক্ষণং ॥ 
তেযামন্ততমোদ্রেকে বিধান মুপদিস্ততে | 


উষ্ষেন বাধ্যতে শীস্তং দীতেনোক্ং প্রবাধাতে ॥” 


(শান্তি-য়াজ ১৬/১১--১২) 
অর্থ--ল্লেম্স, পিত্ত ও বাধু এই তিনট! 
শরীরের উপকারক, এই গুণক্ানক পদার্থ 
তিনটা সমানভাগে থাকাই স্বাস্থোর লক্ষণ । 
এই তিনের মধ্যে একট! ধদ্দি উদ্রিক্ত অর্থাৎ 
সাম্যভাব পরিত্যাগ করিয়। বাড়িক়া উঠে, 
তখনই শরীর অন্প্থ্য হইৰে এবং তখন 
সমতা বিধানার্থ কোনও উপায় উদ্ভাবন 
কারতে হইবে। সেই উপায় মোটামুটি 
বুঝিতে হইলে, বৈস্তশাস্ত্রোক্ত ওযধ আর কুচ 
দ্ধপে ধরিলে প্রাণাস্থাম বুঝিতে হইবে, কেন 
মা, উষ্ণ বন্কিবীজের প্রক্রিক্নান্স শ্লেম্ম। এবং 
শীত নিবুত্তি হয়, এবং বরুণ বীজ দ্বারা উষ্ণ 
পিত্ত.এবং শারীরিক উত্তাপ নিবৃত্তি হুয় ইহা! 
শ্রত্যক্ষসিক্ষ, এততস্তিন্ন যোগশাস্ত্রেও- ইছার 
তূক্সি উদাহরণ পাওয়া যায়। 
তোমায় চিকিৎসক বলিয়াছে যে "তুমি 
ঃওয়াল্টিয়ারে' বা মহ্রির পাহাড়ে যাইয়া 
শানু পরিবর্তন ফর” কি আশ্চর্য্য ! বল দেখি 
শ্ন্নপে বানু পরিবর্তন কয়জনের হইতে 
পারে? স্বাস্থাভঙ্গ কেবল বাছিয়! বাছিয়! 
কি রাজা, জমিদারের হয়? লা দরিজ্রেরও 
ইইয়। খাকে? তবে কি গরিব যেচারার! 


'অরিয়। ধাইবে+ আন ঘড়লোকগুলি ঘার্ক-: 
শেেয় হইন্স! থাকিবে? কৈ তাওত বড় একটা. 
সৃবিধ! দেখিতে পাই না, অনেক বড়-: 
লোক ইত স্বাস্থ্য শ্বান্থ্য করিয়! এদেশে ওদেশ 
ছুরির বেড়ায়, কিন্ত কোন্‌ দেশে বাইয়া 


কে কতগুলি স্বাস্থ পকেটে করিগ্ন! আলিতে 


পারিয়াছে? খাস্থ্য কি একটা গাছের 
ফল 

প্বাধু পরিবর্তন” কখাট। মিথ্যা লে, 
কিন্ত তোমর! বাস্থু'পরিবর্তন--বুঝ এদেশের 
বাতাস ছাড়িয়। অন্ত দেশের বাঁতীস সংগ্রহ 
করা। আময়! কিন্ত শান্ত্রের দাস, আমরা 
শবাযু পরিবর্ন” তুঝি কি? না বখন দেখিব 
যে তিথিতে যে সময়ে যে নাসিকায় বাঁযু 
প্রবাহ চলা উচিত, €সই তিথিতে সেই সময়ে 
সেই নাসাক় বায়ু প্রবাহ না চলিলেই বুঝিলাম 
দৈহিক বায়ু ব্যতিক্রমে বহিতেছে, অচিরে 
আমাকে রোগে অভিভূত করিবে, অতএব 
এই বিপরীত ভাবাপন্ন বাঘুকে পরিবর্তন 
করিয়া__উল্টাইয়। থাযুক্ত ভাবে প্রবাহিত 
করান, ইহাই বায়ু পরিবর্তন, ইহাই যোগিবর 
নাগভট্ট ত্রিপুরাসারসমুচ্চর গ্রন্থে বলিয়াছেন, 
যথা 

*আরভ্য শুক্লাং প্রথমামুদ্দেতি 

বামে পুটে ত্রীণিদ্িনানি দেবঃ| ' 

পুটে দক্ষিণে ত্ীণি বামে তু পশ্চা- 

দেবং ক্রমেনৈব বহেৎ সমীরঃ॥ 

একস্ত পক্ষন্তয ব্যতিক্রমেণ 

রোগভিভূতিং ব্দতীতি প্রাণঃ ॥৮ 

অর্থ-_সুস্থ শরীরে শুরু পক্ষের গ্রতিপং 
দ্বিতীয়া! ও ভৃতীয়ার সময় বিশেষে বাম নাসার 
বায়ু প্রবাহিত হইবে, তৎপরে চতুর্থী পঞ্চমী 
ও যী তিথিতে দক্ষিণ নাসায় প্রবাহিত 
হইবে, পুনর্বার সপ্তমী অষ্টমী ও নবমীতে বাম 
নাসায় প্রবাহিত হইবে, * এইক্রমে শুরু ও 
কৃষ্ণ পক্ষে শ্বাস শ্রশ্বাস রীতিমত প্রবাহিত 
হইলেই বুঝিতে পার! যাইবে যে আমার 
কোনও রোগ বা শোকাদি উপস্থিত হইবে 
না, আর যদি এক পক্ষকাল তিথি অনুসারে 
বখারীতি ঘাস্কু প্রবাহ লা চলে, তখে নিশ্চয়ই 


* এন্থলে শাস্ত্রের আদেশে সময়টা! গোপনে রাখি- 
লাস, প্রকাশ খরিয়া। লিখিলান ন। । 





কার্তিক, ১৩১৬ 


প্রাধায়ায ও বঞ্িশতি। : . নিক 





বুঝিতে হইবে যে আমার রোগ অনিবার্ধয, 
ইহা! বুঝিপ্ন! যথারীতি 'প্রবাহছিত করিবার জন্ত 
খুকু উপদেশানূসারে চে! করিয়া বিপরীত 


প্রবাহ ফিরাইবে। ইহাকেই বায়ু পরিবর্তন! 


শাস্ত্রে বলে। 

অতএব আমার বিবেচনায় বদি তুমি 
যথাশান্ত্র দীক্ষিত হুইয়! প্রাণায়াম দারা খদি 
দৈহিক বাসর পরিবর্তনকূপ তপন্তা করিতে 
পার, তবে নিশ্চয় কেবল বায়ু প্রক্রিয়াতেই 
বাতপিত্ত ও শ্লেম্সার বৈষম্যভাব কাটিয়া ঘাইয়! 
তুমি নীরোগ হইতে পারিবে । 

খরও বলি অবণ কর-_নুস্থ দেহের 
নিয্কম এই যে, এক হৃুর্ষেযাদয় হইতে অপর 
সুর্ষ্যোদয়ের পুর্বঙ্ষণ যাবৎ একুশ হাজার 
নিঃখাস (২১০৯০) ও একুশ হাজার (২১৯০৯) 
উচ্ছাস প্রবাহিত হয় ।* প্রাণবাযু যত উপা- 
জ্দ্রিত, ততই ব্যয়িত, সুতরাং তহবিল শুস্ত 
রামপ্রলাদ গাহ্রাছেন--”একুশ হাজার ছয়শ 
জম, কোম্পানীতে মালগুজারি*। যদি কেহ 
গুরুর উপদেশান্সারে একুশ হাজার প্রাণ 
€(নিঃশ্বান ) উপার্জন করিয়া কৌশল পুর্ব্বক 
একুশ হাজার উচ্ছাসের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে 
এক ছুই তিন চার পাঁচবা ছয় শত নিশ্বাস 
বাত না করিয়া গ্রত্যছ তহবিলে জম! রাখিয়। 
দিতে: পারে, তাহ! হইলে মনে কক এক 
বৎসরে কত প্রাণ সঞ্চিত হুইয়া যায়, এই 
নিরমে সে কত দীর্ঘজিবী হইতে পারে ? 

তগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য নিজের যোঁল বৎনর 
পরমাসুকে বাড়াইয়! বত্রিশ বৎসর করিয়া" 
ছিলেন ইহা কে না জালে? এবং মার্ক- 
গেয়াদি খবির কথ! আর কি বলিব? অতএব 
নিশ্চয় জানিবে যে, তাহাদদেস্বও খআয়ুবৃদ্ধির 
মুল কারণঞ্ প্রাণাক্সামক্গপ মহ! তপক্া 1 

মনে ফর--এক তড়লোক, শিশুকাঠও 





* যটশতানি দিবারাঝৌ। সহশ্রাপ্যেকবিংশতিং। 
অনপানাস্‌ গাগতীং জীযোজপাতি সরর্বদ।॥ 


নিত ্ 


উদ্জম লোহার কা হারা একখানা নিখুত 
গাক্ঠী প্রস্তুত করাইল, এবং খিন্্ীক্ষে: জিজ্ঞাল! 
করিল এই গাড়ীখান! কদিন টিকিবে? 
মিস্ত্রী বলিল--বদি প্রত্যহ কল কজাগুক্সি 
মাজিয়া ঘসিয়া সধত্ধে রাখেন এবং প্রত্যহ 
দশটা হইতে ছটা পর্ধ্যস্ত চালান, তবে 
নিশ্চরই ছুইবৎসর বেশ চলিবে, তিন বৎসরের 
সময় মরিচা ধরিবে, তবুও আর৪ ছুই 
বৎসর চলিবে, পরে গাড়ীখান। আর চলিবে 
না ভাঙ্গিয়া পড়িবে। 

বাবু ঈীমস্ত্রীর কথ! ভুলিয়! গেলেন, কল 
কজ। পরিষফার রাখিতেন না, মরিচা ধহিল। 
আর এক প্রাতঃকাল হইতে অপর গ্রাতঃকাল 
যাবৎ পকালীঘাটের ছেক্ড়। গাড়ী” উপাধি 
লাভ করিয়া! এক বৎসরের সময় বাবুর শখের, 
গাড়ী পঞ্চত্ব পাইল। 

বাবু যে ম্মবশ্তুই দুঃখিত হইলেন তাহাতে, 
সন্দেহ নাই। বাবু মিস্ত্রীকে জিজ্ঞাস করিলেন, 
মিশ্ত্রী! গাড়ী ত এক বৎসরেই ভাঙ্গিয়! গেল, 
কৈ পাচ বৎসর ত গেল না। মিস্ত্রী কহিল-_ 
বাবু! আমার কথ! মিথ্যা! হয় নাই, খুতিয়া 
হিসাব করিলে বুঝিতে পারেন-ষে পাঁচ বৎ- 
সরের বেশীই গাড়ী চলিয়াছে, কেন না, 
দেখুন--আমি বলিকাছিলাম দশটা হইতে 
ছটার কথা । মনে করুন ই আটঘণ্ট। চালা- 
ইলে, কথার কথা ধরিয়া লউন যেন গাড়ীর; 
চাকাকট! পথ্াশ হাজার বার আরর্ডিত- 
হইত-_ঘৃরিত, কিন্ত আপনি আটঘণ্ট। স্থলে 
চব্বিশ ঘণ্টা! চাকাগুলিকে ঘৃরাইলেন, এক 
দিনেই তিন দিনের আফুক্ষয় হুইয়! গেল, 
এই হিসাবে ছুই বৎষরেই ছয় বদরের 
চাকার ঘুরানের কাজ হইয়া! গেল জতরাং 
গাড়ীর কি অগক্বাধ ? তখন বাবু সু 
কথা চিক্ষ॥- ষ্ঠ 

এই নিংখাষ উচ্ছাম লক্ষে তাই 


বাতা রিও একুশ ছাদ ছয়পত 


টে 
নিঃশান হইতে প্রত্যহ আহার বিহারাদির 
দৌষে অধিক ব্যয় হয়) যায়, তবেই আযুঃ 
জয় হুইয়। গেল বুঝিষে, আর অধিক ব্যয় না 
হইলেই আঁষু জমা রহিয়। গেল বুঝিবে। 
মানবের ললাটে সত্য সত্যই বিধাতাপুরুষ 
আসিয়! জন্মের ধষ্ঠাহে “এত দিন তুমি বাচিবে” 
এরূপ লিখিয়। বায় না, কিন্ত পিত1 মাতার যে 
অবস্থায় যে উপাদানে যেমন সময় যে ভাবে 
গর্ভাশক্জে শরীর গঠিত হইয়াছে, সেই শরীরে 
কতগুলি নিঃশ্বাস উচ্ছাসন্ধপ বানু প্রবাহিত 
হইবে ইহাই নির্দিষ্ট থাকে, এই নিঃশ্বাস 
উচ্ছাসের হিদাব হুক্ষস বিধায়-_-জ্যোতিঃশান্ত্রে 
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জন্ম লগ্জে ভিথি ও নক্ষত্রাদি অনুসারে দিন 
পক্ষ মাস খতু অয়ন ও বৎসরক্ধপে আয়ুঃ 
নির্ণয়. করিয়াছেন। তাই শাস্াত্তরে 
বলিয়াছে-_ 
প্বায়ুরাযুর্ধলং বাযুর্বাযুধাত। শরীরিণ!। 
বাযুঃ সর্বমিদং নিশ্বং প্রতুর্বাসুঃ গ্রকীর্তভিতঃ॥৮ 
অর্থ-_প্রাণিগণের নিঃশ্বাস উচ্ছাসন্ধপ 
বায়ুই আয়ু জানিবে, এবং বলও বায়ু, শরীর- 
টাকে বাষুতেই ধরিয়! ক্লাবিয়াছে, সমস্ত 
্রহ্মাণ্ই বাঁয়ুময়, অতএব বাধুই গ্রভু বলিয়। 
কীর্তিত হুয়। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রীজয়চক্দর শর্মা । 


মায়াপুরী হরিদ্ার দর্শনে । 


(১) 
অন্রভেদী ছিমাদ্রির গে।মুখী-নিবঝঁরে 
লভিমা জনম, না-_ন শ্রীহরির পদে__ 
পবিত্র শীতল শুভ্র জাহ্‌বীর জল, 
অনাদি-সময় হ'তে কুলু কুলু স্বরে 
উললটি পালটি মৃছ চঞ্চল গতিতে, 
বছি যায় মায়াপুরী এই হরিদারে। 
তরুণ অরুণ কিন্ব! মধ্যাহ্‌ ভাস্কর, 
সাক়ান্কে রঞ্জিত ভানু নেত্র-গ্রীতিকর 
ঢালেরে কিরণজাল যখন সাদরে 
গঙ্গার উপরে, মরি ! অতি মনোহর 
লোহিত স্ফটাকময় তরঙ্গ নিচয় 
পবন-হিল্লোল উঠি তীর বক্ষোদেশে 
ভুড়ায় নন মন জীবন আমার । 
ছোট বড় ঢেউগুলি আগু পিছু হ/য়ে 
পড়িয়া! এ ওর গায়ে কেমন খেলায়! 
স্থধুই আনন্দভরে এই আোতধিনী 
হেলায়ে ছলায়ে বপু চলিয়া! না বায় 


শীতল মারুত-স্পর্শে ) ওই বন-লত| 
শ্তামল-রক্তিম-পীত পল্পব-শোভিতা 
ছুলে পড়ে তরু হ*তে আলিঙ্গন দিতে 
পবন-দেবেরে কিবা! তা”দেখি আমরি 
লুগদ্ধি-কুন্গম-গুচ্ছ কুঞ্জেতে কুঞ্জেতে 
হাসিছে.তুলিয়৷ মাথা, কভু হেট হুঃয়ে, 
চুমিয়। লতার আগে প্রাণের সথারে। 
পবনের এ গৌরব হেরি তরুবর 
সোহাগে তুলে না আর সরল! বল্পরী $ 
ছেড়ে যায় অলি-কুল ফুল-ফুল-রাজি 
অভিমান করি ১ তরল স্বভাবে কিন্ত 
আসি পুনরায়, গুজরিয়! মনোব্যথ! 
কহিয়! ফুলেরে, প্রত্যাখ্যানে সমাদর 
লভ্ভিয়! তখন, আবার বিহরে গুথে 
প্রন্থন উপর। অলি, তরু, ৰাযু তিনে 
লইয়া! গৌরব, ষদিও ঘটেছে বটে 
চিত্ব-অকৌশল, তথাপি মধুর বাঁু 
বহি নিরস্তর, সুশীতল করিতেছে. 


“কার্তিক, ১৩১৬] : মান্সাপুরী হরিছ্ার ঈর্শনে। ১, 





মম অন্তস্তল | মধুময়-পবনের - 
দুক্সিপ্ধ হিল্লোলে, সুঙ্গাত হুইপ! এই 
পবিআ-সলিলে, ধীরি ধীরি মিশাইয়! 
প্রাণ-বাঁযু সহ নূতন জীবন দেক্স 
এখানে আমারে ! 


€ ২) 


ধূনর-জলদ-রাঁশি 
প্রকাঁণি আকাশে, উড়িয়া! বাতাসে সবে 
মিশিয়া! রে শেষে, স্থুনীপ বিরাট-মূর্তি 
ধরি” রহে স্থির, উচ্চ-শৃঙ্গাবলী যথা 
তুলি” স্তরে স্তরে ১- চুড়াময় হিমালয় 
দেখিতে তেমতি, পড়িল নয়নে মোর 
এই স্থল হ'তে। মহাশূৃঙ্গগুলি তার 
তুষার-ম্ডিত, হীরক-সুকুট যেন 
শোঁভে রাজ-শিরে ! কিবা গিরি-রাজ বুঝি 
তপে মগ্ন সদা, শিব-যোগ-ভূমি-আ.শে, 
শ্বেত ভন্মে মাথা । কটি-তটে আচ্ছাদন 
শ্তাম-বন-রেখা। শিলায় উৎক্ষিপ্ত-গতি 
গিরি-অঙ্গে শতম্বতী, ফেন-পুজে শুভ্র 
অতি,_উত্তরীয় গ্রায়। চন্দন বৃক্ষের 
ছলে, যাহে ফণি-মপি ঝলে, ঢাক। তন 
পিম্বল জটায়। জ্যোতির্লত। ল+য়ে করে, 
মঙ্গল আরতি করে, ভবানী ভবেশে 
ওই স্দুর-অন্বরে ; মরি কি মধুর 
হয়, ঘণ্ট-ধবনি মে সময়, সমীরণে 
খুহার ভিতরে! 


€৩) 

সৌন্দরধ্-সম্ভার আরো! 
সে দিবা-অচলে, প্রাণ বিমোহন করে 
ঝছি* থরে থরে ।-_মন্দার কুম্থম কত, 
পারিজাত শত শত, ফুটিয়া রহে”ছে 
মরি! সেই গিরি-দেশে ; দিগঙ্গন1 পরি+ 
অঙ্গে, আমোদিত করে গন্ধে, মন হরে. 
হাদিয়! হাসিয়া প্রফুলিত বন-লতা 





সোনালি-রূপালি-পাঁডা, শামল-পল্পবে 
কারে! জুড়ায় নয়ন । পাখির সয়স- 
তান, ঝরণার মিষ্-গান, মধুকর- 

গুঞ্জরণ মুকুলে মুকুলে, অবিরাম 

ঢালে সুধা শ্রবণ-বিবরে। সুস্বাহু সে 
ফলগুলি, গাছে গাছে রছি” ঝুলি, জাত 
করে কত তরুর বিনয়? শিলা-তলে, 
কভু জলে, কপোত কপোতী:মিলে, কেলি 
করে মুখে মুখ দির) মযুর ময়ূরী 

সনে, চাহি” কাল-মেঘ পানে, নেচে বন 
আলো করে পেখম ধরিয়! ! কুরজিনী 
ছুটে যায়, হরিণ পশ্চাতে ধার, মৃগ- 

শিশু ভয়হীন চরিয় বেড়ায়, কাছে 
থাকি” চিত্রসার কিছু নাহি কর়। হিংসা, 
ঘ্বেষ, নাহি মিছে, তাপস-আশ্রম পাশে, 
এ ছেন সত্ভাব তাই দেখিরে খায় 
দেব-কন্ত। খষি-বালা, পরম সরল! 

তারা, ভক্জি-গ্রেমে আত্মহারা, পূজ। করে 
মন্দাকিনী-তীরে--গড়িক়। মৃগ্মগ-শিব-- 
প্বৰ বম্‌” বলে? 
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খধিগণ সাম-গানে 
মাতাইছে গিরি-বনে,--লহুরী উঠিয়া 
তার জ্দুর-গগণে, গলায় ধবল” 
গিরি কঠিন তুহিনে ! মহাযোগী যোগা- 
সনে, নিমগন থ(কি* ধ্যানে, পরমাত্ম। 
দ্রশনে বিভোর সদাই ! বেদ-মন্ত্র 
পাঠে সদা, হোমাগ্সি আলায়ে সেথা, সুনি* 
গণ মহেশের মহিম! প্রচারে । সিদ্ধ 
মুক্ত ভক্তজন, দেবধি ব্রহ্মধিগণ, 
প্রেমে মগ্ন অনুক্ষণ, ক্রিগুণ-গানে। 
গন্ধর্ব্ব-কুমারী যারা, লয়ে বীণ! সপ্ত 
 স্বরা, স্শ্বর মিলায়ে তার! হক্সি-নাম 
* গায় )--দেখি' শুনি' এ সকল, ভূলে বাক 
'সুংসারী সংসার । সঁপি চিত্ত নারায়ণে, 


কচ 





গড়ে তাক প্রীচরণে, জীবের শরণ . 
তিনি হুন্‌ বে ্স্তিমে )--এখানে আসিলে 
. পার, বিভূর সে পনাশ্রয়, এ “মায়ার” 
নাম তাই হুরিখার হুয়। 
(৫) 
| মুক্তি-পুত্রী 
এই মান্না, গৌপনে ঢাকিয়ে কায়া। কত 
কাল ছিল আহা! বৌদ্ধ'অভুযুদয়ে ) হয় 
পুনঃ সু প্রবাশ, হইতে ভারতাকাশ 
শঙ্ষর-পবনে মেঘ-_“বৌদ্ধের বিহার” 
উড়ে যায় যবে চীন, তিব্বত, তাতার। 
পরম-অদ্বৈতবাদ করিয়। প্রচার, 
.বৌদ্ধ-অন্কল্পে মঠ করিয়। বিস্তার, 
করে যবে সমুদ্ধার শঙ্করাবতার 
আর্ধয-ধর্ম, তীর্থ-রার্ধি ভারতে আবার ১ 
তখন হইতে কোটা সাধকের দল, 
তেয়াগি' নংসার যার! সন্ন্যাস গ্রহণে 
- থাকেন পর্বত-গুহ1, নিভৃত আশ্রমে, 
পুর/কাল-গ্রবর্তিত “কুস্তের মেলায়” 
দেবতরঙ্গিনী-তীরে আসিয়। এখানে, 
মহা-নানে দরশন দিয়! রে গৃহীরে 
জাগায় হৃদয়ে আধ্য-ধরন্ম.সুবিমল।-_ 
- ষহত্র বিপ্লবে আঙ্ক (ও) রহে যে'অটল। 
(৬) 
অ'খি-ঘোর ভাঙ্গি' মোর চৈতন্ত-উদয় 
অবগাহি' পুত-বারি জাহুবীর ভ্রোতে, 
জুপবিত্র করি দেহ, হৃদয়'মন্দিরে 
বদাইয়। ইঞ্ট-দেব-নুকোমল-জ্যোতিঃ, 
পুজি তার প। ছ'খানি বীজ-মন্ত্র দিয়ে। 
*বিষু-ঘাটে” পিতৃ-লোক করিয়! তর্পণ, 
বন্দিলাম ভাগীরধী বলি? কর-যোড়ে। 
(৭) 
পধনন্দ-'আকাপে উর্দে নেত্র-অগোচর . 
কোন স্থান হ'তে ষাগো!! বছি+ নিরন্তর 
রঙ্দতের পাতাখানি দেখিতে হুম্দর--- 
গড়িছ শৈলের গায়ে ন! ধরি? তৃধর 1? 
রজতের রেণু তোর মে উচ্চ-গতনে 
উড়িয়া উড়িয়া মোর পড়িছে নয়নে। 


আধজ্িনহিত।। [55 বর সখা) 





 নিরালঙ্ছে! ভূমি মাগে। খুক্েতে বুরেছ, 


তাই ম। "আকাশ-গঙ্ধ।” নামি গেয়েছে। . 
হরিপদ-ন্থধাত্রবে তোমার উত্তব-- 
শুনেছি, ভেবেছি তাহা তোমাতে সম্ভব ) 
নছিলে ধাইতে ওম! | পীতার-পুরী 
তরল-তরঙে তোর.গাথা কেন নিঁড়ি? 
শোভিতেছ বৈজয়স্তী দেখায়ে সে পথ-_ 
জ্ঞান কর্ম যেগে€োকে ন! পায় যে পথ। 
পশিলে সলিলে তোরে দূর হ'তে ডাকি” 
সপ্ত লোকে দেয় মাগে!সর্বপাপে ফাকি! 
যদি না জনম তোর অচ্যুত-চরণে, 
অমল-ধবল জল, মোক্ষদ! কেমনে ? 

আছে এই শ্রুতি মাগো! দেব-লোকে খ্যাত 
শিবের বিশুদ্ব-বীর্ধ্যে তুমি যে সংবৃত। 
তোমাতে গে! তিন অগ্নি বিরাজে সতত, 
তাই মা! বিদদ্ধ করে পাপ-ধুগ্জ এত। 
ভূতল পান্তা স্বর্গে আছে তীর্থ যত, 

তব জলে সে সকণ হয় অবস্থিত। 
মধু-পয়স্থিনি ! সিদ্ধি-লক্ষমী-গ্রদায়িনি ! 
অতি-পুণ্া-প্রবাহিনি ! একা পুরাতনি ! 
করে যে অজ্ঞানে জ্ঞানে আশ্রয় মা তো”কে 
বরন্ম-কাস্তা! ব্রন্ষলোকে লয়ে ধাও তাকে। 
সামান্ত। নদী যে তুমি নও গে! জননি! 
ত্রিলোক উদ্ধার কর ত্রিপথ-গামিনি ! 
স্বয়ম্‌ শঙ্কর আহা ! বলে হৃবীকেশে, 
শ্রীশৈলে অগন্ডো পুনঃ স্কন্দ বলে হেসে,-- 
প্ঙ্গাই সকল তীর্থ গঙ্গ। তপোবন, 
সিদ্ধি-ক্ষেতঅ হয় গঙ্গা, গঙ্গাই সাধন।” 


€.৮) 


থাক গঙ্গ! পুরোভাগে, থাক গো পশ্চাতে, 
থাক মা] দক্ষিণে বামে, থাক উর্ধে অধে, 
করি আমি নমস্কার তোরে বার বার, 

দয়] করি” কোরে! পার ভব-পারাবার | 
জানিব মাহাত্ম্য গঙ্গে! এইবারে তোর, 
যাতায়াত নিবারিতে পার ঘদি মোর। 
নিজগুণে পুপ্যবান্‌ তরে এ সংমা'র, 

কলুষ *পৃর্ণকে হবে করিতে যে পার? 


জ্ীপুর্ণচন্্র ভট্টীচার্য্য। 
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(৯) 05 0801201 এ রঃ 0১5 £1185191 0158) 01 8017691. 
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হুং০]৭, 31782. নিন 700 135178001 
(8) 521011021 2 


1২91 7২515105 টা 18517809) , &০ 
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2 
1২915 13117878, 111510105, 10910 7381)9001 
12199 2171795 5088 001, 


যন্তরস্থ। 
আর্ধ্য জাতির সমাজ-বন্ধন। 
(ব্থী্ন দাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক ' প্রদত্ত ৫*০২ টাক! পুরস্কার প্রাপ্ত ।) 
শ্রীগোপাপচন্ত্ 7 রর । 





0 88225 34281, - 
9 672৮ 5568 ৫০/%, 


বিজ্ঞাপন ] 
১) সাহিত্য-সতান়্ চাদ] প্রভৃতি টাকাকক্ছি মণিঅর্ডার আমার নামে পাঠাইতে হইবে। 
* ₹1 পাহিত্য-সভ| এবং সাহিত্য-সংছিতা। সন্বস্বীয় 'সন্তান্ত সমস্ত চিঠি প্র সভার কার্য 
ধাঁ শীধুক গোপাধচত্র সুখোপাধায়ের নামে গাঠাইতে হইবে। . 


১০৬৯ নাং গ্রে ইট, জ্রীরাংজজ্দ্রন্দ্র শান্দ্রী। * 
॥  ক্ষলিকাতা। ) ,. শ্লাহ্ত্যি-সভার ঘব্তনিক সম্পাদক । 
বাহিত্য-সংহিতার প্রাকাশ বন্ড এবন্াদি আমা নিট পঠাইতে হইবে। 
১০৬১ নং গ্রে উঠ হয _প্রীগেপাপড-ইখোপাধ্যার । 
হালি । 8758 ভিসন 





কেননা- *ম্থরমা”, জুগন্ধে অতুলনীকবি। শত ব্রো অলিক! যুখী টি সথগন্ধ-এই সুরমার 
মধ্যে । “ম্থরমা” ধিনি নিত্য মাথেন, তাহার গৃহকক্ষ 'দিবান্াত্র জ্গন্ধে বিভোর হইয়া! থাকে । 
- কেননা “হ্রমা” রমশ্গপের কেশকলা প্রসাধনের শ্রেষ্ঠ উপকরণ। পমুরমা” 
মািয়া বেশীবন্ধন করিলৈ, বেশীর সৌন্দর্য ও বিচিঞজত! বাড়ে ।. পরমা”, ।৫কশ কাল করে, 
কুঞ্চিত করে, আগুল্ফলম্বিত করে। 
|- বড় এক শিশির: মুল্য ৮* বার আনা ভাকম্বগুল ও প্যাকিং 1০ 
সাত আনা। তিন শিশির মুল্য ২২ ছুই টাঁক1। ,ডাকমাগুলাদি ৮/* চৌদ্দ আন|। 


এস, পি, সেন কোম্পানীর সৌরভ-সার। 


কামিনী ।-_বামি- 


০১ তীব্রতা কেমন উদ্্বল- 
১ মধুরে পরিণত হইয়াছে নীর জ্যোৎস! কামিনীর 





ঘরের যুধিকাই বিলাতী- 
সাজে 'জেস্মিন হইয়া 
উঠিয়াছে। 


তাহা দেখিবার জিনিষ! . .. এসৌরতে মধুরতর হইয়া 
বেলা ।__অবসঙ্গ  .. উঠে। 
-শ্রীক্মবেপায় বেলার গন্ধ . ২ 
ব্গসথখ আনিয়া.দেয়। . মল্লিকা ।_ গ্রবলা-_ 
যুখিকা ।__আমাদের 'সুধিকাদির সহিত মল্লিক! 


চিরদিনই একাসন অধি- 
কারকরে। _ 





প্রত্যেক পুশপসার বড় একশ্িশি ১২ এক টাঁক1।, মাঝারি ॥%* বার আনা। ছোট ॥* 
আট আন! । প্রিয়নের গ্রীতি-উপহার জন্ত একত্র বড় তিন শিশি ১॥* আড়াই টাকা। 
মাঝারি তিন শিশি ২২ ছুই টাক! । ছোট তিন শিশি পাঁচ. সিকা। মাল্লাদি শ্যতন্তর) 
আমাদের ল্যাভেগ্ডার ওয়াটার এক শিশি %* বার আন, ডাকমাশুল 1/* পাঁচ আন!। 
অডিকলোন ১ পিশ্ষি॥* আট-আন1। 'মাগুলাদি পাঁচ আনা। আমাদের অটে! ডি রোজ, 
অটো অক্‌.নিত্োলী, অটে! অব্‌. মতিয়া ও অটো! অব খস্থদ্‌ অতি উপাদের পদার্থ। প্রতি 


শিশি ১২ এক টাকা, ডজন ১৯২ দশ টাঁক1। 
মিক্ষ_ অর্‌ রোজ ।-_ ইহার মনোরম দ্ধ জগতে অতুলনীয় । বাবহারে ত্বকের 


কোমলত| উ সুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পার়। ্রণ,'মে্টেতা, ছুলি গ্রসৃতি চর্মমোগ রকলও 
ইহীত্থার! অচিরে দূরীভূত হয়'। মৃল্য-বড় শিশি ॥* আট আনা, মাছলাদি +/* পাঁচ আনা,। 
এসেন্দের জন্য মানাপ্রকার ছুন্দর হ্ন্দর শিশি-ও এসেন্সের ..স্লানয, 
সমস্ত সাজসরঞ্জীম আমরা খুচরা ও পাইকারী বিক্রয়ার্থ প্রচুর সংগ্রহ 
রাখিয়াছি। মুল্য বাঁজার দর-অপেক্ষ। অনেক কম) পরীক্ষা! প্রীর্ঘনীয় |. 


এস, শি সেন এগু.ফোম্পানী, 
[রিং কেমিউস্‌।. 








্ 

| 201 উচিত 

1754 ২ ১৬, 

এ রে নীল ২ গেনিফিক। 


ম্যাপে রা ও সর্থবিধ নে একমাত্র মহৌষধ । 
অগ্যাবধি সর্বববিধ স্বররোগের এমত আগু-শাস্তিকারক 
মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই। 
লক্ষ লক্ষ রোগীর পিএ । 
মূল্য__বড় বোতল ১০, প্যাকিৎ ভাকমাশুল ১২ টাকা । 


%, ছোট বোতল ॥*) এ ও ৮* আনা। 
রেলওয়ে কিন্ব। হিমারে পার্শেলে লইলে খরচ! অতি সুলভ হয়৷ 
৫ পন্ধ লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্তান্ত জাতবা বিষয় অবগত হইবেদ। 


এডওয়ার্ডম্‌ লিভার এণ্ড স্পীন অয়েণ্টমেণ্ট। 


(প্লীহা ও যরুতের অব্যর্থ মলম |) 
প্লীহা ও যকৃতের নির্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদিগের এডওয়ার্ডস্‌ টনিক 
বা র্যার্টি-ম্যালেবিয়্যাল্‌ স্পেসেফিক্‌ সেবনের লঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম 
পেটের উপর প্রাতে ও বৈকালে মালিশ কর! আবশ্তক। 


মূল্য-_প্রতি কৌটা ।৮* আনা, মাশুলাদি ।%/*। 


এডওয়ার্ডম্‌ «গোল্ড মে. ৬ল” এত | 
আজকাল বাজারে নানাগ্রকার এরোরুট আমদানী হইতেছে। কিন্তু বিগুদ্ধ জিনিস 
পাওয়া বড়ই ভুকঠিন। একারণ সর্ক্সাধারণের এই অস্থবিধ! নিবারণের জন্ত আমরা 
এডওয়ার্ড নামক বিশুদ্ধ একোরুট আমদানী,করিতেছি । ইহাতে কোন প্রকার অনিকার 
পদার্থের সংযোগ নাই। ইহা আন্াল-বৃদ্ধ সকল কোগীতেই খচ্ছন্দে ব্যবহার ক্ষন্িতে 
পারেন। ইহ! বিশুদ্ধতা! গুণ প্রযুক্ত সফল রোগীয় পক্ষে বিশেষ ই সাধন করিস থাকে । 


মূল্য ছোট 'টীন।*) বড় টান।৯, আনা। 


. মোল এজেন্ট্‌ ৪ (মল এণ্ড কোং। 


বিইস্‌ এও নু 








৮ করে, মাথা রর মাধ মাথার জ্বালা নিবারণ 
নর প্রুল্পতা ও চিত্তের স্থির : 7, শির বুদ্ধি করে এবং ভন্ত- 
আলার শাস্তি করে বায়রোগে, ও ক [রেগে পুভূতি বাতপিত্ব- 
জনির্্ধীবতীর রোগেই-ই€া অমুতের অধিক টর্পকার 

কেশরঞ্জন__£কশের অতান্ত উপকারী ' 
দু় করিতে, কেশ ঘন রুষ্ণ ও কুঞ্চিত করিতে, ক্ষুদ্র কেশ দীর্ঘ করিতে, কর্কণ কেশ কোমল 
করিতে ও রুক্ষ কেশের চাকচিকা বাড়াতে হহার স্তায় উৎকৃষ্ট তৈল মার নাই। এত 
গুণের আাধার বলিয্াই কেশরঞ্জন রমণীগণের আদরের সামগ্রী । প্রতি শিশি ১২. টাক।। 


টু জজ । 

লাহোর ভিজা জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রতুলচজ্জ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পিখিক়াছেন-_ 
“কেশ্রুঞ্জনের গন্ধ অতি তৃপ্তিকর। এ এঞ্চলে সকলেই ইহার প্রশংসা! করিয়া থাকেন।” 

ক্সয়মনসিংহের বিখা!ত সপ-জজ শ্রীযুক্র বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়, বি-এ, বিএল, মহোদয় 
লিখিয়ছেন,_ ₹কেশ্রজনের, খপ আরুষ্ট হইয়াই আমি ইহার গ্রতি এত অন্গুরক্ত। পুনঃ 
পুনঃ বাৰগারে জানিয়াস্ছি:হ। মাস্তি শীতল রাখে 

আলিপুরের সব-জজ শ্রীযুক্ত বাবু করুণানাথ বন্থ মহোদয় লিখিয়াছেন,-_পঅনেক উৎকৃষ্ট 
কেশতৈল অপেক্ষা! ইহ! উৎকৃষ্ট । নুগঞ্গে চিতম্পর্শী এবং বাবহারে শরীর-মিগ্ধকারী 1% 

কাণপুর ছোট আদালতের প্রপিক্ধ জজ শ্রীযুক্ত নীলমাধব রায় মহোদয় লিখিয়াঁছেন,-_ 

শ্যাবতীয় কেশ তৈলের মধ্যে ইহা শ্রে্ট-_-ইহ! কেশের একটা উপাদেয় টনিক 1” 

মুঙ্গেরের সব-জজ শ্রীধুক্ত বাবু ঘোগেন্ত্রনাথ ঘোপ, এম-এ, বি.এল, মভোদয় লিখিয়াছেন, 

*কেশরঞ্জন অতি উপাদেয় তৈল। ন্ুগন্গে ইহা মন মাতাইর়। তুলে। স্িপ্ককারক গুণে 


মস্তিষ্ক শীতল করে)” 
অর্শোহর বটিক। ! 


অর্শরে।গের তরুণ ও প্রবল অবস্থায় আামাদের অর্শোহর বটিক। সেবনে অনেকে 
বিশেষ ফলল।ভ করিয়ছেন। শ্বনিয়মের সহিত ব্যবগ্কামত এই বটিকা (সেবন করিলে, অস্ভর্বলি 
ও বাহর্বপলিজাত সব প্রকার মশঃ, তজ্জনিত বেদনা, জালা, টনটনানী, স্থঠীবেধবৎ' যন্ত্রণা, ও 
রক্তপৃধাদি আব শীর্্র নিবারিত হয়| 

অর্শ হইয়াছে পিয়া চিন্ত।যুক্ত ও নিরাশ হুইয়া পড়িবেন না। অন, ওবধ সেবনের পূর্বে 
আমাদের “অর্শোহর বটি কা”, সেখন করিয়া দোখবেন, কত স্বর্ীতসময়ে ও নিঃসন্দেহে 
এই ভীষণ রোগ মারাম হইতে পারে। 

অর্শোহর, বটিকা এক কোটায় ৪* চক্লিশটা থাকে ; মুল্য ১১ এক টাকা চারি 

আন! /ডাকমাশুল ও পািং৩/* তিনি সানা। কিছুকাণের জন্ ব্যবহার করিধার প্রয়ো- 
জন হইলে, একেবারে এক ডঙ্গন লইলে, কিছু কম পাওয়া যায়। 


| বিনামুল্যে বাবস্থ। | 
মফঃনবলের রোগীগণের অবন্কা অদ্ধ আনার টিকিটসহ আম্পুব্বিক পিখিয়! পাঠাইলে 
. বাব) পাঠাইয়া খাকি। 
ণ গ্রতণষেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাণ, 
শ্রীনগেজ্নাথ সেন গুপ্ত কবিরাজের - 





ই্ত্য-স্ধাহতা। 


( সাহিত্য-সভাৰ মাসিক পত্রিকা ) 





একানশ খণ্ড ] ১৩১৭ সাল, আধাঢ়। [ তয সংখ্যা! ৷ 


জ্রীন্ববলচন্দ্ মিত্র সম্পাদিত । 








সপ ৫৯ ্স 
সূচীপত্র | 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা। 
১। ভাবতে গোজাতিব অবনতি ও 
তন্নিবোধেব উপাযচিত্তা মহাবাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাছুব বি এ১*৫ 

২। ভানতী-যঙ্গল-কাব্য ৬বাজ। বাজসিংহ শর্ী ৯১৫ 
৩। জাহাঙ্গীবেব আম্মকাহিনী ০০ ,০১১৮ 
৪। মহাপুরুষ-চর্রিত শ্রীমনোমোহন মিত্র ১০১২৯ 
৫1 মান্দা শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায *** ১৪৬ 
৬। তুমি ও আমি শ্রীমতী স্ুশলাস্ম্দরী মিত্র ১৩৭ 
৭ প্রাপ্তিম্বীকাব ০** ১,১৪৬ 

কলিকাতা । 


১০৬১ নং গ্রে গ্রীট, সাহিত্য-সভ| হইতে প্রকাশিত। 


টঞ্জ্সাহিত্যসতার সতাগণ এই পত্রিক! বিনামূল্যে পাইবেন। 


সাহিত্য-সভা ৷ 


১৬]২0ো : 
[15 20০০৭ 911 ঘট ১২০ বি0৫৫৫৯৭ টিকা, ঘ ০.3 1, 8০. &০১ &০, 
171486/0%4- 090475101০1 24%£7/. 


৮1০- ৮0০টি £ 
&, 08, 250 1 ০, ৪-০0%, 56018)9 00 015 [7176 [)6171016, 
06008 (591117)21)1 01 111019 


7০1২7511707 £ 
7২5] 3555 হাতিম 41059 134 হাত) টাং, 


বিজ্ঞাপন । 


৯। সাচিত্য-সভাব চাদ! গ্রাভৃতি টাঞ্ষাকি মণিনর্ডার এবং হাঞ্িতা-লড| এবং 
সাহিতা-সংছিতা সম্বন্ধীয় সমস্ত চিঠি পত্র আমাৰ ন্দমে পাঠ।ইতে হইবে। 


১০৬।১ নং গ্রে দ্রীট, ] স্ঈীরাজেন্দ্রচন্দ্র শান্ত্রী। 
কলিকাত।। সানধিত্য-সন্ভার জবৈষদিক সম্পাদক । 


সাহিতা-সংছিতায় প্রকাশ জনা প্রবস্ধাদি 'জামার নিকট ৬৬৬৭ নং কলেঞ্জ স্্রীট 
নিউ বেল গ্রেদে অথব]। সন্ধার ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। 


১০৬।১ নং গ্রে হ্ীট, ] স্ীহববলচন্দ্র মিত্র। 
কলিকাত।। সাহিতা-সংছতা-সম্পাদক। 
উদ্দেশ্টা । 

১1 বঙ্গভাষ! ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি ও উন্নতি-সাধন। 

হ। সংস্কত-ভাষ। ও সংস্কত-ভাষা হইতে উৎপন্ন প্রাঞ্ততাদি ভাষাসমুদ্রয়ের চর্চা, 
অনুশীলন এবং এ সকল ভাষাঘ লিখিত পুরাণ ও আধুনিক গ্রশ্থাদির সংগ্রহ, সংস্করণ, 
ুদ্রাঙ্ধন, অনুবাদ ও প্রচার। এতত্িন্ন ভারতবাঁয় অন্যান ভাবা ও ইংরাজি গ্রভৃতি ূ 
বিদ্বেশীষ, নব্য ও প্রাচীন ভাষা ও সাহিঠ্য হইতে শব্দ ও ভাবাদির গ্রহণ এবং তণ্দারা বঙ্গ- 
সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ও উক্ত ভাষাসমূহে লিখিত গ্রস্থার্দির অনুবাদ, মুদ্রণ, সংস্করণ 
এবং প্রচার । 

৩। ইতিহাস, ভূগোলবিদ্যা, সমাজতব্ব, গণিত, বিজ্ঞান এবং দর্শনার্দি শাস্ত্রের 
গবেঘ।1 ও গ্রস্থাদি প্রণযন। 

৪। নান। উপাষে স্বদেশ-মধ্যে উপরিলিখিত উদ্দেশ্থয গুলির প্রতি সাধারণের অনুরাগ 
বৃ্ধিকবণ এব" প্রত্বতব, গবেষণ! ও সাহিত্যান্থগীলনে উৎসাহ-প্রর্দ।ন এবং প্রয়োজন হইলে, 
তত্বৎ উদ্দেস্টে পুরষ্কার, ও অর্থসাহায্য প্রদান। 

€। উপরি-উক্ত উনেস্টগুলি, কার্ধ্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বস্তৃষচা কাদির 
রচন), গুচার, বিক্রয়, বিতরণ, অর্থাদির সংগ্রহ এবং ততৎ উদ্েষক্টসাধনোগযোগী জ্ন্াক্জ 
উিপাধের 'সবলগ্বন। 


প্রীয়াজেন্রচঞ্জ শান্রী । 
মগহিকা-দাতায় সঙ্গজাক . 





একাদশ খণ্ড ] 


১৩১৭ সাল, আাড়। 





[৩য় সংখ্যা । 





ভারতে গোজাতির অবনতি ও তন্নিরোধের 
উপায়চিস্তা । 


"নমে! গোভ্যঃ শ্ীমতীত্যঃ সৌরতে্বীত্য 
এবচ 
নমো ব্রহ্গন্থতাতাশ্চ পবিস্রাভো। 
নমো নমঃ 1 
আসযুদ্র হিমাচল বিশাল নি 
সম্প্রতি নানা প্রকার ছুঃখ ও দারিদ্রের 
নিম্পেষণে নিয়ত ক্িষ্ট হইতেছে, ইহ! 
সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন; ইহার 
অশেষবিধ কারণ বিদ্ধমান থাকিলেও 
গোজাতির অবনতি এবং ক্রমশঃ বিলোপই 
যে ইহার একটী প্রধান কারণ, ইহা বোধ 
হয় নিঃসন্দিপ্কচিত্তে বল! যাইতে পাবে। 
অতিনিবেশসহকারে আলোচনা করিলে 
প্রতীয়মান হয় যে, গো-কুলের রক্ষা! ও 
উন্নতির উপরই ভারতবর্ষের কলাণ- নিরর 
করে। ফগতঃ ণগোষু লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ” 
এই প্রসিদ্ধ বাক্যের মূলে গতীর সত্য নিহিত 
আছে।. কৃষি, বাণিজ্য এবং পরিচালন, 
ভাবববহন এবং নানাবিধ পুষ্টিকর ও উপাদেয় 
থাদ্য উৎপাদনের মৃলীভূত কারণই 


গোজাতি । ধর্মকার্যোও গাতীই হিন্দু্জাতির 


প্রধান অবলত্বন। গোসদৃশ মহোপকারী 


প্রানীর অবনতিতে যে তারতের ঘোর হুর্দশা 


উপস্থিত হইবে; তাহাতে . ক্বখুবাও সন্দেহ 
নাই। ইহার অসীম উপকারিতা হ্দাঙ্গম 
করিতে পারিয়াই জিকাঁলদরশ আর্য মহ্রবি- 


| গণ এতাদশ জীবের রক্ষা! ও উন্নতিকলে 


নানাবিধ জুব্যনস্থা শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করিয়! 
গিপ্নাছেন এবং গাভীকে সাক্ষাৎ তগবতী- 
স্বরূপ তক্তি করিবার 'আদেশ ও উপদেশ 
প্রচার করিয়! গিয়াছেন। জগতের প্রাচীন 
ইতিহাস পর্ধ্লোচনা করিলে জানা বায় যে, 
প্রাচীন মীপর (৫/2$) দেশবাসী জ্ঞানিগণও 
গোজাতির প্রতি তক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। 
পূর্ববকাঁলে ইংলণ্তীয় ধন্দ্যাজকগণও বৃষত- 
চিহ্াক্ষিত বন্ত্র দ্বারা তাহাদের দেহ আবৃত 
করিতেন। ইহ! গোজাতির প্রতি ভক্তির 
নিদর্শন বলিতে হইবে। সত্য বটে যে, 
স্মরণাতীত টৈদিক যুগে ভারতীয় আর্য গণ 
গোমেধ-য্তে গোবধ করিতেন এবং খাদা 
স্বরূপ গৌমাংসের ব্যবহারও তানীস্তবন 
কালে অপ্রচলিত ছিঙ্গ বলিয়া! প্রতীয়মান 
হয়? কিন্ত এ বিষয়__দেশের মুখোজ্ৰলক!রী 
স্থবিখ্যাত বৈদিক পগ্ডিত পরলোকগত 
উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় তাহার বেদ- 
প্রকাশিক! নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
ষে, বৈদিক কালে গোমাংন ভক্ষণ প্রচলিত 
ছিল না। এ বিবগন আমার মতামত 
প্রকাশ করার শক্তি নাই? কারণ আমি 
বেদে লব্ধাধিকারী নহি। কিন্তু ঘাহাই . 
হউক, অসীম জ্ঞানী ব্রাঙ্মণগণ যখন গাভীর 
আপ্যত্তিক+ উপকারিতা এবং খোমাংসের 


আছ পিসি ততত 5 পাছত ০৩ পনি পিসীর ও ৩ 


চি 


৩৬ 





ধথেষ্ট অপকারিতা সম্বন্ধে বিলক্ষণরূপে 
বুঝিতে পারিলেন, তন্ুহূর্তেই ভারতে 
গোবধ পাপজনক বপিয়৷ শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ 
হইল এবং ধর্ধের শাসনে সকলেই সেই 
শীন্ত্রবাক্য অবনতমস্তকে পাপন করিতে 
আরম্ভ করিলেন এবং অগ্ভাপি সেই ধর্- 
শাসনের বল অপ্রতিহততাবে হিন্দুর হৃদয়ে 
ক্রিক! করিতেছে । আমুর্বধেদ স্পষ্টাক্ষরে 
বলিতেছেন যে, গোমাংশ ভক্ষণে মানুষ 
অন্ধত1, কু্সহা, থঞ্জতা চক্ষুহ্ণনতা ও কুষ্ঠ 
প্রভৃতি ভীষণ রে!গে আক্রান্ত হয়, কেবল 
তাহাই নহে, এই সকল ব্যাধি পুক্রপৌন্রাদি 
ক্রমে সংক্রামিত হইয়া থাকে। চরক 
সংহিত! পাঠে জান। যায় যে, গোমাংস ভক্ষণ 
জনিতই প্রথমত্তঃ অতিসার রোগের উৎপত্তি 
হন্ন। আধুনিক পাশ্চাত্য টবজ্ঞানিকগণও 
বহু গবেষণা দ্বার নির্ণয় করিয়াছেন যে, 
গোমাংসে এক প্রকার বিষাক্ত কীট জন্মে, 
তাহা মানবের উদরস্থ হইলেই বনু প্রকার 
রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । গ্রীন্ম প্রধান 
দেশেই এবংবিধ কীট অধিক জন্মিয়া থাকে; 
অতএব ভারতের ন্যায় গ্রীন্ম প্রধান দেশে 
গোমাংস যে মানুষের অধাদ্য, ইহ! বোধ হয় 
অবিসংবাদিত সত্য। এই অবস্থায় বদি কেহ 
বলেন যে, প্রাীন আর্ধ্গপ যখন গোমাংস 
ব্যবহার করিতেন, তখন বর্তমান কালে 
তাহা কি অনিষ্টজনক হইতে পারে? 
.এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্ট। বিড়ম্থন! 
মাত্র । যাহা বহু অনুসন্ধান দ্বার। পরিত্যক্ত 
হইক়্াছে, কুট তর্কক্জাল বিস্তার করিয়! 
তাহার পুনঃ প্রচলনের , প্রপ্নাস পাওয়। 
অর্ধ।চীনতার পরিচায়ক । একমাক্র গোমাংস 
ভক্ষণাতক্ষণ ঘরাই শ্লেচ্ছ ও ভর্ষেযর মধ্যে 
পার্থক্যের সীম! নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার 
প্রমাণস্থগে নিযলিখিত শ্লোকটীর উল্লেখ 
করা, যোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন1 £-- 


_ সাহিত্য-সংহিতা। 


[১১শ খখ, ওয় সংখ্যা। 





পগোমাংসখাদদকে। বস্ত বিরুদ্ধং বহু ভাষতে। 
সদাচারবিহীনশ্চ শ্লেচ্ছ ইত্যতিধীক্সতে 1” 

4 অর্থাৎ £--যষে গোমাংস ভক্ষণ করে, 
বেদবিরদ্ধ বহু প্রসঙ্গ উত্থাপিত করে এবং 
শান্ত্রোজ সদাচার বিহীন হয়, তাহাকেই 

নামে অভিহিত করা যায়। 
প্রসাধীন আমি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় 
হইতে কিছু দুরে আসিয়া পড়িয়াছি। 
বিশেব কোনও কারণাধীনেই এইরূপ কর 
হইয়াছে । এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অন্থসরণ 
কর! যাউক। 
গোক্গাতির অবনতির অনেক কারণ 
আছে? তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটীই 
প্রধান বলিয়! গণা করা যাইতে পারে, 
যথা: 
(১) 
(২) 
€৩) 
(৪) 
(৫) 
(১) 


অপালন 
পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব 
গোচারণ ভূমির ক্রমশঃ লোপ 
গো-মড়ক 
যথেচ্ছা গোবধ 
চণ্ন ব্যবসাগিগণ কর্তৃক বিষাদি 
প্রয়োগে গোবধের আতিশয্য। 
পূর্বোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তৃত 
আলোচন। করিতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ 
হইবে। অতএব সমস্ত বিষয়ের ই সংক্ষিপ্ত 
ভাবে আলোচনার চেষ্টা করাই সমীচীন 
বোধ হয়। 
প্রথমতঃ--অপাপগনজনিত গোজাতির 
অবনতিসন্বন্ধে আলোচন। করিলে আমর! 
দেখিতে পাই যে, বঙ্গদেশে এতন্নিবন্ধন 
বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। 
গোরক্ষক হইয়! গভীর প্রতি যে প্রকাত্র 
অনাদর ও অযত্ন করিতেছেন, তাহাতে 
নিতান্তই লঙ্জিত ও পরিতপ্ড হইতে হয়। 
ধাহারা এই মহানগরীতে ও অন্তান্ত সহরে 
গোজাতির হূর্দশ! প্রত্যক্ষ করিতেছেন, 


আষাঢ়, ১৩১৭ ) ভারতে গোঙ্গ।তির অবনতি ও তন্নিরোধের উপায়চিন্ত!। 





তাহছার। নিশ্চন্নই নীরবে অশ্রুপাত করিবেন। 
ফগসতঃ, কলিকাতায় গাভীর ছুর্দশা দেখিলে 
আবু আমাদিগকে গো-রক্ষকের জাতি 
বগিতে প্রবৃত্তি হয় না। দুরস্থ পল্লী গ্রামেও 
অধুন। যেতাবে গে। প্রতিপালিত হইতেছে, 
তাহাতে আশঙ্কা হয়, অচিরেই এই মহোপ- 
কারী প্রাণী বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইবে 
এবং আমরাও ছুঞ্জাদি পুষ্টিকর খাদ্যের 
অতাবে- ক্রমে ক্রমে ক্ষীণবীর্যয ও হীনবল 
হুইয়! বিলয় প্রাপ্ত হইব। মহামতি মহবি 
পরাশরের ব্যবস্থা এই ষে-_ 
“পিতুরস্তঃপুরে দদ্যান্মাতুর্দদ্যান্মহানসে | 
গোযু চাত্মসমং দদ্যাৎ স্বস্সমেব কৃষিং ব্রজেৎ।” 
অর্থাৎ অন্তঃপুর রক্ষার ভার পিতার 
অথব৷ পিতৃতুল্য ব্যক্তির উপর, পাকশাল। 
পর্যবেক্ষণের ভাবু মাতার অথব!| মাতৃহ্প্য 
স্ত্রীলোকের উপর এবং আত্মসম ব্যক্তির 
উপর গোরক্ষার ভারার্পণ করিনা স্বয়ং 
কঁষিকার্যোর পর্যবেক্ষণ করিবে । সম্প্রতি 
বঙ্গদেশীয় গৃহস্থগণ আত্মরক্ষার অক্ষম, 
অঞজাতশ্বশ্র, অর্বাচীন বালকের উপর এই 
গুরুতর ভারার্পণ করিয়া! কর্তব্য পাপন করি- 
লাম ভাবিস্না নিশ্চিন্ত হইতেছেন। এক্ষণে 
যেভাবে গোশাল। নির্মিত হয় এবং তাহাতে 
ঘে প্রকার অযত্বে গোসকল আবদ্ধ থাকে 
এবং বখসগুলির প্রতি ষে প্রকার অবহছেল! 
প্রদর্শিত হয়, তাহাতে কখনই তাহাদের 
স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতে পারে না। ইহার 
ফলে গাতীগুপি ক্রমে ক্ষীণকার ও বগগুলি 
হীনবীর্য্য হইতেছে এবং নিরীহ বৎসগুলি 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। * এই 
কারণে ছুগ্ধাদির অতাব হইতেছে এবং 


* শাস্ত্রে কথিত আছে :--“ঘ্বৌ মাসৌ৷ পার়য়েদ্‌ 
বৎসং তৌ মাসৌ ঘ্বৌ স্তনৌ ছুহেৎ। দ্বোঁ মাসাবেক- 
বেলায়ং শেবকালে যখ! রুচি 28” আপস্তদ্থ সংহিতা. 
২১ প্লোক। 
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কৃষিকার্ধয ও বাণিজ্যাদিরও বিশ্ন খটিতেছে? 
ভারতের ছুঃখ ও টৈন্যও দিন দিন বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইতেছে। 

প্রসঙ্গাধীন এস্লে বক্তব্য এই যে, বণ্ড ও 
বলীবর্দ প্রভৃতি দূর্বপ হওয়ায়, ক্ষেত্রকর্যণের 
কার্ধ্য রীতিমত সম্পাদিত হটতেছে না। 
পলীগ্রামে এখন অনেক স্থলে মহিষ দ্বার! 
হলচালন প্রবর্তিত হইয়াছে, কিন্ত ইহাতে 
নানা অসুবিধা আছে। রৌদ্রের সমক্স মহিষ- 
গুলি একবারেই পরিশ্রম করিতে পারে না 
এবং ইহাদের যলে কোনও সার নাই। 
বিশেষতঃ মহিষগুলি দীর্ঘনগীবী হয় না এবং 
সময় সময় যথেচ্ছ চলিয়া যাকস। মহর্ধি 
পরাশর বলিতেছেন, যে-_ 
“হলমষ্টগবং ধর্ম্যং ষড়গবং ব্যবস।য়িনাং। 
চত্তর্গবং নুশংসানাং ধিগবঞ্চ গবাশিনাং।১ 

এখন প্রায়ই একটি হালের জন্য ২টী 
মাত্র ক্ষীণকায় বলীবর্দ ব্যবহৃত হয় 
এবং সময় সময় গাভী দ্বারাও হুল চালিত 
হয়, ইহ1 একান্ত অন্যায় । কৃতরীব যণ্ড দ্বারাও 
হলচালন নিষিদ্ধ ছিল, বণডুই এই কার্ষ্যে 
নিযুক্ত হইত । 

ক্ষে৪্রকর্ষণ সময়ে বঙ্গদগুলিকে কৃষকগণ 
যেরূপ নির্দযভাবে প্রহার করিতে থাক, 
তাহা দেখিলে নিশ্চয়ই কষ্টান্ভব হয়। 
৮টী যণ্ড দ্বারা একটী হুল চালিত হওয়া 
এখন সহজ নহে, তথাপি হটী দ্বারা হল 
চালন বড়ই অন্তায়, একথা বলিতেই 
হইবে। 


পক্ষান্তরে ই্ুরোপীর়গশ ( যাহার! 


“গেোথাদক বলিয়। খ্যাত ) গো পালন সম্বন্ধে 


কত প্রকার নুব্যবস্থ। এবং কীদৃশ বত্র ও. 
পরিশ্রম করিতেছেন? তাহ] দেখিলে বিশ্মিত 
হইতে হয়। ইংলগড প্রস্ৃৃতি দেশে পণ্ড 
পালন (কৃষিকর্ম্ার্থ গো-অশ্ব। দি-এতিগালন) 


| ব্যাপারটা স্কাধ্কাধ্যেনই অতভ্তশিবিষ্ট হই- 





সানি পি পা, শি তত তত আশ শপ 


১০৮ 


যাছে। ইংলগ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে 
সুপাপন জন্ত এক একটী গাভী ॥৫ সের 
হইতে ৯/ মণ পর্যন্ত ছুপ্ধ দিয়! থাকে 
এবং একটী এক যণ্ড ৪৫ হাজার 
হইতে ১০০০০ টাক মূল্যেও বিক্রীত হয়। 
সংস্কত গ্রন্থার্দি আলোচন। করিলে দেখ 
ধায়, এই ভারতবর্ষে পূর্বকালে দ্রোণদোগ্ধ। 
গাতী বর্তমান ছিঙগ (৩২ সের ছুগ্ধদাত্রীকে 
দ্রোপদোগ্ধ। বল। হইত)। একথ। কবি- 
কল্পনা বগিয়া মনে হইতে পারে, কিন্ত 
পাশ্চত্য দেশের গাভীগুলি যখন ২৫৩০সের 
ছুগ্ধ দিতেছে, তখন ভারতের ন্যায় শপ্য- 
স্টামল ও অধরসন্তত প্রহৃত তৃণশস্তা দিপূর্ণ 
দেশে যে দ্রে।ণদোঞ্ধ। গাভী বর্তমান ছিল, 
তাহার সন্দেহ করিবার কারণ নাই। আমরা 
লক্ষমীছাড়। হইয়/ছি, তাই আঙ্গ ভারতে 
দ্রোণদোঞ্চ। গাভীর অসত্তাব ঘটয়াছে। 
তারতের ব্রদ্ষণাদেব "গেব্রাহ্গণহিতায়” 
ছিলেন? আম।দেরই কর্ম্মদেষে, তিনি এখন 
তত্বন্বধায়” হইয়াছেন, কি বিড়ম্বনা । 
তারতের এখনও পাঞ্জাব প্রদেশে, হিসারী, 
মুগতানী এবং মান্দ্রঙ্জ প্রদেশে গুজরাট 
: দেশে, কাটেবাবী, মধ্য প্রদেশে নাগৌবী 
এবং পাটনা অঞ্চলের গাভীগুলি প্রচুর 
ছুগ্ধাতী। যন্ধ করিলে ইহার] ২৫।৩*সের 
দুগ্ধ দিতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে আমর! 
উদসীন। বঙ্গদেশের গা তীগুপি /২। বা /২॥ 
সেরের অধিক হুদ্ধ দেয় না, ইহার অতান্ত 
খর্বাকৃতি এবং অস্থিচর্ধসার। বাগ।লীর 
বুদ্ধমৃত্তা সর্বর্র খ্যাত, কিন্তু বঙ্গদেশীম্ন জীব 
জন্তর অবনতি দেখিলে আর সে বুদ্ধিমত্তার 
প্রশংস! করা বায় ন1। পাঞ্জব প্রন্ভৃতি 
দেশের এক একটা ছাগীতেও ৫1৬ সের ছুগ্ধ 
দিয়া থাকে । কেবল অপালনজন্তই বাঙ্গালী 
গা্খুণির এই প্রকার হীন দশ। উপস্থিত 
হই. [ছ। অন জলবাদুর দোষও যে 


 সাহিতা-সংহি।  [১১শ খত, ওয় সংখ্যা। 





কতকট। না আছে তাহা নহে, কিন্ত যর 
চেষ্টা করিলে, এই দোষ অনেকপরিমাণে 
দূরীভূত হইতে পাবে। বর্তমান কাপে ' 
ছুগ্ধাদির যে প্রকার অভাব হইয়াছে, তাহাতে 

শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি গোজাতির 
প্রতি আকুষ্ট হওয়। উচিত, নতুবা! গবাদির 
অপালনজনিত ক্ষতি প্রত্যহ গুরুতর হইতে 
থাকিবে। শিক্ষিত লোক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিলে অনেক উপকারের আশা কর! 
যায়, কারণ “ষদ্যদাচরতি শ্রেঠতদেবেতরো 
জনঃ। সযৎ প্রমাণং কুরুতো লোকস্তদ- 
স্ুবর্ততে ।* ০৫65 
01081) 0120 601, 


[55170015191 
কেবল সভাসমিতি ও 
বক্তৃতা দ্বারা কোনও কার্য হয় না। 
গোপালনসন্বন্ধে ইং.রজী ভাষায় অনেক 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে? বাঙ্গলা ভাষায় এবংবধি 
গ্রন্থ ২৪খান! মাত্র দেখিতে পাই। কোন্‌ 
কোন্‌ গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী, এ বিষগ্ন প্রব- 
ন্বের শেবাংশে বল! যাইবে । 

গোঞ্জাতির অবনতির দ্বিতীয় কারণ-_ 
পুষ্টিকর খাদ্য ও গোচারণ-ভূমির অপ্রাহূর্য্য। 
কক্ষ (খোল) ভূধি প্রভৃতি দেশে ক্রমে 
ছুশ্রাপ্য ও ছুর্মুল্য হইতেছে এবং তজ্জন্ 
খাদাদ্রব্যে নানাপ্রকার কত্রিমতা ঝাড়ি- 
তেছে, পক্ষান্তরে অন্য কোনও প্রক্কার পশু- 
থাদ্া উৎপাদনের রীতিমত চেষ্ট। হইতেছে 
না, ইহার ফলে গে।-কুন ক্রমে খাদ্াাভাবে 
জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে এবং ইহার পরিণাম 
যাহ। হইবার তাহাই হইতেছে। ভারত- 
বর্ষে গে।চারণ ভূমির 'অভাব ছিল না, 
এখন তাহা ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে। পুর্ব 


প্রত্যেক গ্রথমেই গোচর রাখার ব্যবস্থা ছিল 


এবং ইহা পুথ্যঙ্গনক ও ধর্মকার্ধ্য বলিয়। 
লোকের ধারণ। ছিগ ; এখন অর্থই আমা- 
দের পরমার্থ হইয়াছে ? ধর্ম হীনবল হুইতে- 
ছেন এবং পুপ্যকার্ষ্যে আর আমাদের প্রবৃত্তি 





আষাঢ়, ১৩১৭ ] তারতে গোঁজাতির অবনতি ও ₹্লিরোধের ডলায় 1৬৬ ।-5০৯- 


নাই। প্রাচীন শান্ত গোচারপ-ভূমি রাখার 
সুব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে, কিন্ত সেগুলি আর 
আমর! পালন করিতে প্রস্তত নহি। জ্ঞন- 
বৃদ্ধ খাবিসম্প্রদায় কাহারও কাহারও নিকট 
দ্রব্য-বিশেষসেবী বলিয়া আধখ্যাঁত হই- 
তেছেন। এই প্রকার হওয়।! বিচিত্র নহে, 
কারণ প্প্রার়ঃ সমাপন্নবিপন্তিকালে ধিয়োহপি 
পুংসাং মপিনীভবস্তি।” সে দিন উত্তর 
অঞ্চলের ছোট লাট বাহাছুর গোজাতির 
বুক্ষ। ও উন্নতি বিষয়ে আলোচনার জন্য 
একটি সমিতি করিয়া অনেক শুভঙঞ্জনক 
প্রস্তাবের অবতারণ1 করিয়াছেন, তন্মধো 
গোচব ভূমি রক্ষার জন্ত প্রত্যেক ভূম্বামীকে 
বিশেষভাবে অন্থরোধ করিয়াছেন। বোধ 
হয়ঃ এ বিবয়ে রাজবিধিও সত্বরই প্রচারিত 
হইবে। ভরস1 করি, বঙ্গদেশীয় রাঞজপুরুষ- 
গণও এ সম্বন্ধে মনোযোগী হইবেন। 
আমাদের দেশে (ময়মনসিংহের উত্তরাংশে ) 
জুসঙ্গ ও সেরপুর প্রভৃতি স্থানে অনেক 
জঙগনাকীর্ণ পতিত ভূমি আছে, এবং 
তাহাতে এখনও গেোচারশের সুবিধ। আছে, 
কিন্ত কালে তাহাও নুপ্ত হইবে। অর্গ 
লোভ বাড়িসেই আর পতত ভূমি থাকিবে 
না। পাশ্চাত্যদেশে পশুথাদ্য নানাবিধ 
তৃণাদি জন্মানর অনেক চেষ্টা হইতেছে। 
51188 প্রথ। দ্বারা (ঘাস ভূগর্ভে প্রেবিত 
করিয়া) ঘাস রাখিবার ব্যবস্থা অতি 
সুন্দর । আমাদের দেশেও অনায়াসে 
তাহ। অবলঘ্বিত হইতে পারে। অনেক 
স্থলে বিবিধ পুষ্টিকর তৃণ উৎপন্ন হয়, সে 
গুল রীতিমত রক্ষা করিলেও গবাদ্দির 
খাদ্যাভাব হপ্র না। এ বিষয়েও শিক্ষিত 
সম্প্রদাক্কের মনোযোগী হওয়। বিধেয়। খড় 
বিচালী হইতে 51188 প্রথায় রক্ষিত ঘাস 
অনেক উৎকৃষ্ট এবং পুষ্টিকর। দুর্ববাধথাসের 
রীতিমত চষ করাইলেও অনেক নুনিধ। 


পিসি শপ পি শী াাীশশীটাটীীশীীশীশীশীঁ 





আছে।..অতঃপর গিনি, বিয্লানা, সরযোম 
প্রভৃতি বৈদেশিক ঘাসেরও চাষ করান 
ঘাইতে পারে । আমার বিবেচনায়, দুর্ব্বাঃ 
নল, থাগড়া, উল, বিরণ এবং আরও অনেক 
প্রকার তৃণ প্রভৃতি ও এতদেশজাত 
তৃণার্দিই ,ভারতীয় গাভীর পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । পশু-খাদ্য নামক একখানি 
ক্ষুত্র গ্রন্থে (শ্রীযুক্ত গ্রবোধচন্দ্র দে 
ঢা. 1২ চা) 5:) এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
আলে।চিত হুইয়াছে। কার্পাস বীজ ছুঞ্চবতী 
গাভীর পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য, অতএব, 
কার্প সের চাষে মনোনিবেশ করা আমাদের, 
কর্তখ্য। ইহাতে দ্বিবিধ উপকার হইতে 
পারে, পশু-খাদ্য পাওয়া যাইবে এবং তুলা ও 
উৎপন্ন হইবে। সর্ষপের কন্ক (খোল) যণ্ড 
ও বলীবর্দ প্রভৃতির পক্ষে ভাল। কিন্ত 
হুষ্ধবতী গাভীর পক্ষে তিল এবং তিবির 
খোলই উৎ্কৃষ্ট। গবাদির খাদ্য সম্বন্ধে 
আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা! হুওয়! 
কর্তব্য। বর্তমান প্রবন্ধে তাহ। করিতে 
হইলে ইহার কলেবর অতযঅ বৃদ্ধি পাইবে, 
অতএব তাহাতে বিরত হুইলাম। 

অতঃপর গো-জাতির অবনতির অপর 
কারখ--গোমড়ক সম্বন্ধে ২৪টী কথ! বল! 
যাউক । 7২10615: (গোবসম্ত), গলাফুল। 
€(৪700018% ] পেটকুর্গ। প্রভৃতি সংক্রামক 
ও মারাত্মক ব্যাধিতের প্রতি বর্ষে বে. কত 
গাভা বস ও গড প্রভৃতি অকালে কাল 
গ্রাসে পতিত হুইতেছে, তাহার ইয়ত্। কর! 
যায়না । এই সকল ব্যাধি উপস্থিত হইলে 
এক একটী গ্রাম একবারে গোশুন্ত হই! 
পড়ে, ইহাতে কৃষক ও গৃহস্থগণ যে কি 
পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা বল! বায় ন1। 
পুর্বে প্রত্যেক গ্রামে ২৪ জন গো-বৈদ্য 
থাকিত, তাহারা অনেক গোকে অকাল 
“মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিত, অধুনা 


১১৩ 


তাহাদের গ্রতি হতাদর হওয়ায় গে।-বৈদ্য 
লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। ভেটার্ণারী বিদ্যালয়ে 
যে সমস্ত যুবক শিক্ষালাত করিয়া গো-বৈদ্য 
হুইতেছেন, তাহাদের দ্বারা দরিদ্র কৃষক 
ও গৃহস্থগণ বিশেষ উপকৃত হইতেছে না, 
তাহাদের বাবস্থানুষায়ী ওবধাদিও দুরস্থ গ্রাম 
সমূহে সহজলত্য নহে এবং সকলের পক্ষে 
তাহ ক্রয় করাও সম্ভবপর নহে। এইরূপ 
অবস্থায় ইহাদের দ্বারা গো-চিকিৎসার 
বিশেষ সহায়তা হইতেছে না। 

অতঃপর স্বান্থ্যরক্ষার নিয়ম অবগত 
না থাকাতে সামান্য কৃষক ও গৃহস্থগণ 
গোমড়ক উপস্থিত হইলে তাহার কোনও 
প্রতীকারই করিতে পারে না। 
6০ এবং উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান ন৷ 
থাকাদ্স এবিষয়ে তাহারা একেবারেই উদ্া- 
সীন। গে-মড়কে দেশ গোশুন্য হইয়! 
যাইতেছে, ইহার ফলে ছুগ্ধাদ্ির অভাব 
বাড়িতেছে এবং গোমন .ও গোমুতাদির 
অরত। হেতু ক্ষেত্রের সার দুশ্প্রপ্য হইতেছে, 
তজ্জন্ত ভূমির উর্বরাশক্তি হ্রাস হইতেছে, 
এবং শশ্ঠাদি ক্রমে দুমূপা হইতেছে, ভারত- 
বর্ষ নিত্য ছুর্ভিক্ষের আগার হইতেছে। এক 
গোঙ্জাতির অপচয়ে কি হুইতে পারে তাহ 


নিম্নলিখিত [৩1১০/এ ব্যক্ত হইয়াছে 
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সাহিত্য-সংহিতা। 


[ ১১শ খ€, ৩য় সংখ্যা । 
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ভারতের ন্যয় কৃষিপ্রধান দেশে গো- 


জাতির লোপাপতিতে ধেকি পধ্যস্ত অনিষ্ট 
হইতে পারে, তাহা কল্পনা করা যায় না। 
বিগত ১৮২১ খ্রীঃ অবন্দের আদম স্বুমারীতে 
(051)0955 1২০০০) দেখা যায় যে, 
প্রায় ২০৯, ৮৪৯, ২৫৬ জন (অর্থাৎ প্রাক 
শতকর। ৬৯-৯২ জন) লোক কৃবিকার্ধ্য ও 
তৎসংস্থষ্ট নানাবিধ কার্ষ্য লিপ্ত আছে এবং 
এবংবিধ কার্য্যাবলীতে গোই প্রধান সহায়। 
এইরূপ অবস্থায় গোমড়কে লক্ষ লক্ষ গে৷ 
শমন ভবনে গমন করিলে কৃষকের ও সমগ্র 
দেশের কি ছর্দশ! হয়, তাহ। ভাবিলেও 


হৃতৃকম্প উপস্থিত হয়। 
এক্ষণে গোবধ ও চর্ম-ব্যবসায়ী কর্তৃক 


বিষ প্রয়োগে গোহত্যসন্বদ্ষে আলোচন! 
করিতে ইচ্ছা করিতেছি। মানুষের খাদ্য 
স্বরূপে বাবহৃত হইবার জন্য ভারতবর্ষে 
সম্প্রতি অতি যথেচ্ছভাবে গোবধ কর! 
হইতেছে, ইহা নিবারণ কর! আমাদের 
সাধ্য নহে। মুসলমান ত্রাতৃগণ এ সন্বন্ধে 
মনোধোগী হইলে অনেকটা উপকার 
হইতে পারে। ইদদপ্রভৃতি পর্ব-উপলক্ষে 
ষেগোবধ করিতেই হুইবে। কোরাণ সরি- 
ফের বোধ হয় ইহ! অভিপ্রেত নহে। এ 
সম্বন্ধে অধিক কথ। বল! আমার ধৃষ্টতামাত্র। 
গেমংস এ দেশের উপযোগী নহে, একথা 


ঘআধাঢ়, ১৩১৭] ভারতে গোঙ্জাতির তবনতি ও তন্সিরোধের উপায়চিস্তা । 





ভাল রকম বুঝিতে পারিলে বোধ হয় নেক 
গোমাংসভোজীই ইহার ব্যবহারে বিরত 
হন। মুসপমান-নরপতি মহামনস্বী আক- 
বর এক সময়ে গোবধ বুহিত করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন ) কিন্তু নান! প্রতিকূল কারণে 
তিনি ইহাতে কৃতকার্ধ। হইতে পারেন নাই । 
'ইংলগু প্রভৃতি পাশ্চাতা দেশে যথেচ্ছ 
গোবধ হইতে পারে না, থাদ্যস্বরূপে ষণ্ডের 
মাংসই প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়, ইহ। মন্দের 
ভাল বটে। বলিতে লক্জা হয় এবং হুঃখও 
হয় যে “হিন্দু? নামধারী আমাদের গোপাল 
€গোয়ালাগণ ) প্রত্যক্ষভাবে না হউক, 
পরোক্ষভাবে গোবধের সহায় হইতেছে। 
ব্যবসায়ের লোতে তাহার গোবৎসগুলিকে 
-৮১০ দ্রিবস বয়স্ক হইলেই কষায়ের নিকট 
বিক্রয় করিতেছে, অতঃপর ফুঁক। প্রভৃতি 
নিষ্ঠুর উপায়ে গো-ছুপ্ধ আকর্ষণ করিয়! 
তাহাতে ত্রিগুণ কি ততোধিক জল মিশ্রিত 
করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছে। এ 
জল সময় সময় এত দুষিত থাকে যে, 
তাহাতে নানা রোগোতপত্তি হওয়াই ম্বাত। 
বিক। গাভীটা বৃদ্ধ। হইলে, অথবা ছৃগ্ধ 
ছাড়াইলে তাহাকেও কবায়ের নির্দয় হস্তে 
অর্পণ করিতেছে। হায় রে অর্থ, তোর 
কি মোহিনী শক্তি ! অর্থলোভে মানুষ কতই 
ন। অপকার্ধয করিতেছে। মাড়োয়ারী 
ভ্রাত্গণ দয়াপরবশ হুইয়। পিঞ্রাপোল 
স্থাপন করিয়া! এই নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে 
গাভীগুলিকে কিয়ৎপরিমাণে বক্ষ! করার 
চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাহাতেও আশা- 
রূপ ফল হয় নাই। দেশের সর্ধত পিঞজরচ 
পোলের স্তায় অনুষ্ঠান হওয়! কর্তব্য। 
£পর চর্্মব্যবসায়িগণ ব্যবসায়ে 
অর্থোপার্জনের লোভে বিষগ্রয়োগ দ্বারা 
অনেক গো-হত)া করিতেছে। 
এ প্রকার মিষ্ঠুরতার আধিক্য পরিপক্ষিত 


শ্বঠিত করা! প্রয়োজন এবং 


পল্লীগ্রামে 
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হয়। চর্ঘব্যবসায়ে নিষ্ঠুরত। হয় বলিয়াই 
বোধ হয় আমাদের শাস্ত্রে দিঞ্াতির পক্ষে 
ইহার ব্যবসায় নিবিষ্ধ হইয়াছে। অধুনা 
আমর] সেই নিষেধ অমান্ত করিতেছি, ইহার 
পরিণাম শুতঙ্গনক কিনা, তাহ! বগিতে 
পানি না। কঠোর বাজবিধি গ্রচশিত 
সত্বেও প্রতি বর্ষে বিষপ্রয়োগে অনেক 
গো-হত্য। হইতেছে। ইছার প্রতিবিধ।নের 
উপায় কি? ৃ 

গোজাতিন্ন অবনতির প্রধান কারণ- 
গুলির সংক্ষেপে আলোচন। কর! হইল । 
এবার কি উপায়ে ইহার গতিরোধ হয়, 
তৎসন্বদ্ধে ২৪টী কথা বলা গ্রয়োজন। 
আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে যত অধিক 
আলোচন। হয়, দেশের পক্ষে ততই মঙগল। 

প্রথমতঃ শিক্ষিতসম্প্রণাত্ঘ এবং বঙীর 
ধনীসম্প্রদায় ও ভূম্যধিকারিবর্গের মনোযষোগ 
বাতীত গোঞ্জাতির রক্ষা ও উন্নতি স্থদুর- 
পরাহত। আমার বিবেচনায়__- 

১। স্থানে স্থানে গোশাল। €( 02115 
910) প্রতিষ্ঠা। 

২। গো চিকিৎসার জন্য দাতব্য 
চিকিৎস।লক স্থাপন ও গ্রামে গ্রামে 
গোবৈদ্য-প্রেরণ। 
গে-চিকিৎসা, ও পাপন প্রভৃতি 
বিষয়ে সরল ভাষায় গ্রন্থাপ্দি প্রচার । 

৪1 গোচারণ ভূমিরক্ষার 
উদ্ভাবন। 

৫। সর্কেপরি ধথেচ্ছ গোবধ নিবা- 
বণের চেষ্টা কর কর্তব্য । 

গোশ।লা (1)515 ) প্রতিষ্ঠা করিতে 
হইলে যৌথসম্প্রদায় (1০716 9:০০: ) 
গবর্ণমেন্ট 
স্থাপিত কোনও বিখ্যাত 751)তে কিছ 
কাল অবস্থান করিয়া কাধ্যপ্রণালী শিক্ষা 
বরিয়। কর্ণক্ষেত্রে প্রবেশ করা উচিত.) 


৩। 


উপায় 
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নতুবা ফেবল 01১5০ ( উপপত্তিতে ) 
কার্য্য স্ুচারুরূপে নির্বছিত হয় না। আমর 
অনেক সমপ্ধেই অভিজ্ঞত1 লাভ না করিয়াই 
অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি, পরিশেষে 
সফপতা। লাভ না করিয় হতাশ্বান হই এবং 
বর্ষে উৎসাহ ও উদ্যম ভগ্ন হয়। এবংবিধ 
নিক্ষপতাই আমাদের উন্নতির পরিপন্থী। 
[05115 9ি100107€ সম্বন্ধে অনেক ইংরেজী 
গ্রন্থ আছে? সেগুলি বঙ্গভাষায় অনুদিত 
কর উচিত। 
সদ্যঃ পততি লৌহেন ত্রাঙ্গণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ 

ছুপ্ধ ও গাতী বিক্রয় কর! ব্রাহ্মণের পক্ষে 
শান্্র-নিষিদ্ধ বটে, কিন্ত এখন অনেক তথা- 
কথিত ব্রাঙ্ষণসন্তান চণ্মাদ্দি ও বিনাম! 
প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছেন, ইহাও শাস্ত্র 
নিষিদ্ধ। অব্রাবস্থায় ছুগ্ধ।দি বিক্রয় করা! 
একাত্ত অন্তায় হইবে না। চন্দ বিক্রয় 
অপেক্ষা ইহাতে যে অধিক পাপ আছে, তাহ 
বোধ হয় না। গে-ছুগ্ধ।দি বিক্রপ্ন করিলে 
ব্যবসায়-লোভে গবাদ্ির প্রতি নিষ্ঠুরতা 
হইবে বিবেচনাতেই বোধ হয় তাহ1 শাস্ত্রে 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । শাস্ত্রের ব্যবস্থ। অযৌক্তিক 
বা অসঙ্গত নছে। 

গোপালন ও গোচিকিৎস। সম্বন্ধে বঙ্গ 
তাধার গ্রন্থ প্রচার আবশ্তক্ক। এ বিষয়ে 
আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ঃ 
সিংহ বাহাছর পথপ্রদর্শক হুইয়াছেন। 
তাহার প্রণীত গো-পালন নামক ক্ষুত্র গ্র্ই 
বোধ হয় বঙ্গভাষার প্রথমস্থ।নীয়। অধুন! 
হুগলী (রাম নদ) নিবাসী শ্রযুক্ত প্রভাস 
চন্দ্র বন্দ্যেপাধ্যার ৪ থণ্ডে গোজীবন নামক 
পুষ্তক প্রকাশিত করিয়ছেন। এতদ্যতীত 
গোজাতির উন্নতি ও গোধন রক্ষা নামক 
আরও ছুই খান৷ ক্ষুত্ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, 
কিন্ত ইহার কোনটাই আমাদের অভাব 
পূরণে যথেষ্ট নহে। এতদপেক্ষা বিস্বৃত 


সাহিত্য-সংহিত! | 


[ ১১শ খ€্ড, ৩য় সংখ্যা । 





ও বিশদ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়। বাঞ্নীয়। 
ইংরেজী ভাষায় ভারতবর্ষের গে! সম্বন্ধে 
নিয়লখিত গ্রন্থগুলি গো-ছিটঙবী ব্যক্তি 
মাত্রেরই পাঠ্য 8 

১৮৭১ খুঃ অব গবর্ণমেন্ট কর্তৃক তারত- 
বর্ধে গবাদ্ির মারাস্মক রোগবিষয়ক এক 
খনি পুস্তক বঙ্গ ভষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 
সেথানিও পাঠ্য বটে। 
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আষাঢ়, ১৩১৭] ভারতে গোঙ্জাতির অবনতি ও তন্নিরোধের উপায়-চিন্ত। । ১১৩ 





জন্তই লিখিত, তথাপি আবশ্তক বোধে 
এগুলি হইতেও অনেক বিষয় গ্রহণ কর! 
যাইতে পারে। 

নাটক, নতেগ প্রভৃতি বঙ্গতাবায় যথেষ্ট 
হইয়াছে ও হইতেছে (বদিও ইহারা অধি- 
কাংশই পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না), 
অধুনা! নানাবিধ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ও 
ধ্তিহাপিক গ্রন্থ প্রচারের সময় উপস্থিত 
হইন্নাছে। কৃতবিদ্যগণের এ বিষয়ে ষত্রবান্‌ 
হওয়া কর্তব্য। 

সংস্কৃত ভাষায় গোপালনসন্বন্ধে প্রায় 
গ্রাত্যেক পুরাণে অনেক প্রকীর্ণ শ্লোক 
আছে। সেগুপি একর্রিত করিয়া প্রচার কর? 
কর্তব্য। মহাভারত পাঠে জানা ধায় যে, 
সহদ্দেব গো-চিকিৎসায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন 
এবং পাগুবগণের অজ্ঞ/তবাসকালে বিরাট 
ভবনে তিনিই গোচিকিৎসক ছিলেন । 
তাহার প্রচারিত কোনও গ্রন্থ এ পর্যন্ত দেখি 
নাই । বোধ হয় তাহ। থাকিতে পারে, কারণ 
নকুলরুত অশ্বশান্ত্র পাওয়। যাইতেছে এবং 
2515০ ৪০০10 কর্তৃক তাহা মুদ্রিত 
হইয়াছে । প্রাচীন ভারতে শগবান্‌ শ্রীকষ 
বালাকালে বৃন্দাবনে গে।ধন চর।ইতেন, ইহ] 
সর্ববঞনবিদ্বিত। আদর্শ মহাপুরুষ ভগবানের 
অবতার গোচারণ করিতেন, ইহা হঈতে 
অ।মর। বিশেষ শিক্ষা লাভ করিতে পারি। 
ফলতঃ, এক সময়ে গে।ধনই ভারতের শ্রেষ্ঠ 
সম্পত্তি ছিল।-_- 

তৃণানি খাদ্ত্তি বসন্ত্যরণ্যে 

পীত্বাপি তোক্বান্তমৃতং অবস্তী। 

যদ্‌গোময়াদ্যশ্চ পুণস্তি লোকান্‌ 

গোতিন” তুশ্যং ধনমস্তি কিঞ্চিৎ ॥ 
“গাবঃ পবিভ্রা মাগল্য। গোষু লোকঃ 

প্রতিষঠিতঃ। 

শরুন্ম,তরং পরস্তাসাং অপক্ষীনাশনং পরম ॥” 

আমাদের শাস্ত্রে সপ্ত মাতা বলিয়া 
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কীর্তিত হইয়াছেন; তন্াধ্যে গাভী একটা । 
যথ।£-_ 
আত্মমাত1 গুরোঃ পত্রী ব্রাঙ্গণী রাজদারিকা। 
গাভী ধাত্রী ধরিত্রী চ সপ্তেতে মাতরঃ স্তহাঃ 

বস্ততঃ গানী আমাদের মাতৃহুল্যা, এ 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 

পঞ্চগব্য (€ ছুপ্ধ, দধি, ঘৃত, গোমর, 
গোমৃত্র ) আমাদের প্রত্যেক দৈব ও টৈত্র্য 
কার্ষ্যে ব্যবস্থেয়্ হইয়াছে এবং হবিব্রন্ধ (দ্বৃত 
বঙ্গ) এ কথাও বলা হইয়াছে । বধাহারা 
শাদ্ধক্রিয়াতে গোদানের মন্ত্রগুলি অভি- 
নিবেশ সহকারে পাঠ করেন, তাহার বুঝিতে 
পারেন যে, শান্্রকারগণ গাভীকে কি 
উচ্চ স্থান দিয়াছেন এবং কি পবিভ্র 
ভাবে দেখিয়াছেন। এ সমস্ত বিষয় অপ্রাস- 
লিক হইলেও বলিতে বাধ্য হুইলাম। 
কুতুহলী শ্রোতৃবর্গ এ বিবয়ে বিস্তৃত বিবরণ 
জানিতে ইচ্ছা করিলে হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থগুপি 
একবার পাঠ করিবেন । গোদানের অনেক 
ফল শাস্ত্রে বিঘোবিত হুইয়াছে। 

উপসংহার কাপে 1315311)5 টবজিক 
তত্ব সম্বন্ধে ২।৪টী কথা বল ষাইতেছে। 
দেশে গো জাতির উন্নতি বিধান করিতে 
হইলে 152011)5 সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করা 
উচিত। পূর্বকালে শ্রান্ধবীসরে যে বৃষোৎ- 
সর্গ করা হইত, তাহার উদ্দেষ্ত বোধ হয় 
গোবংশের বিস্ত তিসাধন। হৃষ্ট পুষ্ট, সুস্থ 
ও উৎকৃষ্ট ছুপ্ধবতীর বৎসই উৎসর্গ কর! 
শাস্ত্রের আদেশ। বৎসটী তিনি বৎসর বয়স্ক 
হওয়। চাই, কারণ এই বয়স হুইতেই বণ 
সম্তখন উৎপাদনে সমর্থ হয়, ইহা হইতে 
অপরিণত বয়স্ক ষণ্ডে বৎস ভাল হয় না। 
বর্তমান কালে আমর ঘষে কোনও প্রকার 
একট ষণ্ড উৎসর্গ করিতেছি এবং ইহাতেই 
অথ পুণ্য সঞ্চয় করিতেছি ভাবিয়া নিশ্চিস্ত 
অছি। আমাদের শাস্ত্রের মহান্‌ উদ্দেহ্া এই 
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প্রকারে বিফগ হইতেছে । উৎকৃষ্ট জাতীয় বণ্ড 
নিককষ্ট গাতীতে উপগত হইলে যে বৎস হয়, 
তাহা মাত। অপেক্ষ। তাল হয় এবং মাতার 
ছগ্ধও বাড়িয়! বায়, ইহা! আমর! প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি; কিন্তু তাখিপরীতে ফল বিরুদ্ধ 
হয়। অতএব এ বিবয়ে 73৫5০01€ কারী- 
দের লক্ষ্য রাখ। উচিত। আমাদের শাস্ত্রে 
যে অনুলোম বিবাহ বধ এবং প্রতিলোষ 
অবৈধ বলিয়া! কথিত হইয়াছে, তাহারও 
কারণ এই। রুগ্ন বড, ৮ বৎসরের অধিক 
বয়স্ক বণ্ড, 3০754176 কাধ্যের অগ্পষোগী। 
7379601778 সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পূর্বোক্ত 
ইংরেজী ও বাঙ্গাল! গ্রন্থগুলিতে দ্রষ্টব্য। 
গাভী পুম্পবতী হইবার অব্যবহিত পরেই 
বন্তোপগত! হইলে শ্ত্রীঞ্জাতীর় বৎস এবং 
কালবিলম্বে হইলে পুং-বৎস হওয়ার 
সস্ভাবনা অধিক। অতএব এ বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখিয়া গাভীর পাল দেওয়াইতে 
পারিলে আশানুরূপ ফল ন্লাভ কর! যায়, 
ইহা! পরীক্ষিত সত্য। ব্ঙগদেশীয় পনী গ্রামের 
ভূম্যধিকারিগণ তাল ভাল বণ্ড পালন 
করিলে নিজের গাভীসকল উন্নত হয় 
এবং প্রজাদেরও স্ুবিধ! হয়। প্রত্যেক গ্রামে 
২১টী ভাল বগ্ু-যুক্তাবস্থার় রাখিতে পারিলে 
7315৩ ভাল হয়) ইহাতে শম্যহানির 
আশক্ক। আছে বটে, কিন্ত যে ক্ষতি 
হর, একটী উৎকৃষ্ট বৎস হইলে তাহার 
চতুগডণ লাত হন্স। অতএব এইরূপ সামান্ 
ক্ষতি গণনা করাই উচিত নহে। 
স্থানে স্থানে গোরক্ষণী-সভতা স্থাপন 
করিয়া কষক ও গৃহস্থগণকে গোপালন 
গ্রস্ভৃতি বিষয়ে উদ্দেশ দেওয়াও ভাল মনে 
হুয়। কলিকাতা নগরীতে.ও অন্তান্ত সহরে 
ধাহাহ। বাস করেন, স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশেও 


॥ সাহিভ্য-স্ভার অধিবেশনে পঠিত। 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[১১শ. খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। 


তাহাদের ( অবশ্ত বীহারা সমর্থ তাহাদের ) 
২১টী ভাল গাতী পালন কর। উচিত, ইহাতে 
নানাপ্রকার সুবিধা আছে । আমার নিজের 
অভিজ্ঞতা হইতেই একথা বলিতে সাহসী 
হইয়ছি। বাজারের কৃত্রিম ছুপ্ধ সেবনেই যে 
কলিকাতায় নানাপ্রকার পীড়ার প্রকোপ 
বাড়িতেছে, এ সম্বন্ধে বায় বাহাছুর চুনীলাল 
বসু মহাশয় সে দিন খাদ্যদন্বন্ধে বক্তুতায় 
বিশেষরূপে বুঝাইর়। দিম্বাছেন। আমি 
সাহিত্য সভায় ইতঃপূর্বে হুষ্ধপর্থন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোচন। করিয়া একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া- 
ছিলাম, তাহাতেও অনেক কথা বল! 
হইয়াছে। অতএব তাহার পুনরুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। প্রকৃত কথা এই যে, গো- 
পালন ব্যতীত আমাদের স্বাস্থ্য-সম্পত্তি 
কিছুই রক্ষিত হইতে পারে না, এই জন্যই 
গোজাতির অবনতিতে আমাদের কি কি 
অনিষ্ট হইতেছে এবং তাহ! কি প্রকারে 
নিবারিত হইতে পারে, তৎসন্বন্ধে যথ।শক্তি 
আলোচনা করিলাম । 

আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অনেক অসন্বদ্ধ 
কথা থ!কিতে পারে এবং অনেক কথ। 
অন্ুক্তও আছে; কিন্তু ইহা দ্বারা যদি 
কাহারও গোপালনের প্রবৃত্তি উদর হয় 
এবং গোজাতির অবনতি নিবারণ ও তাহার 
উন্নতিসাধনের ইচ্ছ। বলবত়ী হয়, তবেই শ্রম 
সার্থক মনে করিব। উপসংহারে নিবেদন, 
গোমাতার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বঙগীয্ব 
হিন্দুগণ যেন তাহাদের হিন্দুনামের সার্থকতা! 
রক্ষ। করেন এবং “গোষু লোকঃ প্রতিষি তঃ” 
একথ। যেন সর্বদাই মনে রাখেন। এক! 
যেন মনে থাকে যে, গে।-ব্রহ্মণের রুক্ষাতেই 
ভারতবর্ষ সুরক্ষিত, ইহাদের অবনতিতেই 
ভারতের হুর্দশা অবশ্থস্তাবী। * 

শ্ীকুষুদচজ্জ সিংহ শর্্মা। 


ভারতী মঙ্গল-কাব্য। 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


পয়ার 
সৃখে রাজ্য করে, অঃশুমান নরেশ্বর । 
দিলীপ আখ্যান তার জন্মিল কুঞ্র ॥ 
রাজো অভিষেক করি আপন নন্দন । 
তপ হেতু অংশুমান চলে ঘোর বন! 
বহুকাল জাক্বীকে উগ্রতপ করি। 
কালে বশ হয়ে রাজা গেল৷ স্বর্গপুরী ॥ 
মহান্থর বীর হৈপ দিলীপ রাজন্‌। 
ভুজবলে জন কৈল এ তিন ভুনন॥ 
পরম আনন্দে রাজা করেন ভূপতি। 
যতকিঞিৎ মনে ছুংথ ন! হ'ল সন্ভতি ॥ 
মন্ত্রিগণ স্থানে রাজ্য করি সমর্পণ । 
বিপিনে তপপ্য। হেতু করিল গমন ॥ 
সহজ্ম বৎসর তপ গন্্রাকে করিয়া। 
লোকান্তরে গেল৷ ভূপ পঞ্চত্ব পাইয়া ॥ 
তপোবখনে নিরাধয় রৈল ছুই রাণী। 
তীর্থ পর্যটন হেতু এল সব মুনি ॥ 
খষি সব দেখি দৌহে প্রণাম কঞিল। 
হইবা র পুত্রবতী মুনি বর দিল ॥ 
গুনি অসঙ্গত বাক্য বলে দুই জনে। 
পতিহীন জনে পুত্র হইবে কেমনে ॥ 
মুনিগণ বলে ব্যর্থ না হবে ভারতী । 
হবেক তনয় যেয়ে ছুয়ে কর রতি ॥ 
সে দোহার সংষোগেতে মুনিবা ক্যফলে। 
ভগীক্থ নামে রাজ! জন্মিল ভূতলে ॥ 
কিছুমাত্র জ্ঞান দেহে জন্সিলে তাহার 
গঙ্গ। আরাধনে চলে নৃপতি-কুমার ॥ 
অনাহারে এক পদে সহস্র বংসর। 
বৃক্ষ স্তায় তিষ্টি তপ করে নরেশ্বর ॥ 
মুদ্রিত নঙ্গনে থাকে করি মহাধ্যান। 
শরীর হইল শু কাষ্ঠের, সমান ॥ 


নিরবধি ভাবে গঙ্গ! অন্ত নাহি মনে। 


প্রসন্ন হুইয়! দেবী আসিল! সেখানে ॥ 
বর লহ বলি গঙ্গা কহিল! বচন। 
ভগীরথ বলে মাতা শুন নিবেদন ॥ 
ব্রহ্মশাপে পিতৃগণ হয়েছে সংহার। 
অন্টের শকতি নাই করিতে উদ্ধার ॥ 
তুমি যদ্দি যেয়ে স্পর্শ কর কৃপা করি। 
মুক্ত হৈয়! পিতৃ সব পাবে শ্বর্গপুরী । 
গঙ্গা বলে যেতে নারি শিব আক্ঞাধীনে । 
চল ভগীরথ ভূপ শিব-আরাধনে। 

ইহ। বলি গঙ্গামাতা হৈলা অস্তর্ধান। 
হর-আরাধনে রাজ। গেলা অন্য স্থান ॥ 
মালুর পাদপতলে স্থান নিরূপিল। 
শিখগদ ভাবি মনে তথাদ্র বসিল ॥ 
সকল শরীর কৈল ভন্মে আচ্ছাদিত। 
হস্ত বক্ষ গ্রীব! শিরে কদ্রাক্ষমণ্ডিত ॥ 
লোচন মুদ্রিত সদ। জপে হর হর। 
হেন মতে উগ্রতপ করে নরেশ্বর ॥ 
তপফলে সাক্ষাতে আসিগা শুলপাণি ৷ 
করিল প্রণতি ভূপ লোটায়ে অবনী ॥ 
অতি তুষ্ট হৈয়! বাক্য বলে বিশ্বনাথে । 
লও নৃপমণি বর যেই ইচ্ছা চিত্তে ॥ 
রাজা বলে ব্রহ্মশীপে ম'ল পিতৃগণ। 
বিনা গঙ্গ-জলে তার নাই উদ্ধারণ 
যদি মেকে কৃপাবুক্ত চলা বিশ্বেখর। 
জাহ্ুবীকে দেও পিতা চাই এই বর & 
ভকতবৎসল অতি গ্রতু দর়ামর। 

জট। খুলি গঙ্গাকে দিলেন সে সময় ॥ 


'গঙ্গ! পেয়ে ভণীরথ অতি হইমন। 


যৌড় ফরে করে স্লাজা গঙ্গাকে ত্তবন ॥ 





১১৬ সাহিত্য-সংহিত! । [১১শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। 


এই নিব্দেন বলি পদযুগে তোর। 

ক্রপা করি চল মাতা সঙ্গে সঙ্গে মোর ॥ 
বলেন জাহৃবী দেবী প্রসন্ন হইয়]। 

আগে আগে চল তুমি শঙ্খ বাগ্জাইয়া ॥ 
ধ্বনি শুনি পাছে আমি করিব গমন। 
অজস্র করিবে বাদ্য শুনহ রাজন্‌ ॥ 
গঙ্গাকে বন্দিয়া ইহা শুনি ভগীরথে। 
শঙ্খ বাদ্য করি বলে উল্লামত চিতে ॥ 
পশ্চাতে জাহ্ৃ নী দেবী অণ্ত দ্রুত চলে। 
বিষম তরঙ্গ ঢেট হিলোল কালালে ॥ 
সঙ্গে গঙ্গা যান অগ্রে চলে নৃপবর। 
আসিয়া সলিল বেগে ঠেকে মহীধর ॥ 
লঙ্ঘিতে না পারি গিরি কহে স্থরেখরী। 
কহ ভগীরথ ভূপ কি উপার করি ॥ 

বলে রাজা! অগোচির কি আছে তোমার । 
মোরে রুপা করি আজ্ঞা কর যুক্তি সার ॥ 
মনে ভাবি ভাগীরথী বলিল বচন। 

অতি তুর্ণ আন রাজা হস্তী প্ররাবণ ॥ 
দণ্ডে গিরি আপি যদ্দি ভাঙ্গে করিবে । 
তবে মোর জল যেতে পারে সেই দ্বারে ॥ 
ইহা শুনি সুরপুরে চলিল ভূপতি। 
প্ররাবত কাছে উত্তর 1 দ্রুতগতি ॥ 

সব বিবরণ নৃপে কে করি-স্থানে। 
শুনিয়া উত্তর গজে দিল রন্মনে। 

যদি গঙ্গা! দাঁন করে আমাকে রমপ। 
তবে গিরি দশনে করিব বিদারণ ॥ 
ইাকে জানিয় তুমি এস শীন্রগতি । 
নিশ্চয় কহিল আমি শুনহ ভূপতি ॥ 
বিষণ ব্দনে রাজ। করিল গমন। 
উত্তরিলা আসি পুন গঙ্গার সদন ॥ 
মলিন মৃরতি দেখি পুছে ভাগীরী। 
একা এলে রাজা কেন না আইল হাতি ॥ 
অধোমুখে রহে রাজ] অন্তরে দুঃখিত । 
বলে ভূত ভবিষাৎ তোমার বিদ্িত। 
অতাস্ত অকথ্য কথা বলিছে কুঞ্জরে। 
কি মতে কহিব আমি মুখে নাহি সরে ॥ 


নিঃসন্দেহে বল রাজ! দোষ নাহি ইথে। 
শুনি ভগীরণ কহে গদগদ চিতে॥ 
তাকে রতি দান বদি কর অন্ুমতি। 
তবে হা'ত গিরি ভা'্গ দিবে দ্রুত অতি॥ 
জানি যেতে আমাকে পাঠায়েছে দন্তবলে। 
যত বিঘটনা ঘ.ট আমার কপালে ॥ 
বলিল জাহ্কবী তুমি শুনি নৃপবর। 
আনিতে দ্িরদে তুমি চলহ্‌ সত্বর ॥ 
কহিবে হল্তীকে মোর এই এক পণ। 
যদি মোর বেগ সনে করিবে রমণ ॥ 
হহ! শুনি ভগীরথ চলে হর্ষমনে । 
উপস্থিত হৈল যাইয়া কুঞ্জর দেখানে ॥ 
বলে ভগীরথ ভূপে শুন বাক্য করি। 
যে বচন আমাতে কহিলা সুরেশ্বরী ॥ 
যদি তুমি তার বেগ পার সহহবার। 
তবে সে পারিবে করি করিতে শুনার ॥ 
আাপনার বল বুঝি চলহ বারণ। 

হাস্য করি যুখনাথে বলিল বচন ॥ 
অবলার সাথে যদি বলে নীহি পারি। 
তনে প্ররাবত নাম বর্থ কার্ষে ধরি ॥ 
জাহবীর পদযুগ বন্দি নিজ শিরে। 


] ভনে রাঙ্গসিংহ নাম মূর্খ ধরাধরে ॥ 


ঝ্িপদী। 


এই বলি হাঁতী, চলে দ্রুতগতি, 
নৃপতি অঙ্গজ সাথে। 

আসিল সত্বর, গঙ্গার গোচর, 
অধিক আনন্দ চিতে। 

করি দেখে নীর, হয়েছে স্ুস্থির, 
ঠেকি মহামহী ধরে । 

ভিড়াইয়া দন্ত, গিরি কৈল অস্ত, 
অতি মনত করিবরে ॥ 

পেকে সেই দ্বার, চলে গঙ্গাঞার, 
অতি বেগে যায় জল। 

সলিল তরঙ্গেঃ পড়িয়া মাতঙ্গে, 
ক্ষণেকে হইল তল।॥ 





আষাঢ়, ১৩১৭] 


গঞ্জেন্্র বিকল, থেয়ে বহুজল, 
" গঙ্গাকে করয়ে স্ততি। 
পণ্ড বট আমি, স্থরধুনী তুমি, 
কোপ ক্ষম ভাগীরথী ॥ 
হস্তীর বচনে, , গঙ্গা কৃপা মনে, 
বেগে তুলি দিলা পারে। 
ছাড়ায়ে মরণ, চলিল বারণ, 


লঙ্জিত হইয়1 ঘরে ॥ 

গঙ্গ। বেগ ক্রমে, যথ। স্ত্তে রমে, 
তুলি দিলা জল হনে। 

হস্তিনা নগর, অতি মনোহর, 
পুরী হইল সেইখানে ॥ 

কৌরব পাগুব, মহাযোদ্ধ! সব, 
পঞ্চাধিক শত ভাই। 

- এস্থানে বসতি, 
অগতে তুলনা নাই ॥ 

শুনি কালিদাসে, মুনিতে দিজ্ঞাসে, 
কহ কেব। ছিল কুরু। 

বলি শ্রীচরণে, কুপা করি মনে, 
বিশ্তারিয়া কহ গুরু ॥ 

শুনি দ্বিজ বাণী, কহে মহামুনি, 
শুন বলি কালিদান। 


শুন উপাখ্যান, অমৃত সমান, 
ভারত-প্রসঙ্গ ভাষ ॥ 
শান্তনু নৃপতি, মহাধন্ম মতি 


জাহৃবী রমণী যার। 

দেখতার অংশে, জন্মে কুরুবংশে, 
ভীম্ম দামে পুত্র তার ॥ 

নৃপে স্থৃত দিয়া, গেলেন চলিয়া, 
গঙ্গা আপনার ধামে। 

পরে নৃপমণি, বিয়া কৈল আনি. 
কন্তা সত্যবতী নামে ॥ 

জন্মে কালাস্তরে, তাহার অঠরে, 
ছুই ভুত মহাতেজা। 

বলে মহাবীর, সমরে সুধীর, 
হৈল ভবনের রাত ॥ - 


কৈল! নরপতিঃ . 





ভারতী মঙ্গল-কাব্য। ১৯৭ 


ছুই সহোদর, গেল যম্ঘর-_ 
সু নাই তা সবার। 

ব্যস্ত প্রজাগণ, নৃপতি কারণ, 
হবে কোন পর্দার ॥ 

পূর্বে ভীম্ম ণীরে, . ধীবর গোচে, 
করিছে ব্ষিম পণ। . 

সেই বাকা লাগি, তিনি মহাযোগী, 
রাজা হবে কোন জন ॥ 

পরে ছুই নারী, আনি ব্যাসমুনি, 
ছই স্থুত জন্মাইলা ॥ 


ধৃতরাষ্্র নাম, মহা গুণধাম, 
জেগ্ঠ পুত্র অন্ধ হৈলা ॥ 

দ্বিতীর কুমারঃ পাত নাম ভার, 
তিনি হৈলা যুবরাজ। 

সবে করে পুজা, অন্ধ হৈল! রাজা, 
হস্তিন! নগর মাঝ ॥ 

গান্ধারী আখ্যান, অপ্দর! সমান, 
ধৃতরাষ্ট্রে বিয়া কৈল!। 

কুস্তীমাদ্রী নাম, রূপে অ্পম 
পাত্র দয়িতা হৈলা ॥ 

গান্ধারী নন্দন, হ'ল শতজন, 
ছুর্যোধন আদি করি। 

পুরীর নায়ক, কুলের অস্তক, 
কলি-অংশে ছুরাচারী ॥ 

পার তনয়, পঞ্চ মহাশয়, 
যুধিঠির সর্ব জ্যেঠ। 

ধন্দ অবতার, মহিমা! অপার, 
ক্ষত্রিয় ভিতরে শ্রেষ্ঠ ॥ 

কৃষ্ণ বৃকোদর, ছই সহোদর, 
এ তিন কুস্তীর স্থৃত। 

নকুল সুস্থির, সহদেব ধীর, 

» ছুই ভাই গুণযুত ॥ 

মাত্রীর নন্দন, এই ছইজন, 

শুন দ্বিজ কালিদাস । | 
£বানী ভাবি মনে, ভূপান্জ্জে ভনে, 


ভারতী মক্ল তাষ? 


জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী ।% 


_ (পুর্ব একাশিতের পর )। 


মানপিংহ। 

বৈবাঁছিক-হুত্রে আবদ্ধ হুইক়া, মানলিংহ 
আমার পিভার রাজ্যে একটা আধিপতা 
বিস্তার করিয়াছিলেন। আমার পিতা তাহাকে 
ছয় মাস সম্রাট্-দরবারে ও ছয় মাস তাহার 
জাকগিরে অবস্থান করিতে অনুমতি দিয়াছি- 
লেন। তিনি অপরিমিত ধনের অধীশ্বর হইস়্া- 
ছিলেন) তীহার ধনৈশ্বর্যের প্রমাণস্বরূপে 
বলিতেছি যে, যতবার তিনি পিতৃনমীপে 
উপস্থিত হুইতেন, প্রত্যেক বারেই অনু।ন ছুই 
আক্ষ আসরফি তিনি পিতাকে সম্ম'ন-উপচৌ- 
কনম্বরূপে দিতেন। পিতামহ ভারমলকে 
রশ্ব্যা-সম্পদে তিনি অতিক্রম করিয়াছিলেন । 
হিন্ুস্থানের রাজগণমধো ধনৈশ্বর্ষো কেহই 
তাহার সমকক্ষ ছিলেন না। . 


খসরুর বিবাহ্‌-সম্বন্ধ । 


নিয়লিখিত বিষয়টি, উল্লেখের অযোগা | 


বপিয়। আমি মনে করি না। পাঞ্জাবের 
শাসনকর্ত। সৈয়দ খা আমাকে একখানি 
কষুত্র পত্র লেখেন। পত্রের মর্ত্ব এই যে, 
মির্জাজান বেগের পুত্র গাজী বেগকে তিনি 
দত্তকম্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আর 
তাহাকে তৎসন্িকটে যাইবার জন্ত যেন 
আমি অনুমতি প্রদান করি। তাহার 
পত্রেয় উত্তরে আমি লিখিলাম যে, এই 
গাজী বেগের ভগিনীর সহিত আমার পুত্র 
খসরুর যাহাতে বিবাহ হয়, সে সম্বন্ধে 
আমার পিতা কথাবার্ত। পাড়িয়াছিলেন; 
সমন্ধ স্থিয় হইয়া গেলে, গাজী বেগকে পাঞ্জাবে 
যাইবার অগ্গমতি দিব। গাঁজীবেগের পিতা 


মির্জাজান (ব1 জানি বেগ) ফায়েদ। মহম্মংদয় 
পুত্র, মির্জা বাকীর পত্র, মির্জা আবীর 
প্রপৌন্র এবং মির্জী আবছুল আলী তুর্খানের 
বৃদ্ধ গ্রপৌত্র। শেষোক্ত ব্ক্তি সুলতান 
মির্জার রাজত্বকালে বোখারার অধীশ্বর 
ছিলেন, এবং উজবেগদিগের অধিপতি 
সুগ্রসিদ্ধ সাহী বেগ খা ও তাহার জ্ঞাতিগণ 
ইছার সামন্ত দলভুক্ত ছিলেন। এই 
আব্ল আলী তুর্ধান স্থক্কিবেগ তুর্থানের 
বংশজাত। হহার পিতা আয্গ তৈমুর 
তোকতেমাস খাঁর সহিত বুদ্ধে নিহত 
হইয়াছিলেন; সেই জন্য অজে্ তৈমুর 
আবাল আলী তুর্খানের কথিত পূর্বপুরুষকে 
তাহার শৈশব অবস্থায় “সুক্কি বেগ তুর্থান” 
--এই উপাধি দান করিয়াছলেন। ইহার! 
আরঘুন ধার জাতি হইতে উৎপনর বলিয়া 
ইহাদের উপাধি-_“তুর্থান” ও আরঘুন”। 
রাজ! মুকম্থদ খার পুত্র । 
বাঙ্গালা ও বিহারের বিদ্রোহ ব্যাপারে 
সংলিঞ্ক;। মুখনুস খার পত্র ও মুকমুদ খার 
পুত্র আমাকে একথানি আবেদনপঞ্র প্রেরণ 
করে। তহুন্তরে আমি আমার কম্ম চারীকে 
নিয়পিখিত মর্মে পত্র লিথিতে আদেশ 
করিলাম ;--আমি যতদূর জানি, তাহাতে 
তুমি আমার উপরে সন্তষ্ট থাকিতে পারিবে, 
তোমার মনের অবস্থ। তাদৃশ নহে; 
আমি তোমাকে ঈশ্বররের অনুগ্রহের উপযুক্ত 
পাত্র, কিংবা মর্ত্য সমাটের অনুরাগভাজন 
বলিয়! মনে করিতে পারি না। 
ঈশ্বরের নাম ও মদ্যপান । 
ঈশ্বরের সহজ নাম বতগুলি সংগ্র 


* 90০১1০৫9০91 88605০15010 005০চ21০7 0808708 নাসক পুস্তক খইতে অনুবাদিত | 
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কর! যাইতে পারে, ততগ্ুলি সংগ্রহ করিবার 
জন্য আম কতকগুলি ধর্্মনিষ্ঠ ব)ক্তিকে 
নিঘুষ্ত করি। তাহারা সর্ধশুদ্ধ ৫২২টি 
নাম সংগ্রহ করে) এই সংখ্যা পিতার 
ংকলিত নামাবলীর ঠিক দ্বিগুণ । এই 
৫২২টি নাম ২০টি সংখ।াধীন হুইয়া, আমার 
আদেশে জামার গাব্রাবরণে * লিখিত (সম্ভবতঃ 
স্চিকার্য্য থচিত) হইল। প্রতি শুক্রবার 
সন্ধ্যাকালে আমি সকল শ্রেণীর পণ্ডিত 
ও ধর্খনিষ্ঠগণের সহবাসে অঠিবাহিত 
করিতাম। সিংহাসনগ্রহণের এক বৎসর 
পূর্বে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, 
শুক্রবার রাত্রিতে আমি কিছুতেই মদা বা! 
অন্ত উত্তেজক পানীয় আম্বাদন করিব না। | 


জাহাজ্জীরের আত্মকাহিনী । 






১১৯ 
এই নির্দিষ্ট কাল 





আরও জানাইল!ম যে, 
মধ্যে আমার অধিরুত ফ়াজো বিবাহ্- 
উৎসব-উপলক্ষে কেহ ঢককা, ভেরী বা 
অপর কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিবে 
না। রাজাজ্ঞ!-লজ্বনকারী আমার বিশেষ 
বিরাগভাজনু হইবে। 

কথিত আজ্ঞা গ্রচলনকালমধ্ধ্য 
দিন আমি গুনিলাম যে, হাকিম জালী ন।মক 
জনৈক বাক্তি, তাহার পুঞরের বিবাহু-উৎসব- 
উপলক্ষে কাজীর সমক্ষে এক দপ বাদাকর 
নিধুক্ত করিয়া উৎসব-সভার উপস্থাপিত 
করিয়াছে। আর নানারূপ বন্্রসম্ভৃত শব্দে 
সমগ্র সহরটি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। 


এক 


আমি মহম্মদ তকীর ঘারা হাকিম 


আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পথ্যস্ত, এমন কি | আলীকে তত্প্রতি আমার পিতার বদান্তত! 


সেই ভরঙ্কর সার্বজনীযর় হিসাবনিকাসের 
দিন পর্য্স্ত, যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা 
অক্ষুপ্ন থাকে, আশা করি, ঈশ্বর আমাকে 
সে সম্বন্ধে বল দিবেন। ঈশ্বরের কৃপায় 
এ পর্যাস্ত আমি প্রতিজ্ঞাটি রক্ষা করিতে 
পারিয়াছি;) জীবনের অবশিষ্টাংশও যেন 
প্রতিজ্ঞ! রক্ষিত হয়, ঈশ্বর সেইরূপ রুপা 
করুন। 

শোককালে উৎসবনিষেধ। 

পাছে আমার অনবধানতাবশতঃ 
কর্মচারিগপের ম্ব ম্ব পদ্দোচিত বৃত্তি- 
দানের ব্যবস্থা না হুয়, সেই জন্য আমার 
পরিপার্থিক অন্থ্‌চরগণকে তদ্বিষয়ক 
অভাব জ্ঞাপন করিতে আমি উৎসাহ 
দিতাম। আমার পিতার মৃত্াজনিত 
নির্দিষ্ট. শোককালমধ্যে স্মৃফিদিগের. 
অনুমোদিত ও ব্যবহৃত আহার্যা-পানীয় 
বাতীত অন্তরূপ আহার্ধ্য-পানীয় বাবহার 
করিতে প্রঙ্জাগণকে নিষেধ করিলাম। 


* লিপিকরপ্রষাদে এ স্থানটি ছুর্ব্বোধ্য। 


বস্কবত; 
৫ রেজাই ঢ ত 


এবং তাহার বাধাতাপ কথা ম্মরণ করাই! 
দিলাম । আর বলিয়া! পাঠ।ইলাম যে, সমস্ত 
লোকের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বাধিক শোকা- 
চ্ছন্ন হইবে, আমি এইরূপ আশ! করির1- 
ছিলাম। আমি দ্রিজ্ঞাস1 করিয়! পাঠাইলাম 
পুত্রের বিবাহ দিবার এবং কোলাহ্‌- ময় 
উৎসবের অনুষ্ঠান করিবার ইহাই কি এক- 
মাত্র উপযুক্ত সময়? আমার দুত যখন সেই 
ব্যক্তির সভা-মধ্যে উপস্থিত হুইপ, তখন 
অভাগতগণ আমোদে উন্মত্ত । আমার 
আজ্ঞ। জ্ঞাপন করিবামাত্র তাহাদের মধ্যে 
যে ভয় ও কিংকর্তব্যবমুঢ়তাহ্চক আক- 
শ্মিক পরিবর্তন ঘটিপ, তাহা অতীব কৌতুক- 
প্রদ। অবিৃষ্যকারিতার জন্ত অন্তা:প 
বিদ্ধ হুইয়া হাকিম আলী প্রারশ্চিতস্বক্ূপে 
আমার নিকট লক্ষ মুদ্রা সূলোর একছড়৷ 
মুক্তার মালা স্থাপন কারল। অন্থহ- 
গ্রদর্শন-অভি গ্রায়ে আমি সেটি তখন গ্রহণ 
করিলাম) কিন্ত কয়েক দিন পরে তাহাকে 
আনাইয়া অ।মি তাহারই গলে সেই মাবা! 
ছড়াটি পরাইর়! দিলাম । মত) কথা বলিতে 
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কি, আমার অধীন বাক্তিগণেযরর নিকট 
হইতে কোন প্রকারের উপহার গ্রহণ কর! 
আমার গ্রীতিকর নছে। পক্ষান্তরে তাহাদের 
দৃষ্টি সর্ধসময়ে আমার হস্তের উপরে নিক্ষিপ্ত 
রাখ। কর্তব্য; যতদিন আমার সামর্থ্য 
থাকিণে, ততদিন তাহাদের গুণানুসারে 
আমার অন্রগ্রহ ও পুরস্কার বিতরণ করা! 
আমারই কার্য্য। 
পুরস্কার বিতরণ । 

মহম্মদ খাকে এক্ষণে পাঞ্জাবের শানন- 
কর্তুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাকে লক্ষ 
টাকা, বহুষূগ্য পরিচ্ছদ এবং রত্রথচিত তর- 
বারি, কে।মরবন্ধ ও পেশকবজ প্রদান 
করিলাম। এই ব্যক্তি ফেরর৷ নামক স্থানের 
থাবংশীর়। এই সময় গর্গীধ'দগের এবং 
দিল্লির পবিজ মঠবাসিগণের মধ্যে বিতরণ 
কারবার জন্য মহম্মদ গেজার হাতে পঞ্চাশ 
হাজার টাক! পাঠাইয়া দিলাম । উজীর 
থাকে আমি সাত্রাজের' উজীব-পদে বসাই- 
লাম। যখন আম যুবরাজ ছিলাম, তখন 
ইহাকে “উজ্লীর উলমুলুক” উপাধি দ্রিয়াছিলাম 
এবং পাঁচ শত অশ্বের অধিনায়ক-পদ 
হইতে উন্নীত করিয়া এক সহ্ম্র অস্খের 
অধিনায়ক করিয়। দিাছিলাম। 

সেখ ফরীদ বোখারী, সেখ জল্লালের 
বংশসস্ৃত। সেখ জল্লাল, মুলতানের 
সেখ বেছা উদ্দীন জাখারিয়ার সুবিখযাত 
শিষ/। ছিলেন। দিল্লির সায়েদে আবদুল 
গফুর, সেখ ফরীদের উচ্চতন চতুর্থ পুরুষ । 
এই আব্ছুল গফুর তাহার বংশধরগণকে 
কেবলমাত্র বিপছ্‌সঙ্কুল সৈনিককার্ষে)ই জীবন 
অতিবাহিত করিতে নির্ধবন্ধাতিশয়সহুকারে 
বঝলিগা গিয়্াছিলেন। ইহারা বোখার! 
সৈয়দগণের মধ্যে প্রধান। সেখ ফরীদ 
পুর্ব চারি হাঞ্জার অশের অধিনায়ক ছিল; 
পরে আমি তাহাকে পাঁচ হাজার অশ্ের 


সাহিতা-সংহিতা। 


[১১শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 





অধিনায়ক করিয়। দিয়াছিলাম, এবং বড় 
নাগর! ও নিশানও দিয়াছিলাম। 

কান্দানারের শাদনকর্ত। মির সুল- 
তান হোসেনীর পুত্র মি ক্ুস্তমকে 
পর্খা খানান” উপাধিকারী ও বৈরম থ"৷ 
কজ্জলবাসের * পুত্র আবদার রহিম খণাকে, 
তাহার পুক্রদ্বয় এরিদজী ও দারাবকে, এবং 
মির্জা আলীবেগ আকবর সাহী বংশ 
সম্ভৃত সের খোজাকে, আমি তাহাদের 
স্ব পদোচিত সম্মানহচক পরিচ্ছদ, 
রত্বখচিত তরবারি বক্ষোবেইনকারী 
কোমরবন্ধ, অশ্ব এবং রত্ববচিত অশ্ব- 
পৃষ্ঠাসন প্রদান করিলাম ।1 

পক্ষান্তরে, 'আবদর রহমানের পুত্র 
বিনান্ধমতিতে কর্স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল 
বলিয়। তাহাকে আমার অসন্তোষ জ্ঞাপন 
আগ্রায়ে কর্মচ্যুত করিগাম। কারণ 
আজ্ঞবাহিতাই কম্মশীলতার পরিচয়-_. 
মৌধিক অঙ্গীকার নহে। 

আমার পিংহাসন অধিরোহণের পূর্বেই 
কাবুলবাসী লাল বেগকে “বাজ বাহাছুঃ” 
উপাধি দিয়াছিলাম। সিংহাসন অধিরোহণের 
প্রার এক মাস পরে, আমাকে সন্মান এ্রদর্শন 
অভিপ্রায়ে সে আমার সমক্ষে উপস্থিত 
হইলে, আমি তাহাকে এক হাজার অখের 
অধিনায়ক-পদ হইতে উন্নীত করিয়া 
ছুই হাজার অশ্বের অধিনারক করিয়া 
দিলাম এবং বেহারের শাসনকর্ভৃপদদে 
বলাইলাম। এই সময়ে তাহাকে এক 
লক্ষ টাক। উপহার দিপাম। আর সকণ 
শ্রেণীর সামস্তগণকে জানাইয়৷ দিলাম যে, 





* আকবরের প্রথম মন্ত্রীর পক্ষে এ উপ।ধিটি অবজ্ঞা- 
চক বলিয়া বোধ হয়। “কজ্জলব।স” অর্থে ল/ল 
টুপি। এটি সাধ।রণ পারস্তবাসীর উপাধি। | 

+ সম্ভবত: এই উপহারগুলি সঙ্রটের অভিষেক- 
উপলক্ষে বিতরিত হইয়াছিল । 


আঁযাঢ়, ১৩১৭ ] জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী । ১২১ 
যে তাহার প্রভুতা উপেক্ষা বা প্রতিরোধ নাম ছাড়িয়া দেওয়া হর, তবে আমার 
করিবে, রাজা বাহাদুর ইচ্ছ। করিলে গুরুগণমধ্যে আবছুল নবীই সর্বোচ্চ 
তাহাকে নিহত করিতে পারিবেন। আরুও স্থানের অধিকারী; এই শেষোক্ত ব্যক্কির 


ব্যবস্থা করিয়া দিলাম যে, তাহার অধীন 
কর্ধচারিগণের বৃত্তি ব জায়গীর অপেক্ষ! 
তাহার বৃত্তি বা জায়ণীর অধিকতর 
মুল্যের হইবে, কারণ সে যে আমার বংশের 
অতি বিশ্বস্ত দেনানী-শ্রেণীর অন্তর্ভত, 
একথা আমি ভুলি নাই.। তাহার” পিতার 
উপাধি ছিল “নিজাম এ কাঁধাব” *; আর 
সেও আমার পিতৃব্যের চিরাগচী বা বাতি- 
গ্রাজ্বালন-বিভাগের কর্তভ। (ছল। 

কাবুলবাসী মন্দ হাকিম মির্জার 
একমাত্র পুত্র পূর্ব্বে পাঁচশত অশ্বের অধি- 
নায়ক ছিল। এক্ষণে অমি তাহাকে এক 
সহত্র অ-শ্বর অধিনায়ক করিয়া দিলাম। 
আর কানাজন নামক জনৈক রাজপুত 
মাহাবাট্টাকে আটশত অশ্বের অনিনান্নক 
পদ হইতে উন্নীত কিয়! পঞ্চদশ শত অশ্বের 
অধিনায়ক করিয়া! দিলাম। সমশ্রেণীস্থ 
সকলের অপেক্ষা এই বাঞ্জি আমাতে 
অধিকতর অনুরক্ত। 

মীরণ সদর উদ্দিন পুর্ববে তেবলমাত্র 
তিন শত অশ্থের অধিনায়ক ছিল; আমি 
আঙগাকে এক সহস্র অশ্বের অধিনায়ক 
করিয়া দিলাম । এই বাক্তি আমার পিতার 
কর্মচারিগণের নানের তালিকায় কার্ষ।কাল 
হিসাবে সকলের শীর্ষস্থানীয়। যখন 
সেখ আবছুল নবী আমাকে ণ“চল্িখ হর্দিশ" 
পাঠ করাইতেন, সেই সময়ে সে (মীরণ 
সদর উদ্দীন ) রাজকীক্জ পুস্তকাগারে কর্ম 
করিত। সত্যই বলিতেছি, আমি এই 
ব্যক্তিকে “খলিফা” বা! সর্বপ্রধান ধার্টিক 
বলিয়। মনে করিয়া আমিতেছি। কিন্ত 
পিতার বিবেচনায় যদি মকছম উল মুলকের 
_. * রন্ধনশালার অধ্যক্ষ | * রর 

১৬ 





আদিম নাম সেখ আবছুল্লা। এই ব্যক্তি 
বিজ্ঞান, বুদ্ধমত্তা এবং বিষয়বর্ণন1 ও বাকৃ- 
পটুতায় ভাহার সমসামগ্সিকগণের মধ্যে 
অদ্বিতীয় ছিল । লোকটির অনেক বন্নস 
হইয়াছিল। বাল্যকালে, আফগানী সের 
খা ও তাহার পুত্র সেলিম খার উপর 
ইহার অমিত প্রভাব ছিল। গ্রহগণ 
সম্বন্ধে ইহার জ্ঞান অতুণনীয় ছিল, কিন্ত 
পিতার সময়ে ইহার গ্রহ স্থপ্রসন ছিল না। 
ফলতঃ সেখ আবছল নবীরই পদোন্নতি 
ঘটয়াছিল। 

যখন হাকিম হান্মামকে দৌত্যকার্ধ্ে 
নিথুক্ত করিয়া মা-ওয়ের-মন নেহের (ন175- 
0১01777) প্রদেশে পাঠান হম, সে 
সময়ে মীরণ সদর জাহানকে ( পূর্ববকথিত 
সদয় উদ্দীনকে ) উঞ্ববেগগণের অধিপতি 
মাবছুল্লা খার পিতৃবিয়োগ উপলক্ষে 
তাহার মমীপে সহান্ভুতি-জ্ঞাপনার্থ €প্ররণ 
করা হয়। তিন বৎসর পরে সে প্রত্যা- 
বর্তন করিলে, পিতা ' তাহাকে টননিক 
বিভাগে নিযুক্ত করেন। সময়ে সময়ে সে 
ছুই হাজার অশ্বের অধিনায়ক-পর্দে এবং 
সাত্রাঞ্জোর “সদর” অর্থাৎ দাতব্য অনুষ্ঠানের 
সর্ব প্রধান অধ্যক্ষের পদ্দে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল 
যে, সকল অবস্থাতেই মে সমভাবে 
আমার মগলকামী। প্রন্কত বীরত্ব ও সব্গুণ 
সম্বন্ধে দে অপর অপেক্ষা কিছুমাত্র হীন 
নহে। তাহার শিশুকাল হইতেই আমার 
প্রতি স্েহানুরাগ তাহার হৃদয় মধ্যে প্রতি- 
ঠিত আছে। সকল সময়েই দে তাহার 
কৃতজ্ঞতা ও রাজভন্তির পরিচয় দিয়! 
আফৃিতেছে। যুবরাজ অবস্থায়, আরম 


_ তাহা অভিলধিত পদ প্রদান বা পরিমাণ 


১২২ 


নির্বিশেষে তাহার খণ পরিশোধ করিতে গ্রতি- 
শ্রুত ছিলাম। সর্বশক্তিমান আমাকে সিংহা- 
সনে বসাইয়াছেন, এক্ষণে আমার প্রতিশ্রুতি 
পালন করিতে প্রস্তত.আছি, একথা তাহাকে 
লোক দ্বারা জানাইলাম। বল্সীগণের 
দ্বার! সে আমাকে জানাইল যে, চারি সহজ 
অশ্ের অধিনায়ক করিয়া দিলে, সে আপ- 
নার আয় হইতেই তাহার দেন! শোধ করিতে 


সমর্থ হইবে। 
সর্দপ্রথমে কাহাকেও এক শতের 


অধিক অশ্বের অধিনায়ক করিব না, 
এই আমার নিয়ম ছিল? কিন্তু সদর উদ্দী- 
নের অনুকূলে সে নিয়মের ব্যতিক্রম 
করিয়া আমি তাহার প্রার্থনা পুর্ণ 
করিলাম। হৃদয়ই প্রকৃত ভক্তি-অনুরাগের 
আবাস) সহত্র তীর্থ দর্শন অপেক্ষ! একটি 
বিশ্বস্ত হৃদগ্ন অধিকার করা আমি অর্ধিকতর 
পুণ্যকার্য্য বলিয়া মনে করি। আমাদের 
ধর্মে আস্থাবান্‌ হউক বান! হউক, আমি 
কাহারও স্ান্মুণক প্রর্থন. পুর্ণ করিতে 
সাধামত অনবহিত -হইব না। এই বহু 
যুগাগত পৃথিবীতে আমার মত অনেক 
লোক আমিয়াছে ও চলিয়া! গিয়াছে; পর- 
কালে প্রয়োজনে লাগিতে পারে, এমন 
কোন পুণ্য এই ক্রতগামী সময়ে সঞ্চিত 
করা অপেক্ষা আর কি অধিকতর বাঞ্চিত 
হুইতে পারে? এই পৃথিবীতে সৎকার্ধ্য এবং 
লোকের অন্থরাগ আকর্ষণ করার ফল 
অমূপা। নিজের কথা বলিতেছি। টরিক্রহীন 
উত্তরাধিকারী উড়াইপা পুড়াইয়া দিবে 
এমন ধনরত রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা একটি 
হৃদয়ের শ্রীতিসাধন করা আমি অধিকতর 
সন্তোষের বিষয় বলিয়! মনে করি। 

পুত্রের উদ্দেশে উপদেশ। 

স্মরণ ক্লাখিও, বৎদ! এই পৃথিবী 
চিরকালের জন্ত অখিকৃত বন্ত নহে। ' ইহ! 


সাহ্ত্য-সংহিতা। 


[১১শ খণ্, ওয় সংখ্যা। 





নির্ভরতা ও আশার আবাসস্থল নহে। 
সকল গুরুষের আশীর্বাদভাজন সলমনের 
সিংহাসন বাতাসে . অর্পিত হইয়াছিল-_ 
এ কথা কি শ্রবণ কর নাই? যিনি জ্ঞান -ও 
স্তায়ের পরিচালনে জীবন অতিবাহিত 
করিয়াছেন, ধীাহার চেষ্টা মানবজাতির 
শক্তির অনুকূলে প্রযুক্ত হুইয়াছে, সেই 
ব্যক্তিই বধার্থ সুখী, সেই বাক্তিই সকল 
সম্মানের অধিকারী। জ্ঞানীই ধর্্মকার্ধোর 
অনুষ্ঠানে আপনাকে নিধুক্ত করে) কিন্তু 
তুমি যাহাই কর, স্মরণ রাখিবে যে, পৃথিনী 
তোমার নিকট হইতে অপস্যত হইতেছে। 
কেবলমাত্র সেই বস্তই প্রয়োজনীয়, যাহ! 
তুমি কবরে লইয়া! যাইতে পার--তোমার 
সঞ্চিত ও পরিতাক্ত ধনরাশি কোনই 
প্রয়োত্ধনে আসিবে না। বিজ্ঞান্থমোদিত 
কার্ধ্যই তোমার পক্ষে বর্তব্য। জানিবে 
শিকারী যেমন কৌশলী, বৃদ্ধ ব্যাত্তও তন্রপ। 
শক্রর সম্মুখীন হইতে হইলে, অত্যন্ত সাহ- 
সিকতার সহিত তাহার প্রতিরোধ করিতে 
হুইবে। ব্যান্ত্ই সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে 
সমর্থ । যুবক সেনানীর তরবারি যতই তীক্ষধার 
হউক না কেন, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে 
ভীত হইও ন1। যুদ্ধকুশল বহুদশী' রণ- 
বীরকে সাবধান। সিংহ বা হস্তীর সহিত 
মল্প-যুদ্ধ করিবার শক্তি একজন যুবা ব্যক্তির 
থাকিতে পারে? কিন্তু বৃদ্ধ শৃগালের ধূর্ততা 
স্ধন্ধে অভিজ্ঞতা তাহার কোথায়? ভুয়ো- 
দর্শনে, পর্যায়ক্রমে শীত ও গ্রীষ্মের প্রভাব 
অন্ভভব করিয়া, লোকে অভিজ্ঞতা অর্জন 
করে। তোমার রাজা যদি ্ুখসমৃদ্ধ- 
শালী দেখিতে চাও, তুঁইফোড় লোকের 
উপর গুরুতর কার্যের ভার বিশ্বস্তচিতে 
কদাপি ন্ত্ভ করিবে না। বিপদ্সন্থুল 
ব্যাপারে বহু-ুদ্ধে পরীক্ষিত 'সৈন্ত ভিন্ন 
অন্ত লোক নিযুক্ত করিবে না। সুশিক্ষিত 


আবাঢ, ১৩১৭] 


জাহাীরের আত্মকাহিনী । 
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শিকারী কুকুর ব্যাত্র দর্শনে ভয়কম্পিত 
হয় না। সিংহ অনৃগ্ত থাকিলে, শৃগাল 
যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়। মৃগরাকর্ষ্যে 
তোমার সন্তানকে সুশিক্ষিত কর? যুদ্ধ 
উপন্থিত হইলে সে ভগ্ন দমন করিতে 
সমর্থ হইবে। 

সখের ক্রোড়ে লালিত হুইলে, সাতিশয় 
সাহদী বাক্তিও যুন্ধক্ষেত্রদর্শনে কম্পিত- 
কলেবর হয়। পৃথিবীতে ছইটি জীব আছে, 
যাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া! রণঘোটকের অব- 
মানন। কর! কর্তব্য নছে;ঃ তাহাদ্দিগকে 
বালকেও সহজে আঘ।ত করিয়া ধরা- 
শার়ী করিতে সমর্থ হয়। যুদ্ধস্থলে 
বাহার পৃষ্ঠদেশ দর্শন করিবে, সে উহাদের 
অন্ততর।; ' ভাগ্ক্রমে যদি দে শত্রহস্ত 
হতে অব্যাহতি পায়, তুমি তাহাকে 
তরবারির আঘাতে নিহত করিবে। যে 
আপনার ভীরুত! স্বীকার করে, ০ বরং 
ভাল, যে অসিধারী শক্রসংঘর্ষে রমণীর 
তায় মস্তক ঘুরাইয়! লয়, দে সাতিশর দ্বৃপ্য। 

দেওয়ান । 

মির্জা ঘিয়াস বেগের * গুণ সম্যকৃভাবে 
বর্ণনা কর। আমার অসাধা। 

আমার পিতার সময়ে ইনি প্রাাদের 
প্রধান ভাগারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
পিতা ইহাকে “এক সহম্্র অশ্বের অধিনায়ক” 
এই উপাধি দিপ্লাছিলেন। আমার রাক্ত্ব- 
গ্রহণর কিছু কাল পরে আমি ইহাকে 
“দেওয়ান” করিয়া উজ্ীর খশার পদ্দে বসাই- 
লাম এবং *এতেমদ উদ্‌ দৌলা__এই উপাধি 
এবংসঙ্গে সঙ্গ বৃহৎ দামামা ও নিশান দিলাম। 
পাটাগণিতবিদ্যায় এ সময়ে ইছার সমকক্ষ 
কেহই নাই; লিপিকুশলতার ইনি অস্থি" 

* ডাউ সাহেবের মতে ইহার নাম “মাজা আাই- 
য়।স*। 3 টি 





ৃ উলাদূনের নু 


তীয়; পুরীক্ষালের সকল শ্রেণীর কাব্যের 
প্রগাড় অভিজ্ঞতার, এবং অবলীপাক্রমে 
উহ্বার আবৃত্তি বিষয়ে ইহার প্রতিষ্ন্ী 
কেছই নাই; এমন গীতিকাবাসংগ্রহ নাই, 
যাহা ইনি সযত্বে রক্ষ/ করেন নাই, 
এবং যাহার উৎকৃষ্টতম অংশগুলি ইনি 
প্রতিলিপি করেন নাই। সহজ মুফের! ইয়া 
কুতি * অপেক্ষা অধিকতর সস্তোষজ্জনক 
বিষয় এই যে, উহাদের আবৃত্তিকাঁলে ইহার 
মুখ মধুর হাশ্তে উদ্ভাসিত হয়। রাজকার্ধা 
বিষয়ে যে সকল বিধি ইহার পরামর্শান্ু 
মোদিত নহে, সে সকল বিধির অসম্পূর্ণ হাঁ 
বশতঃ সেরেম্তায় স্থায়ী স্থান পাইবার 
সম্ভাবনা সাতিশয অল্প। 

(এই স্থ'নে মন্ত্রীর গ্রশংসাবাঁচক পাঁচটি 
বয়েদ আছে। তাহাদের অনুবাদ বিরক্তি- 
কর হইবে বণিম্বা পরিতাক্ত হইল। ) 


নুরজাহান । 

বল! বাহুল্য, এই এত্তেমদ্‌ উদ্‌ দৌলা 
আমার সহ্ধর্িণী মুরজাহান এবং 
আসফ খার পিতা । আসফ খাকে 
আমার সহকারী সেনাপতি (14160051827 
05179171) করিয়াছি এবং পঞ্চ সহ অশ্ের 
অধিনায়ক এই উপাধি পিয়াছি। আমার 
অন্তঃপুরবাসিনী চারি শত রমণীর মধ্যে 
নুরজাহান প্রধানা, ইহাকে আমি ত্রিংশ 
সহম্ম অগের অধিনায়িকা, এই উপাধি 
দিম্নাছি। আমার রানামধ্যে এমন কোন 
সহর নাই, যেখানে ইনি স্বীয় রুচি ও ব্যর়- 
শীলতার পরিচয়ন্বরূপ কোন বৃহৎ প্রাসাদ 
ব! উদ্যান প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। আমার 
বিবাহ কত্রিবাগ অভিপ্রায় ছিল না বলিয়া 


* রিচার্ডসনের অভিবানে এই নামের একটি 
উত্ে্নক : পানীন্বের উল্লেখ আছে; চুনি ইহার 
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পুর্বে ইনি আমার পরিবার মধ্যে স্কান 
পান নাই। আমার পিতার সময়ে ইনি 
সের আ।ফগানের সহিত পরিণয়-সথজে 
আবদ্ধ হন। সেই ব্যক্তি নিহত * হইবার 
পরে, আমি কানীকে ডাকাইয়! সুরজাঁহানের 
সহিত যথারীতি বিবাহিত হুই। যৌতুক 
স্বরূপ আমি ইঙ্ীকে আশী লক্ষ আসরফি 
দান করি। জহুরত ক্রয় কবিরার জন্য 
- নিতান্ত গুয়োদনীয় বপিয়া ইনি এই টাক! 
আমাকে দিতে অনুরোধ করেম। আমি 
দ্বিরুক্তি না করিয়া এই টাক উ্কীকে দান 
করি। ইহা ব্যতীত চক্লিশটি মুক্তার গ্রথিত 
এক ছড়া মালা ইইাকে উপকার দিলাম। 
ইহার এক একটি মুক্তার মুগ্য চল্লিশ হাজার 
ইক । 1 

যে সময়ে আম এই কাহিনী লিখি- 
তেছি, সে সষ়য়ে কি গাহৃস্থ্য ব্যাপারে, কি 
ধনরত্বরক্ষণে, ইনিই সর্বময়ী. কত্রাঁ। ইনি 
সম্পূর্ণভাবে আমার বিশ্বামভাজন। 'বলিতে 
কি, আমার সাম্রাজের ভাগালঙ্গী এট 
স্থশিক্ষিত, , মেধাসমন্বত বংশের করা- 
স্বত্ব । ইহার পিতা আমার দেওয়ান, পুর 
আমার অনীমম ক্ষমতাপ্রাপ্ত সহকারী 
সেনাপতি, এবং কন্তা আমার সকল চিন্তার 
অবিচ্ছেদাা! অংশভাগিনী । 


রাজ! বিক্রমাদিত্যের পুত্র । 


জা বিক্রমাদিতের পুত্রকে. আমি 
তোপখানার অধ্যক্ষপদে নিযুক করিলাম । 


* সআ্াটের কৌশলে যে ইনি নিহত হন, এ কথার 
প্রসিদ্ধি আছে। ঘটনাটি কতকটা ডেভিড রাজ! ও 
বাখসেবার গল্পের অনুরূপ |. 

1 এইখানি আটটি কি নয়টি পদ বিশিষ্ট একটি 
বাকা আছে। বাফ্াটি পাঠ করা অতীব কঠিন। 
সপ্তবত: অফিহেনের চাষ বা বিক্রয় জনিত রান্ন্ব সম্বন্ধে 
কোন কখ। উল্লিখিত হইয়াছে । 


সাহিত্য সংহিতা । 


[ ১১শ খণ্ু, ৩য় সংখ্যা 


ইনি রায় রেয়ে প্উপাধিধারী। আমার 
রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বত কামান বা 
গোলনদ অজ আছে, তাহা ব্যতীত এই 
বিভাগে যে বাট হাজার উদ্চালিত কামান 
ও প্রতি কামানের জন্ত দশ সের করিয়া 
বারুদ ও কুড়িটি গোলা আছে, আর বিশ 
হাজার অন্ত প্রকার কামান আছে, উপযুক 
বারুদাদি লইয়৷ সে সকল সময়েই কাধ্যের 
জন্য প্রস্তত থাকিবে--আমি তাহাকে 
এইরূপ আদেশ দিপাম। এই বিভাগের 
বায়ভারবহনার্থ আমি পনরটী পরগণার 
আর্প_-এক লক্ষ * বা পাচ ভাঙ্কি আসরফি 
নির্দিষ্ট করিয়া দিলাম । এই সজ্জিত 
আগ্নেয়াস্ত্র সম্রাটুবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে সকল 


স্থানেই যাইবে, এইরূপ ব্যৰন্কা করা 
হইল । 
কথিত রায় রেয়ে আমার পিতার 


সময়ে কিছু কাল দাওয়ান-পদে অধিষ্ঠিত 


ছিলেন। ইনি পিতার জনৈক পুরাতন 
কর্মাচারী। এক্ষণে ইনি পাতিশর় . বৃদ্ধ 
হইয়াছেন। বয়োবৃদ্ধির অনুপাতে ইহার 


রাষ্ট্রনীতিক ও সৈর্নক ব্যাপারের অভি- 
জ্ঞতাও বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। যুন্ধবিদায় 
ইনি ছন্ বিভাগের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাশ 
করিয়াছেন। অপ্জ্ঞতার সহিত ইনি প্রভূত 
ধনগাশি9 সঞ্চয় করিয়াছেন। ইার সমশ্রেণী 
কোন হিন্দু ইহার অপেক্ষা ধনী নহে। থে 
সময়ে আমি এই কাহিনী লিখিতেছি, সে 
সময়ে এককালে সহরের কতকগুলি 
স্বজাতীয় মহাজনের নিকট ইহার দশ ক্রোর 
টাকা গচ্ছিত ছিল। পিলখানার তবাব- 
ধায়ক-পদ হইতে উন্নীত হইয়া এক্ষণে ইনি 
উজীরউল্‌-গমর1”--এই উপাধি পাইক়্াছেন। 





* প্রায় নয় লক্ষ-টাকা। এই বিতগের পক্ষে 
ইহা নিতা্তই অপ্রচুর বলিয়া বে।ধ হুর | 


ছাড়, ১৬১৭ ] 


জাহাঙ্গারের আলপকাহনা। 


১৯৫ 





পদপ্রদান। 
একটি স্থযোগ পাইয়া আমি বোখারা 
নিবাসী সৈরদটাঙ্দের পুর সৈয়দকাম্মালকে 
সাত শত জশ্বের অধিনায়ক-পর্দ হইতে 
উন্নীত করিয়া, এক সহম্র অশ্থের অধিনায়ক 
করিয়া দিলাম, এবং হিন্দুস্থানের প্রাচীন 
সম্াটগণের রাজধানী দিল্লি নগর জান্বগী4- 
স্বরূপ তাহাকে দান করিলাম। আফগান 
দিগের সহিত যু.ন্ধ সৈয়দ কাম্মালের পিতা 
পেশোয়ারে নিহত হয়। খেরন এ আজ্জিমের 
পুত্র মির্জা খোররেমকে ছই হাজার অশ্থের 
অধিনাককের পদ হইতে উন্নীত করিয়া তিন 
হাজার অশ্বের অধিনারক পদ্দে বসাইলাম। 


ৃ সতীদাহ। 
হিন্দু বিধবার! মৃত ন্বামীর সহিত চিতানলে 
ভম্মীভূত হয়--এরূপ মধ্যে মধ্যে দেখ! বার। 
পুর্বে আমি এই নিয়ম করিয়াছিলাম যে, 
জম্মত থাকিলেও কোন পুত্রবর্তী বিধবাকে 
এইভাবে “বলি? দেওয়। হইবে না। এক্ষণে 
আমি আদেশ করিলাম যে, লোকে যাহাই 
বলুক, কিঞ্চিৎ মাত্রও বলগ্রয়োগে এ কার্য্য 
করিতে দেওয়া হইবে না। অন্তান্ত বিষয়ে 
তাহাদের ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন বাধা 
দেওয়া বা কোন প্রকার অত্যাচার কর! 
হইবে না। ঈশ্বর আমাকে তাহার 
মঙ্গলময়তার ছায়াম্বপ্ূপ গঠিত করিয়াছেন । 
জাতিবিশেষের সমস্ত লোকের নির্দান় ভাবে 
হৃনন-চিন্তা এক মুহূর্তের জন্ত করা আমার 
ঈশ্বরদত্ত চসিকের অনুরূপ হইবে না। 
সমস্ত হিন্দস্থানবাসীর ছয় ভাগের পাচ ভাগ* 


* এখনও এই অসুপ।ত অঙ্গুথ আছে। বিসপ 


হীর ভাহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়াছেন যে 


আয়ল্া্ড দেশে 2:0৮০৪00৮ ও 20008) (5200৩ 
গ্রণের চঅন্ুপাত ঠিক মুসলমান ও হিন্দুর অনুপাতের 


অনুরূপ | 


এতিমা-পুরক হিন্দু। সমস্ত ব্যবসার বস্ত্র তন 
বয়নপদ্ধতি হ্ম্তজাত শিল্প, ও অগ্তান্ত 
লাভজনক কারবার, সমস্তহই হিন্দুগণের 
নেতৃত্বাধীন । ইহাদগকে যদি সতাধর্দে 
দীক্ষিত করিতে ইচ্ছা করি, তাহ! হুইলে 
লক্ষ লক্ষ লোকের উচ্ছেদে অবশ্ঠস্তাবী। 
ইহাদের ধর্ম বাছাই হউক, ইহার! সেই ধর্ে 
একান্ত অন্থরক্ত। ইহারা আপনাদের নির্মিত 
জালে আপনারাই পড়িবে । ঈশ্বরদত্ত দণ্ড 
হইতে ইহাদের অব্যাহতি নাই; কিন্তু একটা 
সমগ্র জাতি ধবংস আমার কার্যয নছে। 
অবলরদান। 
নিক্নতর বিধির মধ্যে আমি আদেশ 
করিলাম যে, কোন সঙ্তরান্ত রাজকন্মচারী ' 
হ্বীর জন্মভূমি দর্শনাভিলাধী হইলে, মীর 
বকৃনী সেখ ফরীদের নিক্ট সে আবেদন 
করিবে ? সহজেই তাহার প্রার্থনা পর্ণ কর! 
হইবে। 
সনন্দ দান । 
বৃত্তি সম্বন্ধে যে সকল সনন্দ দেওয়া হইত, 
তাহা নিন্দুরে পিখিবার রীতি ছিল। আমি 
সব্ণ/ক্ষরে লিখিবার রীতি প্রবর্তিত করিলাম। 
বঙ্গালার দেওয়ান । 
আমি অসীম ক্ষমত! দান করিয়! উজীর 
খাকে বাঙ্জালার দেওয়ান-পদে নিষুক্ত করি- 
লাম এবং সেখানকার রাজন্বের অবস্থা জাপন 
করিবার জন্ত তাহাকে সেই দেশে পাঠাই- 
লাম। বিগত দশ বৎসরের প্রক্কত হিসাব 
এ পর্যযস্ত পাওয়া যায় নাই। 
মর্যযাদাদান। 
বাদাক্সনের অধিপতি মির্জা লারোখের 
পুত্রগণের মধ্যে মির্জা সুলতান সর্বোচ্চ 
শিক্ষিত। আমি তাহাকে পুত্রের স্তায় 
দেখিয়] থাকি। আমি তাহাকে, রাজে।র - 


সর্বোচ্চ সন্ত ব্যক্তি করিয়া, আমীর- 


১২৬ 





উল্-ওম্রাহের তত্বাবধানে রাখি দিলাম। 
খান-এ-আজ.জেমের পুর মির্জা সেমসের 
দাবীর ততন্ত করিতে আমি বাজ বাহা- 
ছুরকে নিযুক্ত করিলাম । মানসিংহের 
শ্রীতি-সম্পাদন-অভিপ্রায়ে আমি তাহার পুত্র 
ভাও সিংহকে পঞ্চদশ শত অশ্বের অধিনায়ক 
--এই সন্মান দান করিলাম। মানসিংহের 
পনের শত পত্বীর প্রত্যেকের গর্ভে ছুই 
তিনটি করিয়া পুত্র জন্মিয়াছিল, এইরূপ 
প্রসিদ্ধি ) তন্মধ্যে কেবল এই ভাও সিংহই 
জীবিত আছে। পিতার উপযুক্ত উত্তরাধি- 
কারী হইতে পারে, ইহার এমন কোন গুণ 
নাই। তত্রাচ আমি ইহার পদোন্নতি 
করিয়া দিলাম । আমার পিতার সময় এই 
ব্যক্তি পাচ শত অশ্বের অধিনায়ক ছিল। 
কাবুলবাসী ঘৌর বেগের পুত্র জেমানা- 
বেগ বাল্যকাল হইতেই আমার অধীনে 
কার্যয করিত। আমার নিংহামন অধি- 
রোহণের পুর্বে সে পাঁচশত অখ্বের অধিনায়ক 
হুইগাছিল। এক্ষণে আমি তাহাকে পঞ্চদশ 
শত অশ্বের অধিনায়ক করিয়! দিলাম ও 
“মহুবত খা» এই উপাধি দিলাম; সেই 


সঙ্গে তাহাকে সাগরেদ বীসার উজীর পদে 


প্রতিষ্ঠিত করিলাম। কারখানার শিক্ষানবীস- 
গণের তব্বাবধান করাই এই কর্মচারীর 
কার্ধা। জিয়া-উন্দীনকেও এক সহত্্ 
অশ্থের অধিনারক এই সম্মান প্রদান 
করিিলাম। ূ 

আমার অশ্বারোহী সৈম্গণ ও অপর 
অন্চরগণ মধ্যে বিতরণ করিবার অভিপ্রায়ে, 
আমি অশ্বালয়ের অধ্যক্ষ ভিকন্‌ দাসকে 
প্রতাহ ছুই শত অশ্ব আমার সমক্ষে উপস্থিত 
করিতে বলিলাম। খঞ্জ,' জরাজীর্ণ বা 
শ্রমক্রিই অশ্সমূহ যে আমার বাহিনীর 
অন্তর্গত ছিল, ইহা নিতান্তই পরিতাপের 
বিষন়্। / 


- সাহিত্য-সংহিতা। 


'[১১শ খধ, ৩য় সংখ্যা। 





পরভেঙ্ষের বিবাহ 


হিজির! ১০১৯ বৎসরে, শ্রাবণ মাসের 
১১ই তারিখে, * বৈরম মির্জার পৌআ মির্জা! 
রম্তমের কল্তার সহিত আমি আমার প্রি 
পুত্র পরভেজের বিবাহ দিলাম। 

যৌতুকশ্বরূপ এক লক্ষ আসরফি দান 
করিলাম। উৎসব উপলক্ষে.ধে সকল আমীর 
ও অন্যান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিবার অস্থমতি 
পাইয়াছিল, তাহাদিগকে বহ্মূল্য পরিচ্ছদ 
উপহার দেওয়া হইল। উৎসবক্ষেত্রে প্রা 
১০০ হিন্দী মণ চন্দন, মৃগনাভি, অস্বরগ্রীণ 
প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য ভন্মীহৃত কর! হইল। 
ইহা! হইতে অন্যান্ত দ্রব্যের বাবহার অনুমিত 
হইবে। সঙ্ক্যাকালে পাত্রী প্রাসাদে আগমন 
করিলে, আমি তাহাকে ষাটটি মুক্তাগ্রথিত 
'এক ছড়া মাল! উপহার দিলাম ; এক একটি 
মুক্তা আমার পিতা দশ হাজার টাকায় ক্র 
করিয়াছিলেন। আমি বরকম্তাকে আড়াঁই 
লক্ষ টাকা মুল্যের একটি মাণিক দিলাম । 
পুত্রবধূর বায়নির্বাহকল্পে বাধিক তিন লক্ষ 
টাকা নির্দিষ্ট করিয়া দিলাম, আর তাহার 
পরিচর্যার জন্ত এক শত সুরঠবাসিনী 
রমণী নিয়োজিত করিলাম । . 


কর্্মনিয়োগ 


মির্জী আলী আকবর সাহীকে চারি 
সহত্র অশ্থের অধিনাক়্ক করিয়! দিলাম ও 
কাশ্মীরের সীমাস্ত এ্রদেশে সেনাপতি-পদে 
নিযুক্ত করিয়। সেখানে পাঠাইলাম। সেই 
সময় উপহারম্বরূপে তাহাকে এক লক্ষ টাক, 
রত্ব-খরিত পৃষ্ঠাসনসজ্জিত একটি মৃল্যবান্‌ 
অশ্ব, রত্ব-খচিত কোমরবন্দ ও গপেশ-কবজ, 
ও একটি শিবোতৃষণ (শির-পেঁচ) প্রদান 
করিলাম। / 


* হ্রীইা্ ১৬১০ সালের ১৮ই সেপ্টেশ্বর | 


আয়া, ১৩১৭ ] 


বথের খণ সুজ্জম সানী আমার পিতার 
সময়ে তিন শত অশ্থের অধিনায়ক ছিল। 
আমি ক্রমশঃ তাহার পদ বৃদ্ধি করিয়া! দিয়! 
ছই সহ অশ্খের' অধিনায়ক এই উপাধি 
দিলাম, এবং .পরিশেষে মৃূলতানের শাসন- 
কর্তুপদে নিধুক্ত করিলাম। আলী খা 
নামক নদীর ও তংপার্খস্থ পরগণাদমূহের 
“ফৌজদারী* ভারও তাহাকে দিলাম। 
ইহা ব্যতীত, তাহাকে নুরজাহান বেগমের 
ভগেনী-কন্তার সহিত বিবাহ-স্ত্রে আবদ্ধ 
করিবার মনন করিলাম।. সেইজন্য, তাহার 
কর্ম নিয়োগ-পত্রে তাহাকে ৭পুত্র” আখ্যায় 
অভিহিত করিলাম। সামরিক কার্যে সে 
বিলক্ষণ সাহসের পরিচয় দিয়াছে । নুযোগ 
পাইলেই তাহার আরও পদোরতি করিয়! 
দিব, মনে মনে আমার এই সংকল্প রহিল। 

তিন সহন্র টাকার বৃত্তি দিয়া, আমি 
রাণ সিংহকে আমার পিতার সমাধিশ্থানের 
তত্বাবধারক-পদে নিধুক্ত করিলাম। সমাধি- 
স্থানে আগ্র! মহরের পশ্চিমদ্দিকে তিন ক্রোশ 
দুরে *। আমার এইরূপ আজ্ঞা আছে যে, 
শ্রেণীনির্ধিশষে আমীরগণ অগ্রে সেই পবিত্র 
স্থানে সন্মান প্রদান করিয়া না আসিলে, 
আমাকে অভিবাদন করিবার অনুমতি 
পাইবে না। 


আমীর উল্-ওমরা এক দিন আমাকে 
ইঙ্গিতে একটা কথা বলেন। সে কথাটি 
আমার অভিপ্রায়ের অনুকূল বিবেচনায়, 
আমি এই মর্থে নিয়ম করিলাম যে, 
বহুদর্শিতার কষ্টি-পাথরে অগ্রে পরীক্ষিত 
না হইলে, কোন ব্যক্তিকে রাজকার্য্যের 
তার দেওয়া হইবে না। ব্যক্তিবিশেষের 
দ্বারা কাধ্যবিশেষ শ্থুপিদ্ধ হইবার সম্ভব 





* দেকেন্র অবস্থিত। এই হুন্দয় সৌধের 
বিবরণ ১৮২৫ রঃ রচিত বিসপ হীরের পুক্তকে জ্ট্য ১ 


জাহাজীরের জাত্মকাহিনী। 


চিয 





কি না, পুর্ব তাহার একট। আন্মানিক 
নির্ধারণ করা বর্তব্য। জনৈক গণমূর্থ 
গুরুতর কার্ধ্য সুচারুভাবে সম্পাদন করিবে, 
এরূপ আশা করা যাইতে পারে ন৷। 
আর অতি সামান্ত বিষয়ে প্রভূত ক্ষমতাশালী 
ব্যক্তিকে নিমুন্ধ করা, মশকের বিরুদ্ধে 
বাজপক্ষীকে নিযুক্ত করার তুলা । এবরপ 
বিবেচনা করিয়া কার্য না করিলে, 
রাজকার্ষ্যের বিশৃঙ্খলতা অবশ্তিষ্ভাবী। সম্রাটের 
নিকটে যাহার! অবস্থান কর, তাহাদের 
ঢরিত্রের উপর রাজ্যের মঙ্গল ও সুশৃঙ্খল-কার্ধয 
বহুলভাবে নির্ভর করে। 

(এইখানে চারিটি বয়ে আছে। ইহার 
হস্তলিপিপাঠ ছুঃসাধ্য |) 

ৃ যুদ্ধকল্পনা ৷ 

যে সময়ে এই কাহিনী পিখিতেছ, সে 
সময়ে শুনিলাম যে, সমপ্নকন্দ দেশ (যাহা 
ইতিপূর্বে উজ.বেগঞ্জাতীয় বক ধার 
শাসনাধীন ছিল ) ওরালী খা! নামক জনৈক 
সর্দারের হস্তে পতিত হইয়াছে । "তাহার 
প্রভুতার প্রপ্নম অবস্থায়, সে আমার সহিত 
শত্রতাচরণ করিবে, এইটি সম্ভবপর বণিয়া 
আমার মনে হইল। তাহাকে বাধা দিবার 
জন পরভেজকে পাঠাইব, এবং পরে 
ভারতবর্ষের দক্ষিণ দেশ (দাক্ষিণাত্য) 
আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়া, স্বপ্নং মা-ওয়েরউন্‌- 
নেহের (175109981515 ) প্রদেশে যুদ্ধ যাত্রা 
করিব,__প্রথমে আমি এইরূপ সংকল্প করিয়া- 
ছিলাম । দাক্ষিণাত্য করগত করিয়৷ আমার 
বিজ্বী সেনাকে সমর কন্দ দেশাভিমুখে লইয়া 
যাইব, এই ইচ্ছা আমি বহুদিন হইতে মনে. 
পোষণ করিতেছিলাম। পুর্বপুরুষগণের 
রাজ্যের পুনঃপ্রাপ্তির লোভ আমি পিতা 
হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু ঠসন্ত-সহায় 
হীন কোন পুত্রকে রাজাভার দিয়া ভারতবর্ষ 
ত্যাগ কর! অযৌক্তিক, এইরূপ মনে করিয়! 

এ এ 


১২৮ 


* বিরুদ্ধে পাঠাইলাম। জারগীরস্বরপে এ 
প্রর্দেশটি পরভেজকে, এবং মূলতান ও আগ্রা 
প্রদেশ অন্তান্ত পুত্রকে দিব এইরূপ স্থির 
করেলাম। ঈশ্বরের কপার যদি অমি এ 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারি; তাহা হুইলে 
আমি এই বৎসরেই দ।ক্ষিণাতা-অভিমুখে 
ধাত্র! করিবার অবসর পাইব। কুগ্রহচালিত 
হইক়া রাণ! যদি আএও অবাধ্যত! প্রদর্শন 
করে, তাহা হইলে আমার সমবেত সৈম্তকে 
তাহাকে সবংশে ধ্বংস করিণার জন্য 
নিযুক্ক করিব। 

যে সকল মামীরকে পরভেজের আজ্ঞা- 
ধীন করিয়া! দিলাম, তাহাদের মধো আসফ 


খ" সর্বগ্রধান। এই ব্যক্তি আমার পিতার 
উজার ছিল। এক্ষণে আমি ইহাকে পাচ 
হাজার অশ্বের অধিনায়ক করিয়া দিলাম, 


এবং বৃহ দামামা! ও নিশান দিলাম। হীরক 
খচিত একটি তরবারি, একটি রণ-হস্তী ও 
একটি স্থসজ্জিত অশ্বও এই সময়ে ইহাকে 
উপহাকস্বরূপে দান করিলাম। ইহাকে 
«আতাবেক,” অর্থাৎ আমার পুত্রের তত্বাব- 
ধারক,.এই পদে নিযুক্ত করিলাম। ইহার 
নিবাদ কারান দেশে। ইহার পূর্ন্ননাম 
জাফর বেগ। ইহার পিতার নাম বদ্দিয়া- 
উজ্‌ জেম্মানঃ এবং পিতামহের নাম আগ! 
বেল্লাল। - শেষোক্ত ব্যক্তিটি পারন্তের 
মৃত সত্রাট, তামাম্পের উজীরগণের অন্ততম 
ছিল। পিতাই জাফর থাকে, “আসফ. খ1» 
নাম দিয়াছলেন। পুর্বে সে মীর বকৃসী- 
গণের অগ্রণ্নী ছিল; পরে অভিজ্ঞতা ও 
অন্তান্ত গুণের প্রভাবে সে ণউজীর” পদে 
উন্নীত হইরাছিল। অসীম প্রভূত লইয়া 
সে ছুই বৎসর যাবৎ উতজীর-পদ্দে আসীন 
ছিল। তীক্ষ-বী-সম্পর দেখিয়া, তাহাকে 
আমি আমীর শ্রেনীতে উন্লীত করি। এই 


.. পাহিত্য-সংহিতা। ও 
আমি পরতেজজকে পুনরায় উদয়পুরের রাণার | সময়ে আমি সকল শ্রেণীর কর্মচারিগণকে 


[ ১১শ খু, ওয় সংখ্যা। 


বিনা আপত্তিতে এই ব্যক্তির বিচার-সিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করিতে আদেশ করিলম। ইহার 
বিচার-মীমাংসা যে সততা-প্রণোদিত হইবে, 
সে বিররে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। 

এই সময় সাহুজাদ! পরতেজকে পাঁচ লক্ষ 
টাকার মুলোর এক ছড়া মুক্তার মাল! উপ- 
হার দিলাম । র্লাণার রাজ্যমধ্যে বেণারসের 
তুল্য একটি নুতন সহর নিশ্মাণ করাইতে 
এবং তাহার নাম ণপরভেজাবাদ” রাখিতে 
পুত্রকে বলিয়া দিলাম । সৌধনির্মাণশিগী 
আবদর রেজাককে, এক সহশ্র অশ্বের অধি- 
নায়ক আখথা দিয়! সাহজাদার বন্সীন্বরূপে 
নিযুক্ত করিলাম । আসফ ধার পিতৃব্য আট- 
শত অশ্বের অধিনায়ক মোখতাওর বেগকে 
সাহজাদার সঙ্গে যাইতে আনেশ করিলাম। 
সিংহাসন প্রাপ্তির পূর্বেই আমি আফগানী 
রোকণ-উদ্দীনকে “সের খা” এই উপাধি 
দিয়াছিলাম। এখানে কেবল এই মাক্র 
বলিতে ইচ্ছা করি যে, এই ব্যক্তি অসাধারণ 
সাহসসম্পন্ন । কাশ্শীর দেশের কতকগুলি 
সর্দারের অধীনে থাকিয়া ইহার পানদেষ 
জন্মিয়াছিল) কিন্ত লোকটির বিচক্ষণতা 
অতুলনীয়। 

আবুল ফজল্‌। 

আবুল ফজল অসংঘতচরিত্র ছিল, ইহ! 
বিলক্ষণ অবগত হুইয়াও, তাহার পুত্র মেখ 
আবদর রহমনকে আমি ছুই সহত্র অশ্খের 
অধিনায়ক করিয়া দিপাম। আবুল ফজল, 
আমার পিতার রাজত্কালের শেষ ভাগে 
তাহার উপয়ে প্রহৃত প্রভাব বিস্তার করিয়া- 
ছিল। ধাহার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন আমার 
জীবনের ন্তায় সহত্র জীবনেও সম্যকৃভাবে 
কারতে অসমর্থ, মেই মহম্মদ কেবলমাত্র 
অসাধারণ বাগ্সিতা-সম্পন্ন জনৈক আরব- 
বানী, এবং কোরাণের পবিত্র উপদেশাবলী 


আঁখাঁট, ১৩১৭ ]. 
ফেবলমাত্র তাহারই কল্পনা-প্রহ্থত, আবুল 
ফঙ্গল আবার পিতার মনে এই প্রকার 
ধারণা জদন্মাইরা দিয়াছিল। 
কারণে আমিই তাহাকে নিহত কহিতে ও 
তাহার মস্তক আমার সমীপে আনিতে এক 
বাক্কিকে নিধুক্ত করিয্াছিল!ম, এবং তজ্জন্ 
পিতার বিশেষ বির়াগতাজন হইরাছিলাঁম।* 
সেই জন্তই হজরতের পবিত্র নামে শপথ 
করিয়াছিলাম যে, গাঁহারই সাহাষে আমি 
হিন্দুস্থানের নিংহাসনে বসিবার পথ পরিক্ষার 
করিয়া লইব। বাধ্য হইয়া বলিতে 
হইতেছে যে, এই কার্যে পিতা আমার উপর 
এনাদৃশ অসন্তুষ্ট হইয়্াছিলেন যে, তিনি 
আমা অপেক্ষা আমার পুত্র খসরুকে অধিক- 
তর স্লেহ-যন্র দেখাইতে ও মান-মর্ধ্যাদা দাঁন 
করিতে লাগিলেন, এবং স্পষ্টতঃ বলিণেন 
যে, তাহার দেহাবসানের পরে খসরুই সম্রাট 
হইবে। সেখ সাদী বলিয্লাছেন--পঈশ্বর 


এই সকল 


১২৯ 





যাহাকে লক! যাঁইবেন, তিমিই তাহার 
বাবস্থা করিবেন; নান্তিকেরা বলিয়া থাকে, 
আমরাই তাহার মৃতদেহকে বস্তাবৃত করি- 
লাম।* বাছা, হউক, ঈশ্বরের ইচ্ছা পরিশেঁখে 
পূর্ণ হইল) আবুল ফজলের মৃত্যুর পরে 
পিতার মতি-গতি স্থুপথে ফি৫িল; তিনি 
আবার বিশ্বাসী হইলেন। 
পুরস্কীরদান। 

তুর্কমান কারাখর উদীর সাদেক ম্ল্মদ 
খণর পুত্র, জাহেদ খশাকে আমি ছুই সহশ্র 
অশ্বের অধিনায়ক করিয়াছিলাম। এই ব্যক্তি 
আমার পিতার অধীনে কাঁমান-বিভাগের 
সেনাপতির কার্ধয করিত, এবং আসেরী 
অবরোধের সমন অশেষ কার্ধযকুশলহা 
প্রদর্শন কত্তিয়াছিল; এই সব কারণেই 
এখন তাহার পদোন্নতি হইল । এই সময়ে 
আমি তাহাকে তিশ হাজার টাকা ও একটি 
বুজুর্গ আদেম * প্রদান করিলাম 


মহাপুরুষ-চরিত। 
রাধাস্বামী মতের প্রতিষ্ঠাতা 
স্বামীজি মহারাজ। 


১৮৭৫ সংবতে (১৮১৮ খুঃ ) জন্মাষ্টমীর 
দিবসে আগ্র! নগরের পল্লী-গলিতে স্বামীজি 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার বাল্য নাম লাল! 
শিবদয়াল নিংহ। ইহার পিতার নাম লাল! 
দিলওয়ালী সিংহ । ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় 
ছিলেন। মহাপুরুষগণের প্রতিত! ও 
কার্ধগাবর্পীর চিহছু শৈশবাবস্থা হইতেই 
বিকশিত হইয়া থাকে। স্ব/মী্িরও তাহাই 
হইয়াছিল। . ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে 


তাহার মাতাঠ'কুরাণী তাহাকে ঈীন- 
করাইয়া দিলে, তিনি হানাস্তে কোন নিভৃত 
স্থানে গিয়া. একাত্তচন্তে ঈশ্বরারাধনায় 
নিবুস্তী হইতেন বশিয়া শুলা! বায়। 
আরও শুন! যার যে, তিনি অল্পবয়সেই 
নাগরী, গুরুযুখী ও পার্পা ত।বায় পারদশি তা 
লাত করিয়াছিলেন, এবং এই সময়েই 
পাশা ভাবায় উচ্চতাববুক্ত ঈশ্বরবিষনর 
একখানি উৎকষট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়্াছিগেন। 


, ** আহাঙ্সীর যে তাহার পিতার রাজন্বের ইতিহাস লেখকের হত্যাকাধ্যে সংলিগ্ত! ছিলেন, তাহা তর 
সন্দেহ করিত। এইখানে সম্রাট, হবন্ং সমস্তই স্বীকার করিয়াছেন ।..... 
* কেহ কেহ বলেন, "আদেম অর্থে াণিক টি), অহা “ঘইলে. একটা বড় জী দা হইয়া 


বোধ হয়। ূ 
৯৭ 


৬৩৩ 


ইছার পর তিনি আরবী ও সংস্কৃত তাষ। 
শিক্ষা) করেন। 
ও মৌলবিগণকে পারম!ধিক উপদেশস্থচক 
অনেক দৌহা শুনাইতেন। তাহাদের 
মধ একটী এই-_ 
কবীর শেতা কা। করে, জাগন্ক্কী 
কর চৌপ। 
ইহ দম্‌ হীর(লাল হ্যায়, গিন্‌ গিন্‌ 
গুরকা দোপ।॥ 
অর্থাৎ কবীর, তুমি শুইয়া! কি করিতেছ ? 
জাগরিত হইয়। কর্মানুষ্ঠঠন কর। তোমার 
এই শ্বাস প্রশ্বসকে হীরা ও মাণিকোর 
সায় মূল্যবান্‌ জানিবে, এই শ্বাস প্রশ্বাসকে 
বৃথ। নই করা উচিত নয়, ইহ!কে গণন! 
করিয়া গুরুকে অর্পণ কর, অর্থাৎ প্রত্যেক 
খাস প্রশ্থসের সহিত ভগবানের নাম জপ 
কর। 
এই সকল কথায় অনেকেই আনস্থ। 
স্থাপন করিবেন বপিয়া বোধ হয় না। 
বিশেষতঃ মহাপুরুধষগণের জীবনকথ। 
অনেক সময়েই অতিরঞ্জিতভবে লোক- 
সমাজে প্রচারিত হইয়া! থাকে। তবে 
এই সকল অতিরঞ্জিত বাক্য ঘার! শ্বামীঞ্জির 
বাল্য-জীবন সন্বন্ধে অনেকটা আতাস 
পাওয়। যায়। উত্তরকালে তিনি যে 
সকল শক্তির পরিচয় দ্রিয়/ছিলেন, বাল্যকাল 
হইতেই তাহার সেই সকল শক্তির কিযদংশে 
. স্ফ্রণ হুইয়াছিল। 
দিলীর সঙন্গিকটস্থ ফরিদাবাদ নগরে 
স্বামীজির বিবাহ হুইয়াছিল। তীহার 
স্বশুরের নাম লাল! .ইজ্জৎ রার, এবং স্ত্রীর 
. মাম রাধা । স্বামীর সায় স্ত্রীও অশেষগুণে 
গুণবতী ছিলেন। 
মখুরার নিকটবর্তী হাথরাস নামক 
স্থানে তুলসী সাহেব নাষে এক. পিঙ্ধ- 
পুরুষ অবস্থান করিতেন। হ্বামীজির পিত। 


সাহিত্য সংহিতা । 


পাঠ্যাবস্থায় তিনি পগ্িত. 


[১১শ. খণ্ড, ওয় সংখ্যা । 


ও মাত। উভয়েই তাহার নিকট দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। তুগসী সাহেব একদ! 
স্বামীজিকে দেখিয়৷ তাহার মাতা পিতাকে 
বলিক্াছিলেন, “তোমার জ্যেষ্ঠ পুর শিব- 
দয়াগ কালে অপাধারণ মগাপুরুষ বলিয়! 
পরিচিত হইবে; ইহাকে সত্যপুরুষের 
অবতারম্বরূপ জ্ঞান করিবে, কদাচ অবহেল। 
ব। অনাদ্ধর করিবে ন1” গুরুর উপদেশ।নু- 
সারে পরিবারবর্গ সকলেই ম্বামীজিকে 
সম্মানের দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন 

শ্বামীঞ্জি প্রথমতঃ নিজ বাটিতে থাকিয়! 
প্রতিব।সী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত বালক- 
গণকে বিনা বেতনে বিছ্যপান করিতে 
লাগিলেন । কোন দরিদ্র বা ধনী ব্যক্তি 
তাহার গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি পরম 
সমাদরের সহিত তাহাদের অভার্থন। 
করিতেন, এবং সাধ্যমত তাহাদের প্রার্থনা 
পূরণে বয্ববান্‌ হইতেন। তাহার স্ত্রী 
রাধাজিও সাতিশয় ধর্মপরায়ণা ছিলেন। 
তিনি নিঙ্গ অঙ্গের প্রায় সহস্র মুদ্রা 
মূল্যের অলঙ্ক(র বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে 
অনবস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলপেন। তিনি 


| স্বহস্তে পাক করিন্তা অনাথ আতুরদিগকে 


ভোঙ্জন করাইতেন, এবং এইরূপ কার্ষে 
সাতিশয় আনন্দ লাভ করিতেন। 

শ্বামীর্জি কিছুদিন আগ্র। অযোধ্য। 
যুক্তরাজ্যের বাদ সহরে সরকারী ডাক- 
বিভাগে কার্ষ্য করিয়্াছিলেন। কিন্ত ধিনি 
লোকসকলকে নুতন ধর্দপথ দেখাইবার 
জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অন্তের দা"ত্ব 
কর। তাহার পোধাইবে কেন? সুতরাং 
অরদদিন পরেই তিনি চাকরি ছাড়ি 
দিলেন। তাহার পিতা! তাহাকে পুনর্বার 
চাকরি করিবার জন্ত বিস্তর জন্গরোধ 
করিলেন, কিন্তু শ্বামীদ্ি তাহাতে সম্মত 
হইলেন না? তিনি বলিলেন, প্চাকৰি 


গীষাঢ়, ১৩১৭ ] 


কতিলে আমার তজদপূজনের ব্যাঘ/ত 
হইবে ।” পুত্রকে কিছুতেই সম্মত করিতে 
না পারিল্ন! পিতা পরিশেষে কৌশলক্রমে 
তাহাকে ফরিদাবাদে শ্বশুরের নিকট €প্ররণ 
করিলেন, এবং তাহার শ্বশ্তরকে গোপনে 
পত্র লিখিয়! জানাইলেন, প্বাহাতে শিবদয়াল 
চাকরি করিতে সম্মত হয়, ততিষয়ে আপনি 
সাধামত বুঝাইবেন 1” শ্বশুরও জামাতাকে 
নানাপ্রকারে বুঝাইবেন, কিন্তু কৃতকার্ধ্য 
হইতে পারিলেন না। শেষে অনেক 
পীড়াপীড়ির পর স্বামীঞ্জি বলিলেন, “যদি 
ছুই তিন ঘন্টার জন্স কোন কার্ধ্য পাই, 
তবে তাহ। করিতে গ্রস্তত আছি।” 

এই সময়ে তাহার শ্বশুর সংবাদ 
পাষ্টলেন ঘষে নিকটস্থ বল্পভগড় রাজবাটীতে 
রাজপুন্রকে পারসী পড়াইবার জন্য একটী 
লোকের প্রয়োজন। শ্বশুর ঠাকুর চেষ্টা করিয়। 
শিব্দয়ালকে এই কার্যে নিযুক্ত করিক্া 
দিলেন। তদবধি শ্বামীজি রাজ্বাটীতে 
বায় করিতে লাগিলেন। সেখানে তিনি 
বেতন বাতীত্ত বাজবাটিী হইতে গ্রত্যগ 
একটি করিয়া! রসদ €(পসিধা) পাইতেন। 
সে রসদের পরিমাণ এরূপ ধে, আহারাদি 
বাদে তাহার যে উদ্বৃত্ত ধাকিত, তাহা 
বিক্রয় করিলে কিছু কিছু অর্থাগমও হইত । 
ব/জবাটীর অন্ঠান্ত কর্মচারীর এইরূপে 
উদ্ত্ত রসদ বিক্রন্প করিত। কিন্তু স্বামীজি 
এই রসদের কিছুমাত্র নিজের জন্য রাখিতেন 
না,সমন্কুই দীন ছুঃখীদ্দিগকে বিতরণ করিয়। 
দ্িতেন। ফোন দীন দরিদ্র বাক্তি তাহার 
নিকটে আসিয়। কখনও রিক্তহন্তে ফিরিয়।, 
যাইত না। | 

বাল্যকাল হইতে ঈশ্বর আরাধনায় 
নিযুক্ত হইয়। স্বামীপ্গির প্রন্কতি এক্সপ 


মহাপুকষ-চরিত । 


১৩১, 


পারতেন শী, কোন কার্য্যই তাহার তাল 
লাগিত না। রাজবাটীর শিক্ষকতা কার্য্যও 
তাহার ভাল ল/গিল না। হঠাৎ এক দিবস 
তিনি চাকরিতে জবাব দিয়! আগ্রায় ফিরি! 
আসিলেন। এই সময়ে তাহার পিত। 
কোন বিবাহ উপলক্ষে সিকোহাবাদ নগরে 
গিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে ফিরিয়। 
আসিয়। ছুই দিন পরেই দেহত্যাগ করেন। 
স্বামীজি যেন পিতার এই আসন্নমৃত্যু পূর্ব 
হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং 
তজ্জন্তই ষেন সহস। চাকরিতে জবাব দিয়! 
গৃহে গ্রত্যাগত হুইয়াছিলেন ৷ পিতার মৃত্যু- 
দিবসের পূর্বরাত্রিতে তিনি সমস্ত বাতি 
ভগবানের নাম কীর্তন ও ভজন] করিন। 
পিতাকে সংভাবে সংযুক্ত ও ঈশ্বরধ্যান- 
পরার্সণ করিয়াছিলেন । 

পিতার মৃত্যুর পর স্থামীপ্সি নিজ 
বাটাতেই অবস্থান করিতে ল/গিলেন। 
তাহারা তিন সহোদর ছিলেন। স্বামীজি 
জেওষ্ঠ। দ্বিতীয়ের নাম লাল। বৃন্দাবন সিংহ। 
ইনি পরে বাহার বৃন্দাবন নামক এক মত 
চালাইয়া ছিলেন। কনিষ্ঠের নাম লাগা 
প্রতাপসিংহ। দ্বিচীয় ভ্রাতা পোষ্ট্যাল 
বিভাগে ৫০২ ট।ক] বেতনে কার্য্য করিতেন । 
কনিষ্ঠও এ বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া 
ছিলেন। ইহাদের বংশ প্রথ|ন্ুসারে তেজ্জারতি 
কারবারও চলিত। কিন্তু এই কারবার 
স্বামীঙ্দির মনোমত ছিল না। তিনি একদ। 
কনিষ্ঠকে ভ।কিয়া ঝুলিলেন, “এক্ষণে সংসার 
চলিবার মত এক প্রকার আয় বখন 
রহিয়াছে, তখন জার টাকার নুদ গ্রহণ কর! 
কেন? এ কার্য্য নিতাস্ত স্বণিত। অন্তএব 
আমার বিবেচনার দেনাদারদিগকে ভ।কাইয়1 
বল, তাহার) বদ্দি দ্নেন! পরিশোধ করিতে 


হইয়া পড়িগ্লাঞ্িল যে, তথ্যতীত অন্ত কোন [*পাত্রে জাল, নচেৎ তাহাদের সন্মুখেই ক্ট্যাম্প 


বিধয়কর্দেই তিনি মংনামিষেশ কন্ধিতে | 


কাগ্র লীদি ছিড়িয়। ফেলিয়া! দাও” 


১৩২ 





কনিষ্ঠ ঘিরুক্তি না করিয়া জোর্ঠের আজ্ঞ! 
প্রতিপালন করিলেন । 

ইহার পর হইতে স্বামী্দি এক নির্জন 
বাটার মধ্যে অত্যন্তরস্থ গৃহে অন্ধকারময় 
স্থানে বাস করিতে জাবস্ত করিলেন। এই 
স্থানে তিনি একাদিক্রযে চাঁরি পাঁচ দিবস 
একাসনে বসিয়া থ।কিতেন; আহারের 
নিমিত্ত ব৷ মলমূত্র ত্যাগের জন্ত একবারও 
উঠিতেন ন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি 
অর সময় মাত্র সৎ উপদেশ প্রদান করিতে 
লগিলেন। এই সময় হইতে তিনি ক্রমান্বয়ে 
সাড়ে সতর বৎসর কাঁল এই উপদেশ প্রদানে 
দিবসের অধিকাংশ সময় বায় করিতেন। 
এই উপদেশের ফলে অনেকেই তাহার 
শিব স্ব গ্রহণ করিতে লারঞ্গিল। ক্রমে চারি- 
দিকেই তাহার নাম ছড়াইয়। পড়িল। 
তাহার জীবিত কালের মধ্যে নানাদেশীয় 
হিন্দু, মুসসমান ও টৈন সম্প্রদায়ের প্রা 
আট দশ সহত্র পুকব ও-ন্ত্রীষোক তাহার 
শিষ্য গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে প্রায় এক 
সহ নান। সম্প্রনায়ের সাধু সন্ন্যাসীও 
ছিলেন। অনেক বাঙ্গাপীওত তাহার 
মতাবপত্বী ছিবেন ও আছেন। তক্সধ্যে 
মেট,পলিটন কলেঙ্জের অধাপক ও ইঙ্ডিয়ান 
নেশন পনের সম্পাদক সুবিখ্যাত পরলে।ক- 
গত এন্‌ ঘোষ একজন। 

শ্বামীজি িন্দুপন্দপ্রচপিত ছেবতেবী-- 
- সমুহকে কান্নিক ও তদর্থব্রতাদিকে মিথ্য। 
বলিতেন। একস আংন্ক লোক তর্ক কবি- 
ঘর জ্বন্ত তাহার বিকট গযন করিতেন, 
কিন্ত ত|হার সামান্ক উক্তিতেই তর্কজাল 
ছিল ভিন্ন হইন্* যাইত, এবং তার্কিকগণকে 
ৰাধ্য হই নিস্তন্ধভাব ধারণ করিতে হইত। 
কেছ ব ঝ্েধজরে তৎক্ষণাৎ সে স্থান 
পরিত্যাগ কদ্ধিতেন, কেছ বা৷ তাহার বাক্যে 
ও উদ সুস্ধ হইগ্থা সত্য পখ বুরিতে চেষ্ট।, 


সাহিত্য সংহিত।। 


[ ১১১ খত, ৩য় সংখ্যা । 





করিতেন। এক সময়ে কাশী হইতে কোন 
এক শীস্ত্র্জ পণ্ডিত স্বামীজির নিকট গমন 
করেন। স্বামীর্জি তাহার সহিত ক্রমাগত 
এক সপ্তা কাল সং আলোচনা করিয়া 
তাহার সকল সংশয় দু'এ করিয়। দেন, এবং 
অবশেষে নানক প্রণীত গ্রস্থসাহেবের পাঠ 
ও জর্থ করিয়। দিয়। তাহাকে বিষুঞ্ক করিয়া 
ফেলেন। পরে সেই পণ্ডিত স্বামীজির 
উপদেশ গ্রহণ করিয়। শিব্য হইয়? ছিলেন । 

দ্বামীজি সকল সম্প্রদায়েরই সৎ সাধক- 
দিঙ্গকে নথেই্ মানত করিতেন, ও তাহাদিগের 
সেব। করিতেন । পরমহংস, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, 
অন্ধ. খঞ্জ প্রভৃতি সকলকেই তিনি দীনভাবে 
সেবা করিতেন। পরস্ত তিনি মিথ্যার 
খণ্ডনে সর্বদ] বন্ধপরিকর ছিলেন। 

সাধু আনন্দগিরি নামক এক অল্লরিদ 
সন্্য।সী আগ্রা সঃরে বাস করিতেন। তিনি 
এক দিবস বিচারে স্বামীজির নিকট পর!- 
জিত হইয়া! আপনাকে অপমানিত জ্ঞানে, 
সহরের থানেদার সুপর্শন দাসের সাহায্যে 
স্বামীজির “সৎসঙ্গ” বন্ধ করিবার আয়োজন 
করিলেন। স্ব!মীঞ্জির দরজায় ছুই চারিজন 


কনস্টেবল আসিয়া! পাহারা দিতে লাগিল* 


বাহিরের কোন স্ত্রী ব। পুরুষকে তিতরে 
যাইতে দেওয়া হইল না। ইহা দেখিয়া 
ত্বামীজি বলিলেন, “আমি কাহাকে ও 
আফিতে বলি না; তোমর। যদি পারঃ 
ইহাদের বাচায়াত বন্ধ কর। ছুই তিন 
দিবস" লোকজনের যাতায়াত এক প্রকণ্র 
বন্ধ রহিল। কিন্ত তাহার পর থানেদার 
একটী মোকদমায় এমন বিপন্ন হইয়া! পড়িল 
বে, সে স্থামীদির দরজ। হইতে পাছার? 
উঠ।ইক্া লইল। ইহার পর সাধু আনন্দ- 
গিরির এমন একটী ছুফর্মের কথা প্রকাশ 
হইয়া পড়িগ -যে, তাহাকে বাধ্য হইন্। 
গোপনে ত্যাগ্রা হইতে পণাম্নন করিতে 


“ভাষা, ১৩১৭] 


 অহাপুরু-ধচারত। 


উদ 





হইল। স্থানীয় অন্তান্ত অঙ্ক লোকও 
এই নুতন ধর্ম সম্প্রদ।য়ের প্রতি বিদ্বেবতাষ 
গোধণ করিতেন। তাহারা কোন এক 
সম্তাস্ত ব্যক্তির আলয়ে সত] করিয়া, যাঞ্ছাতে 
কোন বাড়ীর একটা লোকও স্বা্ীজির 
বাটাতি যাইতে না পারে, তাহার জন্ত 
পরামর্শ ও অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 
তাহাদের সফল চেঈাই বিফপ হইল। 
দলে দলে স্ত্রী পুরুষ স্বামীজির উপদেশ 
গুনিবার নিমিত তাহার গৃহে উপস্থিত হইতে 
লাগিলেন, এবং সৎসঙ্গে যোগ দিয়া ও. 
তাহার অমৃতারমান উপদেশ পরম্পর। শ্রবণ 
করিয়৷ আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিল। 
বাধান্বামী নামের অর্থ এই যে, স্বামী 
শবে অখণ্ড মণ্গাকার জগতের আদিপুরুষ 
জগদীশ্বরকে বুঝায়; এবং চৈতন্ধারার 
বিরীত অর্থাৎ উর্মুশী শ্রোত বাধা শব্দ 
বাচ্য। প্রকৃতপক্ষে কোন মন্থুষোর নাম 
রাধাস্বাধী নহে*। রাধান্থামী মতে 
চারিটী কথা আছে; বথা-_-সত্যনাম, 
সত্য অন্রাগ, সতাগুরু ও সৎসঙ্গ। নাম 
ছুই প্রকার-_বর্ণাত্বকক ও ধ্বন্যাত্বক। বর্ণ 
অর্থাৎ অক্ষর দ্বার! যাহ! লিখিত হয়, এবং 
যাহার কোন অর্থ আছে, তাহাই বর্ণাত্মক । 
যেমন গিরিধারী অর্থাৎ ধিনি গিরিকে 
ধারণ করিয়াছিলেন; কৃষ্ণ অর্থ/ৎ ধিন্ঈ 
ক্ৃষ্ণবর্ণ ছিলেন) রাম অর্থাৎ বিষি 
সর্বভূতব্যাপী। এই সকল নাম বর্ণাপ্নক। 


ধন্তাত্মকক নামের অর্থ হয় না, এবং 
নিহিত 


* যেমন গ্োবিন্মসিহ শিখদিগকে বাহগুর 


নাম প্রচার করিতে বলিয়া ছিলেন, তঞ্জপ সদ্ৃগুরু: 


আপনর ইচ্ছানুসারে_ নাম চালাইয়! খাকেন। প্রত্যেক 
নামেরই অর্থ আছে। যে নামে পরব্রহ্মা পরসাস্মা 
জন্গমিত হুয়। তাহাই ভগবানের নাম, নচেৎ ফোন 
নামই তাহার ০৪৫ “কেগন। টি 
রূপাদিবিহীন | 


তাঙছা অক্ষর সারা স্পষ্ট লিখা- বায় না 
যেমন ঘণ্টার শবা, শঙ্বের শব, মেখগর্মান, 
ইত্যাদি। দেহাত্যস্তরে নুযুয়। নাড়ীতে যে 
চৈতন্তশক্তি জাগ্রদবস্থার ন্দান্মশক্তির মুখ্য 
তাগার শ্বেতবর্ণ ষন্তিফের আধার হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়! . ধারাক্রমে সর্বশরীরে ব্যাগৃত 
হয়, সেই টচৈতন্তধারার প্রবাহজনিত বে 
শব উত্থিত হয়, তাহাফে অণাহত শব্দ বা 
ধন্তাত্মক নাম বলে। পরস্ত সেই চৈতন্ত 
ধারার নিয়মুখী আত হইতে থে দশ প্রকার 
অমাহত শব উৎপন্ন হয়, তাহাতে সাধকের 
প্রয়োজন নাই, কারণ তাহা ইন্দ্রির়কে 
জঙরিত করে। সেই চৈতন্তধারার 
উর্ধযুখী আ্রোভ হইতে যে দশ প্রকার 
অনাহত নাদ্দ উৎপর হইতেছে, তাহাই 
ধ্বন্যাত্মক নাম এবং বথার্থ পথপ্রদর্শক । 
ইছাই সন্যনাম বাচ্য। ইহ স্বারা মনের 
চাঞ্চগ্য সহজে স্থিরীভূত হয়। ব্যহ্কিবাচ্য 
এই শরীরাভ্যস্তরে যে সাধক যতদুর অগ্রসর 
হন, মৃত্যুর পর তিনি সমধ্বিবাচ্য এই 
্রক্মাণ্ডের ততদুর পর্যন্ত গমন করিতে সমর্থ 
হইয়া ধাকেন। এই ক্ষুদ্র মনুব্যশরীর সমগ্র 
অশ্বতের ক্ষুদ্র নযুনান্বরপ। আত্ম! জগ্পতি 
পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মশক্তির বৃহৎ 
ভাগারের চৈতন্তধারা হইতে বতগুলি 
শ্রেণীধিভাগে এই জগৎ স্থষ্ট হুইয়াছে,সামান্ত 
মনুষ্য শশীরেও ততগুলি শ্রেখীবিভাগ আছে। 
আত্মমর ভাঙার অতি ক্ষুত্র হইলেও পরমা স্ম- 
শক্তির অংশ বলিয়। উহ ক্ষুদ্রাকারে একই 
প্রকার কার্ধা করিতে সমর্থ । সত্য অনুরাগ 
ভিন্ন কেহষ্ট এ পথে অগ্রসর হইতে পানেন 
না। | 
' ধিনি পূর্বোক্ত চৈতন্তধারার অনাহত 
শব্দ অবলম্বনে নাক্লাতীত নির্শাল টচতন্ত- 
পুলে উপস্থিত হইয়াছেন, অথব! জীবগণৈর 
পকান্থীর্ঘ, সেই মায়াতীত মণ্ডপ হইতে 


১৩৪ 





অবতীর্ণ হইয়া অবতাররূপে জম্ম পরিগ্রহ 
করিয়াছেন, তিনিই সদৃগুরু শব্দবাচ্য ) 
তিনি পুর্ণ তক্ত ও অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন। 
এইরূপ সদ্গুরুর সম্মুখে থাকিয়া তাহার 
উপদেশ শ্রবণ ও তত্তির আদর্শ দর্শন করিয়া 
তদনুরূপ শিক্ষা করার নাম সৎসঙ্গ। নতুবা! 
বাজাদিগের যুদ্ধ ব৷ কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় 
উপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করাকে সৎসঙ্গ 
বলা যাইতে পারে মা। উপরোক্ত সাধন 
প্রণালী বাধাশ্বামী মতে এবং কবীর, 
মানক, পল.ট্‌, দাছ, জগজীবন প্রভৃতি 
মহাত্ম।দিগের যতে আুরত-শব-যোগ লাশে 
অভিহিত হুইয়। থাকে । সুরত অর্থে আত্ম! 
ও আত্মকিরণ শক্কি, তাহা! হইতে উত্থিত 
অনাহুত শবকে অবলম্বন করিয়! চলার নাম 
জ্ছরত শব সাধন1। সুরত-শব-সাধনমার্গই 
লামবেদে দেববান পন্থা নামে বিবৃত 
হইয়াছে। এই সাধন! ব্যতীত কেহই 
ধর র€৫ কৈবলা ও নির্বাণপদ.লাভ করিতে 
সমর্থ হন না। মুসগমানদ্িগের তরীকৎ- 
কারীর! এই «সাধনাকে স্ুলত।ন উলজ.কার+ 
বলিয়া! থাকেন। বেদে লিখিত আছে, শব 
ব্রক্ষ, নিঃশব্দ ব্রক্ম ও প্রণব ব্রঙ্গ। শব্দ ব্রন্ধ 
ধন্ঠ।ত্মক, নিঃশব্ব ব্রহ্ম বর্ণ।তআ্মক ও তাহ। 
ধ্বগ্চাক্সকের অতীত স্থির অবস্থ।। গ্রণব 
বন্ধ অর্থাৎ বর্ণাত্মক ওঁকার ও ধবন্তাত্মক 
ঘণ্টানাদরূপ ওক্কার। বাইবেলে লিখিত 
. আছে, €ড০:এ 15 0০৫ অর্থাৎ শব ব্রহ্ধ। 
বৌদ্ধেরা &ঁকারকে হুং এবং মুললযানের! 
হু বলিক্না থাকে । 

ঝাধাস্বামী পন্থীরা কধীর ও নানকের 
পথ অন্গসরণ করিয়াছেন। (বর্তমান কবীর 
ও নানক পন্থীগণের মধ্যে অমেফেই কবীর 


ও নানকের -গ্রস্থলিখিত সুরত শব্দ সাধন! 


অবগত নহেন)। র্বাধান্থাদী মতের অপর 


মাম সম্তমত। পূর্বক লক্ষ্ণাক্রাত্ত সকৃখরুর 


সাহ্ত্-সংাহত। ৷ 


[ ১১শ খ&, ৩য় সংখ্যা। 





অপর নাম সুস্ত (নান! সম্প্রদায়ের সাধুগণ 
পশ্চিমাঞ্চলে অদা (পি সন্তপ্জি নামে অভিহিত 
হন, পরস্ত তাহাদের অনেকেই এই নামের 
উপযুক্ত লেন বণিক বোধ হয়)। কবীর, 
নানক, তুগসী সাহেব, জগঞ্জীবন সাহেব, 
পলটু সাহেব প্রভৃতি মহাত্মগণ সম্ভ পদবী 
লাভ করিয়াছিলেন। 

স্বামীজির জীবনী কথা পুনরায় 
আলে!চিত হইতেছে । একদিন গ্রাতঃকালে 
তিনি নিজ ঝাটীতে বসিয়। মুখ গ্রক্ষালন 
করিতেছিলেন, এমন সময় বুক্ীগি নায়ী 
তাহার এক বিধঝ। শিব) তাহাকে বলিল, 
“আমাদের উদ্যানে (১) যে সকল সাধু 
দিবারাত্র সাধনায় মগ্ন আছেন, তাহাদের 
প্রতি ক্ক্‌পা করুন। স্বামীঞ্জি বলিলেন, 
“আমি কিরপে তাহাদিগের উপর কৃপা 
করিতে পারি? কারণ আজি উদ্যানমধ্যস্থ 
সাধুদের মধ্যে কেবল সাধু বিমল দাস 
ও দয়াল দাস প্রাতে ছয়টার সমন 
সাধনায় বপিয়াছেন। অপর সকলেই 
নিদ্রিত রহিয়াছে সায়ংকালে সাধুর! 
স্বামীজির বাটীৰ্ত সংসঙ্গ উদ্দেশ্যে 
উপস্থিভ হইলে পূর্নেক্তা শিষা! সাধুদের 
বলিলেন, তোমরা সকলে সভা করিয়া বল, 
আঙ্জি প্রাতঃকালে কে কোন্‌ সময়ে সাধনায় 
বণিয্রাছিলে? তছ্‌ত্তরে সকলেই বলিল, 
কেহ সাতটার সষয় .কেহ বা আটটার 
সময় সাধনার বশিয়াছিগ, কেখল দয়াল 
দ্বাস ও বিমল দাস ছয়টা হইতে সাধন! 





09 আগা সহর হইতে এই উদ্যান প্রায় তিন 
মাইলউদ্তর পশ্চিমে অবস্থিত! এক্ষণে তথায় 
স্বামীজির স্মৃতিচিহ্ন ম্বরপ একটা সমাধিমন্থির 
বিদ্যমান আছে। মহারাজা গোয়ালিক্রের সাহায্যে 
সমাধি মন্দিরটা রক্তবর্ণ প্রন্তরে নির্টিত হৃইয়াছিল। 
অধুনা উহ! তাজিয়। পুনরায় গ্বেতমর্পারে মণি মাপিক্য 
জড়িত হুইনস। নির্শিত্ত হইতেছে। 


ছধাঢ, ১৩১৭] 


 মহাপুক্রষণ্টরিত । 
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আরস্ত করিয়াছিল। বুকীজি ইহ! শুনিয়া 
সাতিশয় চমৎকৃত। হইল। 

ত্বামীজির সম্বন্ধে আরও এমন অনেক 
জনরব শুন! যায়, বাহা অনেকেই কাল্পনিক 
উপগ্তাস বোধে উড়াইয়া দিতে পারেন। 
জুতরাং এস্থলে আর সে সকল প্রবাদের 
উল্লেখ করা হইল না। তবে হ্বামীজির 
উদ্বারত] সম্বন্ধে একটী ঘটনা! এস্থলে বিবৃত 
হইল। আগ্রা সহরস্থ যমুনা! নদীর তীরে 
হুস্বছু জলবিশিষ্ট ছুইটী কূপ আছে। 
শিষ্যের! শ্বামীজির সেবার জন্য সেই কুপ 
হইতে জল আনিতেন। একদিন অতিরিক্ত 
লোকসমাগম হেতু উক্ত সাধুিগকে সর্ব- 
প্রথমে জল লইতে না দেওয়ায় তত্জস্থ 
কয়েকটী ব্রাহ্মণের সহিত সাধুদিগের বিরোধ 
হয়। পরে সাধুরা প্রত্য/গত হইয়! 
'্বামীজিকে সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করে। 
শুনিয়! স্বামীজি তাহাদিগের হস্তে একশত 
মুদ্র। দিয়া বলিলেন, "তোমর! অবিলম্বে যমুনা 
তীরে গমন কর, এবং এই মুদ্রাগুপি ব্রাঙ্গণ- 
দিগকে দান করিয়া যোড়হস্তে তাহাদের 
নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করিয়া আইল।” 
গুরুর আদেশানুসারে শিষ্গণ সেইরূপই 
করিল। তখন ব্রঙ্গণের1 স্বমীজির মহত্ব 
হৃদয়ঙম করিয়া তাহার নিকট আসিয়া 
রীতিমত উপদেশ শ্রবণ করিতে আরস্ত 
করিল। র্ 

শ্বামীজির সর্বপ্রধান শিষোর নাম 
রায় সাপিগ-রাম বাহাছর। তিনি আগ্রা! 
নগরীর পিপপমণ্ডি নাষক স্থানে কোন 
প্রসিদ্ধ কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন।. 
শুনিতে পাওয় যায় যে, টশশবাবস্থায় যখন 
তিনি দ্বিতল গৃহে কক্ষতলস্থ শহ্যায় নিদ্রিত 
থাকিতেন, তখন এক বৃহৎকাক্ সর্প আসিগ্না 
তাহার মন্তকোপরি ফণ। ধরিয়া ঈাড়াুত। 
এই ঘটনানস প্রথমতঃ "তাহার. মাতা পির্ভা 


ভীত হইস্$ছেলেন। কিন্ত পরে তাহার 
মাত। প্রত্যহ একটি পা হুগ্ধ রাখিয়! 
সর্পকে পান করিতে দিতেন, সর্প এ হুগ্ধ 
পান করিয়া চলিয়। বাইত। 

সালিগ রামের কুলপ্রথানুসারে সকলেই 
বাল্যকালে 'গোকুপবাপী গোসাইদিগের 
দীক্ষিত হুইত। পিতামাতা সালিগ, 
রামকেও দীক্ষা গ্রহণের নিমিন্ত অন্থরোধ 
করেন। কিন্ত সালিগ রাম তাহাতে সম্মত 
হন নাই। তিনি তৎকালিক ইংরাজী 
ভাষায় পারদর্শিত। লাত করিয়! প্রথম তঃ 
সরকারি ডাকবিতাগে ত্রিশ টাক1 বেতনে 
কার্ধ্য গ্রহণ করেন। পরে তাহার বেতন 
বর্ধিত হইয়৷ অঠার শত টাক] হইয়াছিল। 
তিনি রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব ও 
আগর! অধেধধ্যাযুক্ত প্রদেশের পোষ্টমক্টার 
জেনারেলের পদ এবং বায় বাহাহর উপাধ 
প্রাপ্ত হুইয়্াছিলেন.। 

স্বামীজির দ্রেহান্তের পর রায় সাপিগ-বাম 
তাথার পদাক্কন্ুকরণ করিয়া রাধান্বমা 
মতের নেতা হন। তাহার সময়ে ভাতের 
প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোক্ক এই মতানুবস্তঁ 
হইয়াছিল। নানক পন্থী অনেক শিখও 
এই মত অবশম্বন করিয়াছিল। এই সময়ে 
এই মতাবলম্বীর সংখা! প্রায় দেড় লক্ষ 
হইয়াছিল। বেলুচিস্থান, বর্ধ। ও ইউরোপের 
কতিপয় ব্যক্তিও এই সম্প্রদায়তুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। 

সালিগ রামের প্রধান শিষ্যের নাষ পঠিত 
্রক্মশক্কর মিশ্র। ইনি কাশীর এক সম্্াস্ত 
ব্রাহ্মপবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি 
এম, এ+ পরীক্ষান্ন উ্ভীর্শ হইয়া এলাহাবাদে 
তিন শত টাক] বেতনে কর্ম করিতেন। 

রায় সালিগরাম বাছাছুর শ্বাধীজিত 
'্রা্বা  অতাপের মিকট মিরাট সহরৈ 
্বসটুজির বর অবগত হইয়। তাহাকে 
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দেখিবার জন্ত প্রঠাপের সহিত আগ্রার 
উপস্থিত হুন, এবং পূর্বেষাস্ত অন্ধকারময় 
নির্জন. গৃহে স্বামীর্দির সাক্ষাৎ লাত 
করেন। এই সাক্ষাতে তিনি চারি পাঁচ 
ঘন্টা কাল স্থামীজির উপদেশ শ্রবণ 
করিয়া! বাএ্পর নাই পরিতৃপ্ত ও সংশরবিহীন 
হন। - ইহার পর তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিয়৷ শ্বামীজির জীবিতকাল পর্যান্ত তাহার 
ল্ুকঠোর সেবাকার্ধেয নিযুক্ত ছিলেন। 
তিনি বৈশাখের গ্রচগ্ড মধান্ছে নগ্নপদে 
প্রস্তরা শীর্ণ প্রান এক মাইল পথ অতিব্ঁছুন 
করিয়! গুরুসেবার জন্ত কূপ হইতে জল 
আনিতেন। তদ্বাতীত দ/তন কাটিয়। আনা, 
মৃত্িকা যে গান, জাতান় গম পেশ! প্রভৃতি 
নিকষ্ট কার্ধাসমৃহও অবিকৃতচিত্তে উল্লাসের 


সাঁহিতা-সংহিতা। 


[১১শ.খগু, ৩য় সংখ্যা? 


কোন সময়ে শ্বানীজি কিছুদিন নির্জন 
বাসের ইচ্ছ! করিয়া সকল লোককে তাহার, 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করেন। 
স্বানীজির অনভিমতে কেহই তাহার নিকট 
যাইতে সাহস করে মাই। কিন্ত রায় 
সাহেব পর্ববোজজ আদেশ অবগত থাকিয়াও 
এক দন তাহার নিকট গমন করেন। ইহাতে 
্বামীঙ্গি নিজের খড়ম লইয়া তাহাকে 
ছুড়িয়া মারেন। রায় সাহেব তা&াতে 
কিছুমাত্র ব্যথ। প্রকাশ না করিয়া করযোড়ে 
আদেশ অবহেলার জন্ত গুরুর নিকট ক্ষম। 
প্রার্থনা করেন। শ্বামীজি তখন তাহার 
মন্তকে হস্তার্পপ করিয়া আশ্বাস প্রদান 
করেন। বস্ততঃ স্বমীঞ্জি রায় সাহেবকে 
আস্তরিঞ্চ ন্েহ করিতেন; তাহার ক্কপান্ন 





সহিত সম্পাদন করিতেন। তাহার আদর্শে | রায় সাহেব পূর্ণ ভক্তি লাত করিয়[ছিলেন। 


অনেক শিষ্যই সেবা ভক্তি শিক্ষা করিত। 
তিনি বাহ! কিছু বেতন পাইতেন, সমুরয় 
আনিয়। ব্ব।মীগির চরণে সমর্পণ. করিতেন; 
শ্বামী্ি ইচ্ছাপুর্বক যাহা কিছু উঠ্ঠাইয়া 
দ্রিতেন, ততন্ব।রাই সংসারঘআ। নির্ব্ধাহ 
করিতেন। .কখন কখন শীতের গভীর 
রজনীতে গুক্কশিষ্যে লন) হস্তে বমুনাতীরে 
উপস্থিত হইভেন, এবং নিদ্রিহ অনাথ দীন 
দরিজ্রের নিদ্রিতাবস্থাতেই তাহাদের গাঝো- 
পরি কন্বপাদি শীতবস্ত্র ফেলিয়। দিয়া চলর 
আসিতেন। ঃ 
এক সময়ে আগ্রা অযোগ্য। যুক্ক প্রদেশের 
হেড কোন্সার্টটর কিছুকাপ আগরাতেই 
ছিল। সে সময় রায় সাহেবকে ছুই তিন 
ঘণ্টা মাত্র আফিসের-কাব্ধ করিতে হইত, 
অবশিষ্ট সময় স্বামীজির সহবাসে যাপিত 
হুইত। পরে এই আফিস এলাহাবাদে উঠিয়া 
পিয়াছিল। এস্বলে বল! আব্ঠক বে, রা 
সাহেবের কুলগুরু গ্োকুলবাসী গৌসাইজিও 
স্বামীজির শিবাদ্ধ গ্রহণ করিয়াছিলেন 


মন্থাত্মা কবীর বপিয়াছেন,___ 
সৎগুরু আউর পারশ.মে, বড়ো অন্তরা জান্‌। 
ওহ লোহেকো কাঞ্চন করে, এ কর্লে 
আপ. সমন ॥ 

"অর্থাৎ পরশমণি ও সৎগুরুতে অনেক 
প্রতেদ। পরশমণি লোহাকে সোণ! করে 
বটে, কিন্তু তাহাকে পরশমণি করিতে পারে 
নাঃ কিন্ত সৎগুরু শিব্যকে আপনার স্ায় 
গুণসম্পন্ন করিয়। থাকেন। 
”. হ্বামীজি মধ্যে মধ্যে রায় সাহেবকে 
বলিতেন, তোমার জন্ত অযুতের সমুদ্র পূর্ণ 
করিতেছি; তুমি নিঞ্জে উহা গ্রচুর পান: 
করিবে, এবং অপর সকলকেও বন্টন করিয়! 
দিধে। রায় সাহেব যে ভবিষাতে গুরুতর 
এই অতিপ্রায় পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহ! 
সকলেই অধগত আছেন। 

কতিপক্ন বিধবা স্ত্রীলোক স্বামীজির প্রতি 
একাস্ত ভক্তিপরায়ণ। ছিল। তন্মধ্যে 
খিল্লোজি, শিব্যে। বি, বুক্ধিজি ও বিষ্ণোজিই 
প্রধান। এক বংসর অনাবৃষ্টি হওয়ায় 


আধযাট, ১৩১৭ ] 


আগ্র। প্রদেশে হ্ভর্ষের'হচন! হয়। সেই 
লময়ে নিকটবর্ভাঁ গ্রামবাসীরা সমবেত হইয়। 
ত্বামীজিন্ন নিকট উপস্থিত হইয্না অন- 
বৃষ্টি নিবারণের জন্য প্রার্থনা করে। স্বামীজি 
ভাহাঞ্জের কোন উত্তর ন! দিশা যৌনতাবে 
অবস্থান করেন। এমন সময় তাহার শিব্যে 
বিষ্ঞেজি গ্র।মবাপীর্দিগকে সম্বোধন করিয়া 
ঘলিলেন, তোষরা গৃহে গন কর, কল্য 
খবহ্ত রষ্টিপাত হুইবে। শিঘার কথ। 
শুনিয়। শ্বামীজি তাহার উপর অত্যত্ত ক্রুদ্ধ 
হইয়া বলিলেন্__“ঈশ্বরের অভি্ায়ান্- 
সারে জগতের কার্ধ্য সম্পাদিত হইয়। থাকে। 
তাহার আজ্ঞান্ুবর্তী হওয়াই মনুষ্যের 
কর্তব্য! কিন্তু তুমি বখন গ্রামবাসীদিগকে 
বৃষ্টি.হইবার কথ। বণিক্লাছ, তখন বৃষ্টি হওয়। 
অণশ্য উচিত। অতএব লকলে মিলিয়। 
₹চ্চকণে ঈশ্বরের নাষ গান কর, তাহ! 
হইলে ঈশ্বরের কৃপায্ধ কঙ্য বৃষ্টি হইতে 
পারিবে ।” তখন গ্রামবাসী ও শিষ্যবৃন্দ 
সক্ষলে মিপিত হইন্বা উচ্চৈঃহ্বরে. ঈশ্বরকে 
ভাকিতে লাগিল। পরদিবস সকগে বি্ময় 
ও আনন্দ সহকারে দেখিল যে, প্রচুর 
বৃষ্টিপাত হইয়া! গেল। 

আর্ধ্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ 
সরস্বতী এক সময়ে স্বামীজি মহারাজের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন। কয়েক দ্বিবস 
ধর্মালোচনার পর, তিনি স্বষীজির উপদেশ 
শ্রবণে পরম পরিতোষ লাভন্করেন। 
ক্যামীজি তীহাকে চিত্তনিরোধের উপায় 
স্বরূপ যোগে সাধনা করিতে বলেন। 





তহ্ততরে স্বামী দয়ানন্দ বলেন যে, ভারতীয় 


হিন্দুগণ এক্ষণে বৈদিক ধর্াপৎত্রষ্ট হইয়! 
পুণাপ, তন্ত্র প্রভৃতির উপদেশ অনুসারে 
বিধিধ কাল্পনিক নীতি অবলম্বন করিয়া 


বিভিন্ন. পথে চলিতেছে। হিন্দুসমাঞ্জের 


মহাপুরুষ-১রিত। 





১৩৭... 

চে নহি বটল 

এজন চতুর্গুর্বক নান! কালঈনিক দেব- 
মূর্তি ও তীর্ঘস্থান নির্শ।ণ করিয়া অর্থে।পা- 
র্জনের পথ ম্ুুগম করিয়াছে, এবং তন্বারা 
মহ।ন্‌ হিন্দুসমাজকে নিথিড় ভ্রম-জালে 
আবৃত করিয়! তাহার রুধির শে।ধণ করি- 
তেছে। সেই লকল শঠ সমাজ নেতৃগণের 
চাতুরী-জাল উদঘ।টনপূর্ববক বার্থ বৈদিক 
মতের পুনঃ প্রচার করি, ইহাই আমার প্রধান 
উদ্দেস্ত ; স্ুৃতয্বাং এক্ষণে আমি চিতনিরোধের 
জন্য যে/গ-পণের পথিক হইতে পারিব না । 
স্বামীজি তাহার লাধু উদ্ষেশ্তের প্রংশংসা 
করিয়! তাহাকে স্বীয় স্কয়সাথনে অগ্রসর 
হইতে বলিলেন। দল্পাননোর জীঞিতকাল 
এই উদ্দেস্টেই অতিবাহিত হইয়াছে। 
তাহার উদ্দেস্ট কি পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে, 

তাহ! কাহারও অবিদ্িত নাই। 

১৮৭৮ খ্রীষ্টাকে আযাঢ় বাসে ৬* বৎসর 
বয়সে স্বামীজি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। 
মৃতার কয়েক দিন পূর্বে তিনি শিব্যদিগ্নকে 
ভাকিয়! বলিলেন, অদ্য হইতে এক পক্ষ কাল 
গতে আমি দেহত্যাগ করিব। ইহা শুনি! 
তাহার শিষ্য ও ভক্তমগ্ডলী নিতান্ত ববিত 
হইয়া, করজোড়ে তাহার নিকট প্রার্থন। 
করিল, আপনি জগতের উপকারের নিমিত্ত 
আরও কিছুকাল দেহ ধারণ করুন। কিন্ত 
স্বামীর্জি তাহাদের কণার সম্মত হইলেন না। 
এই পঞ্চদশ দিবস তাহার ভক্তমণ্ডলী সর্বদা 
তাহার নিকটে থ|কিয়া সৎসঙ্গে উপদেশ 
শ্রবণে যাপন করিলেন। ক্রমে মৃত্যুর 
নির্দিষ্ট দিন সমাগত হইল। সেই দিন তিনি 
'প্লাতঃকাল ৭টার সময় একবার সমাধিস্থ 
হুইয়। ১৫ মিনিট পরেই উ্খত হইলেন, 
এবং. সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, : অদ্য 
মধ্যাঙ্ছের পর আমি দেহত্যাগ করিব। 
অঁতএব তোমাদের যাহার যে ক্ছু জিজ্ঞান্য 


আধুনিক নেতৃগণ স্বার্থসাধনের জন্ত ব্যগ্র। | আছে$জিজারা করিয়া গও। 
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স্বামাঁজর কণ! শুনিয়। তাহার ভ্রাতুল্পুত্র 
সুদর্শন সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন? অতঃপর 
বদি কিছু জানিবার আবুক হুয়,তবে আমর! 
তাহা কাহার নিকট জানির? স্বাধীদি উত্তর 
করিলেন, অতঃপর ধাহা! কিছু দিজান্ 
থাকিবে, তাহ। স।লিগ.রাষের নিকট জানিয়। 
লইও। পরে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাত। প্রতাপকে 
ডাকিয়। বলিলেন, আমি সতা-নাম ও সত্য- 
পুরুষের আরাধনা করিতাম। আমার 
দেহত্যাগের পর রায় সালিগরাম রাধাস্বামী 
মত প্রচার করিবে, তোমরা তাখাতে কোন 
ঘাধা দিও ন1। 

স্বমমীঞি সকলের প্রার্থনার বধাযোগ্য 
উত্তর দিয়া! পুনরায় ধ্যানস্থ হুইলেন। এই 
সময়ে তাহার শিষ্যমগুলী ও অন্তান্ত গৃহী 
তক্তগণ তাহার চরণে অর্থ উপচৌকন গ্রদ্দান 
করিতে লাগিল। তাহাতে একজন শিষ্য 
বলিলেন, তোমর! এখন সরিয়া যাও, 
স্বমমীজির আরাধনায় বিক্ন প্রদান করিও ন|। 
তখন শ্বমীজি চক্ষুরুন্সীলন করিয়া ধীর 
গভীরম্বরে সেই শিষ্যকে বলিলেন, তোমব। 
সকলেই জান যে, আমি ছয় বৎসর বয়স 
হইতে এই. পথের পথিক, এক্ষণে আমার 
বিশ্ব করিতে পারে, এমন কেহই নাই। গত 
কল্য রাজিতেই আমি আমার অন্ঠান্ত 
সমস্তই পাঠ'ইয়। দিয়াছি, এক্ষণে যাইতেই 
যা কিছু বিলম্ব। এই বলিয়া স্বামীজি 
পুনর্ধবার ধ্যানস্থ হইলেন, এবং বেলা ছুইটার 
পুর্ব্বেই দেহত্যাগ. করিলেন। তীহার 
অমর আত্ম৷ নিত্যধ।যে চলিয়! গেল। 
. শুরুর দেহত্যাগে শিষ্যবন্দ শোকে 
একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। প্রধান শিষ্য 
বুক্কিজি এক সম্তাহ,কাল অনাহারে থাকিয়া 
প্রাণ বিসর্জন করিলেন। কয়েক বৎসর 
পয়ে রায় সালিগ-রাম বাহাছুক্ন সয়কারী 
কর্ম পরিত্যাগ করিয়া! শ্বাধীজির প্রবর্তিত 


সাহিত্য-সংহিতা । 
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সম্প্রদায়ের ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন। 
তিমি এগার বার বৎসর কাল দিবারাস্রে 
পরিশ্রম করিয়া! ধর্শচর্চ। ও উপদেশ প্রদান 
ঘ্ারা সৎধর্্দের প্রচান্ন করিক়়াছিলেন। 
তাহার পর তদীয় প্রধন শিষ্য পঞ্ডিত ব্রক্ষ- 
শঙ্কর মহারাঞ্জ উক্ত ধর্মম-সম্প্রদায়ের নায়ক 
হন। ইনি দশবৎসরকাল এই সম্প্রদায়ের 
নায়কত। করিয়াছিলেন । ইনি ইংরাজী 
ভাবায় একখানি উৎকই ধর্মগ্রন্থ প্রণরন 
করেন। রায় সালিগ.রাম-প্রণীত অনেকগুলি 
গ্রন্থ আছে। ত।হা চারি পাঁচ ভাষান্স মুদ্রিত 
হইয়াছে। স্বামীজি-প্রণীত ছুইখানি সান্ন 
গ্রন্থ তাহার সময় হইতেই প্রচলিত আছে। 
গ্রন্থ ছুইখানি হিন্দি ভাবায় লিখিত; এবং 
উহাদের নাম সার বচন নজ্যম্‌ (পদ্য)ও 
সার বচন নস্যর (গদ্য) বর্তমান কালে 
রাধাস্বামী-সম্প্রদায়ের শাখা ভারতের প্রায় 
সর্ধজ্র বিদ্যমান আছে। তথ্যতীত বেলুটি- 
স্থান, বর্দা ও আমেরিক। প্রদেশেও উক্ত 
মতাবলম্বী ছুই এক ব্যক্তি আছেন। মহা” 
নগরী কণলিকাতার মধ্যে উত্ত সম্প্রদায় 
বর্তমান আছে। এক্ষণে উক্ত মতাবলম্বীর 
সংখ্যা অন্যন ছুই লক্ষ হইবে। তন্মধ্যে 
বঙ্গবাসীর সংখ্যা এক সহত্রের নুন হইবে 
মা। তবে সিন্ধু, পঞ্জাব, রাজপুত না, মধ্য- 
প্রদেশ, আগ্রা, অযোধ্যা) যুক্তপ্রদেশ ও 
মাও্রাজেই এই সম্প্রদায় বিশেষ প্রাধান্ত 
লাভ করিয়াছে। 

ঝাধান্বামী মতে তামাক' ব্যতীত অন্ত 
সর্বপ্রকার নেশ। ও মৎস্য মাংস আহার 
সম্পূর্ণ নিধিদ্ধ। এই মতাবলম্বীরা নিজ 
সৎ গুরুর চরণামৃত ও প্রসাদ ভক্িপুর্ব্বক 
গ্রহণ করেন বলিয়া অনেকেই তাহাদিগকে 
ঘ্বপার চক্ষে দেখিয়! থাকেন) এবং অন্ঠান্ত 
বিধি ব্যবস্থার আলোচন! ন। কন্িয়াই রাধা- 
স্বামী মতের মিন্দ। প্রচার করেন। এপ 


আযাঢ়, ১৩১৭ ] 
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কার্য, সঙ্গত বা অসঙ্গত তাহা ত্াহারাই 
বলিতে পারেন, তবে পূর্বোক্ত প্রকারে 
চরণামৃত সেবন ও গ্রসাদী গ্রহণ তীহ।- 
দিগের নির্দিষ্ট নিয়ম নহে, তক্তগণ নিজ 
নিজ ইচ্ছস্ছলারেই ত্ররূপ আচরণ করিয়া 
খ।কেন বলিয়। বোধ হয়। 

সম্প্রতি গাজীপুরনিব।সী লাল কাম্ত। 


প্রসাদ উকিল. সাহেবের হস্তে রাখাশ্থানী 
সম্প্রদায়ের প্রায় সমস্ত ভার শ্ন্ত আছে। 
ভুষুরাও রাজ্যের মুরারে গ্রাম ইইার জন্ম 
স্থবন। ইনি এক সন্তরান্ত জমীদার-বংশের, 
সম্ত।ন, এবং বি, এ, বি, এল উপ।বিধারী। 
ইই।র বয়দ এক্ষণে অনুমান পন্নজরিশ বৎসর 
হইবে। 

শ্ীমনোমেহুন মিআ। 


মানদা। 


€পূর্বপ্রকাশিতের পর )। 


(৮) 

উপন্তাস-লেখকদিগের প্রধান কার্ধ্য, 
এস্টি আগ্রহ্ময়ী তেম-লীল! সবিস্তারে বর্ণন! 
কর।। আমি এ যাবৎ এই মহৎ কর্তব্য 
সম্পাদন করিতে পারি নাই বলিয়া পাঠক- 
গণের নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থন। 
করিতেছি। এক্ষণে এই ক্রটার নিরাকরণ 
জন্য চেষ্টা পাইব। 

কিন্তু আমার একটি বিশেষ অস্থবিধা 
আ.ছ। আমর .উপন্তাসের নায়কটি রূপ 
এবং অর্থ হীন। আমর! জানি, প্রমিকার 
মন, ভ্রমরের মত রূপ-পদ্মের চারি পার্খে 
ঘুরিয়া বেড়ায় এবং অর্থ ব্যতীত প্রেম-লীল! 
একবারে অসন্ভব হইয়া পড়ে। এজন্ড 
বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্ঠাস-লেখক, জগৎ 
সিংহকে, গ্রতাপকে, গোবিন্দলালকে, 
নগেক্্রনাথকে রূপৈশ্বর্ধযসনাথ করিয়া সৃষ্টি 


করিয়াছিলেন। এ গ্রকার এক একটি নায়ক 


করিতে, আমি. ব্দি সমর্থ হইভাম, তাহ? 
হইলে, ঝাঁকে ঝাঁকে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ প্রেমিকা” 
'মকলকে আমার এই উপন্ডাস-মধ্যে সমবেত। 
করিয়া, ইহার বিশেষরূপ উৎকর্ষ বিধান 


ফরিতে পারিতাষ। 'এবং পাঠকগণেক 


মন বিনোদনার্ধে তাহাদের মধ্যে কাহাকেও 
জল-তরঙ্গে সঞ্চালিত করিয়া, কাহাকেও বা 
তন্মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া একটা কৌতুকাবহু 
মজার অবনারণ। করিতাম। হায়! আমার 
মন্দাদৃষ্ট, আমার গদাধর কাল। তুমি, 
আমি "কালা আদৃমী”র মত কাল নছে-_- 
তাহা অপেক্ষ। অনেক বেশী কাল। 

তবে কি আমার এই কাল নার়কটিকে 
তোমরা কেহ ভালবাসিবে না? তবে 
বাজাধিরাজ হারুন্-উল্-রসিদের বিপুল, 
ভার প্রত এ্র্থর্ধ্য এবং মোহন রূপ পরিত্যাগ 
করিয়া, তাহার মহিষীর1 কেন কদর্য্য কাফ্রি 
ক্রীত্দাসের অন্গুরক্তা হইয়াছিল 1--তুমি 
বলিবে, ইহ €প্রম নহে, ইহা সৃর্তিমান্‌ পাপ। 
তবে মহারাজ মান্ধাতার কমনীয় ' কন্তাগণ 
কেন উদগ্রীব হই বৃদ্ধ, দরিদ্র, তপঃকিসউ- 
দেহ, বহুগ্গলবাসে নির্বাপিত-প্রেম।গি 
সৌভত্রিকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিল ?__ 
তুমি বলিবে, মহর্ধির তপঃ প্রভাবে রাজ- 
কন্ঠাগণ মোহ্‌ প্রাপ্ত হুইয্বাছিল। তবে 
জগতের শ্রেষ্ঠ কবির প্রৃতিতা প্রস্তুত অপূর্ব 
দেস্দিমনা কেন ক্বষঃকায় সুর ওধেলোকে 
ভান্বাবিয়]ছিল 1-তুনি বলিবে, অতি, 


১৪৪ 


সাহিত্য মংহিতা। 
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স্রান্তি, ওথেলোর হ।তে প্রাণ, বিসর্গ্দন ঘ্বির 
দেস্দিমনা এই ভ্রস্তির প্রারশ্চিত্ত করিয়া" 
ছিল। তবে রুষ্খকায় ভ্রিভঙ্গ রাখাল-বালকের 
অদর্শনে মুর্ভিমতী প্রেম যরুলাতীরে কেন 
গ|হিয়!"ছল।-- 

,প্জয়তি তেখধিকং জন্মন। প্রজঃ 

শর্ত ইন্দির1 শঙ্বদ্র হি। 

দরিত দৃহত।। দিক্ষু তারক! 


স্বয়ি ধৃত সবস্বাং বিচিন্বতে ॥ * 
চি ক কা 


তুমি বলিবে, ইহাও গেম নহে, ইহ! ঈশ্বরাহু- 
রুক্তি বা ভক্তি। 
তা, পাপে হউক, মোহে হউক, ভ্রাস্তিতে 

হউক বা! ভক্তিতে হউক, তোমরাত দেখিলে 
যে কালকে- দরিদ্রকে ভ।লবাসিবার লোক 
এ পৃথিবীতে আছে। তোমরা আবার 
দেখিবে, গদাধরকেও ভালব।সবার লোক 
এ পৃথিবীতে হুপ্রাপ্য নহে। 

আমর! পূর্বব অধ্যায়ে বঙগিয়াছি যে? ভয়- 
ব্য/কুল। চারুশশ্গীর নির্দেশষত গ্রদাধর 
অতুলানন্দ বাবুর বঝটীতে আসিয়া শয়ন 
কবিয়াছিল। বহির্বাটীতে উপযুক্ত শযষাদি 
প্রস্তুত না থাকায়, এবং দুরে থাকিলে, 
চারুশশীর বিভীষিকা বর্দীনের সম্তাবন! 
থকা, গদ্ধাধর অনন্তোপায় হইয়া অন্তঃপুর- 
মধ্যে চারুশণীর শখ্যাগৃহে আসিয়া শয়ন 
করিয়াছিগ। গৃহতলে আপন শখ্যার অনতি- 
. দুরে চারুশশী গদাধরের জন্ত একটি শধ্যা 

বচন করিয়াছিল । তাহাতে শয়ন করিয়া 

গদ।ধর অবিলব্বে নিদ্রত হইল। 

_ চারুশনী খট্রাঙ্গের উপর, আপন শয্যার 

শয়ন করিয়াছিল। কিন্তু সে সহসা নিদ্রিতা 

কইতে পাবে নাই। সে অনিজ্রিতা থাকিল়া 

আপনার ছুর্ভাগ্যের কথ। ভাবিতেছিল। 

ক্ষে তাহার মত হূর্ভাগা1? কাহার. স্বাশী 


$ 


*. জভাগবত। ১০দ ক্ব্। ৩১ অধ্যায়! 


আপন প্তীকে ছুরস্ত চৌরের হন্তে .সমর্ণণি 
করিয়া, আপণন সুর।পাম করিয়া অচেতন” 
থকে? ভর়-ব্যাকুল। যুবতী পরীকে একা- 
কিনী গুঁহ রাখিয়া তাহ।র নিষ্ঠুর স্বামী 
কিরূপে পর-গৃহে নিশাধাপন করিতেছে ? 
কিরূপে হতভাগ্য, তাহার মত নুন্দরী এ ং 
প্রেমিক! প্রণরিনীর শাহ্বান উপেক্ষ। করিল? 
কিরূপে প।বগ এই মহা বিপদের সময় 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া রছিল? হ। 
ধিক! ধিক তাহার ছুরদৃষ্ট? তাহার এ 
£খ মরিলেও ফাইবে না। মৃত্যুও এ 
অপমান অপনয়ন করিতে সমর্থ হইবে না! 
ত।বিতে ভাবিতে ক্ষোভ-বিক্ষুব-হৃদয় 
চাঁরুশশী আপন শযা'-নিয়ে তাহার যৌবন 
চঞ্চ দৃষ্টি সঞ্চলন করিয়। দেখিল, গদাধর 
আপন প্রশস্ত বক্ষঃ সুবিস্তৃত করির। শুহ্র 
শয্যার উপর শয়ান রহিয়াছে । তাহার 
নিরুদ্বেগ সুগঠিত কৃষ্ণ মুভি, ক্ষীরোদ-সাগর- 
শায়ী কমগাপতির ন্যায় প্রনীপালোকোজ্জগ 
শুভ্র শধ্যার উপর শোভা পাইতেছে। 
চারুশশী ভাবিল, “এই মহাপুরুষ আজ 
আনার স্বত্ব রক্ষ। করিয়াছে । আমাকে 
মুহ্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছে। 
ইহার জয় হউক। দেবভাগণ ইহাকে 
রক্ষা করুন|” চারুশশী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে 
উদ্ধারকর্তার শত মঙ্গল কামন! করিল। 
কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পুর্ণ হইল। 
স্বমমীর প্রতি ত্বণা এবং গদ্াধরের প্রতি 
শ্রদ্৷। লইয়া, চারুশশী আপনার চঞ্চল নয়ন 
স্থির করিয়া, নিদ্রিত, শাস্ত গদাধনের প্রশান্ত 
এবং পীবর বক্ষের দিকে চাহিয়া! রহিল। 
তাহ! শ্বান প্রশ্থাসের সহিত উন্নত ও অবনত 
হইতেছিল। গ্রত্যেক আকুঞ্চনে এবং গ্রত্যেক 
সম্প্রসারণে তাহাতে অসীম বল ক্রীড়! করিতে- 
ছিল। চাহিয়া! চাহিয়া, মুগ্ধ হইয়া একা গ্র- 


| চিতে চারুশশী ভাহা অবলোকন করিল । 
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সাবধান চারুশশ! নির্জনে, নিলীথে 
আপন শধ্যাগৃহে পাইয়া, গদাধরকে দেখি 
তুষি মুগ্ধ হইও ন।। সেই বক্চঃ পৌরুষের 
আধার হউক, তাহ।র জন্ত তুমি কুল-ললন!র 
পুণ্য অধিকার অতিক্রম করিও না। আর 
তোমার স্বামীর নিন্দনীয় আচরণে যদি তুমি 
ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে আমণ 
করযোড়ে মিনতি করিতেছি, তুমি 
আপনাকে হিন্বু জানিয়'। তোম।র মন হইতে 
সেই ক্ষোভকে দূর করিয়া! দাও। তোমার 
ধর্শের সেই প'বস্র কথাটি সর্ব! মনে 
ঝাখিও 7 

গনেক্ষেৎ পতিং জ্রুবদৃষ্টা| 
শ্রাবয়েক্ৈব ছুর্ববচঃ | 
নাপ্রিয়ং মনসা বাপি 
চরেন্তর্ত,ঃ পতিত্র তা 1% 

তুমি সীমস্তিনী, তুমি আপন লেলুপ 
লোচনকে সংযত করিয়! সনাতন পুণোর 
পথ অবলম্বন কর। 

কিন্তু পিতামাতার সমস্ত আদপ্রর 
আদরিণী, ভর্তার মস্তকের মণি, কর্তৃত্বাভি- 
মানিনী চারশনী কখনও আপনার মন 
শাসিত করিতে শিক্ষা করে নাই। সে 
ভাবিল, “যদ্দি নির্জনে স্ত্রীঞ্জনহুপ'ভ যুবকের 
জুগহঠত অবয়ব নিরীক্ষণ করিবার সুযোগ 
ঘটগ্লাছে, তবে তাহ! দেখিয়া কেন চক্ষু 
সার্বক ন। করিব? ইহাতে ত পাপ নাই। 
অমি ভ কুগত্যগিনী হইতেছি ন। 1 মৃখ?, 
পাপিষ্ঠ। সে জানিত ন! যে, আমাদের মান- 
সিক পাপগুলি, শারীরিক পাপ অপেক্ষণ 
কোনক্রমেকম উপেক্ষণীয় নহে। নরক্ষেয়. 
পথ সুগম করিতে শারীরিক এং মানলিক 
উভয়বিধ পাপই তুল্য শঞ্চিশালী। মন- 
সিক পাপে আমরা কখনও কখনও লোক- 
লম্দার হস্ত হইতে পরিজ লাত করিতে 








পারি বটে? কিন্ত ঘারুণ 'অস্তর্দাহে হৃদয়মধ্যে 
ভীষণ নঘ্ুক-জালার ৃষ্টি করি। অনেক 
সময় আমাদের শারীরিক প।পগ্লি, মানসিক 
প।পের স্করণমাতর। 
গদাধরকে দেখিতে দেখিতে চারুশশীর 
বার বর মনে হইল, কেন সে এ প্রশস্ত 
বঙ্গের আশ্রপন লান্তে ঞ্ত খাকিল? কেন 
তাহ।র নির্বেধ পিতা তাকে এক মদা- 
পাবী হ্বদয়হীন কাপুরুষের হস্তে সমর্পণ 
করিল? আরও অনেক কথা তাহার মনে 
উদয় হইয়াছিল। কিন্ত সেসকল কুৎলিত 
বাক্য আমার পাঠকগণের শ্রবণষে।গা 
নহে; এজন্ড আমি তাহা লিপিবদ্ধ করি- 
বার ইচ্ছা রাখি না। 
6৯) 
আমাদের একান্ত ছুর্ভাগ যে, আমদের 
আখ্য/য়িকার মধ চাঁরুশপীর সায় এক 
পাপিষ্ঠার ক।হিনী স্থান লাভ করিয়াছে। 
কিন্তু তাহার কথ! ন। ক্লে আমার এ 
কাহিনী অঙ্গগীন। হইবে। আমার সকল 
কথা আমি তোমাদিগকে বুঝাইতে পানিব 
না। এজন তাহার কথ! আবার বলিব। 
স্বপ্শূন্য নিদ্রর পর, পরদিন সুন্দর 
প্রভাতে আমাদের গদ।ধর গারোখ৷ন 
করিল। গবাক্ষ পথে প্রতাত-আলেক 
প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। গৃহ-কোণে 
পরদীপ-রশ্মি নির্বাপিত হইয়াছিল। লার) 
নিশ। অপিদ্র থাকিরা, নিশাশেবে চারুশনী 
নিদ্রর ক্রোড়ে স্থান ল।ত করিগ়াছিল। 
তাহার শ্লথদেহ খটাঙ্গের উপর শে।ত৷ 
পাইতেছিল। তাথার বিশৃঙ্খল কেশে 
অসংঘতবেগে প্রভাত-বাযু ক্রীড়া কনিস্তে 
ছিল। বায়ুর জীড়ার যুবতীর লাবন্য. নদীতে 
তরঙ্গ উঠিতেছিল। নিত্রিতার মুদ্রিত নগ্নন 
প্র 1 করুল-কোরকের সভায় শোত। পাইতেছিল। 
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নাসিকা ধিকম্পিত হইতেছিপ। তাহার 
তান্থুলরাগরঞ্জিত রত্তণথর মধুরতায় মণ্ডিত 
ছিল। তাহার অবশ অগস বাহুতে সরসত। 
সঞ্চিত ছিল। গদাধর ভাবি, এ দুষ্ট 
নয়নাভিরাম বটে, কিন্তু ইহা দর্শন করিবার 
অধিকার ত।হার নাই; অতএব সে তরিত 
পদে গৃহের বাহিরে আলিয় ঈীড়াইল। 

জ্ঞানদাগ্রপন্ন বাবুর বাচীতে প্রত্যাগত 
হইয়া, গদাধর দেখিল, তখনও অতুপানন্দ 
যাবু তজ্জাোঘেরে অচেতন রহিয়াছেন। 
তাহার পুর্ণ নিশীথের সুখ-স্বপ্ন তখনও তঙ্গ 
হুয় নাই। 

বেন দশটার সময, বখন গদাধর 
বিগ্ালয়ে যাইবার উদ্দেশে বাহির হইতে- 
ছিল, তখন অতুলানন্দ বাবু জাগরিত হইয়া 
ছিলেন। তিনি গদাধরকে দেখিয়। কহি- 
লেন, “গদাধর, দ্কুপ ঘাইবার পথে আমাদের 
ঘাড়িতে বদি তুমি সংবাদ দাও যে আঙ্গ 
সন্ধ্য।র পূর্ববে আমি: বাড়ী ফিগ্তে পারিব 
না, তাহ! হইপে বড় ভাল হয়। তাহা না 
হইলে, বাটীতে বোধ হয় আমার আগমন 
অপেক্ষায় আহার করিতে বিলম্ব করিবে ।” 
গদাণর স্বীকৃত হইয়া, অগ্রসর হইল । 

কিন্ত সেআপন অঙ্গীকার রক্ষা করিতে 
সবর্থ হয় নাই। পথে এক বৃহৎ জনত। 
অবলোকন কর্‌যা, ইহার কারণ অন্ুলন্ধান 
করিবার জন্ত সে-তম্ম.ধ্য প্রবেশ করিয়। 
দ্বেশিল যে, নিয়গগাতীয় এক আতুর ব্যক্তি 
কদ্যয রোগে আক্রান্ত. হইয়া, অকাস্ত 
সহায় অবস্থাপ্স পথমধ্] শয়ান রহিয়াছে। 
রোগ-বন্ত্রণায় বিকৃত শব করিতেছে। কিন্তু 
সেই ত্বহৎ জনতার এক ব্যপ্চিও তাহার 
সাহাযোর জন্ত অগ্রসর হয় নাই। রে(গ- 
ব্যথিতের বাধার ত্কাহাদের মধ্যে অনেকে 





ব্যখা অন্ত করিয়াছিল বট) কিন্ত" 


তাহারা উচ্চজাতীয় হিন্দু হইয়। কিরূপে 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[১১শ খু, ওয় সংখ্যা। 





অতি অস্পর্শায় নীচ জাতীয়ের দেহ স্পর্শ 
করিবে? কিরূপে অ।পন।দের পুণ। েহু 
কলক্কিতকরিবে? গদাধর আপনার সমস্ত 
দেহগৌরব লইয়! রুগ্নেব পার্থে উপস্থিত 
হইল। এবং অতি সহজে তাহাকে ক্রোড়ে 
লইয়া নিকটবর্তী হাসপাতালে রাখি! 
আপসিল। তাহার পর, বস্ত্রদি পরিবর্তন 
করিয়া অতি ক্রুতবেগে বিদ্যাগয়ের সময়ের 
অবঝ/বহিত পরে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিগ। 
অতুগানন্দ বাবুর বাটাতে যাইতে হইপ্ে,. সে 
যথাসময়ে বিদ্য.লগ্বে উপস্থিত হইতে সমর্থ 
হইত না। এজন্য সে তথায় যাইতে পারে 
নাই। 

বিগ্ভালর হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া, সে 
দিববদানে অতুপানন্দ বাবুর বাটাতে 
আপিয়াছিল। বহি্ণটীতে ভূত্যকে, বাবুর 
ব।টী প্রত্য।গমনের সথন্ধে সকল কথ! বলিয়া 
পে গমনোন্ুখ হইলে, ভিতর ব|টী হইতে 
দাসী আসিয়। কহিল, "আপনাকে মা 
ঠাকুরাণী একবার ব।টীর ভিতর আসিবার 
জন্য বলিতেছেন ।” 

«কেন, কি আবশ্বাক ?”? 

 প্ৰণিতেছেন যে, আপনি এখানে জঙ- 

খাবার খাইয়।, পরে বাড়ী যাইবেন।”, 

"এ কথ। ভাল; চল যাই। 

ভিতরে প্রবেশ করিবামার, চারুশনী 
গদ।ধরকে সম্বেধন করিনা কহিল, “এস, 


ঠাকুর পো. ১ 
গদাধর। ব1, আপনি ধে মামার সহিত 


একট। নিকট সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়। ফেপিয়া- 
ছেন।--আমি আঙ্গ হইতে, আপনার 
ঠাকুর পো? হইলাম । 

চারুশশী। হই। ভাই! আন হইতে 
আমার ঠাকুর পো হইলে। তুমি যে বিপদ 
হইতে অ।মাকে বাচাইয়াছ, তাহাতে আমি 
তোম।কে আমার পরম আত্মীয় বলিয়। 
জানিয়াছি ; এখন কিন্তু জল খাবার খাও। 


জাধাঢ, ১৩১৭] 


গদাধর। দিন।' 
কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। 

চারুশনী শ্বহস্তে পাত্রপূর্ণ খাদ্যপ্রব্য 
আনিয়৷ গদারের সন্ুখে রাখিল। নিজে 
অঙক্ত অধরে, বিলোপ লোচনে, বলয়কঙ্কণ- 
মুখরিত বাছুন তীব্র বিলানাপ্সি আলিয়। 
অদুরে দাড়াইয়। গনাধরের বিশাল বীরমৃন্তি 
দেখিশ। গদাধর কোন দিকে দৃষ্টিপাত 
ন। করিম আহাবে সবিশেষ মনোনিবেশ 
করিশ। আহার সমাপ্ত হইগে, চারুশশী 
অ[পন হস্তে করম্ক ধরিয়৷ কহিল, “পান 
খাও ।” 

গদাধর। পান খাওয়! অমার অভ্যাস 
নাই। কখনও খাই নাই। 

চারুশশী। অ।মি স্বহস্তে সাজিঘ়্াছি; 
আজ আমি অন্থরোধ করিতেছি, একটি 
খাও। খাইলে আমি সুখী হইব। 

গদা। আপনি অনুরোধ করিবেন ন।। 
উহা খাইতে মামার তাল লাগিবে ন1। 

চারুশশী। আমার হাতের সাঞ্জ পান 
ত কখনও খাও নাই; খাইলে জানিতে 
পারিবে কত মিষ। 

গদাধর। আমি কাহারও হাতের সাজ 
পান কখনও থাই নাই। উহা! তিক্ত কিংব! 
মিষ্, তাহ! জানিবার ইচ্ছা! আমার নাই। 
তথাপি আমি ম্বীকার করিতেছি, উহ 
দেখিতে মি বটে। এখন তবে আমি 
বাই। অতুগানন্দ বাবু সন্ধ্যার পরই 
'আসিবেন। 

চারুশশী । না, না ঠাকুরপো ! এখনই 
বাইও না। উপবে চল) সেখানে একটু 
বসিবে, গল্প সল্প করিব। 

গদাধর। আমার গক্স করিবার কিছু 
মাত্র অবকাশ নাই। চলিলাম। 

ূহূর্তমধ্যে গদাধর চলিয়া গেল।” চারু- 
শলী নিবাক্‌ থাকিয়া গমনশীল গদাথরের 


উদরমধ্যে ক্ষুধার 


মান্দা । 


১৪৩ 


সরল হুচুড়-সূর্তির দিকে তাকাইর়! বুহিল। 
সে ত তাহাকে ধরিয়া! রাখিতে সমর্থ হইল 
না। আকুঞ্চিত কষ জন হইতে নিক্ষিপ্ত 
তীষ্ম কটাক্ষের বাণসকল লক্ষাত্রষ্ট হইয়। 
গেল। প্রদীন্ত যৌপনের লাবণ। পরিপনত 
দেহের সমস্ত আকর্ষণ মূহুর্ত মধ্যে বিচ্ছিন্ন 
হইয়। গেল। চায় ! বিষুড়া বিবশ! নারী আর 
তুমি এ লাবণে'র-_-এ কটাক্ষের অহঙ্কার 
করিও না। চা 
কিন্ত চারুশশী ভিন্নাগক্কৃতির যুবতী। 
সে তাহার করদর্ধ্য প্রকৃতিকে সংঘত করিতে 
চেষ্ট। করিল না। বল্পাবিচ্যুত অঙ্বের জায়. 


তাহার ছর্দমনীয় প্রবৃত্তি গদাধরের পশ্চৎ 
1 


প্রধাবিত হুইল। সে ভাবিল, “আবার . 
চেষ্টা করিব; এ কমনীয় দেহতটে নুতন 
শ্রী সঞ্চারিত করিয়।, পলাতক গদাধরকে 
ধরিবার নূতন ফাঁদ পাতিব। নয়নজ্যোতিতে 
প্রবল প্রমত্ততা পুরিয়া পুনঃ পুনঃ 
কটাক্ষ-সন্ধ।নে পশাতককে জর্জারত করিয়। 
দিব। 
(১০) 

নাড়িচ1 গ্রামে গদাধরের মাতা আজ 
অতি প্রতু!ষে গাত্রোখান করিরাছিলেন। 
গদ্দাই কলিকাতা হইতে পত্র লিখিয়াছিল যে, 
তাহার পরীক্ষ! সমাপ্ত 'হইয়াছে, সে আজ 
বেল! বারটার সময় নৌকাযোগে বাটী 
ফিরিবে। কত দিন পরে প্রাণাধিক পুত্র 
আবার মাতার অঞ্চল-তলে ফিরিয়া আসিবে! 
আনন্দে মাতা সারাগাত্র জাগিরাছিলেন। 
জাগিরা, প্রতৃ যে উঠিয়া পুত্রের জন্য কি ফি 
আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিবেন, মনে সনে 
শত শত বার তাহার আলোচনা করিয়া- 
ছিলেন। . ্ 

তি সত্বর গৃহ-কার্যা সমাধা করিয়া 
হ্িনি জেলে বৌএর পথপ্রতীক্ষায় বগিরা 
রুছিলেদ্ জেলে বৌ যোজ 'কত সকালে 


১৪৪ 


আসে? আজ জার তা'র বার হয় না। 


যে জেলে বৌ আলিতেঞ্কে। মাতা ভ'ফি- 
লেন, “আর জেলে বৌ! শীত্র আয়। আজ 
তুষ্ট বাছা এত দেরী করিঘ্রা কেন আসিলি? 
তোর ঝুড়ি নামা, দেখি কি মাছ আছে। 
ও ম! | তোর ঝুড়িতে যে একটিও ভাল মাছ 
মাই। আজ যে আমার গাই বাড়ী 
আমিবে! কত দিন পরে বাছা! আমার 
বাড়ী আসিবে, বল্‌ দেখি তাহাকে কি 
রাধিরা দিব? 

জেলে বৌ। আমি ত জানিনি মা যে 
ছাদাবাধু আজ বাড়ী আসিবে; নহিলে 
কত ভাল ভাল মাছ লইয়৷ আসিতাম। 

মাতা । তা" মা, বাঃ এনেছিস্‌ তাই 
দিয়া যা'। এই পুটি মাছগুলি ভাজিব। 
আর এই খড়িকা-বাটাগুলি ঝাল দিয়া 
রাধিব। আর এই করল। মাছগুলি তেঁতুল 
দিয়! অন্বল রাধিব। 

জেলে বৌ বেশী দামে .মত্্ত বিক্রয় 
করিয়া আনন্দিতা হুইয়। চলিয়৷ গেল। 
তাহার পর হধের কেড়ে লই, এবং কেঁড়ের 
মুখে, হুদ্ধপরিমাণজন্ত সুমার্জিত কাংসা 


নির্িত ঘটীটি লইয়া এবং নিজের মুখে 


একটি মুখ দোক্তা ও পান লইয়া! আতরের 
মা আসিল /১--রোজের ছধ দিবে । গব্াধর 
কলকাতা যাইবার পর মধুন্দন সুখোপাধ্য'য় 
গৃহে গাভী রাখিবার সুবিধা করিতে পাঝেন 
নাই। কে তাহাকে দোহন করিবে? কে 
তাহার সেবা করিবে? আর গদাথরের 
প্রবাসকালে তত ছুগ্ধের আবশ্তকতাই ব! 
কি? মাতা আতরের মাকে দেখিরা বলি- 
লেন,” ও আতরের মা! গুনেছ, আজ 
আমার গদাই আসিবে।” * 


আতরের দা বলিল, “তা'ত গুনিনি। 


ঘাদাধাবু কখন্‌ আস্ৰে ? পু 
মাতা বলিলেদ,--”এই বারটার সময় 


সাহিতা-সংহিতা । 


চাদরের কথা বিয়া, মাতা 


[১১শ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা. 


এখানে আসিয়া! খাইযে।” আজ 
বাছ!! রোজের হুধে হইবে ন।) এক সের 
বেশী হুধ দিতে হইবে ।” 

আতরের মা, রোজের ছুধ এবং বেশী 
ছুধ দিয়া, অন্য বাড়িতে যোগান দিতে গেল। 
তাহার পর ধোপা মিন্দে জামিল, তাহাকে 
মাতা বলিলেন, "বাবা, আজ আমার গদাই 
বাড়ী আসিবে, অন্ত কাপড় দিতে না পার, 
আজ বিছানার চাদরখানি দিয়া! যাইও ।” 

মাছ কিনিয়া, হুধ লইরা, ধোপাকে 
রন্ধন-কা্য 
মনোনিবেশ করিলেন। আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, রন্ধনকার্ধে গদ্দাইএর মাতা 
বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এক্ষণে এই 
পারদর্শী পাককুশলার প্রত্যেক বাঞ্জনটি 
পুজন্নেহছের সঞ্চিত সুধারসে পরিপ্র,ত হইয়া 
আরও সুমি হইয়া উঠিল। পরিচ্ছন্ন পারে 
সুধাপূর্ণ বাঞ্জনগুলি শোভা পাইল । তাহা- 
দের জিহবাসরসকারী সৌরভ দ্িকৃমকলকে 
আমোদিত করিল। 

মধুস্থদন সুখোপাধ্যায় সকালে উঠিয়! 
কোথায় গিয়া ছলেন। এক্ষণে বেল। এক 
প্রহরের সময় তিনি রন্ধনশালার তারে আসিয়া 
দণ্ডায়মান হইলেন। বৃদ্ধের মাথায় রঙ্গিণ 
গ।মছার পাগড়ি, বাছতলে ছিপ্‌. এবং বাম 
হস্তে অতি সুদর্শন, গোলাপ-বর্ণ-বিনিন্দিত- 
উদর-বিশিষ্ট-রোছিত মস্ত । মরি, মার, 
কিনুন্দর বর্ণ সে রোছিত মতন্তের। তপ্ত 
কাঞ্চনবর্ণ সে পুজ্ছ, নধর সে দেহ, রজত- 
বিগঠিত কোমল সে অধর, তাহার মধুর মর্ম, 
হে আমার বাঙ্গাণী পাঠক! তুমি যদি 
বুঝিতে সমর্থ না হুইয়া থাক, তাহা হুইলে 
তুমি বৃথার় বাঙ্গলী নাম গ্রহণ করিয্াছ। 
জানিও ভাই, এই রোহিত মহন্তই, তাহাক্স 
' মুগুপাত করিয়া, তোমাকে পৃথিবীর অন্ত সমস্ত 
জাতি অপেক্ষা নুদ্ধিমান্‌ করিয়া রাখিয়াছে। 


আফিবে। 





আষাঢ়, ১৩১৭ ] . 


মাছ দেখিয়া গদাই এর মার আর আহ্লাদ 
ধরে না। 

_ যধুহদন পত্বীকে- সম্বোধন করিয়া কহি- 
লেন,-৮"ওগো) এই মাছের ঝোল রাধিতে 
হইবে) আর পেটার মাছ ছুই চারি খান! 
ভাজা রাখিও, গদাই ভাজ মাছ খাইতে 
ভালবাসে । আর মুড়োটা দালে দিও। 
এখন আমি একটা মোচা! সংগ্রহ করিবায় 
জন্ত চলিলাম-) মোচার দালনা র'ধিতে 
হইবে, গদাই মোচার দালনা! খাইতে বড় 
ভালবাসে |” 

গদাইএর যা কহিলেন,__পনা, না, 
তোমার মোচার জন্ত যাইতে হইবে না। 
এই- দেখ আমি মেচার দাল্না রাধিয়া 
রাখিয়াছি।” 

মধুহ্দন বলিলেন,_-“আচ্ছা, তাহ'লে, 
এখন আমি গঙ্গাতীরে বাইয়া দীড়াইরা 
থাকি? গদাইএর নৌকা দেখিতে পাইলেই 
আমি শীঘ্র আলিয়া তোমাকে সংবাদ দিব।” 

এই বলিয়া নগ্পপদ এবং গামছার দ্বারা 
বিরচিত সেই অপূর্ধ্ব উষ্ঠীষধারী মধু্ঘন 
ভাগীরথী তীরাভিমুখে প্রধাবিত হুইলেন। 
পথে এক গ্রামবাসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হইলে, তিনি তাহাকে গদাধরচন্দ্রের পরীক্ষা 
দেওয়া! সম্বন্ধে এবং বাটী শুভাগমন সম্বন্ধে 
সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিলেন। বলি- 
লেন,--"দেখ, তোমর1 বলিতে গদাধর মূর্খ 
হুইবে, আমি বণিতাম, আমার আীর্ববাদে 
সে বিদ্যালাভ করিবে। এখন আমার 
আশীর্বাদ সফল হইয়াছে; গদাধর পরীক্ষা 
দির! বাটী আসিতেছে।” 

উদাকালী চক্রবর্তীর সহিত গঙ্গাতীরে 
সাক্ষাৎ হইলে, মধুহ্দন কহিরোন, “উমাকালী 
ভাই! গদাই আমার পরীক্ষা বিগ্মাছে স্যা 
বাটা আলিবে 1” রি 


মানদা। 


৬১৪৫ 


কালীর ঘোষ গঙ্গাঙ্গানের পর বাচী 
ফিরিতেছিলেন, তাহাকে দেখিরা! মধুস্থদন 
সংবাদ দিলেন, “ঘোষজা, তৃমি বলিতে গদাই- 
এর লেখ! পড়া হইবে না) দেখ, আজ সে 
পরীক্ষা! দির! বাটী আসিতেছে ।” 

গঙ্গাবগাহছন-অভিলাধী শ্রীধুক্ত হরিহর 
সিংহ মহাশর, হরিনামের ঝুলিটি লইয়া হরি- 
নাম জপ করিতে করিতে মস্থরগমনে অগ্রসর 
হইতেছিলেন। সহসা তাহার জপ-ভঙ্গ - 
হইল। মধুস্দন তাহাকে আহ্বান করিয়া 
কহিলেন,-“শিক্জি মশার, আজ গদই 
আমার বাটা ফিরিবে।” 

এইরূপে মধুস্দন সংসারের প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে আপনার সুখসংবাদ প্রদান করিতে 
পাগিলেন। বনের পাখীর! কিংবা জলের 
মতস্তের। বঙ্দি মানুষের ভাষ! হৃদয়ঙম করিতে 
সমর্থ হইত, ভাহ। হইলে, বুঝি বা তিনি 
তাহাদিগকেও গদাধরের আগমন-বার্তা 
প্রদান করিতেন। যদি গ্রাম্য বৃক্ষদকলের 
কিংবা বৃক্ষবিলঘ্িতা লতাসকলের শ্রবণেন্দিয় 
থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকেও 
আহ্বান করিয়া কহিতেন, “ওগো! আজ 
আমার গদাই বাটী ফিগ্গিবে।” ফলতঃ 
গদাধরের আগমনবার্ত। ক্ষুদ্র গ্রামখানির 
প্রতেক কুটীরে প্রতিধবনিত হইয়াছিল। 
একটি লোকের হৃদয়ানন্দে সমস্ত গ্রামানি 
আনম্দিত হইয়! উঠিয়াছিল। 

কিন্তহায়! পৃথিবীর সমস্ত আনন্দের 
যেমন একট! সীম! আছে, বৃদ্ধ নধুহ্দনের 
আনন্দের ও একটা সীমা ছিল। গঙ্গাতীরে 
বসিয়া, আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া» 
তিনি দেখিলেন, দুরে--গগনপটে সহ! এক 
খানি-ক্ষুত্র কৃ মেঘ উদিত হইয়াছে। দি 


বিন চিট জর 


 জমশঃ । 
*&মনোযোহন চাপা 


তমি ও আমি। 


কাছে তুমি রয়েছ সতত, 

তব কাছে আমিও সদাই 
ছুই_-এক, দেখিতে না পাই! 
মাঝে যেন ব্যবধান কত! 


] ভাবি বুঝি ডাকিলে তোমায়, . 
তুমি কভু সাড়া! নাহি দিবে । 
কাছে গেলে ফিরে না চাহিবে, 
অবসন্ন প্রাণ আশঙ্কায় 


প্রাণে প্রাণে রয়েছ মিশিয়া? মাঝখানে এত ব্যবধান-_ 
তবু যেন কত দুরাত্তরে-_ ] তাই তোম। দ্রেখিতে না পাই 
আমা হ'তে আছ তুমি সবে, কাছে থেকে যেন কাছে নাই ! 
পরতাবে পৃমক্‌ হইয়া । ভাবি শুধু “তুমি আমি আন। 
মনে ভাবি তুমিই উত্তম, ভেঙ্গে দিয়ে এই ব্যবধান 
তুমিই অসীম রূপবান্‌, এস, হয় আমি হই “তুমি 
তুমিই গো অনন্ত মহান্‌ আর নয় তুমি হও “আমি'-- 
ক্ষুদ্ধ আমি কুৎসিত অধম। ] এক হ'য়ে করি অবস্থান । ও 
শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র । 
প্রাপ্তিত্বীকার | 
রহিলাম। গ্রন্থকার গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষরূপ 


ভক্ত . মনোরঞ্জন_- 
শ্ীকৈপাসনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও 
প্রকাশিত 
ইহা একখানি সঙ্গীত-গরস্থ। ভক্কিমূলক 
ও নানাবিধ র|গরাগিণীসংযুক্ত কতকগুলি 
গান ইহাতে সনিবিষ্ট হইয়।ছে। অধিকাংশ 
গ|নেরই তাব ও ভাষ সুমধুর । পরিশেষে 
কয়েকটা বিরহ-সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে । 
পুরাণ দর্শন দুত্র- উপক্রমণিকা | 
(অথব। আধ্য ধর্ম, হিন্দু ধর্ম 
জীবামচক্র ও কৃষ্ণ )-_ শ্রীযুক্ত 
ভূষনচন্ত্র শর্মা গ্রণীত। গ্রন্থকার বৃদ্ধ 
ব্রাহ্মণ, এবং শিক্ষিত সদয় ব্ক্িগণের 
সহান্রভূতি প্রার্থন। করিয়াছেন। অতএব 
তাহার প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিয়া আমরা 


এই গ্রন্থ সমালোচন! কার্য্য হইতে বিরত | 


আয়া স্বীকার করিয়াছেন; তাহার 
প্রদর্শিত পন্থ। অনুসরণ করিয়। যি কেহ 
আমাদের শাস্ত্রীয় বক্রব্যসমূহের উদ্যাটন 
করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা সুখী 
ভিন্ন অসুবী হইব ন1। 
[বাটার [00 9শ২]19 
বা ৮০2২, ০৪০, ০1 ডা, 
৩৪. এই মাসিক পত্রিকাখানি বোম্বাই 
হইতে প্রকাশিত। ইহ।তে শিল্প বিছা! ও 
ইঞ্জিনীয়ারিং সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সনিবেশিত 
আছে। বার্ষিক মূল্য ৯২ টাক]। 

09-0৮127২701২, 
০ 7, 2195, 7010, 


৬০] 1, 
৷ এই মাসিক 
| পাত্রিকাখানি ২৮৫ নং বৌবাজার ্ট্রাট, হিন্দু 
স্থান কো অপারেটিত বোরো৷ হইতে প্রকা- 
শিত। বার্ধিক মৃল্য ২২ টাকা মাত্র। 





২৯১ নং কর্ণওয়ানিস্‌ সীট ব্রান্মমিসন প্রেস শ্রীঅবিনাশচন্দর সরকার দ্বারা মুদ্রিত 


ডাক্তার মেজর সাহেবের ৃ 
বিশ্ববিখ্যাত সেই 


ইলেক্টে৷ সাশবপ্যারিল৷ 
_. চিকিৎসা-জগ্গতে এ্ররন্ত স্থান 
অধিকার « রয়াছে'। 
সহঅ সহআ্ লোককে রোগ হইতে স্বাস্থ্যে-_ 
অকাল-বার্ধক্য হইতে 
নবযৌবনে__ 
সবত্যুমুখ হইতে সখজীখচন-__ 
আনয়ন করিত০- । 
ইলেন্টে। সার্শাপ্যারিলার মুল্যা্দি__সর্ধপ্রকার ভাষার ব্যবস্থাপত্র- 


সম্বলিত ৮ দিন সেবনোপযোগী প্রত্যেক শিশির মূল্য ২ টাকা, ৩ শিশি ৫1০ টাকা, 
৬ শিশি ১০॥০ টাকা, ভজন ২৯২ টাকা, প্যাকিং এবং ডাকমাগুল ইত্যাদি-_ষথাক্রমে 
৮০, ৮৮০১ ১1০, ১৮০ আন । 

আদি ও অকৃত্রিম ঁষধধ পাইতে হইলে, কলিকাতার ঠিকানায় 
মেসার্স “ডর্িউ মেজর -এগড কোং”কে পত্র লিখিবেন ; অথব৷ 
কলিকাতা খোঙ্গরাপটি, মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোম্পানির 
দোকানে পাইবেন। | 


[২50, 10, 0. 28০, 


কেশরগ্রন তৈল সম্বন্ধে 
জজমহোদয়দিগের পত্র। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের সভা, কলিকাতা হাইকোর্টেব জজ 
ঠাকুর আইন অধা।পক, মহা।পগ্ডিত অনাবেবল ডা 
আশুতোষ যুখে।পাধ্যায়, এম, এ, ডি এল মহে।দষ 
লিখিয়।ছেন কবিরাজ নগেন্দ্রনাখ সেনেব বেশব্ঠন 
তৈণ* অতীব সুগন্ধি এব' মহোপকাগী। 

লাহে।র চিফকোর্টের জজ, সাননীধ প্রযুক্ত প্রুলচন্ত্ 
চট্টে।পাধ্যাষ মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইঘ। লিখিযাছেন-_ 
কেশরগ্রনেব গন্ধ অতীব মনোহর ও তৃপ্তিকৰ এ 
অঞ্চলে সফলেই ইহার প্রশংস! করিয়া থাক 1, 

ময়মমসিণহের জজ ভ্রীযুক্ত বাবু মহেত্ত্রন।থ বায বি এ 
বি এল, মঙ্কোদয় লিগিষাছন, 'কেশরঞ্জনেব তলে 
আকৃষ্ট হুইয়াই আমি ইহার প্রতি অনুরক্ত | পুন পুন, 
ব্যবহারে জানিধাছি, ইহ1 সম্তি্ষ শীতল রাখিতে অদ্ধি 
তীয ও কেপের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট তৈল। 

কৃষ্ণনগবের ডিছ্রীটট দেসন জজ শ্রীযুক্ত বুমার গে/াপন্জ্র 
£% দেব এষ, এ বি এল আট, রি এন, মহাশয লিখিধাণছন এই মহা হুগন্ধি তৈল মনণ্তক শতল রাখ এব* 
কশকলাপৰ শৌন্দযা ও উৎপাদক শক্তি এ কার। 

পাটন! জেলার অতিবিক' সব জজ ্ী্গ বাবু শবৎচন্ত্র মখোপাধ্যায বি এল বালন ৩ওঙ দিন মর 

“কশবঞ্জন ব বহর বিশষ উপক।ব পাইধাছি। হহ।ব গন্ধ অতীব মনোরম ও দীধস্থায়ী। 


পকেশবঞ্জন তৈল” সর্বএই পাওয়া যায়। 
প্রতি শিশির মুল্য ১ টাবা।, মাশুলাদি /* আনা, তিন শিশি ২/* টকা মানলাদি 15/* আন।। 


শ্বানারিষ্ট। 


তহা দেধান সব্বপ্রকাব শ্বাস, কান এব* তজ্ঞন্ত ্বসকুচ্ছতা বক্ষোমধো ভার ও আকমণবোধ, মু্মুল 
“ফকা ও বমবর্ণ, সব্বশরণর ঘন্ম হন্তপদাপির শাতলতা। শ্লেম্মসহ রত্তদশন, গ্রশ্ততি য|বতীয উপদ্রব সকল নিশ্চষ 
কপ আধাবাগ্য হইয়া থাক। উৎকট খ্বাদার।াগর আশু নিবাবণ করিতে এমন উধধ আর নাহ। 

এক শিশি ওষখ ও এক কোচ বটিবার মুল্য ১/* দেড উ।কা, প্যা ক" ও ডাঃ মাঃ /* আট আন! । 


সচিত্র ডাক্তারি-শিক্ষা । 


চতুর্থ সংস্করণ। 


( পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত।) 


ডস্ত1বি শিথিবার ভস্য যাহা। কিছু জানিবাৰ আবগ্ক, এই একখানি পুস্তকে তাহার সমস্ত বিষয়ই অতি 
বন্ততক প লিখিত হইয়ান্ছ। কম্পাউণ্তারি শিক্ষ। ভ্রব্যগুণ, শারীরতব, বে।গ পরীক্ষা, চিকিৎসাগ্রণালী 
রাপ্গৰ কারণ ও লক্ষণ, অস্ত্র চিকিৎস। ও ধংত্রীবিদ্য| প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষষের কোন অণ্শই ইহাতে পনিত)ক্ত 
হয নাউ । তস্তিন্ন বড বড ডাক্তাবের ভাল ভাল প্রেসক্রিপশন প্রা দুই হাজার ইহাতে সন্নিবেশিত কৰ' 
ভইবাছে। পুম্তফেব অ।কার অতি বৃহৎ দ্বুই হাজার পৃষ্ঠাব উপর দুই খণ্ড বিশ্তক্ত। মূল্য % চারি টাক 
সাধন পুস্তক ৫১ পচ টাকা, ডাক মাশুলাদি ॥* বার জান! । 


গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাগ্রাপ্ত 
জীনগেক্দ্রনাথ সেন গুণ্ত কবিরাজ, 
১৮১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর বোড, কলিকাত|। 
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কোনও বিজ্ঞ বিচক্ষণ প্রবীণ চিকিৎসক, অনুগ্রহ পৃর্বক আমাদিগকে লিখিয়! জানাইয়া- 
ছেন,--“মহাশয় ! আপনার পরমার” আুখ্যাতি একমুখে শেষ করা যায় না। কাহারও নাম 
করিয়। সম্ত্রমের হানি করিব না, অনেকের অনেক ক্শেতঠৈলে কোন উপকার পাই নাই। 
শেষে আপনার “ম্ুরমা” বাবছারে আমার ছোট মেয়েটার চুশের অন্রাব দূর হইয়াছে। 
গৃহিণীর মাপাঘোরাও প্রায় নিবারণ হইয়! আগিল। বপিতে ক, আম নিজেও ইহা একটু 
একটু মাথায় দিতেছি, তাহাতে আর পৃব্রের মত মাথাগরমের কোন কষ্ট বুঝিতে পারি না। 
ধন্ক আপনি, আর ধন্ত আপনার *স্থরমা” ! এত শস্তাদরের তেলের এত গুণ দেখিয়া 
আ'ম মাশ্চধ্য হহয়াছি। প্নুরমায়” স্ুগঙ্গটুকুও বড় মে!লায়েম করিয়াছেন 1” ভার 
উপর আমরা আর কি বলিব! পরীক্ষ! করিয়া দেখিতে পারেন। ৭০ ছুই আগার টি:কট 
পাঠাইলে একশিশি নমুনা দেওয়। হয়। বড় একশিশি সুরমার মূল্য «* বার আনা মাত্র। 
ডাক-মাসুপার্দি।৬/০। একত্র তিন শিশি লহলে ২২ পাইবেন। মাশুপাদি ৮/০ আনা । 


প্রমেহরোগের জ্বালা যন্ত্রণ। সবই দূর হইয়া যাইবে। 

ত্রাব, স্কাতি, প্রদাহ, মুত্রহ্যাগকালে বিজাতীয় যাতন। প্রভৃতি সবই প্রশমিত হইবে । 
আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের “গনোকিল”” বাবহার করুন। অসংখ্য রোগী উার 
সঠায়তায় গোপনে রোগমুক্ত হইয়া আমাদের ধন্ঠবাদ দিধাছেন। কেন আপাঁন রণ! 
রোগকষ্ট ভোগ করেন? রোগের অবস্থা লিখিয়! আমাদিগকে জানাইবেন। অভ্র 
পাইলেই আমরা “গনোক্লি” পাঠাইয়া দিব। এক শিশির মূল্য ১।০ মাশুলাদি।৬০। 

গন্ধরাঁজ |--সত্য সতাই ইহা রাজভোগা মৌরভসার। 

বকুল |-মামাদের বকুলের মৌরভ টাট্কা বকুলফুলের মতই 
অটুট সুন্দর | 

দিল, অব. রোজ ।-ইঠার সৌরভ কেমন, তাহা বলিয়া 
বুঝাইবার নহে। বস্তুতঃ ইহ| একটা অপূর্ব ও অতুলনীয় সামগ্রী । 

গোলাপসার |-নামমাত্রেই ইহার গুণর পরিচয় পাওয়! যায়। 

খস্থম্‌ ।--প্রথর আীম্মের দিনে খস্থসের মত এমন আরামঞাদ 
এসেন্স আর নাই। 

বঙ্গমাত| |- বাঙ্গালীর প্বঙ্গমাত।” সমস্ত বাঙ্গাণার গৌখৰ 
। স্বরূপ । 
[সর অস্ক-জেসমিন্ মিলিত নামই ইহার মিলনের মধুরত। 
উদিত প্রকাশ করিতেছে । 

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ৯২ এক টাক্কা। মাঝারি ঘ* বার আনা। ছোট ॥”। 

যাবতীয় কবিরাজি ওধধ, তৈল, ঘ্বৃত, মোদক, অবলেচ, আমব, 'অগিষ্ট, যকরধ্বক্স, মুগন|ঠি 

এবং নকল প্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা ঠি বিশুদ্ধপে গরপ্তত কাঁরয়া বেষ্ট 

হুলভদরে বিক্রয় করিতেছি । এরূপ খাটা ইউষধ অন্যঞ্ ছুগভি। 

রোগিগণ দ্ব স্ব রোগবিবরণ পিথিয়! পাঠাইলে, আমরা অঠি খন্রলহক!রে ডপযুক্ষ ব্যবস্থাও 

পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্ত অন আনার ডাক-টিংকউ পাঠাহবেন। 


এস, পি, সেন এগ্ড কোম্পানী, 
ম্যানুফঠাকৃচারিং কেমিক্টস্‌। 
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বটরুষ্ণ পালের 


৬ ও 
লনরিক্রর্জ 
অর্থাৎ 


ম্যালেরিয়া ও সর্থবিধ জ্বররোগের একমাত্র মহৌষধ 
অদ্যাবধি সর্বববিধ জবররোগের এমত আশু শাস্তি কারক 
মহেষধ আবিক্ষার হয় নাই। 


লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত। 
মূল্য -বড় বোল ১০, প্যাকিং ডকমাশুল ১২ টাকা । 
ভোট 2)85, এঁ এ ৮০ আন1। 
রেলওয়ে কিন্ব! ট্িমা'র পার্শেলে ল্টলে খরচা অতি স্থুলত হয়। 
পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্বীয় অন্ঠান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন। 


এডওয়ার্ডম্‌ লিভার এপ্ড স্পীন অয়েন্টমেন্ট। 


(প্লীহ। ও যকৃতের অব্যর্থ মলম ) 
শ্রীহা! ও যরুতের নির্দোষ আরাম করিতে হইলে আমাদ্দিগের এডওয়ার্ডন টনিক 
ৰা য়ার্টি-মালেরিয়াল্‌ স্পেসেফিক্‌ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম 
পেটের উপর প্র(তে ও বৈকালে মালিশ করা আবশ্ঠক। 


মূল্য প্রতি কৌটা ।%* আনা, মাশুলাদি।%০ | 


এড গয়ার্ডম্‌ «গোল্ড মেডেল” এরোরুট । 
আজকাল বাজারে নানাগরকার এরোরট আমদানী হইতেছে। কিন্ত বিশুদ্ধ জিনিন 
পাওয়। বড়ই স্থকঠিন। একারণ সর্দসাধারণের এই অন্থবিধা নিবারণের জন্ত আমরা 
এডওয়ার্ড নামক বিশুদ্ধ এরারুট আমদানী করিতেছি । ইহাতে কোন গ্রকার অনিষ্টকর 
পদার্থের সংযোগ নাই। ইহ! আবাল-বৃদ্ধ সক্ল রোগীতেই স্বচ্ছন্দে বাবহার করিতে 
পারেন। ইহ! বিশুদ্ধতা গুণ প্রযুক্ধ সকল রোগীব পক্ষে বিশেষ ইষ্ট সাধন করিয়া! থাকে। 
মূল্য ছোট টান 1০, বড় টীন'%/০ আনা । 
সোল এজেন্টন্‌ঃ-__বটকুঞ্চ পাল এগ কো । 
কেমিষ্টস্‌ এও ভুগি১স্‌। 
৭ ও ১২ নং বন্ফিজ্ডস্‌ লেন্--কলিকাতা। 
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কেশের জন্থই কেশরঞ্জন। 
' কারণ--ইহছাতে কেপ কুষ্চিত, কাঁদল ও মন্ঠ? হয়। কটা চুল কুষণবর্ণ হয়। কিছুদিন 
ব্যবহারে কেশের ম্থালিতা বা টাকরোগ আরাম ঢা 
» কারণ-চুল উঠিগ! গেলে, মাথার বিকৃত ও বিবর্ণ হইলে, 
ফেপরঞন ব্যবহারে এ সব ছুলক্ষিণ দূরীতৃত্ত ও 
কারণ-ইহ! অত্যধিক অধায়ন, অধিক চিন্তা, সর্ধবি+ শিরঃগীড়া, মন্তক-ঘূর্ণন, 
প্রতৃতি উপসর্গে অমোঘ গ্রতিকারক্‌। ইহার মনোমদ নুগন্ধে চিত্তের প্রফুল্ল] ও মানসিক 
অবসাদ বিদুরিত হয়। 
মূল্য প্রতি শিশি ১২ এক টাক! মাত্র; প্যাকিং ও ডাকমাণ্তল 1/০ পাঁচ আন!। 
৩ তিন শিশি ২০ টাক! মাত্র; মাণুলাদি 1৬৯ আন|। 
রঙ্গপুরের ডিষ্রীউ জঞ্জ শ্রীযুক্ত বি, দি, মিত্র, পি, এস, মহাশদ পিখিয়াছেন, “কেশরঞ্জন” 
কেশেব পক্ষে গরন ছিতকর, ইহার গন্ধ অতি মনোরম ও দীর্ঘগ্থারী। 
শ্রীযুক্ত যছ্ুপতি বন্্যোপাধ্যান, সব জজ মহাশয় লিখিয়াছেন, ইহা মাথ|] বেশ ঠাওড। 
রাখে । বিচারবিভাগীয় কম্বচারিগণ এই তৈল ব্যবহারে বেশ আবাঁম ও উপকার পাইবেন, 
সন্দেহ নাই। 
শ্রীলালগোপাল সেন, সব-জজ লিখিয়াছেন, ইহ! কমশীয়গন্ধি, চিত্ত-প্রফুল্নকাবক, এবং 
সমস্ত শরীরের সিগ্চতানাধক। 
ছোট আদালতের জঙ্জ শ্রীনীলমাধব হায় লিখিয়াছেন,--ইছার স্থগন্ধি অঠীব মনোরম। 
মাথা ও বেশ ঠা! রাখে । ইহা কেশের একটা উপাদের “টনিক ।৮ 
অর্শোহব বটিকা। 
অর্শরোগের তরুণ ও প্রবল অবস্থায় আমাদের অর্শেহর বটিক!'সেবনে অনেকে বিশেষ 
ফলা করিয়াছেন । ন্ুুনিয়মের সঞ্চিত ব্যবস্থামত এই ব টিক দেবন করিলে, অন্তর্বণি 
ও বনধির্বলিজাত সর্ব গ্রকার অর্শঃ, তজ্জনিত বেদনা, জালা, টনটনানি, হুচীবেধবৎ যন্ত্র, ও 
স্্ন্াদি আব শীত্র নিবারিত হয়। 
অর্শ হইয়াছে বপিয়া চিন্তাযুক্ত ও নিবাশ হইয়া পড়িবেন ন1। অন্ত উষধ সেবনের 
পূর্বে আমাদের “অর্শোহুর বটিকা” সেবন করিষ! দেখিবেন, কত স্বল্প সময়ে ও নিঃসন্দেহে 
এই ভীষণ রোগ আরাম হইতে পাঁরে। 
“ক্সর্শোহর ঝটিকা” এক কোটার &* চক্লিশটা থাকে? মূল্য ১* এক টাক! চারি 
আনা; ডাকষাগুল ও গ্যাকিং ৩০ ব্রন আন|। কিছুকালের জন্র ব্যবহার করিবার 
গ্রয়োধন হইলে, একেবারে এক ভজন হইলে, কিছু কমে পাওয়া যার। 


প্রীনগেন্্রনীথ পেন ৩পু কবিরাজের 
ামূর্বোধীর উৎবাধয 


(সাহিতাসভার মাসিক গত্রিক ) 








টিউন 8 রানিনিি রি সত শাদীশিশ পাতি পীশশীগি 50৩ এ 
দ্বাদশ খণ্ড], ১৩১৮ সাল, ভাদ্র। [৫ম সংখা ।? 
শ্্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। 
সৃচীপত্র। 

প্রেবন্ধেব মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।) | 
বিষয় লেখক | পৃষ্ঠা। 
১। শ্রীহর্ষের অন্থয় বর্ণন শ্রীপালমোহন বিস্ানিধি  *** ১৭৭ 
২। আসাম ও'আসামবাসী প্ীউপেন্্রনাথ বড় রঃ ১৮৩ 
৩। ভারতী-মঙ্গল কাব্য ৬রাজা রাজসিংহ শর্মা তা ১৯১ 
৪। জীবতত্ব-বিচার শ্রীঅচাতানন্দ সরন্বতী. ... ২৩ 
৫1 সাহিত্য-সভার কার্ধ্য-বিবরণী ৮ ১১৪ 


কলিকাতা । 
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অর্থাৎ 


ম্যালেরিয়া ও সর্বববিধ জুররোগের একমাত্র মহৌষধ । 
অগ্ঠাবধি 'সর্ববধিধ ভ্বররোগের এমত আশু শাস্তিকারক 
মহৌষধ আবিষ্কার হয় নাই। 


লক্ষ লক্ষ রোগীর পরীক্ষিত। 


মূল্য-_বড় বোতল ১।০১ প্যাঁকিং ডাকমাশুল ১২ টাকা । 
52 ছোট 55 ৮৩১ এঁ এঁ ৮০ আন! ॥ 
বেলওয়ে কিন্বা ট্রিমাবে পার্শেলে লইলে খবচা অতি সুলভ হয়। 
পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সববন্ধীয় অন্তান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন । 


্ 
এডওয়ার্ড লিভার এগ্ু স্পীন অয়েপ্টমেণ্ট। 
.. (প্লীহা ও যকৃতের অব্যর্থ মলম) 
মহা ও ষরুতের নির্দোষ আরাম কবিতে হইলে আনাদগেব এডওয়ার্ড টনিক 
বা ক্্যার্টি-ম্যালে'রয়াল্‌ স্পেসে'ফক্‌ সেননেৰ সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত মলম 
পেটেব উপর গ্রাতে ও বৈকালে মালিশ করা আবশ্তক | 


মূল্য__ প্রতি কে২ট11%* আনা, মাশুলাদি 1%০ | 
এডওয়ার্ড “গোল্ড মেডেল" এরোরুট। 
আন্তকাল বাঁজাবে নান! প্রকার এরোরুট আমদানী হইতেছে | কিন্ত বিশুদ্ধ জিনিস 
পাওয়া বড়ই কঈটুকঠিন। একাঁবণ সর্সাধাবণের এই অন্ৃবিধা নিবারণের জন্ত অমর 
এডওয়ার্ড মামক বিশুদ্ধ এবোরুট আমদানী করিত্ডেছি। ইহাতে ফোন প্রকার অনিষ্টকব 
পদার্থের সংযোগ লাই। ইহা আবাল-বৃদ্ধ সকল রোগীতেই ন্বচ্ছনে' ব্যবার করিতে 
শারেন। ইহা বিশুদ্ধতা! গুধ গ্রযুক প্কল রোগীর "পক্ষে বিশেষ ই সাধন করি! থাকে । 


সুল্য বড় টান ।০, ছোটি টান %* আন]। 





দ্বাদশ খণ্ড ] 





অন্য ঘে প্রসঙ্গ_শ্রীহর্ষের অন্বয় বর্ণনে 
প্রবৃন্ধ হওয়া গেল, নে গ্রপঙ্গ সাহিত্যসেবীর 
পক্ষে জ্ঞাতব্য বিষয় বণিয়া অনুভূত হয়। কারণ 
ই'হারই বংশপরম্পরায় বঙ্গ দেশের ব্রাহ্মণ 
সমাজৈর বিশেষ অভ্যুদয় হইঞ্জাছে। সেই 
ংশের মহাম্মা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অনেকেই 
কবি, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান, সহৃদয়, সাঁঘা্িক, 
তেজন্বী এবং অশেষগুণসম্পন্ন। স্ৃতরাং 
তাদৃশ ব্যক্তি সমুহেত্ন গুণকীর্তন শুনিতে 
পাঠকবর্গের অরুণ সম্ভাবনা অল্প । তন্ি- 
বন্ধন ভরদ্বাজের নাম পুরঃসর ত্দীয় ধার[র 
শ্রীহর্ষের বংশব্গী বলিতে প্রবৃন্ত হইলাঁম। 
লেখার পারিপাট্য না থাকিলে ও তাহাদিগের 
বিষয় পাঠ করিলে, অনর্থক সমগ্ন নষ্ট হইবে 
বলিয়া বোধ হয় শাঁ। শ্রীহর্ষের পিতার 
নাম মেধাভিথি মুকুটালঙ্কার শ্রীচীর। 
মেধাতিথি মানব-স্থতির প্রধান টীকা- 
কর্তা এবং 'অদ্বিতীগ পঞ্ডিত। সুতরাং শ্রহ্র্ষ 
পরমপণ্ডিত-তনয় খলিয়। লোকসমাঁজে 
প্রসিদ্ধ । শ্রীহর্ষের বুদ্ধিবৃত্তি অতি তেজন্বী 
ছিল। তিনি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের পুত্র বলিয়! পরি- 
চিত হইতে অভিলাষ না! করিয়া, স্বকীয় বিদ্যা- 
বন্ধায় জগতে ধন্ত হইতে ইচ্ছা করেন-_তাহাই 
হইয়াছিল তাহার নিজের কৃতিত্ব বর্ণন 
করিতে হইলে, তাহাকে কবিকুলচুড়ামণি বলায় 
কোন দোষ ম্পর্থ করে না। পাণ্ডিতে) 
তাহাকে কুশাগ্রবুদ্ধি বৃহস্পতির অনু[ন্কল 
মনে করিতে হয়। ঢেবল কবিত্বে ও 


ৃ 





কি শক্র থাকার সম্ভব? 


স্ব হও। 


১৩১৮ সাল, ভাদ্রে। 


স্্ীহর্ষের অন্বয় 


বণন। 
পাগ্ডিত্যে সর্বশ্রেষ্ট ছিলেন এমন নহে) 
ঈশ্বরোপাসনার প্রশস্ত পদ্ধতিক্রমে পরাৎপর 
পরমাস্ঘার সঙ্গে সর্বদা পরিচিত ছিলেন। 
অপাওঙমানসগোচর পরমেশ্বরের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইত, নচেৎ কিরূপে বাঁক্‌সিদ্ধ হইলেন? 
ধাহার কথায় নীরস পরিশুষ্ষ মল্লকাষ্ট মস্্র- 
পৃত জলবিন্দু স্পর্শে তৎক্ষণাৎ কাণ্ড পল্লব ও 
ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইয়াছিল, তাহার বিষক়্ 
বর্ণন করা 'অতীব অদ্ভুত ব্যাপার। তথাপি 
তদ্বিষয়ে একটা কথা এখানে উল্লেখ না করিয়া 
মৌনানলম্বন কর! যায় না । 

কেহ কেহ বলেন, তাহাদিগের সঙ্গে ষে 
পাঁচজন কায়স্থ দাঁসভাঁবে বঙ্গে আগমন ক্রেন, 
তাহারা সেরূপ ভৃত্য নহেন) তাহাদিগের 
শরীররক্ষক ক্ষত্রিয়কুল প্রন্ুত বীরপঞ্চক | 
এখানে সেই কথার প্রতিবাদ করিবার জন্য 
অবশ্যই কছিতে হইবে যে, ধাহাদিগের কথায় 
্ষ্টস্থিতি প্রলয় হয়, তাহাদিগের শরীর-রক্ষার 
জন্ত আবার পাঁচজন ক্ষত্রিয়ের সঙ্গ আবশ্যক 
হই্নাছিল !__কি আশ্চর্য কথা !_-যে পাচ 
জন মহর্ষি আদিশূরের যজ্ঞে আসিয়া হিলেন, 
তার! সকলেই সিদ্ধ পুরুষ ও পরমেশ্বরের 
সাক্ষাৎকারে সদাতৎপর । তাহাদিগের 
বিশ্বীমিত্র যখন 
পরমপুরুষ রামকে সঙ্গে লইয়৷ জনক. রাজার 
ভবনে যাঁন, তখন রাম লক্ষণ আত্মরক্ষা! ও 


[৫ম সংখ্যা। 





'সর্কপ্রকার 'পরিজ্রাণ-ক্ষমতা কাহার নিকট 
প্লিক্ষা, করেন? 


বিশ্বামিত্রের নিকট, ইহ! 
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অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিশ্বীমিত্র 


বাহ্ষণ্‌ লাভ করিয়াই বশিষ্ঠার্দি মহর্ষির নিকট, 


সর্বগরকার রক্ষা-মন্ত্র ও কবচাদি শিক্ষা করিয়! 
বাচম্পতি হয়েন। [ও 

এখানে আর একটী কথার উল্লেখ না 
করিয়া, এ পঞ্চ মহর্ষি যে ধন্ুধিদ্যায় পাঁরদর্শী 
ছিলেন সে কথ! বলিব না। 

যাহারা কারস্থদিগকে ক্ষত্রিয় বলেন, 
তাহার! কহেন, কাঁযস্থগণ হস্তীপৃষ্ঠে এবং 
মহর্ষিপঞ্চক গোঁধানে আগমন বরেন। কথা 
সত্য হইলেও বিচার করিতে গেলে হস্তী 
অথব! অশ্বপৃষ্ঠে অতিদূর পথে ভূত্যের আগমনে 
গ্রভূর মর্যাদার ন্যুনতা হয় না। বিশেষতঃ 
তাহারা সভাধ্য এদেশে আগমন করেন। 
আধ্য জাতীয় মহিলাবর্গের কেহই হস্তী অথব! 
অশ্বারোহণ করে না । সুতরাং মহর্ষি পঞ্চককে 
সন্ত্ীক গোযানে আগমন করিতে হয়। 


বিশেষতঃ অতি দূরপথে ও দীর্ঘক।লের জন্ত ] 


প্রবাী হইতে হইলে, .গৃহস্থলীর উপকরণ 
সামগ্রীর প্রয়োজনীয় দ্রবাগুলি সঙ্গে ন৷ 
আনিলে প্রতিদিনের শয়নৌপবেশন ও ভোঁজ- 
নাদির নিতান্ত অন্বিধা জন্মে। তাঁহারই 
পরিহার জন্য প্রয়েংজনীয় দ্রবাজাঁত হস্তী- 
পৃষ্ঠে ও অশ্বপৃষ্ঠে সংস্থাপনপুর্ব্বক ভৃত্যপঞ্চককে 
শ্ান্তিহরণমানসে তাহাদিগকে হস্তী বা অশ্ের 
পৃষ্টে আরোহণ পুরঃসর সঙ্গে আগমন করিতে 
অনুমতি করেন। কেবল তাহাই নহে, 
কাণ্যকুজেশ্বর আঁড়ম্বর প্রদর্শন জন্য মহর্ষি 
পঞ্চকের সঙ্গে হস্তযশ্ব প্রেরণ করেন। ফল 


কথা মহ্র্ষিপঞ্চক ধন্ুর্বিদ্যাতেও পারদর্শী 

ছিলেন। 

এখানে শ্রীহর্য ও ভট্টনারায়ণের ধন্ু- 

ধিদ্যার শ্লোকতবয় কুলশান্ত্রদীপিকা হইতে 

পাঠকগণের দৃষ্টি জন্ত উদ্ধত কর! গেল। 

যথা 2 

“বেদাস্তসিদ্ধাস্ত স্ুনিশ্চয়ার্থে বি 
ৃ চত্ত। 


সাহিত্য-সংহিতা। 


[ ১২শ খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 


পরাত্মবিদ্যার্ণবকর্ণধার শ্রীহর্ষ নাম! ভূবনং 

তুতোষ ॥ 
নায়াহং প্রীলহর্ষঃ ক্ষিতিপবরভরদ্বাজগোত্রঃ, 

ঃ পৰিজে। 
নিত্যং গোবিনদপাদাশ্ব,জযুগ্হদয়ঃ সর্বতীর্থা- 
বগাহী। 

চত্বার দাঙ্গবেদ! মম মুখপুরতঃ পশ্যপাণো৷ 
ধন্ুর্মে 
সর্ব কর্ত,ং ক্ষমোহস্ম প্রক্টর নৃপতে তবন্মনো- 
ভীষ্টমাশ্ড।৮ ১। 


এবেবীসংহারনামা পরমরপযুতো গ্রন্থ একঃ 


প্রসিথো 
ভোর়াজন্‌ মত্রুভোসৌ রসিক গুণবতা যত্্ুতো! 
গৃহ্যতে যঃ। 
নায়াহং ভট্টনারায়ণ ইতি বিদিতশ্চারু শাণ্ডিল্য- 
গোত্রে! 
বেদেশান্ত্রে পুরাণে ধন্গষিচ নিপুণঃ স্বস্তিতে 
স্যাঁৎ কিমন্তৎ ॥২1% 
অন্ত মহর্ষি ত্রয়ের ধন্ুধিদ্যার পরিচয় 
শ্লোক তাঁহাদিগের বংশবর্ণন প্রস্তাবে প্রদ- 
শত হইবে। 
প্ীহর্ষ-কৃত নৈষধীয় কাব্য লৌকমগুলীতে 
প্রসিদ্ধ, সুতরাং তদ্বিষয়বর্ণন এক কথায় 
হয় না। নৈষধ কাব্য বর্ণন প্রস্তাবেই তাহার 
প্রসঙ্গ করাই যুক্তিযুক্ত । তীয় তর্কশাস্ত্ 
গ্রন্থের নাম খণ্ডন খণ্ড খাদ্য। তদীর ব্যব- 
হার শাস্ত্রের নাম যুক্তিরহস্য। তাহার এবং 
ধর্ম শাস্ত্রের মীমাংসার নাম মুক্তিমার্গ। এই 
ছুই গ্রন্থই স্বছুশ্রাপ্য-_নাম মাত্রেই আছে। 
সেযাহা হুক তাহার পুত্র চতুষ্টয় পিতৃ- 
গুণের কিঞ্চিম্মাত্র অধিকারী হুইয়াছিলেন 
কি ন! তাহাই এখানে বিচাধ্য বিষয়। পুত্র 
চতুষ্টয় বেদপ্রচার জন্য মহারাজ আদিশূরের 
নিকট হইতে চারিখানি শাসন গ্রাম পাইগা 
ছিলেন। শাসন শবের অর্থ ' এখনকার 
পরগণ।। কেহ কেহ কহিবেন এমন কি হয়? 


ভার ১৩১] 


ঠাহাদিগের ভ্রান্তি নিরাদ জন্ত কহিব যে, 
দ্বারভাঙ্গার রাজা ব্রাহ্মণ, তদীয় শিষ্য ক্ষত্রি- 
য়ের নিকট গুরুদক্ষিণাস্বরূপ সমস্ত দ্বারভদ্গ 
রাজ্য পাইয়াছিলেন। প্র রাজ্য অতি বিস্তী্ন 
ইহ! সঁকলেরই বিদিতউ আছে। আদিশুরের 
পক্ষেও তন্রপ হইয়াছিল । রাজ্য মধ্যে বিদ্যা 
্রাহ্গণ্য প্রচার করাই মূল উদ্দেশ্ত ছিল। 
দেখ-_ 
বলিরাজ! একটী মুর্খ লইয়া স্বর্গে যাইতেও 
সম্মত হয়েন নাই । ঠিনি পাচজন পুত 
লইয়া পাঁতালগমনেও স্বী হইয়াছিলেন। 
মূর্খ পুত্র যমসম । প্রজা ও সম্ততিতে কিঞ্িম্াত্র 
বিশেষ নাই। ন্তরাং রাঁজার পক্ষে প্রজাকে 
শিক্ষিত ও ধার্মিক করা নিতান্ত কর্তব্য। 
তন্নিমিত্তই আদিশূর কাণ্যকুজ-্রাক্গণদিগকে 
এদেশে রাজ্য দিয়া বাস করান। উহাঁরাঁও 
কাণ্যকুজে নিঃস্ব ছিলেন না। পুত্র চতুষ্টয়ের 
পরিচয় __ 
€. পধীধুকো মুকুটো গ্রামে জনো দিতীচ 
শাসনে । 
রামশ্চ রায়িশাসাত্বে নানো সাহরিসঙ্গকে। 
এতে বিদ্যাপ্রচারায় তথা ব্রাহ্গণ্যশ্রাবণে। 
নিথুক্তা রাঢ়কেদেশে রাঁজ্ঞান্পুজিতাঃ সদা ॥” 
কুলদীপিকা। 
সুতরাং এই ক্লোক দ্বারা ইহাদিগকে 
বিদ্যাবস্ত বলিয়া! বিশেষ অনুমান কর! যায়। 
এই চারিজনের সন্তানপরম্পরার মধ্যে ধাঁধু 
ঝ| সাধু মুকুটা ( মুখুখী ) গ্রামবাসী । ইহার 
প্রকৃত নাম শ্রীগর্ভ । ইনি মৃতবৎস! মাতার পুর 
ছিলেন বলিয়। ইহার প্রথম কালের নাম 
ধাধু অর্থাৎ ইহার জীবন সম্বন্ধে ধাঁধ। আছে 
অর্থাৎ নিশ্চয়তা নাই । খন যৌবন-সীমায় 
উপস্থিত হয়েন, তৎকালে চরিত্রাদির পবিত্র- 
তার সাধু সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন। বিদ্যা 
ব্রাহ্মণ্যে পারদর্শী হইলে, তাহার শ্রীগর্ভ এই 
আখ্যা হয়। 


্রীহর্ষের অন্থয়-বর্ণন। 


১৭৯ 


শ্ীহ্ষের ত্রাতার নাম গৌতম । তিনি 
আদিশুরের যক্ঞান্তে আদিশুরের প্রীর্থনা্ুসারে 
কাণ্কুন্স হইতে পরবন্তী কালে আনীত 
হইয়। বরেন্দ্রদেশে অধিষ্ঠীপিত হয়েন | বাবে 
 বংশীরদিগের ভরদ্বাজগোত্রীয় বংশাবলীর 
তিনিই € গৌতম ) আদিপুরুৰ। শ্রীগর্ভের 
পুত্রের একতমের নাম শ্রীনিবাস (৩)। 
ূ শ্রীনিবাসের পুত্রের নাম মেধাতিথি (৪) শ্রীহর্ষ 
| হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ আরব (৫)। যষ্ঠ 
| ত্রিবিক্রম। ৭মকাক। অষ্টম ধাধু। ৯ম 
। জলাশয় । ১০ম বাঁণেশ্বর বা স্থরেশ্বর। ১৯শ 
গুহ অথবা গুঞ্িঃ। এই সময়েই বিদ্যা 
ব্রা্মণোর হাস হইতে আরম্ভ । তৎপুত্র মাধবাঁ- 
চার্ধা (১২শ)। ইনি রামায়ণ ও মহাভারতের 
টাকাকাঁর বলিয়া প্রসিদ্ধ । কিন্তু আমরা 
এখন সে টীকা দেখিতে পাই না। তৎপুত্র 
কোলাহল ১৩শ)। ইনি বিষয্ববাসনাপরি- 
শূন্য ছিলেন বণিয়া ইহার নাম কোলাই সন্গ্যানী 
হয়। এই জ্রয়োদশ পুরুষ পর্য্যন্ত সকলেরই 
সন্ততিবর্গ শ্রোত্রি সংজ্ঞায় অভিহিত, 
অর্থাৎ বেদাস্তপাঁরগ এবং সকলেই সম- 
মর্যাদাপন্ন । কিন্তু এই সময়েই সকলেরই 
সস্ততি মধ্যে বিলাসিত। দেখা দেয়। 
বিদ্যাত্রাহ্মণ্য হ!স হইয়৷ অ।সিতেছিল দেখিয়া, 





মহারাজ বল্লালসেন কোৌনীন্ত-মর্ধ্যাদ!' 
সংস্থাপন করেন। 
কোলাহলের পুত্র উংসাহ ও গরুদ়ু কৌলীন্য- 


মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। বল্লালসেন বীহাঁ 
দিগকে নবগুণসম্পন্ন. দেখিয়াছিলেন, তাহ 
দিগকেই কৌলীন্-মধ্যাঁদা প্রদান করেন। 
“সমায়াতিপাতের অগ্রপশ্চাৎ ব্রহ্ধানুষ্ঠানরূপ 
নিত্যক্রিম়্ায় যথাযথ নিষ্পত্তি ও পরিসমাপ্ডিহেতু 
সুত্রাঙ্গণ ও ব্রাঙ্গণ স্থির করিয়! কৌলীন্ত 
প্রধান করেন নাই। 


*যে নিয়মে ব্রাঙ্গণগণ মধ্যে কোলীন্ 


: প্রধান হয়, তাহা ত্রাক্গণ-সস্তান সকলেরই 


রা থাকিলেও সাধারণ পাঠকেয় পরিজ্ঞান 
সন্ত এন্ঠীলে পিষ্টপেষণ করা হইল.। যথা __. 
“আচার! বিনকোবিষ্ঞা প্রতিষ্াতীর্ঘদরশনং | . 
নিষ্টাবৃত্তি্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং ॥ , 
এই নুজ্বানুমারেই বল্লালের সময়াবধি 
* লক্ষণুসেনের স্ময় পর্যযত্ত .সকলকেই সাধু 
ব্যবহারে চলিতে হুইয়াছিল। মহারাজ 
ছিতীয় লক্ষণ অর্থাৎ লক্ষণ নারায়ণ, কুলীন , 
'গাণের মধ্যে বিস্যাত্রাক্ষণ্য দুন্থির রাখিবার 
জন্তু কৌলীন্য সমীকরণ করেন। 
উহাত্বারা! পঞ্চগ্রোত্রীয় কুলীন মধ্যে 
ভাঙ্গা গুরক্ষিত হয়। শ্রোত্রীরগণও 
বিষ্তাত্রান্ষণ্য রক্ষায় নিতাস্ত অগ্রসর হয়েন,। 
উৎসাহের পুত্রের নাম আহিত, অভ্যাগত 
ও মহাদেব (১৫শ)। এই তিন ভ্রাতার 
মধ্যে আহিত ফুলিয়া! মেলের মুখুটাগণের 
আদিপুরুষ। মহাদেব খড়দ! মেলের মূল 
পুরুষ বলিয়! প্রসিদ্ধ। ফুলিয়া মেলের 
আদি পুরুষ আহিতের ছই পুত্র-উদ্ধব 
€ অপত্রষ্ট নাম উধ) সেই নামেই অভিহিত 
এবং লৌলিক (১৬)। 
: উধের.সম্তান শিরঃ ও বিকর্তন (১৭)। 
শিরঃ-হুত রাম, নৃণিংহ ও ছ্যাকর 
(৮৮) রাম্‌ হইতে রামফুলিয়া মেলের 
উৎপত্তি হুয়। এ মেলের অনেক ধার! 
আছে। নৃসিংহ হইতে প্রকৃত পরিগুদ্ধ 
কুলিয়া৷ মেলের স্যরি হয়। ইনিই প্রক্কত 
স্ুলিয়াগ্রামবাসী। - এ গ্রামটা কুলীনপ্রধান, 
পঞ্চ গ্রামের মধ্যবর্তী বড় ফুলিয়া বলিয়া 
প্রসিদ্ধ. অন্ত গ্রামচতুইয়ের নাম যথা__ 
বন্ছ্যোগাধ্যাক্গণের নপড়ীর নাম প্রখ্যাত 
হ্য়।- মালিপৌতা ব্রাহ্মণ. ঠাকুরগণের 
পুজার পুষ্প যোগাইবার, অন্ত এই গ্রামে 
পুর্ধ্ব, আনেক আজভিন বাস ছিল, 


: সাহিত্য-সংছিতী । - 


[(১২পখও, ৫ম সংখ্যা 


ফুলিয়ার উত্তরবর্তী গ্রামের নাম বেলগড়িয়া । 
ইহাঁতেই যথেষ্ঠ কুলীনে্ বাত নি 

শ্রন্দো তর. বিদ্বমান' দেখা যায়। ই 
পশ্চিমাংশ গ্রামের নাম রামফুলিয়া৷ অথবা 
ছোট ফুলিয়া.। রাম শবে একটা অর্থ ছু । 
তাম্থসারে প্র গ্রামের নাম ছোট, ফুলিয়া 
হয়। এই গ্রামে চৈতন্তের স্সেহাম্পদ 
মুষলমান হরিদাসের আশ্রম আছে। উহ! 
' বৈষ্ণবসন্পরদায়ের তক্তবৃুন্দের দর্শন-স্থান 


| বলিয়া উল্লিখিত আছে"। অনেকে হ়িদাসের 


পাঠ বলিয়! দর্শন করিয়! যাঁন | এই সকল গ্রাম 
শাস্তিপুরের ছুই ক্রোশ [পূর্ববর্তী । উৎ- 
সাহের সহোদর গরুড়ও (১৪) কৌলীনা- 
মর্ধযাদাপ্রাণ্ড হয়েন । তাহার অধস্তন 
সম্তানের মধ্যে অনেক মেলের প্রকৃতির 
আদিপুকুষ বিরাজিত হইয়াছিলেন। তাহাও 
মেলমাঁল! গ্রন্থে নির্দিষ্ট আছে। সেম্বন্ধ- 
নির্ণয় গ্রন্থ দেখ ।) নৃসিংহ (১৮শ), তদীয় পুত্র 
গর্ভেশ্বর (১৯শ), তৎপুত্র মুরারি, *সোবিন্ফ 
ও সুর্য (২*শ)। মুরারি উপাধ্যায় নামে 
গ্রধ্যাত। (উপাধ্যায়ের অপ্রত্রংশে গুবা, 
তাহাতেই মুরারি ওঝ! নামে প্রসিদ্ধ ।) 
মুরারির পুত্র ভৈরব, বনমালী এবং অনি- 
রুদ্ধ (২১শ)। বনমালীর পুত্র কত্তিবাস পপ্তিত। - 
ইনিই ভাষা রামায়ণ রচনা! করেন। তর্দীয় 
গ্রন্থ বাঙ্গাল! পয়ারছনের নুপনিগুদ্ধ সরল 
রচনার আদর্শববরূপ | মধ্যে মধ্যে পর গ্রন্থের 


রচনার মনোহান্গিত্ব আছে। উহার কীর্তন 
দ্বার! বঙ্গদমাজের আবাল বৃদ্ধ হিন্দু মারের 


সুখে রামায়ণ গ্রন্থের সারভূত ক্ুরীতি,. 
সুনীতি, সুজান ও আত্মুতত্ববিস্তার . মর্শ 
দেদীপ্যমান আছে।, ইহা হইতে কবির পক্ষে 


আর কি অধিক গ্রক্যাপী : করা যাইতে 
পারে? তিনি লোকমওলীতে জীবিতক্ষপে 
.বিরাজিত: আছেম। 


: অনিরুদ্ধ - ফট 
॥ গদীয পুতের নাম গঙ্গীধর ছালদগি (২২৭) 


ভার, ১৪১৮] 


লক্দীধয প্হালদাক” নামে বিশেষ পরিচিত । 
তৎকালে সেনাধাক্ষদিগের “হালদার+ এই 
উপাধি ছিল। নুতরািনি তাথকালিক 
রাজাদিগের নিকট বীর পুরুষ বলিয়া 
বিশেষ পরিচিত না! হইলে হালদার এই 
উপাধি পাইতেন না। লক্মীধর হালদাবেব 
পুত্রত্য়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম হূর্ীাবব, 
মধ্যম কিন অথবা তিষ্থু ও কনিষ্ঠেব 
নাম মনোহর। জ্যেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ পবম 
পণ্ডিত ও বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন। মধ্যম 
তিন বা কিনু বিদ্বান ছিলেন না, ন্ুত্ববাং 
অপ্রসিদ্ধ। ছূর্গাবর পঞঙ্ডিত বল্পভী মেলেব 
নায়ক ও আদি প্রকৃতি (২৩শ)। ইন 
শান্তিপুরনিবাপী |  ইহাব বাস্তভবনে 
অন্তাপি অতি সমাবোহের সঙ্গে তদ্য় 
বংশাবলীর কৃতীপুরুষগণ ৮স্তামাপুজা নির্বধাহ 
করিয়৷ আলিতেছেন। তেমন পুজা প্রায় 
কোনখানেই দেখা যায় না। হছূর্গাবর 
পণ্ডিতের চতুষ্পাঠী ও আবাদ ভবনের 
স্থানের নাম এক্ষণে বল্লভীপাড়ার গ্রাম 
চাদনী। 

(২৩শ) মনোহর পণ্ডিত হইতে পরিশুদ্ধ 
ফুলিয়া সম্প্রদায়ের আধিপত্য সর্বত্র সুবিস্তৃত 
হয়। ইহাদিগের বাসস্থান ফুলিয়াগ্রাম_-বেল 
গাঁড়িয়া । 

ছুর্গীবর ও মনোহবের স্বতি ও -ন্যায় 

শান্ত্রের টীকা ছিল, এই কথ! কোন কোন 
কুলগ্রন্থে লিখিত আছে। কিন্ত কি ছিল 
তাহার নাম নির্দেশ নাই। যথ।-_ 
“্হর্গীবর-মনোহরো বিদ্যা ত্রাঙ্গণ্যবিশ্রুতৌ। 
ভারস্থতিসদাচারে টীপণ্য। লিখিতৌ৷ পুর1। 
তল্মাতয়োরভিধানং পঞ্ডিতমিতি বর্ণিতং ॥ 
বিভান্নদানে সুস্কতী শুরুপ্লিতিতু কথ্যতে ॥ 
জানব্রা্দধাসম্পন়্ে পাণ্ডিত্যং দীর়তে তপৈঃ 

মনোহনের প্ুজের নাম সেন, জগদানন্দ। 
এবং গঙ্গানন্দ (২৪)। ইহারা তিনজনে শরম 





লক 


হিহের জানার ্ 


১৯৯ 


দত 


পতিত .  ছিল্ন। গুন 
তৎকালে:'পর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পঙ্জিত না 
তাহার উপাগ্রি ক হয়। 
আচার্ধো! যাজিকোখ্যাত-বিদায়! ভষ্ট এবচ। 
সর্বাগুণন্সম্পন্নে ভ্টাচার্য্যো বিধীয়তে ॥ 
মেলচস্ত্রিকা। 
: হুসেন, অগদানন্দ ও গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্ধয 
দ্বাব! মেগবন্ধন সমযে] কৌনীন্য রক্ষা হয়। 
তঙ্জন্ত কুলগ্রন্থে তাহাদিগকে নিম্নলিখিত 
রূপে প্রশংসা করে, ষথা-: 
“সুনেনে অগদ।নন্দো' গঙ্গানন্দো কুলেস্ততী। 
(৪) স্পেনের উপাধি পঙ্িত। তর্দীর 
পুতরত্রয়ের নাম শিবাঁচার্ধ্য, ভবানী ও কানাই। 
শেষ ছুই ভাই ঠাকুষ নামে অভিহিত 
হইতেন। কানাই সর্বকনিষ্ঠ বলিয়া! ইহাকে 
ছোট ঠাকুর বলিয়া লোকে সন্বোধন করিত 
সেইহেতু বশতঃ ইনি ছোট ঠাকুব নামে 
বিশেষ খ্যাত। হ্হার বংশধরগণ অনেক 
স্থলেই বিবাজিত আছেন। তন্মধ্যে উলাগ্রামই 
ই'হাদির্গের প্রধান আশ্রয়স্থান। ই*হাদিগের 
বংশে অনেক পণ্ডিতের জন্ম হুইয়াছে। 
অনেকেই বিদ্বান, সদ্‌গুণসম্পন্ন, দাত 
ও কবি ছিলেন। অধুনাতন সময়ের কিঞ্চিৎ 
পূর্ব্বে উলানিবাসী ছ্র্গাদাস মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের ছৃূর্গাভক্তি চিস্তামণি কাব্য 
কবিত্ববসমাধূরধ্যগুণসম্পন্ন বলিয়া পরিগণিষ্ 
করা যায়। পঙিতবর ন্নামগতি 
স্তাররত্বের বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রত্ভাৰ 
দেখুন, অলীক বোধ হইবে না। 
“কৃত্তিবাস পর্ডিত মুরারি ওঝার নাতি। 
(নখা) পৌত্র। 
যার কণ্ঠে সদ! বিয়াজ করেন ভারতী ॥ 
ভাষা রামায়ণ। 
কত্তিবাসের পিগার “নাম বনমালী, 
পিতামহ মুরায়ি ওষা। মহাকবি তারকা 
রা গুণাকরও ৩৭005, 8 তরী 


১৮. 
ফাঁধা ও বিস্তা্ুদারাঙ্গি্ন বিষয় 
এ প্রবন্ধে বর্ণিত হইবাক্স বিষয় নহে। উহ! 
পৃথক প্রবন্ধে প্রদর্শন ন| করিলে কাহারগ 
মনঃক্ষোভ বিনিবৃত্ত হইবে না, সুরা 
এখানে উহ! পরিত্যক্ত হইল। এই প্রবন্ধে 
ভ্রীহর্ষের অন্থয়ে অর্থাৎ অধস্তন সন্তান পরম্প- 
রায় মধ্যে বিদ্ভা স্রাক্গণ্য সাচার ও কবিত্ব 
অস্ভাপি যে বিশেধরণে স্ক,র্তি পাইতেছে তাহ! 
দেখান উদ্গে্ত । তদসুসাবে দেখা যায় -. 

বিজু বলরাম উমায় রমণ। 

বাধাগার রঘুবিস্ু সম ছয়জন ॥ 

দোসর সোপর নাছি সুবহর এক1। 

কি জানি কাহার সঙ্গে কবে হয় দেখ! ॥ 

মেলমালা। 

বিষুধ্তয়েষ একজন নীলকণ ঠাকুর-সস্তান। 
গোবিন্দ ঠাকুর-স্থৃত বলরাম । শিবাচাধ্য-নুত 
রঙ্গগ ও রাজবল্লভ। রঘু ঠাকুব ও বিশ্বেশ্বব 
ঠাকুর যখন কুণীনগণের নবগুণের হ্রাস হইতে 
লাগিল, তখনই ইহার! ঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ 
হইলেন, তন্মধ্যে যাহারা! বিশেষ বিস্যাবিনয়া দি 
সম্পন্ন হইলেন, তাহা!দিগের উপাধিও পৃথক 
হুইল। যথা সুরহর, “তর্কবাগীশ” নামে বিশেষ 
বিখ্যাত। মধুহ্দন “তর্কলক্কার” নামে সর্ব 
প্রসিদ্ধ হইয়া! আছে। খড়দা মেলের প্রধান 


প্রক্কতি যেগেখর, কামদেব ও দিগন্বর “পণ্ডিত” 


নামেই সর্বত্র সর্বসময়ে ভিহিত হুইয়া 


লাহিত্য-সংহিতা ॥ 
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বাঙ্গপ্য ছিলদ॥ তাহাগাই কেবল সুখোপাধ্যার 
সংজার পরিতুষ্ট হৃইয়া্জাসিতেছেন। 
€১৮শ) ছ্যাকর-বংশীয় কাচনার যুণুটী 
সারঙ্গনুত অঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উপাধি শিশ্র। 
বেদাস্ত শান্তের পুর্বমীমাংস! ও উত্তর 
মীমাংসায় যে ব্যক্তি পাবদর্শিতা লাভ করিতেন, 
তাহারই মিশ্র এই উপাধি গ্রহণের অধিকার 
থাকিত। ঘথা-_পপুর্বোত্তরমীমাংসেজানন্‌ 
মিশ্র উদান্বত:+ এই অঙ্ছুন মিশ্রেব বেদাস্তাদি 
গ্রন্থেব ও মহাভারতের টাক! অন্থ|পি বিস্তমান 
আছে। 

শ্রীহর্য হইতে দৈবকীনন্দন মুখোপাধ্যায় 
২৪শ পুরুষ অধস্তন । বিস্াব্রাঙ্গণ্যে অগ্রগণ্য 
বলিয়। তীহাকে ন্ুণীগণ “পণ্ডিত” বলিয়া 
সমাহ্বান করিতেন। ইনি পণ্ডিতরদ্বী মেলের 
নায়ক । ইনিও স্থতি গ্রন্থের টীকা লেখেন 
কুলগ্রস্থে তাহার উল্লেখ মান্র দেখা বায়। কিন্ধু 
সেপুস্তক পাওয়! নিতাস্ত হরূহ ব্যাপার । 
প্রীহর্ষের অধস্তন অন্বয়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তি * 
বর্ণ স্বীয় স্বীয় বিগ্াবস্তায় নিম্নলিখিত মেলেব 
অধিনায়ক হুইয়াছিলেন। অশেষ গুণ, 
কার্যকারিতা, সহিষ্ণুতা, দয়া, মমতা এবং 
আত্মত্যাগ স্বীকারের ক্ষমতা না! থাকিলে 
কেহই নার়কতা৷ অর্থাৎ সমাজের উপবিভাগে 
আধিপত্য করিতে সমর্থ হয়েন না। ই'হা- 
দিগের সে সকল _ গুণাবলী ছিল বলিয়া, 


আিতেছেন। ইহারা তৎকালে বিশেষ | সমাজের নেতৃত্বভার পাইয়াছিলেন। 
প্ডিত ছিলেন বলি! ন্বপ উপাধির অধি- | ৬ ভৈন্নব সুখোপাধ্যায়_শ্রীহ্য হইতে অধ- 
ফানী হয়েন। বাহাদিগের তাদ্ৃশ বিভা- স্তন ২২শ ভৈম্নব্ঘটকী মেল। 
৭ মালাধর মুখোপাধ্যায় খা ২৪শ মালাধন্ন খানী মেল 
৮ শতান্দ এ খা ২৬শ শতানদ্দ খানী 
৯ চজ্রপতি শ্রী বিভালক্কার ২৪শ চক্্রপতি মেলে 
১০ চক্রপাণি ,ঞ তর্কালক্কার ২৩শ আচম্বিত। দেলের 
১১ গোপাল এর ঘটক ২৩শ গোপাল খটকী 
১২ খশক্খ, তরী ঘটক ২৩শ রশ সটক্কী 
১৩ জিতাদির এ বিশ্র ২৪শ এ্রযোদনী 
১৪ দাখীবাখ জজ ব্িশ্রগঞ্ডিত ২৫শ শুলে সর্্ান্ঙ্গী। 


তীয়) ১৩২৮], ভ্রীহযের গর খাম ১৬, 
. ১ লে, ২ ধড়দা। ৩ বভী, কী ই করনে ॥ 

& বর্ধানবী, € যাই, এই পাঁচ মেল | শ্রেষ্ঠ করি ও কুশাগ্রধী বলি 

বর্ধাগ্রগণ্য | এই পীঁচের মেল-নায়কও | হয়। তদীর মীনাংস! দৃষ্টে সবার্ত-লিয়োষনি 


যে ্রীহর্ষের অধত্তন সম্ভা'নবর্গ, তাহাও পূর্বে 
প্রদর্শিত হুইয়াছে। . পর্ধ্বানন্দী মেলেব নারক 
মহাদেবের অধস্তন মহেশ্বব প্রমুখ বাসুদেব 
মুখোপাধ্যায়, ইনি শ্রীহর্ষ হইতে ২১শ পুরুষ। 

স্থুবাই মেলের অধিনায়ক কাচনাব মুখুটা 
দ্যাকর-বংশীর বধুদেব। ইাঁৰ 'অপবনাম 
বাণ মুখোপাধ্যায় । ইনি শ্রীহর্য হইতে 
অধস্তন ২৭শ পুরুষ । 

এখন দেখ! গেল যে, কুলীনগণের ৩১ 
মেলের মধ্যে ১৪টী মেল মুখোপাধ্যায় 
গণেব ক্ৃতিত্বেব লীলা-খেলাব আধারম্থান, 
অবশিষ্ট ২২টী মেলেব মধ্যে বন্দ্য, চট্ট, 
গঙ্গ, পৃতিতুণ্ড ও ঘোষাল মহোদয়গণেব 
আংশিক ক্রীড়াব গুল মাত্র। সর্বত্রই 
সুখোপাধ্যায়গণেব বিশ্রামস্থান দেখ। যায়। 
যে কুলে মুখোপাধ্যায়গণেব বিশ্রামস্থান 
নাই, সে কুল পবিত্র নাহু। এইটী 
মেল-মালাব বিশেষ উত্তি। দেই আন্ত 
ঘটকেবাও প্রস্তাবনায় সর্বাগ্রে সুখুটী 
বংশের প্রশংসা কবিয়া, কুল-প্রশংসার গান 
কবিয়৷ থাকেন। 

শ্রীহর্ষেব পুত্র নান সাহবিগ্রামী। 
ত্দীয় অধস্তন অষ্টাদশ পুকষে শুলপাঁণি 
মহোদয়েব আবির্ভাব হয়। ইনিষে সকল 
স্থৃতি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আচাব, ব্যবহার 
দায়ি গ্রন্থ লেখেন, তন্মধ্যে সন্বন্ববিবেকও 


বন্দযঘটীয় হবিহবাত্মজ মহাদহোপাধ্যার় রথু 
নন্দন ভট্টাচার্য মহোদয় নিজকত স্বতিশায়ের 
অষ্টাবিংশতি 'তত্বের দৃঢ়তা সম্পাদনে কত 
নিশ্চয় হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিন্ত 
বর্গ সংগ্রহ গ্রন্থের কত দোষ প্রদর্শন 
কবিয়াছেন, কিন্তু শুলপাঁণি মহোদয়েব লেখার - 
চাতুধ্যে নাধুধ্যে এবং ওঁদার্যে দোষ দেখা- 
ইতে সমর্থ হয়েন নাই। 

অনেকে কছেন মহাপ্রভু ভ্রীচৈতন্ত 
দেবেব শিক্ষার্ুরু বান্থদেব সর্বভৌম 
শরীহ্ধান্বয়-সভূৃত। কিন্তু যে সকল বৈষণব 
গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তাহার কোনস্থলে 
তদীয় পিতৃপুরুষেব নামোল্লেখ না থাকার 
আমাদিগকে মৌনাবলম্বন করিতে হুইল। 
বস্ততঃ তিনি যে প্রকার বিদ্বাত্রাঙ্গণ্য 
সদ্দাচাবসম্পন্ন পবম পণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে 
তাহাকে কুশাগ্রবুদ্ধি প্রীহর্ষের বংশের কুল- 
তিলক বলিয়া অনেকেব বিশেষ প্রীতি 
আছে। উহা! বিপর্ধ্য় কব! আমাদিগের 
অগ্রামাণিক কথায় শোভা পায় না। 

কবিবর জয়ানন্দও সুখোপাধ্যায়-কুল- 
সম্তৃত। তিনি বাঙ্গালা পরাবছন্দে অনেক 
রচনা করিয়াছেন। তন্মধো এ্রচৈতক্ত 
বিষয়ে তাহার কৃতিত্ব বিশেষ প্রতিভাত 
হইয়াছে। 

জীলালমোহ্ন বিস্তানিধি। 


আসাম ও আসামবাসী। 


বনিও জাসামীয তাঁযার আসাদীয়-সদানে মান হইয়া বঙ্গভাষাক় বদিতে অগ্রসন্ন . 
বল! জামার কতক দূর অন্যান আছে, হও! এই. জামার প্রথম উন ইহার 
তথাপি বিষত্তপীগ . সমক্গে পর্ব ধু আদার কত বড ও খাদ 
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সাহিত্য-নংহিতা । 


[১২ খণ্ড, €ম সংখ্যা 





প্রকাল পাইডেছে তাহা বল! বাহুল্য । | ইহা আধুনিক অর্থাৎ আহোম রাজার 
তথাপি. কর্তব্যের অনুরোধে আমাদিগকে অনেক | রাজত্ব কাল হুইতে গ্রচলিত। -আসাম 


সময়ে অনেক অসমসাহসের কার্ধ্য করিতে 
হয়, ইহা মহোদয়গণের অবিদিত নাই। 
এই মনে করিয়া আমি এই রচনা লিখিতে 
স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়্াছি এবং হুধীমঞ্জোদয়গণ 
'ক্নচনার অশেষ দোষ উপেক্ষা করিয়া যথার্থ 
মর্ম গ্রহণ করিতে পাঁরিলেই আমি কৃতার্থ 
হইব, কারণ ভাষা ' আমাদের মনের ভাব 
প্রক্লেন্ন উপকরণ মাত্র। 

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে আসাম 
কাহাকে বলে ? এবং আসামীয়াই বা কাহার! ? 

মহাভারতে কি রামায়ণে কি রঘুবংশে 
কি অন্ত কোন পুরাতন গ্রন্থে “আসাম” 
নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
কেবল এ সকল পুস্তকে “কামরূপ বা কামতা 
পুর বা! প্রাগজ্যোতিষপুর” শব্দ প্রয়োগ 
দেখা যায় | অধুনা “কামন্ধপ” 
খলিলে “গোৌহাটী ও বড়পেট' এই উভয়কে 
বুঝাক্স । পপ্রাগ_জ্যোতিষপুর” শবও, সেই 
অর্থে ব্যবহৃত হুইয়৷ থাকে । প্রাগ জ্যোতিষ 
পুর” অর্থ কেহ কেহ--% 9০805 ০? 
08)8:০0 ৪1০75” করিয়া! থাকে ; আমার 
বিবেচনায় & ০০০০:৪ ০6 906160 &1০:0” 
স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক 
এই ছুইটা শঞ্জের কোনটিই লমস্ত আপাম- 
বাঁচক নহে, ইহা সকলেরই মনে রাখা! 
উচিত। কোন কোন গ্রন্থকার এমনও 
বলিয়াছেন যে, করতোয়া নদী হইতে 
ডিক্রাই পর্যন্ত স্থানের নাম “কামন্ধপ” 
আয় অবশিষ্টাংশেষ নাম “নামন্ধপণ । এই 
সক্ষল বিষয় মীমাংসা কর! সহব্দ ব্যাপার 
নছে, এবং আমার দত লোকের ছার! 
এঁই স্থলে স্থিযীকুত হইতে পাকে না। 
এই সুলে এইমাঁ বলা খঠইিতে - পাঁরে 
হে প্জালাম” পণ 'প্রাতী্ন না নহে, 


এক সময়ে এমন ছুর্গম ছিল যে, এই 
অঞ্চলের অর্থাৎ নিম্ন বলের কোন লোক সাহস, 


করিয়! সেখানে গেলে আর প্রায় ফিরিয়! আসিত 


না। এপন্ত “কামরূপ” যাহ্বিষ্তার জন্য 
সমস্ত ভারতে বিখ্যাত; কিন্তু এক্ষণে 
বাম্পীর় পোত ও বাঁন্পীর শকটের দিনে 
এইরূপ ভাবোদয় শিক্ষিতশ্রেণীর ভিতর 
হওয়া অতি আশ্রর্যের বিষয় বলিতে 
হইবে; কারণ পুর্বে যেস্থানে বাইতে জল- 
পথ ক্রি স্থলপথ নানা বিপদসন্ুল 
ছিল ও মাঁপাধিক কাঁল লাগিত, আন সেই 
কামরূপে যাইতে বাম্পীয় শ্বকটে ২৪ ঘণ্টা 
লাগে এবং অধিক কি, আসামের পূর্ব্ব 
সীমাস্থিত ভিক্রগড় সহবে ৫৭ ঘণ্টায় 
পছ'ছিতে পার! যায়। বহুদিবসাবধি আসা- 
মের সহিত বঙ্গদেশেব সম্পর্ক হইয়াছে। 
অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক চাকরী কি ব্যবসায় 
উপলক্ষে যাইয়া, স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়! 
তথায় মহান্থখে পরমানন্দে বসবাস করিতেছেন 
উভয় সম্প্রদায়ের প্রবীন বৃদ্ধদিগের মধ্যে 
পরম্পব যেরূপ প্রীতি ও সত্তাব পরিলক্ষিত 
হইত, অগ্যকার শিক্ষিত যুবকবৃন্দের মধ্যে 
ক্রমে তাহার অভাব দেখিতে পাওয়! যায়। 
প্রতিত্বন্দিতাই এই অসস্তাবের অন্যতম 
কারণ বলিয়৷ অনুমিত হয়। ইহাকে কখনও 
গুভলক্ষণ বল! যাইতে পারে ন|। 

আপানীয়া বলিলে সাধারণতঃ আসাম- 
বানী বুঝার সত্য, কিন্ত আমি এই প্রবন্ধে 
যাহাদের মাতৃভাষ। আসামীয়! তাহাদিগকেই 
লক্ষ্য করিতেছি; কারণ আসামের কোন 
কোন নদীর "ধারে, জঙ্গলে, পাহাড়ে ও 
সীমান্তভাগে অনেকগুলি আমির অধিবাসী, 
ও অসত্য বর্বর জাতি..বাস কনে। তারা, 
দেক্স গ্রাত্যেকেরই পৃথক পৃথক _ কাঁখিত 


ভাত, ১৩১৮] 


ভাব! আছে; লিখিত কো চিক্ধ কি 
পুদ্তক নাই। আসানীরাদিগের নিকট তাহা- 
ধিগকে প্রায় সকল সমর আসিতে হয়, এজন্ত 
ভাঁহাদ্দের অনেকে আসামীরা ভাষ! বলিতে 
পারে। তজ্াঁচ দেশাচারমতে উহাদিগ্রকে 
আসামীয়া না বলিন্লা সাম্প্রদায়িক নামে 
অভিহিত করিলাম বধা--নাগা, খ্াসীয়, 
কুকি, কাচাহি, মিন্ি, মিকির, আবর, 
ভফ_লা, খাম্তি, চিংকৌ ইত্যাদি । উহাদের 
ধর্শজ্ান, রীতিনীতি, আচারধ্যবহার, খর- 
বাড়ী -সমস্তই আঁ্্রমীরা হইতে বিভিন্ন। 
উহাদিগকেও আপাঁমীয়। নাম দিয়া, অনেকে 
্বর্গার আনন্দরাম বড়,য়ার জন্মভূদিকে 
অসত্য দেশ বলিতে কুষ্টিত কি লঙ্গিত 
হয় না। পরিতাপের বিষন্ব এই যে, অনেক 
শিক্ষিত লোঁকের পক্ষে-_ 

“বিস্ভাবিবাদায়, ধনং মদাঁয়, 

শক্তিঃ পবেষাং পরিপীড়নার়। 

খলস্য সাধোর্িপরীতমেতৎ, 

জানার দানায় চ রক্ষণায় ॥ ” 
কিন্ত আমাদের সকলেরই ম্মরণ রাখা উচিত 


ণগুণৈরুত্তমতাং যাস্তি নোচ্চৈরাসনসংস্থিতাঃ । 
প্রাসাদশিখরস্থোৎপি কাকঃ কিং গরুড়ায়তে ॥” 


আসাম এক প্রাচীন দেশ। উহাতে 


আসাম ও আগীমবালী ।.. 


২৮৫ 


এবং বিধান নিশ্চেষ্টভাঁষে থাকিয়া আঁসা- 
মেয় আতাত্তরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ 

লাগিল। ইহারা বদি, কষ্টসহিষু এবং 
সমযকুশল ছিল এবং সকল বিষয় ্বগন্ত 
হইয়া আপনাদের গ্রাতুত্ব স্থাপন করিতে 
অগ্রসর হইল। প্রথম ঝুদ্ধে জয়ী হইয়া! 
জয়পুর নগর স্থাপন করিয়! কিছুকাল অবস্থিতি 
করিল। পরে অভয়পুরে পহুছিবা ভয়ের 
কোন কারণ না দেখিয়া ক্রমে অগ্রপর 
হইতে আরম্ভ করিল এবং প্রতিবন্ধকর্মাতা 
কষুত্্ ক্ষুদ্র জাতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া! সমস্ত 
আসামের একছত্র রাজা হইয়াছিল। 
যদিও বা! ইহাদের পরেও ফাকিয়াল, তুরুং 
আদি শ্তামজাতীর় লোক আসামে আসিয় 
বমতি করিয়াছে, তথাপি আহোমের! গ্রজ। 
দিগের সহিত বিবাহাদি সব্বন্ধ করিয়া 
আসামের বাসিন্দা হইল এবং তাহাদের 
অধিকৃত দেশ “আসাম” নামে অভিহিত 
হইল। ইহাদের ভাষা পৃথক এবং * ইহার! 
যাজক সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। এই 
যাজক সকলকে দেওধাই বাইলুং বলিত 
এবং ইহাদের সাহায্যে আহোম রাঁলারা 
অনেককাল শ্তামদেশীয় ধর্মাচরণ করিয়াছিল। 
ইহার! ভূত প্রেতার্দি অপদেবতাতে বিশ্বাস 
করিত এবং “কেঁচাইখাতি” নামক মন্দিরে 


অনেক জাতির বাস বলিয়া ইতিপুর্ধ্ উল্লেখ | নরবলি দেওয়া! প্রথা ছিল বলিয়া প্রবাদ 


একর! হইয়াছে। এই সকল জাতির ভিতরে 
এক একজন রাজ! বা অধিপতি ছিলেন এবং 
এখনও কোন কোন জাতির মধ্যে এই 
নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা 
অকারণে বা অতি সামান্ত কারণে সতত 
রণ বিগ্রহ প্রবৃত্ত ভূইয়া! নিরীহ প্রজাদিগকে 
নানা প্রকীর নির্ঘ্যাতন করিত। এমন 
সরে ১২২৮ খৃষ্টান পুর্ববদিক হইতে পাহাড় 
অতিষ্ভম করিয়া শামবংশীর আহোম আর্তি, 
আপাধের জস্তভাগে উপস্থিত হইয়া 


ব 


আছে । অপরীাধীদিগকে অপরাধ অনুসারে 
দণ্ড প্রদান কবিতে নানাগ্রকার যস্ত্রণা-বিধান 
ছিল এবং এই সকল নৃশংস ব্যাপার শ্রবণ 
করিলেও শরীর রোমাঞ্চ হয় আর গায়ের 
“রক্ত গুকাইয়া যার । যদিওবা আহোমের! 
সম্পূ্ণপূপে আসামবাসী হইয়া ক্রমে হিন্দুর 
গ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি উচ্চ রাজপর্দে. 
হ্জাতি ভিন্ন অন্ত ঝাহাকেও নিযুক্ত ক! 
বইও না। টনকশাল ছিল, যাহাতে রাজী? 
নাঁটান্কিত বিউক্ঠ, দেনা ও-রপাক মোহর 


ভাই; ১৩৯৮] 
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প্রস্তুত হ্ইয়াছিল। 


সেই সকল মোহন | তাহার কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়! বায় 


অন্তাপি অনেক্‌ স্থানে পাওয়া যায়। রাজ | না; কিন্তু ক্রমে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া 
সরকারে চাকরী করিতে ও রাঁজদত্ত উপাধি-| আহোমেরা ব্রাঙ্গণদিগের বশীভূত হইয়া, 
দ্বারা ভূষিত হইতে সকলশ্রেণীর লোকের | পড়িল। ব্রাক্গণেরা সুসময় পাইয়! নিজ স্বার্থ 


একমাত্র আকাঙ্ঞা ছিল। 


কোন সন্ত | বজায় রাখিয়া রাজাকে পরামর্শ দিতে ও 


লোক ব্যবসার বাণিজ্য করিত না কারণ প্রবৃত্তি চরিতার্থ অন্ত তান্ত্রিক উপাসনার প্রভূত 


ব্যবসায়কে স্বণাচক্ষে দেখিত। কর্মচারী- 
দিগের নির্দিষ্ট বেতন ছিল না) কেবল 
জমিজমা! আব খাটনির জন্ত লোক জন দেওয়! 
হইত। দাঁসবিক্রয়-প্রথা ছিল বলিয়া সকল 
সন্ত্ান্ত লোকের অনেকগুলি দাসদাসী ছিল। 
প্রজাদিগকে অমির অন্ত খাজানা দিতে হইত ন! 
কেবল প্রত্যেক পরিবারের পূর্ণবয়স্ক লোককে 
রাঙ্জার নির্দেশমত সরকারি কাজ ছয় মাসের 
অন্ত করিতে হুইত। এজন্ত আসামের 
অনেক স্থানে প্রকাণ্ড পুষ্করিণী, অনেক 
দেউলদেবালয় এবং নুন্দর রাস্তা ঘাট সহজে 
নির্শিত হইয়াছিল। সৈনিক বিভাগ ও 
বন্দুক কামানের ব্যবহার ছিল। অগ্ভাবধি 
অনেক ছোট বড় কামান শিবসাগর সহরে 
দেখিতে পাওয়! যাইবে । আপামের শানন 
প্রণালী ' এমন নুদ্দর ছিল যে দ্বদেশ- 
হিতৈষী বিচক্ষণ লোকের হাতে ইহা দেশের 
অশেষ মঙ্গল সাধন ও প্রজার স্ুুখবর্ধন 
করিতে পারিত) কিন্তু ক্ষমতাপ্রিয়, অলস 
অশিক্ষিত কর্ণচারীর হাতে পড়িয়া দেশের 
নানা ছুর্গাতি হইয়াছিল 1 মুসলমানের! অনেক 
বার আসাম আক্রমণ করিয়! দেশে হুলস্থুল 
লাগাইয়াছিল; প্রত্যেকবারেই আসামীয়ার 
হন্তে পরান্ত হই! ফিরিয়া আসিতে বাধ্য 
হইয়াছিল। তাহাদের আক্রমণের চি নিয় 
আসামে অনেক দৃষ্ট হইযে.এবং তাহার 
ফলম্ব্ূপ অনেক মুসলমান আসামে রহিয়! 
গেল। ০টি বিষয় এই-ধে, আসাষে 
মুসলমানের প্রাহর্ডাব হইতে পারে ' নাই। 
খহোদ দাম কি প্রকানে হইছে) 


বিস্তাব্ব করিতে লাগিল। এমন সময়ে 
১৪৪৯ খৃষ্টাকে আসাম নরগাও জেলায় বট- 
দ্রবা গ্রামে শঙ্করদেবেব জন্ম হয়। ইনি 
কুনুত্বর ভূঞার পুত্র--জাতিতে কায়স্থ। 
দেশের শোচনীয় ধর্্াবহা! দেখিয়া মহাত্মা 
সক্রেটিশের মত শিশু শহ্করের মন বিচলিত 
হইল। শৈশবকাল হইতেই তিনি অতি 
চিন্তাশীল ছিলেন এবং সংস্কৃত শান্্ালোচনায় 
বিশেষ অনুবাগ থাকায় ধর্মভাবে নাতির 
উঠিয়াছিলেন। আপনাকে এই মহৎ কার্য্ের 
জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী করিতে কৃতসংকল্প 
হইয়৷ দ্বাদশ বর্ষকাল তিনি বারঙ্ধন অনুগত 
লোক সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষেব সমস্ত তীর্থ 
পর্যটন করিমাছিলেন ; এবং স্বদেশে গ্রত্যা- 
গমন কবিয়া ভাগবতী অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম 
চাঁবিদিকে প্রচাব করিলেন। ইতিপূর্বে 
আসামীয়৷ ভাষা কথিত ভাষারপে ছিল 
বলিয়! বোধ হয়? শঙ্কর ও তাহার প্রিয় শিষ্য 
মাধব উভয়ে অনেক ধর্পুস্তক মূল সংস্কৃত 
হইতে নিজ মাতৃভাষায় অনুবাদ করিয়! 
আসামীয়৷ ভাষার যেরূপ ভিত্তি স্থাপন, 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহার উদ্ভাবিত 
বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের পথ মুপ্রশস্ত করিয়! 
ছিলেন। তাহাদের লিখিত ঘোষ! ও কীর্তন 
আজিও আসাঁমবাসী গৃহে গৃহে রাখিয়৷ অতি 
আঁদরে ও ভক্তিসহকারে পাঠ করিতেছে। 
শঙ্বর ১২৭ বৎস্র জীবিত ছিলেন। তাঁহার 
জীবন্দশীর টৈতন্তের জন্ম ও মৃত্যু হয়। 
অনেকে মুখে এদন কথাও শুনিতে, পাওয়া 
যায় যে শর, চৈতন্ক হইতে বৈফধ ধর্ছ শিক্ষা 


ভাল্ত, ১৩১৮] 





করিয়াছিলেন ; কিন্তু শঙ্বরের জীবনচন্িতে 
এমন কথার বিশ্দুবিসর্গ৪ উল্লেখ নাই। 
শঙ্করেয প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্শে সাকার উপাসনা 
একেবারে মিষিদ্ব-হরিনাম একমাত্র সার। 
সেই সম্পর্কে নি্নলিখিত পদ উদ্ধ(ত হইল-_. 

গ্অন্ত দেবী দেউ, নকরিবা সেউ, 

গৃহকো নাধাইব1, প্রসাদে! নাখা ইবা, 
- ভক্ভি হৈবে ব্যাঁভিচার।” 

“হরিনাম হরিনাম এমূল মগ্্র। 

কলিত নাহি তপ যজ্ঞ যন্ত্র ॥% 

শক্ষব স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, তিনি 
ব্রাহ্মণ আর স্ত্রীলোকের গুরু হুইবেন ন! ) 
কাব তিনি বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, 
এই ছুই শ্রেণীব লোকের দ্বাবা তাহাব 
প্রচাবিত বৈষ্ণব ধর্মে গোল বাধিবে। কিন্ত 
কি আশ্চর্যের বিষয় তিনি যাহা ভর 
করিয়াছিলেন শেষে তাহাই ঘটিল। ব্রান্মণেব! 
ক্রমে হুম্তক্ষেপ কবিয়া শঙ্কবের ধর্ম্মেও অনেক 
প্রমাদ ঘটাইয়াছে এবং উপসনাগৃহে প্রাতি- 
মা্দি প্রতিষ্ঠিত কবিতে দেখ! গিয়াছে । 

শঙ্কর নিজে গৃহস্থাশ্রমী ছিলেন, এবং 
সেই দৃষ্টান্তত্বার|! দেখাইয়া গিয়াছেন যে, 
গৃহী হইয়া! সহজে বিশুদ্ধ ধর্্মাচবণ কবিতে 
পাবা ষায়। প্রত্যেক গ্রামে বড়*বড় নাম 
ঘব অর্থাৎ হরিমন্দির আছে। সেই নাম 
ঘরে অনেক উৎসবোপলক্ষে গ্রামবাসীরা 
একত্রিত হইয়া হয্িনাম লইয়! থাকে। 
উহাতে কোন দেবদেবীর মুর্তি রাখা হয় না) 
কেবল একখানি ভাগবত ব! ঘোষা বা কীর্তন 
পুধি কোন উচ্চাসনে রাখিয়া সকলেই নাম 
কীর্তন করে। শক্কর-প্রচাবিত ধর্শাারু, 
ঝহ্মণগণ ভাহাদিগের ক্ষমতার হ্রাস হওয়া! 
উপলদ্ধি করিয়! আহোম্ড রাজাকে পরামর্শ 
দি অনেক গ্রাকার * অত্যাচার টা 
করিলে, শঙ্কর . পাঁপনবে 


রী 


আসা ও আসামবাঁসী। 
খায় ছ্েি-নাদক সঙ স্থাপনের! গুলেক 


১৮৭ 


শিষ্য রাখিয়া! মানবলীল! সম্বরণ করেল%। 
আসামের আপামর প্রায় সকলেই শন্বর 
দেবের বাৎসরিক উৎসব সমারোছে করিয়া 
আসিতেছে ) অধিক কি, সকল শ্রেণীর নব্য 
শিক্ষিত যুবকেরাও সেই দিনে আধুনিক 
নিরমানগসাবে একত্রিত হইর়| সেই মহাপুরুষের 
গুণান্থকীর্তন করিতে আরস্ত করিয়াছে। 
এইস্থলে বলা আবশ্তক ফেপূর্ব্বকালে আসামের 
সঙ্গে কৌচবেহারের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল এবং 
এখনও কৌচঙ্তি আসামের সর্বত্রই পাওয়া 
যায়। এমন অনেক প্রমাণ পাওয়! গিয়াছে 
যে, কৌচবেহাবের রাজার! অতি গুণগ্রাহী 
ও বিগ্যোৎসাহী ছিলেন ; কিন্তু ছঃখের বিষন্গ 
এই যে, আজকাল বেল আর জাহাজেব 
দিনে কালের কুটাল গতিতে আসাম আর 
কৌচবেহার অতি দুব দেশ হইক্সা পড়িয়াছে। 
০ 7391] 800. 1018 [91870 পুস্তকে 
ইংরেজদিগের ধর্মমভাব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত 
আছে £--]059 £০69905 8696 শো 
0101088 18 01751086078] 98916 07 01১96 
90177869206 901166106 চ) 2060 53069 0১8 
059 791070350 (০100:01) 1999 01000720705 
99 812008 61১6 087৪ ০ 0:070 911, 
8187 01980730106 ৩100701)98 00859 9৬ 
ট59 65:89019 ৮5 012811810£ 050 
৪8751088,1365 6060. 6০ 1005159 151161015 
80006159১81) 0767008091৮ 1001010ঘ, 
1811019698১ (24596920060, 2060 806০019, 
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দেশেও পরীয় তখৈবচ ?"পাদরীরা যে প্রানী 
' জ্ববলঘন করিয়া শ্রোতৃবর্গ আবর্ষণ, ' ঝগে, 


স্নাজার আশ্রয় "প্র ক রঙায়াদের (দশে উফ অপর সবভর্দা-ধাহিক 


শা 7 


সম্মানের ও সেবার পাত্র হইয়া থাকে 
আসামে ব্রাঙ্গণ, গণক, কায়ন্থ, রুলিতা, 

কেওঁট, কৌ, ছুটায়। আদি অনেক জাতীয় 

লোক আছে। বঙ্গদেশের মত আসামে 


ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণী বিভাগ নাই। ত্রাঙ্ষণ, 


ব্লিলেই নামের শেষে *শর্্া” লিখিবে 
কেবল পদ ও কার্যকলাপ অনুসারে তাহাদের 
ইতয় বিশেষ আছে। গণক অর্থাৎ গ্রহবি- 


ওবিবাছের খরচাদছি লঞ্জযা- নিকগ. 'আাছে 9 


খত শান্্লন্বত বিবাহ তাহার. ভিতর 


শতকরা দর্শেজনায ভাগ্যে টির! উতঠ। 
দেশাচারমতে স্ত্রী পুরু ভাবে থাকিয়া কত, 
লোক মরিক্ব! যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই । 
কিন্ত শান্ত্রমতে বিবাহ না হইলে শরীর শুদ্ধ 
হয়না এই সংস্কারের বপবর্তী হইয়া অনেক 
স্রীলোককে কলাগাছ, শিলনোড়াদির সহিত 
বিবাহ করিতে দেখা গুন! গিয়াছে । যোত্রধান, 


প্রেরাও অবাধে “শর্দা” শষ ব্যবহার করি-| মান্য কি পাস্ব হইলে সকল শ্রেণীর 


তেছে। তাহাদের ব্যবসা হইতেছে করকোনি 


ভিতর শান্তরসম্মত বিবাহ হইয়া! থাকে আর 


গণন। আর তজ্জন্য ও গ্রহাদিয় উদ্দেশে দান 'বয় কি কন্যা পক্ষ কেহই নগদ টাকা কি 
দক্ষিণাদি গ্রহণ। বিবাহ শ্রান্ধাদি কোন ধর্শকীর্ধ; অন্ত কোন ধিরচা লর না। উপযুক্ত শিক্ষিত 


করাইবার তাহাদের ক্ষমতা নাই। আসামে 
কেবল এই ছই শ্রেণীর ভিতর বাল্য বিবাহ 
প্রচলিত আছে। কিন্তু বালিকা রজন্বল! 
না হওয়া পর্যাস্ত স্বামীর মুখ দেখিতে পায় 
না আর শ্বগুরবাড়ীও যাইতে পারে ন|। 
এই সতর্কতাপূর্ণ নিষ্কম থাকার আসামে 
4869. ০0 6000862 4০৮ চীলাইবার 
আবশ্যক হয় না। এই ছই শ্রেণীর ভিতর 
কোন বিধব! পত্যস্তর গ্রহণ করিতে পারে 
মা . 
আপামের কায়স্থরাও বঙ্গদেশের কায়স্থ- 
দিগের মত নানাশ্রেণীতে বিভক্ত নছে। 
তাহার! উত্তরীয় গ্রহণ করে এবং ধর্মগুরু 
হইয! অনেকে ধর্ম প্রচার কা্যও করিতেছে। 
অধিকাংশ কারস্থ কলমপেশ! কাঙ্ছ করে 
বলিয়া তাহাদিগকে “কাকতী”ও বল! যায়। 
“কাকত” হিন্ৃস্থানী শব. কাগজ। কলিতা- 
ছ্রিগের সঙ্গে ইহাদের বিবাহাদি চলিতেছে। 
'কায়স্থ, কলিতা/ কেচ, বেওট- আদির 'ভিতয় 
.বান/বিবাহ এ্রচলিত নাই.) ' কম্তার ১৫১৬ 
কি ততোমিক দ্বার বরের ২০।২৫ কি. ততো, 
এধিক: বসে, নিবা্ধ হইয়া, খাঁকে।' ইতর 


পান্র পাইলে কন্াপক্ষ সর্বপ্রকার সাহায্য 
করিতে ্বতঃ প্রবৃত্ত হয়) তথাপি দূরদেশে 
বিবাহ কার্ধয করিতে হইলে বরপক্ষ অনিচ্ছা 
স্বত্বেও কোন কোন বিষয়ে সাহাব্য লইতে 
বাধ্য হয়্‌। কন্তাকর্তা হইতে টাকা লইয়া 
বিবাহকরা আসামীয়৷ ভদ্রশ্রেণীর দ্ভিতর 
অতি. নিন্দনীর ও অপমানজনক । “বর” 

বলিয়া থাকে-_ন্ত্রীর টাক! লই! রড় মানুষ 
হইতে চাইনা, পুরুষ অন্ম লইয়াছি পুরুষার্থ 
করিয়া পরিরারের ভরণ পোষণ করিৰ।” 
কন্ধাকর্তার অবন্থীমত যেরূপ চলে কন্তার সঙ্গে 
তাহাই দের; বরপক্ষ তাহাতে কোন কথা 
উত্থাপন করে না । কিন্তু পরিতাপের বিষয় 
এই যে, আজকাল কোন কোন শিক্ষিত যুবক 
আসাঙ্জার এই উদ্নত নিয়ম পরিহার করিয়া 
বজদেশের অধন্ত বৈবাহিক প্রথার অস্থকরণ 
করিতেছে । শীস্তসম্থত অষুবিধ বিবাহের 
মধ্যে আসামে তজংজপীর ভিতর প্রাজাপাতা, 
আর জমসাধারংণর তির টৈশাত তর 


'বলগ্রয়োগ রক ধনিয়া লইয়া! যাওয়া ১০) 
. শুচলিত আছে। ” 


হথ্ছ বলেছে উজ্য শিক্ষা বিষয়ে অপলাংনর 


লোকেক ভিতর .বরপক্ষ হইত নগর টাকা কুতিহাবকগণ গতি উদ্দীন, শব্র বগিগ্যা- 





কাজ, মদ 


করা যাইতে পারে। এখনও জনেকের 
এমন ধাগণা আছে যে, লেখা পড়া শিখিলে 
স্রীলোক হট! ও অঙ্টা হয়) জার লেখাগড়। 
পিথিয়াই বা তাহার! কি চাকবী করিতে 
যছিবে ? যে শিক্ষায় স্ত্রী কি পুরুষেয় রুচি 
বিকার আর অনীতি-অধর্মীচরণে প্রবৃত্তি 
জন্মায়, সে শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষ! বল! যাইতে 
পায়ে না। সাধু সুশিক্ষিত চিজধান লোক 
শিক্ষ! কার্ধ্যে নিযুক্ত হইলে, শিক্ষার হু্নাম 
খুচিয়া যাইবে ও সকল শ্রেণীর লোকে বালক 
বালিকাকে লেখা! পড়া ও ব্যবহারিক শিক্ষা 
দিতে উৎন্ৃক্য প্রকাশ কবিবে। 

আসামের লোকেব আজ এত হীনাবস্থা 
.কেন ? আহোম রাজার বাজত্বকালে একদিকে 
নিম্পেষিত ছঃখী প্রজা আব অন্যদিকে অলস 
অত্যাচারী কর্মনচাবীগণকে দেখিতে পাওয়! 
বাইত। সেই উচ্চশ্রেণীস্থ লৌকগণ কোথায়? 
আর আসামের অবস্থাই ব৷ কি? তাহাব উত্তর 
আপামের কমিশনর জেনেরেল জেনকিজ্জ 
সাহেব এইভাবে দিতেছেন-_“খ০৮দ1৮১- 
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আসাম ও উ১:-৭৭ 
পি কি প্রকার হইবে তাহ! সহজে জন্রগান 
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ব্রন্মদেশবাপীগণ আসাম তিনবার আক্মমণ 
করিয়! দেশ ছাবখাব কবিয়া গিয়াছে। তাহা- 
দেব অমান্ৃষিক কার্য ও উপদ্রবেষ কথ! 
গুনিলে আজিও প্রাণ চমকিয়া উঠে এবং 
চক্ষে জল আইনে । আজিকাব দিনেও কোন 
বিশেষ অন্তাঁয় অবিচার বা উপভ্ুব হওয়া 
দেখিলেই প্রপ্ধাব। বলিয়! উঠে ণমানেব দিন 
কি ফিরিয়া আসিয়াছে? আপাশীয়েনসা 
বন্ধদেশবাসীগণকে মান বলে | নবাক 
সিরাজ উদ্দৌলার দিনে বাঙ্গালা দেশে 
যেরূপ অত্যাচারও নৃশংস কাধ্যের কথা 
ইতিহাসে পাওয়া! যার, তাহাঁও ব্রদ্মদেশবাী- 
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সামান্ত বলিতে হইবে। পূর্বকার লোকাঃ 

রপ্য আসাম শ্শান-ভূমিতে পরিণত হুইল। 

এই পামরদিগের হস্ত হইতে পরম সঙ্গাশর় 

ইংরান্বরাজ আসামীয়দিগকে রক্ষা করিলেক্ষ 

এবং তাহাদের হ্বশাঁলনে আসাষ দিন দিচ্ছ 

উদ্নতি-পথে অগ্রসর হুইতেছে। 

মাছের নির্দেশিত কারণ আসামে উচ্চ 

শরীর ধনী লোকের সম্পূর্ণ অভাব দেখা 

স্কাইবে এবং একারণে তাহাদের বংশধযেদা 


১ ১ ..১১:৩ জন গে চাষীর নিশি লাাছিক। 
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সাহিত্য-সংহিতা । 


1 ১২শ খও, ৫ম সংখ্যা 





আসামে রাজার ক্লাজসকালে আফিমের 
চাষ হইত; তাহাতে লোকের! অধিক 
অ।ফিমসেবী হুইপ অলস ও অকর্ণণ্য হইয়| 
পড়িয়াছিল। এই ছুর্নাতি নিবারণের নিমিত্ত 
ইংরেজরাজ আফিমের চাষ উঠাইয়া দিলেন 
বটে কিন্তু স্বহন্তে সেই ব্যবসায় করিতে আরম্ত 
করিয়া কি কুদৃষ্টাত্তই দেখাইতেছেন তাহা এক 
বার মনে ভাঁবিলেও অতি কষ্ট হয়। কারণ 
আফিমখোরের! বলে যে, বদি আফিম 
খাওয়া অনিষ্টজনক হয়, তাহা হইলে এমন 
সুসভ্য ইংরাজ রাজ! এই ব্যবসায় করিবেন 
কেন? এই প্রশ্নের উত্তর-_রাজদ্বের জন্য | 
সংস্কৃতে আফিমকে “অহিফেন” বলে এবং 
অহিষ্নে-সর্পের ফেন।, ইহার দ্বারা জান! 
যায় যে আফিম কি জিনিষ। ইছার্কে ওষধ 
স্ূপে প্রয়োগ কর! যাইতে পারে কিন্ত 
প্রত্যহ সেবন করা অভ্যাস করিয়৷ ইহার 
বিষম ফল বিস্তর লোকে ভোগ করিতেছে । 
বঙ্গদেশে ছুর্গোৎসব যেমন,আসামে তিনটি 
বি তেমন। এই তিনটি উৎসব তিন 
সংক্রান্তিতে হইয়! থাকে । (১ জলবিষুব সং- 
ক্রাস্তি ; ৫) মুকর সংক্রান্তি ; (৩) মহাবিষুব 
সংক্রান্তি। এই তিনটির ভিতর শেষেরটীতে 
নিয়শ্রেণীর তিতর ১০1১৫ দিন পর্য্যস্ত আন- 
নোৎসব হইয়! থাকে । 
উপসংহারে বলিতে হুইবে-_ 
ভারতবর্ষের উত্তরপূর্বব প্রান্তে এক সময়ে 
অতি হর্গম স্বানে অবস্থিত হইলেও আসাম 
অতি প্রাচীন এবং নানাপ্রকার 
এঁতিহাঁসিক ঘটনাপুর্ণ প্রদেশ । বশিষ্ট, অগ- 
স্ত্যাদি জআর্ধ্যশ্রেষ্ঠ গহর্ষিগণের আশ্রম বা 
তপোবন যেস্কানে বর্তমান, জামদগ্রিস্থত 
কলাম যে গানে মাতৃবধরূপ মহাপাতক হইতে 
মুজিলান্ত করিক্সাছিলেন ঃ ক্ষ, ভীম, অর্জুন 
আদি ক্ষত্রিয় মহাবীর সকলে বেস্থান ক্রীড়!- 
ভূদি বলিয়া! প্রাচীন শ্রহথাবলিতে বর্ণিত রহি- 


স্নাছে, নুরম্য অট্টালিকা, করিকার্ধযখচিত 
প্রন্তরনির্মিত প্রকাণ্ড দেবদৌর মন্দির ও 
সুপ্রতিষ্ঠিত নগরের তগ্নাবশেষ অটব্য অরণ্যের 
মধ্যে যেস্কানে অদ্যপরি মিত দৃষ্টিগোচর হর়-. 
এমন আসাম অসভ্া--এমন আসামের কোন 
ইতিহাস নাই বলিতে ধাহার| সাহস করেন, 
তাহার! কেবল নিজের অজ্ঞতা, অসারত 
অলসতা ও অনবধানত! প্রকাশ করেন বলিলে 
অত্যুক্তি হইবে না। উহাঁদিগকে চীন পরি- 
ব্রাজক হিউয়েন শাঙ্গের লিখিত আসাম ভ্রমণ 
বৃত্তাস্ত ও মাঁননীপ গেইট সাহ্বে মহোদয়- 
সংগৃহীত «“আসাম-ইতিহাস” পাঠ করিতে 
অনুরোধ করি। অতি পূর্বকালেই “আসামে 
আর্ধ্জাতির প্রবেশের ভূরি ভুরি প্রমাণ 
পাওয়া যাঁর়। আসামীয়েরা নানা অসভ্য 
বর্ধর ও অর্ধ সভ্য জাতির দ্বারা পরিবেষ্টিত 
থাকায় অনেক সময় লাঞ্চিত ও নিগৃহীত 
হইতে হইয়াছে বটে, কিন্ত বুটিসসিংহের লু- 
শাদনে ইহারাও স্বভাবিক অলসতা! পরিত্যাগ 
করিয়। উন্নতিপথে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। 
আসামের সেই ছুর্দিন কাটিয়া গিয়াছে। শিক্ষা 
বিস্তারের সঙ্গে আসামেও যুগাস্তর উপস্থিত 
হইতে চলিল। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, 
নৈতিক সকলদিকেই পরিবর্তন দেখিতে পাওয়! 
যাইবে। যের়প পিঞ্জরাবন্ধ কোন পাখী 
পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাঁভ করিলে, চারিদিকে 
ছুটাছুটি আরম্ত করিয়! মহৎ আনন্দ প্রকাশ 
করে, সেইরূপ ইংরেজ রাঁজপুরুষের অন্ু- 
গ্রহে ইংরেজীধরণে শিক্ষালাভ করিয়া এবং 
ইংলগ্ডের সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাজনীতিতত্ব 
কতক পরিমাণে অবগত হুইয়া, অনেকের 
স্বাধীনতা! লিপ্দা এত প্রবল হইয়া উঠিকাছে' 
হে, তাহারা আত্মহার! হইয়া ভারতের উন্নতি 
করে অন্তরা হইতে বসিয়্াছো। জিভএব 
মহোদিয়গণ, ব্বদেশের অবস্থা বিষয়ে এক্বানস 
শ্থিরচিত্তে অসুযাবন কঙ্গিয়। অভুর্গাত্ধাকে 


ভাজ, ১৩১৮] 


ভারতী-মজল কাব্য। ূ 
পরীক্ষা করিস দেখুন ) তাহা হইলেই অতি ভাতৃভাতবপীণিদন করিতে পারিবেন । 
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স্পা 


নিরীহ আপামবাসীদিগকে স্বচক্ষে ন| দেখিয়া প্রীউপে্ নাথ বড়রা। 
ভারতী-মঙ্জল কাব্য । 
পয়ার। 
০০54 ভারতী পদ্ধতি উক্ত ন্যাস আদি সারি। 
ত্রিপদী তৎপরে বিশিষ্ট মতে ভূত শুদ্ধি করি ॥ 
যেন আছে ৰেদে লেখা, বিচারিয়! কথ-শাখা, কন্বশাখা উত্ত মত ধ্যান করি পরে । 
জীন প্রতিষ্ঠা কবি পবে। করিবে মানস পুজ! পুষ্প দিয়া শিরে । 
তাত্ত্র পাত্রে পুর্ণ করি, তিল ফল তছুপরি, তদস্তরে দিব্য শঙ্খ স্ববামে র্লাখিয়া!। 
ূ লয় বসি আনন উত্তবে ॥ স্থাপিবে বিশেষ অর্থ্য সলিলে পুরিয়! ॥ 
ব্রাহ্মণের আজ্ঞা ধরি,  এমতে সক্কল্প কবি, পীঠ দেবতাকে পুজা! করি শুদ্ধ মনে। 
সামান্থার্থ্য করিবে স্থাপনে । হস্তে তুলি লবে পুষ্প মণ্ডিত চন্দনে ॥ 
বিচিত্র মণ্ডলোপরে, অচ্ছাদিক্লা শ্বেতাশ্বরে, কু মুদ্রা কবি ধ্যান লয় লীবহিতে । 
ঘট স্থাপিবেক গুভক্ষণে ॥ ঘটের উপরে দ্দিবে কিবা প্রতিমাতে ॥ 
হয়! অতি ভক্তিমতি, অচ্চ্? করি গণপতি, তবে পুনঃ মন্ত্রমতে করি আবাহনে। 
পঞ্চদেব পুঁজি শিব আদি । যোল উপচারে পুজা করিবে বিধানে ॥ 
আদিত্যাদি গ্রহগণে, অন্চ1 করি হর্ষমনে, আসন স্বাগত পাস্ অর্ধ্য আচমনী । 
দিকপাল পুজি যথাবিধি ॥ মধুপর্ক দিবে আর আচমনী পুনি ॥ 
গৌধ্যাদি মাতৃকাসব, অক্চণ নতি পঠি স্তব, গ্গানীয় বসন দিবে স্বর্ণ অলঙ্কার । 
এ সকল করি সমাধান । গন্ধ পুষ্প ধুপ দীপ বিস্তর প্রকার ॥ 
পুনঃ করি আচমন,  ভত্তিযুক্ত করি মন, নৈবেদ্য নানান মত যথা শক্তি দিবে। 
অত্যন্ত হইয়। সাবধান ॥ অবশেষে ভূমিগতে প্রণাম করিবে ॥ 
শুন মাত! নারারণী, ঝলি হে তোমারে বাণী, গুরু পুষ্প দিবে বহু অঞ্চলি ভরিয়া । 
নিজ দাসে না ছাড়িও দয়] শর্করা! সন্দেশ দিবে তক্তিযুক্ত হৈয়া ॥ 
অতি মুর্খনর আমি, পতিতপাবনী তুমি, নানাঁমতে দধি হুগ্ধগর্গরীতে ভন । 
“ইহা জানি তারত্গ! অভয় ॥ _.. জঙ্গুথে সাজায়ে দিবে করি সারিসারি ॥ 
দুর্গাপুরে নিজ ধাম, দ্বিজ রাজসিংহ নাম, শুরু ছাগ ধবল বরণ পারাবতে। 
তৰ পদ তাবি চিত্ত মাঝে। বিনাবধে বলি দিবে দেবীর আগ্রেতে ॥ 
ভাঙ্গতী মঙ্গল পুথি, দিজ সাধ্য যথা শক্তি, জপ হোম নমস্কার করিবে তৎপরে। 
তপে পদ ভুপতি-অন্থজে ॥ কব পঠিবেক কন্বশাখা অনুসারে ॥ « 
শর ব্য শর স্যন্বতী পদে অর কি) 
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অপয়ে করিবে অর্চচা পুস্তক উপরি ॥ 
ম্তাধার লেখনীকে আগর চন্দনে। 
পাস্ত অর্থ্য গুঁষ্পে পুঁজ! করিবে বিধানে ॥ 
যস্রআদি সকল আনিয়া! তদস্তয়ে । 
করিবে উত্তম পুঞ্গা পঞ্চ উপচারে ॥ 

পুণ্য ইতিহাস বাণী গুন:ছিজবয় । 

হেস মতে পৃজ! কন্মি হবে অবসর ॥ 
নান! জাতি বাস্ঘ নৃতা গীত মহোৎসবে। 
অধিক আনন্দচিত্তে সে দিন থাকিবে ॥ 
এইরূপে সেই ক্ষপা গ্রভাত হইলে। 
আান অর্চ! টারিয়! আসিবে পৃজাশালে ॥ 
দক্ষিণা করিবে মন্ত্র পড়ি বিধিমতে । 
রজত কাঞ্চন কিব! তুলসীর পাতে ॥ 
সম্পূর্ণ করিবে পুজা গ্রীবিষু প্মরণে। 
সন্ধি ক্রিয়! এরূপে করিবে যঠীদিনে ॥ 
অপরে প্রতিমা লয়! গীত বাগ্ নাঁটে। 
কান্ধে তুলি লয়া যাবে সলিল নিকটে । 
জুসব্যন্তে জপ মধ্যে বিসর্জন করি । 
হরিধবনি করি পরে আসিবেক ফিরি ॥ 
গুন ছিজ কালিদাস হয়৷ সাবধান। 

-* কহিল তোমাতে সব পুজার বিধান ॥ 
সকলের মূল দেবী জানিব! ইগাকে। 
ব্রিভুবনে সেই জয়ী কৃপা করে যাকে ॥ 
ইনি রুষ্টা হন যাকে তার নাই গতি। 
কি করিবে অন্ত কাজ ন! সরে ভারতী ॥ 
অতএব বলি দি শুন সাবহিতে। 
ভজহ ইহাকে যায়! ভক্তি করি চিত্তে॥ 
বিস্তা হেতু মৃত্যু ইচ্ছা করি আইলে বনে । 
তপন্ক। করিলে জয়ী হবে ত্রিভুবনে ॥ 
শুন' বাপু থাক আজি নিয়মিত হয়া । 
করাইব উপাসনা পরাতে উঠিয়া ॥ 
ইহা গুনি কাগিাস গান অর্চা কমি। 
ভোজন কগ্গিল ফল সমলিতে বানী। 
কুশ-শহ্যা কর্জি সেই ভিধাম! ঘঞ্চিল। . 


ভারতী নি অতি প্রঙাতে উঠিল । 
প্রাতাঞ্ি আছি কিয়া কি শকাপন |  : 


| যায়৷ সেই স্থানে, .. 


চল তথা তৃর্ণ: 
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আমি উ্তরিল শী যুনির সদন ॥ 
করিল প্রণতি ছিজে যুড়ি ছুই ফর । 
গলবন্ত্র করি তিষ্ঠে মুনির গোচর ॥ 
জুনি বলে বৈস দ্বিজ বাম ভাগে মোর । 
বুঝি আজি ভাগ্যোদয় হৈল আসি তোর ॥ 
ইহা গুনি কালিদাস মহ! ভক্তিমনে। 
বসিলেক নতি করি মুনির চরণে ॥ 
ছিজের দক্ষিণ কর্ণে মূনি কৃপা করি । 
কহিলেন তাকে বাণী মন্ত্র অষ্টাক্ষরী ॥ 
মন্ত্র পায়! কালিদাস হরধিত হৈল। 
সর্বব পাপে তাকে ছাঁড়ি অতিদুয়ে গেল ॥ 
শরত শশান্ক সম সতেজ শরীর । 
চপলত! খণ্ডি দ্বিজ হইল নুস্থির ॥ 
এই ভাষ| যেই জনে ভক্তি করি শুনে। 
বিদ্যা ষশঃ পুখা তার বাঁড়ে দিনে দিনে ॥ 
স্তন নিবেদন বাণী মাত! সরম্বতী। 
অধম জানিয়! কৃপা কর মোর. প্রতি ॥ 
নিজ মন মজাইয়া তব পদানুজে। 
ভারতী-মঙ্গল গীত ভণে ভৃপান্থজে ॥ 
অরিপদদী। 
মন্ত্র পায়! ছিজে, " মুনি পদান্ব'জে, 
প্রণতি করিয়া! বলে। 
গুন মুনিবর, নিবেদন মোর, 
বলি তব পদতলে ॥ 
কিবা! আজ্ঞা হয়, আনিয়ে নিশ্চর, 
সে কার্য করিতে পারি। 
কি হয় বিধানে, কহ বিদ্যমান, 
মোকে অনুগ্রহ কৰি ॥ ূ 
ইহা! গুনে মুনি, কহে প্রিয় বাণী, 
শুন ছি কাঁলিদাস। 
সত্বর করিয়া, যাহত চলিয়া, 
ভারতী সরিত পাশ ॥. ". 
মন্ত্র জপে মনে, 
তপস্যা করহ তুমি।. . : . 
__ হবে বা্াপুর্ণ। 
এই বয় দিক আমি।... :..... 


অস্থি মাত্র হৈল সার। 


“কাজ, স্ 4... ২7. ৯৯৩ 
শুনিয়া তাপে... ছুনির চ়গেনস ছেনষতে ধিঞ্জে। সদা বাণী ভে, 
এাগতি করিয়! চলে।  ক্মত্যন্ত কঠোর ষতে।.. "7 
মন কৃতৃুহলে,  . লঙ্বিবনজলে মন্ত্র মষটাক্ষরী, : দিবা ভাবী 
অতি তুর্ণ তখা ছিলে ॥ জপেন একাণ্র চিছে 1 
বাণীনদীকুলে, বটবৃক্ষমূলে, | ঘিজের ভকতি দেখি লক্গন্বতী, 
নিরমিল এক স্থান । | প্রসন্ন হৈলা মনে । 
তথা দিবা রাতি, একাগ্রে ভারতী, অতিতুর্ণ করি, বিব্য মূর্তি ধরি, 
ভাবে মনে নাহি আন ॥ আইলা দ্বিজ বিদ্যমানে ॥ 
ভারতী লাধিতে, :. - অতি হরিতে, | ভারতী সম্পাশে, দেখি কালিদাসে, 
কান করি প্রাতঃকালে নতি কৈল ভূমিগতে 
একপদে ছিজে, দিবা ্াত্রি ভজে, ! ইহ! দেখি ৰাণী, বিয়া এক পাপি, 
অশ্বথ প।দপমূলে ॥ | স্পর্শ কৈল! ছি মাথে ॥ 
দিবা অণসানে, করয় ভক্ষণে | উঠহ ব্রাহ্মণ, গুনহ বচন, 
ফল মূল যাহা পায়। | চাহ তুমি কিবা বর ।- 
অতি তৃষ্ণাকালে, করিয়া অঞ্জলে, | বল মোর স্থানে, দিব এইক্ষণে 
সলিল তুলিয়। খায় ॥ বাঞ্জ৷ পূর্ণ করি তোর ॥ 
এমত প্রকারে, ঘোর তপ কবে, শুনি-ঘিজ স্থুতে, হৈয়! যোড় হাতে, 
ভারী ভাবিয়। মনে । বাণীতে বলেন বাণী । 
হস্ত উদ্ধে তুলি, জপে বাণী বলি, হীন ভৃত্যজনে, তারহ আপনে, 
. আরাধে রজনী দিনে ॥ কূপা করি ঠাকুরাণী ॥ 
কন কাল পরে, ত্যপ্জল আহারে, দুর্গাপুরে বান, ভবাশীর দা ৭, 
».-. শুষ্ধ হৈল তন্থু আতি। রাঁঞ্সিংহ নাম দ্বিজে। 
অঙ্গ,ষ্টের ভরে, মন্ত্র জপ করে, নবীন সঙ্গীত, করিয়া রচিত, - 
বৃক্ষ সম করি স্থিতি ॥ ভণে বাণী-পদা্তে ॥ 
শরীর |পষিত, নাহিক কিঞিত, | পয়ার। ক 


দি বলে গুন মাতা দেবী সরস্বতী । 


'জপে দিবা রাতি, _ ভাবিয়া ভারভী কি বর চাহিব মামি কিবা! মোর মতি॥ 
মনে নাহি কিছু আর ॥ মোরে যদ্দি দিবে বর ইচ্ছা থাকে মনে। 

শিশির সময়, ষখ| বারিচয়,। সতত রহুক মন তোমার চক্নণে ॥ 

.. তাহে তঙ্থ মজাইয়া। চরমে যখন ধর্নি নেয় রবিতে । 

সকল যামিনী, ছিজ'জপে বাণী দাস জানি কৃপা করি তর়াইবা. তাতে ॥ 
অতান্ত আরভ্র হৈয়া ॥ - অন্ত বরে মোর কিছু নাই প্রয়োদম:। 

গ্রীষ্মে দিবাকালে, মার্ডওেয় জালে, কর তেন যেন ইচ্ছা-লয় তব মন 
জানি খ্হ ছতালন।, ৮ ইহা শুনি তুষ্ট হৈযা খলিল! তারন্াঁ। . 

তার মধ্যেআাসি,. কনক মোর বাকা কালিদাস কর অবনতি: 
ইউ রগ করি মম. কির হেতু নৃত্য ইচ্ছা ক্রিয়া ভয়ে। 
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ছুষ্চর করিয়া বহু তপ কৈল! মোরে ॥ 
অ।মি তোকে দিল বর হরবিত চিত্তে । 
গ্রাধান পণ্ডিত হবে এ তিন জগতে ॥ 
ক্ষিতিতলে বহুকাল স্থুথ ভোগ করি।, 
অন্তকালে প্রাপ্তি তব হবে স্ুরপুরী ॥ . 
এই নদ্দীজলে নান কর যায়! তুমি। 
বাখিবে বচন কিছু যাহ! বলি আমি ॥ 

ন! বর্ণিৰে কদাচিত আমার অবস্থা । 
আর যেই ইচ্ছা তব করিও কবিত। ॥ 

যে আজ্তা বলিয়! বিজ প্রবেশিল জলে। 
ডুবে কালিদাস গেল গভীর সলিলে ॥ 
ক্ষণমাত্র তিষি দ্বি্ন কীলাল ভিতরে । 
উঠে তুর্ণগৃতি অতি পারের উপরে ॥ 
সর্বশাস্ত্র অধিষ্ঠান কঠে হৈল আমি । 
রাহুগ্রাস হৈত যেন মুক্ত হৈল শনী॥ 
কৃশানু মূর্ছিত যেন থাকে ভম্ম মেলে। 
আধার সংযোগ হৈলে প্রজ্জলিতে জলে ॥ 
তেন ঘিঙ্জ কাঁপিদাম ভারতীর বরে। 
গানে মহাকবি হৈয়! উঠিল সত্তর ॥ 
দৈবের নির্বন্ধ কর্ম না যায় খগণ্ডন। 
ভারতীকে কাছে দিল দেখিয়া তখন ॥ 
নানা ছন্দে আরম্তিল ৰর্ণন! ঠীহার। 
তাহ! শুনি সরস্বতী, কুপিত.অপার ॥ 
গুন দ্বিজ পূর্বে তোকে করিছিল মান|। 
ত্যাপিও কৈলা মোর শরীর বর্ণন! ॥ 
হবে তোর অধোগতি বাক্য শুন মোর । 
বারবধু গৃহে প্রাণ ত্যাগ হবে তোর ॥ 
এ বচন বলি মাত! নিজ স্থানে গেলা । 
অন্তরে তাপিত বিজ কিঞ্িত হইল|॥ 
মনে মনে যুক্তি স্থির করি কালিদান। 
কি কারণে-আমি আর করি বনবাস ॥ 
সেই নদী,জলে ঘট পরিপূর্ণ করি। 
গমন করিল হিক্গ হস্তে লৈয়া বারি ॥ 
নিতান্ত ছূর্বল পথে দন গিরি জল। 
'মহারেশে ছাড়াইয়া আইল দে সকল। 
;. ক্ুখাক্ালে কল:খাঁর ভৃক্চাকালে বাদি।.. 


1 ১২শ খণ্ড, ৫ম সংখ 





চলে তৃর্ণগতি অতি দিবা বিভাবরী,॥ 
বহুদূর হাটি পাইল মনুষ্য আশ্রয় 
সেখানে ত্যঞ্জিল ঘিজে মরণ সংশয়-॥ 
ক্ষুধা আকুল তন্গ ওদন বিহনে । 

কি করিলে কি হইবে ভাবে মনে মনে ॥ 
শুদ্র বৈচ্থ বৈশ্ঠ দ্বি বিচাঁরে নগরে। 
দৈবযোঁগে মিলে এক কুলালের ঘরে ॥ 
কুলাঁল বলয়ে দ্বিজ কিসের কারণে। 
বহুশ্রমে আইলে কেন আমার ভবনে ॥ 
ঘবিজজ বলে উপবাস বহুকাল করি। 
ক্ষুধা আকুল হয়া যথা তথা ফিরি ॥ 
কাঁপিদাস বলে তুমি হও কোন জাতি। 
শুনি সেই বলে আমি কুলাল পদ্ধতি ॥ 
এথা যদি আইলে করি অনুগ্রহ মোরে । 
নান করি আইস ঘি এই সরোবরে ॥ 
মৃণময় বাঁটী তৈলে পরিপূর্ণ করি। 
বসিতে আসন দিল, পাদ্যহেতু বারি ॥ 
চরণ পাখালি ঘবিগ তৈল দিয়া অঙ্গে। 
সরোবরে দ্দান হেতু চলে মনোরঙ্গে ॥ 
এথাতে গৃহস্থে গৃহ পরিক্ষার করি। 
প্রাণপণে আনি দিল রন্ধন সামগ্রী ॥ 
অতি তুর্ণ কালিদাস দ্নান করি আইল । , 
ভক্ষণ সামগ্রী দেখি হরষিত হৈল॥ 
রন্ধন করিয়। হর্ষে করিল ভোজন। 
কুলালে দিলেক শযা। করিতে শয়ন॥ 
নুযুণ্ডিতে স্থথে সেই সর্ধবরী বঞ্চিল। 
শ্রীরাম ন্্রিয়। অতি প্রভাতে উঠিল ॥ 
প্রাতংক্রিয়া সকল করিয়! সমাপন । 
গৃহস্থকে ড।কি ঘ্বিঞ্জ কহিল তখন ॥ 
গুনহ কুলাঁল তুমি বচন আমার। 
করিবে অবশ্য মোর এক উপকার ॥ 

এই ঘট স্থাপ্য তোতে রাখিলাম আমি। 
মাহুর সম্পূর্ণ ইথে না! ছুইও. তুমি ॥ 
এতবলি ঘট খৈয়া চলে ছিজবরে । 
কুলালে সযত্বে তাকে খৈল,নিয়া ঘরে ॥ . 


হই চারি দিন বই গেল এই মে। 


ভার, ১৬১৮ 1. 


ভারতী-মঙগল কাব্য। 


ইক 


অন্ত দিন ঘন্দ তাঁর হৈল ভার্ধাসাথে॥ :[গুনিল লোকের মুখে, পর্তিতকে য়ে রাখে, 


ধরিল পতিকে কুপি যাইয়া ভাব নারী। 
হৃদে পদাঘাত কৈল অতি দৃঢ় করি ॥ 
-মরণ সমান লজ্জ! পাইয়! কুলালে। 
বিষ জানি মানি ঘট পান করে জলে ॥ 
মৃত্যু ইচ্ছা! করি মনে কৈল জল পান। 
বাণী কপামতে হৈল পর্তিতপ্রধান ॥ 
কে বুঝিতে পারে ভাই বাণীর চরিত। 
কুলালে কীলাল খাইঞ%। হইল পণ্ডিত ॥ 
সেইক্ষণে কুলাল চলিল রাজপুরে। 
প্রশংসা বিস্তর মত করিয়$ ভার্ধযারে ॥ 
তোমার প্রসাদে মোকে কৃপা কৈল! বাণী। 
প্রকারে হইলে গুরু শুন নিতন্বিনী ॥ 
শুন ভাই যাকে বাণী হয় হর্যমন । 
সাফল্য জীবন তার সেই মহাজন ॥ 
সরম্বতী মাত। শুন নিব্দেন মোর। 
অন্ুক্ষণ রৌক মতি পদযুগে তোর ॥ 
ছিজ রাঞ্জসিংহ নাম ভূপাল অনুজে। 
নৃতন সঙ্গীত ভগে_তব পদাস্ুজে ॥ 


ভ্রিপদী। 
কালিদাস তথা হনে, ভ্রময়ে নাঁনান স্থানে, 
গুনে কাছে নৃপতির ধাম। 
পণ্ডিত অনেক আছে, সেই ভূপতির কাছে, 
বিক্রম আদিত্য তার নাম ॥ . 


শুনি বলে কালিদাস, যাব ভূপতির পাশ, 
দেখি কোন করে ব্যবহার। 

যোগামত করে মান, রহিব তাহার স্থান, 
নতু পরে চেষ্টা পাৰ আর ॥ 

এই দৃঢ় যুক্তি করি, চলে,ভুপতির পুরী, 
তুর্ণ যাইয়া তথা উত্তরিল। 

নগরের এক পাশে, রৈল ছ্বিজ গুগ্তবেশে, 
পরস্পর বারতা জানিল ॥. 

পের কেমত মন, রত আছে বি্রগণ, 


কেন মত হিজে লদ্। ০৪: & . 


ইহ! শুনি হর্য ছিজবর ॥ 

বিচারিয়া শুভ তিথি, ন্নান করি যত্বে অতি, 
উত্তরিল! রাঙা বিষ্ঞমানে । | 

দ্বারের নিকটে আলি, মধুর বচনে তোবি 
নিজ কথ! কহে বারী গানে ॥ 

ছিজ জাতি বি আমি, রাঁজাতে জানাও তুমি 
যাইতে চাঁই নৃপ সন্নিধানে। 

কেন মত আজ্ঞা করে, জানিয়া আসিব! তারে 
হবে তব অবশ্ত কল্যাণ ॥ 

দবারী চলে ইহা শুনি, ভূপে যাইয়া বলে বাণী, 
এক বিপ্র আসিয়াছে দ্বারে। 

বলে তার আছে কাজ, কিবা আজ্ঞা মহারাজ, 
বুঝিলে কহিতে পারি তারে ॥ 

দ্বরীর এমত বাণী, শুনি কহে নৃপমণি, 
কহ দ্বিজ আসিতে এথাতে। 

ইহাকে শুনিয়! দ্বারী, গেল অতি তৃর্ণ করি, 
নৃপ আজ্ঞ। কহিতে দ্বিজেতে ॥ 

হেন বাক্য শুনি দ্বিজে, প্রবেশিল পুরী মাঝে 
রাঁজসভ1 দেখিয়া! বিন্মিত। 

দিন্দিয়া ইন্দ্রের পুরী, ইহার প্রসংশা করি, 
কিবা বিশ্বকর্্মার নির্িত ॥ 

হেমময় হম্ম্য সব, তেজে চন্দ্র পরাভব, 
অপরূপ অধিক উজ্জ্বল। 

কি কব নির্মাণ তাঁর, অতি পরিস্কার দ্বার, 
দর্পণে করয়ে ঝলমল ॥ 

রত্বময় অক্টালিকে, ভূপতি বসিছে দেখে» 
ইন্্র সম স্বর্ণ সিংহাসনে ॥ 

শিরোপরে শৌভে ছত্র, মণিময় বাতপত্র, 
দোলাইছে অনুচরগণে। | 

পাত্র মিত্র মন্ত্রীগণ, সম্ুখেতে অন্ুক্ষপ, 
দাড়াইয়। আছে যোঁড় করেত 

বাহিনী বরুথ-পতি, বোদ্ধাঁগণ মহারথী, 
সদা আছে ভূপের গোচয়ে ॥ 

কালিদাস ইহা দেখি, মনে বড় হৈলখী, 

 নৃপ অগ্রে তিষে যোড়-হার্ডে ++: 


১৯... লাহিহা-হিতাও -. , 1,0১২ খত, ও ঈান, 


বিশত্ বর্ণনা করে, -  : যেন মণঠ বুদ্ধি ধরে, 
ছন্দে বন্দে পের সাক্ষাতে ॥ . 


দেখি কাছে দ্বিক্বসর, ন্ৃপতি খুড়িয়। কর, 
ওক্তিভানে কৈল নমস্কার । ূ 
কিন্কর সকলে জানি, ন্বর্ণাসন দিল আনি, 


, কালিদাস দ্বিজ বসিকার ॥ 
গুন বাণী ঠাকুরাণী, অন্য কিছু নাহি জানি, 
তব নাম জপি মাত্র মনে। 
আমি জ্ঞানহীন অন্তি, তুমি দেবী সরম্বতী, 
ভ্রাণ কর আপনার গুণে ॥ 
শুসঙ্গ নগরে ঘর, হীনমতি ধরামর, 
রাঙ্গসিংহ শর্শা বটে নাম। 
নৃঃন পরার ভণে, রাখ মাতা শ্রীচরণে, 
কূপ! করে পুর মনস্কাম ॥। 


পয়ার । 
মহীপাঁল মহ! যত্ধে পুছে ছিপ স্থানে । 
কোথা ধাম কিনা নাম কিব1 অধ্যয়নে ॥ 
দ্বিক্ন বলে কালিদাস, অভিধান মোর । 
সর্বশাস্ত্রে অধানন মিথিলাঁতে ঘর।। 
ভূপ শুনি বলে বাণী এ বড় বিশ্মিত। 
সর্বপাস্ত্রে একজন না হয় পণ্ডিত ॥ 
অনন্ত অপার সৃষ্টি কেব! জীনে অস্ত । 
মনু ভিতরে হেন নাহি গুপবস্ত ॥ 
কতকাল বাচে নর কি পঠিবে ইতে। 
ইহার বৃত্তান্ত দ্বিগ্ বলহ আমাতে ॥ 
বিপ্রে বলে সত্য বলিয়াছি ধরাপতি। 
যে কলে হুইপ বিস্া শুনহ ভারতী ॥ 
পৃথিবীতে দিব্য স্থান মিথিল! নগর । 
তথা বৈপে শক্রজিত নামে নরেশ্বর || 
' তাঁর এক কন্তাঁ অতি গুণযুক্ত! জানি |. 
করিল উতৎকট্র পণ সেই নৃপমণি ॥। 
যেই ঞরিনে বিষ্ভাবলে সেই হবে পতি। 
ই শুনি পশ্ডিত ব্হ হল উপস্থিতি 
সকলি হারিল পরে ভঠাঁয়ে তার সনে, 
: খুকি স্থির কৈল বিহা দিব সুর স্থানে ॥ 


অতি মুর্খ জানি সবে লয় গেল মোরে। 
সবে ছাত্র হয়া জিনে কপট প্রকায়ে ॥ 
নৃপে কন্তা বিহা দিল জ্ঞানী জানি মোকে। 
প্রকোট প্রকার জান কতদিন থাকে * - 
নিশ্চয় জাঁনিল রামা আমি মুর্খ অতি । 
হাদে' মোর পদাাত করিল যুবতী ॥ 
অপমানে মৃর্ত্বী বাঞ্ি গেলাম কাননে ) 
তথাতে হণ দেখ! শনকের সনে ॥ 
তার কাছে নিজ ছংখ কৈল সগোচর। 
শুনি মোকে বাণী মন্ত্র দিল মুনিবর ॥ 
গুরুর আদেশে বাণী-নদী তীরে আমি? 
নিজ সাধ্যমত তপ কৈল দিবানিশি ॥ 
দাস জ্ঞানে কুপা করি মোর ভাগ্যফলে ॥ 
সাক্ষাৎ হুইয়! মাতা লরশ্বতী বলে ॥॥ 
সর্ধশাস্ত্রে বিদ্যা দ্বি্জ হইবেক তোরে । 

এ সরিতে কর স্নান বাক্য শুন মোর। 
হেন শুনি দ্গান আসি কৈল সেই নীরে। 
সর্বশান্ত্রে হৈল বিভ্ভা ভাগতীর বরে।। 
তথ। ছৈতে নিজ কার্য করিয়! সাধন । 
আসি উত্তরিল আঁজি তোমার সদন ॥ 
আশ্চর্য্য শুনিয়! তৃপ দ্রিজ্ঞাসিলা তুমি ॥ 
ইহার কারণ এই নিবেদিল আমি ॥॥ 

হেন জানি ভূপ বুমান কৈশ তারে। 
সবের প্রধান হৈল সভার ভিতরে 
আশ্চধ্য শুনিয়া ভূপ পুছে ঘিজ স্থানে । 
কহ ভারতীর অচ্চ কি তাঁর বিধানে ॥ 
দ্বি্ বলে শুন রাজ। নিবেদন মোর । 
সতত থাকিব আমি বিদ্ধমানে তোর ॥ 
উন্মনন্ক আছি আজি ক্ষুধা শ্রম মতে । 
কল্য আসি নব কথ! কহিব. তোমাতে ॥ 
অস্ুচর ভুপ ড।কি বলে বিদ্বমান 
তিঠবার এই ছ্থিজে দেহ দিথ্যস্থান ॥ 
যোগ্যমত ভক্ষ্যদ্রব্য দেহ-নাল! জাতি ॥ 
কোন হেতু ক্রটি' যেন নহে কদাচিত্তি 1) 


: স্পাঁজার অনুচর লয় দ্বিজবরে.। . 


বাস! নিয়! ছিল দিব্য হর্শোয উপায়ে ॥.. 


জি ১৩১৮ ] 


ঈধি হুগ্ধ ত্বত মধু খও গুড় চিনি । 
তঙুল লবণ তৈল সব দিল আনি ॥ 
নান! জাতি তৃক্ষ্য দ্রব্য কত কব নাম। 
ন্বপের ভাণ্ডাবে যত আছে অন্গপম ॥ 
দ্াসগণে আনি দিল ছ্বিজ্ের সাক্ষাতে । 
রন্ধন ভোজন ছ্বিজে কৈল হর্যচিতে ॥ 
উত্তম শধ্যাতে ছ্বিজ রজনী বধিথলি। 

হরি শ্মরি কাণলদাস প্রভাতে উঠিল | 
প্রাতঃক্রিয়া সান্নি গেল ভূপের গোঁচবে। 
আশীর্বাদ করি বৈসে আসন উপরে ॥ 
প্রণতি করিয়া রাজ পুছে তাব স্থানে। 
ভারতী পুজার বিধি কহ কপামনে ৷ 
গুনি ছ্বিজ বলে ভূপশুন লাবহিতে। 
বাণী পুজা প্রচার হইল যেন মতে ॥ 


আদি পুজ! কৈল প্রক্জাপতি আদি দেবে ' 


দ্বিতীয় করিল পুঁজ! যত মুনি সবে ॥ 
মহাবাজ! শক্রববজ মহাপুণামতি। 
তৃতীয় করিল পৃক্ষা করিয়া! ভকতি ॥ 
তদব্ধি পৃথিবীতে হুইল প্রচার 

শুন মহামতি ভূপ পুরাণের সার ॥ 
গুকা পঞ্চমীতে পুঁজ। উক্ত ছয় অতি। 
বিশেষ মকর মাসে শুনহ নৃপতি ॥ 
মুন্ময়ী বাণী মুর্তি গঠন করিয়া । 
চতুর্থীতে থাকিবেক নিয়মিত কৈরা! | 
ঘট স্থাপি পঞ্চদেব করিয়া অচ্চন। 
নিরামিষ সেই দিনে করিবে অশন ॥ 
পঞ্চমীতে প্রাতে উঠি দ্বান আদি করি। 
প্রতিম! স্থাপিবে আনি আসন উপরি ॥ 
মণ্ডল অঙ্কিত করি বিবিধ প্রকারে । 
বর্ণ ঘট বসাইবে ঢাকি শ্বেতান্বয়ে ॥ 
যোল উপচান্েে কথ-শাখ! উত্জ'মতে। 
করিবেক অঙ্চ1 স্তব'অতি তক্তিচিতে ॥ 
শ্বেতবর্ণ পারাবত ধবল ছাগল। 

বিন! থে দিবে বলি উৎসর্গ খল | 
দি ছয় স্বত মধু দাদাউপহাডয ।* , 
লকল সাজায় দিবে দেবীর গৌঁচিকে।।: 


শুনি হেন বাণী, 
পুজিব ভারতী 
গুনি মন্ত্রীগণে, 
পুরীর পত্তন, 


কনক রচিত, 


আনে লঘুচবে, 
দেখি মন্ত্রীগণে, 
আনি বিপ্রগণ, 


কৈল স্থির জাল, 


তারতী-মৃদল ফাবা। ১, 


হেনমতে সেই নিশা প্রজা বাঁরিয়া। 
পবদিনে দক্ষিণা করিবে বর্ণ দিয়া | 
অপার সলিল মাঝে বিসর্জন করি । 
করিয়া মঙ্গল ধ্বনি আসিবেক ফিত্লি ॥ 
বিক্রম আদিত্য ভূপ শুন তক্তি মনে । 
যে” পুজে বিদ্তাধন বাড়ে দিনে দিনে ॥ 
ইহ লোকে নানা জাতি সুখ ভোগ করি। 
তচ্থ অস্তে সেই নরে পায় স্বর্গপুবী ॥ 
্রদ্ধবৈবর্তেব ভাষ! শু'নতে মধুব। 
শ্রবণে 'অবশা তার পাপযায় দুব।। 
ভারতী চবণে €মাব শত নমস্কার । 

নিজ ভূত্য জানি মাত! করিবে নিস্তার ॥ 
যেন মত যুদ্ধি ধবে যত মত জামি। 
ভূপানুণজ ভণে পদ শিবে বন্দি বাণী ॥ 





ত্রিপদী। 
নৃপ-শিবোমণি, 

ভ।কি কহে মন্ত্রীগণে। 

করি তৃর্ণ অতি, 

সবেকর আয়োজনে ॥ 

অতি প্রাণপণে, 

সর্বত্র প্রধিল! চর। 

করিল তখন, 

শতে শতে কৈল ঘর ॥ 

অতি সুশোভিত, 

কি কব নির্মাণ তার । 


জিনি সৌদ্গাদিনী, তেজেতে বাখালি, 


চারিভিতে শোভে দ্বার ॥ 

করি বোঝা! ভায়ে, 
ভক্ষত্রব্য নানাজতি। 

কহে ভূপ স্থাবে 
গুনি হর্ষ নরপতি ॥ 

-করি শুভক্ষণ, 
বাণী পৃজ! অভিলাষ ।.. পু 
গুরপঞ্ধ জাল, 
পঞ্চমী গকর স্গাসে:|। 


১৯৮1 .. সাহিত্য-সংহিতা । : 


ডাকি কাগ্গিকর, . কছে মৃপবর, 
গঠহ প্রতিমা চারু । 
নির্ষিবা মুরতি, 
কৃষ্ণবর্ণ দিব! ভুরু || 
দিবে ছুই কর, . শ্রীবা মনোহর, 
বীণা,মন্ত্র দিবা হাতে । 
“ কেয়ুর কম্কন, নানা আভরণ 
অসিত চিন্কুর মাথে ॥ 
উত্তম কিরীটি, করি পরিপাটি, 
জড়ি নান! রত্ব মণি। 
কনক রচিত, করিয়া ত্বরিত, 
শিরোপর দিবে আনি ॥ 
শ্রবণ যুগলে, পরাবে কুগুলে, 
গলে দিবে-দিব্যহার। 
পদক কাঞ্চনে, নির্শিয়! যতনে, 
মণি মধ্যে দিবে তার || - 
পীন পর়োঁধর, কীচলি তৎপর, 
'দিবে.করি মণিময়। 
ধবল বরণ, 
কটিতে কিক্ষিনীচয় ॥ 
যুগল চরণ, অতি সুলক্ষণ, 
গড়িবে সব্যন্ত হৈয়া.। 
“কাঞ্চনে জড়িত, মাণিক্যে শোভিত 
সাজাবে মঞ্জির দিয়া || 
শ্বেত শতদল, দিবে পদতল, 
সব্যন্তে নির্মাণ করি। 
হয়া সাবধান, মুরতি নির্মাণ, 
, করিব! বচন ধরি ॥ 
ভুপতির বাণী, কারিকরে গুনি, 
". অত্যন্ত সব্যন্ত হৈয়া। 
জপিয্া! ভারতী, মনে দিবা বাঁতি 
গঠেন মৃতিক! লয় । 
গঠি অবসর, . হৈয়া কারিকর, 
' অবশেষে চিত্ত কৈল। 
সপ. দিবা ন্লাতি, করিগত,্শ অতি, 
5 হি সপতিকে দিল ॥ 


শুভ্রবর্ণ অতি, 


পরাবে বসন, 


[ ১২শখও, ৫ম সংঘ |. 





পায়া বছধন,  গঠবিয়াগণ, 
বিদায় হইয়! চলে। 


হরিষ অন্তরে, * আঁপন বাঁসরে 
অতি দ্রুত আসি মিলে ॥ 


ডাকি কালিদাস, "কহে তার পাশ, 
ভূপতি যুড়িয়া কর। 

বলি তব পায়, শুন ঘিজ রায়, 
পুরোহিত হবে মোর ॥ 

শুন গো ভারতী করি শত নতি, 
রাখিও চরণ তলে। 

আর গতি নাই, পদে দিও ঠাই, 
শরীর পতন কালে ॥. 

যুড়ি যুগ্ম পাঁণি, কূপ! কর বাণী, 
মাতা আপনার ওণে। 

পুর মনস্কীম, রাজসিংহ নাম, 

_ জ্ঞানহীন বিজ ভে ॥ 





পয়ার | 
ভূপতির হেন বাক্য শুনি দ্বিজবরে। 
সবিনয়ে বলে বাণী নৃপের গোচরে ॥ 
আমাকে বলিল পুজা করিতে ভারতী । 


- তব আল্তামত আন্নি কৈল অনুমতি ॥ 


এত বলি কালিদাস গেল পৃজাশালে। 
স্নান করি শুচি হৈয়া আসি সন্ধ্যাকালে। 
গেলা অধিবাস স্থানে আপনে ভূপতি। 
পাত্র মিত্র মন্ত্রীগণ বাহিনী সংহতি 
পঞ্চ শব্ধি বাছোতে হইল মহা৷ রোল। 
খমক মুদঙ্গ কাড়! বাজে ডাক ঢোল ॥ 
নৃত্য গীত নানা স্থানে হরধিত মনে । 
মহামহোৎসব পুরে না শুনি শ্রবণে॥ 
বর্ণ ঘট পুর্ণ বারি আঁনি ঘিজবরে ॥ 
বসাইল সাবধানে ধান্তের উপরে ॥ 
রসাল পল্লব তার উপরে রাধিয়। 
সিন্দুর চন্দন বিশ্দু ঘটোপরে দির ॥ 
স্বন্তিক আসনে ছিজ বসিয়া কঘলে। 


হিস মি আচ্মন কৈল গালে ॥ 


ভার, ১৩১৮] 


চৌদিকে পণ্ডিত ঘটা-বসিছে অপার || .... 


স্বস্তি বাকা সবে মিলি লাগে পড়িবার। 
উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করে বি প্রগণে। 
নিকটেতে কারে! ভাষ! কেহ নাহি গুনে ॥ 
শঙ্খ ঘণ্ট। নানা বাছা বাজে সে সময়। 
চারিদিকে ঘোর শব্ধ হৈল জয় জয় ॥ 
গনাধিপ প্রথমত করিয়া অর্চন। 
তাদস্তরে কৈল পুজা! পঞ্চ দেবগণ ॥ 
নবগ্রহ দিকপাল পুজিল তৎপরে। 

তবে তারতীকে পুঞ্গে বিবিধ প্রকারে ॥ 
হেন মতে শুভক্ষণে অধিবাস করি । 

গন্ধ তৈল আনি ফোট! দিল ঘটোপরি ॥ 
মন্ত্র পড়ি তৈল দিল প্রতিমার শিরে। 
নৃপ-শিরোপরি ফোটা দিল দ্বিজবরে ॥ 
হেন মতে অধিপাঁস করি সমাপন । 
আপন ভবনে চপি গেলেন ব্রাহ্মণ ॥ 
হুবিষ্যান্ন শুচিমতে ভোজন করিয়! । 

কুশ শধ্যাপরে রৈল নিয়মিত হৈয়া ।। 
ভূপতি গেলেন চলি আপনার ধামে । 
সংযমিতে নরেশ্বর রৈল! ভক্তি ক্রমে । 
প্রভাতে উঠিয়া সবে কৈল আয়োজন । 
হেল কালে তথা আসি উত্তরে ব্রাহ্মণ ॥ 
_ স্নান অচ্চ? করি তথা আমিল ভূপতি। 
দ্বিজ্জগণে দেখি নৃপ করিলা! প্রগতি ।। 
আশীর্বাদ কৈল সবে করি যোড় হাতে । 
কনক আসনে বৈসে নৃপাদেশ মতে ॥ 
হেন কলে ভূপতিকে কহে কালিদাসে। 
প্রতিমা মণ্ডপে আন ব্যাজ কর কিসে॥ 
ছ্বিঙ্গের বচন শুনি নৃপ শিরোমণি। 

অতি তূর্ণ ডাঁকি বলে অন্থ্র আনি ॥। 
সকলে সব্যন্ত হৈয়! আনহ'গ্রতিম! ৷ 
হেন কালে কাড়৷ পড়া বাজয়ে দামামা ॥ 
মণ্ডপে গ্রতিম। লৈয়৷ আইল শুভক্ষণে। 
জয় দিয়া বসাইল কনক আয়নে ॥ .. 
গোমম্ সিলে গৃহ কারি পরিষ্কার ।" 





-ভারতী-মজল কাবা। ' ... 7. ১৯৯ 
গুপ্তিকাতে কৈল হিজ মণ্ডল আধিত(। 


তহুপরে স্থাপে ঘট কাঞ্চনে নির্শিত ॥. 
ঘট আচ্ছাদিল দিব্য ধবল অন্বরে। 
বসিলেন কালিদাস আসন উপরে ॥ 

হেম পাত্রে ছুর্বাক্ষত শুভ্র পুষ্পননে | 
সুসর্জ করিয়। তুর্ণ দিলেক ব্রাহ্গণে ॥। 
চন্দনে সম্পূর্ণ করি চন্দনের বাটি। 
পুজকের কাছে দিল করি পরিপাটি ॥ 
গঙ্গাজলে কালিদাস করি আচমনে। 
শরীর পবিত্র কৈল খ্রীবিষু স্মরণে ।। 
নান! জাতি মিষ্ট দ্রব্য বছ উপহার । 
দধি দুগ্ধ পুরি ঘট দিলেক অপার ॥ 

যত দিল ভক্ষ্যবস্ত কত কব নাম। 
পৃথিবীতে যত দ্রব্য আছে অনুপাম। 
ভারতী অচ্চ্প ভুপে অতুল সম্ভীরে। 
হেন কেহ না করিছে মরুতের পরে ॥ 
পাগ্চ আদি ষোল উপগারমতে দ্বিজে । 
ভক্তি'্করি করে অচ্চ1 বাণী-পদঘ্থুজে | 
ধূপ দীপ পুরীখান কল আমোদিত। 
গলবন্ত্রে আছে রাজ অমাত্য সহিত ॥ 
অষ্টোত্তর শত সংখ্য কনক-কমলে। 
নিজ হস্তে নৃপ দিল বাণী পদতলে ॥. 
শুভ্র ছাগ শতে শতে করাইল নান। 
কিন্কর সকগে আনে পুজা বিছ্যমান ॥। 
শ্বেতবর্ণ পারাবত পিঞ্জরেতে ভরি । 
দেবীর সম্মুথে খৈল সারি সারি করি ॥ 
উৎসর্গ করিয়া দ্বিজ বেদমন্ত্র মতে | 

বিন! বধে দিল বলি দেবীর অগ্রেতে ॥ 
হোম ভ্তব করিলেন নানান প্রকারে ।, 
ভূমিগতে যোড় হাতে কল নমস্কার ॥ 
রক্ষক ব্রাঙ্গণর়াখি পুজা মণ্ডপেতে । 
কালিদাস চলি গেল৷ আপন বাসাতে ॥ 
নৃপতি প্রণতি করি অতি ভক্তি মতে। “ 
অস্তঃপুরে চলি গেল! ভোজন করিতে ॥ 
সন্ধ্যাকালে পুজাশালে আইলা! কারিদারস। । 


গা পরবেন বছ যি গে রি 


ঝগা র্‌ 


হি . 


নৃপতি এন্গত কালে আসিল! তথাতে। 
ভারতীকে নমস্কার কৈল! ভূমিগতে ॥ 
চরণ পাথালি ছিপ ক্র আচমন । 

ধুপ দীপ প্রতিমাকে করে নির্বরঞ্ছন। 
দ্বিজ রাগ্রহরি নাম ভূপতি অনু্ে। 
রূচিল নুতন পদ বাণী পদান্ছুজে ॥ 


ত্রিপদী। 
মহা মহোৎসব করি, রৈল সেই বিভাববী, 
নৃত্য গীত বাগ কুতৃহলে। 
হেন রূপে সেই দিনে,  বৈল| সবে রঙ্গমনে, 
ছিঞ্জ উঠি আহলা প্রাতঃকালে ॥ 
নিত্য নৈমিত্তিক সারি, অতি তুর্ণ নান কবি, 
উত্তম অদ্বব পবিধানে। 
আসয়। মণ্ডপ ঘবে, চরণ পাথালি পবে, 
বদিলেন কুশের আসনে ॥ 
ধাঙ্গ ক্রিয়া ধত ছিল, একে একে সব হৈপ, 
দক্ষিণা করিল তাস্তবে। 
ভূপতি এমত শুনি, শতন্বর্ণ দিল আনি 
ভন্তি ভাবে ব্রাহ্মণেব কবে ॥ 
তুলসীর পত্র সাথে,  ছিঞজ লৈয়া স্বর্ণ হাতে 
'.. মন্ত্র পড়ি করিল দাক্ষিণা । 
ডাক ঢোল নান! বিধি, রান বাস পঞ্চশব্দি, 
হইল ভাবতী পৃজ! পৃর্ণ। ॥ 
ঘট নিয় ঘিজববে, থৈণপ নিয়া অন্ত ঘবে, 
ভূপতিকে আশীর্ব্বাদ করি। - 
ক্রাঙ্ণকে করি নতি, ভূমিগতে নরপতি, 
ভক্তি ভাবে চরণেতে ধরি ॥ 
যত সব দ্বিপ্গণে, গেল! নিজ নিজ স্থানে, 
পতি আনান্। অহৃচর । 
বিসর্জন করিধান। হ্যা ন! করি বা আর, 
সদে মিলি করছ সন্ধর | 
এত ভদগি দানগণে, প্রতিমা প্রাঙ্গনে আনে 
রান্দি-ছাদ্দি কাদ্ধে করি গেল। 
সঙ্গে হলে নৃপমণি,. কন্ি সবে হলি ধ্বনি, 
ছদদনে 'গমন কামিল ॥ 





সাহিত্য-সখকিত। | 


[৯২শ খও, ওম সংাণ 


নৃত্য গীত খাঙ্য রোল,-তুন্নী ভেনী ডাক ঢোল 
হৈল শব ঘোর কোলাহলে। 

কান্ধেতে প্রতিম! লৈয়1, হর্ষে জয় ববমি দিয়! 
উত্তরিল সরিতের কুলে ॥ 

হরিদ্র! মিশায়া জলে, কেহ কার অঙ্গে ফেলে 
কেহ কারে দেয় পক্ষ দধি। 

হরধিতে সবে মিল, করে পক্ষোৎসৰ খেলি, 
বাস্ত গীত হৈল যথাবিধি ॥ 

প্রতিমা সলিলোপরে, লৈয়! বিসর্জন করে, 
অতিশয় সাবহিত মতে । 

যথা ছিল বনজল, মুর্তি তথ৷ করি তল, 
সবে ফিবি চলিল ঘবেতে ॥ 

ভূপতি মাসিল! পুবে,  মন্ত্রীগণ গেল ঘয়ে, 
অন্ত সব যাব যেই স্থানে । , 

বিক্রম আদিত্য রাজা, সাঙ্গ করি বাণী পুজা, 
রহিলেন হরধষিত মনে ॥ 

দ্বিগন রাজপিংহ নাম, সুসঙ্গ নগর ধাষ, 
ভাবি মনে বাণী পদান্থুজে 

নিজ বুদ্ধি যেন ধবে, তেন মত পরকারে, 
নখপদ ভণে ভূপান্ুজ ॥ 





পদার। 
বিক্রম আদিত্য রাজ! ভারতীব ববে। 
অতর্ক প্রশ্্য্য আসি হৈল তার ঘরে ॥ 
নানা শাস্ত্রে বিগ্যা তাব হইল অপার। 
ধরণীমগ্ডণে বৈরি ন! রহিল তার ॥ 
প্রত্যক্ষ দেবতা হেন জানিয়া ভূপতি। 
পাত্র মিত্র ডাকি রাজা বলিল ভারতী ॥ 
দূত ডাকি প্রেষ তুর্ণ দেশে সর্বস্থানে। 
বাণী-পৃজ। বার্থ দিতে গ্রাতি জনে জলে ॥ 
অবশ্য করিব! পুজ! তোমরা রকলে। 
হবে মছাঁঞ্জন সব পৃথিবী নগুলে ॥ 
সর্ব স্থানে দূত বাইয়! প্রেষ এইঙ্গণে। 
এত গুনি ভূর্ণ কমি গেলা নগ্রীগণে ॥ 


| দত ডাকি দেশে দেশে পাঠাইরা স্বরে । 


বিদায় হইয়া! পথ চলে নিজ খুনে | 





(সাজি) ৩৬১৮৩ ভারতী টব? ২+৯ 
ধ্যান অনুসারে করি শ্রতিম! গঠন $ হজ দেখি ভূপে পুছে বৃজকরী গ্ছাছে। - 
হখ! শক্তি মতে কৈল ভারতী অন্ন ।। অনাহেতু দেখ পুষ্প কাপেকি কারণে 
হেন মতে সর্ধ শ্বানে হুইল প্রচার । সমীয়ের ক্ষীণগতি হুস্থির ফীলাল। 


কনে বাণী পৃজ। সবে বেই সাধ্য যাব।। 
ক্রমে জমে দেশে দেশে হইপ ধোবণ! | 
তঙ্গবধি বাণী পুঁজ! কবে সর্বজন! ॥ 
বিক্রম ভূপেক্প কাছে কৈল! কালিদাস। 
সর্ধ স্থানে হৈল এই ভাবতী প্রকাশ। 
শক্রঞ্িত-ক্তা শুনি শ্বামীব বাখান। 
লাজে অপমানে হৈল মবণ সমান ॥ 
হেন জনে অপমান কৈল না বুঝায়! । 
কি কাজ এখনে হেন পবাণ রাখিয়া ॥ 
এই বুক্তি হি রাম! করি নিজ মন । 
খনিল প্রচণ্ড এক কুণ্ড সেইক্ষণে ॥ 
অগুরু চন্দন কাষ্টে জালি হুতাঁশন। 
আন করি কুণ্ড তটে আসিল তখন ৷ 
অনলে প্রবণেশি গ্রাণত্যাগ কৈল নানী। 
বিমানে চড়িয়! বাম! গেল ন্বর্গপুবী ॥ 
নবরত্ব মধ্যে শ্রেষ্ঠ হৈগা কালিদাস। 
অতি প্রতিপন্ন হৈয়! রহে দ্ুপপাশ ॥ 
বিদ্যায় অভুল কেহ না পাবে বিচায়ে। 
নিরবধি থাকে ছিজ নৃপ সগোচরে || 
হেনরূপে বহুকাল গেল নান! হথে। 
কে খণ্ডিতে পাবে যেই অদূ উতে থাকে ॥ 
ইতিমধ্যে একদিন নৃপ মহ।শয়। 
গেপেন উদ্ভান বনে বসন্ত সময় 
তার মধ্যে কত আছে রম্য সবোবব 
প্রস্তরে নির্টিত বেশ্ম পাবের উপর ॥ 
সিল! ভূপতি মণিময় সিংহাসনে । 
টামর়ে বাতাস করে অন্থচরগণে ॥ 
বিস্তর নর্তকীগণ লেইখানে আছে। * 
সতত কর নৃত্য ভূপত্ির কাছে।॥ 
'হেন কালে রবি অন্ত সন্ধ্যাকাপ ধৈল। 
. সে কালে নৃপতি এক আশ্চধ্য দেখিস 
কয দর্শনে হয় কমল মুছিও | 
. ধিন! বাছুযোগে কম্পে এ হড় বিস্মিত 


কেন কাপে অরবিন্দ সংহতি মৃণাল ॥ 
বল এই ক্ষণেবেশ্য! ইার কাঁরণ। 
নতু হবে এইক্ষণে তোমার মরণ ॥ 
ইহ] শুনি বাববধূ চিন্তিত অস্তবে। 
মহীধব টুটি যেন পৈল শিরোপরে ॥ 
যোড় হাততে ভূপ কাছে নিবেদর বাণী। 
দন গুতুত্তর ধাজা ব্যাঞ্গ কর জানি ॥ 
এত বলি বেশ্যা গেল আপন ভবনে ॥ 
বাপ্দ£স পলাইয়া আছে সেই থানে ॥ 
তাব হানে কহে রামা রব বিববণ ॥ 
শুন হাস্য কবি দ্বিনন বলিল বচন॥ 
শুন বণি নিতদ্থিনী বারণ ইহার ॥ 
সবসিজে আইল অলি মধু খাইবার ॥ 
হেন কালে মস্তাচলে লুঙ্ষাল মিহির । 
মুদত সবোজ দেখি বটপদ অস্থির ॥ 
স্নেহ ভাবি দল ডেদি নির্গত না হয়। 
এই হেতু কাপে পদ্ম জানিবা নিশ্চর ॥ 
কহ ধাইয়া ভূপতিকে এই সমাচার । 
তবে প্রাণ রক্ষা আছি হইবে তোমার ॥ 
এত শুনি বারবধূ চলে রলঙগমনে। 
কহিতে লাগিল যাইয়া নৃপ বিচ্চমানে ॥ 
বেই মত প্লেক দ্বিজ কহিছিল তাতে। 
সেই প্লোেক কহে রান! নৃপের সভাতে ॥ 
কান্ত! সম্বে'ধন করি দ্বিজে বলি ছিল। 
না বুঝি রমণী আলি সেমত কহিল ॥ 
কান্থা দর্খোধন বাজা শুনি বেশ! মুখে। 
হইয়! বিস্ময় অঠি পুছিল1 তাকে ॥ 
কে কৈল কবেত! এই সত্য বগ মোয়ে! 
পুরুষ আননয়া বুঝ রাখিছ বাসরে ॥ 
এত বণি দূত £প্রধি দিল নবপম ণ। 
কে আছে ইহার থরে তুর্ন জাইস আনি & 
দৃতে করত গৃহ নগ্ে প্রবেশ করিয়।। 
ধেখে-হিজ কালিদাস তথাত বস্ত্র. 





ধন বৈয়া আইপ গার! রাঙ্গা গোকে। 
ভাকে দেখি সৃপবন্ন ফুলিত আস্তয়ে ॥ 
উত্তম পণ্ডিত পূর্বে জানি ছিল তক। 
এবে জানিলাম তুমি লম্পট নায়ক ॥ 
রাজসভা যোগ্য মত নহেত ত্রাক্গণ ৷ 
ইহার মন্তক নিয়া কাট এইক্ষণ ॥ 
পদাতি সকলে হেন গুনি ধরে তারে। 
তখনি কাটিল মাথা অপির প্রহারে ॥ 
ভারতীর বাক্য কভু খণ্ডন না যায়। 
সেই হেতু মহাজনে হেন গতি পায়। 
বাণী বাক্য উপলক্ষে প্রাপত্যাগ করি। 
সেইক্ষণ দ্বিজ চলি গেল ন্বর্গপুবী ॥ 
সহসা করিল রাজ। হইয়! কুপিত। 
পরে ব্রন্গবধ হেতু পাইল বড় ভীত।॥ 
ফোন্রূপে হেন পাপে হইবে মোচন। 
এত বলি নৃপববে ভাবে মনেমন॥ 
তৃষানল বিন! গতি নাহি দেখি আব। 
ইহ বলি চিন্তে নাজ! তাহাব প্রকাব ॥ 
যেন আছে বেদে লেখা তেন মত করি। 
প্রাণত্যাগ করি ভূপে গেল হ্বরগপুবী ॥ 
এই বাঁণী যেই শুনে ভক্তি ভাবি চিত্তে। 
নাহি তার পাপ শঙ্কা এ তিন জগতে ॥ 
নানামত সুখে সেই থাকে ধনেজনে। 
 অন্তকালে ছুইতে তাকে না পাবে শমনে। 
নির্ব্বাণ মুকতি পার যাঁর স্বর্গপুবে | 
হেন মত ঘটে তার ভারতীর বরে ॥ 
যেইজনে ভক্তিমনে করে বাঁণীপুর্জা। 
ক্ষিতিতলে সেইজন হপ্প মহারাজ! ॥ 
গুন মাতা সরশ্বতী নিবেদন বাণী । 
না বুঝে তোমারও ব্যাস,আদি সুমি? 
তাত অতি মুর্ধ আছি'অধনাজজ্ঞান 7! 
তবে কেন মতে হবে কবিন্তা দির্খাপ ॥ 
কহাইল! 'ধেন মত অন্থুগ্রহ করি। 
তিল তেমতি তব পদ শিরে ধরি £ 
ইহ! আনি ক্ষম দোষ হৈয়! কপামতি। 
পুনঃপুর। ধলি বাণী গুম সরদ্বতী ॥ 








হেন মত উপদেশ বে দন্ত ধীষশা।' 

তেহত হইল নাত। পাঁচালী চন ॥ 

তারহ তারিণী মাত! আমি তব দাল। 

অন্তকালে তুমি বিন! নাহি অগ্ত আশ & 

বলি আমি করপুটে ক্ষম মোর দোব। 

নিজগুণে কূপ কর না করিও রোষ ॥ 

স্থুসঙ্গ আখ্যান দেশ ছুর্গাপুর গ্রাম । 

কিশোর কেশরী ভূপ তথা অনুপম ॥ 

রাজপিংহ নাম বিজ তাহার অনুজ । 

নৃতন সঙ্গীত ভপে বাণী পদ্দাুজে ॥ 

চৌপদ্। 

গুন সরস্বতী, আমি হীনমতি, 
নাহি অন্তগতি, চরণ বিনে । 
তোমার চরিত, হুইল রচিত, 
না হৈও কুপিত, অধম জনে ॥ 
সাঙ্গ হৈল পুথি, গুনগে। ভারতী, 
হৈয়া হষ্টমতি, ভবনে বাও। 
দেও এই বর, পদযুগে তোর, 
রোৌক মতি মোর, শুনগো মাও ॥ 
পুজা সাজ হৈল, পদে নিবেদিল, 
শত নতি কৈল, চরণোপরে। 
না করিও বোষ, ক্ষমা! কর দোষ, 
হইয় সন্তোষ, চলছ ছরে ॥ 
তুমি নারায়ণী, মাতা গুন বাণী, 
ফুড়ি যুগ্ম পাঁণি, তারহ দাসে। 
এ তম্থু পতনে, লইতে শমনে, 
রাখিবে আপনে, চরণ পাশে॥ 
যত দেবগণে, জঁসয় ভবনে, 
আইলা আবাহনে, গুনহ বাণী; 
করিয়া সত্বরে, চলহ বালে, 
কূপ! কল্গি মোরে, ছখম জানি" 
বাল নিবেদনে, হীন ভৃত্য জলে, 
রাখহ চবণে করি এস্কতি। 
ক্ষম অপরাধ, কণি কাকুর্ববাম, 
করহ প্রসাঘ, অন্ঞান প্রতি ॥ 


শুনহ বচন, 


আমি মুর্ঘ উম, 


 খরহ দাম মা দোষ। | ধোকগতে শত) আছে করিয়া 

সব দেবগণে, হেষ সুনক্বনে, | সভার হিদিতে, বলিতে বাণী. 
দাস জানি মলে। আমহবোষ॥ | পক্কবন্ধাকরে, মৃর্খেলাহি পাগ্ে। 
হেদেগে। ভাবতী। _ করি এমিনতি, | ক্ষদ! কর মোয়ে, ইহাকে জানি ॥ 
হৈয়া হর্যমতি, গুনহ বাণী। | করিল বিনক়, যেন বৃদ্ধি লয়, 
সম্ভাপতি সনে, হত সত্যগণে, | হইবা! সদয়, আমাৰ প্রতি। 
ফরহ বল্যাণে, তনয় জানি॥ | দোষ না ধবিবে, গুণ আদরিবে, 
স্ততি বাকা বলি, হৈয়া কতাঞ্জল, | বলি ধীব সবে, এতেক স্তুতি ॥ 
তোমাব পাঁচালী, নির্দাণ হৈল। | সমাগত পাচাঁী, হৈয়। কুতুহলী, 
পূর্ণ হৈল গীত, কত অন্থচত, | হর্ষে সবে মিলি, বলহ হবি। 
সকলি বিদিত, চবণে কৈল॥ | নিষ্ষ প্রাণপণে, জপি বাত্রি দিনে, 
শুসজ মগব, অতি মনোহব, | তাঁব পঞ্চাননে, মিনতি করি ॥ 
তথা নৃপবব, অপূর্ধ্ব অতি। | শিব শিবাসনে, অন্য দেবগণে, 
বটে পুণাবান, সভাব প্রধান, | নতি দণ্ড মানে, চবণোপরে। 
অতি জ্ঞানবান, সুদব মতি | [| বলি এই ভাষ, পূর্ণ কব আশ, 
ভাবতীব গাঁন, হইতে নির্্মীণ। | জানি নিজ দাস, তাবহ মোবে ॥ 
কবি প্রশিধান, কহিলা মোরে। | শত কোটা নতি, কবিছি ভাবতী, 
নৃগাজ্ঞা কারণ, কবিল বচন, | হৈয়। হর্ষমতি, দেহগো বব। 
কাব্য বিলক্ষণ, মূর্থেবি পাবে ॥ | ভণে ভৃপানুজে, রাঁজদিংহ ছিজে, 
ধেন সাধা ধবে, তেমন প্রকাবে, 1 অপি চিত্ত মাঝে, চবণ তোব ॥ 
বাণী বন্দি শিবে, ভণিল গীত। চি 

করি লক্ষ নতি, ক্কপা কবি অতি, রাজা রাজসিংহ বিবচিত ভাবতী মঙ্গল 
রাখ সরস্বতী, চরণে চিত॥ কাব্য সম্পূর্ণ 

বাদরায়ণ ও শঙ্করের জীবতত্ব-বিচার। 


যেরূপ সগুণ উপাসনা প্রকবণে পব- 
রন্মকে অপুসুনিমাণবিশি্ট, বলা হইয়াছে, 
সেইরূপ বুদ্ধির ইচ্ছাদি গুণ জীবের সংমরণ 
অর্থাৎ উতক্রমণাদি ব্যাপারে মুখ্য প্রয়োজক 
বলিয়া তাহাকে অপু বল! হইয়াছে। 
ভাবষ্য-- 

কৃত তু শখ পুর্ধপক্ষের নিরাকয়খ 
স্চসা কমিতকছে!। আত্মার .- ল্যান. 


রর (পূর্বপ্রকাশিতেব পব।) 

২১ স্থত্র হইতে ২৮ হুত্র পর্যয্ত পুর্ববপক্ষ, 
ইহাতে জীবাত্বাকে অগুপবিমাপবিিষ্ট বলিয়া 
গ্রতিগাদদ কর! হইয়াছে। এইক্ষণে ২৯ 
স্তর হইতে ৩২ হুত্র পর্যন্ত তাহার অু- 
পল্লিমাণ লমীক্ষণ হইতেছে. 
গন গমারত্বাত. ত্াপদেশ$ পীজবং ৮ 


__ াকাণখহছার_ 


₹১৭খ পা, 





পিস্পিলেশ মা। কেন তাহারউৎপন্ন 
হুইবার কথ! জশ্রুত। আল পরক্রক্গের জীব] 


রূপে, প্রবিষ্ট হওয়া ও জীবের সহিত তদাত্মা 
-উপাদিষ্ট. হইয়াছে, এই জন্ভ পরক্রক্মই জী'ব 
ইহা অভিহিত হইয়াছে । ম্ৃতরাং যখন 
পরব্রক্মই জীব হইল, তখন তীহার যে পরি- 
মাপ, জীবেরও সেই পরিমাণ হওয়াই উণ্িত। 
অধিকন্ধ পরব্রঙ্গের পরম মহৎ পরিমাণই 
বেদে উপদিষ্ট হষ্টয়াছে। অতএব জীব 
ধ্যাপকই বটে, কিন্তু অগু নহে । ভার ইহাও 
সত্য নহে যে, সেই এই আয়া মহান্‌ ও 
খঅপস্ম!, যিনি অন্থর্জগতে নিয়ন্তর বিজ্ঞানপূর্ণ 
থাকিক়! বিজ্ঞান জ্যোতি ঢালয়। দিতেস্েন-_ 
শ্রুতি এবং নিত্য সর্বস্যাপী ও অবিরাম 
একরূপে বর্ত্ান স্তর আম্মা যে ব্যাপক 
এই উপদেশ। আত্মাকে ব্যাপক স্বীকার ন! 
করিলে কিছুতেই যুক্তিযুক্ত বলি প্রতিপন্ন 
হইতে পারে না। টউহাও স্বীকার করিতে 
পার! বায়'ন1 বে, ভীব অণু হইলেও তাহার 
লহিত দ্বগক্ত্িরের স্ন্ধ আছে বলিয়া! »মন্ত 
শরীরব্যাপী বেদনা উপল হইতে পাবে, 
কেননা তবে পদতলে কণ্টক বিদ্ধ হইলে 
পরও নিখিল অঙ্গ ব্যাপিয়া ব্যগার উপল 
গ্রাসঙ্গ হইয়! পড়ে এই ভন্ভ যে, ত্বকৃও 
কণ্টকের সংযোগ সমস্ত ত্বগিন্দ্রিয়ে আছে এবং 
ত্বগিজ্ডিয় * নিখিল শত্দীর ব্যাপিয়া বর্তমান। 
আর দেখিতে পাই বিপণীত, যেই প্রদেশে 
কণ্টক বিদ্ধ হয় কেবল সেই প্রদেশেই 
তজ্জনিত ব্যথার উপলব্ধি হইয়া থাকে । এই 
'্বপও বলিতে পারা যার না বে অপুপহিমাণ 
বিশিষ্ট বস্ত স্বয়ং সকল গ্রদেশে ব্যাপ্ত. না হইতে 
পারিলেও তদীর গুণের ব্যাপ্তি সমগ্ত, প্রদেশে 
হইতে কোন ক্ষ নাই, কেন না তাহা হইলে 
গুণের অর্থ গুণীর কোন অংশ বাতীত অগ্রর.. 
'মহে বলি) গুণী. ভিজ. অন্ত ধিনিষক্কে, 
কারনে কাথা কন পলা 


হই! পড়ে). প্রদীপ-প্রভীহক, ুষ্টাকে সানিয়া ৃ 
বে গুণ'ব্যান্টিকে নিধিল প্রদেশধ্যাপী হলিবে 
তাহা. অসঙ্গত* এই জন্ত বে, প্রা জব্যা-. 


'স্তর বলিয়াই ব্যাখ্যাত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রা্তা 


প্রদীপাদি তেজ পদার্থ হইতে এক অতিরিক্ত 
দ্রব্য বিশ্ষে। এইরূপে গুণ বলিয়া স্বীরুত 
হওয়ায় গন্ধও আশ্রয়ের সহিতই সঞ্চারিত 
হইতে পারে নচেৎ উহা গুপস্ব হইতেই বিচ্যুত 
হইয়া পড়ে । আর হ্বৈপারনও বলিয়াছেন 
যে, অনিপুণলৌকেরাই জল ও বাযুতে গন্ধ 
আছে এইরূপ বলিয়া থাকে, প্রকৃত পক্ষে 
উহ! পৃ্থিবীরই বটে। (এই স্থলে এইরূপ 
অন্ুমিতির আকার উহ রহিল যে, গন্ধ আশ্রয় 
হতে বিশ্লিষ্ট হতে পারে না যে হেতু উহ! 
গুণ উদাসরণ রূপ।) পক্ষান্তরে বদ জীবের 
চৈতন্য সর্ধশরীরব্যাপী হয়। তবে অন্লের 
উত্বাপ ও প্রকাশের গ্ভায় চৈতন্ত. জীবের 
স্বরূপ হওয়'তে তাহাকে অণু বল! যাইতে 
পারে না। আব এই “স্থলে গুণগুণী 
ভাবন্জনিত ভিন্নতার সম্ভাবনা নাই এই 
অন্য যে, চৈতস্তকে জীবের স্বরূপেই অনৃভূর্তি 
করা হুইল । যেনূপ জীবের অণু পরিমাণ 
ক্ষাসঙ্গত, তদ্রুপ তাহার শীরাম্রূপ পরিমাণও 
প্রত্যাখ্যাত তইয়াছে। মৃতরাং পরিশেষে 
ভীপের পরম মহৎ পরিমাণ প্রতিপন্ন হইল। 
তবেকি প্রকারে শাস্ত্রে জীবকে অণু. বল! 
হইগাছে এই আশঙ্কায় উক্ত হইতেছে ততদগ,ণ 
সারত্বাত্তং তদ্বাপদেশঃ” এইট হুত্রাংশ। এই 
স্থলে তদগ, শবের .অর্থ বুদ্ধির ইচ্ছা, ' দেব, 
হুখ ও ছুঃখ প্রভৃতি গুণ উহাই সার অর্থাৎ 
সংসরণ ঝাপারে মুখ্য ধাহার. ভিলিই- তদগপ. 
পার আর. তাহার ভাবই তদগুধ সা? 
ই. অভীব সত্য যে, বুদ্ধির গুণ... 


কেবল আত্মার কোন প্রকারে জন্ম “ময়পাি:. 
কপ সংসাহিত হইকে পাছে, না কানা উপরই: 


-যে১..ক্তত ওয়াক ্থাদি. বশে “পয়পানে.. 


বারী” (১৮ পু 


বস্থিত অসংসারী বিত্যসুকত সত্যন্বজণা 
আত্মার বর্তৃত্ব ভোক,ব রপ সংসারিব কেবল 
বুদ্ধা্দি উপাধিজনিত | ( এইক্ষণে তথ্াপদেশ 
শব্ষের অর্থ কর! হইতেছে) তদ্গুণসাযত্ব 
হেতু বুদ্ধির পরিমাণ আবোপ করিয়া আত্মার 
অপুপবিমাণ অভিহিত হইগাছে। এই রূপে 
বুদ্ধির উৎক্রমণ প্রভৃতিও আত্মাতে আরো- 
পিত হইয়া থাকে মাত্র, প্রকৃত পক্ষে তিনি 
নিষ্গিপ্ত। এই বিষয়ে শ্বেতাঙ্থতর উপনিযদের 
প্রমাথ আছে যে, * কেশেব অগ্রভাগকে 
শতধা বিভত্ত জআুরিলে যে ভাগ দীড়ার 
জীবের পরিমাণ উহ্াব তুলা, আর এ ভীবও 
ঘনস্ত অর্থাৎ অবিনশ্বব *। এই উপনিষদে 
গ্বীবের অণুপরিমাণ নির্দেশ কবিয়া তাহা 
কেই আবাব অনন্ত বল! হইল। সুতবাং 
তখনই জীবের অনস্ত হওয়ার সামঞ্জস্য হইতে 
পাবে, যখন তাহাব অণুত্ব গুপচাবিক (ভ্রাস্তি 
সিদ্ধ) এবং অনন্তত্ব পাবমার্ধিক (সত্য) 
বণিয়। প্রতিপন্ন হুইয়া থাকে। এই স্থলে 
ইহাও খলা যাইতে পাবে না যে, অণুত্ব ও 
অনন্তত্ব উভয়ই সত্য অথব! অনন্ধত্ব ৮াবো- 
পিত ও অণুত্ব পাবমার্থক, কেন না সকল 
উপনিষদেই আত্মার ব্রক্গতাব উপদিষ্ট হইয়াছে । 
€ খই স্থলে ইহা! উহ্থ রহিল যে বর্গ সর্ব্ব- 
ব্যাপী বলিয়া! তত্ভাবাপরন জীব কোন প্রকাবে 
অপু হইতে পারে না।) অপব অগুপরিমাশ 
পাদক শ্রুতিও দেখিতে পাওয়া! যে « বুদ্ধিব 
গুণ আত্মগ্ডণ বলিয়া অধান্ত হওয়ায় জীব 
,আবাগ্র পরিমাণ বলিয়! দৃষ্ট তইয়। থাকে । 
অবশ্যই এই স্থলে হ্বীকার করিতে হইবে 
বে, বুদ্ধি গুণ আত্মাহে জাঙোপিত হওয়াই 
আত্মাকে আনাগ্রপরিমাণনিশিষ্ট বল! 
হইয়াছে, কিন্ত & পরিমাপটা! স্বন্পং আত্মার 
নহে। পক্ষান্তরে « এই আত্মঢুফে শুদ্ধচিত 
্বায়া জানিবে" এই নওুজ: শ্রুতির জীবের 





1 ই 
11 আহ! হইলে পবতরগা বাহইঙ্রিয়ের অনধিগদ্য 
ও গুদ্ধ জ্ঞানের অধিগনা এইযপ প্রস্তাবিত 
হওয়ায় উহার সঙ্গতি কোন প্রকাে হইতে 
পাবে না। ুতেক্াং এই স্থলে অপু খর্টির! 
নির্দেশ করার তাৎপর্য আত্মা ছুয়ধিগমা 
অথবা তদীর উপাধিটা! অগুপরিমাণবি শিষ্ট 
ইছ! ছাড়া আর কি হইতে. পারে? এই 
“প্রজ্ঞা দ্বাব! শরীর সমারোহণ “কিয়! 
এই কৌবিতবী শ্রুতিব জীব ও বুদ্ধির পরস্পয় 
ভিন্নতাস্থচক উপদিষ্ট বিষরেও উপাধিভূতত 
বুদ্ধি ছানা জীব শরীরে আবেভণ করিয়া! এই 
প্রকাৰ অর্থেবই সমাবেশ করিয়া লওয়! উচিত। 
আব যদ এই স্থলে প্রজ্ঞা শবের অর্থ চৈতসই 
তোমার অভিপ্রেত হপ্গ, তবে শিল1-পুত্রের 
শবীর এইরূপ ব্যবহাবযেন্ূপে শিলা পুত্র ও 
শবীর একিভাবাপনন হইলেও হুইয়! থাকে, 
সেই রূপে ভীব ও চৈতন্ত এক বস্ত হইলেও 
উঠ্ণার্দিগেব ভিন্নতা ব্যপদেশ হইয়া গাকে। 
(শান্কে এই রূপ ব্টপদেশকেই ব্যপদেশী- 
বন্তাবেব সংজ্ঞী বলা হুইয়। থাকে )। এই 
স্থলে যে গুণগুণী বিভাগেব সম্ভাবনা! নাই 
তাহা! পুর্বে বলা হইয়াছে। জীবকে যে 
হ্বংপল্পসাদী বলা হুইরাছে ভাহাব তাৎপধ্য 
ীগেব উপাধিভূত বুদ্ধি তথায় বাস করে। 
এইরূপে “কাহার উতক্রমণ হইলে আমার 
উংক্রমণ হইবে, কে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি 
প্রতিষঠিত হইব” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বুঝা 
যায় যে, উপাধিভৃত বু দ্ধব উতক্রমণ ন| হইলে 
জীবের গমনাগমন হইতে পারে না আর 
যে দেহ হইতে অপস্থত* হয় নাই। তাহার 
পক্ষে কোন দেহ হইতে গমন এবং ফোন 
দেহে আগমন অসম্ভব । জ্ুতরাং উপাধিভূত 
বুদ্ধর গুণ জীবের সংসরণ ব্যাপায়ে গ্রয়োজক 
হওয়ার ডরাহার অনুপরিমাঁ নির্দিষ্ট হইয়াছে! 


এই বিষয়ের দৃষ্টানতে গ্রা্জ অর্থ ক 
 আধরিমাকি ভিউ হ্যা দিকে "মাঃ খা ধাইতে পারে । আর বুদ্ধি 


চা 





করিয়া পরমাত্মা স্বগুণ উপাসনা প্রকরণে 
অগু বলিয়৷ অভিহিত হইয়াছেন। এই বিষয়ে 
শ্রুতির প্রমাণ-_“ক্রীহি এবং যব হইতেও 
আত্মা অণুতর+। “আত্মা মনোময়, বুদ্ধি 
তাহার শরীরস্থানীয়, 'এজন্যই তাহাকে সর্ব 
গন্ধ, সর্বরস, সত্যকাম ও সত্যসংকল্প বলা 
যায়।” 
ইহ ষেন প্রামাণিক্ক হইল স্বীকার করিলাম, 
কিন্ত যদি বুদ্ধির গুণকে আত্মার সংসরণ 
দশার কাঁরণ বল, তবে পরম্পর ভিন্ন বিভু 
আত্ম! ও বুদ্ধির সংযোৌগট| যে এক সময়ে 
অবসানগ্রন্ত হইবে ইহাঁও বাধ্য হইয়া! তোমায় 
হ্বীকার করিতে হইবে । আর এইরূপ স্বীকার 
করিলে বুদ্ধিবিযুক্ত মামার কোন প্রকারে 
উপলব্ধি না হওয়ায় তিনি অস্তিত্বে বঞ্চিত 
বা অসংসারী হইয়! পড়েন; অতএব উত্তরে 
বল! যাইতেছে, 
প্যাবদাত্মভাখিত্বাচ্চ নদোযস্তদ্র্শনাৎ।” 
| " এ ্ৰ ৩৩। 
আত্মসাক্ষাৎকার অর্থাৎ ব্র্ধাত্সীর অপ. 
রোক্ষ অনুভূতি পধ্যন্ত বু'দ্ধর সহিত আত্ম 
ংযোগের অবসান হয় না ) সুতরাং এ 
আপত্তিটা কোন দোষের মধ্যেই নহে $ কেন 
না জীব আত্মার তত্ব সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত বুদ্ধি 
সংযোগ শ্রুতিতে দেখিতে পাঁওয়! যায়। 
ভাষ্য-_ 
উক্ত দোষের অভ্যুত্থান আশঙ্কা কর! 
যাইতে পারে না, কেন ন! বুদ্ধির সহিত 
আত্মার সংযোগট। তত্বজ্ঞান না হওয়। পর্য্যস্ত 
স্বীকৃত হইয়াছে । ইহার বিশদ ও বিস্তীর্ণ 
ব্যাথ। এই যে, যে পর্যন্ত এই আত্মা সংসারী 
থাকে, যে পর্যস্ত সম্যক জ্ঞান দ্বারা তাহার 
ংসার দশার অবসান ন| হয়, সেই পর্যন্ত 
বুদ্ধির সহিত সংযোগ ব্যাপারট। আত্মার 
কোন প্রকারে নিবৃত্ত হয় না। সুৃতরীং যত 


সাহিতা-সংহিক্তা । 


[ ১২শ খণ্ড, ৫ম সংখা 


সন্বন্ধ থাকিবে ততকাল পধ্যস্ত জীবের 
জীবত্ব ভাব ও সংসারিত্ব ভাবের বিরাম হয় 
না। এইত গেল মায্ধিক দৃষ্টির কথা। 
পরমার্থ দৃষ্টিতে বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা কল্পিত 
স্বরূপ ব্যতিরেকে জীব নামে কোন ছিনিষ 
নাই। নেদান্তের প্রকৃত তত্ব নিনূপণের 
দিক্‌ দিয় দেখিলে কোন স্থলে নিত্যমুক্তম্বরূপ 
সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে ভিন্ন কোন একটা চেতন 
ধাতুর অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। এই 
বিষয়ে প্রমাণ-_-“পরক্রক্ম হইতে অতিরিক্ত 
দরষ্টা, শ্রোতা ও মননকারী নাই।” বুহং। 
“তুমি ব্রহ্ম 1৮ ছাং। “আমি ব্রহ্গ”। 
বৃহং। বুদ্ধি সংযোগটা যে, আত্মসাক্ষাৎ পথ্যস্ত 
থাকে ইহা তুমি কি প্রকারে জানিলে এই 
রূপ প্রশ্নের উত্তরে বল!| হইয়াছে__”তদদর্শনীং৮ 
আর বেদ আমাদিগকে দেখ।ইতেছেন যে, 
“অন্তর্জগতে যিনি বিজ্ঞানময় যিনি হৃদয়ের 
অভ্যন্তরে জ্যোতি ঢালিয়! দিতেছেন, সেই 
পুরুষই তুল্যভাবে ইহলোকে ও পরলোকে 
বিচরণ করিয়! থাকে, দেই যেন চিন্তন করে 
এবং চলিতে থাকে |” এইস্থলে বিজ্ঞানময় 
শব্দের অর্থ বুদ্ধিময়। আর বুদ্ধিনয় শবের 
অর্থও বুদ্ধির বিকার নহে, কিন্তু বুদ্ধিপ্রচুর 
অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্ণ, ইহার কারণ এই যে স্থলান্তরে 
বিজ্ঞানময় শব্দ মন প্রভৃতির সহিত পঠিত 
হইয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত “বিজ্ঞানময় মনোময় 
প্রাণময়, চক্ষূর্মর, শ্রোত্রময়। (এই সকল 
ময়ট. প্রত্যয় গুলির অর্থ এচুর, কেন ন! নিত্য 
আত্ম! কোন প্রকারে অনিত্য বস্তর পরিণাম 
হইতে পারে না) পক্ষান্তরে এই স্থলে 
বুদ্ধিময়ত্বের তাৎপর্দ্যটা বুদ্ধির আন্ছগত্য। 
আর লোক নীতিতেও স্ত্রীর অনুগত দেব 
দত্তকে স্ত্রীময় বলা হইয়া থাকে । “সেই 
পুরুষই তুল্যভাবে ইহলোক ও পরলোকে 
বিচরণ করিষা থাকে” শ্রতির এই অংশ 
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পাদন করে। তুল্যভাবের স্থলেও বুদ্ধির- 
সহিত ইহ! উহ করিয়া লইবে, কেনন! উহার 
ঘনিষ্ঠতা আছে। ইহাই সুচিত হইতেছে 
“সেই যেন চিন্তন করে এবং চলিতে থাকে” 
এই অংশ দ্বারা। ইহার ভাবার্থটা আত্মা 
স্বতঃ চিন্তন করেন না এবং চলেন না, কিন্তু 
বুদ্ধি চিন্তন করিলে চিন্তনকারীর ন্যায় এবং 
বুদ্ধি গমন ক্রিয়ায় বাপৃত হইলে গতিশীলের 
সভায় অজ্ঞানীর দৃষ্ঠিতে প্রতীয়মান হইয়! 
থাকেন । আর ইহাও অসত্য নহে, ভ্রান্তি জ্ঞান 
যাহার বিবরণ সেই মিথ্যা জ্ঞানের উপরই 
আত্মার বুদ্ধিরূপ উপাঁধির সহিত সন্বন্ধটা! নির্ভর 
করিতেছে । পরন্ধ সম্যক জ্ঞান অর্থাৎ জীব 
ত্রন্ষের একত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে এই মিথ্য। 
জ্ঞানটা বিনষ্ট হয় না বলিয়!, যে পধ্যস্ত এ 
সম্যক জ্ঞান জীবের ন! হয়, সেই পথ্যস্ত বুদ্ধি 
সম্বন্ধ অজ্ঞান দৃষ্টিতে অবশ্ন্তাবী। ইহাই 
“আমি সেই মহান্‌ পুরুষকে জানি তিনি 
চিন্ময় জ্যোতিতে নিরস্তর উজ্জল ও মায়ার 
পরপারে অবস্থিত, তাহার একমাত্র সম্যক্‌ 
জ্ঞান ারাই মোক্ষলাভ ভ্ইয়৷ থাকে" শ্রুতি 
হার! হুচত হইয়াছে। 
স্যুপ্তি ও প্রলয় অবস্থাতে বুদ্ধির সহিত 
আত্মার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে পায় যায় না 
এই জন্য যে, *ম্রযুপ্তি অবস্থাতে হে সৌম্য, 
আত্মা ম্বয্নং বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি হইতে 
বিলীন হুইয়। ব্রক্ষরূপে অবস্থিতি 
করেন” এই শ্রুতি আত্মমর নিখিল উপাধি 
হইতে বিমুক্তি উপদেশ করে এবং প্রলয়ে 
নিথিল মার়িক বস্তর বিনাশ স্বীকৃত হইয়াছে; 
জুতরাং আত্মসাক্ষাৎকার .পধ্যন্ত : বুধ 
সন্বন্ধের অবস্থিতি কি প্রকারে সঙ্গত হইতে 
পারে, এইরূপ আশঙ্কায় ুত্রকার বলিতেছেন_ 
গপুংস্থাদিববস্য সতোহভিব্যক্তিযোগাৎ্* 
ব্ী এ ৩১। 
কেপ বীর্য শ্জ গ্রত্থতি বালা; অবস্থায় 
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বীজ্জরূপে বিস্থমান থাকিয়াই যৌবনে অভি- 
ব্যক্ত হয়, সেইরূপ সুযুণ্ডি ও প্রলয়ে বীরূপে 
বর্তমান যে বুদ্ধি তাহা হইতেই জাগ্রৎ ও 
চৃষ্টিকালে এই বুদ্ধি সম্বন্ধের অভিব্যক্তি হইয়া 
থাকে”। 
ভাষ্য__ 

যেরূপ জনসমাজে দেখিতে পাওয়া থে, 
বীধ্য ও শ্বশ্রু প্রভৃতি বাল্য প্রভৃতি অবস্থায় 


। উপলব্ধি না হইলেও বীন্ররূপে বর্তমান থাকি- 


ফ্লাই লোকের নিকটে যেন নাই বলিয়াই 
প্রতীক্গমান হইয়া! থাকে এবং যৌবন প্রভৃতি 
অবস্থায় আবার আবিভূর্ত হইয় পড়ে 
কিন্তু নপুংসক প্রভৃতির পক্ষে রূপ দেখিতে 
পাওয়া যায় না বলিয়া মুলতঃ জবিভ্বমান এ 
গুলির আবির্ভাব অসম্ভব, সেইরূপ বুদ্ধি 
সম্বন্ধট। সুযুপ্তি ও প্রলয় অবস্থাতে বীজরূপে 
অর্থাৎ মুলাবিগ্ধযারূপে বর্তমান থাকিয়াই 
প্রণৌধ ও সৃষ্টি সময়ে আখিভূতি হয়। আর 
ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে যে, কোন গ্রিনিষ 
আকম্মিকভাবে উৎপন্ন হইতে পারে, কেন ন! 
তাহ! হইলে মানুষীর গর্ভে শৃগাল ও শৃগালীর 
গর্ভে নান্ুষ উৎপন্ন হইবার আপত্তি আসিয়! 
পড়ে। আর শ্রতিও দেখাইয়াছেন যে» 
সুযুণ্তি হইতে পুনরুখানটার অবিস্থারূপ বীজ 
সপ্ভাবই কারণ। প্র শ্রুতি এই“ যুখিতে 
বীজ পরব্রহ্গরূপে অবস্থিত থাফিয়াও জানে না 
যে আমর! রপ্রে অবগ্থিত আহি ।৮ নু" 
যুস্তিতে বীজ ব্রন্মরূপে অবস্থিত থাকিয়াও 
আবার জাগ্রতে সেই ব্যাস্রূপে সেই শিংহন্ধপে 
আভব্যন্ত হয়”। ছান্দোগ্য। অতএব 
প্রঠিপন্ন হইল যে, বুদ্ধি সন্বন্ধট! আত্ম সাক্ষাৎ- 
কারের অব্যবহিত পূর্বকাল পধ্যন্ত থ্যকে |. 
এই ভান্ দ্বার! সুম্পষ্ট রূপে বুঝিতে পার! 
গেল যে- নুযুণ্তিতে ভীবের উপাধি স্বরূপ 
। বুদ্ধিটা মূল অবিষ্থাতে থিলাইয়! যায়. ও 
অবস্থাতে অবিদ্ঠ হইতে তাহান্ন অতিরিক্ত 
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স্বরূপ থাকে না। আর নিডিল্ল ভীবের সু" 
যুণ্তিটা একীভাবাপন্নই দেখিতে পাওয়। যায়। 
আজ পর্যান্তও বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক এমন 
কোন উপকরণ আনিষ্কিত হয় নাই, যাহ! 
হইতে আমর! রাম, যু ও উপেনের সুহুপ্তি- 
টাকে ব্ভিন্নন্ধপে ধরির়। লইতে পারি। এই 
দ্ূপ নিয়মে বিভন্ন জাতীয় মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষি 
গ্রভৃতি সম্বন্ধেও সুযুপ্তিটা 'একই প্রকার 
দেখিতে পাই বলিয়। ইহা। সাহসের সহিত 
বলিতে পার। যায় বিভিন্ন জাতীর নিখিল 
জীবের স্ুযুপ্তিটা একই রকমের। আর 
নুযু্ি এক বলি প্ী অবস্থার অধিষ্টাতা জী? 
ও একই বটে। কিছুতেই আনর! স্থযুণ্তি 
অবস্থাপন্ন ভীবের ভিন্নভাব বুণিয়৷ উঠিতে 
পারি না । সুতরাং নানা জীববানীর পৃষ্ঠ 
প্রদর্শনই এই ভাষ্য বার! ব্যক্ত হইয়া পড়ি০1। 
'প্নিভোপলব্যন্পণব্ধি প্রসঙ্গে হন্যতর 
.. নিষ্মমোবান্তখা” | এীতী ৩২। 
এই রূপ বুদ্ধি না.মানিলে সর্বদা মণি: 
কাঞ্চনা,দ বিষঞ্জের উপল বধ, অন্ুপঞ্গান্ধ অথব 
. আত্মার একটা! অর্ঙনব শক্তি স্বাকারের 
আপত্তি আগিয়! পড়ে” 
ভাষ্য. 
আত্মার -উপাধিভূত অন্তঃকরণকে মন, 
বুদ্ধি, বিজ্তান ও চিত্ত বলিয়া শাস্ত্রের অনেক 
হণে বল হইয়াছে । কোন স্থলে বুত্তি 
গুপিকে বিভাগ করিয়৷ সংশয় বৃত্তকে মন 
নিশ্চয় বৃন্তকে বুদ্ধি বলা গিরাছে। কাজেই 
এই প্রকার অস্তঃকরণ আছে অশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে। বিপক্ষে স্বীকার না করিলে 
বিষয়েব সর্বদাই উপলব্ধি বা অনুপণদ্ধি প্রসঙ্গ 
হুইয়। পড়ে ।. ইথার ধিশদ ব্যাথ্যা এই যে, 
উপলন্ধির কারণ আত্মা, ইঞ্রিয় ও বিষয়ের 
পরস্পর পখন্ধ হইলে পর সর্বদাই বিষয়ের 
উপণান্ধ হউক এই্ূপ একট। অ।ভযোগ খড়! 


লাহতাসসধাহতা। 


[ ১২ খণ্ড ৫ম লংখ্যার 


যদি ফণের অভাব মানিয়া লওয়া য'য়। তবে 
নিত্য অন্থপলন্ধি ্রসঙ্গ হইয়! পড়ে। কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে এইরূপ ঘটন! ঘটিতে দেখা যায় 
না। পক্ষান্থরে অন্ততর অর্থাৎ আত্মা বা 
ইন্িগ্নের উপগন্ধি অনুকূল একট! অভিনব 
শক্তি স্বীকারে লিপ্ত হইতে হয়। আর 
নির্বিকার বলিয়া আত্মমর এইরূপ শক্তির 
ব্যবস্থাটা কোন গ্রকারে ন্সঙ্গত হইতে পারে 
ন!। ইন্দ্রিয়ের পক্ষেও এইরূপ দশ! ) কেন ন! 
তাহার পূর্বক্ষণে ও পরক্ষণে কাধ্যকারিণী 
শক্তির কোন প্রতিবন্ধক নাই বপিয়া অকম্মাৎ 
ই শক্কিটা গ্রঠিরদ্ধ হইয়া যাইতে পারে না। 
সুতরাং যাহার সমনধানে বা 'গনবধানে উপ- 
লার্ধ ও অন্ুপলব্ধি হইয়া! থাকে সেই মন। 
এই বিষয়ে শ্রুতর এইকপ প্রমাণ পাওয়! যার 
যে, “অন্তমনা হই! ছিলাম বলিয়! দেখিতে 
পাই নাই এবং খ্র প্রকার অবস্থা হওয়ায় 
শুনতে পাই নাই ।”মনের দ্বাঝ্নাই শুনে এবং 
উঠ1 ঘ্বারাই দেখে।” বৃহ । কাম প্রভৃতি যে 
মনের বৃত্তি বিশেষ ইহাও “কাম, সঙ্কলপ। 
বিচিকিংস।, শ্রদ্ধা, অশ্রন্, সন্তোষ, অনন্তোষ, 
লঙ্জা, বুদ্ধ ও ভয় এই সকলগুশিই মন।” 
শ্রুত ছার! জানা যাইতেছে । অতএব বুদ্ধির 
গুণ আত্মার সংসরণ ব্যাপারে মুখ্য বলিয়া 
তাহাকে অণু বত] হইয়াছে। 

এই বুদ্ধি স্বীকার দ্বার! এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়া! লইতে পারা যায় যে, সুযুত্তিতেও এই 
বুদ্ধিট। পুর্ববৎ অঞ্গতভাখেই বর্তমান থাকে, 
কেন না অব্যহিত পুর্ব হ্ত্রের ভায্যে সুস্পষ্ট 
ভাবে ভাষ্যকার ব্যক্ত করিয়াছেন ষেঃ স্থৃ- 
ফুগুতে মনেন বিবরণরূপ বুদ্ধিদেখী মুল অবি* 
দ্যারূপ জননীর অঙ্গে মিণাইয়৷ যান অর্থাৎ 
মুল অজ্ঞানেন্ স্বরূপে হিনি বিলীন হইয়া যান। 
তবে জাগ্রৎ ওত্বপ্ন অবস্থার সুসঙ্গতির জ 
কেবল প্র নবস্থাপবয স্থায়ী অবিগ্ভার ধিলাসরূপ 


হয়। আবার কারণকলাপের সমবধানেও | সামগ্জিক মন ঝা বুদ্ধ মানিলে কোন ক্ষতি 
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নাই। ইহার কারণ এই যে, স্যুস্তি অবস্থায় 
আলোচিত মন বা বুদ্ধির নিজ কারণে লয় 
হওয়ার কারণ শরীরবিশিষ্ট জীবের একত্বের 
কোনই প্রতিবন্ধক রহিল না। নুতরাং 
বেদাস্তের মুখ্য সিদ্ধাস্ত একজীববাদের বিজয় 
না লইয়া! রহিল না। দেখিতেছি একত্বেরই 
রাজত্ব। 


পুর্ব অধিকরণে আত্মার সম্বন্ধে অণু- 
পরিমাণ নির্দেশ যে অধ্যান নীতিমূলক তাহা 
দেখাইয়৷ তাহার স্বতঃসিদ্ধ মহৎ পরিমাণ সং- 
স্থাপিত হইয়াছে । এই ১৪ অধিকরণে তদতি- 
রিক্ত আত্ম-কর্তৃত্বের সংস্থাপন হইতেছে । 
“কর্তা শাস্তরার্থবত্বাং”। এ & ৩৩ সুত্র । 
আত্মা অর্থাৎ জীব পাপ ও পুণ্য কর্মের 
সম্পাদন কর্তা, কেন না তাঁগা হইলেই “যজেত” 
প্রভৃতি বিধি শাস্ত্রের সার্থকত্ব অক্ষুপ্ন থাকে । 
ভাষ্য-_. 
তদ্‌গুণসারত্ব প্রসঙ্গে জীবের অপর ধর্মের ও 


আলোচন! চলিতেছে। এই জীব শুভাশুভ | 


কর্মের সম্পাদনকারীই বটে, কেন না তাহা 
হইলেই শান্ত্ের সার্থকতা অব্যাহত থাকে । 
ফলতঃ জীবনকে কর্তা না স্বীকার করিলে, 
'যজেত, কুহুয়াৎত  'দগ্চাৎ) প্রভৃতি 
বিধি শান্্র নিরর্থক হইয়া পড়ে। ইহার 
কারণ এই যে, প্র বিধিশান্ত্গুলি কোন 
কর্তীরই কর্তব্য বিশেষ উপদেশ করে । এমন 
মানুষ বিরল যিনি আত্মার কত্তৃত্ব স্বীকার ন! 
করিয়া প্র শান্ত্রগুলির সমন্বণ করিতে পারেন। 
এই রূপ নীতিতে “এই পুরুষই দ্রষ্টা, শ্রোতা, 
মননকারী,বোৌধনকারী,কর্তা এবং বিজ্ঞানী তমা” 
এই শান্্রও নিরর্থক হয় ন। | 


“বিহারোপদেশাৎ+ | প্র প্র ৩৪ সুত্র. 

এই জন্তও জীব কর্ডাই বটে যে, স্বপ্ন 

অবস্থায় তাহার বিহার শ্রিতে উপদিষ্ট হই- 
য়ছে। ঃ 


জীব-তব-বিটার1- 


ভার ৫ ০১ 
জীবের কর্তৃত্ব এই জন্য স্বীকার ন! করিয়া 
থাকিতে পারা যায় না যে, জীব প্রকরণে স্বপ্ন 
অবস্থায় তাহার বিচরণ শ্রুতি উপদেশ করি- 
তেছে। “সেই অমর আত্মা যে স্বপ্ন অবস্থায় 
যদৃচ্ছাক্রমে বিহার করিয়া থাকেন” । “আত্মা 
নিন্দের শরীরে ইচ্ছান্থুরূপ স্থান পরিবর্তন 
করেন” । 
| “উপাদাঁনাৎ”। ৩৫ এ । 
| এই জগ্তও জীবের কর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হই- 
তেছে, জীব প্রকরণে তাহাকে ইন্ট্রিয় সমু- 
হের গ্রহীত বলিয়। শ্রুতি কীর্তন করিতেছে। 
ভাষ্য__ 
এই জন্তও জীবের কতৃত্ব প্রতিপন্ন হই- 
ূ তেছে যে, জীব প্রকরণে “মন্তঃকরণের 
অন্তরববন্তী বুদ্ধি দ্বার! জ্ঞানেন্দ্রিয় হামৃহ গ্রহণ 
করিয়”-“ইন্জ্রিয় সমূহ গ্রহণ কগিয়া” এরূপে 
জীবের পক্ষে ইন্দ্রির সকলের গ্রহণ কর! বেদ 
| বলিতেছে। 
“ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়্ায়াং নচেগিদ্দেশ বিপ- 
ধ্যয়ঃ | এ এ ৩৬ নুত্র। 
এই জন্তও জীবের কতৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে 
যে, শাস্ত্রে শৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়া সম্বন্ধে 
তাহার কতৃত্ব নির্দেশ হুইয়াছে। আর এ 
কর্তৃত্বটা জীবের পক্ষে নহে। কিন্তু বুদ্ধির 
এইরূপ বখিলে নির্দেশ বিপধ্যয় হইয়া পড়ে । 
ভাষ্য-- 
এই জন্তও জীবের কর্তৃত্ব শ্বীকার করিতে 
হয়যে শান্ত লৌকিক বৈদিক ক্রিয়াতে 
জীবের কর্তৃত্ব উপদেখা করে| এ 
শান্ত্রটা এই-“বিজ্ঞানই যজ্ঞ করিয়া থাকে, 
উহাই কর্ম্ম করিয়া! থাকে ।” এই স্থলে এই 
রূপ আপত্তি করিতে পারা যায় ন! যে বিজ্ঞান 
শব্ধ বুদ্ধির বাচকই দেখিতে পাওয়া যায়, 
তুমি কি প্রকারে ইহা! দ্বার। জীবের কর্তৃত্ব 
-সুটুন। করিতেছ। কেন না জীবের কতৃত্ব 
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ন। মানিয়া বুদ্ধির উহ মানিলে নির্দেশ বিপ- 
ধ্যয় ঘটিয়া উঠে অর্থ।ৎ বিজ্ঞানেন তৃতীয়াস্ত 
নির্দেশ হইতে পারে । ইহার বিশদ ব্যাখ্যা এই 
যে, অপর স্থলে বুদ্ধি বিবক্ষাতে বিজ্ঞান শব্দ 
তৃতীয্লাস্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে ইহার উদ্াহরণে 
“অন্তঃকরণের অন্তর্বর্তী বুদ্ধি দ্বার! জ্ঞানেন্দ্িয় 
সমূহ গ্রহণ করিয়া” শ্রুতিকে রাখিতে পারা 
যায়। “আর বিজ্ঞন যজ্ঞ করিয়া থাকে” স্থলে 
বিজ্ঞানং, প্রথমান্ত নির্দিষ্ট হইয়ীছে বলিয়া 
কর্তৃত্ব সামাধিকরণ্যই বিজ্ঞানের প্রতীয়মান 
হইয়া থাকে, স্থৃতপাং বিজ্ঞান শব দ্বারা বুদ্ধি 
ব্তিরিক্ত আত্মারই কর্তৃত্ব সুচিত হইয়া 
থাকে । 

যদি বুদ্ধি হইতে ভিন্ন জীবই কর্তা হয়, 
সে ্বতন্ত্র বলিয়া নি্ের প্রিয় ও হিতকার্ধ্যই 
নিয়তভাবে সম্পাদন করুক, কিন্তু অপ্রিয় ও 
অহিত কাধ্য কখন না করুক। আর দেখি- 
তেছি বিপরীত অর্থাৎ স্থল বিশেষে সে নিজের 
প্রতিকূল কার্যও করিয়া থাকে। কিন্ত 
স্বতন্ত্র আত্মার এইরূপ বিশৃঙ্খল প্রবৃত্তি কোন 
গকারে যুক্তিযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে 
না। এই রূপ আশঙ্কার সমাধান হইতেছে 
যে_- 
. ণউপলব্ধিবদনিদম:৮1 ৩৭ ধ্্ী 

থেরূপ এই আত্মা বস্তর উপলব্ধিতে 
স্বতন্ত্র হইয়াও অনিদ্মিতভাবে ইষ্ট ও অনিষ্টের 
উপলব্ধি ক'রয়া থাকে, সেরূপ অনিয়মিত 
ভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট কাধোর সম্পাদনেও 
তাহায় পক্ষে কোন বাঁধা নাই। 

. ভুষ্য- 
যেরূপ এই আত্ম উপলব্ধি ব্যাপারে স্বাধীন 

হইন্লাও অনিয়ম পূর্বক অনুকূল ও প্রতিকূল 
বিষয়ে উপলব্ধি করিয়। থাকে, তন্রূপ ইষ্টানিষ্ট 
কাধ্য সম্পাদনেও তাহার পক্ষে নিয়মের ক্রুটি 
হইলে কোন ক্ষতি নাই । এই স্থলে এইরূপও 
বলিতে পার! যায় না যে, চক্ষুরাদি ইঙ্দ্রিয়ের 


সাহিত্য-সংহিতা। * 


[ ১২শ খণ্ড, ৫ম সংখা 





উপলব্ধি হয় বলিয়! 
উপলব্ধিতেও তাহার পরতক্ত্রতাই 
প্রতিপন্ন হইতেছে, কেন ন৷ উপলব্ধি 
করণরূপ ইন্দরিয়া্দির সাহাষ্যটা কেবল চৈত- 
স্তের সহিত মণিমুস্তাদি বিষয়ের সম্বন্ধের. 
জন্য, কিন্ত নিজ সম্বন্ধের উপলব্ধিতে আত্মা 
স্বাধীনই বটে। পক্ষান্তরে কার্ধযকারিত্বের 
দিক দিয়া দেখিলেও কোন কার্যে তাহার 
পুর্ণ স্বাধীনত! দেখিতে পাওয়া! যাঁয় না এই 
জন যে কিনি কোন কার্যে কোন প্রকারেও 


সাহায্যে বিষয়ের 


দেশ, কাল ও নিমিত্ত বিশেষের অধীনতা 
হইতে পরিত্রাণ পান না । সুতরাং অপরের 
সাহাষ্যাপেক্ষা থাকিলেও কর্তার কতৃত্ট! 


বিলুপ্ত হয় না। ইন্ধন ও সলিলাদ্দির অপেক্ষা 
রাখিয়াও পাচককে পাচকত্ব হইতে বিচ্যুত 
হইতে দেখ! যায় না । আর উপকরণ সমূহের 
বৈচিত্র নিবন্ধন.আত্মার অনুকুল ও প্রতিকূল 
কাধ্যে অনিয়মে প্রবৃত্তি হইলেও যে কোন 
আপত্তি উঠিতে পারে না ইহা বলা কেবল 
পুনরুক্তি মীত্র । 
“শক্কিবিপর্বায়াৎ”। ৩৮ খত্র। 
এইজন্তও বুদ্ধি বাতিরিস্ত জীবের কর্তৃত্ব যে, 
বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাহার করণ 
শক্তির হানি ও কত্ৃত্ব শক্তি প্রসঙ্গরূপ 
বিপধ্যর হইয়া উঠে। 
ভাষ্য -- 
এই জন্তও বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত জীবই 
কর্তা যে, যদি বিজ্ঞান শব্দবাচ্য বুদ্ধিকে কর্তা! 
বলা যাঁর, তবে শক্তি বিপধ্যয় ঘটিয়া উঠে 
অর্থাৎ বুদ্ধির করণ শক্তির বিলোপ ও কর 
শক্তি প্রসঙ্গ হইয়। পড়ে। আর যদি বুদ্ধিকে 
কর্তা বলিক়। স্বীকার করিতে তোমার অত্যন্ত 
ব্যকুলতা হইয়! থাকে, তবে স্বীকার কর, 
কিন্তু উহাতে আমখদের পক্ষে কোনই দোষ 
আসিতেছে ন।। এই জন্ত যে, বুদ্ধির কতৃশক্তি 
হইলে অহং গ্রতীতির বিষদ্বও তাঁহাকে ই 


ভাদ্র ১৩১৮] 


সর্বত্র প্রবৃত্তি দেখিতে পাই। ইহার উদ্দা- 
হরণে “আমি যাইতেছি, আমি আসিতেছি, 
আমি খাইতেছি এবং আমি পাঁন করিতেছি” 
প্রভৃতিকে রাখা যাইতে পারে । আর প্র 
কতৃশিক্তিবিশিষ্ট বুদ্ধির সকল কার্ধয সম্পাদনের 
জন্য অতিরিক্ত করণও তোমাকে মানিয়! 
লইতে হইবে, কেন না কর্ত। কার্ধ্য সম্পাদনে 
স্বয়ং শক্ত হইয়াও করণেব সাহায্যেই কার্যে 
প্রবর্তমান হয় সুতরাং তুমি করণ ব্যতিরিক্ত 
স্বতন্ত্র কর্তা স্বীকার করিলে বলিয়। কেবল নাম 
মাত্রেই বিবাদ রহিল, কিন্তু বন্তগত বৈলক্ষণ্য 
কিছুই রহিল না। 

“সমাধ্যভাবাচ্চ”। এ এ ৩৭ স্ত্র। 

আত্মাকে কর্তী বহিয়! স্বীকার না করিলে 
শাস্ত্রে যে জ্ঞান সাধনের উগায় স্বরূপ সমাধি 
উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। 

ভাষা'-- 

বেদান্ত্রে যে আত্মজ্ঞানের উপারস্বূপ 

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন নির্দিষ্ট হইয়!ছে, 
তাহাও আশ্মার কর্তৃত্ব স্বীকার না করিলে 
সথুসঙ্গত হয় না। ইহার ভাবার্থ এই যে, 
“হে মৈণেয়ি, আত্মীর সাক্ষাৎকার, শ্রবণ, 
মনন ও নিদিধ্যানন করা কর্তব্য, জিজ্ঞান্ছ 
তাহারই অন্বেষণ করিবেও তাহাকেই জানিবার 
ইচ্ছা রাখিবে” । “শুকারশব্ব প্রতিপাদ্য 
পরব্রহ্ধকে ধ্যান করিবে”-- শ্রুতির শরবণাঁদি 
কর্তৃত্রটা মুক্তিফল উপভোক্তার পক্ষেই যুক্তি 
যুক্ত হয়। আর মোক্ষ অবস্থাতে যে বুদ্ধির 
বিধ্বংশ ঘটিয়। থাকে ইহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। ন্ুতর।ং মুক্তিফলের উপভোগকারী 
আত্মারই কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইল। 

এই স্থলে ইহাও অন্ুসন্ধেয় যে সমাধি 
অবস্থাতে বুদ্ধি অদৃশ্য হইয়ী যায় বলিয়া তাহার 


২ 
পক্ষে সমাধি-কর্তৃত্বই অসম্ভব, হইয়া পড়ে। 
আগ্তলি হ্াইিল আজিও আহীলিনতনিছি ৩ আছ 


জীব-তত্ব-বিচার | 
বলিতে হুইবে, কেন ন! অহংকার পূর্ববকই 


২১১ 


প্রভাঁকারের মতে তথজ্ঞানের সাধনসামগ্রী 
এবং বাচম্পতি মিশ্রের মতে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা 
ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ সংযমত্রয় | 

১৫ অধিকরণ। 

“যথা চ তক্ষোভয়থা”। এ এ ৪* সুত্র । 

যেরূপ স্মত্রধর কখন তাহার অস্নশস্ত্র দ্বারা 
স্বকীয় কাঁধ্য করিয়৷ ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কখন 
আধার কার্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া 
নির্বৃতি লাভ করে, তদ্রুপ জীন জাগ্রৎ ও 
স্বপ্ন অবস্থায় অভিমানে লিপ্ত হইয়। ভাল মন্দ 
অনেক কার্ধা করে কিন্তু স্থুযুপ্তিতে আবার 
দেহাভিমান হইতে বিঘুক্ত হয়! নিজানন্দে 
নিমগ্ন হয়; স্থৃতরাং জীবের কর্তৃ ত্বটা ওপাধিক, 
কোঁন প্রকারে ইহাকে স্বাভাবিক বলিয়া 
স্বীকার করিতে পারা যায় না । 

ভাষা-_ 

এই প্রকারে শাস্ত্রের সার্থকত্বরূপ হেতু 
দ্বারা জীব যে কর্তা তাহা দেখান গিয়াছে, 
উহা স্বাভাবিক কি ওগাধিক এইক্ষণে সেই 
বিষয়ে আলোচনা চণিতেছে। বিপক্ষে 
যুক্তির অভাব মনে করিয়া যদি কেহ বলে যে» 
প্র হেতু দ্বারা জীবের স্বাভাবিক কর্তৃত্বই 
প্রতিপন্ন হইতেছে, তবে এই সম্বন্ধে আমরা 
উত্তরে ব্যক্ত করিতেছি যে, মুক্তির নিলেইপ 
প্রসঙ্গ হয় বলিয়া জীবের স্বাভাবিক কতৃত্ব 
সম্ভবপর নহে। ইহার কারণ এই যে, যেরূপ 
অখ্রিদেব কখন নিজের স্বভাবরূপ উঞ্ণত! 
হইতে অব্যাহতি পান না, সেইরূপ কর্তৃত্টাকে 
আম্মার স্বভাব বলিলে উহ! হইতে মুস্তিলাভ 
তাহার পক্ষে অসম্ভব হুইয়পড়ে। এই স্থলে 
এইরূপ আপতিও উঠিতে পারে না যে, আত্মার 
ক্তৃত্বশক্তি বর্তমান থাকিলেও কর্তৃত্বের 
কার্যগুণিকে উপেক্ষা করিয়া তাহার মোক্ষ 
রূপ পুরুযাথের সিদ্ধি হইবে; আর যেরূপ 


অনলের দহনশক্রিযুক্ত হইলেও কাষ্ঠের 


আপলর আঙ্গাল নিসার আল গাতিসা ভালা 





ভাগ কেরিলেই পবঅজসিএন ” ৃ 


হইবে; কেন না শক্িনপ .সযন্ধের সহিত: 
গন্ধ নিমিত গুলির: সর্বথা পরিত্যাগ, অস-. 


স্তব। * ইহাও বলাধাইতে পারে না যে, 
মোক্ষের সাধন করিলেই তাহার সিদ্ধি অবশ্য" 
স্তাবী, কেন না তাহা হইলে সাধনাধীন বলিয়া 
মোক্ষের অনিত্যত্ব আপত্তি আসিয়৷ পড়ে । 
পক্ষান্তরে আত্মা নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত 
*বলিয়৷ বেদে প্রতিপাঁদিত হইক্লাছে। এই অন্ত 
মোক্ষ সিদ্ধি যে নিমিত্ক ইহাই শ্রুতির 
অভিপ্রেত। আর আত্মার কত্তৃত্বটা নৈস- 
শিক হইলে শ্রুতির:এইরূপ আত্মা প্রতিপাদন 
কোন প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে না । অত- 
এব বুদ্ধিরূপ উপাধির ধর্দ আরোপ করিয়াই 
আত্মাকে কর্তা বল! হইয়াছে,: কিন্ত স্বভাঁবতঃ 
তিনি অকর্তাই বটেন। এই বিষয়ে শ্রুতির 
প্রমাণও যে নাই তাহা নহে, কেন না 
“তিনিই যেন চিন্তা করেন, তিনিই যেন চলিয়! 
থাকেন” (ইহার তাৎপর্য বুদ্ধিবূপ উপাধির 
প্রভাবে আত্মা না চলিয়াও যেন চলিয়া থাকেন 
এবং চিন্তন না করিয়।ও যেন চিত্তিত হইয়া 
পড়েন )। “মনীষীরা মন ও ইন্দ্রিয়যুক্ত 
আত্মীকেই ভোক্ত! বলিয়া থাকেন” । আর 
এই শ্র্ি যুগ্নল দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন না হুইয়! 
রহিল না যে, উপাধিসংযুক্ত আত্মার পক্ষেই 
ভোক্তত্ব প্রভৃতি সম্ভবপর। পরস্ত বিবেকী 
ব্যক্তির পক্ষে পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জীব নামে 
একট। কর্তা বা ভোক্তা আছে এইক্প উক্তি 
উন্মত্ত-প্রলাপেই পরিণত হইয়া থাকে । আর 


তথাচ তয়াক্ষিপ্তং শক্াং সদৈবন্তাৎ | রয্প্রভা। 
ইহার ভাৎপর্ধ্য শক্তি আশ্রয় ও বিষয়ের আলজিত বলিয়া 


তাঙার. অস্তিত্ব. বিষয়ের তির উপর নর 
করিতেছে। 


কও চেক, পান চা রহ 'পডি- | 
ৃ লেন অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতে অভির দধি 
প্রস্ৃতি ব্যতিরেকে কোন কর্তাই- রহিল না? 
কেন ন1 অবিস্তোপহিত চৈতন্তের কতৃত্ব ও 
ভোত্ৃত্ব স্বীকার করাতে কোন দোষের অন্য 
খান হইতে পারে না। এই বিষয়ে শ্রুতি- 
প্রমাণ এই যে, “অবিষ্ক। অবস্থাতে যেন ব্রহ্ম 
দ্বৈতরূপে প'রণত হইয়! যান বলিয়া বোধ হয় 
স্গতরাং-ভিন্নভাবে এক অপরকে দেখিয় 
থাকে” । এই শ্রুতি অবিদ্যা অবস্থায় আত্মার 
কতৃত্ব ও ভোক্তত্ব প্রতিপাদন করে । আবার 
“ষে প্রবুদ্ধ অবস্থাতে তত্বদর্শীর পক্ষে সমস্ত 
জিনিষ আত্মা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, 
সেই অবস্থাতে ছৈতভাবে কে কাহা হ্বারা 
কাহাকে দেখিবে” শ্রুতি তত্বঙ্ঞান অবস্থাতে 
পর কর্তৃত্ব ভোক্তুত্বের নিবারণ করিতেছে । 
এইবূপে “*মুযুপ্তিতে আত্মার স্বন্থপকে কোন 
প্রকার ছঃখ স্পর্শ করিতে পারে না এবং উহা 
আননস্বরূপ বলিয়৷ আপনার কামনা আপনি 
করিয়া থাকে, আপন! হইতে অতিরিক্ত কাম্য 
বন্ত নাই এই জন্ত অপর কিছুর কামনা করে 
না, সুতরাং আত্ম-কাম ও অকান হওয়ায় 
উহাকে আপ্তকাম বলিতেও কোন বাধ! 
রহিল না” আরম্ভ করিয়। “এই ইহার পরম 
গতি, এই ইহার পরম সম্পদ, এই ইহার পরম 
লোক ও এই ইহার পরম আনন্দ” পথ্যস্ত শ্রুতি 
আকাশে উড্ভীয়মান শ্যেন পক্ষীর দৃষ্টান্তে 
জাগ্রৎ ও স্বপ্ন অবস্থায় আত্মার উপাধি সম্পর্ক 
জনিত ক্লান্তির বর্ণন করিয়! সুযুপ্তিতে আবার 
পরব্রঙ্গরূপ আত্মায় একাকার হওয়ায় তিনি 
সমস্ত মা়িক জঞ্জাল্জ্রাইতে মুক্ত হুইপ! যান 
এইরূপ নির্দেশ করিয়াছে ।: ইহাই আচার্য 
বাদরারণ প্রস্তাবিত, স্তর দ্বার! দেখাইতেছেন। 







ঠ উপ: 


পতিত হয়, আবার শ্বগৃহে বাইন কুদ্দাল পরি- 
ত্যাগ পূর্বক স্বস্থ নির্বযপার, নির্বৃত ও হুখী 
হইন্। থাকে, সেইরূপ অবিস্তোপস্থাপিত দ্বৈত 
জঞ্জালে স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থায় আত্মা লিগ 
হইয়া আপনাকে কর্ত। মনে করে এবং এই 
জন্য ছুঃখপন্ষে মগ্ন হয়, আবার সেই এঁ ছঃখ 
হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ সুযুস্তিতে পর- 
্রঙ্গরূপ নিজ আ্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া কার্য ও 
করণ সজ্ঘাত পরিত্যাগপূর্ববক কর্তৃত্বে নিণিগ্ত ও 
সখী হয়। মুক্তি অবস্থাতেও এইরূপ নিয়মের 
যোজন! করিয়৷ লইতে পার! যায় অর্থাৎ এ 
অবস্থাতে আত্মা অবিগ্ভাতিমিরকে বিষ্কা 
প্রদীপ দ্বারা বিধবস্ত করিয়া! অসঙ্গ নির্বৃতি সুখে 
নিমগ্ন হয়। কুত্রধরের দৃষ্টান্তেও ইহা! অন্থু- 
ধাবন করিয়৷ লইতে হুইবে যে, হুত্রধর বিশেষ 
তক্ষণ ব্যাপারে তাহার অস্ত্র শস্ত্ের অপেক্ষায়ই 
কর্তা বলিয়া প্রথিত হয়, কিন্ত কেবল নিজ 
শরীরের দিক দিয়! দেখিলে সে অকর্তাই বটে। 
এইব্প নিয়মে আত্মাও প্রত্যেক কার্য্যে মন 
প্রভৃতি উপকরণের অপেক্ষা়ই কর্তা বলিয়া 
প্রতীয়মান হইয়। থাকেন, কিন্তু স্বস্বপ্ূপের 
দিক দিয়া দেখিগে তিনি অবর্তা বলিয়া 
নিশ্চিত হন। আর হুত্রধরের স্যার আত্মার 
হস্তাদি অবন্নব নাই, সুতরাং সে যেরূপ 
কুদ্দাল প্রভৃতি অস্ত্র গ্রহণ. এবং পরিত্যাগ 
করে, সেরূপ আত্ম! মন- -প্রস্থৃতি, উপকরণের 
গ্রহণ ব! পরিত্যাগে লিগ হন না। 


শাস্ত্রের সার্থকতারূপ হেতু দ্বার! যে আত্মার 


্বাভাবিক কর্তৃত্ব বলা, হইছে তাহা! নহে, 
কেন না বিধি শান ফেব আরোপিত করৃত্ধ 


লইাই কর্তব্য বিশেষের : (উপদেশ করেও কিছু 


| নক বু কসজত। জুয়া ' জি 





সবার উদ্ভাবিত -কর্তত্ব লইঙ়্াই বিধি শা 
প্রবৃত্ত হইয়া উচিত.। আর কর্তা -বিজ্ঞাদাত্ম 
পুরুষ এই প্রকার শান্্র ও অনুবাদ রূপ বলিয়া . 
থাপ্রাপ্ড অবিস্তোন্তাবিত কর্তৃত্বের অনুবাদ 
মাত্রেই প্রবর্তমান হইৰে। " ইহা স্বারা আত্মার 
বিচরণ ও ইন্দরিয়াদির পরিগ্রহ যে অবিস্তারই 
ক্রণড়া বিশেষ.ইহ। বুঝিয়৷ লইতে কোন বাধা” 


রহিল না, কেন ন! ঁ উভয়ই অনুবাদ মাত্র। 


এইরূপও আপত্তি করিতে পারা যায় না যে, 
্বপ্ন-অবস্থায় ইন্জিয় প্রভৃতি করণগ্রাম প্রন্প্ত 
হইলে আত্মা নিজের শরীরে স্বেচ্ছানুয়ারে 
ভ্রমণ করিয়া থাকেন, এইরূপ শাস্ত্রের বিহার 
উপদেশই আত্মার কর্তৃত্ব বুঝাইয়্া দেয় এবং 
“এই ইন্দ্রিয় সমূহের জ্ঞানকে বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ 
করিয়া” এই স্থলে কর্ম ও করণের বিভক্তি 
নির্দিষ্ট হওয়ায় আত্মার কর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয়, 
কেন ন৷ এ সবস্থায় সর্বথারূপে আত্মার করণ 
গ্রাম স্বকার্ধা হইতে বিরত হয় না। আর 
এই বিষয়ে প্রমাণ এই যে, “এ বুদ্ধিই স্বপ্ন 
রূপে পরিণত হইয়া অদ্ভূত ক্রিয়া কলাঁপ 
সম্পাদন করে” শ্রুতি ও “ইন্দ্রিয় সমূহ শ্বকাধ্য 
হইতে বিরত হইলে মন আপনার কাধ্যে 
প্রবৃত্ত থাকিয়া যে বিষয় রাশির উপলব্ধি 
করিয়! থাকে তাহাকে ্বপ্র দর্শন জাঁনিবে”” 
স্থতি। পক্ষাস্তরে শ্রুতি দ্বারা প্রতিপন্ন হই- 
য়াছে যে, কামাদি মনেরই ব্বত্তি বিশেষ, কিছ 
স্বপ্নে গুলি বিদ্কমান থাকে । সুতরাং স্বপ্প 
অবস্থায় মনের সাহায্যেই আত্মা বিহার করে । 
আর কোন প্রকারে গর বিহারটাকে মায়াময় 
ছাড়া পারমার্থিক বলা যাইত পারে লা. 
কেন না শ্রুতি ইৰশব্বের লহযোগেই” ১ 
্যাপারের বর্ণন কন্দিয়াছে।- এউতেৰ, তি: 


২১৪ 
সহ মোদমানে জক্ষতৃক্ষেবাপি ভয়ানি পশ্যন্‌ % 
অথবা! যেন রমণীদিগের সহিত হাসিতে 
হাঁসিতে অথব! যেন তাহাদের সহিত পাশা 
খেলিতে খেলিতে ভয় দেখিয়! | লোকনীতিতেও 
“আমি যেন গিরিশঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলাম 
আমি যেন অটবী সমূহ দেখিয়াছিলাম” এই 
ভাবে এক ব্যক্তি অপর বাক্তির নিকট আপন 


সাহিতা-সংহিতা |. * 


[১২ খণ্ড ৫ম সংখ্যা 
সম্পর্কিত বিষয়েও ইহা অনুধাবন করিয়া 
লওয়া উচিত যে, যন্তপি আত্মার উপকরণ 
সম্বন্ধে কর্ম ও করণের বিভক্তি নির্দেশ হই- 
মাছে, তথাপি উপকরণসংপৃক্ত আত্মারই 
কর্তৃত্ব জানিবে, কেননা শুদ্ধ আত্মার যে 
কর্তৃত্ব অসম্ভব তাহা দেখান গিয়াছে। 


প্রীঅচাতানন্দ-সরম্বতী । 
স্বপ্রের কথা বাক্ত করে । ইন্দরিয়ের জ্ঞান গ্রহণ 
সাহিত্য-সভার কার্্-বিবরণী। 
১২শ বার্ষিক তৃতীয় মাসিক অধিবেশন । 
১৭ই আঁধষাঁট ১৩১৮ সাল। 
রবিবার, অপরা , হু ৫॥* ঘটিকা । 

১। সভাস্থলে নিয়লিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ২০। »» বিহারিলাল সরকার । 

ছিলেন,-_ ২১। ৯১ রায় রাজেজ্দ্রচজ্জ্ শাস্ত্রী 


১। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্খ দেব বাহাছুর। 
২। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ 


58 


তর্কবাগীশ। 

৩। ১, কবিরাজ অধঘোরনাথ শাস্ত্রী । 
৪1 ১ পণ্ডিত রাঁজকষ্ শিরোমণি। 
৫1| ১, কবিরাজ যতীন্দ্রনাথ সেন। 
৬। ৯১ ম্থবলচন্দ্র মিত্র | 
৭। ১,» কুমার প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। 
৮॥ ১, বতীন্দ্রনাথ দত্ত | 
৯ ১১ অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

এম, এ, বি, এল। 
১০) ০, বোধিসত্ব সেন। 
১১। 2 হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত। 
১২। ' ১, কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত । 
১৩). ৯ অমৃতানন্দ ভট্টাচার্য্য । 
১৪। ০১ শিবগোপাল চক্রবর্তী । 
১৫। ১, গোপালচন্্র মুখোপাধ্যায় । 
১৬। ১, অধিকাচরণ দেব । 
১৭। ৯ কুঞ্জবিহারী বঙ্গ বি) এ? 
১৮) কুমার গ্রহ্যন্নরুষ দেব বাহাহুয়। 
১৯। ১ শশধর গঙ্গোপাধ্যায় 


বাহাছর এম, এ। 
২২। », পণ্ডিত চণ্ডীচরণ স্বতিভূষণ। 


২৩। ০, কবিরাজ কেদারনাথ কাব্যতীর্থ 
২৪। » আগুতোব স্মতিরত্ব। 
২৫। ০» সতীশচন্ত্র ক তিতীর্থ। 
২৬। ১», ভাক্তার ভুবনেশ্বর মিত্র। 
২৭। ১» উমাঁচরণ তর্করত্ব। 
২৮। ১ পণ্ডিত আলোকনাথ ভট্টাচার্যয 
২৯। ১, পণ্ডিত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি। 
৩০। + মহারাজ-কুমার বনোয়ারি 
আনন্দ দেব বাহাছর। 
৩১। ০১ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার 
সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, 
পি এচ,ডি। 
৩২। ৮ খগেন্দ্রনাঁথ মুখোপাধ্যায় 
৩৩। ১, ক্লীমগোপাল ভট্টাচার্য । 
৩৪। » সভীশচন্ত্র পাল চৌধুরী.বি, এ। 
৩৫। 5১ বলাই চাদ মঙ্লিক। 
৩৬1 ' » কুমুদ্ধবিহারী সেন। 
৩৭। % চাকুচজ্ বন্।, 
৩৮। 2 পণ্ডিত উঈদ্বরচজ বিভভারত্ব 1. 


ভাত, ১৬১৯৫]: 


৩৯। 
৪০1 ৮ ডাক্তার যোগেন্জনাথ ঘোষ । 
৪১। ০ পশ্তিত দক্ষিণীচরণ স্ম.তিতীর্থ । 

২।. শ্রীযুক্ত রাজা বিনয় দেব বাহাদুর 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

৩। গত অধিবেশনের কার্যবিবরণী 

ঠিত ও অনুমোদিত হইল । 

৪। কাধ্যনির্বাহক সমিতি, সভার 
নিরমাবলীর ৮৩ ধারার নিম্নলিখিত সংশোধন 
করিয়া, ৩২ ধারা অনুসারে শ্রী সংশোধন 
সভার অনুমোদনার্থ প্রেরণ করেন। শ্রীযুক্ত 
রায় রাজেন্দ্রন্দ্র শাস্ত্রী বাহাছুরের প্রস্তাবে 
এবং শ্রীযুক্ত স্থুবলচন্দ্র মিত্রের সমর্থনে সর্ব 
সম্মতিক্রমে প্র সংশোধন অনুমোদিত হইল। 
সংশোধিত ধারাটী এই,_- 

“তিনি ( সম্পাদক ), সভ্যবর্গের দেয় 
অর্থাদদি সংগ্রহ করিবেন ও সভার ধনরক্ষকের 
সহিত একযোগে প্রাণ্ধ অর্থার্দির অঙ্গীকার- 
পত্র প্রদান করিবেন।” 

৫। পরে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়, 
শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যার  কামাখ্যানাথ 
তর্কবাগীশ মহাশয়ের লিখিত গ্রবন্ধের উল্লেখ 
ও প্রসঙ্গতঃ তাহার পুর্ববলিখিত দার্শনিক 
প্রবন্ধ সমূহের প্রশংসা করিনা তাহাকে 
««বৌদন্ধদর্শন” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে 
অনুরোধ করিলেন। - 

৬। প্রবন্ধ পাঠাস্তে শ্রীযুক্ত ভাগ 
মহাশয়ের আহ্বানানুসারে নিয়নলিখিত সভ্যগণ 
উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে স্ব স্ব মতামত প্রকাশ 
করিলেন। 

৭। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যুয় ডাক্তীর 
সতীশচন্জ বিস্তাতৃষণ এম, এ, পি এচ, ডি 
মহাশর বলিলেন, প্রবন্ধটা অনেকের পক্ষে 
ছর্বেধ হইয়াছে, তথাপি “উহার প্রশংসা না 
করিয়া থাক! যায় ন!। রন দক্রাহী। 
কিন্ত প্রবন্ধোকি মত) ওক “ পক্ষেয : মত, ' 


সাহিত্য-সঙার, কাধ্যববিবরণী। ্ রি 
পাশ শাটার 
» শীতল, প্রলাদ ঘোষ বি, এলু। [উহাতে প্রতিষাদী টি তিল কোন 


৫. 





আভাস পাওয়া বার না। ভ্তায় বৈশেষিক 
প্রকৃতির সমকালীন বৌদ্ধদর্শনের উৎপত্তি $ 
ধর দর্শন প্রথমতঃ পালি ভাষায় রচিত হয়। 
যখন উহ! উদ্ভাবিত হয়, তখন বৈদিকমতা- 

তাহা জানিতে চেষ্ট! করেন নাই, 
পরে ৪৯৯৫০ বৎসর পরে সংস্কৃত ভাষায় 
এ দর্শনের তত্ব সমূহ প্রচারিত হইলে, হিন্দু 
ও বৌদ্ধমতের সংঘর্ষ আরম হয়। উহা! 
মহাযান হুত্রাদির সময় হইতে তৃতীয় চতুর্থ 
শতাব্দী পর্য্স্ত অব্যাহত থাকে ৷ পরে কুমা-” 
রিল্লের সময় বৌদ্ধমতের পরাজয় আরস্ত ও 
শঙ্করের সময় শেষ হয়। শঙ্করা চার্য্য অনেক স্থলে 
প্রন্কত বৌদ্ধমতের উদ্ধার করেন নাই। তিনি 
কোন কোনস্থলে বৌদ্ধমত বিকৃতভাবে উদ্ধার 
করিয়াছেন, কোথাও বা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । তাহার টীকাকার বাচম্পতি মিশ্র 
কিন্ত এই দোষছ্ষ্ট নহেন। তিনি বৌদ্ধমতের 
প্রকৃত ব্যাখা করিয়াছেন। শেষে উদয়না- 
চারধ্য স্বীয় « বৌদ্ধধিকার” গ্রন্থে এই বিক্কৃত 
ব্যাখ্যার চরম নিদর্শন দেখাইয়াছেন। প্রবন্ধের 
অধিকাংশ (১২খানা) সর্ধদর্শনসংগ্রহ হইতে 
গৃহীত। তবে এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, হিচ্দু 
দর্শনোক্ত বিরুদ্ধবাদ না থাকিলে বোধ হয় 
ভারতে বোদ্ধদর্শন লুপ্ত হইত। পরে মাধ্যমিক 
নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবন্ধোক্ত মতের 
সমালোচনা করিলেন ও বলিলেন যে, 
যে সকল বৌদ্ধ মধ্যমার্গাবলম্বী অর্থাৎ যাহারা 
অন্তিবাদীও নহে, অথবা নাস্তিবাদীও নহে, 
তাহারাই মাধ্যমিক নামে, অভিহিত হইনা 
ছিল। পরে সর্ধদর্শনে প্রতিপার্দিত 
ক্ষণিকত্ববাদ ও শুন্তত্বাদ যে বথাযথভাবে 
বিবৃত হয় নাই ও বৌদ্ধ গ্রন্থে যে এ সকল 
মত বিশেষ চাতুরধ্য সহকারে সমর্থিত হইয়াছে, 
তাহার উল্লেখ করিলেন ও প্রবন্ধকারকে- 
ধন্তবাদ দিয়! আসন গ্রহণ করিলেন । 


২১৬ 


৮। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার প্রবপ্ধের 
বিশিষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিণেন যে, তর্কবাগীশ 
মহাশয় ব্যতীত অপরের পক্ষে এ সকল 
প্রবন্ধ পাঠ অসম্ভব। পরে তিনি পরমাণু 
বাদের কথার উল্লেখ করিলেন। তীহার মতে 
স্বয়ং ভগবান বুদ্ধরূপে অনতীর্ণ হুইয়াছিলেন; 
এ কথা প্রকৃত নহে । ভগবানের “মায়! 
মোহই” বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়ছিলেন। 
ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন নাই ইত্যা্দি। 

৯। শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্র শাস্ত্রী 
বাহাদুর এম, এ, বপিলেন, প্রবন্ধ বড়ই 
উপাদেয় হইয়াছে, উহাতে বৌদ্ধদর্শনের জটিল 
তত্ব গুলি যথাসম্ভব বিশদভাবে বিবৃত হই- 
য়াছে। প্রবন্ধকার মহাশয়কে তিনি অন্তরের 
সহিত ধন্তবাদ দিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে 
তিনি মহামহোপাধ্যান্ম সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ 
কর্তৃক হিন্দু দার্শনিকদিগের উপর কটাক্ষের 
উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, বিগ্যাভূষণ মহা- 
শয়ের এ্ররূপ কটাক্ষের কারণ.কতদুর বিচার- 
সহ তাহা বলা যায় না। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি 
দার্শনিকগণ যে, বৌদ্ধদর্শনের মত সমূহের 
বিরূতভাবে উদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
আবার বাচম্পতি মিশ্র যেএঁ সকল মতের 
প্রকৃত ব্যখ্যা করিয়াছেন, এ কথার মূল কি? 
আশা করি বিদ্যাভৃষণ মহাশয় এ নন্বন্ধে প্রমাণ 
প্রয়োগের উল্লেখ করিয়৷ সাধারণের সংশয়া- 
পনোদন করিখেন। আরও এক কথা- 
যখন বৌদ্ধদর্শনের সৃষ্টি, তখন উহা! পালি 
ভাষাতেই রচিত হইয়াছিল ও বৈদিক মতাব- 
লম্বীর৷ উহার অর্থ গ্রহণে চেষ্টা করেন নাই, 
পরে মহাযানবাদের স্থষ্টি হইতেই হিন্দু ও বৌদ্ধ 
মতের প্রথম সংঘর্ষ আরম্ভ হয়,এ সকল কথাও 


প্রমাণসহ বলিয়া বোধ হয় না। বিদ্যা- 
ভূষণ মহাশন্ন এ সকল কথার প্রমাণ; সংস্থাপন 
করিলে সাধারণের সংশয় দূর হুইতে পারে। 

ক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, 
শঙ্বরা চার্য্য প্রভৃতি আর্ধ্য দার্শনিকদিগের সময় 


সাহিত্য-সংহিতা |" 


[১২শ খণ্ড, ৫ম সংখা । 


'বৌদ্ধ ধর্ম জীবিত ছিল, ও তাহারা সেই. 
জীবিত ধর্ম নিরাসেরই চেষ্টা কবিয়াছেন,কোন 
রূপ কাল্পনিক মতের সহিত বিবাদ করেন 
নাই। 

১০। সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ 
দেব বাহাছুর বলিলেন, প্রবন্ধটী সম্পূর্ণভাবে 
হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । তর্কবাগীশ মহাশয় 
হিন্দু শান্ত্রজ্ঞদিগের মতই প্রবন্ধটী লিথিয়াছেন। 
আমার মতে তিনি যথাঁষথ ভাবেই প্র সকল 
মতের আলোচন! করিয়াছেন। মৃত্য হইতে 
অব্যাহিত লাভের উপায় উদ্ভাবনই হিন্দুর্শনের 
উদ্দেশ্য । প্রবন্ধকার এই উদ্দেশ্য স্বীয় 
প্রবন্ধে সম্যক উপপন্ন করিয়াছেন । এক্ষণে 
প্রশ্ন এই যে, শঙ্কর, কুমারিল্ন, উদয়ন প্রভৃতি 
মনীষীগণ বৌদ্ধ মত উল্লেখ করিবার সময় কোন 
সত্য গোপন করিয়াছিলেন কি না? তাহার! 
যে সময় প্রাদ্ভূতি হইয়াছিলেন তখন বৌদ্ধমত 
জানিবার সুঘোগ ও উপায় এখনকার কাল 
অপেক্ষা অধিক ছিল কি না? আর পালি 
ভাষায় লিখিত দার্শনিক গ্রন্থ সন্বন্ধে বক্তব্য 
এই যে, এ ভাষাক্ম অদ্যাপি শঙ্করাচার্য্যের 
লিখিত দর্শনের স্তার কোন দর্শন শান্তর এ- 
পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই । কোন ইংগাজজি 
লেখক বলিয়াছেন যে, হিন্দুদর্শন উন্নতির 
চরম সীমায় উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত 
রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যে হিন্দু দার্শানক- 
দিগের উপর আনীত পক্ষপাঁত দোষের প্রতিবাদ 
করিয়াছেন, তাহাও সর্বসাধারণের বিচার্য্য। 
বক্তৃত। বড়ই শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে ও তর্ক- 
বাগীশ মহাশয় এই প্রাচীন বয়সে যেরূপ 
গবেষণা ও পরিশ্রমশক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, 
তাহা তাহার পক্ষে বড়ই গৌরবের বিষয়। 


১১। পরে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়কে 
ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল। 
শ্রীরাজেন্দ্রন্ত্র শান্ত্রী। শ্রীশশিভ্ষণ মিত্র। 

সম্পাদক। সভাপতি । 

৩২শে শ্রাবণ, ১৩১৮ সাল। 









আুরমা ও স্ুকেশা' এস, পি, মেন এণ্ড কোম্পা য় 


স্কেশ না হইলে রমণী সুরমা হইতে : সৌরভ-সার । 
[য়ে না। বস্ততঃ কেশই. কামিনীগণের বঙ্গমাতা-_-খাঙ্গালীর “বঙ্গমাতা” 
প্রধান পসৌনধ্য। নিখুঁত, স্বন্ববীকেও সমস্ত বাঙ্গালার গৌরবস্বরূপ, 
কেশের অভাবে বড় কদর্ধা দেখায় । অতএব | . মল্লিকা__বেলা-যুখিকাঁদন় সহিত 
কেশের, বুদ্ধি জগ্ভ সকলেরই চেষ্টা কর! মল্লিক চির ,দিনই একাসন 
ৰ ৃ অধিক্র করে। 


উচিত. উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা 


টি _বকুল-ামাদের 
করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি? ধকুলের সৌরভ টাটকা বকুল 

. আমাদের “নুরমা” ব্যবহারে অতি শীঘ্র ফুলের মতই অটুট শদ্দর 1. 
৷ কেশ ঘন. দীর্ঘ কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা! দিল অব. রোজ 
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ইছার মৌরভ: কেমন, তাহা 


পরীক্ষিত সতা। সন্দেহ করিবেন না । শুধু সাক 
বলিয়! বুঝাইবাব নহে! বন্ততঃ 


. ইহাই নহে,-“সুরম!” মাথা ঠাণ্ডা রাখে, 





ইহা। একটা অপূর্ব সামগ্রী। 
মাখাধরা! মাথাঘোরা মাথাআালা, অনিতা গোলাপসার--- 
গ্রস্থৃতি যন্ত্রণারও সত্বর.উপশম করে। মুল্য মামমাত্রেই ইহার গুণের পরি- 
॥* আনা মাত্র, মাশুপাদি।১/* সাত আনা লাগ বি. 
থস্খম্-__প্রথর 


একত্র বড় ঠিন শিশির মুল্য ২২ ছুই টাকা 
| মাশুলাদি ॥/* তের আনা। ছুই আনার 
. টিকিট পাঠাইয়! নমুন৷ লউন। ও 


গ্রীষ্মের দিনে খস্থদের মত 
এমন আরাম প্রদ এপেন্স আর নাই । 
- পাঁরিজাত-__ইহাতে সত্য সত্াই 
| জ্বরাশনি ডি যেন স্বর্গীয় সৌরভ | 
'পজরাশনি” জরের অমে|ঘ বজন্বরপ। মস্ক-জেসমিন-__মিলিত নামই ইহার 
নৃতন, পুরাতম, ভীর্ণ, বিষম, যেমনই হউক মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে। 
তিন চারি দিন মাত্র অরাশনি মেবন করিলে প্রত্যেক পুষ্পমার বড় এক শিশি ১২ 
তাহা নিশ্চয় বন্ধ হইয়া যায়। অথচ কুইনাইন এক টাক1। মাঝারি &* বার আনা। ছোট 
আটকান জয়ের মত সে জর দাএংবার ঘুরি আট ॥* আন1। মাশুলাদি/* পাঁচ আনা । 
ফিরিয়া আক্রমণ করে না। কুইনাইন ব্যতীত আমাদের ল্যাভেগ্ডার ওয়াটার এক শিশি, 
মযালেরিয়ার ওষধ আর নাই যাহারা মনে %* বার আন, ডাকমাশুল. 1৯ সাত আন1। 
করেন ১2৬ ৬ এই জরাশনি অডিকলম এক শিশি ॥* আনা মাঃ. /৭ 
দৈবন করিতে অন্থরোধ করিতেছি। কম্প- শি রগ 
জর, পাঁধাজর, .. প্রাকিকজর, যরত্লীহাদি রী মাদের অটো ডি'রোজ, টো 
উপত্রব সংযুক্ত জয় প্রভৃতি ম্যালোরযার যে অব.নিরোলী, অটো অব মতিয়। ও অটো! 
কোন জবস্থায় এই ওধধ গেধন করিলে স্বল্প (অব. খসখস, অটো-ডি হেনা অতি উপাদেয়... 
দিরে মীর সুষ্থ ও. সবল হইবেন লট এক পদার্ব |... গতি শিশি ১, টাকা, ডজন ১, 
লই 1.২ র্‌ চি 


চে চে 





নামে কিকরে 

কনি ঠিক বলিয়াছেন--“নামে কি করে ?”--গোলাপ যে নাম ডাষৌশদৌরভ বিতরে। 
নাঁমের বিশেষত্ব কোথায়? নামের জন্ত লোক এত বান্ত হয় কেন? নামের গুগে' 
লোকের সুখে হর্ষ ও বিষাদের আভা! দেখা দেয় কেন? নামে কি,.মাছে1 নামে নন 
আছে। একমাত্র নামের জন্তই লোঁকে ভাগ মন জিনিষ চিনিতে পারে ও ক্রয় করিতে 
সমর্থ হয়। প্রত্যেক ঞিনিষেরই নাম আছে) নামহীন কোন বস্তই নাই। যেন: 
দমকল জিনিষের ভাল মন্দ আছে, তেমনই "সাবার নামের ভাল মন্দ আছে। গোলাপ . 
বলিলে যেমন আমর! গোলাপ ফুলই বুঝি, অন্য কোন বস্তু বুঝি না, দেইরূপ “কেশরঞ্জন” 
নামে সর্বসাধারণ একমাত্র মহান্নগন্ধি, সর্কজনপ্রিয় ও সর্বোৎকৃষ্ট কেশতৈলই বুৰিয়! 
থাকেন। ঘষ্ঘপি আপনি “নামে কি করে?” ইহার অর্থ বুঝিতে চান, তবে অনুগ্র- 
পূর্বক «কেপরগ্রন” নামটা ভূলিবেন না বা তৎপরিবর্তে অন্ত কোন তৈল লইবেন না।" 
4কেশরঞ্জন”' সর্বাসাঁধারণের বড় আদরের জিনিষ। সর্বত্র পাওয়া যায়! 

. এক শিশির মুল্য ১২ এক টাকা, মাণগুলানি।/০ পাঁচ আনা! । একত্র সিন শিশি ২* 
ছুই টাকা চাি আনা, ডাঃ মাঃ প্যাকিং 1০ এগার আনা। 


ডরব্যগুণ-শিক্ষ]। 
ষষ্ঠ সংস্করণ। 

দ্রবাগুণ না জানিলে, মানুষকে আত্ম-রক্রীর জন্ বড় বেশী বিব্রত থাকিতে হয়। কি 
খালে কি হয়, ভাহা ন! ভানার দোষেই অধিকাংশ লোক রোগাত্ৰাস্ত হইয়। থাকে । 
আর চিকিৎসকদিগের প্রব্যগুণইত প্রধান পাঁজিপুথি। আমাদের ভ্রব্যগুণ-শিলা অতি. 
সরল বান্গালায় লিখিত এ্রধং অকারাদি বর্ণক্রাম সঙ্জিত বণ্য়া নিজে নিজে ভব্যগুণ: 
শিখিবার ইহ বিশেষ উপযুক়। ছি ভিন্ন ভাষায় এক একটা ভ্রবোর যত রকম নাম 
আছে, দেই সমস্ত নীম, দ্রব্যে  পরিচ, ৭, প্রকারতেদ,প্রস্থত প্রণালী প্রভৃতি ছে 
(কিছু আানিযার বিষয়, মে সমন্ত এত পরিষ্কার করিয়া ঈহাতে লিখিত হইয়াছে যে, সামা 
. বাঙ্গালা জান! থাঁকিলেই বুঝিতে গার! যায়। মা অতি কম &* বাক্স আন! ধা 
মাগুলাদি।* টি আনা। ২ 

ৃ গেট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত. 

্ীনগেন্নাথ মেনগুণ কবিরাজ, 
১৮১ ষ্১৯নং লোহার চিংপু, রোড) কা 


